প্রবাসী, 8৪শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫১ 
_ সুচীপত্র 

.._ কার্ভিক- ঠচত্র 
সম্পাদক-_শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


লেখকগণ ও তাহাদের রচনা 


জ্ীঅনিলচজ বন্দ্যোপাধায--আরাকান হত ২৪০ 
--প্বাঙালীর ইতিহাস” (আলোচনা, উত্তর ) তত ইত৭ 
মণিপুর ৬১০৩ ১১৬ 

ইঅনুকূলচন্্র চৌধুরী-_ধাখেদের নারী * ৩১ 

অনুপম বন্দ্যোপাধায় ব্যর্থ (গল্প) **ত ৩২৩ 

শ্রীঅপূর্ধবকৃ্ণ তটা চার্ধ্য-_হে ধরণী (কৰিতা) তত ৯৬ 

প্রীঅমরকৃফণ ঘোষ _কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট ২ ২৬২ 

ীঅর্দেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
_একজন অন্তরীণের চিত্র-চর্দগ ( সচিত্র ) ১৪৯ 

প্রীঅশোক চট্োপাধ্যার়-_প্যারাসৈনিক চিম্নি গেল) ১৬৭, ২২৫ 

জী মার্ধকুমার সেন_-যবনিক। গেল) ১৩, ৬৫,১১৩ 

আলবার্ট আইনষ্টাইন--আমার জগৎ *তত:৩১০ 

জ্রীকমলা কান্ত দত্ত__ফলের চাষ তত ১৭৭ 

জীকরণাময় বছু_-বিম্মরণী (কবিতা) ০ ৬৪ 

জকলাণী কর-লটারীর টিকেট (গল্প) তত শি 

জ্বীকাপীপদ ঘটক-_ডাইনীর ছেলে গ্নেল্স) ০৮ ২৯২ 

শ্বীকেদারনাথ চট্োপাধায় বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি ১১১৫৯) ১৯৭, 

১৬৫, ২২৩) ২৮৭ 
১৪৩ 


শ্ীক্ষীরোদচন্র মাইতি-_বাঙ্গল1 বাকরণের কথা চি 
ক্ষেত্র প্রসাদ সেনশন্দা _ অন্তরা কেবিতা) ** 
সীণেশ কর্মকাঁর-_অতি-পরমাণুবাদ ও সাইক্লোটুন 
স্বীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্যা-_-কানকোটারীর জীবন-কথ! তি 
জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান (সচিত্র) 
-প্রাণিজগতের খাদা-নংগ্রাম (সচিত্র) 
প্রাণিজগতে স্বভাবের পরিবর্তন (সচির) 


- মানুষ-টপাঁডে। (সচিত্র) টস 

-হরবোল! পাখী (সচিত্র) টহ 
প্রগোপাল তৌমিক-_-ইতিহাস কেবিতা) * 
শ্ীশ্গোবিন্ম চক্রবর্তী লক্ষমীপুর্ণিম। ১৩৫১ (কবিতা) ৯ 
হীজগদীশচত্্র ঘোষ-_ঝড়ের পরে (গল্প) *** 
হীজিতেল্সকূমার নাগ _কোলহানের কোল 'হে। জাতি (সচিত্র) 
প্রীজিতেন্্রচন্দ্র যুখোপাধ্যায় 

_তেজস্কিয় পদার্থ ও সাইক্লোট্োন দঃ 


_যযন্ত্রনাবিক জাইরস্ষেংপ 
সুলফিকর আলী, এস. এন. কিউ.__রৰীন্দ্রনাথ (সচিত্র) 


ই্রীতারাপদ রাহা - মহাসঙ্গমে রোম" রোল'। ৯ 
দিলীপ দে চৌধুরী-অন্তরাগ (কবিতা) *** 
শীদীনেশচন্্র সরকার-_প্রাচীন ভারতের কয়েকটি মৌকদ্দম। ... 

_শাবধিক পুরুযোভম *** 
শ্ীদীপ্ডিলেখা মিত্র-_অভীত দিন (কবিতা) ক 
দেবজ্যোতি বর্ঘণ _ বর্তমান বুদ্ধে বস্ত্রসষন্া *্ 
ইদেবেক্্রনাথ মিত্র ৯ 

* খেজুর গাছ ও খেজুরের হ (সচিত্র) 

ফলের চাষ 


৬৪ 
১৩১ 
৩৮ 
২৩৩ 


হঃ 
২৫১ 
৩২৮ 
৬২৩ 


১৪১ 
১৭১ 


জীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মেঘলা সকাল (কবিতা) ** ৩১৬ 


-সাগর-নৈকতে (কবিতা) ০৮২০৪ 
_জ্রীনলিনীকুমার ভদ্র--অধিকতর ছুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা *ত ৮৯ 
--কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সেচিত্র) ১০১২৮ 
-পক্ষুব। মিটাবার খাদা" গেল্স) *5০ ২২ 
_গবর্ণমেন্ট আট স্কুলে চিত্র-প্রদর্শনী (সচিত্র) ০ হত» 
-দলম! অভিযাত্রী (সচিত্র) ১১১ হ৪ও 
জীনারায়ণচন্্র চক্রবর্া-আমার জগৎ ৪৪) ৩3৭ 


ঞনারায়ণচন্ত্র চন্দ--রমেশচন্ত্র দত্ত ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা ৬৯ 
নেপালচন্দ্র রায় 
_ অর্ধশতাব্দী পূর্বের ছাত্রসমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব *** ৯১ 


জ্রীপুপ্পরাণী ঘোষ--গপ্ত সংবাদ (গলপ) *১১২৪ 
শীপ্রযুলকুমার দাস _ রবীন্দ্র-দাহিত্যে মৃতার হ্বরূপ হি তি 
প্ীপ্রিয়রগ্রন সেন--পপ্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন” (আলোচনা) ২৩২ 
শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায়-_নীলালস্তক (গল) 2 ২০১ 
ফুলরাণী গুহ দৃষ্টিহীনের মনো বৃত্তি ০ ৩১৪ 
ঞীবিশ্বেশ্বর চক্্রবন্তী__”বাডালীর ইতিহাস” (আলোচনণ) ০০০ ২০৫ 
শ্ীবীরেন্ত্কুমার গপ্ত--রাঁতে কেবিতা) ০৩১৩ 


শ্রীবীরেন্ত্রনাথু ঘোষ --অতি-পরমাণুবাদ ও মাইক্লৌট,ন পি ১৩১ 
প্রীবেল! দত্তচৌধুরী__ছিন্দুনারীর দায়াধিকার ও পণপ্রণা ৭ ২১৩ 


জীমহাদেব রায়- প্রকৃত পারচয় (গল্প) ০০ হব 
--ব।শবেড়ের বিবাহ,বাড়ি গ্েল্স) তত ৩৩ 
জীমায়। দাশগুপ্ত _বশ্দ্বারে!গীর পত্র তত ২৯ 
প্রীধহুনধধ দরকার-__আঁকবরের আমল মা 
প্রযোগানন্ ব্রক্মচারী _ হিন্দুধর্্ব ও সমাজে বৌদ্ধ প্রভাব ২১৭১ 
প্রীযোগেশচন্ত্র বাগল-রাঞজনারায়ণ বন ও বাংলা ভাষা *** ১৯৫ 
প্রীরমেশচন্ত্র সেন -মৃত ও অমৃত গেল) 2০ ২৪৬ 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়--শনিবার (পরল) 5০০ ১৩৭ 
ীপান্তিময়ী দত্ত--আসর (পেল্প) ৭5 ১৮৬ 
ঞরীস্টামা প্রসাদ মুখোপাধায়-_শিক্ষা-সম্প্রসারণ *৮ হই 
ঞীশৈলেন্ত্রকু্চ লাহা-পথের আলে। কেবিতা) ৯৭ ৩২ 
শ্রীশোভা হই-হিন্দু আইনে বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা *** ৪৩ 
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৫ 
--আঁবার কি ডাকিবে আমারে কেবিতা) ১০১১৩ 
্ীন্ুকুমীররঞন দাশ 
--কাল-বিভাগের ধার! ১,৩১৭ 
_রবীন্্রনাথের কথা-সাহিতোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তা ৮৫ 
জীহজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


-পাঠান রাজত্বে চীন ও বজদেশের রাজনৈতিক আদান-প্রদান ২৪৯ 
প্রীহধাংশুবিমল মুখোপাধায়-__সোভিয়েট রুশিয়ায় শিক্ষা-বিপ্তার ৭৫ 


প্রীন্বরুচিবাল। সেনগুপ্তা ক্ষতিপূরণ (গল্প) ০৪, 252হ 
'প্রীহূলত। কর--সাহিতো মুসলমানের দান ২ ইহ» 
প্ীহরেশচশ্্র চত্রবস্তা--হসস্তের পত্র মি 


জীহেমলতা ঠাকুর-_শেষ-সন্ভাধণ (কবিতা) . তত ২৩৯ 


বিষয়-সূচী 


অতি-পরমাণুবাদ ও সাইক্লোটেন ( সচিত্র) 

--জ্রীগপেশ কর্মকার ও প্রীবীরেন্রনাথ ঘোষ ১৩১ 
অতীত দিন ( কবিতা )-_শরীদীন্তিলেখ। মিত্র ২. ৩২৮ 
অধিকতর ছুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা গ্রীন, ত. তত ৮৯ 
অর্ধপতাবী পূর্বে ছাত্রসমাজে রবীন্্রনাথের প্রভাব 

--নেপালচন্দর রায় ০০৬১ 
অন্তরাগ (কবিতা )_প্রীদিলীপ দে চৌধুরী ও 

জীক্ষেত্র প্রসাদ সেনশন্ম। ০৬৪ 
আকবরের আমল-_-প্রীযহুনাথ সরকার 7৯ 
আবার কি ডাকিবে আমারে ? (কবিতা)--ঞ্সা বিশ্রী গ্রস 

চট্োপাধ্যায় ১৪ 
আমার জগ্নং__ আলবার্ট আইনষ্টাইন ও প্রীনারায়ণচন্ত্র 

চক্রবত্তী *. ৩১৭ 
ক্বারাকান-প্রীঅমনিলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০২৪৪ 
আলোচন।-_ ২৭৫, ৩৩২ 

আসর (গল্প) _শ্রীশাত্তিময়ী দত্ত ১৮৬ 
ইতিহাস ( কবিতা )__্ঈগোপাল ভৌমিক ৩০৪ 


খখেদের পানী আমনুকুলচন্ত্র চৌধুরী *** 
একগন অন্তগাণের চিত্র-চ্চ। (সচিত্র )-&অদ্ধেন্রকুমার 
গঙ্গোপাধ্যার 
কংগ্রেন ও কম্ুনিষ্ট জীঅমরকৃ্ণ ঘোষ 
কানকোটারীর জীবন-কথ। (সচিত্র) - খিগোপালচন 
ভট্টাচাধ্য তত ৩৮ 
কাল-বিভাগের ধার প্রী্কুমাররপন দাশ ** ৩১৭ 
কেমৃত্রিজ বিখবিদ্যালয় (মচিত্র)_শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ১২৮ 
কোলহানের কোল 'হো' জাতি (সচিব্র)_-শ্রীজিতেন্্রকুমার নাগ ২৯৭ 
খেজুর গাছ ও গেছুংরের গুড় (সচিত্র)_্রীদেবেক্ত্রানাথ মিত্র ১৪১ 
ক্ষতিপূরণ (গল্প) শ্রাচ্রুচিবাল। সেন৪প্তা * ৩.২ 


“ক্ষুধা! মিটাবার থাঁদা” (গল্প) - ই্ীনলিনীকুমার ভঙ্র ২২ 
গাবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে চিত্র শ্রদশনী (সচিত্র) শ্রীনলিনীকুমার ভন ২৯ 
গুণ সংবাদ (গলপ) _ গ্ীপুষ্পরাণী ঘোষ ১২৪ 
জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান (সচিত্র)_্রীগ্গোপালচন্ টাচ .. ২ 
খড়ের পরে (গল্প)-_শ্রীজগদ'শচন্্র ঘোষ ৪ হই 
ভাইনীর ছেলে (গর)--প্রীকালীপদ ঘটক **০ ২৯২ 


তেজক্করিয় পদার্থ ও সাইক্লোটেন (সচিত্র) জীজিতেত্র চক্র 
মুখোপাধ্যায় হি 


ফূল্না অভিযাত্রী ( সচিত্র )_-জ্রীনলিনীকুমার ভদ্র * ২৪৩ 
ৃষ্টিহীনের মনো বৃত্তি শ্রীফুলরাণী গুহ *. ৩১৪ 
দবেশ-বিদেশের কথ! ( সচিত্র) ৯৪, ১৫৯, ২৭৫) ৩৪০ 
নীলালভূক গবেজ্জ)_রীফান্তনী মুখোপাধায় ১, হি 
পথের জালো৷ (কবিতা)- ঞ্শৈলেন্ত্রকু্ণ লাহ। ৭ ৩২ 
পাঠান রাজত্বে চীন ও বঙ্গদেশের রাজনৈতিক আদান-প্রদান 
_বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ** ২৪৯ 
পুস্তক-পরিচয়-_ ৪৮, ৯০, ১৫২, ২১১, ২৬৯, ৩৩৩ 
প্াারাসৈনিক চিম্নি-্ী অশোক চট্টোপাধ্যায় ১৬৭, ২২৫ 
প্রকৃত পরিচয় (গলপ) _-পীমহাদেব রায় ০২৫৭ 


“প্রবাসী বঙজ-সাহিতা-সম্মেলন”- জীপ্রিয়রঞ্জন সেন দে ৩৩২ 


প্রাচীন ভারতের কয়েকটি মৌকদ্দম1-_শ্রীদীনেশচন্ত্র সরকার *** ২৪ 
প্রাণিজগতের থাদা-সংগ্রাম (সচিত্র)-_প্রগোপালচন্্র ভট্টাচার্য] ১৮৯ 


প্রাণি-জগতে স্বভাবের পরিবর্তন (সচিদ্র)১--জীগোপালচজ 
ভটাচার্যা 

ফলের চাষ-_প্রীদেবেজ্রনাথ মিত্র ও প্কমলা কান্ত দত্ত ১৭৭ 

বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি (সচিত্র) জ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১, ৫৯, 


১০৭১ ১৬৫) ২২৩) ২৮৭ 


০৩৩৫ 


১৩২৬ 
১৪৩ 
২০৫ 
২৪৭ 


বর্তমান যুদ্ধে বস্ত্রসমন্তা--প্রীদেবজেোতি বর্মণ 

বাঙ্গল। ব্যাকরণের কথা-্রীক্ষীরোদচন্ত্র মাইতি 

বাঙালীর ইতিহাস” আলোচনা)--্রাবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী **ত 
ঁ (উত্তর)--প্রীননিলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ** 


বিবিধ প্রমঙ্গ_ ১১ ৪৯ ৯৭। ১৪৭) ২১৩, ২৭৭ 
বিশ্বরণী (কবিতা )--প্ীকরুণাময় বন 2 
বাশবেড়ের বিবাহ-বাঁড়ি (ক্স) মহাদেব রা ই 
বার্থ (গল্প) _ প্ীঅনুপম বন্দোপাধ্যায় রর 
মণিপুর---ক্রীঅনিলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঃ 
মহাসঙ্গমে রোম" রোল --শ্রীতারাপদ রাহা চা 
মহল] সংবাদ (সচিত্র) দির 


মানুষ-টপাঁড়ে। (সচিত্র)-্রীগ্োপালচন্্র তট্টাচার্ধা ৯৯ ৭৮ 
মৃত ও অমৃত (প্রল্প) _ক্রীরমেশচন্ত্র সেন সত ২৪৬ 
মেঘল| সকাল (কবিতা)--ল্ীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩১৬ 
যগ্ারোগীর পত্র (সচিত্র)- শ্রীমায়। দাশগুপ্ত। *ত ২৯ 
যস্ত্রনাবিক জাইরক্কোপ (সচিত্র)-_শ্রীজিতেন্ত্রচন্্র মুখোপাধ্যায় *** ১৮২ 
যবনিক1 (গল্প )_ ঞীশার্যকুমার সেন ১৩. ৬৪১ ১১৩ 
যুদ্ধ ও আধুনিক কাবোর গতি _-শ্রীভবানীগোপাল সান্তা ১৪৪ 
রবীন্্রনাথ (সচিত্র) --এস. এন. ক্. জুলফিকর আলী ১৭৩ 
রবীন্দ্রনাণের কথা-সাহিত্যোের কয়েকটি বৈশিষ্টা 

_শ্রীস্বকুমাররঞ্রন দাশ শত ৮ 


রবীন্র-সাহিতো মৃত্ার ম্বরূপ-_ জীগ্রফুলকুমার দস ১৭৯ 
রমেশচন্্র দত্ত ও ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্তা 


_স্ীনারায়ণচন্র চন্দ ০৬৯ 
রাজনারায়ণ বহু ও বাংল! ভাবা ্রযোগেশচন্ত্র বাগল ১৯৫ 
রাতে (কবিতা) -্রীবীরেক্রকুমার গুপ্ত ৯০০ ৩১৬ 
লক্মীপূর্ণিষা, ১৩৫১ (কবিতা) _ঞ্গোবিদ্দ চত্বর্তী বলে 
লটারীর টিকেট (গল্স)-_গ্রীকল্যাণী কর ১০ ধহ 
শনিবার (গছ)-_প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ০ ১৩৭ 
শাফিক পুরুযোত্তম_্রীদীনেশচন্ত্র সরকার ১০২৫১ 
শিক্ষা-সন্প্রসারণ - ্রস্তামা প্রা মুখোপাধ্যায় ১০ ২২৯ 
শেষ সম্ভাষণ (কবিতা)-্রীহেমলত। ঠাকুর *৮০ ২৩৯ 
সাগর-মৈকতে (কবিতা) _শ্রীধীরেজনাথ মুখোপাধ্যায় চি ২০৪ 
সাহিত্যে মুলমানের দান-শ্রীহলত| কর ১১ ৩২৯ 


সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষ/-বিস্তার-_ভ্রী হুধাংশুবিমল মুখোপাধার ৭৫ 
হরবোলা পাখী (সচিত্র)-_গ্গোপালচন্ত্র ভট্ট চারধ্য *:১১৯ 


হসস্তের পত্র জ্রীহরেশচন্্র চক্রব্তী ০০ ২৫৩ 
হে ধরণী (কবিতা) _ঞীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভটাচাধ্য ৯৬ 
হিন্দু আইনে বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা__প্রীশোভ। ট্রি ৪৩ 
হিন্দুধর্্ন ও সমাঙ্গে বৌদ্ধ-প্রভাঁব ৃ্‌ 
-ঞীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী 2১৭১ 
হিন্দু নারীর দায়াধিকার ও পণপ্রথা 
- শ্রীবেল দত্তচৌধুরী ০ ২০৩ 


অনাধনাথ সুখোপাধ্যা় 

আইনের অজ্ঞতা! 

আটলাটিক সনদ 

আমেরিকান মিশনরী বহিষ্কৃত 

আমেরিকায় শ্রীমতী বিজয়লগ্্ী 

আর্থার বেরিডেল কীখ 

আযুর্ষ্বদ চিকিৎসার উপযোগিত! 

আসাম লোৌকালবোর্ড আইন 

আনামে চাউল ব্রয়-বাবস্থা 

আনামে লীগ মস্ত্রিসভ। কতৃক মুলমানের লাঞ্দ। 
১৯৪৩-এর ছুতিক্ষের দায়িত 

এইচ. ডি, বন, ব্যারিষ্টার 

বধ প্রাপ্তির অসুবিধা 

কয়লার খনিতে নারী-শ্রমিক নিয়োগ 
করল! রপ্তানী 

কর্পোরেশনের টিক] বীজ 

, কৰি যতীন্তরমোহন বাঁগচীর ৬৬তম জন্মতিথি 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্যামওয়ে ক্রয় 
কয়লার অভাব 

কলিকাতার খাছ সরবরাহ 

কলিকাতায় যানবাহন সমস্ত! 

কলিকাতা রেশনিঙে খাদ্যের অবস্থা 
কলিকাতার বস্তি এবং মিঃ কেসির মন্তবা 
কলিকাতার বস্তির চন্নতিসাধন 

কত্তৃরব শ্থৃতিভান্তার 

কাপড়ের ছুভিক্ষ 

মিঃ কেনির বক্তৃতা 

ক্ষতিপূরণ দানে রেলওয়ের অনিচ্ছা 
খাদাদ্রবা অপচয় 

খাঁদা সরবরাহে প্রাদেশিকতা। 

প্পণনাধ সেন 

গান্ধীজীর উপবাস কল্পন! 

গ্লোল আলু বিক্রয় নিয্ত্র 

চব্বিশ পরঞণ। জেল শিক্ষক-সম্মেলন 
চাঁদপুরের খ্রীষ্টান ধ্বাজক 

চায়ের মূলা 

চোরা-বাবসায়ীদের দণ্ড 

মিঃ জনন! সম্বন্ধে প্রগতিকামী ইংরেজের ধারণ! 
ট্যাক্স ন। দেওয়ায় রেশন কার্ড বন্ধ 

ডাঃ শ্টামাপ্রসাদ্দের অভিভাষণ 

ছুতিক্ষের করাল গ্রাসে ধ্বংসোন্মুখ সমাজ 
ছুতিক্ষের জের 

ধানের ক্ষেতে মাছের চাষ 

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ বর জন্মতি থি-উৎসব 
৬৫ কোটি টাকার হিসাব 

পাকিস্থান ও আস্মনিযস্ত্রণের অধিকার 
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সন্মেলন 

প্রস্তাবিত হিন্ুু আইন 

প্রস্তাবিত ছিন্দু কোডের প্রতিবাদে লেতী এন. এন. সরকার 
গ্রাচো ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদী নীতি সম্পর্কে বার্ট গু রাসেল 
প্রাণদণ্ডের আদেশ 

প্রাদেশিক সমবায় প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের প্রস্তাব 
ফসলবৃদ্ধি আন্দোলনের পরিণতি 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৯৩৩ 


২৮৪ 
ই 
১৫৫ 
৬ 
২৮০ 
চি] 
২২১ 
২৮১ 


১৬২ 
৯৭ 
১৬১ 


২১৮ 
২১৯ 
১ 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সন্মেলন 
বঙ্গীয় বাবস্থাঁপরিবদে আলোচন! বন্ধের আরোৌজন 
বঙ্গীয় ব্যবস্থীপক সভার ম্যালেরিয়। মড়কের আলোচন। 


বঙ্গীয় স্বদেশী শিল্প সম্মেলনে সর্‌ এম. বিশ্বেশ্বরায়ার অভি্ঞাবণ *** 


বড়দিনে রাজার বাণী 
বন্দেমাতরম্‌ ও মুসলিম সমাজ 
বাঁডালী সমাজে হিন্দুমুসলমান-সমস্তা 
বাঙালীর ভাত মাচ্ধ ও ছুধ 
বাংল ও আসাম ব্রাঙ্ম-সন্মেলন 
বাংলাদেশে বিদেশী নৌকা-নিশ্দ্রীণ-বিশা রদ 
ংল!র ডিভিগন জেল! প্রভৃতির সীমা পরিবর্তনের কখ। 
বাংলার তাতিদের দুরবস্থা 
বাংলার নৌক? বিভ্রাট 
বাংলার বাজেট 
বাংলার বাহিরের নেতাদের সম্বন্ধে মি: কেপির উক্তি 
বাংলার মফন্ষলে মমন্থিদ অবস্থা 
বাংলার মালেরিয় 
ংলার শাসন-ব্যবস্থ। 
বাংলার শাসন-সমন্ধান 
বিকৃত ডাইল বিক্রয় 
বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য করদাতাদের সাড়ে আট লক্ষ টাক! 
ব্রিটিশ সামরিক কম চারীর বিরুদ্ধে নারীধর্বণের অতিযোগ 
ব্রিটেনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচারকার্ধা 
ব্রিটেনে ভার শীয়েদের পঞচায়েৎ 
ভাবী যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক 
ভারতবর্ষে ধর্মবিরোধ 
ভারতবর্ষে বিদেশী চিকিৎদক আমদানী 
ভারতবর্ষের ডাক ও তাঁর বিভাগ 
ভারতবর্ষের সহিত কানাডার অর্থ নৈতিক চুক্তি 
ভারতবাসীর একজাতীয়ন্ত! 
ভারত-সরকারের ফসল সংগ্রহের বাবস্থা! 
ভারতীয় কৃষির উন্নতি 
ভারতীয় কৃষির সমস্ত 
ভারতীয় মুমলমানের পৃথক জাতীয়ত্বে স্রাস্ত ধান্দণ! 
ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ 
ভারতে এটাব্রিন প্রস্তুতের চেষ্টা বার্থ 
তাঁরতে কৃত্রিম সার তৈরি 
ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমান 


বার 


ভারতের রাজনৈতিক সমস্ত! সম্বন্ধে মি: কাল হীখের অভিমত 


ভারতে সর্‌ আজিজুল হক্‌ বিলাতে সর্‌ চাল“স টেগার্ট 
মানবের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বদ্ধে বার্ণার্ড শ 
মালয়ের ব্রিটিশ রবারওয়ালাদের সম্পত্তি উদ্ধারের আগ্রহ 
সু্সীগণ্জ কমলাঘাটের অগ্নিকাণ্ড 

যুদ্ধো ত্বর,রেলপথ-পরিকল্পন! 

রমা রলা। 

রাজপথে ছুর্ঘটন। 

রাজবাল1 দেবী 

রেলওয়ে পরিচালনায় তারতবাসী 

রেশনিং মাহা 

লবণের 'মুলা 

লিনলিধগ্নোর নৃতন চাকুরী 

শাসনকার্ষো সাম্প্রদায়িকত। 


৪০৩ 


৬৬৪ 


ত্৮৩ 


৬ 


শিক্ষাসমন্তা। সম্পর্কে ছত্রীর মযাবের বত 
শোভা বাত্রায় গান্ধীলীর ছবি 

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য 

সম্পত্তিতে নারীর উত্বরাধিকাঁর সমর্থন 
সম্মিলিত জাতিসজ্য হইত সাহাষানান 
সম্মিলিত জাতিসভ্বের পুনর্গঠন ভাঙার 
সরকারী সঞ্চয়-অভিযানের নমুনা 

সহকারী ভারত-নচিবের ারতে মাগমন 


ব্লঙীগল চিন্র 
ছড়ি-শা-মাদার-_ীর কালান থা 
দোল-পুর্ণিম। _জ্ীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 
পুরীর পথে প্রীচৈ তন্ভ--প্লীথগেন রা 
বাঙ্দী-বট-_প্রীদেবীগ্রাসাদ রায়চৌধুরী 


বাণিঙ্জা-বাত্রা কালে চাদ সওদাগরের লী সাও ১ 


বাসক-সজ্জ।-_ 
একবণ চিত্র 
অন্তরীণের চিত্ত: 661--একটি গাছ 
_ঝড়ের পাখী 
- প্রতিহিংগ1 
-সয়োবরের তীরে 
আরোগাভরম যল্ানিবাস-_জেমার়েল ওয়ার্ড 
_বছিরংশের দৃহা 
রাস্তার দৃগ্ 
স্ীকণা সেন 
কানকোটারীর জীবন- কথ! 
কারো রাজ, ফারুক ও মিঃ চীচিচিল 
- হাইলে সেলীসী ও হিঃ চাচ্ছিল 
কেম্বি্জ বিশ্ববিষ্যা দয় 


ইংলগ্ডের সব্বপ্র।চীন পুস্তকের দৌকান 'কাউইস্‌' 


--কাভেগ্িস গবেষণাগার 


--'টিনিটি হল' লাইব্রেরিতে মধাযুগ্নের পুস্তকাবলী 
_পুরাতন্ববিচ্ঞা অধার়নরত 'আত্ারগ্রাজুয়েট' ছাত্রী 


খেজুরগাছে রস সংগ্রহ 


প্বর্ণমেন্ট আট স্কুলে চিনব-প্রদর্শনী- খিদিরপুরের হাজার 


--জগন্লাখ-মন্দির-তোৌরণ 

-ছূর্গত 

- জগ্জণ 

লামার মুখাবয়ব 
ট্রীগীতা দত্ত 


চীন-_চুংকিঙে চিরাং কাই-শেক ও ডোনান্ড নেলসন 
--চুংকিডের পপে ভেনারেল ফরিলওয়েল, ডোনা্ড 


নেলসন ও মেজর-জেনারেল হালি 


ভ্রাপানীদের অবস্থান-স্থল পর্যাবেক্ষণে রত চীন] ষেশিন-প্ান 


চালক লৈম্ 
জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান 


তরল বিন্দুশিক্ষেপক বস্ত্র সাহাযো কীটপতঙ্গাদির ধ্ংসসাধন 


দল্ম। অভিযাত্রী - জনৈক ছে! 
_ পাহাড়ের দৃষ্ত 
পাহাড়ের পথে 
বাদাম পাহাড়ের মজুরনী 
- সিংতূমের আদিবাসী রমবী 
হীদীতি বন্দ্যোপাধ্যার 


***:১০ জান্প্রগারিক সমস্ত ৪৮০৫০ 

*** ২১৯ সাংবাদিকের বেতন ০6৬ 

২৮৪ সিঙ্কুতে পাকিস্থানী রাজ ০০ ইল 

২৮৩ সিদ্ধুর শ্বেতাঙ্গ সচিব ০০১০৪ 

€২ হাসপাতাল ও অনাধাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্ত দাম ০১২ 

১০৪ হিন্দু আইন সংস্কার * ২১৮ 

** ২২১ হিন্দু নারীর দায়াধিকার ০৪ 

৭. হিন্দু মুসলমান সমস্যার তবিষাৎ ০৯ ১৬৩ 
ভিভজ-৮৪৮ী 

শ্রীদীপ্তি সান্তাল ১০ ৯৬ 

৯৭ নিরঞ্জনকুমারী বৈরাগী “তত ৩৪০ 

১৫  প্রাণী-জগতে স্বভাবের পরিবর্তন ৩০ ৫-১৯ 

০৯০ হ৭৭  গ্রাশিজগতে খাগ্-সংগ্রাম ১৮৯-৯৪ 

২১৩ ফিলিপাইন্স--পার্ধধতা পল্লী ও ধানের ক্ষেত ০ ২২৮ 

-_ সুদ্র! আহরণ-রতা। ফিলিপিনে। বালিক! ১ হই 

৪৯ _ম্যানিলার ব্যবস্থা-পরিষদের বির1টু ভবন ০১০ ই৭৭ 
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পারিসের নারী ও শিশু 5০ ৬ 
_রীম্স্‌ গির্জীয় সমবেত নগরবাসিগণ ১৬ 
-সাব্রেতে মার্কিন-বাহিনী, পশ্চাতে হ্বাদশ শতাব্দীর বিজ ৬৫ 
বর্দী-রোডের নিকটবর্তী গ্রামে খাগ্য ও মমরোপকরণবাহীন্বেচ্ছানেবক ১৭১ 


বিহ্বভারতীর শিল্প-কলা বিভাগের চিত্রাঙ্কনরত ছাত্রীগণ *ত ১৭৫ 
ব্দ্ষদেশ-_মিট্কিনাঁ, পশ্চাতে প্যাগোডা 8৮ ০৯৪ 
ত্রিটেন -গ্রস্থাগ্লারে পাঠরত শিশু ২০২১৯ 
--টেমস নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধ বাস ০০১৪ 
--পুতুল-নাট্য-বিপণিতে লুইসা পোলোক ১০ ৯৭ 
- পুতুল-নাট্যের অভিনয়, লগ্ন সতত ৯৭ 
_-প্রিঙ্গেদ এলিজাবেখ ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
যুদ্ধ-জীহাজ জলে ভাসাইতেছেন ৮5৮ ১5৭ 


_ লগ্ডন হইতে স্কটলও অভিমুখী 'করোনেশন ক্ষট' টেন *** ১৫৪ 
ষ্রচারে রোগীমহ নাসও মেডিক্যাল ছাত্রগণ, লণ্ডন *** ১১৩ 
ভারতবর্ষ _-একটি বিমানন্ঘ1টিতে বি-২« বিষান মেরামতে রত 


বিমান কারিশরগণ ৯১১৩ 
ম্বানুষ টপাঁডে। ৭৮-৮১ 
মার্কিন রেডক্রশ কর্তৃক 'শাম্পান'-যোগে চীনে উষধপত্র প্রেরণ *** ২৯৩ 
প্রীমিনতি ভট্টাচার্য ৯৯ ই৭৫ 
জীমৃন্য়ী রায় ৭5 ৩২ 
বস্ত্রনাবিক শ্রাইরক্কোপ ১৮২-৮৩ 


যুক্তরা্ই ওরগোন রেটে জল-সেচন বাবস্থার সহীয়ক খাল *** ১১২ 
--কলরাডে। প্রদেশে জল-সেচনের আধুনিক বাবস্থ। ১১২ 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


পাকিস্থান ও আন্মনিযন্ত্রণের অধিকাঁর 

গান্ধীজিন্না আলেচিনা ফলপ্রস্থ হয় নাই। ইহাতে 
আনন্দিত হইঘার কোন কারণ নাই, নিরুৎসাহিত হইবারও 
হেতু নাই। মুসলিম লীগের লাহোর-প্রন্তাব এবং শ্রীযুক্ত 
রাঙ্বাগোপাল আচারিয়ার ফরমুলা যে কত ক্রিম, কত অবাস্তব 
এই আলোচনায় তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে । গাধীজীর পত্র- 
খুলিতে তাহার ম|নসিক অশান্তির পরিচয় অস্পষ্ট নয়; মনে 
হয় যেন এক দল পোকের পরোধে বাধ্য হইয়া তিনি এক 
অসম্ভব কার্ষ্যে প্রবৃন্ত হইয়াছেন। মিঃ জিন্নার দাবীর কৃত্রিমতা 
তাহার প্রতি পত্রের ছত্রে ছত্রে সুম্পষ্ট । লাহোর-প্রস্তাবকে 
পাকিস্থান দাবীর অভিব্যঞ্জিরূপে ধরিয়া লইয়া গান্ধীজী উহার 
আসল অর্থ জানিতে চ।হিয়।ছেন; আর মিঃজিন্না তাহা এড়াইয়া 
গিয়াছেন এই বলিয়া যে লাখোর-প্রন্তাবের আক্ষরিক ব্যাখ্যার 
গন্ত এন্প প্রশ্ন উঠে না। গাঞ্ীজী সমগ্রভাবে সমস্তাটির 
আলোচনা করিতে চাহিয়ছেন, মিঃ জিন্না তাহার দাবী হইতে 
সুচ্যগ্র সরিবেন না, বার বার ইহ! জানাইয়া দিয়াছেন কিন্ত 
ঠাহার দাবীটা আসলে কি তাহ1 কোথাও বুঝাইবার চেষ্টা 
করেন নাই । এই কৃত্রিম সমস্তর কৃত্রিম সমাধান করিতে 
গিয়াছিলেন বলিয়! শ্রীযুক্ত গাজাগোপালের প্রস্তাবও সমান 
কঈত্রিম হইয়াছিল ! 

মিঃ জিন্না গণভোটে রাজী নহেন। অথচ আত্মনিয়ন্্রণের 
অধিকাররূপেই তিনি পাকিস্থানের দাবী তুলিয়াছেন। রাজ- 
নীতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর সহিত গণভোট অভেদ্য ও 
অবিচ্ছন্ন। পৃথিবীর যে-কোন দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাঁর 
দাবী করিলে তাহাকে গণভোটের সাহায্যে সে দাবীর 
সারবন্ত! প্রমাণ করিতে হইয়াছে । মিঃ জিন্না আত্মনিয়ন্ত্রণের 
নামে পাকিস্থান চাহেন, কিগ্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের সর্বপ্রথম ও 
সর্বপ্রধান প্রমাণ গণভোট গ্রহণে অনিষ্থুক। আত্মনিয়ন্ত্রণের 
নামে পাকিস্থান দাবীর অলারত| ইহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইয়াছে। মিঃ জিম্মার ভয়ের কারণ নাই ইহা নহে। 
নিখিল-ভারত জমিয়ং-উল-উললেমা পাকিস্থানের সম্পূর্ণ বিরোধী । 
বাংলার অবস্থাও লীগের পক্ষে সঙ্কটজনক। 
বগুড়ায় জমিয়ং-উলেমার এক বিরাট অধিবেশন হইয়] 
গিয়াছে। রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, মালদহ, পাবনা, 
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জলপাইগ্ুড়ী প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ঞ্িলার বহু মৌলান। 
মৌলবী এবং প্রায় কুড়ি সহস্র মুসলমান এই সভায় যোগদান 
করেন। সভায় মুমলিম লীগ বর্জনের প্রস্তাব গৃহী'ত হয়। 
হিপূর্বে জমিয়তের প্রায় আশী হ।ঙজার মুপলমানের আর এক 
সভায়ও লীগ বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। এই সভায় 
উহা! পুনরায় সমধিত হয় ৷ ত্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি অন্তান্ জেল! 
হইতেও যে-সব সংবাদ আসিতেছে তাহাতেও দেখা যায় 
বাঙালী মুপলম।ন হিশ্ুর সহিত আলাদা হইয়। থাক। যে সম্ভব 
অথবা বাঞ্ছনীয় নয় স্চাহ। বুনিতে আরন্ত করিয়াছে । 

বাংলার বহমান সীমানা কৃত্রিম উপায়ে টানা হইয়াছে । 
ইহাতে বাঙালী হিন্দু মুসলমান উভয়ের ক্ষতি হইয়াছে, সুবিধা 
হইয়াছে ইংরেজ শাসকের। বাংলাভাষাভাষী মানভুম, 
সিংভ্ম, পুণিয়। প্রস্ৃতি জেলা বিহারে জুড়িয়া দেওয়ায় বাঙালী 
খনিজ দ্রব্য এবং স্বাগ্যকর প্ুানঞচলি হারাইয়াছে, শ্রীহট কাটিয়। 
বাদ দেওয়ায় বাঙালী*মুসলমান বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছে । অর্থনৈতিক সম্পদের দিক দিয়া ইহাতে বাংলার 
প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। সধ দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত বাংলার 
ভেদনীতি অনুসরণ করিয়া ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষের এই 
সর্বাপেক্ষা সমৃদ্দিশালী প্রদেশটিকে পশ্থ করিয়! রাখিয়াছে। 
সহম্র বংসর যে বাংলায় হিন্দু মুসলমান সৌহার্দ্যের সহিত 
পাশাপাশি বাস করিয়াছে, সেই বাংলায় মপি-মিন্টো শাসন- 
সংস্কারের ভেদনীতি অন্থসরণের পর হইতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা 
সুরু হইয়।ছে। উহা ক্রমাগত বাড়িয়া চলায় তৃতীয় পক্ষেরই 
সুবিধা হইয়াছে । ক্ষতি সব দিক দিয়া হইয়।ছে বাঙালীর 
নিজের- হিন্দুযুসলমাননিধিশেষে | বাংলার বাহির হইতে 
আগত মাড়োয়ারী ভাটিয়৷ ঘুজরাটি পাঞ্জাবী হিন্দু মুসলমান 
এখানে আসিয়া কোটি কোটি টাক। উপার্জন করিয়া লইয়! 
যাইতেছে । তাহাদের মধ্যেও মানা প্রাভেদ মাছে কিন্তু একটি 
বিষয়ে তাহার সকলেই এক মত, বাঙালীকে বঞ্চিত করিয়া 
অর্থোপার্জন সম্বন্ধে ইহারা সকলেই একজে!ট। বাঙালী হিন্দু 
মুসলমান উভয়েরই ইহাতে সমান ক্ষতি । 

নেশ্যন বাঁ জাতি সঙ্গদ্ধেও মিঃ জিন্ন/র কৃত্রিম দাবী এই 
আলোচনায় প্রকাশ হুইয়] পড়িয়াছে। মেক্বরিটির আভিধানিক 
অর্থ মানিবার জন্ত তিনি ব্যস্ত, কিন্ত নেশ্যনের আভিধানিক অর্থ 
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তিনি দেখিতে চাহেন না। যে জাতির ভাবা, সংস্কৃতি ও ইতি- 
হাস এক, ধর্মে ভিন্ন হইলেও তাহারাই শুধু আত্মনিয়স্ত্রের অধি- 
কার দাবী করিতে পারে। ইউরোপে, বিশেষতঃ রাশিয়ায় 
আত্মনিযন্ত্রণের যে নীতি অনুস্থত হুইয়াছে তাহাঁও এই ভিত্তিতে । 
ধর্মকে কোন দেশে কোন ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক অধিকারলাভের 
ভিত্তি বলিয়া ধরা হয় নাই। মিঃজিন্না ভারতীয় মুসলমানের 
স্বতন্ত্র ভাষা, স্বতন্ত্র সংস্কতির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহ! 
একাস্ত ভ্রান্ত । মুষ্টমেয় ধনী মুসলমানের ভাষা ও সংস্কতি হিন্দু 
হইতে পৃথক হইতে পারে, কিন্তকোটি কোটি সাধারণ মুসলমান 
ধর্মীস্তরিত হিন্দু ভিন্ন আর কিছু নয়, ইহাদের অধিকাংশই 
আজও পূর্বপুরুষের আচার-ব্যবহারই অনুসরণ করিয়! থাকে । 
বাংলার তিন কোটি মুসলমান সম্বন্ধে ইহা বিশেষ ভাবে 
লক্ষীয়। ১৮৭২ সালের প্রথম সেন্সাসে মিঃ বিভাগি তাহার 
রিপোর্টেও এই সত্যের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন। মিঃ 
জিন্নী এবং মুসলিম লীগের কতিপয় নবাব জমিদারের ভাষা ও 
সংস্কৃতি ভারতের সাধারণ মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতি নর । 
মহাগ্রা গান্ধীও এই সত্যের প্রতিই মিঃ জিন্ার মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছেন। ধর্মান্তরিত ব্যপ্তি তাহার মূল জাতি 
হইতে কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন হয় না, পৃথিবীর সকল সভ্য 
দেশেই ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য । 

হিন্দুমুসলম[ন মিলনের জণ্ত আতন্তরিকত। বজিত অবাস্তব 
মীমাংসার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া! প্রকৃত ও বাস্তব উপায়ে এই 
সমস্তা সমাধানের উদ্ভম হওয়া আবগক। এজগ্ পঞ্চদশ খা 
বিংশ বাধিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়া প্রতি পাচ বৎসরে 
ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার বন্দেবন্ত করা যাইতে পারে। 
শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক জীবনে বাডালী মুসলমানকে সর্ববিধ 
সুযোগ দ।ন করিয়া ভাহাদিগকে সর্বধিষয়ে হিন্দুর সমকক্ষ 
করিয়া তুপিবার আয়োজন হওয়া দরকার । বাঙালী হিন্দুর 
সহিত মুসলমান ও অঞ্জু্নত হিন্দু শিক্ষায় ও আর্থিক অবশ্ধায় 
সমান হইয়া ধীড়াইলে তারপর জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
সকলে সমানভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীণ হইতে পারিবে । 
রক্ষা-কবচ, বিশেষ সুবিধা, সংখ্য।লথু সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রভৃতি 
ভেদনীতির কথ। তখন আর শোন] যাইধে না। বাংলার স্বাথ 
রক্ষার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়ে(জনও তখন আর হইবে না। 


খাগ্াদ্রেব্য অপচয় 


বাংলাদেশে সরকারী কর্মচারী ও মন্ত্রীদের অনভিজ্ঞতা, 
অকর্মণ্যতা ও অদূরদর্শিতার জন্ত লক্ষ লক্ষ মণ থাদ্ছদ্রব্য যে 
ভাবে অপচয় হইতেছে, যে-কোন দেশের গবন্মেণ্টের পক্ষে 
তাহা গভীর কলগ্ক ও লক্ার বিষয়। শাঁরতসরকীর বা বাংলা- 
সরকারের কলঞ্চের বা লজ্জার বালাই নাই বলিয়া তাহারা এ 
সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, যাহাদের দেষে বিরাট, অপচয় ঘটি- 
তেছে তাহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া অথবা ভবিষাতে যাহাতে 
এরূপ ব্যাপার না ঘটিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করাও ইহারা! 
প্রয়োজন মনে করেন নাই। যে খাগ্ের অভাবে ছুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ 
লোক মবিয়াছে, যাহ খাওয়ার উপযুক্ত অবস্থায় পাইলে আজও 
লক্ষ লক্ষ লৌক একটু ভাল করিয়া থাইতে পারে, সেই অমূল্য 
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খাঁদ্রব্যের অপচয় অবাধে চলিতে দেওয়া হইতেছে ; গবন্মে 


স্বয়ং বিজ্ঞাপন দিয়া পচ? খাণ্চন্রব্য পশুখাদ্ধ ব! মাড় দেওয়ার জন্ঠ 
বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। সার প্রস্তত করিবার অন্ত আটা ময়দা 
জমিতে ফেলা হইতেছে ইহাঁও বলিতে তাহারা কুণ্ঠা বোধ করেন 
নাই । সন্প্রতি বাংল! সরকার ৭৫ হাজার মণ আটা এবং ৭১ 
হাজার মণ ময়দ| মাড় দেওয়ার জন্ত বিলি করিতে চাহিয়াছেন। 
ইহার পূর্বে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে যে লক্ষ লক্ষ মণ আটা 
ময়দা উন্মুক্ত স্থানে রাখা হুইয়াছিল। তাহার একটা বড় অংশ 
পচিয়া যাওয়ায় হাওড়ার এক জমিতে সার তৈরির জন্ঠ ফেলা 
হইয়াছে ইহা! ছাড়া বু পরিমাণ আটা. ময়দা গবন্মেন্ট 
মানুষের খাঞ্চের অযোগ্য বলিয়! বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে 
দেখা যায় আটা "ময়দা মঞ্জুত রাখিবার সুবন্দোবস্ত বাংলা- 
সরকার করিতে পারেন নাই। কলিকাতা রেশনিঙে লোককে 
এই সব পচা আটা ময়দা গ্রথণে বাধ্য করিবার জন্য গমের 
বরাদ্দ কমাইয়! দেওয়। হুইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের 
প্রকীশ্ঠ সভায় মেয়র স্বয়ং এবং অভিযোগ করিয়াছেন, এবং 
বাংলা-সরকার ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। লোককে 
আটার পরিবর্তে গম দিলে অপচয় হয়ত এত বেশী হইত না, 
কিন্তু ময়দার কলওয়ালাদের প্রতি হইত। গবন্মেণ্টি বরাদ্দ 
-গমের পরিমাণ পর্যযগ্ কমাইয়া দিতে দ্বিধা করেন নাই। 
হিন্দু মহাসভার এক বিরতিতে প্রকাশ, খুলনা রেলওয়ে কলো- 
নীতে শত শত বস্তা চাউল ও আটা পড়িয়া পচিতেছে । 
শ(সনতাপ্র্রিক অবাধগ্থার জন্য কথায় কথায় ভার ভবাসীকে 
দোষ দেওয়া হইয়া থাকে । গত ছূর্ভিক্ষেও তাহাই কর! 
হইয়াছে । এইজন্য আজ মনে করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন 
যে, যে ছুইটি বিভাগ-_পিভিল সাপ্লাই ও রেশনিং_ খাগ্ধদ্রব্যের 
বিপুল অপচয়ের জন্য দায়ী তাহাদের ছুই বড় কত ইংরেজ 
সিভিপিয়ান, এবং আর একজন ইংরেজকে বহু অর্থব্যয়ে 
খোঁজাখু'ঞ্জির পর রেশনিঙের পরামর্শদাতারূপে ব্রিটেন ইইতে 
আমদানী করা হইয়াছে । ইহারা খোদ গবর্ণরের অধীন, ব্যবস্থা 
পরিষদের কোন ক্ষমত] ইহাঁদের উপর নাই। 


বাংলায় ম্যালেরিয়া 


/ গবর্ণর মিঃ কেসী ২১শে সেপ্টেম্বর এক বেতার বক্তৃতায় 
বাংলার বত'মান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচন! করেন। উহাতে তিনি 
বলেন £ 

“যাহ! মনে করা গিয়াছিল, তাহাই হইয়াছে; বাংলার 
কোন কোন অংশে, বিশেষতঃ মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলে ও পূর্ববঙ্গে 
ম্যালেরিয়৷ পুনরায় ব্যাপকভাবে দেখ। দিয়াছে । গত বৎসরের 
তুলনায় এবার ম্যালেরিয়ার ওষধ অধিক পরিমাণে পাওয়। 
যাইতেছে । যুদ্ধের পূর্বে সমর ভারতে যে পরিমাণ ম্যালেরিয়ার 
তষধ ব্যবহৃত হইত, ১৯৪৪ ্বীষ্টার্ষে কেবল বাংলায় তদপেক্ষা 
অধিক পরিমাণ ওুষধ পাওয়া! গিয়াছে । সরকারের ওষধ 
বণ্টনের ব্যবস্থাও সম্প্রতি পরিশোধিত হুইয়াছে।” 

ডাঃ বিধানচক্জ রায় মিঃ কেসীন্ন উক্জির প্রতিবাদ করিয়! 
বলিয়াছেন ম্যালেরিয়া কোন সময়েই কমে নাই, উহার তীব্রতা 
ক্রমেই বাড়িতেছে । বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অঙ্ডিনেশন 


৯৬ ৯পাসিসিসিসিিসিসপািসিসিস্পিস্পিসি 


কার্তিক বিবিধ প্রলজ-বগীয় ব্যবস্থাপক সয় ম্যালেম্সিয়া মড়কের আত ৩ 





মীটির কেন্দ্রসমূহে যে-সব রোগী চিকিংসিত হইতেছে তাহাদের সাধনের জন্যই এরপ বিশ্বৃতি দিয়া থাকেন। ডাঃ বিধান রায় 


ধ্যে ম্যাপেরিয়ার অনুপাত নিয়লিখিত রূপ £ 
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কমীটির আপিসে বিভিন্ন স্থান হইতে যে-সব রিপোর্ট 
আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য 
' স্থান ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত। অল্প 
' কয়েক দ্দিন পূর্বে -কমীটির ইন্সপেক্টর ডাঃ বি, কে, বঙ্গ এবং 
আমেরিকান ফ্রেস সার্ভিস কমীটির ডাঃ লং শোর যে রিপোর্ট 
দাখিল করিয়াছেন তাহাতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তই সমধিত হয়। 
মেপাক্রিন ও কুইনাক্রিন দেড় মান আগে যে পরিমাণে পাওয়! 
যাইত বতানে তদপেক্ষা বেশি পাওয়া যাইতেছে ডাঃ 
বিধান রাঁয় ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত & সঙ্গে তিনি 


দেখাইয়াছেন যে এই সব ওষধ যুদ্ধের পূর্বে সমএ ভারতবর্ষে" 


যে পরিমাণে ব্যবস্ধত হইত আজকাল একমাত্র বাংলাদেশের 
জন্ঠই তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার । কোন কোন জেলায় 
কুইনাইন খুব কম দেওয়! হইতেছে, কোথাও বা উহা একে- 
বারেই পাওয়া যায় না। সিভিল সার্জনর্দের মারফৎ ওষধধ 
সরবরাহের বন্দোবস্ত ও যথেষ্ট ক্রটিপূর্ণঞ্জ মফন্দলের গ্রাম্য কেন্দ্রে 
ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্ঠ যে-সব তঁধধ দেওয়া! হয় সেগুলি 
একেবারে ফুরাইয়া না গেলে নূতন চালান দেওয়! হয় ন!। 
এই ধারণে বছু কেন্দে পুনরায় ওষধ ন! আসা পর্য্যন্ত চিকিৎসা! 
বন্ধ রাখিতে হয় । 

ওঁষধ বিক্রয়ের জন্য যে ভাবে লাইসেন্স দেওয়া হুয় তাহার 
ক্রটিও ডাঃ রায় দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে-সব 
বে-সরকারী সাহাষ্য প্রতিষ্ঠানের কমীটিতে প্রতিষ্ঠাবান দ্ায়িত্ব- 
শীল ব্যক্তিরা আছেন সেগুলিকে পধ্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্তির সুযোগ 
খুব কম দেওয়া হয়; যাহাদের দ্বার! প্রাপ্ত লাইসেন্সের অপ- 
ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা অধিক তাহারাই বরং উহা! সহজে 
পাইয়া থাকে । এই জন্য ওঁষধের চোরা ব্যবসায় এত বেশি 
দেখ! যায়। " 

মিঃ কেসীর উক্তির প্রতিবাদ করিয়! ডাঃ বিধান রায় বলিয়া- 
ছেন যে বাৎলায় ম্যালেরিয়ার মড়ক দমন কর] গিয়াছে, সাহায্যের 
ব্যবস্থা করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই এরূপ ধারণ জন্মিতে 
দেওয়া অন্যায় হইবে । মড়ক দমনের উপযুক্ত আয়োজন এখনও 
কর! হয় নাই, ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ওষধ এখনও বাংলায় 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া! যায় না। 


ংলার বাহিরের নেতাদের সম্বন্ধে 
মিঃ কেসীর উত্ভি 


মিঃ কেসী তাহার বেতার বক্তুতাঁয় বপিয়াছিলেন যে অ- 
বাঙালীর যেন ছই এক দিন বাংলায় ঘুরিয়াই সংবাদপত্রে কোন 


বিস্বৃতি না দেন ) বিশেষতঃ যে-সব বিবৃতির তথ্যের সত্যতা" 


সংশয়পুর্ণ তাহা দ্বারা বাংলায় অন্গুবিধাই বাড়াইয়া' তোল! 
হইবে । গবর্ণর ইঙ্গিত করেন যে হঁহার| রাজনৈতিক উদ্দেস্ত 


এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গবর্ণরের এই উঞ্ির যে প্রতি- 
বাদ করিয়াছেন তাহ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ডাঃ রায় 
বলিয়াছেন, “যে সাহায্য প্রতিষ্ঠানটি আমি পরিচালনা করি- 
তেছি, কর্মীর ও অর্থের জন্য তাহাকে বাংলার বাহিরের প্রদেশ- 
গুপির উপর প্রভৃত পরিমাণে নির্ভর করিতে হয় । ভিন্ন প্রদেশের 
যে-সকল ব্যক্তির আবেদনে আমরা কর্মী ও অর্থ পাইতেছি 
তাহার! স্বয়ং বাংলায় আসিয়। হুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়] 
বিরতি দিলে তাহাকে কিছুতেই জনস্বার্থবিরোধী কাজ বলা যায় 
না। গবর্ণর দপ্তরখানার মারফৎ যে-সব সংবাদ পাইয়! থাকেন 
তাহারা তাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু তাহারা স্বয়ং অবস্থা 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলে তাহা” 
অন্তায় বলা যায় না। এ কথা সত্য যে লা্টপাহেবের ভ্রমণ 
কাণে তাহাকে শুধু ভাল দিকট! দেখাইবার জন্ত সরকারী কর্ম- 
চারিগণ যে আয়োজন করিয়! দেন তাহাতে তিনি যাহা! দেখেন 
এবং বুঝেন, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুগ্জরু এবং শ্রীমতী পণ্ডিত যাহা 
দেখেন এবং বুঝেন তাহার সহিত উহ! সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবেই।” 

শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্জন সরকার বলিয়াছেন, “সম্প্রতি পণ্ডিত 
হৃদয়নাথ কুপ্তরু বাংলার খাদ্যসমস্যাপ্ধ বতমান অবস্থা সম্বন্ধে 
একটি বিবৃতি দিয়াছেন ও এক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন । এগ্চলি 
মন দিয়! পড়িয়াও আমি এমন কিছু দ্রেখিতে পাইলাম না যাহা 
গবর্ণরের উঞ্জতির বিরোধী । শ্রীযুক্তা বিজয়লক্মী পিতের উক্তির 
সত্যতা স্দন্ধেও কোন ত্রুটি ধরা যায় না। হয়ত তাহার 
বর্ণনা স্থানবিশেষে অতিরঞ্জিত । কিন্ত বিভাগীয় কতারা বা 
মন্ত্রীরাই ইহ] সংশোধন করিতে পারিতেন ; প্রদেশের শাসন- 
কত যে ধরণের মন্তধা করিয়াছেন তাহ তিনি শা করিলেও 
পারিতেন। গবর্ণরের জান! উচিত শ্রীযুক্ত বিজয়লক্মী পণ্ডিত 
এবং শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু শুধু জাতীয় জীবনে প্রভাব প্রতি- 
পত্তির জন্যই শ্রদ্ধেয় নন্‌, সমাজসেবার জন্তও তাহাদিগকে শ্রদ্ধা 
করা হয়। তাহাদের উক্তিতে রাজনৈতিক উদ্দেন্ট অপোপ 
অশেষ বেদনাদায়ক | হঁহারা রাজনৈতিক উত্তেজন] সঞ্চারের 
জন্ত' বাংলায় আসেন নাই। গত দুর্ভিক্ষে হঁহারা হুর্তিকষগ্র্ত 
জনগণের যে অসামাগ্ক সেবা করিয়াছেন, বাংল! সক্কৃতজ্ঞ অন্তরে 
উহা ম্মরণ করিবে ।” 

অ-বাঙালীরা বাংলার অন্ুবিধা স্থট্টি করিতেছেন বা 
পণ্ডিত কুগ্তরু এবং শ্রীমতী পণ্ডিতের গ্তায় সমাজসেবীগণ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠ প্রণোর্দিত হইয়া আত” বাংলা সম্বন্ধে 
বিবৃতি দিতেছেন এরূপ উক্তিকে বাঙালী অত্যন্ত আপর্তি- 
কর বলিয়া মনে করে। ইহাদের সম্বন্ধে গবর্ণর যে 
আপত্তিজনক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাংলার কথা নয় এই 
সামান্ কথাটুকু বুঝিবার মত উদারতা ভাহাদের আছে বাঙালী 
ইহ1বিশ্বাস করে। জাতীয় জীবনের এক পরম ছুর্দিনে ভিন্ন 
প্রদেশ হইতে বাঙালী যে সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছে 
বাংলার ইতিহাসে স্বর্ক্ষারে তাহ! লেখা থাকিবে । 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ম্যালেরিয়। মড়কের 


আণোচন। 
ম্যালেরিয়! মতৃক দমনে বাংলা-সরকারের ব্যর্থতা আলো- 


৪ প্রবানী 





চনার জন্য ১১ই অক্টোবর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ললিত- 
চন্ত্র দাস একটি মুলতৃবী প্রত্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত দাস 
বলেন, “সরকার ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ নিবারণ করিতে 
অক্ষম হইয়াছেন। মড়কে এখন লক্ষ লক্ষ লোকের ম্বত্যু 
ঘটিতেছে। অগ্ঠান্ত বৎসরের তুলনায় এবার ম্বত্যুসংখ্যা ৭ 
লক্ষেরও অধিক হইয়াছে । পূর্ববঙ্গ প্রায় কোন গৃহই ম্যালে- 
বিয়াশুন্ঠ নহে--কোন কোন পরিবারে সকলেই ব্যাধিগ্রান্ত-_ 
তঞ্চায় জল দিবার লোক নাই।” ইউরোপীয় দলের নেতা 
মিঃ লেডলও এই ব্যাপারে বাংলাসরকাঁরকে সমর্থন করিতে 
পারেন নাই। তিনিও খলিয়াছেন, “বাংলার ম্যালেরিয়ার 
অবস্থা যে ভয়াবহ তাহা বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ 
রহিয়াছে । বধঙমান অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া দমনের 
একমাত্র ফলপ্রদ উপায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট পরি- 
মাণে ওধধের ব্যবপ্কা করা । স্থতরাৎ এই ব্যাপক মড়কের 
মুখে সরকারকে দেখিতে হইবে যে সর্বশ্রেঈর লোক কুইন।ইন 
অথবা কইনইনের বিকল্প তষধ পাইতেছে কিনা । অবস্থা 
এমন দাড়াইয়!ছে যে সরকারের অপিলঞ্থে তাহা! রোধ করা 
কত্যি 1” 

গবশেন্টের যুখপাত হিসাবে মন্ত্রী খা বাহাছুর 
মোয়াজ্জেমউদ্দীন হোসেন গত তিন বংসরে কোন্‌ জেলায় 
কত হাজার কুইনাইন বড়ি খিতরিত হইয়াছে তাহার হিসাব 
দেন এবং বতমান বধে কত লক্ষ কুইনাইন ও মেপাঞ্রিন বড়ি 
বিপি হইয়।ছে তাহা বলেন। এই হিসাঁব সম্পূর্ণ অর্থহীন 
এই জগ্র ঘে এবার কত পোক ম্যাপেরিয়।য় ভূগিতেছে তাহার 
সংখ্যা জান] নাই, উহা নির্ধারণের “কান চেষ্ঠাও গবর্থেট করেন 
নাই। হাসপাতালে কত লোক চিকিংসার জগ আসিয়াছে 
তাহার সংখ্যা হইতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের ব্যাপকতা এবার 
বুঝা! অসম্ভব, কারণ বহু লোক এবার হাসপাতালের সাহায্য 
লইতে আসিতে পারে নাই এবং হাসপাতালসমূহে চিকিৎসার 
বন্দোবস্তও উল্লেখযোগ্যন্ধপে বাড়ে নাই। সুতরাং পূর্ব পূর্ব 
যংসরের হাসপাতালের রোগীর সহিত এবার হিসাব মিলাইবায় 
চেষ্ঠা নিরর্থক । তথাপি গবন্সেন্ট এক প্রেস-নোটে এই চেষ্ঠা 
করিয়াছেন। প্রক্কৃত সত্য ইহাতে প্রকাশ পাইবে না, 
চাপাই পড়িবে । 


মন্ত্রী মহাশয়ের মূল বক্তব্য এই যে, ম্যালেরিয়া দমনের 
জগ্ঠ মা্ধের পক্ষে যাহ] করা সম্ভব তাহারা তাহার অমস্তই 
করিয়াছেন । ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির জস্ট সরকারের দোষ নাই-_ 
তাহা ভগবান দিয়ছেন। সরকারী অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও 
অপদার্জতে ঢাবিবার এরূপ অস।র চেষ্টার পরিচয় আসামের 
লীগ-শ্রবানমন্ত্রী সর্‌ মহন্মদ সাছুল্পা একবার দ্বিয়াছিলেন, ইহার 
দ্বিচাস ট্টান্প দিলেন লীগৃ-মস্্রী থা খাহাছুর মোয়াজ্জেমউদ্দীম 
হোলংন | ম্যাঞরিয়ার প্রতিরোধ খুব শক্ত নয়, পুষ্টিকর খাছ 
ও উপ), চিকিংসাঁয় এই রোগ সহজেই আরোগ্য হয়। 
আনোঁছক।র প্রানানা অঞ্চলকে অতি ভীষণ মালেরিয়। হইতে 
মাতযে& মন্দ নিষ্াছে । আসামের যে-সব চা-বাগান 
মালেবিযার জমা তাখাত ছিল, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের 
উপায় গবসধন করিবার পর সেখডলিও প্রায় ম্যালেরিয়ামুক্ত 


১৩৫১ 


হইয়াছে । সম্প্রতি ব্রন্মদেশের জঙ্গলে আমেরিকানরা ম্যালে- 
রিয়া দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে । ইহারা কেহই 
ভগবানের উপর দোষ চাপায় নাই। অথচ বাংলায় ম্যালেরিয়া 
ক্রমাগত বাড়িতেছে, কলিকাতা শহরে পর্য্যন্ত এই রোগ প্রবল 
আকাঁরে দেখা দিয়াছে। প্রায় এক বৎসর পূর্বে গত ১০ই 
জানুয়ারী মেজর-জেনারেল য়ার্ট বলিয়াছিলেন সাধারণ সময়ের 
তুলনায় বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চার-পাঁচ গুণ অধিক 
এবং রোগীদের যে পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া আবশ্ঠক তাহারা 
তাহা পাইতেছে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মেজর- 
জেনারেল টুয়ার্ট যাহ! বলিয়াছিলেন বাংলা-সরকার তাহাতে 
কর্ণপাত করেন নাই। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত ডাঃ 
বিধান রায়ের বিবৃতির গুকত্বও তাহারা ভগবানের ঘাড়ে দোষ 
চাপাইয়া এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

-. গ্রামাঞ্চলে খানা-ডোবাশুপি বুজাইয়া মশককুল বৃদ্ধি বন্ধ 
করিধার চেষ্ঠা গবন্মেণ্ট করেন নাই । নিজ নিজ ডোবা পুকুর 
প্রভৃতি যাহারা পরিষ্কার রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে অনিচ্ছুক 
ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে তাহাদের সামাজিক কতব্যজ্ঞান 
জাগ্রত করিবার আয়োজন করা যাইতে পারিত। যাহারা 
অক্ষম, সরকারী সাহাযো তাহাদের পুকুর পরিষ্ষার করাইয়! 
দেওয়। যাইতে পারিত। সরকারী প্রচারপত্রে ছবি ছাপাইবার 
জন্ত ছুই একটা লে।ক পখানো কাজ ছাড়া এবিষয়ে একে- 
বাযেই মন দেওয়া হয়নাই । শুধু অগিনান্স বা হুক্মজারী 
করিলেই এ কাজ হইবে না, গবন্শেন্টকে স্বয়ং কাঁধ্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে হইবে । ব্যক্তিগত সম্পর্ডির নামে গ্রামের পুকুর ডোবা 
জনসাধারণের স্বাঙ্বোর মাধাস্রক ক্ষতি করিতে থাকিবে, কোম 
সমাজের পক্ষেই ইহ] সহ্া করা উচিত্ত নয়। কলিকা ধার লিট 
ট্রেঞ্গুলিও হয় পরি রাখা না হয় বন্ধ করিয়া দেওয়া 
দরকার। 





হিন্দু নারীর দায়াধিকার 


গত ২৪শে আশ্বিন কলিকাতায় এক জনসভায় প্রস্তাবিত 
হিচ্ছু বিলের মূলনীতিগুলি সমর্থন করা হয়। শ্রীমতী সরলা- 
বালা সরকার উহাতে সভানেত্রীত্ব করেন । বিলে হিন্দু দ্ায়াধি- 
কার ও হিন্দু বিবাহবিধির যে-সব সংস্কারের প্রস্তাব কর! 
হইয়াছে বিভিন্ন বস্তা সেগুলির মমীর্থ ও প্রয়োজনীয়তা বিবৃত 
করেন। 

সভানেত্রী শ্রীযুক্ত সরলাবালা সরকার বলেন যে, যুগে যুগে 
হিন্দুসমাজ নানা পরিধতর্নের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। বৈদিক 
যুগে প্রচলিত অনেক প্রথার আজ পরিবতন্ন ঘটিয়াছে। বেদের 
কর্মকাণ্ডের দিক দিয়! কত পরিবতন্ন সাধিত হইয়াছে যুগের 
প্রয়োজনের তাগিদে এবং এই পরিবত্নের মধ্য দিয়াই সবি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যে সমাজ পরিবর্তন স্বীকার করিবে না তাহার 
পতন অনিবার্য । বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা সম্পর্িত বিধির 
সমর্থনে তিনি বলেন যে, যাহারা এই বিধিবলে বিবাহ-বিচ্ছেদ 
করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারা যদি তাহা না করে, তবে 
সমাজের ইষ্ট অপেক্ষ1 অনিষ্ঠই বেশী হইবে-__একথা৷ সকলে চিন্তা! 
করিয়া দেখেন না কেন? উপসংহারে শ্রীযুক্ত! সরকার বলেন 


বিবিধ প্রস্--ভারভবধের ডাক ও তার বিভাগ ৫ 


প৯প্পাছি সি পি পিসিস্পাপসপিসপিসপিপসিস্এিসিসিপসপসিপসপিসপিস্পিসপিস্পিসপিসপাস্পিস্পিপাসিপসপিসপসিস্পিস্পিস্পিাস্পিস্পিসপিস্িসসি 


যে, প্রস্তাবিত হিন্দু বিধির ব্যবস্থাগুলি বতমান যুগোপযোগী | 
এই পরিবতর্ন সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্যই । মেয়ের! 
নিজেরা যেন বিচারবুদ্ধি দিয়! ইহা! ভাবিয়া দেখেন। তাহার! 
যেন কেবল তাহাদের দ্বামী, পিতা বা ভ্রাতাদের বিচারবুদ্ধির 
দ্বারা পরিচালিত না হন | আর এই পরিবত্ন আনিবার দায়িত্ব 
মেয়েরা নিজেরাই যেন গ্রহণ করেন। মেয়েরা দেখান যে, 
তাহারাও সমাজের মঙ্গল আনয়ন করিতে পারেন । হিন্দু- 
সমাঞ্জে ভিতরে ভিতরে যে গভীর ক্ষত হইয়া চলিয়াছে তাহা 
রোধ করিতে না পারিলে তাহার যথোচিত প্রতিকার হি 
না পারিলে এই সমাজ বাচিতে পারিবে না । 
অতঃপর সর্বসন্মতিক্রমে নিয়লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় £__ 
“হিন্দু আইনের মূলগত নীতিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন 
করিতেছি । হিন্দুসমাজও হিন্দু আইনের অস্তনিহিত সারাংশ 
অক্ষ রাখিরাও আমরা মনে করি_যে সমস্ত অগ্গায় অধিচার 
শতাবদীক্রমে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নিতেছে__ 
বতমান সামাজিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অধিলন্বে তাহার 
সংশোধন ও দূরীকরণ প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্তে বিশেষভাবে 
নিষ্লিখিত বিষয় খুলি আমরা সমর্থন করি 2 
(ক) সমস্ত হিন্দুর প্রতি প্রযোজ্য একই আইনপ্রথা, 
(খ) উত্তরাধিকারস্থপ্রে পিতার সম্পপ্ডিতে কগ্ঠার অধিকার 
্বীক।র এখং মাতার শ্রীধনে পুত্রের উত্তরাধিকার স্বীকার, (গ) 
সম্পত্তিতে নারীদের দ।নবিক্রয়ের স্বাধিকার, (খ) আইনের 
বলে এক বিবাহের প্রচলন, (উড) সগোত্র এবং অসবর্ণ 
বিবাহকে আইনান্ধমোদিত করা, (চ) বিবাহ-বিচ্ছেদের 
আইনান্থমোদিত ব্যবস্থা |” 


ভারতবর্ষের ডাঁক ও তাঁর বিভাগ 


নয়াদিললী হইতে সরকারী প্রেস-নোটে ভারতের ডাক 
ও তার বিভাগ সম্বদ্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা! কর! 
হইয়াছে । ইহাতে গবরন্মেন্ট ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে 
ডাক ও তার বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কত কণ্ঠকর 
তাহার সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে সম্যক ধারণ জগ্মাই- 
বার চেষ্টা করিয়াছেন । দেখানো! হইয়াছে যে, এই বিভাগকে 
প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ জিনিস হাতে নাঁড়াচাড়া করিতে হয়, প্রত্যহ 
হাজারে হাজারে টেলিগ্রাম প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে হয়, 
অবিরাম টেলিফোনে সংবাদ, আদান-প্রদান করিতে হয় এবং 
প্রতি বংসরে কোটি কোটি টাকার আদান-প্রদান এই বিভা- 
গের মারফতেই হইয়া! থাকে । তাহার পর এই বিভাগকে 
সর্বপ্রকার যানবাহন ব্যখহার করিতে হয়। ভারতবর্ষে ডাক 
চলাচলের পথের দৈর্ঘ্য এক লক্ষ সাতান্ন হাজার মাইল। এই 
দীর্ঘ রাস্তায় ডাক বহনের জন্য ডাক হরকরা, নৌকা, গরুর 
গাড়ী, ঘোড়া, থচ্চর, উট প্রভৃতি তো৷ আছেই, তাহার উপরে 
মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, ্ীমার, এরোপ্রেন প্রভৃতি আধুনিক 
যান্ত্রিক যানবাহনেরও প্রয়োজন হুইয়া থাকে । প্রেস-নোটে 
বলা হুইয়াছে যে, শাস্তির সময়েই ভারতীয় ডাক ও তার 
বিভাগকে সমন্ত ব্যবস্থা ঠিক রাখিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। 
তাহার উপরে আছে প্রান্কতিক ছূর্য্যোগ এবং তারের উপরে 


বসত পশুপক্ষীর উৎগ উৎপীড়ন। ়ন। সর্বোপরি এই যুদ্ধের সময়ে এক 
দিকে যেমন ডাক বিভাগের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্ত 
দিকে যুদ্ধের দরুন নানাবিধ অসুবিধা স্ষ্টি হইতেছে । 

ভারত-সরকাঁরের অর্থনৈতিক দপ্তর হইতে ডাক ও তার 
বিভাগের কার্যের একটা হিসাব দেওয়া হয়। তাহা হইতে 
যুদ্ধের পূর্ব বংসরের সহিত সর্বশেষ বাৎসরিক হিসাব নিষ়্ে 
দেওয়া হইল। ডাক ও তার বিভাগের উপর কাজের চাপ 
সন্বন্ধে ভারত-সরকার ঘষে পরিমাণ কাছুনী গাহিয়াছেন কাজ 
সে অনুপাতে বাড়ে নাই। প্রদত্ত হিসাব হইতে ইহা] সহজেই 
বুঝা যাইবে | 
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রেজেষ্ট্ি পার্শেল, পোষ্টকাড+ মণিঅভ্র এবং টেলিগ্রাম 
কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্ত তেমনি বইয়ের প্যাকেট ও আন- 
রেজিস্টার্ড পার্শেলের সংখ্যা প্রায় অর্দেক কমিয়! গিয়াছে । 
রেজিষ্বি চিঠি, সাধারণ থামের চিঠি এবং রেজিষ্টার্ড সংবাদপত্রের 
আদান-প্রদান ব|ড়ে নাই বলা চালে । এই হিসাব হইতে বেশ 
বুঝ! যায় ডাক বিভাগের কাজ এমন কিছু বাড়ে নাই, কিন্ত 
উহার কর্মদক্ষ-] যে কমিয়াছে তাহারও স্পষ্ট আভাস ইহাতেই 
পাওয়া যায়। বইয়ের প্যাকেট ও আনরেজিষ্টার্ড পার্শেল মারা 
যাওয়ার অভিযোগই বতশমানে সর্বাপেক্ষা বেশী এবং দেখ! 
যায় এই ছুইটিই অর্দজেক কমিয়া গিয়াছে । অর্থাং বিনা 
রেজেন্ত্রিতে লোকে পোষ্ঠাফিসের হাতে কোন দ্রব্য সমর্পণ 
করিতে ভয় পায় এবং এই কারণেই রেকিষ্টার্ড পার্শেলের 
সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। চিঠির মাশুল যে অত্যধিক তাহাও 
ধরা পড়িতেছে। যুদ্ধের সময় দেশে বাবসা-বাণিজ্যের যেরূপ 
কর্মতৎপরতা৷ ঘটিয়াছে, এবং রকমারি কন্টোলের হুকুমে চিঠি- 
পত্র লেখা যে ভাবে বাড়িবার কথা, খাম পোষ্টকার্ড আদান- 
প্রদ্ধান সে ভাবে বাড়ে নাই । খামের সংখ্যা প্রায় সান আছে 
এবং পোষ্টকা সামান্য বাড়িয়াছে। ইহ হইতে বুঝা যায় 
বহু লোকে নিতাত্ত দায়ে না পড়িলে চিঠি লেখা বদ্ধ করিয়াছে, 
এবং বাধ্য হইয়| লিখিতে হইলে পোষ্টকার্ডেই কাজ সারিতেছে। 

দীর্ঘ প্রেস-নোট জাহির করিয়! প্রাকৃতিক ছুর্য্যোগ, তারের 
উপর বন্য পশুপক্ষীর উপদ্রব, যানবাহনের অসুবিধা প্রত্ভৃতির 
সাফাই গাহিলেও ডাক বিভাগের কর্মকুশলতার নিদারুণ 
অবনতি ঢাঁক1 পড়িবে না। যুদ্ধের সময় বিলাতের ও আমে- 
রিকার ডাক বিভাগেরও কাজ যথেষ্ট বাড়িয়াছে, কিন্ত সে সব 
দেশের গবন্মেন্ট এই অত্যাবস্ঠক বিভাগটির কর্মদক্ষতা কমিতে 


ঙ গ্রবানী 


১৩৫১ 





দিয়া তাহার সাফাই গাহিতে বসিয়াছেন কি না ভারত-সরকার 
প্রেস-নোটে তাহারও উল্লেখ করিলে ভাল করিতেন । 


প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাঁআ্রাজাবাঁদী নীতি 
সম্পর্কে বার্টণ€ রাসেল 


যুদ্ধোত্তরকালে প্রাচ্যখণ্ডে ইংলগ যে সহজে তাহার সাআ্রাজ্য- 
বাদ বিসর্জন দিবে সে বিষয়ে অধ্যাপক বাগ রাসেল যথেষ্ট 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, প্রাচ্য ভূভাগের 
রবার, তৈল ও টিনের আকর্ষণ ব্রিটেন ভুলিতে পারিবে না। 
ব্রিটেন হয়ত আমেরিকান তৈল কোম্পানীসমৃহ ও অন্ঠান্ত 
ব্যবসায়ীদের সহিত একটা চুক্তি করিয়া! বাণিজ্যক্ষেত্রে ইঙ্গ- 
মার্কিন সাআ্রাজ্যবাদ চালাইবে । চীনে কম্যুনিষ্ট ও মার্শাল চিয়াৎ 
কাই-শেকের কুওমিণ্টাডের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা 
যায়। কারণ কমুযনিষ্টরা সংস্কারপন্থী এবং "মার্শাল চিয়াং 
কাই-শেক অনেকটা একনায়কবাদদী। রাশিয়ার এখন চীন! 
কয়্যুনিষ্টদের প্রতি কোন ভালবাসা নাই বটে, কিন্ত যদ্দি সংঘর্ধ 
বাধে তাহা হইলে রাশিয়া কম্যুনিষ্টদের পক্ষ গ্রহণ কফরিধে এবং 
ত্রিটেন কুওমিণ্টাঙের পক্ষ লইবে । 

অধ্যাপক রাসেল লিখিতেছেন যে, ব্রিটিশ যৌধাপ্ট্রের 
প্রতিনিধি হিসাবে আমি মনে করি যে ভবিষাতে চীন ও 
জাপানের মধ্যে মৈত্রী অসম্ভব নহে। জাপান পরাজিত ও 
অধিকৃত হইবে বলিয়া বেশ বুঝা যায়। বর্তমানে .নীরব 
থাকিলেও জাপানে বহু উদ্দারমতাবলম্বী লোকের বাস। 
পরিণামে প্রাচ্যথণ্ডে শ্বেতজাতির প্রাধান্ বন্ধ হইখেই । সম্ভবতঃ 
চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে । চীন, জাপান ও ভারত 
তাহাদের বিরাট জনসংখ্যা ও অসমশক্তি ও সম্পদ লইয়া] 
বত'্মান ব্যবস্থায় জন্তষ্ট থাকিতে পারে না। নৌ-শক্তির 
আড়ালে কেবলমাত্র অগ্টেলিয়া শ্বেতজাতির দেশ থাকিতে 
পারে। যুদ্ধের সময় এইজন্য তাহাকে আমেরিকার উপর 
নির্ভর করিতে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাকে অধিকতর 
পরিমাণে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে । 


ভারতের রাজনৈতিক সমস্া সম্বন্ধে মিঃ কার্ল 


হীথের অভিমত 


ফ্রেগস সার্ডিস কাউন্সিলের ভূতপূর্ব সম্পার্ধক মিঃ কার্ল হীথ 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়' স্বদেশে ফিরিয়| বলিয়াছেন, 

“১৯৪২ ও ১৯৪৩ শ্বীষ্টাব্ধে বড়লাট ও গান্ধীজীর মধ্যে যে 
পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, আধুনিক ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই পত্র-বিনিময় ইতিহাসে স্মরধীয় 
হইয়া! থাকিবে । এই পত্রগ্চলি সতর্কতা সহানুভূতির সহিত 
পাঠ কর! কতব্য; কারণ, উভয় পত্রলেখকই ধর্মপরায়ণ এবং 
উভয়ের প্রত্যেকটি পত্রেই সংঘম ও সহিষ্ণুতা পরিস্ষট হুইয়া 
উঠিয়াছে। কক্সনায় আপনাঁদিগকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী- 
দিগের স্থলে স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সমস্তা বিচার করাই 
প্রথম কতব্য। পরবর্তা কার্ধয খোলাধুলিভাবে পরামর্শের 
ব্যবস্থা করা। যখন কারারত্ধ নেতৃবর্গের সহিত গান্ধীজীর 
মতামত বিনিমক্ষের পথ মিশ্চিতরূণে বন্ধ করিয়া রাখ! হইয়াছে 


এবং কারারুদ্ধ নেতৃবর্গকেও কংগ্রেস, মুসলমান, শ্রীষ্ঠান কিন্বা 
বাহিরের অপর কাহারও সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে 
দেওয়া হইতেছে না তখন এ কথ] বারবার বলার কোনও অর্থ 
হয় না যে, অগ্রে ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে মতের এঁক্য আনিতে 
হইবে। বড়লাটের অতঃপর কতবব্য, ভারতীয় নেতৃবর্গকে 
তাহার সহিত সাক্ষাতে আহ্বান করা । তাহারা যদি বুঝেন 
যে, বড়লাট অবিলম্বে ভারতের সমন্তা সমাধানের জন্য স্থির- 
প্রতিজ্ঞ এবং তিনি আলোচনার সিদ্ধান্ত অন্থযায়ী চলিতে প্রস্তত 
তবে নেতৃবর্গও তাহার আহ্বানে সাড়া দ্িবেন। বড়লাটরূপে 
লর্ভ ওয়াভেল ভারতের দারিজ্র্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয় 
যথার্থ কার্য্যই করিয়াছেন। কিন্ত যতক্ষণ রাজনীতিক মন- 
কষাঁকষি একটি ক্ষত স্থঠি করিয়া রাখিবে এবং শাতিস্থাপনে 
ব্রিটিশ সরকারও আর অধিক চেষ্টা করিতে অনিচ্ছুক থাকিবেন, 
ততক্ষণ অগ্ঠান্ত সমস্তার মত দারিপ্র্যের সমস্তারও সমাধান হইতে 
পারে না।” 

সর্বশেষে মিঃ হীথ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন £ 

“ভারতবর্ষ বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া বরাবর প্রতীচীর দ্রিকেই 
স্তাকাইবে, ন! তীব্র তিক্ততায় ভারতের জন-আন্দোলন পুনরু- 
জীবিত চীন ও এক নুতন জাপানের সহিত যুক্ত হইয়া এক 
শক্তিশালী দল সৃষ্টি করিখে ? খুবই সঙ্কটের ভিতর দিয়া দিন 
যাইতেছে এবং আমাদিগের সাত্রাজ্যবাদীর! বিপজ্জনক বীজ 
বপন করিয়৷ রাখিতেছেন ।” 


আমেরিকান মিশনরী বহিষ্কৃত 
আমেরিকান মিশনরী ভারত-বন্ধু রেভারেও আর আর 
ফিমানকে মহীশুর রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে । স্বদেশ- 
যাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাহার ভারতীয় বন্ধুগণকে একখানি 

খোলা চিঠি লিখিয়াছেন । চিঠিখানির মর্ম এই £ 
“আমাদিগের প্রিয়দেশ ত্যাগ করিবার জন্ধ আমাদিগকে 
আদেশ দেওয়! হইয়াছে । প্রায় ১০ বংসর ধরিয়া আমরা 


- ভারতীয় গ্রামগডলিতে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছি । 


আমরা! এই দেশের সেবা করিয়াছি ও এই দেশকে নিজের 
বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি। আমরা ভারতীয় যুবকগণের 
উৎসাহ ও শক্তি গঠনমূলক কার্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করি- 
য়াছি এবং সুখের বিষয় এই যে, আমরা ব্যর্থকাম হই নাই। 
“মিত্রশক্তি বতমানে শয়তান-কবলিত। গ্তায়সঙ্গতভাবেই 
আমর! বৃহতুর স্বাধীনতার দাবী করিতে পারি এবং সেই জঙ্গে 
আমাদিগের প্রিয়ভূমি ভারতের স্বাধীনতার দ্াবীও জানাইতে 
পারি। আমর! বিশ্ব-মাঁনবের মুক্তি চাই। আমাদিগের 
ধারণা গঠনতান্ত্রিক ও স্থজনশক্তির উপরেই স্থায়ী শাস্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই শক্তি সত্য ও প্রেমের শক্তি । আমা- 
দিগের বিশ্বাস, স্থায়ী শান্তি কখনও হিংস1ও প্রতারণার ভিভিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাঁ। হিংসা ও প্রতারণ1 নাৎসীবাদের 
অঙ্গীভূত। ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সহিত আমরা লক্ষ্য করিতেছি 
যে, হিংসা ও প্রতারণা মিত্রপক্ষের অধিকা রতুক্ত বহু দেশে 
ধীরে ধীরে প্রুবেশলাভ করিয়াছে । যদিও আমরা জ্ঞাতষারে 
নাৎসীদিগের হিংসাত্মক আক্রমণে যোগদান করিতে পারি নাই 
তথাপি মিজ্রপক্ষের বহু জাতীয় লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মত্যাগের 


কাঁ্ডিক 


কথা চিন্তা করিয়! নিজেদের ঈম্পিত পঙ্থা অবলম্বন কর! 
আমরা সঙ্গত মনে করি 1” 
সহকারী ভারত-সচিবের ভারতে আগমন 
ভারতবর্ষে যে-সব ব্রিটিশ সৈন্ত মোতায়েন রহিয়াছে 
তাহাদের মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা! স্বচক্ষে দেখিবার জন্য সহকারী 
ভারত-সচিব আর্ল মুনষ্টার এ দেশে আসপিয়াছেন। ভারত- 
স্থিত সৈম্তদিগের ব্যয় ভারত-সরকার জোগাইয়া থাকেন, এই 
হিসাবে মিঃ আমেরি দায়ী এবং এই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্ত 
ভারত-সচিব সৈন্র্দের অবস্থা দেখিয়া! আসিবাঁর জন্য তাহার 
সহকারীকে পাঠাইয়াছেন । ভারত-সরকার সৈন্ৃদের মঙ্গলের 
জন্ত কি করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট বিলাতে ফিরিয়া আর্ল 
যুনষ্ঠার মিঃ আমেরির নিকট দাখিল করিবেন। ভারত-সচিব 
রিপোর্টটি কমন্স সভায় উপস্থিত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 
গত ছুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক ম্ৃত্যুযুখে পতিত হইলেও ভারত- 
বাসীর প্রতি ভারত-সচিবের কতব্যজ্ঞন জাগ্রত হয় নাই, 
ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিবার জন্য তাহার সহকারীকে তখন 
প্রেরণ করিবার কথাও সম্ভবতঃ তাহার চিত্তপটে উদিত হয় 
নাই। 
ভারতে কৃত্রিম সার তৈরি 
ইগ্ডিয় ইনৃষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর সর্‌ জ্ঞানচজ্জ 
ঘোষ বাঙ্গাণোর সারেন্শ ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৃত্রিম 
উপায়ে ভারতবর্ষে সার উৎপাদন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
ভারতীয় কৃষির সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হইতেছে যে, 
এখানে একর প্রতি উৎপন্ন শশ্তের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সাত 
কোটি ষাট লক্ষ একর জমিতে খংসরে গড়ে ছুই কোটি 
আশি লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয় । এই হিসাবে প্রতি একরে 
নয় মণ পনর সের চাউল উৎপন্ন হয়। জাপানের সহিত 
তুলনায় ইহা অত্যন্ত অল্প । সেখানে প্রতি একরে পচিশ মণ 
দ্বশ সের চাউল উৎপন্ন হয়। ইহার ফল দীড়াইয়াছে যে, 
যদিও শতকর! আশি জন লোক এখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল, 
তাহা হইলেও তাহাদিগকে কুড়ি লক্ষ টন চাউল ব্রহ্ম হইতে 
আমদানী করিতে হয় এবং প্রচুর পরিমাণে গম অদ্ত্রিলিয়া হইতে 
আমদানী করিতে হয়। রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়! 
ভারতে চাউলের উৎপাদন শতকরা ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব । 
যদি তিন কোটি ষাট লক্ষ টন চাউল উৎপাদন লক্ষ্য হয়, 
তাহা হইলে কুড়ি লক্ষ টন সার ব্যবহার করিয়া তাহ করা 
সম্ভব। গবন্মে্ট সরকারী কারখানায় বংসরে তিন লক্ষ টন 
সার উৎপাদনের সঙ্গল্ল করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, 
অবশিষ্ট সতর লক্ষ টন সার বে-সরকারী চেষ্টায় উৎপন্ন হইবে । 
ভারত-সরকারের বড় বড় কারখানা গুলি উত্তর-পূর্ব ভারত অথব! 
বাংলার কয়লার খনিগুলির নিকট অবস্থিত হওয়া উচিত । 
ডাঃ ঘোষ বিশ্বাস করেন যে কয়লার খনি অঞ্চলে অবস্থিত 
বৃহৎ কারখানা সহজেই বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে 
পারিবে । দেশবাসীও ইহ! বিশ্বাস করে। কিন্ত এই ব্যাপারে 
ভারত-সরকার যে ভাবে ইম্পিরিয়াল ৫কমিকেলের মুখাপেক্ষী 
হুইয়া পড়িতেছেন তাহাতে সার তৈরির জন্ত খাঁটি ভারতীয় 


বিবিধ গ্রসগ-_বাংল। ও আসাম ব্রাক্ম-সঙ্গে্পন ॥ 


কারখান! এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারিবে কি না সে বিষয়ে 
সন্দেহ জাগিতেছে। 
যুদ্ধোত্তর রেলপথ পরিকল্পন৷ 

রেলওয়ে বোর্ডের সদন্ত সর্‌ লক্মীপতি মিশ্র কয়েকটি প্রশ্নের 
উত্তরে নিখিল-ভারতীয় বেতারে এইরূপ আশ প্রচার করেন 
ষে, যুদ্ধান্তে ভারতে রেলওয়ের উন্নতির জন্য ৩২০ কোটি টাক! 
ব্যয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে মরুভূমি ও পাহাড় 
ব্যতীত অন্তর কোন গুরত্বপূর্ণ স্থানই কোন রেলপথ হইতে ২৫ 
মাইলের অধিক দু'রবর্তা থাকিবে না । তিনি আরও বলেন যে 
এই যুদ্ধে ভারতে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে দ্রব্যাদি প্রেরণের 
অন্গুবিধা হইতে যে শিক্ষালাভ হুইয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া 
হইবে না এবং ভারতের যানবাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্র- 
ভাবে বিবেচিত হইবে । দেশের উন্নতিতে রেলপথ, গ্িমার পথ 
ও বিমান পথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে। রাস্তা নির্মাণ 
করিয়া! যে সকল স্থানের উন্নতি সম্ভব নহে সে সকল স্থানে 
নৃতন নূতন রেলপথ নির্মাণ করা হইবে । যাহ হউক, ইতি- 
মধ্যেই প্রায় ১৫ হাজার মাইল রেলপথ নির্মণের জন্ত জরিপ 
করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে নূতন রেলপথ নির্মাণের 
তালিকার বিস্তারসাধন সহজেই হইবে । 

যুদ্ধের পর রেলপথ বিস্তার যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
হয় তাহার প্রতিও এখন হইতেই দৃষ্টি দেওয়া! দরকার । ভারত- 
বর্ষের বহু স্থানে সন্ত।য় লাইন পাতিবার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য ও 
প্রয়োজন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। বর্ধমানের ম্যালে- 
রিয়া 'এবং উত্তরবঙ্গের বগ। ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্ত রেল-লাইন 
অনেক পরিমাণে দায়ী ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। 

,আর্ধার বেরিডেল কীথ 

এডিনবরা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংস্কতের রেঞজিয়াস প্রফেসর 
আর্থার বেরিডেল কীথের মৃত্যু হইয়াছে। সংস্কত ও পালি 
ভাষা, দর্শন ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি পৃথিবী- 
ব্যাপী খ্যাতি অজ্ন করিয়াছিলেন। এঁসঙ্ষে ব্রিটিশ সাত্রা- 
জ্যের শাসনতন্ত্র সন্বন্ধেও তাহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ব্রিটিশ 
ডোমিনিয়নের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহার অভিমত প্রামাণ্য 
বলিয়া গণ্য হইত। এডিনবরা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা! দেন 
এবং এ পরীক্ষায় এত অধিক নগ্ধর পান যে ব্রিটিশ ছাত্রদের 
নিকট আজও তাহ বিম্ময়ের বস্ত হইয়া রহিয়াছে। ব্রিটিশ 
কলোনিয়াল আপিসে চাকুরী করিয়া ওপনিবেশিক শাসনতন্ত্র 
সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। কিন্তু সরকারী 
চাকুরী বেশী দিন তাহার ভাল লাগে নাই; এডিনবরা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংস্কতের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়! তিনি অবশিষ্ট 
জীবন জ্ঞানচর্চায় অতিবাহিত করেন। তাহার রচিত গ্রস্থা- 
বলীর সংখ্যা যেরূপ অধিক, উহাদের প্রত্যেকটি পাণ্ডিত্যেও 
তেমনই গভীর । 


বাংলা ও আসাম ব্রীক্ষ-সম্মেলন 


সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ 
মন্দিরে নিখিল-বঙ্গ ও আসাম ব্রাক্ম-সন্মেলনের ৫৪তম অধি- 


৮ 





প্রবাসী 


শ্পাস্পিসপিপাসপাসপিসপিসিস্পিসপসিপিসপা্পাসি। 


১৩৫ 





পা 





বেশন হইয়া গিয়াছে। সিটি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পত্রিকার নিকট নিজেদের উদ্বেগ জ্ঞাপন করিয়াছেন । তাহাদের 


শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত ই সভাপন্তির আসন গ্রহণ করেন । 

শ্রীযুক্ত গুহ তাহার অভিভাষণে বলেন,নানা কারণে মহুয্যত্ব 
আল্ধ বিপদৃগ্রণ্ত এবং ইহার মূলে রহিয়াছে ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও 
বত'মান যুগের 'বস্ততানত্রিকতা । মনুষ্যতকে বাচাইয় রাখিবার 
একমাত্র উপায় ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা । অসত্য, অগ্তায় ও 
নিষ্ঠুরতার দ্বারা ধর্মকে বাচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা । 
সত্য, স্তাক্স, প্রেম ও সাম্যের ভিত্তির উপর ধর্মের সৌধ গড়িয়া 
তুলিতে হইবে । 

অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত বস্থ বলেন 
যে, বতমানে মানুষ পৃথিবীর জীবনধারায় ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা 
অনাবশ্যক বলিয়া উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু ইহ! 
সম্পূর্ণ তুল ধারণ! | মানুষ এঁক্য চায়। যে-দিন তাহারা স্বধর্মে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয় উদার হৃদয়ে পরম্পরের মত গ্রহণ করিবার 
মত সংসাহস সঞ্চয় করিতে পারিবে সে-দিন জগতে স্থায়ী 
এঁক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

কন্ত,রবা স্মৃতিভাগার 

কল্তরবা স্মৃতিভাগারের ্রান্টিবর্গ এবং অন্যান ব্যক্তিদের 
নিকট মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি উক্ত ভাগারের অর্থ কি ভাবে 
ব্যয়িত হইবে তাহ! বিবৃত করেন । 

তিনি বলেন যে, কম্ত,রবা গাপ্দী জাতীয় স্বৃতিভাগারের 
অর্থ কেবল শ্রীলোক ও শিশুদের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যয় করা 
হুইবে। গ্রামেই এই কান্গ চপিবে | এই বিষযে যত দিন গন্ধীজীর 
হাত থাকিবে তত দিন তিনি মৌলিক (1)৭২0 ) পশ্থায়ই 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন । ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে এই 
শিক্ষাকাধ্য চালান একটা বৃহৎ কাজ । এই বিরাট ক।জের 
জন্য ৭৫ লক্ষ বা ১ কোটি টাকা কিছুই নয়। যে এলাকায় যত 
অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার শতকরা ৭৫ট(কাঁসেই এলাকার 
পল্লী অঞ্চলে ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্ট ২৫ টাকা কেন্দ্রীয় তহ- 
বিলে যাইবে । কিন্তু বড় বড় শহরে সংগৃহীত সকল অর্থই কেন্দ্রীয় 
তহবিলে যাইবে এবং ইহার কোন অংশই শহরে ব্যয় করা 
হইবে না। যতটা সম্ভন মহিল। কর্মীদের মারফতে অর্থ বায় 
করাই গা্দীজীর হচ্ছ । 

বাংলাদেশে সংগৃহীত দশ লক্ষ টাকার অধিকাংশই কলি- 
কাতায় আদায় হইয়াছে, স্গতরাং উপরোক্ত নিয়মান্ুসারে উহার 
সবটাই কেন্দ্রীয় তহবিলে যাইবার কথা । গত ছুর্ভিক্ষের অব্য- 
বহিত পরে এই অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় কলিকাতা ভিন্ন বাংলার 
অন্থান্থ স্থান হইতে যত অর্থ সংগৃহীত হওয়! সম্ভব ছিল তাহা 
হয় নাই। ইহা বিবেচনা! করিয়! ভাগারের অর্থ ব্যয়ের উল্লিখিত 
নিয়ম কিঞ্চিৎ সংশোধন না] করিলে বাংল! দেশ উহার পূর্ণ 
সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইতে পারে । 


মালযের ব্রিটিশ রবারওয লাদের সম্পত্তি 
| উদ্ধারের আগ্রহ 


মালয়ের ইনকর্পোরেটেড প্র্যাণ্টার্স সোসাইটির লগ্ন 
এজেণ্ট তথাকার লুণ্ড সম্পর্তি পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে টাইমস 


ভয়, যে-সব রবারওয়াল! জাপানীর হাতে বন্দী হইয়াছেন তাহার! 
মুঞ্জি লাভের পূর্বেই মালয় পুনরুদ্ধার হইয়া রবার ক্ষেতের 
ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিলিব্যবস্থা হইয়া গেলে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে । ইহাদের উদ্বেগ নিরসনের জন্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল 
অফিস জানাইয়াছেন যে অবিলম্বে কাহাকেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হইবে না; মালয়ে যে-সব সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে তাহার পুন- 
রুদ্ধার বা মেরামত ক্ষমতান্ুসারে ধীরে ধীরে করা হইবে। 
জাপানী যুদ্ধের প্রারস্তে বিলাতের ইকনমিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল যে মালয়ের রবার ক্ষেত ও টিনের খনির মালিকেরা 
প্রাণ ধরিয়া রবার গাছ বা টিন ধংস করিয়া আসিতে পারেন 
নাই। ব্রহ্ম ও মালয় পুনরুদ্ধার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যে যাহার 
সম্পর্তি ফিরিয়া পাওয়ার জন্চ আন্দোলন সুরু করিয়া! দিয়াছে । 
আটলান্টিক চার্টার, ওপনিবেশিক গণতন্ত্র, ডিক্টেটর-কধলিত 
দ্বেশের নাগরিক অধিকার প্রস্তুতি বড় বড় বুলি সব রসাতলে 
গিয়াছে, সুরু হইয়াছে সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা । পূর্ববৎ সম্পত্তি 
খজায় থাকিলে পূর্বেরই শ্তায় বুলি ও কুলির উপর অত্যাচার 
অবাধে বহাল থাকিবে । 
বাংলার তাতিদের ভুরবস্থ। 

নিখিল-বঙ্গ তন্তবায় সঙ্ঘের সেঞ্রেটরী মিঃ বি. হর্ল[লক 
নিয়লিখিত বিবৃতি দিয়াছেন £ 

“মুতার ধাঞজ্জারের বতমান অবস্থা পৃথিবীর যে কোন সভ্য 
গবন্মেন্টের পক্ষে লজ্জাজনক | ৮০ কাউন্ট মাছুরা স্থতা যাহার 
নিয়প্রিত মৃল্য ২৪ টাকা তাহ! চোরাবাজারে ৬২ টাকায় বিক্রীত 
হইতেছে । ৬০ কাউন্ট স্থতা নিয়গ্িত মূল্য ১৭ টাকার স্থলে 
৩৫ টাকায় বিক্রীত হইতেছে । বাংলায় হস্তচালিত তাতশিক্প 
অত্যন্ত ছুরবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে । মাদ্রার্জের সঙ্গে ইহা 
প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারিতেছে না; কারণ মাদ্রাজে 
নিয়ন্ত্র-পরিকল্পনা খুব সাফল্যজনক ভাবে চলিতেছে । এই 
জন্তই মাগ্রাজের তাতের কাপড় বাংলার বাজার দখল করিয়াছে । 
গবন্সেণ্টের কাছে আমাদের সবিনয় অন্থুরোধ এই যে, যদ্দি 
নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পন] কাধ্যকরী করা সম্ভব না হয় তবে তাহারা 
ইহ পরিত্যাগ করুন|” 

বাংলার বতমান গবর্মেণটে একটি নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনাও আজ 
পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেন নাই। তথাপি মানুষের 
জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাহারা হস্তক্ষেপ করিয়] চলিয়া- 
ছেন। অক্ষম নিয়ন্ত্রণের অবগগ্তাবী পরিণাম অসাধুতা বৃদ্ধি ও 
চোরাবাজারের ফাঁপতি । বাংলায় তাহাই ঘটিয়াছে। 


ব্রিটেনে ভারতীয়দের পঞ্চায়েৎ 

লগ্ন হুইতে প্লোব এজেন্সি কতৃক প্রেরিত এক সংবাদে 

প্রকাশ, কভেণ্টীর ভারতীয়রা একটি পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করিয়াছেঃ 

»ব্রিটেনে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম স্থাপিত হইল । পঞ্চা- 

য়েতের ৫ জন সদস্য ইতিমধ্যে ওটি বিরোধের মীমাংস]| করিয়া- 

, ছেন। হিন্দুস্থানী মজছুর সভার কয়েক জন সদস্ত মিলিত 

হইয়া যে প্রন্তাব উখাপন করেন তাহার ফলেই এই পঞ্চায়েৎ 
গঠিত হইয়াছে । 


কাণ্ডিরু 


পশাপপাপপাপাটপাপপাপাপাপাপাপীপাশীপ! 


[ক জালে কতেকটশতে মর সভা। গঠিত হয়; শহরে 
ইহার সদন্ত সংখ্যা এখন ১ হাজার। বার্টিংহাম, উল্ভার- 
হাম্পটন্‌, ম্যাঞ্চেষ্টার এবং অন্ঠান্ত শ্রমশিল্পকেন্ত্রে ইহার শাখা 
প্রতিষ্ঠান আছে। 

কভেন্ট্ণীর ভারতীয় সম্প্রদায় কিরূপ অতুলনীয় সামাজিক 
্বাতত্য লাভ করিয়াছে, পঞ্চায়েৎ নির্বাচন তাহারই প্রমাণ। 
ব্রিটেনের বিচার সম্বন্ধীয় ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব ঘটনা ; 
ইহা! সামাজিক কতবব্যবোধের উত্তম নিদর্শন । 

মজছুর সভার প্রেসিডেন্ট চৌধুরী আকবর খা গ্লোবের প্রাতি- 
নিধিকে বলেন, “ব্রিটেনে অবস্থিত ভারতীয়দিগকে আমরা প্রথমে 
শজনৈতিক ব্যাপারে প্রস্তত করিতে চাই; দ্বিতীয়তঃ, সমাজ- 
তান্ত্রিক নীতি অনুসারে জাতীয় সংগ্রামের জন্ত তাহাদিগকে প্রস্তত 
করা আমাদের লক্ষ্য ; তৃতীয়তঃ, আমরা সর্বতোভাবে জাতীয় 
কংগ্রেস সমর্থন করিব ; চতুর্থত:, সাধারণভাবে ভারতীয়দিগকে 
পরামর্শ দেওয়া ও পরিচালনা করা আমাদের উদ্দেশ্য |” 

পঞ্চায়েতের বিচার ভারতবর্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচ- 
লিত আছে। পাশ্চাত্যের জুরীর বিচার কতকটা ইহারই 
অনুকরণ বলা চলে । পাচ জন জ্ঞানী ও সম্মানিত গ্রামবৃদ্ধ 
সমবেত হইয়! সর্বসমক্ষে যে বিচার করিয়া দিতেন তাহাতে 
অন্তায়ের প্রতিধিধান যেমন হইত, অনাবশ্ঠক কঠোরতার 
সম্ভাবনাও তেমনি সেখানে কম ছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের 
গ্রামে গ্রামে শিক্ষাব্যবস্থা যতদিন বজায় ছিল, গ্রামে জ্ঞানী ও 
গুণী ব্যক্তির অভাব তত দিন ঘটে নাই। উত্তরাধিকার লইয়া 
বিরোধ বাধিলে গ্রামের স্মার্ত পণ্ডিত পাঁতি দিতেন, প্রয়োজন 
হইলে পঞ্চায়েত তাহার বিচার করিত এবং সমাজ পঞ্চায়েতের 
আদেশ কার্ধে পরিণত করিত । দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ 
মামলার নিষ্পত্তি এই ভাবে হইতে পারিত। বিচারকার্য অল্প 
সময়ে, সহজে, নাম মাত্র ব্যয়ে এবং বিন! ঝঞ্চাটে সম্পন্ন হইতে 
পারিত। ব্রিটেনে খাটি ভারতীয় বিচার-পদ্ধতির দৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শনের চেষ্টা প্রশংসনীয় । 


গোল আলু বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা-সরকার গোল আলু বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার পর ফল 
যাহা হইয়াছে ষ্টেটসম্যান তৎসম্পর্কে নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 

“বাংলা-সরকার কয়দিন পুর্বে কলিকাতার অধিবাশিগণকে 
আশা! দিয়াছিলেন, তাহারা প্রত্যেকে (প্রতি দিন) দশ আনা 
সের দরে আধ সের গোল আলু কিনিতে পাইবেন। যে গোল 
আলু যুদ্ধের পূর্বে এই সময়ে দেড় আনা সের দরে বিকাইত, 
তাহার জন্ত গত কয় মাস লোককে বিশ্ময়কর অধিক মূল্য দিতে 
হইয়াছে । সেইজন্য এ সংবাদ তাহাদিগের নিকট সুসংবাদ 
বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। বতমান সেপ্টেম্বর মাসের 
মধ্যভাগে বিক্রেতারা এক সের আলুর জন্ভ এক টাকা বার আনা! 
মূল্যও চাহিয়াছে। গত আগষ্ট মাস হইতে বাংলা-সরকার 
মাদ্রাজ হইতে মাসে পাঁচ শত টন গোল আলু পাইতেছেন । 
তাহারা স্থির করেন, বাজারে তাহাদিগের হস্তক্ষেপ কর! কতব্য 
এবং তাহার! শহরের মিউনিসিপ্যাল ও অন্ান্ত বাজারে ছাড় 
দিয়া দশ আনা সের দরে গোল আলু বিক্রয়ের জন্য লোক নিযুক্ত 
করেন। কিন্ত ফল সর্যনাশজনক হুইয়াছে। যাহারা ছাড় 





বিবিধ গ্রসজ--গোজ 'আনু বিক্রয় মিয়ানণ ৯ 


্পাাপাপীপালাক্পিপাপাপীীপী পাপী পপ পাপ, 


পাইয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা অধিক নহে ; তাঁহাদিগের মালও 
অল্প। সামান্ত (অর্ধসের ) গোল আলুর জন্ত সারি বাধিয় 
ঈাড়াইয়া অপেক্ষা করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নহে । যাহারা! 
লাইনের শেষে থাকে, তাহারা দীর্ঘকাল অপেক্ষার পরে দেখে__ 
দোকানে আর গোল আলু নাই। ওদিকে যে-সকল দোকানীর 
ছাড়ের বালাই নাই তাহারা অনায়াসে প্রভৃত লাভ করিতেছে । 
কেহ কেহ “লাইসেন্” দোকানে মাল ফুরান পধ্যস্ত অপেক্ষা 
করে। তাহার পরে আড়াই টাকা সের ( অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বের 
মূল্যের সাতাশ গুণ দামে) দরে গোল আলু বিক্রয় হইতে 
থাকে। পৃথিবীর আর কোন দেশে এমন মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই ।” 

ইহার পর বাংলা-সরকারের মার্কেটিং অফিসার বক্তৃতা দিয়া 
জানাইয়াছেন যে আলু না পাওয়ার কারণ আলুর অভাব । 
আসাম মাদ্রাজ ব! ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভর না করিয়! বাংলা- 
দেশ নিজের প্রয়োজনীয় আলু উৎপাদন করিতে পারে কি না, 
কি উপায়ে তাহা করা যাইতে পারে এ সম্বন্ধে সরকার এখনও 
অবহিত হন নাই। সৈন্যদের জন্য আলু ক্রয় আলুর অভাবের 
একটা! বড় কারণ অনেকেই ইহা মনে করেন, বাহির হইতে 
ইহাদের জন্ত আলু আমদানীর আয়োজন করিলে এই সমস্যার 
কতকট! সমাধান অবশ্যই হইতে পারে। তারপর উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রতি একান্ত মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক | কিন্ত অবস্থা 
যাহ! ঈীড়াইতেছে তাহাতে আগামী বংসর আরও কম আলু 
উৎপন্ন হইবে এ আশঙ্কা আদৌ অমূলক নয় । আলু উৎপাদনের 
যে হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল তাহা হইতে সমস্তার তীব্রতা বুঝা 
যাইবে। 

স্বাভাবিক অবস্থায় এক বিঘা জমিতে আলুর চাঁষ করিতে 
ছুই মণ বীজ আলু ও সার দিবার জন্য ছয় মণ খৈল দরকার 
হয়। ব্যয় পড়ে £ * 

বীজ আলু ছুই মণ ৫২ টাকা! মণ দরে-_১০২ টাকা 
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বাংলার মাটতে বিধা প্রতি গড়পড়তা ৪০ মণ উৎপন্ন হয়। 
স্বাভাবিক অবস্থায় বাজার দর ২ টাক মণ থাকে, চাষী মোট 
পায় ৮০ টাকা। তন্মধ্যে নগদ খরচ বাদে তাহার লাভ থাকে 
৬২।০ টাকা। সাধারণতঃ চাষী নিজেই আলুর ক্ষেতের কাক 
করে বলিয়া! এই হিসাবে মজুরী ধরা! হইল না। 

বতমানে বীজ আলুর দর ৫০ টাক1 এবং খৈল ১০ 
টাকা । অর্থাৎ এক বিঘা আলু বুনিবার ব্যয় দাড়াইয়াছে ঃ 

বীজ আলু-_২ মণ-_৫০ টাক1 দরে__-১০০ টাকা 
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১৬০ £% 
মরশুমের সময় আলুর দর অন্ততঃ ৮ টাক] থাকিবেই, 
সুতরাং এক বিঘার উৎপন্ন আলু বেচিয়া! চাষী মোট ৩২০ টাক 
অর্থাং লাভ ১৬০ টাক] পাইবে । কিন্তু আলু বুনিবার জন্ত ঘে ১৬০ 
টাক! দরকার ইহ! সে পায় কোথায়? চাষী সাধারণতঃ পাট 
বিক্রয়ের টাকা হইতে আলুর চাষের ব্যয় বহন করিয়া থাকে। 
এবার পাটের দর সে পাইয়াছে ৮ টাকা ) বিঘাপ্রতি ৬ মণ পাটে 


১০ প্রবাসী 


ৃ ৯৩৫১ 





মোট সে পায় ৪৮ টাকা । এই টাকায় পূর্বে সে দুই বিধ! জমিতে 
অস্ততঃ আলু বুনিত, কিন্ত এবার তাহা একেবারেই অসম্ভব । 
এবার ১০ কাঠার অধিক জমিতে আলুর চাষ তাহার পক্ষে 
অসাব্য। 

ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় চাষীকে সন্তায় বীজ 
আলু ও খৈল দেওয়া । উপযুক্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট এ কাজ 
সহজ কিন্তু বত্মান “সাক্ষী গোপাল” মন্ত্রীদের নিকট ইহা! 
আশা করাও অন্য।য়। 


কয়লার খনিতে নারী-শ্রমিক নিয়োগ 


ভারতবর্ষে কয়লার খনিতে নারী শমিক নিয়োগ সম্বন্ধে 
পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠিলে মিঃ আমেরী পন যে গবন্মেন্ট খাদে 
শ্রমিক নিয়োগের যে অন্গমতি দিয়া... তাহা বাতিল করা 
হইবে না। ছয় মাস পূর্বে আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এই 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল । 

শ্রমিক সদন্ত মিঃ হাইও জানিতে চাহেন যে, খনির ভিতরে 
নারী-শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী মানিয়। 
লইবার জন্য মিঃ আমেরী ভারত-সরকাঁরকে কোন নিদ্েশি 
দিবেন কি না। 

মিঃ কোভ (শ্রমিক )__মিঃ আমেরী কি মনে করেন, 
খনির ভিতরে কাজ করিবার জন্ত ভারতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
পুরুষ পাওয়া যাইতেছে না? 

মিঃ আমেরী-_ভারত-সরকার ভারতের অপরাপর অংশে 
পুরুষ ও শ্রমিক নিয়োগ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

মিঃ কোভ-_ভারতবর্ধে কি পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে? 

ডাঃ এডিথ সামারক্ষীল (শ্রমিক)__-এক বংসর পূর্বে আমরা 
মিঃ আমেরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে গর্ভবতী 
স্ত্রীলোকদিগকে কাজে নিযুক্ত কর! হইতেছে কি না? 

মিঃ আমেরী__কোন কোন কাজে নিযুক্ত কর! হইতেছে । 

ডাঃ এডিথ সামারস্কীল__গর্ভবতী শ্রীলোকদিগকে খনির 


ভিতরে কাক্ত কন্পিতে দেওয়া হইতেছে কি না? 
মিঃ আমেরী-__সম্ভবতঃ নহে । আমি পরে এই বিষয়ে 
আপনাদ্দিগকে জানাইব। 


ডাঃ সামারক্ষীল-_বড়ই লঙ্জার বিষয় । 

মিঃ জর্জ খ্রিফিথস (শ্রমিক )- বড়ই লজ্জার বিষয়। 

ভারত-সচিব বা ভারত-সরকার ইহাতে লঙ্জ/! পান নাই, 
পাইবার কথাও নয়। খাদে নারী-শ্রমিক নিয়োগের অহ্মতি 
দানের সময় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদদে এবং সংবাদপত্রে যে 
আন্দোলন হইয়াছিল তাহাতে দেখ! গিয়াছে শ্রমিকের অভাব 
এই অনুমতি দানের কারণ নহে । খনির আশেপাশে মিলিটারী 
কাজের অন্ত পুরুষ শ্রমিকের চাহিদা! ও মঞ্জুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বাধ্য হইয়া খনি-মালিকদের মজুরী বাড়াইতে. হইতেছিল। 
ইহাতে তাহাদের লাতের মাত্রা কমিবার উপক্রম 'হয়। সুতরাং 
ভারত-সরকারের নিকট হইতে তাহার! সম্তায় নারী-শ্রমিক 
নিয়োগের অনুমতি আদায় করিয়। লইয়াছেন। 

ভারতবর্ষের প্রায় সমন্ত বড় বড় কম্মলার খনির মালিক 


ব্রিটিশ বণিক, কয়লার খনি-মালিক সমিতি পরিচালন-ভারও 
তাহাদের হাতে । আন্তর্জাতিক বিধি পদদলিত করিয়া খনিতে 
নারী শ্রমিক এমন কি গর্ভবতী স্ত্রীলোক নিয়োগের জন্য দায়ী 
ব্রিটিশ বণিক ও ব্রিটিশ গবন্ে পট । 


শিক্ষাসমস্থা সম্বন্ধে ছত্রীর নবাবের বক্ত তা! 


পুণায় বোম্বাই প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতিরূপে 
ছত্রীর নবাব মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের 
উপর ঝেৌক দেওয়া উচিত তাহার আলোচনা করিয়াছেন। 
ছত্রীর নবাব বতর্মানে হায়দরাবাদের. নিজামের শাসন- 
পরিষদের সভাপতি । নবাব সাহেবের মতে সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে শিক্ষা দান উচিত নহে । সাধারণতঃ উর্দ,র উপর যে 
ভাবে জোর দেওয়। হয় তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে 
হিন্দু এবং মুসলমান যাহাতে পরম্পরকে জানিবার ও বুঝিবার 
সুযোগ লাঁভ করে তাহারই জন্য উর্দ, ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। 
দরিদ্র ছাত্রেরা যাহাতে পড়াশুনার সুযোগ পাঁয় সেজন্ত বছ- 
সংখ্যক বৃত্তি দেওয়। উচিত বলিয়া তিনি মত প্রকাঁশ করেন। 
তাহার মতে শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য গবন্মেণ্টের মুখ তাকাইয়া 
থাকা অনুচিত; সুশৃঙ্খল ও সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিগত দান সামারঞ্জিক 
উন্নতি ও নাগরিক কতব্যবোধের পরিচায়ক । 

ছত্রীর নবাব মুসলিম লীগের এক জন বড় নেতাঁ। বাংলা'র 
মন্ত্রীমগুলের লীগ সবস্তগণ ই"হার বক্তৃতা হইতে শিক্ষালাভ 
করিতে পারেন । ছাত্রবৃত্তি প্রদান অপেক্ষ। ইহারা লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রাসাদদোপম অট্টালিকা ও 
ভোজনাগার নির্মাণ অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। 
শিক্ষার জন্ত মুসলমানের উল্লেখযোগ্য দাঁন হাজী মহম্মদ মহ- 
সীনের পর মৌলবী ফজলুল হক বা মৌলবী ওয়াজেদ আলি থ! 
পণি ভিন্ন আর কয়জনের আছে জানি না । 


হাঁসপাঁতাল ও অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দান 


“বস্ুমতী'র স্বত্বাধিকারী পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়ের পত্রী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভ1 দেবী কলিকাতার মেডিক্যাল 
এড সোসাইটি নামক প্রতিষ্ঠান কৃতি পরিচাপিত হাসপাতালে 
৫ লক্ষ ১৫ হাঁজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে 
৫ লক্ষ টাকা হাসপাতালের জন্ত এবং ১৫ হাজার টাকা 
গবেষণার জন্য দেওয়। হইয়াছে । ইতিপূর্বে দাত্রী একটি 
অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্ত রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা 
দিয়াছেন । 


রাঁজবাল। দেবী 
প্রবাসী ও মাডার্ণ রিভিউর ভূতপূর্ব বিজ্ঞাপনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
রাখালফাস পালধি মহাশয়ের ধর্মপ্রাণ! পত্তী রাজবাল! দেবী গত 
২৪শে আশ্বিন পরলোৌকগমন করিয়াছেন । তিনি রামেশ্বর, বদ্দি- 
নারায়ণ, পমশুপতিনাথ প্রস্ৃৃতি হূর্গম তীর্ঘাদি পর্যটন করিয়াছিলেন। 
তিনি সরলা, ধর্মশীলা এবং পরছুঃখকাতর ছিলেন। ম্বত্যুকালে 
তাহার বয়স অন্নমান ৬০ ষাট বৎসর হইয়াছিল। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


শত্রীকেদারনাথ চট্োপাধ্যায় 


জার্মানির বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ১৯১৬ সালের শেষের দিকে 
গত মহায়ুদ্ধের অবস্থার তুলনা করা চলে । তখন জার্মানির 
অবরোধ চরমে উঠিয়ছিল এবং তখনকার মিত্রপক্ষ কতকটা৷ অল্প 
আয়তনের ছূর্গমালা ও পরিখার উপর কিছুকাল প্রবল আক্রমণ 
চালাইয়া, অল্প লাভ হওয়ার ফলে, পরে দীর্ঘকালব্যাপী শঞ্তি 
পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করে। সম নদের যুদ্ধের 
সঙ্গে হলাও ও বেলজিয়ম সীমান্তের যুদ্ধের তুলনা করা চলে এবং 
বর্তমানে আমেরিকান উচ্চতম রণনায়কের যুদ্ধনীতির সঙ্গে তখন- 
কার ফরাসী যুদ্ধনায়কের কার্ধ্যক্রমেরও কিছ তুলনা চলে । অবশ্ঠ 
তুলনা আর বেশী দুর করা চলে না, কেননা বর্তমান ঘন্রযুদ্ধ যুগের 
অন্্শস্্র তখনকার অন্ত্রশস্ত্রের তুলনায় বহু গুণ উন্নত এবং এখন 
্থাণু যুদ্ধে__যাহা! গত যুদ্ধে ফ্রান্সের সীমান্তে এবং বেলজিয়মে 
প্রায় আড়াই বংসর চলিয়াছিল- রক্ষীদলের সুবিধা সথযোগ 
পূর্বেকার তুলনায় অনেক কম, কেনন! গুরুভারবাহী বোমা- 
ক্ষেপক এরোপ্লেন এবং প্যারাস্থট-সেন! যুদ্ধচালনার প্রাকৃতিক 
ও কৃত্রিম স্থিতিশীল বহু বাধাবিদ্র নাশ ও অতিক্রম করিতে 
পারে। কিন্ত তাহ! হইলেও ইহাতে সন্দেহ নাই যে জার্মানির 
উচ্চতম যুদ্ধপরিষদ এখন গত যুদ্ধের স্থাণুভাব আনিবার জন্ 
বিশেষ ভাবে চেষ্টিত এবং মাফিণ যুদ্ধ-সচিবের কথায় বুঝা! যায় 
যে তাহারা এ বিষয়ে কিছু অংশে সফলকামও হইয়াছে । মিঃ 
গ্রিমসনের কথায় বুঝ! যায় যে জার্মান রণনায়কগণ ফ্রা্সপরক্ষী 
সেনাদলের অনেক অংশই উন্মুক্ত রণাঙ্গন হইতে হুটাইয়] ছুর্গ- 
মালা পরিখা ও কৃত্রিম বাধাযুক্ত “পশ্চিম প্রাকারের” রক্ষাব্যুহের 
আড়ালে আনিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এ হূর্গমালার রক্ষায় 
বেশ কিছু নৃতন তেজীয়ান সৈম্ত যোজনায়ও সমর্থ হইয়াছে। ফলে 
জার্মান সীমান্তের নিকট এমন এক স্থাণুভাব দ্বেখ! দিয়াছে 
যাহাতে মিগ্রপক্ষের প্রতি পদ অগ্রসর হওয়া কষ্ট ও বিষম 
ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দ্ীড়াইয়াছে। 

অবশ্ঠ ইহা সম্ভব যে এই স্থাণুভাব সাময়িক মাত্র। পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি বর্তমানে এইরপ স্থাণুভাব নাশের অস্ত্র ও সরপ্তামও 
আছে এবং এঁ ব্যাপারে মিত্রপক্ষের সঙ্গতির সহিত জার্মানির 
তুলনাই চলে না, কেননা, মিত্রপক্ষ__এবং সমস্ত সম্মিলিত 
জাতিবন্দ__এখন আকাশে অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করি- 
তেছে। কিন্তু তাহা! হইলেও জার্মানি তাহার পশ্চিম 
প্রাকারের সাহায্যে এখনও স্থলচর সেনার সম্মুথে বিষম 
বাধার স্থাপনায় সক্ষম, এবং এই বাধাবিদ্ব নাশে অশেষ চেষ্টা 
ও সময়ের প্রয়োজন যদি কেবলমাত্র অস্ত্রের ভারে এবং বছগুণ 
অধিক সৈন্যের বলে সেই কার্ধ্যসিদ্ধির চেষ্টা চলে । নূতন যুদ্ধ- 
কৌশল চালনায় বা! নুতন যুদ্ধান্ত্রেরে যোজনায় কি অসাধ্য 
সাধন ঘটতে পারে তাহার বিচার এখানে অবান্তর । যদি 
কখনও মিত্রপক্ষ সেরূপ কার্ধ্যক্রমের অবতারণা করে তবে 
তখন তাহ] দেখা যাইতে পারে । এতাবৎ মিত্রপক্ষের চেষ্টা 
কেবলমাত্র “ভারে কাটার” দিকেই চলিয়াছে অর্থাৎ বৃহত্তর 
ও অধিকসংখ্যক যুদ্ধান্ত্রের প্রয়োগ এবং যুদ্ধশক্তির বিভিন্ন 
শাখায় অধিকসংখ্যক সামরিক লোক-লঙ্করের যোজনাই 


তাহাদের প্রধান চেষ্ঠা । ফ্রান্সে মিত্রপক্ষ এখন এরোপ্লেনে, 
বর্শযুক্ত সচল যুদ্ধান্ত্রে ও সৈগ্থ সংখ্যায় জাশ্মশীনি অপেক্ষা বহুগুণ 
গরিষ্ঠ । উনুক্ত রণাঙ্ণে মার্কিন সেনা যুদ্ধশক্তিরও যথেষ্ঠ 
পরিচয় দিয়াছে । সুতরাং এখন ছূর্গাশ্রয় এবং জার্ীন রণ- 
চালকের অপরিসীম যুদ্ধকৌশলই জার্মানির ভরসা । 

পূর্ব-ইয়োরোপ প্রান্তেও জার্মানি & প্রকার রক্ষাব্যুহ 
যোজনারই ব্যবগ্থা' করিয়াছিল । রুমানিয়ার পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব্বে বক্কানের দ্বার উন্মুক্ত হুইয়া পড়ায় এ দিকে 
জার্মানির যুদ্ধরেখ! বহুবিস্তত এবং তাহার রক্ষা কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য 
হইয়া! পড়ে । উত্তরে ফিনল্যাণ্ড অস্ত্র ত্যাগ করায় সেখানেও 
এরূপ হুরহ অবস্থা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে ও ইটালীতে 
মিত্রপক্ষ চতুণগ্ডণ বিক্রমে প্রচ অভিযান চালনা আরম্ভ করায় 
জান্মানির পক্ষে এক বিষম ও অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির স্বষ্টি 
হয়। তখনকার অবস্থা দৃষ্টে মনে হইয়াছিল যে এই প্রচ 
শক্তিবৈষম্যে এবং অকনম্মাৎ রক্ষণ-পরিকল্পনার বিপর্য্যয়ের 
ফলে জার্মানির পতন অল্পদিনের মধ্যেই হইয়া যাইবে। 
পশ্চিমে জিগফ্রিড বহের অন্তরালে তাহার সৈন্তদলগুলিকে 
আনিতে পারায় সেদিকের অবস্থায় কতক পরিমাণে স্থায়িভাব 
স্থাপনায় জার্মানি সক্ষম হয় কিন্তু পূর্ব প্রান্তে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব- 
দক্ষিণ প্রান্তে রুশসেনার প্রবল শক্তিশালী অভিযান কেন ক্রমে 
মন্থর হইয়! শেষে পূর্বববৎ ধাপে ধাপে এখানে সেখানে কিন্ধপ 
চলিতে লাগিল তাহা বুঝ! ভার। পূর্ব প্রান্তে রুশ সেন! এক এক 
স্থলে এক এক বার প্রবল শক্তিতে আঘাত করিয়া! কিছু দিনের 
মত সেখানে স্থাণুভাব ধারণ করিতেছে, এবং এইরূপ আঘাত 
কোনও এক স্থজে বহুদিন ব্যাপী হইতেছে না। এইরূপ অভি- 
যান প্রথায় জান্মান রক্ষাব্যুহ অতি ধীরে পিছাইয়! চলিয়াছে 
বটে, কিন্ত তাহাতে শেষ নিষ্পত্তির দিন কিছু আগাইয়া . 
আসিতেছে না। ফলে এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম ছুই প্রাস্ত্েই 
জার্মানি তাহার শেষ পরীক্ষার দিন কিছু কালের মত ঠেকাইয়! 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। 

এখন কথা হইতেছে জার্মানি এই ঠেকাইয় রাখার চেষ্টায় 
কি লাভ করিতেছে? এবং সম্মিলিত জাতীয় দলের পক্ষে 
দ্রুত নিষ্পভিতে লাভই-বা কি? মিত্রপক্ষের উচ্চতম যুদ্ধ পরি- 
ষদের অহ্মানে এ বৎসরের গোড়ায় জার্মানির নিকট ৩০ লক্ষ 
সৈন্ভ মুত ছিল এবং তাহারও অধিকাংশ শ্রাস্ত ক্লান্ত এবং বহু 
বার আহত । তাহার পর যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে তাহাতে 
মার্শাল স্টালিন ও মিঃ চার্চিলের অনুমানে জার্খানির ত প্রায় 
শেষ অবস্থা! ধাড়াইয়াছে। চা্চিলের বক্তৃতায় যাহ! প্রকাশিত 
তাহাতে এক ফ্রান্সেই ১০ লক্ষাধিক জান্মান সৈন্ত নষ্ট হইয়াছে। 
ফলে এখন পশ্চিম রণপ্রাস্তে ৬ লক্ষ জার্মান সেনা, ইটালিতে 
৩ লক্ষের কম এবং পূর্বব রণপ্রাস্তে ১০ লক্ষ মাত্র জার্্শান সেন! 
আছে-_অবন্ঠ যদি মিত্রপক্ষের অনুমান ঠিক হয়-_যাহার বিরুদ্ধে 
পশ্চিমে ২৫1৩০ লক্ষ মিত্রপক্ষীয় সেনা, ছটালীতে ₹ লক্ষাধিক 
মিত্রপক্ষীয় সেনা এবং পূর্বব প্রান্তে ৪০ লক্ষ রুশ সেনা নিযুক্ত আছে। 
অস্ত্রবলেও শক্তিবৈষম্যের অনুপাত প্রায় এ প্রকারই আছে, 
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সুতরাং সে ক্ষেত্রেও জার্মান সেনার আশাভরসণ খুবই কম। 
অতএব জার্ানি যে কি ভরসায় সময় কাটাইবার চেষ্টা করি- 
তেছে তাহ] বুঝা সহঙ্গ নহে। গুপ্ত অস্ত্রের কথা! অনেক কিছু 
শুনা গিয়াছে কিন্তু এ পর্যযস্ত মাত্র উড়,্থ বোম! দেখা দিয়াছে 
এবং তাহার ব্যবহার রণক্ষেত্রে সম্ভব নহে । অন্তকি আছে 
এবং তাহার ব্যবহারের ফলাফল কি হইতে পারে তাহার 
বিচার বৃথা। জার্মানির সৈন্শক্তি বৃদ্ধিরও কোনই বিশেষ 
সস্তাবন| নাই, অন্ততঃ পক্ষে সম্মিলিত জাতীয় দলের কাছেও 
কোন দিন তাহা পৌঁছাইতে পারিবে না। অন্ত দিকে সম্মিলিত 
জাতীয় দলের পক্ষে দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনের কথ! বিচার 
করিলে মনে হয় যে সে ক্ষেত্রে ইয়োরোপের যুদ্ধের বাহিরে অন্ 
যে-সকল সমস্ত আছে সেগুলি ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে । 
তাহার মধ্যে রাষ্্রনৈতিক সমস্তাঞ্চলি দ্রিনে দিনে বাড়িতেছে 
এবং চীন ও জাপানের ব্যাপারে অনেক সংশয়ের বিষয় দেখা 
দিতে পারে। সর্বোপরি যে যুদ্ধে প্রত্যেক জাতির সমস্ত 
সামর্ঘ্যের সমষ্টি ধ্বংসকার্যের দিকে নিয়োজিত আছে, অর্থাৎ 
জাতীয় শক্তিসামর্ঘ্যের সমষ্ঠির প্রয়োজনের ফলে যাহ] নিশ্মিত হুই- 
তেছে তাহাতে আয়কর কিছুই জন্মাইতেছে না, সেরূপ যুদ্ধ যত 
বেশী দিন চপিবে ততই জাতীয় জীবনের ও জগতের লোকসানই 
বাড়িবে। সুতরাং সেদ্দিক দিয়াও যুদ্ধের আশুনিবৃত্তি সম্মিলিত 
জাতীয় দলের প্রয়োজন । চীন ও রুশদেশ এই যুদ্ধে সাংঘাতিক 
ভাবে আহত হইয়াছে । তাহাদের পক্ষে অতি শীঘ্ব অবসর 
প্রয়োজন যাহাতে জাতীয় জীবনের মূল বস্তগুলি চিরকালের 
জন্য নষ্ট না হয়। 

জান্মানির শক্তি পরীক্ষা এখন চরমে উঠিয়াছে। পূর্বে, 
পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে এবং পশ্চিমে সম্মিলিত জাতীয় দলের 
প্রচগ্ডতম আঘাত এখন জার্মানির উপর পড়িতেছে। কেবল 
মাত্র ইটালিতে যুদ্ধের অবস্থা! গতামন্থগতিক ধারায় চলিতেছে 
মনে হয়। পশ্চিমে আখেনের নিকট মিত্রপক্ষের যুদ্ধশক্তি 
এখন জিগফ্রিড লাইন ভেদ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, 
এবং পূর্ব রণাঙ্গনে বণ্টিক অঞ্চল ও হাঙ্গেরীর সমতল ভূমিতে 
সোভিয়েটের অগণিত সেনা প্রচ যুদ্ধে ব্যস্ত। লিখিবার 
সময় (১৪-১০-৪৪) পর্য্যস্ত এই যুদ্ধগুলির ফলাফল দেখা যায় 
নাই। এইগুপির পরিণতিতেই বুঝা যাইবে জাম্মান যুদ্ধ- 
শক্তিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে কিনা । 

চীনের অবস্থা সঙ্গীন একথ অনেক দিন যাবংই শুনা যাই- 
তেছে। প্রকৃতপক্ষে সে অবস্থার কারণ “এসিয়! অপেক্ষা 
করুক” এই মূলনীতি যাহার পিছনে আছে মিঃ চার্চিলের মত । 
জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতীয় দল যে যুদ্ধ করিয়াছে, দেড় 
বংসর আগে পর্য্যস্ত তাহার শতকরা ৯০ ভাগ করিয়াছে স্বাধীন 
চীন এবং এখনও স্থলয়ুদ্ধের শতকরা ৭৫ ভাগ চীন সৈম্তই 
করিতেছে, অথচ মিত্রপক্ষের সম্মিলিত যুদ্ধসস্তারের শতকরা 
২ ভাগও চীনে যায় নাই যাহার ফলে চীনকে এখনও ইন্পাতের 
অগ্রিবষ্টি রোধ করিতে হইতেছে" রক্তমাংসের দ্বারা । বর্তমানে 
“এসিয়া অপেক্ষ। করুক” এই আপ্তবাক্যের ফলে এসিয়া মহাদেশ 
অঞ্চলে জাপানের পরিস্থিতি দৃচতর হুইবার সস্ভাবনা! দেখা 


দিয়াছে এবং ক্যাণ্টন-হাঙ্কাও রেলপথ জাপান যদি সম্পূর্ণ আয়তে 
আনিতে পারে তবে সে অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত মালয়, ওলন্দাজ 
পূর্বভারত ও এমন কি ব্রন্মদেশ পর্য্যস্ত পৌঁছিতে পারে । মিত্র- 
পক্ষের উচ্চতম যুদ্ব-পরিষদের এত দিন ধারণ ছিল যে জার্মানির 
পতন এই ১৯৪৪ সালে ঘটিবে এৰং তাহার পরের বংসরে 
জাপানের ধ্বংসকার্ধ্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া! যাইবে । মিঃ চার্চিল 
তো প্রথমে বিগত গ্রীম্মের শেষে এবং পরে এই অক্টোবরের 
মধ্যে জার্খানির পতন সম্ভব এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন 
এবং তাহার পর একথাও বপিয়াছিলেন যে জার্মীনির পতনের 
পর জাপানের ধ্বংস সাধনে বেশী দেরী লাগিবে না। এখন 
তিনিই সুর বদলাইয়! বলিতেছেন যে জার্মানি হয়ত ১৯৪৫ 
সালের কয়েক মাস পর্য্যন্ত টিকিয়! যাইতে পারে, এবং জাপান 
সম্বন্ধে আর কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই। অন্ত দ্রকে 
মার্ষিন নৌবহরের এক উচ্চ অধিকারীর ধারণা এই যে, ইউ- 
রোপের যুদ্ধ শেষ হইলে পরে জাপানকে শেষ করিতে অস্ততঃ 
পক্ষে আরও দেড় বৎসর লাগিধে । অথচ তত দিন চীন তাহার 
অগ্নিপরীক্ষা ফি করিয়া সহ করিবে তাহার বিষয়ে কেহই কিছু 
বলে না। 

বস্ততঃ জাপান এখনও অতি সজাগ ভাবে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা 
করিতে ব্যস্ত। যদিও প্রশান্ত মহাসাগরে সে অনেক আঘাত 
পাইয়াছে এবং পাঁইতেছে, তাহার যুদ্ধশক্তির কোন ধিরুতি 
এখনও দেখা যায় নাই। আকাশে মিপ্রপক্ষ এখন একাধিপত্য 
ভোগ করিতেছে কিন্ত জাপান তাহারও প্রতিকারের চেষ্টায় 
ব্যত্ত। মার্কিন যুদ্ব-পরিষদদ “এসিয়া অপেক্ষা করুক” এই 
নীতির আংশিক ব্যতিক্রম না করিলে এত দিনে সকেরই 
অবস্থা বিপৎসঙ্কুল হইত । আশু প্রতিকার না হইলে সে বিপদ 
এখনও ঘটিতে পারে ইহাই স্বাধীন চীনের মত । 

অন্থ কথায় যত দ্বিন জাপানের উচ্চতম অধিকারীবর্গ জাপানী 
সৈম্ধ অজেয় এবং মিত্রপক্ষের সৈন্য যুদ্ধে অক্ষম ও তাহাদের 
পরিচালকবর্গ অকেজো! এইরূপ স্তোকবাক্যের প্রচার-_এবং 
সম্ভবতঃ আংশিকভাবে বিশ্ব(স-_করিতেছিল, তত দিন মিত্রপক্ষের 
সুবিধার দিন ছিল। কি্ত প্রশাস্ত মহাসাগরে ক্রমাগত স্থানচ্যুত 
ও পরাজিত হওয়ার ফলে এবং ইউরোপে সম্মিলিত জাতীয় 
দলের প্রাধান্ত দেখার ফলে জাপানের উচ্চতম অধিকারীবর্গ 
এখন নিকট ভবিষ্যতের হুদ্ধিনের বিষয়ে বিশেষ সজাগ হইয়া 
পড়িয়াছে। এখন প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ জাঁপান তাহার প্রতি- 
ম্দীদিগের নুতন যুদ্ধান্ত্র ও অত্যাধুনিক যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ করিবার 
চেষ্টায় ব্যন্ত রহিয়াছে । চীনে যে নৃতন যুদ্ধাভিযান চলিতেছে 
তাহার পিছনে জাপানের নুতন রক্ষণ-পরিকল্পনার পরিচয় প্রতি 
পদে দেখা দিতেছে । এই অভিযানে ক্যাণ্টন-হাঙ্কাও রেলপথ 
সম্পূর্ণভাবে জাপানের হস্তগত হুইয়া গেলে এসিয়ায় যুদ্ধনিবৃত্তির 
দিন পিছাইয়! যাইবেই সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। জাপানের 
মনোবৃত্তির মধ্যে অন্ত্রত্যাগ বা বিজেতার কৃপাতিক্ষার স্থানমান্র 
নাই একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাজ্েই বলিয়াছেন। স্ুতরাৎ ইউ- 
রোপের যুদ্ধে এখন যতই কালক্ষয় হইবে এসিয়ার যুদ্ধ ততই 
কঠোর হইবার সম্ভাবন! বাড়িবে। 


যবনিক। 
শ্রীআর্ষকুমার সেন 


প্রত্বতান্বিকের খনিত্রের আঘাতে ম্ত্তিকার নিয়ে কত ম্বত 
বিস্বত অতীত যুগের ধ্বংসন্ভূপ আবিষ্কৃত হয়, কত ভগ্র অট্টা- 
লিকা, প্রত্তরমু্তি, র্ণালঙ্কার | অর্থহীন প্রস্তরলিখিত লিপি 
হইতে অর্থ আবিষ্কৃত হয়, অতীত তাহার গোপন কাহিনীর 
কতকাংশ যেন অনিচ্ছায় পরবর্তা যুগের মানুষের নিকট প্রকাশ 
করে। কিন্ত আরও কত লিপি অপঠিত রহিয়া যায়, কত 
গ্রাংশ চিরদিনের মত রহস্তাবৃত পড়িয়া থাকে, মৃত্তিকা হইতে 
বাহির হইয়াও অবোঁধ্যতার অন্তরালে কত রহস্ত গোপন করিয়া 
রাখিয়া দেয় কে বলিবে। 

গ্রাম, নগরী,-জনপদ চিরিন এক স্থানে পড়িয়া থাকে না । 
রাষ্্রবিপ্নব অথবা বিবততনের ফলে নৃতন নগরী গড়িয়! উঠে, কত 
বধিক%ণ। নগরী মনুষ্য-পরিত্যক্ত হইয়া! সর্প, ব্যাঘাদি হিংস্র জীবের 
আবাসস্থলে পরিণত হয় । তাহার পরে তাহার উপর কালের 
করুণাময় হস্তের প্রলেপ পড়ে, প্রথমে ম্ৃত্তিকার আচ্ছাদন, পরে 
বৃক্ষলতাদি, সকলে মিলিয়! মৃত জনপদকে চিরকালের জন্য নর- 
চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া যায়। কচি কখনও কৌতুহলী প্রত্ব- 
তাত্বিক সৌভাগ্যের ফলে লুপ্ত মাণিক্যের কণাংশ কুড়াইয়া 
পান, কিন্ত অধিকাংশই রহস্তের আচ্ছাদনে আবৃত থাকে । 

বত'মান যুগের তক্ষশিল যাহারা দেখিয়াছে তাহার] কেহ 
তাহাকে বধিপ্চু নগরী বলিয়! ভুল করিবে না। কিন্তু এমন 
এক দিন ছিল যে দিন আর্ধাবতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের 
এই নগরী ছিল নগরীশ্রেষ্ঠ । যবনবীর আলেকজাগ্ডার যখন 
দ্রিপ্বিজয়ে বাহির হইয়া ভারতে আগমন করেন তখন তক্ষ- 
শিল! নবযৌবনবতী সুন্দরী নগরী। বহুদিন কাটিয়া গেল। 
যবন, পারসীক, শক, কুশান, নানাজাতির পতাকাতলে তক্ষ- 
শিল! আশ্রয় লইল | রাজধানী ক্রমশ এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে উঠিয়া গেল, কিন্তু সবই পরন্পরের নিকটবর্তী স্থানে । 

তাই বতমান শতাব্দীর প্রারস্তে যখন ধরিত্রী তাহার এই 
অংশের গোপন রহস্ত উদঘাটন করিতে লাগিলেন, তখন একটি 
নাতিব্ৃহৎ পরিসরের মধ্যে আর্ধ, যবন, পারসীক, শক, 
কুশান, সকল জাতির অস্তিত্ব আবিষ্কার হইল । তবু কত সুতি, 
কত মূদ্রা, ইহাদের ইতিহাস অজ্ঞাত রহিয়! গেল, প্রত্ততাত্বিকের 
তীক্ষ দৃষ্টির সন্মুখেও ধরা দিল না। 

দ্বিসহত্রাধিক বর্ষ পূর্বের কথা। দিখ্িজয়ী যবনরাজ 
আলেকজাগ্ডার যখন সৈম্গণের অসস্তোষের ফলে একাস্ত অনি- 
চ্ছায় ভারত পরিত্যাগ করিলেন তখনও বহু যবন সৈনিক 
ভারতেই রহিয়া গেল। গান্ধার রমণীর পাণিগ্রহণ পূর্বক 
কয়েক পুরুষের মধ্যেই পরিপূর্ণভাবে আর্ধ জাতিতে পরিণত 
হইল। যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখনও উত্তর-ভারতে 
দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয় নাই, অন্তত গান্ধারে নহে। 
ফলে গৌরবর্ণ গ্রীকজাতির পক্ষে গৌরবর্ণ ভারতবাসীতে পরিণত 
হইতে অধিক সময় লাগিল ন1। 

ধর্মলইয়া আধুনিক জগতে যতটা! গোলযোগ, সেই অতীত, 
যুগে তাহা! বোধ হয় ছিল না। বহু দেববার্দী যবন বিনা- 
ঘিধায় আর্ধ দ্বেবগণকে আত্মসাৎ করিল, জিউস্‌ অকুেশে ইন্দ্ে 


পরিণত হইলেন ; ফিবাস হইলেন ন্ুর্যদেব ; আথেনি, বানী ঃ 
এমন কি আফ্রোদিতি ও এরস মাতাপুত্রের সন্বদ্ধ ত্যাগ করিয়া 
রতি ও পঞ্চশরে পরিণত হইলেন, কোনো! অন্গুবিধাই রহিল না। 

বৌদ্ধধমে'র তখন প্রবল অভ্যুদয় । প্রিয়দর্শা সম্রাট 
অশোক সমগ্র আর্ধাবর্ত এমন কি ভারতের বাহিরে পর্যস্ত 
প্রচারক প্রেরণ করিয়! জনগণকে অহিংস ও মুক্তির বাণীতে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । গান্ধারও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। 
বৌদ্ধবিহারে দেশ ভরিয়! গিয়াছিল। কিন্ত যে জাতির রক্তে 
বহু দেববাদ, বৌদ্ধধমে'র আনন্দহীন নিরীশ্বরবাদ তাহার মর্মে 
আঘাত করিল না। মুগ্ডিতশির গীতবন্ত্রধারী শ্রমণগণ বিহারের 
শোভাবর্ধন করিয়া চলিলেন, এবং রাজা হুগ্রহে পরমস্ুথে প্রতি- 
পালিত হইতে লাগিলেন । সাধারণ জনগণ নামে বৌদ্ধ, কার্ধত 
ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রহিল। ধর্মসন্থন্ধে অসহিষ্ণুতা আরম্ভ হয় 
হু্ষবর্ধনের সময় হইতে । তাহার পূর্বে সম্ভবত পরধর্মঘেষের 
চিহ্মাত্র আর্ধাবতেছিল না। প্রজাগণ অবস্ঠ অনেক সময়েই 
উৎপীড়িত হইত, কিন্তু কদাচ ধর্মের নামে বহে । 

গান্ধারের প্রধান! নগরী তক্ষশিলার তখন পরিপূর্ণ যৌবন | 
নানাজাতির রক্তের মিলনে নৃতন সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, 


.তাহারা বেশভূষায়, ধর্মে আচার-ব্যবহারে পরিপূর্ণভাবে আর্ধ। 


পারসীক, শক প্রভৃতি জাতির পিতৃপুরুষের সংস্কৃতির বালাই ছিল 
না, তাহার! যত দূর পারিল নুতন সংস্কতিঞ্ঠিহণ করিল । কিন্ত 
যবনগণ যে শুধু আর্ধসংস্কতি আত্মসাৎ করিল তাহা নহে, যবন- 
সংস্কতির সহিত তাহার সংযোগসাঁধনে তাহাকে বিলক্ষণ সম্বন্ধ 
করিল । 

তক্ষশিলার প্রধান বৌদ্ধবিহারর নগরীর উপকণ্ঠে নগর 
সীমানার ঠিক বাহিরৈই। শ্ঠামল বৃক্ষাদিশোভিত একটি ক্ষুত্র 
গিরিকার উপরে বিহার । মধ্যে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, চতুষ্পার্থে 
প্রশস্ত অলিন্দ। এই প্রাঙ্গণ এবং অলিন্দের মধ্যবর্তাঁ স্থানে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, ভিক্ষগণের উপাসনা এবং আবাসগৃহ। 
কারাপ্রকোষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এতই ক্ষুদ্র । প্রাঙ্গণের 
এক পার্থেসুরৃহৎ বিচারশালা । পতিতভিক্ষুর অপরাধের বিচার 
এই স্থানে হইয়া থাকে এবং মহাস্থবির অন্যান্ত ভিক্ষুগণের সহিত 
পরামর্শ করিয়া অপরাধীর দণ্ড বিধান করেন । 

কিন্ত তাই বলিয়া যে ভিক্ষগণ নিরস্তর কঠোর ক্ৃচ্ছ,সাধন 
এবং তপশ্চর্ষায় নিরত থাকিতেন তাহা! মনে করিলে সম্ভবত 
ভূল হইবে । তাহারা বিলাসিতা অথবা দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য 
পূর্ণরূপে বিসর্জন দেন নাই। সঙ্ঘের বৃহৎ পাকশালায় একা- 
হারী ভিক্ষুগণের নিমিত্ত দৈনিক প্রচুর পরিমাণে চর্ব্য, চোষ্য, 
লেহ এবং পেয় বস্ত প্রস্তুত হইত । 

সঙ্মের সর্বাংশ ভরিয়া! অগণিত বুদ্ধ-মুর্তি। একই রূপের 
অসংখ্য বুদ্ধ, একটির সহিত অপরটির কোনো প্রভেদ নাই 
বলিলেও চলে । ভাবলেশহীন ভাক্ষর্য, তবু কোন কোনটি 
দেখিলে বিন্ময়ে মাথা! নত হইয়া! আসে, এতই বৃহৎ. 

শ্রমগগণের বুদ্ধভজনা, কচ্ছ,সাধন এবং উদরপূর্তি নিধিবাদে 
চলিতেছিল। মহাস্থবির বধুগুপ্ডের প্রবল পরাক্রান্ত শাসনে 
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তাহারা সুখে না হউক, শান্তিতে ছিলেন। 
জিনিসটা গৃহীর জঙ্ত, ভিক্ষুর জন্য নহে। 

মহাস্থবির প্রভাতে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া 
এক দিন দেখিলেন, মণ ধর্মপাল এক অপরিচিত যুবকের 
সহিত বাক্যালাপে রত। 

খিহার গৃহীর জন্য নহে । এখানে দিবারাত্র যাহাদের দেখা 
খায়, তাহার! পীতরষ্রিত কৌষেয় বস্ত্রধারী শ্রমণ। কামিনী- 
কাঞ্চন, নগর, গ্রাম, ইহাদের কাহারও সহিত বিহারের কোন 
সন্ধ নাই। 

মহাগ্থবির বিরক্ত হইলেন । কহিলেন, “ধর্মপাল, এ 
আগন্তক কে?” ধর্মপাল চমকিয়! ফিরিয়া দেখিলেন। 
অপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেন, “থের, এ ব্যক্তি কর্মপ্রার্থী।” 

পরুষবচনে মহাস্থবির কহিলেন, “কর্মপ্রার্থী? একি 
রাজঘদ্বার ন! স্বার্থবাহের বিপণি? খলিয়! দাও তক্ষশিলার 
প্লাজসভায় গমন করিতে | ষগ্ডামর্ক চেহারা আছে, সৈম্যদলে কর্ম 
জুটিয়া যাইবে ।” 

মহাস্থবির মিথ্যা বলেন নাই। যুবক দীর্ঘকায়, প্রশত্তবক্ষ 
এবং পেশল দেশুবিশিষ্ট । দেখিতে অতি সুস্রী। গাত্রবর্ণ 
তক্ষশিলার নাগরিকগণের ন্যায় উদ্জ্বল গৌর নহে, শিগ্ধ শ্যাম | 

যুবক কিঞ্চিত বিশ্মিতভাবে মহাস্থবিরের নাঁসিকাকুঞ্ণন 
দ্েখিতেছিল | সৈনিক-বৃত্তির কথা শুনিয়া যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য 
বোধ করিল । ব্যস্তভাবে বলিল, “আর্য, আমি সবল দেহ হইতে 
পারি, কিন্তু অস্ত্রধাঙ্জণের যোগ্যত| নাই । আপনার খিহারে বহু 
পুণ্যাত্া আমণ আছেন, আমি তাহাদের সেবা করিয়া কালযাপন 
করিতে পারিলে রুতার্থ হইব ।” 

মহাস্থবির মু হাস্ত করিয়া বলিলেন, “বুঝিয়াছি, বক্ষে 
সৈনিকোচিত সাহসের অভাব আছে 1” 


আর জুখ 


মুহ্ুতের জন্ত যুবকের ছুই চক্ষু ভ্বলিয়া উঠিল) পরমুহ্ূতে” 


আত্মসন্বরণ করিয়] বণিল, “প্রন্কতই সাহসের অভাব আছে তাত ! 
কিন্ত আমার দেহে বলের অভাব নাই, বিহারের অন্যান্ত ভূত্যগণ 
যে কার্য করিয়! থাকে আমিও তাহাই করিব ।” 

ধর্মপাল মহ বরে বলিলেন, “এ বিহারে ভৃত্য নাই, উপ- 
সম্পদাধিগণ এখানে পরিচারক, পাচক প্রভৃতির কর্ম করে। 
বারিবাহকের কর্ম করে ভিক্ষু শন্ু।” 

যুবক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া! রহিল। ধর্মপাল 
মহাস্থবিরের নিকটে গিয়া তাহার কর্ণে কি যেন বলিলেন, 
ফলে মহাস্থবির ছুই তিন বার শির সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, 
“উত্তম, উহাকে বারিবাহকের কর্মে নিযুক্ত কর । কিন্ত বলিয়া 
দাও, অধিক বেতনের আশা! যেন না রাখে ।” 

বিহারের বারিবাহকের কর্ম নিতান্ত সহজ নহে । নিকট- 
তম প্রশ্রবণ পাহাড়ের পাদদেশে, নগরসীমানার ঠিক বাহিরে । 
দীর্ণদেহ শঙ্কু ভিক্ষুগণের নিমিত্ত বাধিবহন করিয়া কুজদেহ হইয়া 
পড়িয়াছে। 

ধর্মপাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়! যুবককে কর্মে নিযুক্ত করিলেন । 
কিন্তু এই সুপ্রী সবলদেহ আগন্তক যে কেন অকারণে মঠের ভূত্য- 
ঘ্বত্তি অবলম্বন করিতে এত ব্যগ্র তাহা৷ বুঝিয়! উঠিতে পারিলেন না । 

বিহার অধিক-দিনের নহে। কিনুন শতবর্ষ পূর্বে 


অশোকের রাজত্বকালে বিহারের সৃষ্টি, বৌদ্ধধর্মীবলম্বী নৃপতি- 
গণের দাক্ষিণ্যে বিহারের পুষ্টি । রাজদাক্ষিণ্যেক্র যে ন্যুনতা 
নাই তাহা শ্রমণগণের স্বৃতহুপ্ধপুষ্ট শরীর দেখিলে বুঝিতে 
অসুবিধা হয় না। বতমান মহান্থবির বদ্ধুণ্প্ত প্রায় ত্রিংশ বর্ষ 
পূর্বে উপসম্পদাকামী হইয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
পূর্বগামী বহু মহাস্ুবিরের নির্বাণলাভের পর স্বয়ং গত পঞ্চ বংসর 
যাবৎ মহাস্থবিরের পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। দীর্ঘ ত্রিংশ 
বর্ষের ক্ুচ্ছ,সাধনৈর কোন চিহ্ব ভাহার শরীরের কোথাও নাই। 
চিবুক ও স্বন্ধদেশ মেদবাহুল্যে কুংসিত, উ্দরের পরিধি সন্ন্যাসীর 
গায় নহে, সুখজীবী স্ুবর্ণবণিকের স্যায়। অন্তান্ত শ্রমণগণও 
অল্পধিন্তর মহাস্থধিরের মতই । পীতরঞ্জিত বহির্বাস ও যুগ্ডিত 
শীর্ষ ভিন্ন বিলাসী গৃহীর সহিত তাহার্দের কোন প্রভেঘ নাই। 

ছুই দ্রিবস পূর্বের কথা । বৌদ্ধবিহারের অল্প দুরে নগরপ্রাস্তে 
অপরাহ্বকালে একটি তরুণী জল লইতে আসিয়াছিল | রজ্জুবদ্ধ 
কলস কুল হইতে উঠাইবার সময়ে সহসা কৃপসন্লিকটে উপবিষ্ট 
এক যুবক তাহার দৃষ্িপথে পতিত হইল । যুবক বলিষ্ঠদেহ, 
কিন্ত পথশ্রান্ত। 

কৌতুহলী তরুণী প্রথমে কথা কহিল । বলিল, “তুমি কি 
বিদেশী? আগন্তক চমকিয়া চাহিল, পরে ক্রান্তস্বরে কহিল, 
“হী ভদ্রে, আমি বহু দূর দেশ হইতে আসিয়াছি। আমাকে 
কিঞ্রিৎ পানীয় জল দিবে? আমি তৃষ্ণার্ত” 

করুণায় বিগলিত হৃদয়ে তরুণী যুবকের অঞ্জলিতে জল 
ঢালিয়া দিল। আকণপান করিয়া যুবক নিবৃত্ত হইল । 

যুবতী কহিল, “ভদ্র, তুমি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত! আমার গৃহে 
আতিথ্যগ্রহণ করিবে ?” 

যুবক উঠিয়া দাড়াইল। এতক্ষণ যুবতী তাহাকে পথশ্রাস্ত 
সাধারণ দরিদ্র পথিক মনে করিয়াছিল, সে ভুল আর রহিল নাঁ। 

তক্ষশীলা নগরীতে সুপুরুষ যুবক্ষের অভাব নাই। কিন্তু এই 
পতথশ্রান্ত, ক্ষুংপিপাসাত্ও রৌদ্রদপ্ধ আগন্তকের মধ্যে এমন কিছু 
ছিল যাহার ফলে সে সকলের বাহিরে এবং কিঞ্চিৎ উধ্রে। 
শতজনের মধ্যে একত্র থাকিলেও এই শ্ঠামল যুবকটি লোকের 
চক্ষে বিশেষ করিয়া রমণীজাতির চক্ষে, পড়িধেই পড়িবে । 

অস্পক্ষণ হ্াটিয়া! উভয়ে একটি প্রস্তরনিগ্মিত ক্ষুদ্র গৃহত্বারে 
আসিয়া উপস্থিত হইল । গৃহ ক্ষুদ্র, কিন্ত অতি পরিচ্ছন্ন, নগরীর 
অধিকাংশ গৃহ যেমন আপাতদৃষ্টিতে মনুষ্যবাসের অযোগ্য, 
সেরূপ নহে । ভিত্তিগাত্র প্রক্ষ্টিত কমলের চিত্রাঙ্ষিত। গৃহের 
সম্মুথে ও পশ্চাতে উদ্যান। , 

কাষ্ঠগীঠিকায় উপবেশন করিয়! যুবক পরম পরিতৃপ্তির সহিত 
ভোজন করিল। আহারের উপকরণ সামান্য, গোধুমচুর্ণের 
পুরোডাশ, উদ্যানজাত অন্নাদ্যাদির ব্যপ্তন, এবং মধু। কিন্ত 
আগন্ধকের আহার দেখিয়া যুবতীর মনে হইল এরূপ সুখাদ্য 
সে বহুকাল মুখে দেয় নাই। 

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া যুবতী একটি তৈলবর্তিকা প্রজ্থলিত 
করিয়া কক্ষে লইয়! আসিল । কুমারসেন স্বছদীপালোকে এই যেন 
প্রথম গৃহকত্রীকে দেখিল। তাহার মুগ্ধবিশ্মিত দৃষ্টি কয়েক মুহ্রর্ 
তরুধীর যুখমগলে "আবদ্ধ রহিল, শ্বল্লালোকিত কক্ষে তরুণী 
আরক্তমুখ নত করিল । 


কান্তিক ঘবনিকা 


ধন্যবাদ দেওয়ার প্রথা বত'মান যুগের । সেয়ুগে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ পাইত উপক্ৃতের চক্ষে । যুবতী চাহিয়া দেখিল 
যুবকের চক্ষে কৃতজ্ঞতার অভাব নাই। 

এতক্ষণে আগন্তক কথা কহিল । বলিল, “ভদ্রে, তোমার 
নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?” 

“আমার নাম ক্রেসিস্‌।” 

বিশ্মিতকণ্ঠে আগন্তক কহিল, “কি বলিলে, ক্রেসিস্‌ ??: 

স্বছ হাসিয়া যুবতী উত্তর দিল, “হা, ক্রেসিস্‌ আমার পিতা- 
মহপ্রদত্ত নাম । আমার অপর নাম প্রিয়দর্শিকা ।” 

" যুবকের মুখ উজ্দ্ল হইয়া উঠিল, একাস্তভাবে কহিল, 
“প্রিয়দর্শিকা | সুন্দর নাম। কিন্তু আর একটি যে নাম 
বলিলে তাহার অর্থ কি?” 

সলজ্জ ন্মিতমুখে যুবতী খুলিয়া! বলিল । 

সে ইতিহাসে অপূর্বতা আছে। দিথ্বিজয়ী আলেকজাগারের 
যেসকল সেনা প্রত্যাবত্ন করে নাই, তাহাদের মধ্যে এক 
তরুণ সেনানী ছিল, তাহার নাম ডেমেটিয়স। ' ঘন হরিং- 
বনানী শোভিত পর্বতবেষ্টি ত নগরী তক্ষশিলার মোহিনীমায়ায় 
পড়িয়া সেইখানেই বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল । শুধু নগরীর 
মোহে নহে, গান্ধারনিবাসিনী এক নিবিড়কুস্তল! নীলাজনয়ন] 
রমণীর মোহেরও তাহাতে অংশ ছিল। মোট কথা, সে আর 
ফিরিয়া যায় নাই। 

কালে হুম্ব যাবনিক তরবারির সহিত যাধনিক বেশ, বর্ম, 
এমন কি নাম পর্বস্ত পরিবতর্ন করিয়! ডেমেটি।য়স্‌ একাস্তভাবে 
ভারতীয়ে পরিণত হইল । আলেকজাগুারের সেনাদলে যোগ 
দিবার পূর্বে ভাক্ষ্য ছিল তাহার বৃণ্ডি, পুরুষা হুত্রমে ডেমেটি।য়সের 
বংশ সেই বৃত্তিরই চর্চা করিয়া চলিল। বহু দুরের জন্মভূমি 
হেলেন দেশ বহুদূরেই পড়িয়া! রহিল, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির 
সহিত যাবশিক সংস্কৃতির মিলন ঘটিল ; প্রিয়দর্শিকার পিতামহ 
পৌত্রীর ন!ম দিয়াছিল ক্রেসিস্‌। কেন, তাহা! সেই জানে । 

যুবক কহিল, “কিগ্ত ক্রেসিস্‌ অর্থকি? নামের ত একট! 
অর্থ থাকা চাই 1” 

গম্ভীর কণ্ঠে যুবতী বলিল, “দেবী আফেদিতির অপর 
এক নাম ।” 

হতাশকণে যুবক কহিল, “সবই বুঝিলাম ।” 

হাস্ত দমন করিয়] ক্রেসিস্‌ কহিল, “আফ্রোদিতি যবনদের 
প্রেমের দেবী 1” বলিয়াই সহসা যেন কেন আকর্ণ আরক্তিম 
হইয়া উঠিল। প্রসঙ্গ পরিবতনোদ্ধেহ্টে কহিল, “তোমার 
নাম কি?” 


8৫. 1” 
ক্রেসিস্‌ কিছু না বলিয়া অন্তমনস্কভাবে গবাক্ষের বাহিরে 
চাহিয়া রহিল । ক্ষণকাল পরে কুমারসেন প্রশ্ন করিল, “নামটা! 
মনঃপৃত হইল না বুঝি ?” 
পনা, বেশ নাম । কিন্তু ইন্্রগুপ্ত নামটি আরও সুন্দর |” 
অকারণে ইন্দ্রশুপ্তের প্রতি কুমারসেনের হাদয়ে বিতৃষ্ার 
উদ্দয় হইল । শু্ষস্বরে প্রশ্ন করিল, “কে সেই ইন্দ্র গুপ্ত ?” 
বন্ধ ওঠাধরে স্বহৃহান্তের বিছ্যৎ বিকীর্ণ করিয়া ক্রেসিস্‌ 
কছিল, “পার্থকক্ষে আসিয়া! দেখ ।” 


৬৫ 


এই কক্ষটিপপীতর্িত কক্ষ অপেক্ষা কয়েক গুণ বড় ।গৃহ্তল * 
ভরিয়া অসংখ্য প্রস্তর এবং স্বন্ময় মূর্তি। অধিকাংশই রমণী- 
মূর্তি। প্রত্যেকটি মূর্তিই অপূর্বনন্দর | 

আনন্দোচ্ছুসিত কণ্ঠে কুমারসেন কহিল, “চমৎকার ।” 

শিতম়ুখে ক্রেসিস্‌ কহিল, “বেশ সুন্দর, নয়? ইন্্রগুগ্ 
এই সব গড়িয়াছে ।” 

ইন্দ্রগুপ্তের ক্রমাগত উল্লেখে কুমারসেনের মনোভাব তাহার 
প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিতেছিল ন1। কিন্তু সে বিদগ্ধ পুরুষ, রস- 
গ্রহণের শক্তি তাহার আছে, তা সে রস যেই সৃষ্টি করিয়া থাক না 
কেন। কহিল, “ইন্দ্রগুপ্তের শি্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছ' হইতেছে ।” 

বিশ্মিত1 ক্রেসিস্‌ কহিল, “তুমি কি ভাক্ষর্ধ জান ?” 

“বিশেষ কিছু জাি না, তবে বহুদিন আগে মূর্তি গড়িতাম ।” 

উজ্জ্বল নয়নে ক্রেসিস্‌ বলিল, “তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, 
ক্ষণকালের মধ্যেই ইন্দ্রঞ্ুপ্ত ফিরিবে, তাহার সহিত আলাপ 
করিয়া দেখিও |” 

কুমারসেন যেন নিস্পহ কে কহিল, “আর এক দিন। 
রাত্রি অধিক হইতেছে, এই বার যাই । নগরে কোনো পাহু- 
শালায় রাত্রিষাপনের উপায় করিয়া লইতে হইবে ।” 

ছুই একটি শিষ্ঠালাপের পর কুমারসেন বিদায় লইল | জন- 
পূর্ণ পাহ্থশালায় মৎকুণলাঞ্িত শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার 
নিদ্রা আসিল না। তন্্রার ঘোরে কখনও দেখিল হান্তমুখী 
প্রিয়দর্শিকা, কখনও অজ্ঞাতরূপ ইন্দ্রগুপ্ত। লোকটা যেন ছায়ার 
মত প্রিয়দর্শিকার সহিত ঘুরিতেছে । কিন্তুকি কুৎসিত দেখিতে ! 
কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, কেশবিরল মস্তক | সর্ষপতৈলনিষিক্ত একটা 
লগ্ুড় হাতের কাছে পাইলে কুমারসেন তাহার সদ্যবহার 
করিতে পারিত। 

মধ্যরাত্রির দিকে কুমারসেন সত্যই ঘুমাইল। এবারে 
স্বপ্নে আর একজনকে দেখিল, যে গত ছুই বংসর যাবৎ তাহার 
নিদ্রিত জীবনের সাথী, যাহার জন্ত সে এই আর্খাবতে'র এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পলাইয়া আসিয়াছে 

স্ুুর্যোদয়ের পূর্বেই কুমারসেনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সমস্ত 
দিন জনকোলাহলপূর্ণ কর্মব্যস্ত তক্ষশিলায় ঘুরিয়! কায়িক শ্রম 
দ্বারা যংকিঞ্চিং উপার্জনপূর্বক ক্ষুন্িবৃত্তি করিয়া পাস্থশালায় 
ফিরিয়া! আসিল | পুনরায় অর্ধবিনিদ্র রজনী, প্রিয়দর্শিকা, 
কুৎসিতদর্শন ইন্্রগ্প্ত ; এবং শেষ রজনীতে আর একটি নারী, 
যাহাকে সম্পূর্ণন্পে ভুলিতে পারিলে সে তাহার জীবনের 
অংশ দিতে প্রস্তত | 

পরদিন প্রত্যুষে অন্তমনস্কভাবে পদচারণা করিতে করিতে 
কুমারসেন নগরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। দেখিল, সম্মুখে 
একটি নাতিউচ্চ হরিংবৃক্ষরাক্জি শোভিত পর্বতিকা, তাহার 
শিখরদেশে বিহার। কুমারসেন বিহারে উপস্থিত হইল, এবং 
সঞ্ঘের বারিবাহকের কর্মে নিযুক্ত হইল । 

কনিষ্ঠ স্থবির ধর্মপাল মধ্যে মধ্যে পরিশ্রমনিরত কুমার- 
সেনের দিকে তাকাইয়া একটা! কথা! না ভাবিয়া পারেন নাই। 
এ যুবকের দেহ তৃত্যের দেহ নহে । মুক্ত তরবারি হস্তে স্বত্যু- 
সঙ্কুল রণক্ষেত্রে বর্মাবৃত বক্ষে শক্রুকুল নিধন করিবার জন্ভ যেন 
এ দেহের স্টি। 


১৬ 


গ্রবানী .. 


১৩৫১ 





কিন্তু এ ত কুমারসেন প্রশ্রবণ হইতে বারি আহরণপূর্বক পূর্ণ 
কলস স্বন্ধে লইয়! ধীরে ধীরে পর্বতগাত্রে আরোহণ করিতেছে । 
কিন্ত ক্লান্তির চিহ্মমাত্র কোথাও নাই। হইতে 
অপরাহ্ণ পর্যস্ত অমাহ্ধিক পরিশ্রম করিয়া! তাহার অবকাশ। এই 
কি দীর্ঘ সমুন্নতদেহ যোস্ধরূপ পুরুষের কাজ ? শঙ্গুকে এ কার্ধে 
মানাইত ভালো! । বারিবহন করিবার মত দৈহিক শক্তির তাহার 
অভাব আছে, কিন্ত সে যেন আজন্মভৃত্য | পুব্রের কার্য করিবার 
জন্যই যেন তাহার জন্ম। 

ধর্মপাপ দীর্ঘশ্বাস ফেপিলেন। কুমারসেন ত নিজেই স্বীকার 
করিয়াছে সে বিপদ্‌ভীরু, সৈনিকদলে প্রবেশের মত বীর্য তাহার 
নাই! কি হইবে এ সব ভাবিয়া | 

কুমারসেনের সঙ্বে আগমন আকশ্মিক নহে । নাগরিক 
জীবনে বীতরাগ হওয়ার কারণ তাহার যথেষ্ট ছিল। শ্রমণ- 
সঙ্ঘে অখণ্ড শাস্তি, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিরক্তিকর কোলাহল 
সেখানে নাই। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ তাহার পক্ষে কঠিন 
নহে । কাঞ্চনদ্রব্যটি মুদ্রায় পরিণত হইলে দেখিতে কিরূপ হয় 
তাহাও প্রায় সে ভুলিতে বসিয়াছে। আর কামিনী ? অকারণে 
পথপ্রান্ত হইতে একটি শুষ্ক বৃক্ষশীথা তুলিয়! লইয়া ছুই খণ্ডে 
ভাঙিয়া কুমারসেন দূরে নিক্ষেপ করিল । যদিচ নারীজাতির 
সহিত বৃক্ষশাখাটির বিন্দুমাত্রও আকারসাদৃষ্ঠ ছিল না। 

পঞ্চাহকাল কুমারসেন বারিবহন করিয়াছে । অপরাহ্ছে 
অবকাশ পাইয়াছে কিন্তু সঙ্ঘ ত্যাগ করে নাই। আজই প্রথম 
অন্যমনক্ষভাঁবে চলিতে চলিতে পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত 
হইল। 

মানুষের পদঘ্বয় সব সময়ে মন্তিষঘ্বারা পরিচালিত হয় না। 
হাদয় অনেক সময়েই মস্তিষ্ষনিরপেক্ষ ভাবে অঙ্পপ্রত্যঙ্গের 
সঞ্চালন-কার্য সমাধা করে । ফলে কিছুক্ষণ পথ চলিয়া সহস] 
কুমারসেন দেখিল প্রস্তরনিমিত একটি ক্ষুপ্র গৃহের সম্মুখে আসিয়া 
ধাড়াইয়াছে। যেন অনেকট] অনিচ্ছাসত্বেই কুমারসেন রুদ্বদবারে 
করাঘাত করিল। 

দ্বার উন্মোচন করিয়া যে যুবক বাহিরে আসিয়া দাড়াইল, 
তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতির অধিক নহে । মর্মর প্রত্তরের স্ভায় 
শুত্র বর্ণ, স্বর্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশদাম আক্ষন্ধবিলশ্থিত। এ রূপ 
কুমারসেন পূর্বে কখনও দেখে নাই। 

অপরিচিত যুবক তাহার প্রতি শ্মিতহাস্যে চাহিয়া কহিল, 
“তুমিই কুমারসেন, না৷ ?” 

বিস্মিত কণ্ঠে কুমারসেন কহিল, “হা! । কিন্তু তুমি কে?” 

“আমার নাম ইন্্গুপ্ত।” ৃ্‌ 

ক্ষণিকের জন্ত কুমারসেন স্তত্তিত হইয়া! দীড়াইয়া রহিল। 
এই ইন্দরুপ্ত | তাহার ছুঃস্বপ্রদৃষ্ট কেশবিরল, ক্কষ্ণবর্ণ, খর্বকায় 
ইন্্রপ্প্তের সহিত ইহার সাদৃশ্ঠ কোথায়? এযে কনদর্পদর্পাপ- 
হারী রূপ! 

ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, “ভিতরে আসিবে না ?” 

যন্ত্রচাপিতের মত কুমারসেন কক্ষাভ্যস্তরে প্রবেশ করিল। 

কেন সে এথানে আসিয়াছিল তাহা! সেজানে। সপ্তাহ- 


কাল পূর্বে দৃষ্ঠা রূপসী ক্রেসিসের আর একবার দর্শনলাভা- 
কাক্ষায়। কিন্তু সে ত রমণীদ্বেষী উপসম্পদাকামী, এই রূপবান্‌ 
যুবকের প্রতি তাহার অকারণ ঈর্ধার উদয় হইল কেন? 

ক্রেসিস্‌ নিকটেই ছিল। হান্তোজ্দল মুখে কহিল, “ইন্দরগপ্ত, 
এই তোমার নবলন্ধ শিষ্য |” 

দিবালোকে সুস্থ দেহে কুমারসেন এই প্রথম ক্রেসিস্‌্কে 
দেখিল। 

বয়স তাহার অনধিক সপ্তদশ । গৌরী, মেঘকুস্তল1, কুরঙ্ন- 
নয়না। পীবর বক্ষ শ্বেতকঞ্চুকীতে অতিপিনদ্ধ, কটিতটে শুভ্র 
কার্পাসাংশুক | অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, কর্ণে হেমকুগল, 
বাহুতে হেমকস্কণ । কবরীমুস্ত কেশ আশ্রোণীবিলঘ্থিত কয়েকটি 
চরণকৃস্তল ললাট ও ক্বন্ধদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। 

এরূপ যেন মতেরি নহে । কোন্‌ বিধাত! কি উপকরণে 
এই তরুণীকে গঠিত করিয়াছিলেন? কোন্‌ নৃত্যতাল-বিস্বৃতা 
শাপত্রষ্ঠ অপ্দর! এই যবনী তরুণ প্রিয়দর্শিকা ? 

রমণী-জাঁতি সম্বন্ধে কুমারসেন অজ্ঞ নহে । যদি অজ্ঞ হইত, 
তাহা হইলে আর্ধাবতের পূর্বপ্রানস্ত হইতে গান্ধারে আসিবায় 
কোন কারণ থাকিত না। পাটলিপুত্র নগরে মদিরেক্ষণ], মরাল 
গামিনী সুন্দরী সে বু দেখিয়াছে, কিন্তু এমন রূপ দেখে নাই। এ 
যেন হ্বলস্ত বহিশিখা, ক্ষুদ্র পুরুষ তাহার সগ্নিকটে আসিলে 
পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে ! 

একাস্তৃষ্টিতে কুমারসেন প্রিয়দশিকার দিকে চাহিয়াছিল। 
সহসা তরুণীর গৌর আননে আরক্ত মেঘের ছায়া পড়িতেই 
তাহার চমক ভাঙিল। ছিছি, একি করিতেছে সে? এই 
পীবরবক্ষা, ক্ষীণমধ্যা, পৃথুজঘনা, অশোকরক্তকরতল! যুবতী 
তাহার কে? সে সংসারবিরাগী রমণীঘ্বেষী কুমারসেন, সে 
বিহারবাসী নির্বাণকামী শ্রমণগণের বারিবাহক ভৃত্য, কালে 
্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বহির্জগতের সহিত স্ধন্ধ লুপ্ত করিবে,__ 
সে এমন বপলোলুপ হানচরিত্র শ্রেঠিপুত্রের সভায় আচরণ 
করিতেছে কেন ? 

অন্বাচ্ছন্দ্য দমন করিয়া কুমীরসেন কহিল, “ইন্তরগুপ্ত, 
তোমার নির্মিত মূ্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমাকে 
শিল্তরূপে গ্রহণ করিবে ?” 

শ্িতমুখে ইন্ত্রগুপ্ত কহিল, “করিব বই কি? তোমার শিল্প- 
শিক্ষার বাসনার কথা আমি আমার ভগিনীর নিকট পূর্বেই 
শুনিয়াছি।” 

হতভম্ব কুমারসেন কহিল, “তোমার ভগিনী ? কে, প্রিয়- 
দ্শিকা ?” ৃ্‌ 

বিশ্মিতভাবে ইন্ত্রগুপ্ত কহিল, “তাহা ব্যতীত আবার কে? 
আমাদের উভয়ের মধ্যে সাদৃষ্ঠ লক্ষ্য কর নাই ?”, 

নির্বাক কুমারসেন উভয়ের মুখের দিকে চাহিল। কোনই 
সন্দেহ নাই। চক্ষু ও কেশের বর্ণ ব্যতীত উভয়ের মুখাবয়বের 
গঠনে কোনই পার্থক্য নাই। সেই তুষারশুত্র বর্ণ, আকর্ণ- 
বিস্তৃত চক্ষু, খভু নাসিক । 

ক্রমশঃ 
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পশ্চিম যুক্তরাষ্ঠরে নবনির্শিত প্রকাণ্ড কলর়ডে' 
এবং এই স্থান হইতে নিকটবর্তী 


বাধ। ইহা উষর-ভূমিকে উর্ধবরা করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে 
শহরগচলিতে বৈছ্বাতিক শি 


শত সরবরাহ করা হইবে 


পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের সদ্যনির্শমিত 


বাধের আোত্ঘারসমূহের ভিতর দিয়া প্রবহমান 


তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও সাইক্লোট্রন 


শ্রীজিতেন্ত্রচন্্র মুখোপাধ্যায় 


বিজ্ঞানীর চিরস্তন সাধন! প্রক্কৃতিকে পরাভূত করা । এই 
সাধনার অন্ততম অঙ্ক হিসাবেই প্রকৃতিলন্ধ ভ্রব্যসম্ভারের 
অনেকানেক ক্রিনিসকে মানুষ কৃত্রিম পদ্ধতিতে বা মাল-মসলায় 
উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । একান্ত ভাবে প্রক্কতির 
দানের বা খেয়ালের উপর নির্ভরশীল হইয়া নিত্য প্রকৃতির 
মুখাপেক্ষী হইতে ইস্ুক নহে বপিয়! বিজ্ঞানী প্রক্কৃতির কার্যধারা 
অনুসরণে ক্ৃত্তিম উপায়ে রেশম, পশম, রবার, পেট্রোল, রজন, 
হীরা, মুক্তা প্রভৃতি বহুবিধ জড় পদ্দার্থ উৎপন্ন করিতেছে । শুধু 
তাই নয় পৃথিবী ভরিয়া নিয়ত যে প্রাণলীলা চপিতেছে 
সেখানেও অষ্টার আদি ও অকৃত্রিম ব্যবস্থা আর টিকিতেছে ন1 ; 
কারণ কৃত্রিম প্রজনন, কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ্যা বা কুমারীর স্তনে 
ছুপ্ধ-সঞ্চার-ব্যবস্থা, বীজবিহীন ফল উৎপাদন প্রভৃতি আজ 
মানুষের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে । বিংশ শতকীয় বিজ্ঞানী তাপস 
বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয় স্বর্গের মতই কৃত্রিম উপাদানে জগং সৃষ্টি 
করিবার উন্ধাম আনন্দে মত্ত রহিয়াছে । এই চিস্তাধারা অন্যতম 
ফল লাভ করিয়াছে কৃত্রিম তেজস্রিয় পদার্থ স্থপ্টিতে এবং এই 
সাফল্যে প্রকৃতির স্জ্জন-রহস্তের নিগু়তম তত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে 

১৮৯৬ শ্বীষ্টাব্ধে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকেরেল আবিষ্কার 
করেন যেআ্ালোকরগ্রির প্রভাবে ফোটো-প্লেটে যে রাসায়নিক 
ঞ্রিয়। ঘটে, যুরেনিয়াম নামক খনিঞ্জ পদার্কে ফোটো-প্লেটের 
সন্িকটে রাখিলেও তেমনি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ১৮৯৮ 
খবষ্ঠানসে মাদাম কুরী ঘোষণা করেন যে পিচব্রেী নামক 
খশিজ প্রস্তরে যুরেশিয়ামের অনুরূপ আরও একটি পদার্থ আছে 
এবং পাচ বংসর পরে কুর্দী দম্পতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আট 
টন পিচব্রেপ্তী হইতে মাত্র এক গ্রাম পরিমাণ রেডিয়াম নামে 
অভিহিত মৌলিক পদার্থ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন এবং দেখা 
গেল র্লেডিয়ামও ফুরেনিয়ামের মতই গুণসম্পন্ন বরং আরও বেশী 
তেজক্কিয়। ইতিমধ্যে রাদারফোর্ড প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, 
এই জাতীয় তেজক্তিয় পদার্থ হইতে গামা-রশ্মি নামক এক 
প্রকার রশ্মি নির্গত হয় যাহ এক্স-রশ্মি হইতেও বেশী ক্ষমতাপন্ব 
এবং ৩০ সেষ্টিমিটার পুরু লৌহকেও অনায়াসে ভেদ করিয়া 
যাইতে পারে। এতত্ব্যতীত ইহা হইতে আলফা! ও বিটা রশ্সি 
বপিয়া! অভিহিত ছুই প্রকার কর্মিক! বহির্গত হয়, যাহারা যথা- 
ক্রমে পঞ্জিটিভ ও নেগেটিভ তড়িংগ্রস্ত-ও অমিতবেগযুক্ত | 
যুরেনিয়াম বা রেডিয়ামের তেজক্ত্রিয়তা বা উপরোক্ত বিশিষ্ট 
ধর্মের রহন্ত পরমাণুর গঠনবৈচিত্র্যে নিহিত রহিয়াছে । 

পৃথিবীতে সর্ব সমেত ষে ৯২টি মৌপিক পদার্থ আছে উহা- 
দের উপাদান মোটামুটি তিন রকম-_ইলেকট্রন, প্রোটন ও 
নিউট্রন । ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত । ইহাকে তড়িদণু 
বলা চলে, কারণ ইহাদের চলাচলের ফলেই সংবাহর তারে 
তড়িতপ্রবাহ চলে। প্রোটন পঞ্জিটিভ তড়িংগ্রন্ত কিন্ত ইলেক- 
ইন অপেক্ষা অনেক বড় ও ভারী। প্রোটনের তুলনায় ইলেক- 


একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সশ্মিলনে নিউট্রনের জন্ম, 
তাই নিউট্রন তড়িৎবিহীন ও প্রায় প্রো্টনের সমান ভরযুক্ত | 
নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিলে প্রোটনে পরিণত হয়। এই 
তিন প্রকার মৌপিক কণিকা! বিভিন্ন সংখ্যায় ও অনুপাতে 
সশ্মিপিত হুইয়া বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু গঠন করে। 
বোহর-রাদারফোর্ড কৃত পরিকল্পনাহ্ুসারে পদার্থের পরমাণুর 
উপাদানগুলি ছুই ভাগে রহিয়াছে। সৌর জগতের কেন্ত্রে 
যেমন প্রচগুকায় সুর্যের অবস্থিতি, পরমাণুর কেন্দ্রেও তেমনি 
ভাগনী কণিক] প্রোটন ও নিউট্রনের সমাবেশ । গ্রহ্বর্গের মত 
ইলেকট্রনগ্ডণি কেন্দ্র হইতে অনেকটা দুরে থাকিয়া এক বা 
ততোধিক কক্ষে কেন্দ্রকে পরিভ্রমণ করিতেছে । কেন্দ্রে যে 
কয়েকটি প্রোটন থাকিবে কেন্দ্রের বাহিরেও সেই কয়েকটি 
ঘু্যমান ইলেকট্রন থাকিবে । একটা গোটা .পরমাণুতে প্রোটন 
ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, কাজেই পরমাণুর কোন তড়িৎ- 
আধান নাই ক্ষিন্ত সকল পরমাণুকেন্ত্রকই কমবেশী পরিমাণে 
পঞ্জিটিভ তড়িৎযুক্ত। কোন পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনের ছুই- 
একটি বিমুক্ত হুইয়| গেলে পরমাণু পঞ্জিটিভ তড়িংগ্রত্ত হয়, পক্ষা- 
স্তরে কোন পরমাণুতে আলগ! ইলেকট্রন যুক্ত হইলে উহার তড়িৎ 
আধান হয় নেগেটিভ । পরমাণুর ভরের সবটুকু কেন্ত্র-ঘটিত। 
সর্বাপেক্ষা হালকা পদার্থ হাইড্রোজেন, উহার গঠন-উপাদানও 
ধুব সাদাপিধা__একটি মাত্র প্রোটন রহিয়াছে কেন্দ্রে__বাহিরে 
একটি ইলেকট্রন । পরবর্তা গুরুতর পদার্থ হিলিয়াম । ইহার 
কেন্দ্রে ছুইটি প্রোটন ও হুইটি নিউট্রন, বহিঃস্থ ইলেকট্রন ছুইটি 
মাত্র । হিপিয়াম পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা চার গুণ 
ভারী? কারণ ভরযুক্ত কণিকা ইহাতে চারটি । কেন্দ্রের প্রোটন ও 
নিউট্রনের সমবেত সংখ্যা দ্বারা পরমাণুর ভর সংখ্যা নিণীতি 
হয় এবং বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যাই পদার্থের পারমাণবিক 
সংখ্যা এবং ইহাই পদার্থের স্ব-স্ব গুণ ও ধর্মের জন্য দায়ী। 
হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ভিন্নধর্মী, কারণ হাইড্রোজেনের 
পরমাণুতে বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যা এক ও হিপিয়ামে ইহাদের 
সংখ্যা ছুই। দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলা যাইতে পারে, পারদ ও স্বর্ণের 
ধর্মের প্রভেদেরও কারণ অন্থরূপ। পারদের পরমাণুতে বহিঃস্থ 
ইলেকট্রন ৮০টি ও স্বর্ণের পরমাণুতে ৭৯টি । পারদের পরমাণুর 
বহিঃপ্রদেশ হইতে একটি ইলেকট্রন বিমুক্ত করিয়া দিলে স্বর্ণ পাওয়া 
যায় না, কারণ বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলি পদার্থের দ্ব স্ব গুণ ও ধমের 
হেতু হইলেও উহারা স্বাধীন নহে, কেন্দ্রের প্রোটন সংখ্যা যত- 
ক্ষণ স্থির থাকিবে ততক্ষণ পদার্থের ধর্ম অটুট থাকিবে । বহিঃস্থ 
ইলেকট্রন গুলির ওলটপালট বা কক্ষ হইতে কক্ষাস্তর গমনে 
পদার্থের নান] গুণ প্রকটিত হয়, কিন্ত যতক্ষণ কেন্দ্রের প্রোটন 
সংখ্যা অপরিবতিতত থাকে ততক্ষণ পদাখের রূপান্তর সম্ভব নহে। 
নানা প্রক্রিয়ায় পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলিকে বিচলিত বা 
বিমুক্ত কর। যায় কিন্ত কেন্দ্রীন প্রোটন-নিউট্রনগুপিকে স্থান- 
চ্যুত কর! খুব সহজসাধ্য নয়। পদার্থের সাধারণ গুণাবলী 


ইন কার্যত তরশুন্ত । নিউট্রন সম্পূর্ণরূপে মৌপিক কণিকা নহে। বহিঃস্থ ইলেকট্রনের কার্ধ্যকারিতার ফল, কিন্ত রেডিয়াম 


৫ 


১৮ 


প্রবালী 


১৩৫১ 





জাতীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য ব! তেজস্তিয়তার কারণ রহিয়াছে 
পরমাণুকেন্দ্রকে | ফ্কুরেনিয়াম সর্বাপেক্ষা ভারী পদার্থ, উহার 
কেন্দ্রে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন আছে। কেন্দ্রকের 
গণ্তীতে প্রচণ্ড শক্তির ক্ষেত্র রহিয়াছে__তাহারই বলে প্রোটন 
ও নিউট্রনেরা একত্রিত থাকে-__যদিও সমধর্মী প্রোটনগুলির 
স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী পরম্পরকে বিকর্ষণ করাই উচিত। 
কেন্জীন আকর্ধণ-শক্তির মূল কথা আজও রহস্তারৃত। কিন্ত 
দেখ! যায় কেন্দ্রে অধিকসংখ্যক প্রোটন একত্রিত হইলে উহার! 
স্থায়ী হইয়া থাকিতে চাহে না। ক্রমান্বয়ে একটি একটি বেশী 
প্রোটন লইয়! ১২,৩১৪ করিয়! ৯২টি পর্যস্ত প্রোটনে গঠিত ৯২টি 
পদার্থ আছে কিন্ত ৯২টির বেশীসংখ্যক প্রোটনে তৈয়ারী কোন 
কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং৮৪টি বা ততোধিক প্রোটন- 
বিশিষ্ট কেন্দ্রকে ভাঙন লাগিয়াই আছে, তাই কেন্দ্রক হইতে 
গ্বতই নিয়মিতরূপে কতকগুলি প্রোটন বা নিউট্রনবিমুক্ত ইলেক- 
ট্রন বহির্গত হইয়া আসে। পরমাণুকেন্দ্রকের এই স্বাভাবিক 
ভাঙনই রেডিয়ামের তেজক্ষিয়তার হেতু । কেন্ত্রীন প্রোটন ও 
ইলেকট্রনগুলি প্রচণ্ড শক্তিবলে একত্রিত থাকে তাই বিমুক্ত 
হইবার সময়ে উহার অমিতবেগশালী হয় এবং তড়িংগ্রস্ত 
কণিকার এই বেগশক্তিই রেডিয়ামকে তেজদ্রিয় করিয়া! তুলে। 
রেডিয়ামের কেন্্রক হইতে ছুই রকম কণিকা বহির্গত হইতেছে । 
বিটা-কণিকা অতিবেগযুক্ত একক ইলেকট্রন ও আল্ফাঁ-কণিকায় 
থাকে ছুইটি প্রোটন ও ছুইটি নিউট্টন_-ইহার! শক্রিপ্রাপ্ত হিলি- 
য্াম-কেন্দ্রক । কেন্দ্রকের এইরূপ প্রোটন-সম্পদ্দ হ্রাসের ফলে 
রেডিয়াম পরমাণু ভাঙিয়া অন্ত পদার্থ তৈয়ারী হইয়া থাকে। 
ফুরেনিয়াম প্রমুখ তেজক্িয় পদার্থগুলি স্তরে স্তরে ভাড়িয়া নুতন 
নুতন পদার্থে রূপাস্তরিত হইয়া অবশেষে সীশায় পরিণত 
হইতেছে । পরমাণুকেন্ত্রকের ভঙ্ষপ্রবণতাই রেডিয়ামকে 
আভিজাত্য প্রদান করিয়াছে । 
পরমাণুকেন্দ্রকের গঠন বিষয়ে লক্ষ্য করিলে অনেক জটিল 
পরমাণুর সন্ধান পাওয়া! যায়। পূর্বেই কধিত হইয়াছে, পদার্থের 
ত্ব স্ব ধম্ণনির্ভর করে কেন্দ্রকের প্রোটন সংখ্যার উপর কিন্ত 
পরমাণুর ভর কেন্দ্রকের প্রোটন নিউট্রনের সমষ্টি অগ্ুযায়ী হইয়া 
থাকে । সাধারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকে একটি প্রোটন 
থাকে। যদি ইঙাতে একটি নিউট্রন জুড়িয়া দেওয়া যায় তাহা 
হইলে যে কেন্দ্রক তৈয়ারী হয় উহার ধর্ম হাইড্রোজেন হইতে 
অভিন্ন হইবে যদিও উহ্হার ভর সংখ্যা হইবে ছুই। এই প্রকার 
একটি প্রোটনের সঙ্গে দুইটি বা তিনটি নিউট্রন জুড়িয়া দিলেও 
কেন্ত্রকের ভর বৃদ্ধি পায় কিন্তু উহার ধর্ম বদলায় না যদি উহাতে 
একটি প্রোটনের বেশী না থাকে । এইরূপ সমধর্মী অথচ বিভিন্ন 
ভরবিশিষ্ট পরমাণুর নাম “আইসোটোপ'। দেখা যাইতেছে 
কেন্ত্রকে ইচ্ছামত নিউট্রন জুড়িয়া কোন পদার্থের পরমাণুর ভর- 
বৃদ্ধি করা বা আইসোটোপ তৈয়ারী করা সম্ভব কিন্তু কার্যত 
দেখা যায় কেন্্রীন আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটিত ব্যাপারের জন্ত যে 
কোন সংখ্যক প্রোটন-নিউট্রনের সমবায়ে ঘটিত কেন্ত্রকের 
অস্তিত্ব সম্ভব নহে। স্বাভাবিকভাবে হাইড্রোজেনের ছুই রকম 
পরমাপুপাওয়া যায়, হালক' হাইড্রোজেন ও ভারী হাইড্রোজেন । 
শেষোক্ত কেন্ত্রকে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন-_উহার ভর 


সংখ্যা ২__ ইহার নাম ডয়টেরন। লেবরেটরীতে একটি প্রোটন ও 
ছইটি প্রোটনে নির্মিত তিন ভরসংখ্যা-বিশিষ্ট হাইড্রোজেন 
কেন্ত্রকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহার নিউট্রন স্বতই 
একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে। এই কেন্দ্রক হইতে ইলেকট্রন 
নির্গত হইলে কেন্দ্রে থাকে ছুইটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন এবং 
ছইটি প্রোটনে কেন্দ্রক গঠিত বলিয়া ইহা তিন ভরসংখ্যাবিশিষ্ট 
হিলিয়াম কেন্দ্রক। এইরূপে প্রোটন সংযোগ বা ইলেকট্রন 
বিমুক্তির দ্বার এক পদার্থ অন্ত পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারে । 

পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনকে নান! প্রকার সহজ প্রক্রিয়া 
লব্ধ শক্তিপ্রয়োগে বিচলিত বা বিমুক্ত করা স্স্তব। তাপ 
প্রধান করিয়া, আলোক সম্পাত ঘ্বার| বা রাসায়নিক শক্তির 
সাহায্যে এই সকল ইলেকট্রনের নান] প্রকার ওলটপালট 
ঘটাইয়া অথব| কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পাঠাইয়া পদার্থের বিভিন্ন 
গণের অভিব্যক্তি সম্ভব । এমন কি বহিঃগ্ু ইলেকট্রনকে অনেক 
ক্ষেত্রে পরমাণুকেন্দ্র হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করাও যাইতে 
পারে। কোন ধাতব তারকে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে 
ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই ইলেকট্রনকে বেগযুক্ত করিয়া 
পরমাণুকে আঘাত করিলে অনেক সময় বহিঃস্থ সকল ইলেকট্রন 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও কেন্দ্রকটি অবশিষ্ট থাকে । হাল্কা ও 
ভারী হাইডোজেনের পরমাণুকে এবন্রকারে ইলেকট্রন-বিয়ুক্ত, 
করিয়। দ্রিলে পাওয়া! যাইবে যথাক্রমে প্রোটন ও ডয়টেরন এবং 
হিলিয়াম পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেক্রনদ্বয়কে বিদুরিত করিলে 
পাওয়া যায় আল্ফাঁঁকণিকাঁ। কিন্তু কেন্দ্রকের কোন পরি- 
বতণ্ন ঘটান এতাবংকাল অসাধ্যই ছিল। কেন্দ্রকে বিভিন্ন 
অংশের আকর্ষণ এত প্রবল যে, সেই বন্ধন ছিন্ন করা মোটে সহজ 
নয়। কেন্দ্রকের শক্তি-প্রাচীর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করা সচরাচর কোন কণিকার পক্ষে সম্ভব নহে । তেজক্রিয় 
পদার্থ হইতে নির্গত আলফা ও কণিকা অমিত বেগশালী বপিয়া 
কখনও কখনও কেন্দ্রকে প্রবেশ করিয়! সেখানে খানিকটা 
ওলটপালট ঘটাইয়াছে। কিন্তু আল্ফা কণিক1 পঞ্জিটিভ 
তড়িংগ্রপ্ত বলিয়া কেন্দ্রকের পঞ্জিটিভ তড়িং আধান 
স্বভাবতই উহাকে বিকর্ণ করে। অতি-মাত্রীয় বেগযুক্ত 
না হইলে উহার পক্ষে কেন্দ্রকের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব 
নয়। রেডিয়াম-সি হইতে যে আলফা-কণিকাগুলি নির্গত 
হয় উহ্ারাই সবচেয়ে বেশী বেগযুক্ত। উহাদের সাহায্যে 
রাঘাব্নফোর্ড কয়েকটি হালকা কেন্ত্রকের পরিবর্তন ঘটাইয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাহার পরীক্ষালন্ধ ফলে বিজ্ঞানীর হুরাকাজ্জ! 
বাড়াইল মাত্র, কোন কার্ধকরী ফল তাহাতে পাওয়া গেল এ 
কথা বলা যায় না-_-কারণ রেডিয়াম একান্ত হুর্লভ পদার্থ, 
পরমাণু ভাঙিবার অগ্র হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার সম্ভব নহে। 
১৯৩২ শ্রীষ্টাবে বোথে ও বেকার বেরিলিয়ামের সঙ্গে তেজক্রিয় 
পোলোনিয়ম রাখিয়! দেখিলেন, বেরিলিয়ামের কেন্্রক ভাঙিয়! 
অতি বেগযুক্ত নিউট্রন বাহির হুইয়া আপিল । নিউট্রন আবিষ্কা- 
রের পর কেন্ত্রক ভাঙিবার নুতন অন্ত্র পাওয়া গেল। নিউট্রন 
তড়িংবিহীন, সুতরাং বহিঃস্থ ইলেকট্রন বা কেন্দ্রীন প্রোটন 
কেহই উহাকে প্রতিরোধ করে না, তাই নিউট্রন অনায়াসে 
পরমাণুকেন্্রক তেদ করিয়া বাহির হইয়া! আসিতে পারে এবং 


কার্তিক 
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এই জন্তই আল্ফা-কপিকা! যেখানে “০১ সেন্টিমিটারের বেশী 
আলুমিনিয়াম বা পাতলা এক খণ্ড কাগজ ভেদ করিয়া! যাইতে 
পারে না সেখানে নিউট্রন সীসার মত ভারী পদার্থেরও কয়েক 
মিটার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে-কোন কিছুতেই 
ইহাকে আটকাইতে পারে নাঁ। নিউট্রনের সর্বত্র অবাধ গতি । 
পদার্থের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দৈবাৎ কোন কেন্দ্রকের 
সঙ্গে সংঘর্ষ হইলে কেন্দ্রকের পরিবত্ন অর্থাৎ পদার্থের 
রূপাস্তর ঘটাইতে পারে । আঁল্ফাঁকণিকার চেয়ে এই ব্যাপারে 
নিউটন বেশী কার্ধকরী হইলেও এই আবিষ্ষারেও বিশেষ সুবিধা 
হইল না। কারণ আল্ফাঁকণিক! তেজক্ষিয় পদার্থ হইতে 
স্বতই নির্গত হয় কিন্ত স্বাভাবিক কোন উপায়েই নিউট্রন 
পাওয়া যায় না-_কেবল মাত্র তেজক্ষ্িয় পদার্থের সাহায্যে 
কেন্দ্রকের বিভাজনেই নিউট্রন-মোচন সম্ভব এবং আঘাতকারী 
কণিকা! যত বেশী বেগযুক্ত হইবে নিউট্রন তত সহজলভ্য হইবে । 
তবেই দেখা যাইতেছে আল্ফা-কণিকার মত অতিবেগযুক্ত 
কণিকা-স্থষ্টিই কেন্্রক ভািবার একমাত্র উপায় । লরেন্স স্বীয় 
উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রন যন্ত্রে এইরূপ কণিক1 উৎপাঁদন সম্ভব 
করিয়া! বিজ্ঞ।ন-জগতে যুগাস্তর আনয়ন করিয়াছেন । কেন্্রককে 
আঘাত করিবার জন্ত আমরা কয়েক প্রকার কণিকা পাইতেছি 
_ প্রোটন, আল্ফাকণিক1 ও ডয়টেরন। সাইক্রোট্রন যন্ত্রে 
কার্য এই কণিকাগুণিকে অমিতবেগশালী করিয়! দেওয়া । 
কোন তড়িংকোষের ছুই মেরু পরম্পর বিচ্ছিন্ন দুইটি ধাতব 
প্লেটে সংযুক্ত কখিলে এ&ঁ প্লেটদ্বয়ের মধ্যবর্তাঁ স্থানে তড়িৎক্ষেত্র 
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উৎপন্ন হয়। তড়িংকোষের তড়িংবিভব অনুযায়ী ক্ষেত্রের 
শক্তি বৃদ্ধি পায়। তড়িংগ্রস্ত কোন কণিকাকে এইরূপ তড়িং- 
ক্ষেত্রে আনিয়া! ফেলিলে উহা একটি প্লেটের দিকে আকষ্ট হইয়া 


বেগপ্রাপ্ত হয়। এই বেগের পরিমাণ নির্ভর করে কণিকার তড়িং- 


আধান ও প্লেটের তড়িং-বিতবের উপর | এই প্রকাঁরে বেগ- 
প্রাপ্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে কোন পরমাণুর সংঘর্ষ হইলে সেখান- 







তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও সাইক্োট্রন ১৯ 
কার বহিঃস্থ ইলেকট্রন-সমাবেশের পরিবতণন ঘটিতে পারে। 


২৫ ডোণ্ট-বিভবযুক্ত ক্ষেত্রের প্রভাবে বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনকে 
বলা হয় ২'৫ ভোপ্ট-ইলেকট্রন__ইহা! সোডিয়ম পরমাণুর বহিঃস্থ 
ইলেকট্রনগুলির কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রেরণ করিয়া আলোক- 
রশ্মির জন্ম দিতে পারে। পারদবাম্প হইতে আলট্রী-ভায়লেট 
রশ্মি পাইতে হইলে পারদের পরমাগুতে ১০-ভোণ্ট-ইলেকট্রনের 
আঘাত প্রয়োজন । এক্স-রশ্মি উৎপন্ন করিবার জন্ত ২০০০০- 
ভোস্ট ইলেকট্রন দ্বার] কোন ধাতব পদার্থের পরমাণুকে আঘাত 
করিতে হইবে । এই ক্ষেত্রে পরমাণুকেন্দ্রকের কাছাকাছি 
কক্ষপ্থিত ইলেকট্রন বিচলিত হয়। মোটের উপর আঘাতকারী 
ইলেকট্রনের ভোপ্ট-সম্পদ যত বেশী হইবে উহার পরমাণুর তত 
অস্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবে । কিন্তু এত শক্তিধর ইলেক- 
ট্রনেরাও কেন্দ্রকে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণ 
সেলে আমরা ২-৩ ভোণ্ট তড়িং-বিভব পাইয়া থাকি। 
ডায়নামো হইতে আলো! জ্বালিবার বা পাখা চালাইবার জন্য যে 
তড়িৎ উৎপন্ন হয় তাহার বিভব ১১০-২২০ ভোণ্ট । আবেশ- 
কুগুলী হইতে প্রাপ্ত এক্স-রশ্মির জন্য ব্যবহৃত তড়িতের বিভব 
২০০০০ ভোন্ট হইতে পারে। পরমাণু-কেন্দ্রকে বিশৃঙ্খলা 
ঘটাইবার জন্য লক্ষ বা কোটি ভোপ্টের কণিক দরকার । কিন্ত 
সোজাস্থজি কোটি ভোণ্ট উৎপন্ন করার কোন ব্যবস্থা সম্ভব হুয় 
নাই। লরেন্স ভারী স্থন্দর উপায়ে তাহার সাইক্লোক্রন যন্ত্রে 
স্তরে স্তরে তড়িৎগ্রস্ত কণিক1 বাঁ আয়নকে পরোক্ষভাবে কোটি 
ভোপ্ট-সম্পদযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 


তড়িৎগ্রন্ত একটি কণিকাকে তড়িৎক্ষেত্রে 
রাখিয়া দিলে সে বেগপ্রাপ্ত হয় আবার বেগসম্পন্ন 
কণিকা চৌম্বক ক্ষেত্রে ( অর্থাৎ চুম্বকের ছুই 
মেরুর প্রভাবাধীনে ) পতিত হইলে উহ! 
চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে । সাইক্রোট্রন যন্ত্রে 
তড়িৎগ্রস্ত কণিকাঁকে উপযুক্ত সময়ে হঠাৎ 
একবার তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে ফেলিয়] বেগযুক্ত 
১ করাহয় ও অতঃপর চৌম্বক ক্ষেত্রের কার্ধ্য 
2  কারিতায় চক্রাকারে ঘুরাইয়া আবার তড়িৎক্ষেত্রে 
০১ আনয়ন করা হয়। যন্ত্রটির মূল তথ্য খুব জটিল 
নয়। ছুইটি অধব্ভাকার (ইংরেজী ]) অক্ষরের 
মত) ধাতু নিমিত ফাঁপা বাক্সের মাঝখানে 
খানিকটা জায়গ! ফাক রাখিয়া উহাদিগকে দশ 
সহস্র ভোণ্ট বিভবের পার্থক্যে রাখা হয় । ফলে 
বাক্স দুইটির মধ্যবন্তা্ফীক] জায়গায় তড়িৎক্ষেন্র 
সৃষ্টি হইবে__সেখানে প্রোটন ব' ভয়টেরনকে 
আনিয়া! ছাড়িয়া দিলে উহ! দশ সহম্র ভোল্ট 
সম্পদযুক্ত হইবে এবং প্রচণ্ড বেগে নেগেটিভ 
তড়িং-বিভবযুক্ত বাক্সের অভ্যন্তরে নীত হইয়া চক্রাকারে 
ঘুরিতে থাকিবে । স্মরণ রাখিতে হুইবে ফাঁপা বলিয়! বাক্সের 
অভ্যন্তরে তড়িংক্ষেত্র নাই এবং বাক্স ছুইটি আবার 
শক্তিশালী অতিকায় তড়িং-চুম্বকের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে । 
বেগযুক্ত প্রোটন ( বা! ডয়টেরন ) চুম্বকের প্রভাবে বাকের 
এক প্রান্ত হইতে দুরিয়া অন্ত প্রান্তে পৌঁছাইয়া পুনরায় 


ও 


মধ্যবর্তা ক্বীকা স্থানে উপনীত হইবে এবং তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে 
পড়িবে কিন্ত ঠিক সেই সময়ে বাক্স দুইটির তড়িং-বিভব 
উপ্টাইয়৷ দেওয়! হইল অর্থাৎ পূর্বে যেটি পঞ্জিটিভ তড়িৎযুক্ত 
ছিল এবার সেইটি নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত হইবে । প্রোটন প্রথমে 
নেগেটি৬ তড়িৎযুক্ত বাক্সের ভিতরে ঘুরিতেছিল- বাক্স হইতে 
বাহির হুইবামাত্রই উহার সম্মুখীন বাক্সটি নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত 
হইয়াছে, স্বতরাং পুনরায় অনুকূল তড়িৎক্ষেত্রে পড়িয়া নৃতনতর 
আকর্ষণে দ্বিগুণিত বেগে উহার দ্বিতীয় বাক্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিবে ও বৃহত্তর চক্রপথে ঘুরিতে থাকিবে । এইরূপে প্রতি 
বারেই যখনই প্রোটন ছুই বাক্সের মধ্যবর্তী স্থানে আসে তখনই 
উহা সাময়িকভাবে দশ সহস্র ভো্ট বিভবযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রের 
প্রভাবে পড়ে, ফলে ক্রমান্বয়ে চক্রাকারে ঘূর্ণনকালে প্রতি বাজে 
প্রবেশ করিবার সময়েই উহার বেগশক্তি বা ভোণ্ট-সম্পদ 
ধাপে ধাপে বর্ধিত হয়। পরবর্তা তড়িং-প্রবাহের সাহায্যে 
প্রোটন কেন্দ্রস্থলে আসিবামাত্রই বাক্সের তড়িৎ-বিভব ক্রমাগত 
উপ্টাইয়া দেওয়া হইতেছে । মোটামুটি হিসাবে এক চক্র 
ঘুরিয়া আসিলেই প্রোটনের ভোন্ট-সম্পদ বা বেগ দ্বিগুণ, ছুই 
চক্র ঘুরিবার পর চার গুণ, তিন চক্র ঘুরিলে ছয় গুণ হইবে । 
সঙ্গে সঙ্গে যে বৃত্তে ঘুরিতেছে উহার ব্যাসও বাড়িয়া যাইতেছে 
_অবশেষে বাক্সের ধহিঃপ্রাস্তে আপিয়া পৌঁছিলেই প্রচণ্ড 
শঞপ্তিধর এই কণিকাকে অন্ত তড়িং-ক্ষেত্রের সাহায্যে বাজ্সের 
বাহিরে আনিয়া পরমাণুকেন্্রক ভাঙিবার কার্ধে ব্যবহার করা 
হুইবে। 
বিম্ময়ের কথা এই ুক্মাতিনুক্্ম অদৃষ্ঠ পরমাণুকে ভাঙিতে 
যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার আকৃতি বিরাট্ট_-এ যেন “মশ] 
মাগিতে কামান দাগান'র চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার । .লরেন্স 
নিমিত দ্বিতীয় সাইক্লোট্রন যন্ত্রটর চুম্বকের মেরুত্বয় ৪৫ ইঞ্চি 
ব্যাসযুক্ত। এই তড়িৎ-চুম্বকে ব্যবহৃত লৌহের ওজন ৬৫ টন 
অর্থাৎ ১৮০০ মণের কাছাকাছি, ও তামার তারের কুগুলীর 
ওজন ৯ টন অথবা! প্রায় ২৫০ মণ। পরবর্তী কালে লরেন্স 
তাহার কার্যস্থল ক্যাপিফোণিয়ার বার্কপিতে আরও একটি 
সাইক্লোট্রন নি্াঁণ করিয়াছেন তাহার বাক্স ছুইটির ব্যাস ৬০ 
ইঞ্চি ও চুম্বকের ওজন ১০০ টনেরও অধিক। ছোটখাট একটি 
সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের প্রাথমিক খরচ ছুই লক্ষ টাক] যুদ্ধের 
(পুর্ববর্তীকালের হিসাবে ) এবং এ যন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্ত যে 
অর্থ ব্যয় হইবে সেজন্ও অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা পু'জি দরকার। 
সাইক্লোট্রনের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু ভাঙা 
হইয়াছে । সাইক্লোট্রন হইতে ঘে প্রচণ্ড শক্তিধর প্রোটন, 
ভয়টেরন, নিউট্রন বা আল্ফা1-কণিকা পাওয়া যায় তাহাদিগকে 
বহু সংখ্যায় কোন পদার্থের দ্বিকে নিক্ষেপ করিতে হুইবে। 
বেশীর ভাগই হয়ত বৃথা! যাইবে এবং অল্প কয়েকটির হয়ত কোন 
না কোন পরমাখু-কেন্দ্রফের সহিত সংঘর্ষ হইবে এবং তাহারই 
ফলে কেন্রকের রূপান্তর ঘটিবে। এঁ রূপাস্তরকে মোটামুটি 
রি 'নীতে ভাগ করা যাইতে পারে। 
তমত, নিউট্রটনের আঘাতে ফুরেনিয়াম জাতীয় ভারী 
ভাঠিয়া ছই টুকরা করিয়! ছইটি শ্বতত্ত্র কেন্ত্রক 
& তৎসহ প্রচুর তেজ উৎপাদন করা! সম্তব। 


বালী 
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২৩৮-ভর জংখ্যাবিশিষ্ঠ (প্রোটন ৯১+নিউট্টন ১৪৬) 
যুরেনিয়াম নিউট্রনের আঘাতে ছুই ভাগ হুইনা বেরিয়াম ( ৫৬টি 
প্রোটনবিশিষ্ট ) ও ক্রীপটন (৩৬টি প্রোটনধিশিষ্ট ) কেন্দ্রকে 
পরিণত হুইল ও তৎসহ কুড়ি কোটি ইলেকট্রন-ভোপ্ট পরিমিত 
তেজ বিমুক্ত হুইল। নিউট্রন কেন্্রককে ছুই টুকরা করিয়া 
দিয়া আবার বাহির হইয়া গেল। তেজবিমোচনের ফলে নূতন 
কেন্্রুকঘয় প্রচণ্ড বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়! ছুটিল। 

দ্বিতীয়ত, প্রোটন, ভয়টেরন বা আলফা-কণিকা! কেন্্রুকের 
সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উহার সঙ্গে মিপিত হইয়া নুতন কেন্ত্রক 
গঠন করে এবং অনাবশ্ঠক বা বাড়তি ছুই-একটি কণিকাকে 
কেন্ত্রকের বাধন হইতে মুজ্জ করিয়া দেয়। 

[ক] 
, 46977 ৭ 2065৯807584 001 
বেরিলিয়াম + আল্ফা-কণা -৯ কাঁরবণ + নিউট্রন 

[49০9 দ্বারা হ্ছচিত হইতেছে যে বেরিপিয়ামে মোট ৯টি 
প্রোটন-নিউট্টন তন্মধ্যে .৪টি প্রোটন] ৯-ভর সংখ্যাবিশিষ্ট 
(প্রোটন ৪+-নিউট্টন ৫) বেরিলিয়াম কেন্দ্রকে আল্ফা-কণিকা! 
(প্রোটন ২+-নিউট্ুন ২) মিপিত হইলে মোট ৬টি প্রোটন ও 
৭টি নিউট্রনের মধ্যে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্টন একত্রিত হইয়া 
১২-ভরসংখ্যাবিশিষ্ট কারবন কেন্দ্রক নিমর্ণণ করে ও একটি 
নিউট্রন মুক্ত হইয়া যায়। এই স্থলে বেরিলিয়াম কারবনে 
রূপান্তরিত হুইয়াছে। 





[খ) 
8012 ++ 1102 -৯ 6008 ০৮, 
করিবন + ডগ্ঘটেরণ -৯ ভারী কারবন + প্রোটন 
১২-ভররুক্ত-সংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ৬+ নিউট্রন ৬) কারবন 
কেন্ত্রকের সঙ্কে ডয়টেরন (প্রোটন ১+নিউট্টন ১) সংযুক্ত 
হইলে মোট ৭টি প্রোটন ও ৭টি নিউট্রটনের মধ্যে ৬টি প্রোটন ও 
৭টি নিউট্রন মিলিত হুইয়া ১৩-ভর-সংখ্যাবিশিষ্ট ভারী কারবন 
কেন্দ্রক গঠন করে ও একটি প্রোটনকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া 
যায়। 
[গ] 

5811 ++ হারা 7৯ 41398. 1 21794 

বোরন ++ প্রোটন -৯ বেরপিয়ম+ আল্ব1 কণিকা 

১১-ডরসংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ৫+নিউট্টরন ৬) বোরন 
কেন্দ্রকে একটি প্রোটন আসিয়! জুটিলে ৮-ভর-সংখ্য! বিশিষ্ট 
(প্রোটন ৪+ নিউট্রন ৪ ) হালকা! বেরিপিয়াম কেন্ত্রক গঠিত 
হয় ও বাকী ২টি প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হুইয়। হিলিয়াম 
কেন্ত্রক বা আলফা।-কণিক] উৎপন্ন করে। এই স্থলে বোরন 
হইতে বেরিলিয়াম পাওয়া গেল। [ক] ও [খ] চিথিত 
রূপাস্তরের সঙ্গে এই রূপান্তরের কিছু পার্থক্য আছে। [ক] 
ও [ খ ]+উভয় ক্ষেত্রেই হালক! কেন্ত্রক ভান্ী কেন্দ্রকে পরিণত 
হইয়াছে কিন্ত শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভারী কেন্দ্রক হালকা কেন্জ্রকে 


পাপা 


পরিবর্তিত হুইয়াছে। - প্রথম ছুইটিতে পরিবতরনটা সংযোগ- 
ঘটিত কিন্তু শেষেরটিতে রূপাস্তর বিয়োগজনিত। তৃতীয় 
শ্রেধীর রূপান্তর সব্পপেক্ষা বিশ্ময়কর। এই স্থলে প্রোটন, 
ভয়টেরন বা নিউট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কেন্দ্রকে যে 
ওপটপালট ঘটে তাহাতে (প্রাটন-নিউট্টনের যে সংখ্যা ও 
অনুপাত হয় তাহাদের স্থায়ী মিলন সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয় 
শ্রেণির রূপান্তরের মত এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রক হইতে প্রোটন বা 
নিউট্রন বহির্গত হওয়ার পরেও আবার নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ 
করে এবং প্রোটনে পরিবর্তিত হয় এবং ইহারই ফলে রেডিয়াম- 
কেন্দ্রকের ইলেকট্রন ত্যাগের মতই বেগযুক্ত ইলেকট্রন ও গামা- 
রশ্ি কেন্দ্রক হইতে নির্গত হয়। 


1152341727৯ 11524 + 217 
সোডিয়াম + ডছটেরন -৯ রেডিও-সোডিয়ম + প্রোটন 
11 ১৪£ -৯1201555171329% 061919 
রে ডও সোডিয়াম -৯ ম্যাগনেপিয়াম+ বিট] কণিকা 
1281221 ৯1728162417 08070 [0৪ 
ম্যাগ নপিরম -৯ ম্যাগনেসিফম+ গামা বশ্মি। 


২৩-ভরসংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ১১+নিউট্টন ১২) 
সোডিয়াম-কেন্দ্রকে ভয়টেরন (প্রোটন ১+নিউট্টন ১) সংযুক্ত 
হইলে একটি প্রোটন বিমুপ্ত হইয়া ২৪-ভর সংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন 
১১+নিউট্রন ১৩) সোডিয়াম পরমাণু উৎপন্ন হইল কিন্তু এই 
প্রকার কেন্দ্রকের স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই-_ইহা! বৈজ্ঞানিক 
কৃত্রিম সপ্টি। এই কৃত্রিম কেন্দ্রক টিকিয়া থাকিতে পারে না, 
তাই একটি নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া প্রোটনে রূপান্তরিত 
হয় এবং ২৪-ভর সংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ১২+নিউট্টন ১২) 
ম্যাগনেশিয়ামে পরিণত হয়। এই ইলেকট্রন কেন্দ্রক-খিযুক্ত 
বপিয়া অমিতবেগশালী | উৎপন্ন ম্যাগনেপিয়াম তেজযুক্ত, তাই 
কিছুকাল গামা-রশ্রি প্রদান করে এবং তৎপর তেজহীন হইয়! 
সাধারণ ম্যাগনেপিয়ামের অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

এই পরিবর্তন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য সত্যই যুগাস্তর সৃষ্টি 
করিয়াছে । ডয়টেরনের আখাতে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়মে 
পরিণত হইল কিন্তু এই পরিবর্তনের পথে সোডিয়াম কিছু 
সময় রেডিয়ামের গ্তায় তেজক্ত্িয়তা প্রদর্শন করিল । পুর্ধবেই উক্ত 
হুইয়াছে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের তেজক্রিয়তার মূলে রহিয়াছে 
কেন্দ্রক হইতে শক্তিধর কণিকার বহিষ্ষরণ। অনুরূপ ক্রিয়া 
এই সোডিয়াম হইতেও পাওয়া যাইতেছে । এই সোডি- 
য়ামের নাম দেওয়! হইয়াছে রেডিও-সোডিয়াম । মোটা কথায় 
বিজ্ঞানীর লেবরেটরীতে কৃত্রিম-“রেডিয়াম' তৈয়ারী করা সম্ভব 
হইয়াছে। শুধু সোডিয়াম কেন, অন্ান্ত পদার্থকেও এমনি 
করিয়া তেজক্রিয় করা হইতেছে । রেডিয়াম জাতীয় গোটা 
কয়েক হূর্পভ পদার্থের যে গুণ ছিল সাইক্লোট্রনের প্রসাদে সেই 
গুণাবলী অনেকানেক পদার্থে আরোপ করা সম্ভব হইয়াছে। 
কিন্ত তাই বলিয়া এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, এই 
আবিষ্কারের ফলে বহুমূল্য রেডিয়ামের কার স্বপ্পব্যয়ে সোডিয়াম 
দ্বার! নির্বাহ হইবে । এক দিনের মধ্যে এক শত টাকা ব্যয়ে 
অর্ধ গ্রাম পরিমিত রেডিও-সোভিয়াম সাইক্লোট্রন যন্ত্রে তৈয়ারী 


তেকঞক্রিয় পদার্থ ও সাইক্লোন 


২১ 


পল সপীল্তপী পা পালাল পাাাা্পিপাী্া পাপা 


করা সম্ভব। পক্ষান্তরে অর্ধ গ্রাম রেডিয়ামের মূল্য ৫০ হাজার 
টাকার কম নয়। কিন্তু এক গ্রাম রেডিয়াম কিনিয়! উহা! যদি 
ছই হাজার বংসর ব্যবহার কর! যায়, এক গ্রাম রেডিও-সোডি- 
য়াম এক দিনের মধ্যেই সকল তেজক্রিয়তা হারাইয়! ম্যাগনে- 
শিয়ামে পরিণত হইবে । রেডিয়ামের তেজক্রিয়তা ছুই হাজার 
বংসরে অধেকে পরিণত হয় কিন্তু রেডিও-সোডিয়ামের 
তেজক্রিয়তা অর্ধেক হইতে লাগে পনর-যোল ঘন্টা মাত্র । 
রেডিও-সোডিয়াম তাই সগ্ভ তৈয়ারী করিষ্বাই ব্যবহার করিতে 
হইবে, দেশ-দেশাস্তরে প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং 
রেডিও-সোডিয়াম জাতীয় ক্রিম তেজক্রিয় পদার্থের আবিফারে 
রেডিয়ামের আভিজাত্য ক্ষুপ্ন হইবার কোন কারণ নাই। 


সাইক্লোট্রন যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামত এক পদার্থকে অন্য পদার্থে 
রূপান্তরিত করা যায় বটে, কিগ্ত ইহা হইতে একথ]! মনে করিলে 
চলিবে না যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে যথেচ্ছ লৌহকে ত্বর্ণে 
পরিণত করা যাইবে । সাইক্সোট্টন ঘারা পদার্থের রূপাস্তর 
সম্ভব বটে, কিন্তু কারখানায় প্রস্তুত প্রব্যাদ্ির মত উৎপাদনের 
হার ব্যাপক বা' প্রভূত নহে । খুবই শবল্প পরিমাণে অন্য কোন 
নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা গেলেও তাহাতে যে ব্যয় 
হইবে সোনার দাম তার চেয়ে অনেক কম। 

এক্ষণে ন্বতই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সাইক্লোট্রন যন্ত্র ষে 
দুইটি কার্য করিতেছে__পরমাণুর রূপান্তর ও কৃত্রিম তেজস্িবাচ 
পদার্থ উৎপাদন-_যদ্ধি ইহাদের কোনটারই কোন ব্যবহারিক 
সার্থকতা না থাকে তবে বিজ্ঞানীর কৌতুহল চরিতার্থ কর! 
ভিন্ন সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের আর কোন সার্থকতা আছে? 
ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, সাইক্লোট্রনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র 
রহিয়াছে অন্তর । এই আবিষ্কারের পরে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও 
শারীর-বৃণ্ডের 'একটা নূতন শাখার উদ্ভব হইয়াছে । এখন জীব- 
দেহে কোন্‌ দ্রব্য কোথায় কিরূপে কার্ধ করে তৎসন্বন্ধে গবেষণা 
সম্ভব হইতেছে । দেহাভ্যন্তরে পদার্থের ক্রিয়া অনুধাবন করি- 
বার নূতন সুত্র পাওয়া যাইতেছে । মনে করা যাক, এক ব্যক্তিকে 
খানিকটা সোডিয়াম-ঘটিত পদার্থ খাওয়ান হইল । দেহ্যস্ত্রে 
প্রবেশ করিয়া সোডিয়াম বেলাভূমিতে বালুকীকণা নিক্ষেপের 
মতই নিরুদ্দেশ হুইয়া গেল। দেহের কোন অংশে কতটুকু 
গেল বা! কোথায় মোটে গেল নাঁ, তাহার কিছুই বুঝিবার উপায় 
নাই। যদি এ সঙ্গে খানিকটা রেডিও-সোডিয়াম খাওয়ান যায় 
তবে দেহের যেখানেই যত স্বপ্পমাত্রাতেই যাক না কেন স্বীয় 
তেজজ্ত্িয়তার গুণে প্রত্যেকটি পরমাণু যন্ত্রে আপন অস্তিত্ব 
জ্ঞাপন করিবে । এই প্রকারে ইহার দেহাভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার 
যথাযথ তথ্য জানা যাইবে । রেডিও-ফসফরাস প্রয়োগে জান! 
গিয়াছে কঠিন হাড়ের উপাদান ধাতব পদার্থগুপিও নিত্য 
পরিবতিতি হইতেছে । পরমাণুকে এইরূপে চিহিত করিবার 
ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইবার পর দেহের ভিতরে খাদ্যদ্রব্য বা 
ভেষজের ক্রিয়া বা বিভিন্ন পদার্থ কিরূপে দেহোপাদান গঠন 
করে এই সকল বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য জানা যাইতেছে । 
শিরায়-উপশিরায়, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে অস্থি-মাংসে যেসকল হুক্মাতি- 
স্ুক্প গোপন ক্রিয়া চলিতেছে লোকলোচনের অন্তরালে তাহ! 
এখন আর রহস্তাব্বত থাকিতেছে না। রেডিয়াম প্রত 
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ছুরারোগ্য ক্যানসার রোগ নিরাময় হয় কিন্ত দেহাভ্যন্তরে ক্যান- 
সার হইলে রেডিয়াম চিকিৎসা সম্ভব নয়, কারণ রেডিয়াম দেহের 
ভিতরে অবস্থিতি করিলে ক্রমাগত রশ্মিবিকীরণ দ্বারা দেহ- 
যন্ত্রকে বিকল করিয়া তুলিত এবং রোগীর মৃত্যু ঘটিত-_ক্যানসার 
রোগে নয় ওষধের পুণে | এই রকম গলে রেডিও-সোডিয়াষ 
দ্বারা চিকিৎস| চলিতে পারে । কিছু কালের জন্য উহা তেজ- 
বিকীরণ করিয়! রোগের ওষধরূপে কার্ধ করিবে এবং কয়ের 
ঘণ্ট1 পরেই ম্যাগনেপিয়াম হইয়! শরীরের ভিতরেই থাকিবে । 
কিন্ত তাহাতে দেহের কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ ম্যাগনে- 
সিয়াম শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নহে । এই সকল ব্যবহারাবলী 
লক্ষ্য করিলে একথা! বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে সাইক্লোট্রনের 
দ্রানে অনাগত কালে চিকিৎসাঁজগতে বিস্ময়কর পরিবতর্ন 
ঘটিবে। 
এই প্রসঙ্গে নিউট্টনের কার্যকারিতার বিষয়ে কিছু উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। সাইক্লো্রন যন্ত্রে পরমাণু ভাটিবার সময়ে 
নানা রকমে প্রচুর পরিমাণে শিউট্রন নির্গত হয়। নিউট্রন অনেক 
স্থলে এক্স-রশ্টির স্তাঁয় কার্য করে। ক্যানসার প্রভৃতি রোগে 
এক্স-রশ্মি ও গামা-রশ্মি প্রয়োগে চিকিৎস1 কর! হয়। দেহ্‌- 
কোষের উপর নিউট্রনের ক্রিয়াও প্রায় অনুরূপ এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী । এতদ্ষিয়ে প্রচুর গবেষণার 
ভরা 





স৯পস্পাসপাপসপিস্টি ২০৯ পাস সপসিস্পাসি পস্টিসএ৯৯৮৯৩৯ 


প্রবানী 
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১৩৫১ 








ক্ষেত্র উদ্ক্ত হইয়াছে । নিউট্রনের একটি অদ্ভুত গুণ রহিয়াছে । 
এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্সির অনিষ্টকর ক্রিয়া হইতে শরীরকে 
রক্ষা করিতে হইলে সীসার বর্মের আশ্রয় লইতে হয় এবং 
এই জন্যই রেডিয়াম সীসা-নির্মিত শিশিতে রাখা হয়। সীসাকে 
ভেদ করিয়া রেডিয়াম-বিকীরিত রশ্মি বেশী দূরে যাইতে পারে 
না। কিন্তু সীসা বা অন্থুূপ ভারী পদার্থের আবরণে নিউ- 
ইনকে আটকান যায় না, পরস্ত নিউট্রনকে আটকাইতে 
হইলে হাইড়োজেনের ন্যায় হাক্ষা পদার্থে গঠিত আবরণের 
(জল বা প্যারাফিন ) আবশ্যক হয়। নিউট্রন তড়িংবিহীন 
হাক্কা ও প্রচণ্ডবেগযুক্ত বপিয়াই ইহার এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এবং 
এই গুণের জঠই ইহা! দেহকোষের হাইড্রোজেনের উপর ক্রিয়! 
করে। 

লরেন্স কতৃক সাইক্লোট্টন উদ্ভাবিত হইবার পর সারা 
পৃধিবীতে এই বিষয়ে তৎপরতা জাগ্রত হইয়াছে । মুরোপ ও 
আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাইক্লোট্টন নিমিত হইয়াছে । 
যদিও- অনগ্রসর তবুও ভারতবর্ষ এতদ্বিষযয়ে একেবারে নিশ্েষ্ট 
বসিয়া নাই। কপিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের অধীন বিজ্ঞান 
কলেজে অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার তত্বাবধানে একটি 
সাইক্লোট্টন নিষ্িত হইতেছে। ইহাই হইবে ভারতবর্ষের 
প্রথম সাইক্লোন । 


ক্ষুধা মিটাবার খাস” 


শ্রীনলিনীকুমার ভত্র 


বাতাসী বিধাতার এক বীভৎস, বিকৃত স্থষ্টি। 

মাথায় তার শণের স্থুড়োর মতো! এক মাথা কখু চুল, কোটর- 
গত চোখ ছুট! থেকে সারাক্ষণ ষেন একটা তীব্র জালা! বিচ্ছ,রিত 
হচ্ছে। দেহের পানে তাকালে মনে হয় যেন একট! বাজে-পোড়া 
তালগাছ, মুখ দিয়ে সব সময় গড়াচ্ছে লাল। চেহারায় নারী- 
সুলভ কোমলতার লেশমান্রও নেই। মুখের প্রতিটি রেখায় 
প্রকৃতিগত কঠোরতার অভিব্যক্তি । বিধাতা যেন পুরুষ গড়তে 
গিয়ে ভুল করে এক অসতর্ক মুহূর্তে স্থষ্টি করেছেন এই কুরূপা 
বমণীকে । বাতানী পথ চলে খুঁড়িয়ে খু'ড়িয়ে। রাস্তায় বেরুল 
তো৷ অমনি ছেলের পাল নিল তার পিছু । কেউ মুখ ভযংচায়, 
কেউ টিল ছোড়ে, কেউ ব গ্রাম্য শিশু-কবির রচিত ছড়া কাটতে 
সুরু করে। বাতাসী একেবারে তেরিয়া হয়ে তেড়ে আসে, 
বাজধাই গলায় সবক করে গালি-গালাজ। 

বাতাসীর তিন কুলে কেউ নেই । বাপ মা ছু" জনেই মারা 
গেছে বছর্দিন। বাপ বেঁচে থাকতে তার বিয়ের জন্য সাধ্যমত 
চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাত্র জোটাতে পারে নি। প্রেতিনীর মত 
বিকট আকৃতি এই মেয়েটাকে নিযে ঘর করতে কেউই নাকি রাজি 
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কা 

দবান্তে রূপমতী নদীতীরে তকুচ্ছায়া-প্রচ্ছন্প কুটীকটিতে 
ক ধস করে, শৃন্ত পুরীতে প্রেতলোকের অধিবাসিনীর 
রি অর লোকদের বাড়ীতে টুকিটাকি কাজকর্ম করে 


দেয়, তাতে ছু-চার পয়সা রোজগার হয়। তা" ছাড়া ভিক্ষে- 
শিক্ষে করে একট! পেট টায়টোয় চালিয়ে নেয়। 

বপমতীর তীরে বাতাসীর বাশ-বনে ঘের! ছায়া-নিভূত 
কুটারটি জীর্ণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন । ঘরের চাল বেয়ে লাউ-কুমড়ে! 
লতিষে উঠেছে, দাওয়াটি সযত্বে নিকানো-পুছানো। । তকৃতকে 
ঝকৃঝকে আঙিনার একধারে তুলসীমঞ্চ। 

বাতাসীর কুটারের অনতিদূরেই গ্রামের উত্তর প্রান্ত-সীমা 
দিয়ে বয়ে চলেছে রূপমতী নদী । নদীর ওপারে সবুজ খাসে- 
ঢাক। অবারিত প্রান্তরের মাঝখানে কালের প্রহরীর মত দীড়িয়ে 
রয়েছে একটি অভ্রভেদী দেউল। 

খতুতে খতৃতে নব-নব রূপ-বৈচিত্র্যে রূপমতী গ্রামবাসীদের 
মন ভোলায় । বর্ধায় ওপারের দিগন্তপ্রসারী মাঠ জলে প্লাবিত 
হয়ে যায়, চারদিকে থৈ থৈ করে অনস্ত জলরাশি । বর্ষার 
অবসানে হাওরের জল যায় মরে”, ওপারে জেগে ওঠে বর্যাজলধারা- 
পুষ্ট মরকতশ্যাম তৃণাচ্ছাদিত বিরাট, প্রাস্তর। আবার অগ্রহায়ণ 
মাসে নদী-পরপারে ধিগস্তের এক প্রাস্ত থেকে আর এক প্রাস্ত 
প্যন্ত যখন হলুদ বরণ সরষে ফুলে ছেয়ে যায় তখন মনে হয়, 
প্রকৃতি যেন সবুজ বসন পরিত্যাগ করে হলদে রঙের ফুল-কাটা! 
শাড়ীথান। পরে বিশ্বভৃবন আলে! করে বসেছেন । 

বূপমতীর সঙ্গে ষেন কত জন্ম-জস্মাস্তরের নাড়ীর যোগ। 
প্রতিদিন গোধূলির আলো! যখন নদীর রি মায়া-জাল বিস্তার 
করে তখন তার তীরে গিয়ে. বসি। * 


কার্তিক 


সুরধ্য অস্ত গেছে বহুক্ষণ। নদীতীরে বসে বসে দেখছি 
পশ্চিম দিকে সুদুর দিগম্ত-লীন নীলাভ গ্রামতরুশ্রেণীর 
উপরকার আকাশে পুর্রীক্কৃত মেঘমালীর অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য । 
পাশে আছে বন্ধু নীরেন। ছ'জনেই বসে আছি চুপচাপ । সন্ধ্যার 
ছায়া ধীরে ধীরে নিঃসীম প্রাস্তর আর নিভৃত নদীতীরে ঘনিয়ে 
আসছে । বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় অন্ুরঞ্জিত মেঘখগুগুলি ধীরে ধীরে 
আকাশের গায় মিলিয়ে গেল। শুধু পশ্চিম দিগন্তে লেগে রয়েছে 
অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড লাল মেঘ। অভিসারিক সন্ধ্যার ললাট্টে 
ষেন সিন্দুরের টিপ পরানো । 


তন্ময় হয়ে সন্ধ্যার এই অপরদপ শাস্তল্রী উপভোগ করছিলাম । 

“বাবা”, “বাবাশহ্ঠাৎ কার কাংস্ত-কণ্ঠের সুতীব্র চীৎকারে 
চমক ভাঙল । চেষে দেখি হস্ত-দস্ত হয়ে নদীর পানে ছুটে আসছে 
বাতাসী । তীরে এসে নদীর দিকে চেয়ে “বাবা “বাবা ব'লে সে 
কি প্রচণ্ড আহ্বান! 

এই বীভৎসদর্শনা নারীর আকম্মিক অভ্যাগমে আর তার 
কাংস্তকণ্ঠের চীৎকারে সান্ধা-ভ্রী মনের ওপর যে মোহ-জাল বিস্তার 
করেছিল তা যেন এক নিমিষে টুটে গেল। বিরক্ত হলাম, কিন্ত 
মনে কৌতৃহলও জাগল। বাতাসীর এ আচরণের অর্থ কি? 
রূপমতীর অগাধ জলতল থেকে তার দীর্ঘকাল লোকান্তরিত 
পিতার পুনরুখান ষে সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। না তার ধারণা যে 
মৃত্যুর পরে তার পিতা কোন জলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। 
তবে কি অভাবের জ্বালায় আর মানুষের ছু্বযবহারে বাতাসীর 
মাথাট। একেবারেই বিগড়ে গেছে! 

ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। হঠাৎ 
নীরেন বললে, “তুমি তে। কয়দিন এদিকে আস নি, মাখন, তাই 
বাতাসীর বাবামশায়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় নি। এ 
দেখ, তিনি আসছেন ।”__বলে নদীর পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 
চেয়ে দেখি প্যাক প্যাক করে ঘাটের পানে এগিয়ে আসছে একটা 
হাস। তীরে এসে হাসট! ঘাড় উচিয়ে ছুলকি চালে হেলেছুলে 
চলতে থাকে । নেংচাতে নেংচাতে তার কাছে গিয়ে বাতাসী 
তাকে বুকে জাপটে ধরে। তার পর “বাবা” “বাবা” বলে কত 
আদরের ডাক, কত সোহাগ-বাণী। 

একট! মাটির কটোরাতে কিছু ধান ভিজিয়ে নিয়ে এসেছে 
বাতাসী। আদর-সোহাগের পালা! সাঙ্গ হলে পর হামের মুখট! 
খুরিতে গুঁজে ধরে । উদর-ভরণে পরিতুষ্ট হাসট! ডানা ঝটপট 
করে তারস্বরে “প্যাক প্যাক, করতে করতে ধান খেতে প্রবল 
আপত্তি জানায়। তখন মা যেমন ক'রে অবাধ্য সন্তানকে শাসন 
করে তেমনি কষ্ছীর বাতাসী তাকে চোখ রাঙিয়ে শাসায়। 

“একটা! মজ! দেখবে, মাখন !”-বলেই নীরেন আচম্ক! 
হাসটাকে ছে"! মেরে কেড়ে নেবার উপক্রম করে। তখন “বাবারে 
মাইর! ফালাইল রে' বলে বাতাসীর সে কি গগন-ভেদী আত” 
চীৎকার। সেই সুতীব্র চীৎকার-ধ্বনি যেন তীক্ষধার ছুরিকার 
মত নৈশ নৈঃশব্যকে খান্‌ খান্‌ করে চিরে ফেলতে থাকে । হিং 
শিকারীর হাতত থেকে শাবককে রক্ষা করবার জন্যে পক্ষীমাতা 
যেমন করে তার ঞঞ্ছপুউ বিস্তার করে, তেমনি করে বাতাসী 





'ন্ষুধা মিটাইবার খাস” 
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৩ 


প্রসারিত বানু ছটি দিয়ে হাসটাকে নিবিড়ভাবে বুকের ভিতর চেপে 
ধরে খোঁড়া পা! নিয়ে মবিয়! হয়ে কুটারের পানে ছট দেয়। 

ঘটনাটা! মনের ওপর রেখাপাত করে। বাড়ী ফেরবার পথে 
নীরবেই পথ চলি । নীরবতা ভঙ্গ করে নীরেন বলে, “বাতাসীর 
মাথাটা শেষটায় বাস্তবিকই বিগড়াল, মাখন! কোথা থেকে 
জানিনে এই হাসটাকে যোগাড় করেছে । দিনরাত ওটাকে নিয়েই 
আছে। এই হাসই ওকে পাগল করেছে ।” 

নীরেনের কথার কোনে! জবাব দিই না। কিন্তু, মানুষের 
মাথায় কত বিঁচত্র খেয়ালই যে চাপে মনে মনে তাই ভাবি। 


রোজই নদীর ঘাটে বাতাসী আর তার হাসটাকে দেখতে 
পাই। হাসটা দেখতে কিন্তু চমকার-_-একেবারে শিউলি ফুলের 
মত শ।দ।। আর তার ঠেট আর পায়ের রং ঠিক শিউলি ফুলের 
বোটার মত। বাতাসীর যই্-আত্তিতে তার য| শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে দিন 
দিন তাতে মাংসাশীদের লোভ হবার কথা । মনে মনে হাসটা 
কেন্বার মতলব স্থির ক'রে ফেলি। ন1 হয় তাকে দাম হিসেবে 
পুরোপুরি একট! টাকাই দিয়ে দেব। টাঁক। একটা পেলে বেচারী 
নিশ্চয় খুবই খুশী হবে, ছু-চার দিন একটু ভালে। করে খেতে-টেতেও 
পারবে। 

"সন্ধ্যার অনতিপরে বাতাপীর কুটারে গিয়ে হাজির হই । ফুট- 
ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। মৃছ নৈশ বাতাসে কুটার-সংলগ্ন বেণুবন 
মমররায়মান। জ্যোতন্নালোকিত প্রাঙ্গণের এখানে-সেখানে বাশ- 
ঝাড়ের কালে। ছায়, পড়ে আলো-ছায়ার এক বিচিত্র মায়! স্থ্টি 
করেছে । উঠানের মাঝখানে হাসটাকে কোলে করে চুপ করে 
বসে আছে বাতাসী। হাসটা বাতাসীর বুকে মুখ গু'জে তার 
সোহাগ উপভোগ করছে । শুভ্র, মৃস্থণ পালকগুলি তার জ্যোত্নায় 
চক্চক্‌ করছে। 

তার কুটীরে আমার উপস্থিতিটা সম্পূর্ণ ই অপ্রত্যাশিত 
ব্যাপার, তাই বাতার্সী একেবারে চমকে ওঠে । তারপর আমার 
আসল উদ্দেশ্য! যখন প্রকাশ করি তখন সে হাসটাকে বুকের 
অশচল দিয়ে ঢেকে, একেবারে তেরিস্বা হয়ে ওঠে; গল! সপ্তমে 
চড়িয়ে শাপমণ্যি দিতে থাকে । হঠাৎ স্বর নামিয়ে ছল ছল চোখে 
আমার পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করে__“তোমার মিণ্ট,রে তুমি কত 
পাইলে বেচবায় বাবু” 

বাতাসীর কথাগুলে! আমার হৃদয়ের বড় কোমল স্থানে আঘাত 
করল, মিণ্ট, আমার একমাত্র সম্ভান। 

হঠাৎ যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। বাতাসীর স্গেহবৃতুক্ষ 
মাতৃ-হৃদয়ের ছবিটি আমার চোখের নুমুখে উদঘাটিত হয়ে পড়ে। 
মর্মেমর্মে অস্থুভব করি রসন।-পরিতৃপ্তির উপাদেয় উপকরণ 
হিসেবে যে-জীবটির ওপর আমার লোলুপ-দৃষ্টি পড়েছে, সেটি তার 
কৃতকতনয়। নিজের অস্তরের অপরিসীম শুন্যতাকে তুলবার 
জন্যে মায়ের মত স্লেহে-বত্বে সেটিকে সে প্রতিপালন করছে। 

অন্থতপগ্তচিত্তে বাশবনের ভেতরকার স্ড়ি পথ দিয়ে বাড়ীতে 
ফিরে আসি। 

পরদিন নদীত্তীরে বাতাসীকে বখন দেখলাম তখন জার 


২৪ 
মন বিরূপ হয়ে উঠল ন। গোধূলির ধূসর আলোয় চরাচর 
হয়ে উঠেছে অপরূপ, মায়াময় । গরুর পিঠে ধানের অটি বোঝাই 











করে চাবীরা, ফিরে চলেছে নিজ্জ নিজ ঘরে। পাক। ধানের 
স্থগন্ধে চারি দিক আমোদিত। পল্পবঘন তরুশাখায় শ্ররু 
হয়েছে নীড়-প্রত্যাগত পাখীদের কাকলি। নদদীতীরে বসে 


আছে বাতাসী, ব্যগ্র উৎসুক স্সেহব্যাকুল ছুটি চোখের দৃষ্টি নদী- 
জঙ্গে সম্তরণ-শীল, নীড়-প্রত্যাশী হংসটির পানে নিবদ্ধ। আজ 
মনে হ'ল বাতাসীর প্রতীক্ষমান মূর্তিটি এই মনোরম প্রাকৃতিক 
পরিবেশের উপর যেন আরে! একটুখানি মাধুরী মাখিয়ে দিয়েছে। 
শুধু বাহিরটা দেখে মানুষের ওপর আমরা কতই না অবিচার 
করি! আমাদের চোখের দেখার মধ্যে কত ভূল, কত ক্রুটি, 
কত অসম্পূর্ণত। | মান্থষের মনের ভিতরট। না দেখতে পেলে 
কি মানুষকে পুরোপুরিভাবে জান! যায়! সেদিন বাতাসীর 
কথা কয়টি আমার চৈতন্যের উদ্রেক না করলে, তার নেহ- 
বৃতুক্ষ মনের চেহারাট1 দেখতে না! পেলে আর সকলের মতে৷ 
আমিও তে! হংসশি শুটির প্রতি তার অভভূত আচরণকে এক বিকৃত- 
মস্তিষ্ক রমণীর উদ্ভট খেয়াল বলেই মনে করতাম । 

দিনকতক পরে এক দিন বাতাসীর আতক্রন্দনে পাড়। 
মচকিত হয়ে উঠল । রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, কতকগুলো ছেলে- 
ছোক্র। মিলে তাকে বেদম প্রহার করছে; মাটির উপর অজজ্র 
ধান ছড়ানো । ছেলেদের জিজ্ঞেস করে জানলাম চৌধুরীদের 
গোলাঘর থেকে ধান চুরি করে চুপিসাড়ে চলে যাচ্ছিল বাতাসী, 
হঠাৎ ধর! পড়ে বায়। এমন স্বভাব তে। কখনো ছিল না তার। 
বুঝলাম হাসটার খোরাক জোগানোর জন্যেই তার এই 
অপকর্ম। এখন ষে তার সংসারে পোষ্য বেড়েছে। কিন্তু এ 
কথ বলে ছেলেদের যদি প্রতিনিবৃত্ত করতে যাই, তাহলে তার 
আমাকে স্দ্ধ পাগল ঠাওরাবে। ভাবতে লাগলাম হাসটার 
জন্যে বাতাপীর অদৃষ্ঠে না জানি আরে কত ছুর্গতি আছে। 


কোজাগরী লক্মীপুর্ণিমার রাত্রি । 

পাড়াগায়ের একঘেয়েমর মাঝে বেশ একটু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি 
করে পৃক্জাপার্ণণগুলি, সাঝ৷ গ্রাম জুড়ে আনন্দের সাড়া পড়ে 
যায়, পল্লী-লগ্ীর মুখখানি ষেন প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে । 

আমাদের অঞ্চলে কোজাগরী লক্ষমী-পূর্ণিমার রান্রটি পল্লী- 
বাসীদের বন্ুবান্থিত। 
রাত জ্ষেগে কাটাবে । রাত্রি এখন সবে প্রথম প্রহর। ছেলের! 
মুখোস পরে সং সেজে বাড়ী বাড়ী ঘুরে হরেকরকম রং-তামাশ। 
দেখানো সুরু করেছে । রাত যখন গভীর হবে তখন তারা 
গ্রামের লোকদের ক্ষেতের ফলমূল তরি-তরকারি চুরি করে নিজের! 
রাম্না করে খাবে। আজকের রাত্রে চুরি করে খাওয়াটাই 
রেওয়াজ । আমাকে আর নীরেনকেও তার তাদের আনন্দ- 
ভোজের আসরে জামন্ত্রণ করেছে । 

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হলে পর নীরেনকে সঙ্গে করে নদী- 
তীরে গিয়ে পৌঁছলাম । সেখানে খোলা যায়গায় ছেলেরা! তৈরি 
করেছে চালাখর, ভিতরে চলছে রান্নার আয়োজন । 


প্রবানী 





আজ পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই সারা! - 


১৩৫১ 


পাপা 


তরুণ কঠের আনন্দকলরবমূখরিত অপরূপ জ্যোৎস্না-রান্র। 
ঠিক মধ্যগগনে পূর্ণচন্্র পরিপূর্ণ মহিমায় দীপ্যমান। জ্যোতম্বার 
প্রাবনে বূপমতীর বুক হয়ে উঠেছে উদ্বেল, চক্রবাল-ঘে'ব1 বনরেখা! 
যেন ভেসে গেছে । জ্যোতম্নাধারা যেন আকাশ আর পৃথিবীর 
মিলনের সকল বাধ! অপনারিত করে দিয়েছে.। কি গভীর স্েহে, 
পরিপূর্ণ মিলনানন্দে আকাশ নত হয়ে পড়েছে ধরণীর বুকে । 

রান্নার পাট চুকল ঘণ্টাখানেক বাদে । এবার ভোজন-পর্ব। 
নীরেন আর আমি একদঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসলাম । 

ছেলেরা আয়োজন মন্দ করে নি, এমন কি মাংসের পধ্যস্ত 
ব্যবস্থা করেছে--হাসেরমাংস | তেল-জবজবে মাংসের ঝোলট। বেশ 
কুচিকরই লাগছিল। খেতে খেতে জিজ্রেন করলাম-_“কি হে, 
তোমরা আবার হাস জোগাড় করলে কোথেকে 1 কিনে এনেছ 
নাকি?” যে ছেলেটি পরিবেশন করছিল সে মৃদু হেসে বললে-_ 
“বলেন কি মাখন-দা ! লক্ষমী-পৃণিমার দিন পয়সা খরচ করে হাস 
কিনে শেষে কি প্রত্যবায়ভাগী হব নাকি? বহু আয়াসে শেষটায় 
বাতাসীর “বাবা”কেই সাবাড় করা গেছে । দেখছেন মাংসে কি 
তেল, একেবারে জব জব,করছে। তা হবে না? বাতাসী তার 
“বাবা'কে খাওয়াতে তে! আর কম্ুর করে নি !” 

কথাগুলো শুনে আমার সকল আনন্দ যেন এক নিমিষে মাটি 
হয়ে গেল। এই জ্ঞযোতন্নারাত্রি, ছেলেদের পুলকোচ্ছাস, সব 
কিছুতে মিলে মনের সেতারে *য আনন্দ-রাগিণী বঙ্কৃত হয়ে উঠে- 
ছিল-_সহসা যেন তার তাল কেটে গেল । ভোজনে আর কিছুমাত্র 
প্রবৃত্তি রইল ন।। 

আমাকে ভোজন-বিরত দেখে নীরেন বললে-__“তোমার 
আবার হঠাৎ কি হ'ল? একেবারে যে হাত গুটিয়ে বসে 
রইলে 1 নাও,.হাত চালাও ।” তার কথার জবাবে বললাম-_ 
*না, ভাই, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। কাজটা কিন্তু ওরা ভাল 
করলে না নীরেন? বাতাসী হাসটাকে বাস্তবিকই পেটের ছেলের 
মতো ভালোবানত |” 

আমাৰ কথ। শুনে নীরেন এবং ছেলের! সকলে মিলে হো! হো 
করে হেসে উঠল । হাসির চোট থামলে পর নীরেন বললে-_-*আরে 
রেখে দাও তোমার ও-সব কবিত্ব, বিশ্ব-প্রেম। আজকের আনন্দ- 
উংসবটা মাটি ক'রে! না । পেটের ছেলের মতে ভালোবামত-_তুমি 
হাসালে, মাখন ! আর ছু-দিন বাদে “:পটের ছেলে" বাতাসীরই 
পেটে যেত।” একটু থেমে নিজের রসিকতায় এক চোট হেসে 
নিষে খানিক বাদে আবার ভারিক্কি চালে বগতে শুরু করলে,_ 
“বুঝলে, মানুষের পেটের ক্ষুধা মিটাবার জন্যেই শুধু ভগবান এ 
সকল ইতর প্রাণীদের, তোমাদের সাহিত্যিকদেক্ট্রাবায় অবোল! 
জীবদের স্ষ্টি করেছেন । কিন্তু, তোমর! খামোকাই এদের নিয়ে 
বাড়াবাড়ি স্থুর করে দাও । তা এতই যদি দরদ তা হলে বাতাসীকে 
না হয় কাল কিছু পরম। দিয়ে দিয়ে! । দেখবে পুত্রশোক ভুগতে 
তার বেশীক্ষণ লাগবে না।* 

নীরেনের ব্যঙ্গোক্তির কোনে! জবাব ন! দিয়ে ভোজন অসমাপ্ত 
রেখেই বাইরে এসে নদীসৈকতে বিচরণ করতে লাগলাম। 
ইতিমধ্যে কোথা থেকে জানি না একখণ্ড কালে! মেঘ এসে 





কাষ্ডিক 
চাদকে ঢেকে ফেলেছে । আকাশব্যাপী উদার শুভ্রতার মধ্যে যেন 
একটুখানি কলঙ্ক-চিহ্ন। আমার মনের আকাশেও ঘনিয়ে এসেছে 
বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়া। ভাবতে লাগলাম, মানুষ কেন মানুষের 
ওপর এত অবিচার করে। নাঁ, নীরেনের কথাগুলোই সত্য । 
সত্যিই কি কিছু পয়সা পেলে বাতাসী 'পুত্রশোক' ভুলতে পারবে ? 
তা হলে সেদিন হাসটা আমার নিকট বিক্রী করে নিকেন? 
সত্যিই কি ইতর প্রাণীদের সঙ্গে. মানুষের শুধুই খাগ্চ-খাদক সম্বন্ধ? 
বাতাসীরহ হানটার সঙ্গে সত্যিকারের গভীরতম স্নেহের সম্পর্ক 
কি গড়ে ওঠে নি? 


প্রাচীন ভারতের কয়েকটি মোকদ্দম! 


২৫ 

একটু পরেই মেঘ কেটে গিয়ে চারিদিক. আবাধ আলোয় 
ঝলমল করে উঠল। চকিতে নজরে পড়ল, অনতিদূরে উপবিষ্ট 
নিশ্চল, প্রতীক্ষমানা৷ একটি নাবীমৃত্তি,_ দৃষ্টি তার নদীত্রোতে 
নিবন্ধ। চিন্তে পারলাম মৃতিটি বাতাসীর। 

আর সকলের মতো! বাঁতাসীও কোজাগরী লঙ্ষ্মী- পূর্ণিমার 
রাত জেগে কাটাবে । তবে, আননা-উৎসবে মেতে নয় ;_-তার 
স্নেহপুত্তলিটির প্রত্যাবত ন-প্রতীক্ষায় উৎকণা-ব্যাকুল শঙ্কিত- 
হাদয়ে। 


প্রাচীন ভারতের কয়েকটি মোকদ্দম। 


অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি 


প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পকিত লেখাবলী ও গ্রস্থাদি 
পরীক্ষা করিতে গেলে কতকখ্চলি এঁতিহাসিক মোকদ্মমার 
বিবরণ আমাদের চোখে পড়ে । প্রায় দশ বংসর পূর্বেবে দিব্য 
ব| পরীক্ষামূলক বিচার অর্থ 7810) 1007067] সঙ্থপ্ধে আলো- 
চনা করিতে গিয়া আমি হিন্দু আমলের কতিপয় বিচার- 
কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছিলাম। হিন্দু ভারতের ব্যবহার 
বিষয়ে যাহারা আলেচন| করেন, তাহাদিগকে প্রধানতঃ 
স্বতিশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে 
যচ্ছকটিক নাটকে বণিত হত্যাপরাধে অভিযুক্ত চারুদণ্ডের 
বিচারের কাল্ননিক কাহিনীটিও উল্লিখিত হইয়! থাকে । অবশ্ঠ 
মুচ্ছকটিক-রচয়িত৷ যে তাহার সময়ে তদ্দেশ-প্রচলিত বিচার- 
পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া মোকদ্দমার বিবরণটি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ শাই। কিন্তু এই নাট্যকারের 
আবির্ভাব-স্থান এবং কাল অজ্ঞাত। স্থতরাং উহা অপেক্ষা 
নিদিষ্ট স্থানকাল সম্পর্ষিত এঁতিহাসিক উদাহরণসমূহ 
অধিকতর মূল্যবান্। আমার মনে হয়, প্রাকৃত্রিটিশ যুগের হিন্দু 
রাজগণের শাসনকালীন বিচারকাহিনী অবলম্বনে একখানি 
উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে । যাহা হউক, বর্তমান ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে আমি তিনটি এঁতিহাসিক মোকদ্ধমার বিবরণ প্রকাশ 
করিব। ইহা হইতে যে কেবল ভারতের একটি নির্দিষ্ট 
অঞ্চলের প্রাচীন ব্যবহার-প্রণালী জানা যায় তাহা! নহে, 
সেকালের সামাজিক অবস্থার উপরেও ইহা অনেকখানি 
আলোকপাত্ত করে। 

দশম শতাব্দীতে কাশ্সীরদেশে যশক্কর নামে একজন রাজা 
ছিলেন । তিনি ৯৩৯ খ্ৃষ্টাৰ হইতে ৯৪৮ খ্ৃষ্টাবব পর্য্যস্ত রাজত্ব 
করিক্সীছিলেন। যশক্ষর স্বয়ং সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেন। তাহার স্ুশাসনে দেশে চুরি ডাকাতির কথা 
শোনা যাইত না। পথিকের! নিরাপদে পথ চলিতে পারিত। 
এম্নন'কি, হাটে বাজারেও রাত্রিকালে দোকানের দ্বার খেলা 
থাকিত। কিন্তু ষ্টায় বিচারের জন্যই রাজ! যশক্করের সর্ববা- 
পেক্ষ]' অধিক খ্যাতি ছিল। 

সেকালে: রাজার দিকট ব্রাহ্মণদ্িগের কোন অভিযোগ 
থাকিলে তাহারা রাক্ম্বারে প্রায়োপবেশন করিতেন, অর্থাৎ 


অনাহারে প্রাণত্যাগের সঙ্কগ করিয়া ধর্ণ দিতেন । অকারণ 
ব্রন্ষহত্যা হইলে পাঞজার পাপ হইবে; সেজগ্ত রাজগণ 
ত্রা্ষণের অভিযোগ শুনিয়! যথাসম্ভব শীগ্র বিচার করিতে বাধ্য 
হইতেন। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ বাতীত অপর সম্প্রদায়ের কেহ রাজ- 
দ্বারে প্র/য়েপবেশন করিতে অধিকারী ছিল বিনা, তাহ! 
নিশ্চিত খল যায় শা। যাহা হউক, এক দিল প্রায়ে(পবেশাধি- 
কৃত সংজ্ঞক কর্মচারীর! আসিয়া রাজ যশস্করকে জানাইল, 
“মহারাজ, এক ভ্রাঙ্ষণ আশিয়া ধন দিয়াছে ।” রাজা 
তৎক্ষণাৎ এরাহ্ধণকে ডাকাইয়া তাহার অভিযোগ শুনিতে 
চাহিলেন। 

্রাহ্মণের কাহিনী হইতে জানা গেল যে, সে পুর্ববে রাজ- 
ধানী শ্রীনগরের' এক জন ধনী গৃহস্থ ছিল, কিগ্ত পরে নান! 
কারণে তাহার আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া যায়। ক্রমে তাহার 
খণ বাড়িতে লাগিল; পাওনাদারেরা তাহাকে উতপীড়ন 
আরম্ভ করিল। তখন উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্থির করে 
.যে, বাড়ী-ঘর বিক্রয়পুর্ধক সমন্ত দেন! পরিশোধ করিবার পর 
সেঅর্থোপাজ্জনের উদ্দেষ্তঠে বিদেশে গমন করিবে । এক জন 
স্থানীয় বণিকের নিকট সে নিজের বসতবাঠি বিক্রয় করিল; 
কিন্ত বাগানের একধারে অবস্থিত সোপানশোভিত একটি কূপ 
এ সঙ্গে বিক্রয় না করিয়! সে উহা তাহার স্ত্রীর জন্ত রাখিয়া 
দিল। মালীরা গ্রীষ্মকালে বাগানে কাজ করিতে আসিয়া 
পান, ফুল প্রভৃতি যাহাতে উত্তাপে শুকাইয়া না যায়, সেজস্ত 
এখুলি কৃপটির শীতল সোপানের উপর রাখিত। ইহার জন্ত 
তাহার! যে ভাটক (ভাড়া) দিত, তাহাতে কোননব্ধপে একজন 
লোকের ভরণপ্লোষণ চলিতে পারে। ব্রাহ্মণ স্থির করিল, 
উহ্াতেই তাহার স্ত্রীর জীবিকা নির্বাহ হইবে। তখন সে 
নিশ্চিম্ত হইয়া দেশাস্তরে গেল। 

কুড়ি বংসর নানা দেশে ঘুরিয়! অল্প কিছু অর্থ সংগ্রহপূর্ববক 
ব্রাঙ্ষণ দেশে প্রত্যাগমন করিল। তখন তাহার স্ত্রীর সন্ধান 
লইয়া দেখে যে, হুতভাগিনী পরের গৃহে দাসীব্ত্তি করিয়া 
উদগ্লান্ন সংগ্রহ করিতেছে । ব্রাহ্মণ অত্যত্ত হুঃখিত হইয়া স্ত্রীকে 
কহিল, “আমি ত তোমার তরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়া 
ছিলাম! তবে তমি এত কষ্ট করিয়! শরীরপাতি করিতে. 
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কেন?” নী উতত ফিল, “মি পরবাসে প্রস্থান ন কথার প পর 
আমি যেমন কৃপের কাছে গেলাম, অমনই আমাদের গৃহক্রেতা 
সেই বণিক লাঠি দিলা মারিতে মারিতে আমাকে সে-স্থান 
হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন উপায়াস্তর না৷ দেখিয়া পেটের 
দায়ে আমাকে এই হীন কাক্ত অবলগ্বন করিতে হইয়াছে ।” 
্রীর মুখে সমস্ত ঘটন' শুনিয়া ব্রাহ্মণের শোক ও ক্রোধের সীম! 
রহিল না। সে স্থেয় অর্থাৎ বিচারকদিগের নিকট গিয়া প্রায়ো- 
পবেশন করিল এবং ছুষ্ট বণিক্‌ অন্তায় ভাবে তাহার কৃপটি দখল 
করিয়াছে বলিয়া আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল । দুঃখের 
বিষয়, বিচারকগণ যথাযথ মোকদ্বম] বিচার করিয়া বণিকেরই 
জয় ঘোষণ| করিলেন । বিচারে পরাজিত হওয়ায় ত্রাক্মণ তাহার 
কুপের গ্তায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল । সে বারবার 
নালিশ করিতে লাগিল; কিন্ত বারবারই পরাজিত হইল। 
ঘটন]| বিবৃত করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা যশক্করকে বলিল, 
“মহারাজ, আমি মূর্খ ) মামলা মোকদ্দমার কিছু বুঝি না। কিন্তু 
আমি আমার জীবন পণ রাখিয়! বলিতে পারি যে, আমার কুপটি 
আমি সে বণিকের নিকট বিক্রয় করি নাই। আপনি যদি এই 
বিষয়ের সুমীমাংসা না করিয়া, দেন, তবে আমি রাজদারে 
প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করিব ।” রাজা! ব্রাহ্মণের মোকদ্দমা 
বিচারের ভার গ্রহণ করিলেন । 
অতঃপর যথাসময়ে রাজা যশস্কর বিচারাসনে বসিলেন। 
তিনি বিবাদী বণিক ও সাক্ষীদিগের সহিত বিচারকগণকে 
ডাকাইয়া ব্রা্মণের মামলার প্রকৃত বৃত্বাস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । 
বিচারকের! বলিলেন, “মহারাজ, আমরা বহুবার যথাযথ বিচার 
করিয়া এই ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিয়াছি । জুয়াচোর ব্রাহ্মণ 
আমাদের ন্যায্য বিচার গ্রাহ করিতেছে না। এ এখন বলিতে 
চায় যে, বাড়ী বিক্রয়ের দলিলটাই দৌষছ্ষ্ট । ব্রাঙ্ষণকে শাস্তি 
দেওয়া উচিত।” তখন রাজ! বণিকের নিকট হইতে বিক্রুয়- 
পত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বাড়ী বিক্রয়ের দলিলখান? গ্রহুণপূর্ববক 
পরীক্ষা :করিয়া দেখিলেন। দ্বেখা গেল, দলিলে স্পষ্ট লেখা 
আছে, “সোপানযুস্ত কূপ সহিত বাটী বিক্রীত হইল ।” রাজার 
সভাসদগণ সকলেই বলিলেন, “দলিলের লেখার উপরে আর 
কোন কথা থাকিতে পারে না।” কিপ্ত রাজ যশক্ষরের কেমন 
একটা সন্দেহ হইল । তাহার মন বলিল, “অর্থা (বাদী) 
ব্রাহ্মণ সত্য কথাই বলিয়াছে।” 
রাজ। কিছুক্ষণ চিস্তী করিলেন। তারপর উপস্থিত ব্যক্তি- 
গণের সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন । কথায় 
কথায় মূল্যবান্‌ প্রস্তরের কথ উঠিল। রাজা যেন কৌতুহলের 
বশে সভাসদগণের অগুরীয় ও অলঙ্ষারাদি পরীক্ষা করিয়] 
দেখিতে লাগিলেন । তিনি হাসিতে হাসিতে অন্তা অনেকের 
অলঙ্কারাদির ্তায় প্রত্যর্থা (বিবাদী ) বণিকের নিকট হইতে 
তাহার অঙ্গুরীটি চাহিয়! লইয়াছিলেন। হঠাৎ রাজ বলিলেন, 
“আপনারা সকলে ক্ষণিক অপেক্ষা করুন। আমি এখনই 
পাদক্ষালন করিয়া আসিতেছি।” বিচারশালার বাহিরে 
আসিয়া রাজা যশক্কর এক জন ভৃত্যের হস্তে বশিকের 
অগ্ুরীটি দরিয়া! বলিলেন, “বণিকের এই আংটি লইয়া তুমি তাহার 
গুহে যাও। সেখানে বণিকের গণনাধ্যক্ষের (হিসাবনবীশের ) 


১৫৯০৯৫সিসিতসট উপসিসিপসপা্পিসিস৯৫৯০৯ ০৯ ৯৫৯৮৯৮৯৮৯৩৯ ০৯ 


 সঙ্িত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট হইতে ঠিক কুড়ি টং 
পুর্ধের গণনাপত্রিক (হিসাবের খাতা) লইয়া আইস ।” 
যে অত্যই বণিকের আদেশমত হিসাবের খাতা! উর 
যাইতেছে, ইহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত সেকালে অস্থুরীয়- 
কাদি কোন বন্ত পাঠাইবার প্রথা ছিল। ইহাকে অভিজ্ঞান 
বলা হইত। 

রাজভৃত্য বণিকের গৃহে পৌছিয়া তাহার কর্মচারীকে 
বলিল, “মহাশয়, আপনার প্রভু এই অন্থুরী দিয়া আমাকে 
পাঠাইয়াছেন। যে বংসর ব্রাহ্মণের বাড়ী কেনা হইয়াছিল, 
সেই বছরের হিসাবের খাতাখানি তিনি আমাকে লইয়া যাইতে 
বলিয়াছেন ।” বণিকের হিসাবনবীশ প্রভুর অস্কুরী দেখিয়াই 
চিনিতে পারিল। একখান] পুরাতন হিসাবের খাতায় বণিকের 
প্রয়োজন উপস্থিত হুইয়াছে, ইহাতে তাহার সন্দেহের কোন 
কারণ ছিল না। সে অভিজ্ঞান-অন্কুরীয়কটি রাখিয়া! হিসাবের 
খাতা রাজতৃত্যের হাতে দিল। 

হিসাবের খাতা পাইয়া রাজা যশস্কর উহা! পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে লাগিলেন । দেখা গেল, নানা খরচের মধ্যে অধি- 
করণ লেখক অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বাী বিক্রয়-পত্রের লেখক 
রহিয়াছে । কর্শচারীর নামে এক হাজার দ্রীনার (কড়ি) খরচ 
লেখা রহিয়াছে । দলিল লেখকদিগের প্রাপ্য খুব বেশী হয় না । 
কিন্তু বণিকের দলিল লিখিয়। কর্মচারীর এত অধিক অর্থ 
পাইবার কারণ কি? তখন. রাজার বুঝিতে বাকী রহিল না 
যে, ছুষ্ট ধণিক অর্ধদ্বার] কশ্মচারীকে বশ করিয়া, তাহাকে দিয় 
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“কুপসহিত” কথাটি লেখাইয়া লইয়াছে। 

এইবার রাজ সভামধ্যে গিয়! হিসাবের খাতাখানি সকলকে 
দেখাইলেন। দলিল-লেখক কর্মচারীকে ডাকাইয়া আনিয়া 
জেরা করা হইল । রাজা তাহাকে বলিলেন, “তোমার কোন 
ভয় নাই। সত্য কথা বলিলে তোমাকে কোন শাস্তি দিব ন।” 
ধর! পড়িয়! কর্মনচারী.স্বীকার করিল যে, সত্যই সে বণিকের 
নিকট হইতে অর্থ লইয়! দলিলে বিক্রেয় বাড়ীর উল্লেখ স্থলে 
“কুপরহিত” না.লিখিয়! “কৃপসহিত” লিখিয়াছিল। রাজার 
বিচারে বিবাদী বণিক অপরাধী প্রমাণিত হইল। তাহাকে 
দেশ হইতে বহিষ্কৃত কর! হুইল | তাহার বাড়ী এবং ধন বাদী 
ব্রা্ষণকে দেওয়া হইল । সভাসদগণ রাজার ন্ুবিচারের 
প্রশংস1 করিলেন । 

আর এক দিন সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনাস্তে রাজ! 
যশস্কর আহারে বসিতে যাইতেছেন। এমন সময় ক্ষত্তাসংজ্ঞক 
অস্তঃপুররক্ষক কর্মচারী আসিয়! ভয়ে ভয়ে বলিল, “মহারাজ, 
এক ব্রাহ্গণ বাহিরে প্রায়োপবেশনে বসিয়াছে। আমি 
তাহাকে, বলিলাম যে, মহারাজ আক্জিকার বিচারকার্ধ্যাদি 
শেষ করিয়াছেন; কাল তোমার নালিশ শুনিবেন। কিন্ত 
সে আমার কথা গ্রাহ্হ করিতেছে না। আজই তাহার অডি- 
যোগ আপনার নিকট উপস্থিত করিবার জন্ত জেদ করিতেছে ।” 
স্তায়বান্‌ রাজ! পাচককে থান্ডদ্রব্য আনিতে নিষেধ করিয়া 
বিচারার্থা ব্রাক্ষণকে প্রবেশের অন্মতি দ্বিলেন। ব্রাহ্ধণ 
উপস্থিত হইলে রাজ| তাহার অভিযোগ জানিতে চাহিলেন | . 


কার্তিক 
ব্রাহ্মণ বলিল, “মহারাজ, আমি নানা দেশে ঘুরিয়া এক 
শত স্বর্ণমুদ্র! উপার্জন করিয়াছিলাম । সম্প্রতি কাশ্ীর দেশে 





সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া! জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসি-: 


য়াছি। পথে ঘাটে ডাকাতের উপদ্রব নাই ; বেশ আনন্দেই 
আসিতেছিলাম । কাল সন্ধ্যাবেলা আমি লবণোৎস গ্রামে 
পৌঁছি। অনেক পথ হাটিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলাম । পথি- 
পার্খস্থ এক বাগানে প্রবেশ করিয়া একট! প্রকাণ্ড বৃক্ষের 
তলায় নির্ভয়ে রাত্রি যাপন করিলাম । ন্বর্ণযুদ্রাশুলি আমার 
কোমরের গাঁটে বাঁধা ছিল। সকালবেলা উঠিয়! দাড়াইতেই 
হঠাৎ গাট খুলিয়! মুদ্রা গুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। নিকটেই 
একটি কুপ ছিল; সেটা আগে দেখিতে পাই নাই। স্বর্ণমুদ্রা- 
খুলি সমন্তই সেই কৃপের মধ্যে পড়িল । তখন আমি টাকার 
শোকে পাগলের মত হইয়া কীদিতে কীদিতে সেই কৃপের 
জলে ডুবিয়! প্রাণ ত্যাগের সঙ্ষল্প করিলাম । আমার হাহাকার 
শবে চারি দিক হইতে লবণোৎস গ্রামবাসীরা আসিয়! 
জুটিয়াছিল। তাহারা আমাকে ধরিয়া রাখিল। এমন সময় 
উপস্থিত লবণৌৎসবাসী এক জন সাহসী লোক আমাকে বলিল, 
আমি যদি তোমার মুদ্রগুলি তুলিয়া দেই, তবে তুমি আমাকে 
কত দিবে? আমি তখন অত্যন্ত ব্যাকুল চি; তাহাকে 
বলিলাম, “মহাশয়, আমার মুক্রাুলি ত গিয়াছেই ; আপনি যদি 
উহা তুলিয়া আনিতে পারেন, আপূনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই 
আমাকে দিবেন । লোকাঁট তখনই কৃপের মধ্যে শামিল এবং 
কিছু ক্ষণ পরে মুদ্রা্খলি লইয়! উপরে উঠিয়া আসিল । সে 
আমাকে বলিল, “তুমি আমার ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে 
বলিয়াছ । আমি এই একশত মুদ্রামধ্যে ছুইটি তোমাকে দিয়া 
বাকী আটানব্বই মুদ্রা নিজে লইব। এই বলিয়া লোকটি 
সকলের সাক্ষাতে আমাকে মাত্র ছইটি মুদ্রা দিল এবং অবশিষ্ট 
সমস্ত মুদ্রা আত্মসাৎ করিল । আমি এইপ্প ব্যবস্থার প্রতি- 
বাদ করিলাম । কিন্তু উপস্থিত গ্রামবাসীরা সকলেই আমাকে 
তিরক্ষার করিয়া বলিল, “রাজ যশস্করের রাজ্যে কথার উপরেই 
মামল1 নির্ভর করে। তোমার নিজের কথামতই ব্যবস্থা 
হইয়াছে ঃ সুতরাং তুমি আর .আপত্তি করিতে পার ন1।” 
এইরূপে সমস্ত ঘটন। খিবৃত করিয়! ব্রাহ্মণ বলিল, “মহারাজ, 
আমি সহুদ্দেষ্তে সরলভাবে যে কথ! বলিয়াছিলাম, কৌশলে 
তাহার অপব্যবহার করিয়! লবণোৎসবাসীরা আমার “কষ্টের ধন 
অপহরণ করিল। আপনার খিচার-পদ্ধতির দোষই ইহার কারণ 
বলিয়! বুঝিতেছি । তাই আমি আপনার দ্বারে বিচারপ্রার্থা 
হুইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছি 1” 

রাজ। ব্রাহ্মণকে মুদ্রাগ্রহণকারী ব্যক্তির জাতিকুল এবং নাম 
জানাইতে বলিলেন । কিন্তু ব্রাহ্মণ কহিল, “মহারাজ, আমি 
তাহার সন্বন্ধে কিছুই জানি না। কেবল মুখ দেখিলে তাহাকে 
চিনিতে পারিব।” রাজ পরদিন সকালেই ব্রাহ্মণের মোক- 
দ্মা বিচার করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তারপর 
অনেক অনুরোধ করিয়া নিজের নিকটে যা তিনি 
ত্রাহ্মণকে কিছু আহার করাইলেন । 

পরদিন প্রভাতে রাজদছ্ুতেরা লবণোৎসগ্রামের সমুদয় 
প্রজ্কাকে ডাকিয়া আনিল। . রাজার আদেশে ত্রাক্ষপণ তাহার 
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মুদ্রাগ্রহণকারী পুরুষকে দেখাইয়া দিল। রাজ] সে ব্যক্তিকে 
ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্রাঙ্গণ রাজাকে যাহ! 
বলিয়াছিল, সেই লোকটিও অবিকল সেইরূপ বলিল। শেষে 
সে বলিল, “মহারাজ, আমি ব্রাঙ্ণের নিজের কথা অনুসারেই 
ব্যবস্থা করিয়াছি ।” রাজসভাসদগণ ব্যাপার শুনিয়া অভিযুক্ত 
ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজ! 
বিচার করিয়! বলিলেন, “ধনাধিকানী ব্রাহ্মণ আটানব্বই মুদ্রা 
এবং কূপ হইতে মুক্রোপ্তোলনকারী ব্যাক্তি ছই মুদ্রা পাইবে ।” 
সভাসদগণ রায় শুনিয়! অনুযোগ করিলে ( বা জিজ্ঞান্থ হইলে) 
রাজ? যশক্কর তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন “দেখ এই ব্রাহ্মণ 
বলিয়াছে, “তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমাকে দিও ।” 
ব্রাহ্মণের বলার উদ্দেশ্ট ছিল, তোমার যাহা দেওয়া উচিত, 
তাহাই আমাকে দিও। কুপ হইতে মুদ্রা তুলিয়া দিবার 
পারিশ্রমিক স্বরূপ এই ব্যক্তিকে আটানব্বইটি স্বণযুদ্রা দিতে 
হইবে, ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই এইপপ ইচ্ছা! করিয়! উহাকে সেকথা 
বলে নাই। ্ুতরাং ব্রাহ্মণের মনের কথা অনুসারে ব্যবস্থা 
হয় নাই। ধর্ম্াধর্ম স্মরণ করিয়া এবং ত্রাক্মণের প্রক্কৃত উদ্ধেশ্ঠ 
বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে এ ব্যক্তি মাত্র ছুই মুদ্রা পাইবে ॥ অব- 
শিষ্ঠ আটানব্বই মুদ্র! ব্রাহ্মণের থাকিবে ।” 
রাজ! যশস্কর সর্বদা এইবপ ন্যায়ান্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়া 
বিটার করিতেশ। ফলে তাহার শাসনকালে কাশ্ীরদেশে 
যেন সত্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
যশক্ষরের প্রীয় অর্ধ শতাব্দী পরে কাশ্মীর দেশে উচ্চল নামে 
এক ব্যক্তি রাজ! হন। তিনি ১০০১ শ্বীষ্ঠাৰ হইতে ১০১১ 
্ীষ্টাৰ পধ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । কাশ্শীরপতি উচ্চলও 
সুবিচারক বলিয়া খ্যাতি লাভ-করিয়াছিলেন । 
জনৈক অসাধু বণিকের সহিত এক জন ধনী ব্যঞ্তি'র বন্ধুত্ব 
ছিল। ইতিহাসে এই ছুই ব্যক্তির নাম লেখে নাই; কিন্ত 
ধর যাক, বণিকের নাম বিশ্ব এবং ধনী ব্যক্তির নাম মল । ধনী 
মল্ল তাহার বণিক বন্ধুর নিকট গোপনে এক লক্ষ দীনার ( লক্ষ 
কপর্দক মূল্যের মুদ্রাি) গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই 
ব্যাপারের কোন সাক্ষী ছিল না । মল্ল মাঝে মাঝে প্রয়োজন 
মত বিশ্বের নিকট গচ্ছিত অর্থ হইতে যৎসামান্ত ফ্ছু কিছু 
চাহিয়া লইতেন। এইরূপে প্রায় বিশ-প্রিশ বংসর কাটিয়! 
গেল। তারপর একদিন মল্প শ্রেনী বিশ্বের নিকট গিয়া 
তাহার গচ্ছিত অর্থ ফেরত চাহিলেন। কিন্তু ছুষ্ট বণিক্‌ নানা 
ভাবে অর্থ প্রত্যর্পণে বিলম্ব ঘটাইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে 
মল্লের গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিবার তাহার অর্দে! ইচ্ছা ছিল 
না। কোন ব্যক্তি বিশ্বের নিকট কিছু গচ্ছিত রাখিতে 
গেলে সে নান! মিষ্ট কথায় এবং সদ্বযবহারে এ ব্যক্তির মন 
ভুলাইত। কিন্তু সেই গচ্ছিত বপ্ত ফিরাইয়া আনিতে গেলে 
অসাধু বণিক্‌ ব্যাদ্র অপেক্ষাও ভীষণ মূর্তি ধারণ করিত। গচ্ছিত 
ধনাদির জন্ত কেহ বিবাদ উপস্থিত করিলে, বিশ্ব এমন ভাব 
দেখাইত যেন সে পরের ভ্রব্য ফেরত দিতে” পারিলেই বাঁচিয়! 
যায়; কিন্ত আসঙ্লে সে প্রাণাস্তেও শ্বাস প্রত্যর্পণ করিত না। 
ইহাই তাহার স্বভাব ছিল | ছুষ্ট বিশ্ব ললাটে, চক্ষুপ্রান্তে, কর্ণ- 
মূলে এবং বক্ষ্ধলে চন্দনের ফোটা কাটিয়! সাধু সাজিয়া 
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থাকিত। তাহার গাত্রবর্ণ শ্যামল, মুখ ছু'চালো! এবং ভুড়ি অতি 
প্রকাও ছিল। লোকের রক্তমাংস শোষণই ছিল তাহার 
ব্যবসায়। 

মল্প বিশ্বকে জানাইলেন যে, অবিলগ্ে তাহার গচ্ছিত ধন 
প্রত্যর্পণ না করিলে তিনি আদালতে নালিশ করিবেন । বিশ্ব 
বুঝিল, এবার আর কোন ছলে বিলম্ব করা চলিবে না । তখন 
সে এক হিসাবের খাতা উপস্থিত করিয়া মল্পকে বলিল, “তুমি 
যখন অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, তখন সুদের কথা বল নাই। 
সুতরাং স্মুের দাবী করিতে পার না। আর গচ্ছিত অর্থ হইতে 
মাঝে মাঝে যাহ] লইয়াছ, তাহার সমস্ত হিসাব এই ভূর্জপত্রের 
খাতায় দেখিতে পাইবে ।” মল্প দেখিলেন, নানা বাবদে তাহার 
নামে অনেক খরচ লেখা রহিয়াছে । বিশ্ব হিসাব বুঝাইয়া 
মল্লকে বলিতে লাগিল, “তুমি একবার সেতু পার হইবার শুক্ষ- 
দানের জন্ত ৬০০ দ্রীনার লইয়াছ। আবার একপাটি ছেঁড়া জুতা 
এবং একটা! চাবুক মেরামত করিবার জন্ত ১০০ দীনার লইয়া- 
ছিলে । তোমার দাসীর পায়ের ক্ষত চিকিৎসার জন্ত ৫০ 
দীনারের ঘ্ৃত কেনা হয়। একবার এক কুস্তকার-পত্রীর কলসী 
ভাটিয়া দয়াপরবশ হইয়া তুমি তাহাকে ৩০০ দীনার ক্ষতিপূরণ 
দিয়াছিলে। এই দেখ, সে সমস্তই ভূকজ্্রপত্রে লেখা রহিয়াছে । 
তোমার বিড়।লছ।নার আহারের জন্ত হাট হইতে ১০০ দীনার 
মূল্যের হঁছুর এবং মাছের ঝোল 'কেনা হুইয়াছিল। পাক্ষিক 
শ্রাদ্ধের ্নানকালে মধু, ঘ্বত এবং চালের গুড়া কেনায় এবং 
পায়ে মাখার জগ্ত মাথন বাবদ ৭০০ দীনার খরচ হইয়াছে। 
তোমার শিশুপুত্রের কাশি হইয়াছিল ; তাহাকে ১০০ দ্রীনারের 
আদা ও মধু খাওয়াইতে হইয়াছে । সে ত এখনও কথা কহিতে 
শেখে নাই; নহিলে সত্য মিথ্যা সমন্তই বলিতে পারিত। 
আবার সেই যে ভিখারীটা তোমার পশুশুলির কোষ তুলিয়া 
দিয়াছিল, সে যখন কিছুতেই ছাড়িল না, কেবল ঝগড়া করিতে 
লাগিল, তখন তাহাকে ৩০০ দীনার পারিশ্রমিক দিয়েছিলে । 
পেবার তোমার গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়। আন! হইয়াছিল ; 
তখন ধৃপ, মূলাদি ও পেয়াজ কিনিতে প্রায় ২০০।১০০ দীনার 
ব্যয় হইয়াছে । দেখ, সমন্ত হিসাব খাতায় লেখা আছে । এই 
সমুদ্ধয় খরচেরই হিসাব ধরিতে হইবে ।” বিপ্বের গণনা-পত্রিকা 
দেখিয়া মল্লের ত চক্ষৃপ্থির। তিনি আরও দেখিলেন, খাতায় 
এইরূপ যে খরচের হিসাব আছে তাহার উপরে আবার এই 
টাকার সুদ ধরা হইয়াছে । বিশ্ব অগ্নুপির পর্বে খনিয়। খুনিয়া 
টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে লাগিল । তারপর ওষঠ প্রসারিত 
এবং চক্ষু ছুইট অর্ধ মু্দিত করিয়া! মলকে কহিল, “এই নাও 
তোমার সম্পূর্ণ হিসাব । তোমার অর্থ গচ্ছিত রাখার পর হুইতে 
এতকাল আমি অতি দুশ্চিন্তায় কাটাইয়াছি। এ যেন আমার 
বুকে শেলের মত। এইবান্ম তোমার টাকা তুমি লও । আর, 
আমার নিকট হইতে মাঝে মাঝে যাহা উজ্জাসধন লইয়াছ, তাহা 
সদসমেত আমাকে ফিরাইয়া দাও।” প্রথমে মল্প বিষের 
প্রস্তাবটিকে ততটা অশ্তায় বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্ত 
সমন্ড হিসাব ভাল রূপে পরীক্ষা করিবার পর তিনি বুঝিলেন 
যে, প্রস্তাবটি মধুমাখ। ছুরিকার স্তায় ভয়ানক । কারণ বণিকের 
হিসাবে তিনি গচ্ছিত জর্থের অংশমাত্র ফেরত পাইবার দাবাঁ 
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করিতে পারেন। তখন মল্প আদালতে উপস্থিত হইলেন এবং 
বিশ্বের নামে এই মর্খে অভিযোগ আনিলেন যে, কপটতাপুর্বক 
সে তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে । 

বিশ্বের নিকট লক্ষ দীনার গচ্ছিত রাখার এবং মাঝে মাঝে 
তাহার নিকট হুইতে উজ্জাসধন লইবার কোন সাক্ষী ছিল ন1। 
সুতরাং মামলার শুনানির সময় বিচারকদিগের মনে নানা 
প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু বিশ্বের আচরণ 
সন্দেহজনক হইলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাহার! মল্লের 
জয় ঘোষণা করিতে পাপিলেন না । তাহারা যখন বুঝিলেন 
যে, তাহাদের দারা এই মোকপ্ধমার সুবিচার সম্ভব নহে, 
তখন সমস্ত ব্যাপারটি রাজা উচ্চলের নিকট উপস্থাপিত 
করিলেন । 

এই মামলার বিচার করিতে গিয়া রাজ প্রথমেই বণিকের 
গণনাপত্রিকা পরীক্ষা করিয়! দেখিলেন। কিন্তু উহাতে কোন 
ক্রটি পাওয়| গেল না । তারপর তিনি বিথ্কে কহিলেন, “যে 





. অর্থ মল্প তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিরাছিল, সেই গ্ঠস্ত ধনের 


যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অবিল্ধে এখানে লইয়া আইস । 
তারপর আমি তোমাদের মোকদ্বম! বিচার করিব |” বিশ্ব গৃহ 
হইতে কতকগুপি মুদ্রা আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা 
উচ্চল মুদ্রীগুলি পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 
“রাজারা কি ভাবী রাজা নামেও মুঝ্রা অঞ্কিত করেন? মল্ল 
বলিতেছে, সে মহারাজ কলশের রাজত্বকালে ( ১০৬৩-৮৯) 
বিশ্বের শিকট মুদ্রা গচ্ছিত র|খিয়াছিল। কিন্তু সেই - 
স্তাসের অবশিষ্টাংশ বলিয়। যাহা আনা হইয়াছে এই মুপ্রা মধ্যে 
আমার নামাঞ্ষিত খু্রাও দেখা যাইতেছে । ইহা কিরূপে 
সম্ভব হইতে পারে ? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, গচ্ছিত লক্ষ দীনার 
হইতে বণিক্‌ মাঝে মাঝে মল্পকে কিছু কিছু প্রত্যর্পণ করিয়াছে 
এবং বাকী অর্থ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করিয়াছে । আজ 
গচ্ছিত ধনের অধশিষ্ট।ংন আনিতে ধলায় নিজ তহবিল হইতে 
হিসাব পুরণ করিয়! মুদ্রা আশিয়াছে। সুতরাং বাদী যদি 
বণিকৃকে গৃহীত ভ্রব্যাির মূল্য এবং উহার সু দিতে বাধ্য হয়, 
তাহা! হইলে বণিক কেন গচ্ছিত লক্ষ দ্রীনারের সুদসহ সমস্ত 
মূলধন পরিশোধ করিবে না? আমার ন্ায় সদয় হৃদয় ব্যপ্তির 
বিচারে বণিককে সুদ্দ সমেত লক্ষ দানার দিতে হইবে |” 
দণ্ডদান প্রসঞ্জে রাজা আরও বলিলেন, “কিস্ত বর্তমান 
মোকদ্দমার ধিচারে এরূপ সহজ ব্যবস্থা ভাল নহে। এইরূপ 
স্থলে মহারাঞ্জ যশক্ষরের কঠোর বিচার-প্রণালীই অবলম্বন কর] 
কর্তব্য । তদনুসারে যদি মোকদ্দমায় অর্থা এবং প্রত্যর্থীর 
ভ্রমপ্রমাদমাত্র প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বিচারক অপরাধীকে 
কঠোর দণ্ড দিবেন না। কিপ্তু যে ক্ষেত্রে কোন প্রতারণার 
অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবে, সেখানে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । সন্দেহ স্থলে রাজা বিচার ব্যাপারে ক্ষমা ও 
ধীরতা অবলম্বন করিবেন ।” যাহা হউক, রাকা উচ্চল অসাধু 
বণিকের কঠোরতর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া! মনে 
হয়। প্রাচীন ভাবতে সুদের হার অত্যন্ত চড়া ছিল। গ্যাস 
স্থল্লে শতকরা! মাসিক এক মুদ্রা সুদের কথ প্রাচীন রাজ- 
শাসনাদি হইতে জানা যায়। এই হিসাবে এক লক্ষ দীনারের 
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পঁচিশ বৎসরের সাধারণ হারেই সুদ হয় তিন লক্ষ দীনার। 
চক্রনদ্ধি হারে হিসাব করিলে আরও অনেক বেণী সুদ হয়। 
বিশ্ব যে হিসাবের থাতা দাখিল করিয়াছিল, তাহাতে মল্লের 
নামে আড়াই হাজার দীনারও খরচ দেখাইতে স্পারে নাই। 
সম্ভবতঃ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ কষিয়া সে নিজ প্রাপ্যের পরিমাণ 
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তাহাকে সর্বস্বীস্ত হইতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই । বোধ হয় 
ইহাই দয়ালু রাজ! তাহার অপরাধের দণ্ড স্থির করিয়াছিলেন | 

এই মামলার ফল প্রকাশিত হইলে সকলেই রাজ। উচ্চলকে 
ধন্য ধন্য করিতে লাগিল । বিচারাদি ব্যাপারে উচ্চল কখনও 
অন্থরোধ বা প্রশংসার লোভে কোন কাজ করিতেন না) 








অনেক বাড়াইয়! দেখাইয়াছিল, সৃতরাং রাজ! উচ্চলের বিচারে সর্ধদাই নিজের বিবেক অনুসারে চালিত হইতেন । 
লতি 
যল্ষ্মারোগীর পত্র - 
জ্রীমায়া দাশগুপ্ত 
স্নেহের রমা, আশা বাতুলতা মাত্র। দিনের পর দ্বিন, মাসের পর 


তোমার কাছে প্রতিশ্রত ছিলাম দক্ষিণ-ভারতে আমার 
জীবনযাত্রা-প্রণালী তোমায় জানাইব | তুমি ত জানই দক্ষিণ- 
ভারতে আমার গমন দেশ বেড়ান কিম্বা কোনও এঁতিহ।|সিক 
অনুসন্ধানের উদ্দেন্ঠ নয়, আমার উদ্দেন্ট ছিল আরোগ্যলাভ ৷ 
আমার ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের কাহিনী হয়ত তোমার কাছে 
মোটেই ওুঁৎস্ক্যজনক হইবে না, কিন্তু আমার মত ব্যাধিগ্রস্ত 
আরও দশ জনের উপকারে আপিতে পারে এবং যাইবার পুর্ব 
অজ্ঞতার জন্য আমাকে যে-সব অস্ুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল 
সেইরূপ অক্সবিধায় যাহাতে অপরকে পড়িতে না হয় তাহার 
জগ্ত লিখিতে বসিয়াছি। 

বাংলাদেশে যক্মারোগীদের সংখ্যা 
পাতে চিকিৎসার ব্যবস্থার অত্যন্ত 
অপ্রতুল । ঘরে ঘরে কত রোগী যে বিন! 
চিকিৎসায় বিনা শুশ্রষায় প্রতিদিন 
সত্যকে বরণ করিয়া লইতেছে এবং 
অজ্ঞতার জগ্ঠ সমস্ত পরিবারকে ধ্বংসের 
মুখে টানিয়া আনিতেছে তাহার হয়ন্ত। 
নাই। বাংলাদেশে যে কয়েকটি যক্ষা 
হাসপাতাল আছে তাহাঁতে “বেডে'র 
(1১০০) সংখ্যা হাস্তকর এবং তাহাও 
মধ্যবিত্ত ও গরীব রোগীদের ভাগ্যে 
প্রায়ই পাওয়া ঘটিয়! উঠে না । কাজেই 
আমাকেও নিজের দেশ ছাড়িয়া যাইতে 
হইয়াছিল সুদূর দক্ষিণ-ভারতে আরোগ্য 
লাভের আশায়। 

পুর্বে এ রোগকে শিবের অসাধ্য বলিয়া আখ্যা দেওয়। 
হইত, তখন চিকিৎসার ব্যবস্থাও বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেও 
চলে, কিন্ত বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব 
করিতে চলিয়াছে, মানব-জীবনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্ে 
পৃথিবীরও ব্ূপ বদ্লাইতেছে, আমরাও বিজ্ঞানের সে দান 
হইতে বঞ্চিত হই নাই। যক্া এখন আর শিবের অসাধ্য 
নয়, মাহুষই তাহাকে আয়ত্ের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছে । 
এই রোগের চিকিৎসা করিতে দীর্ঘ সময়ের প্র্নোজন এবং 
তাহার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় রোগীর আধিক সচ্ছলতার 
দিকে । এই রোগে শুধু শারীরিক চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থতার 


মাস, বংসরের পর বংসর ধৈর্য সহকারে রোগীকে 
থাকিতে হয় বিশেষজ্জের অধীনে, কাজেই বিছানায় শুইয়া 
বোতল বোতল ওঁষধই গলাধঃকরণ করা চলে না, প্রয়োজন হয় 
শারীরিক চিকিৎসার সঙ্কে মানসিক প্রফুল্পতার। প্রত্যেক 
রোগী তাহার শারীরিক অবশ্থাহঘায়ী হাসিবে, খেলিবে, বেড়াইবে 
কিস্ত তাহারাই আবার নির্দিষ্ট সময়ে খিআম করিবে, ওষব 
খাইবে, ইনজেকসন লইয়া হাসপাতালের থাটে শুইয়া 
থাকিবে । সেই কারণেই সাধারণ হাসপাতালে এমন কি” 
যন্ধা হাসপাতালে ও যন্ম1 রোগীদের স্বাস্থ্যনিবাসে বহু পার্থক্য । 
এইবার আমি আমার স্বাস্থ্যনিবাসের কথা বলিব। 





আরোগ্যভরমের নিকটবর্তী রাস্তার দৃশ্য 


এই স্বাস্থ্যনিবাসটির নাম “আরো গ্যভরম” । ইহ! দক্ষিণ- 
ভারতে চিত্তর নামক একটি তেলেণ্ড জেলায় মদনাপলী রেল- 
স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বড় বড় পাহাড়কে 
সমতল করিয়! লইয়! স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । 
ইউনিয়ান মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার প্রতিষ্ঠা হয় সেই 
জন্য ইহার আর একটি নাম, “ইউনিয়ান মিশন টিউবারকিউলসিস 
স্তানাটোরিয়াম |” 

বর্তমানে স্বাস্থ্যনিবাসের প্রধান চিকিৎসক মাক্্রাজ প্রদেশের 
ত্রিবাদ্ুর নিবাসী ডাক্তার পি, ভি বেঞ্ামিন।  “ 

দুর হইতে স্বাস্থ্যনিবাসের অপরূপ দৃশ্ঠ দেখিয়া সত্যই 





আরোগ্যভরমের বহিরংশ্টের বৃশা 


মনে আশার সঞ্চার হইল, হ্যা আমর] বাঁচিব, এ অপুর্ব স্থান 
হইতে পুনরায় সুস্থ হইয়! প্রিয়জনদের কাছে ফিরিয়া যাইব । ' 
এমন চমৎকার স্থানঃ এমন অপূর্ব ব্যবস্থা যাহারা আমাদের মত 
ছুর্ভাগার্দের জন্য করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাঁয় 
মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিল । 

স্বাস্থ্যনিবাসে খোলা ওয়ার্ডে রোগীদের থাকিবার স্থান । 
ওয়ার্ডগুপির তিন দিক খোলা, এক দিকে জিনিসপত্র রাখিবার 
একটি ছোট ঘর ও একটি বাথরুম । ওয়ার্ডগুলি দেখিতে 
অনেকটা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ীর মত। প্রতি ওয়ার্ডের 
সাম্‌নে খানিকটা করিয়া জমি ফুলের বাগান করিবার জন্য | 
প্রতি দ্রশ-বার গজ অন্তর অন্তর ওয়ার্ডওলি তৈয়ারী করা 
ইইয়াছে যাহাতে এক ওয়ার্ড অপর ওয়ার্ডের আলো, হাওয়া ও 
সোন্দর্য্য নষ্ট করিতে না পারে । 

স্বাস্থানিরাসে সর্বশুদ্ধ সাতটি জেনারেল ওয়ার্ড, পাঁচটি 
ছেলেদের ও ছুইটি মহিলাদের জন্ত | প্রতি জেনারেল ওয়ার্ডে 
সতর জন করিয়া রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। দুইটি 
এ্যাংলো-ইগ্ডিয়ান জেনারেল ওয়ার্ড, একটি ছেলেদের ও একটি 
মহিলাদের জন্, প্রতি ওয়ার্ডে চার জন করিয়া রোগী থাকিবার 
ব্যবস্থা আছে। ছুইটি সেমি-জেনারেল ওয়ার্ড (এই ছুইটি ওয়ার্ডের 
প্রতিষ্ঠাত্রী কলিকাতার স্বনামধন্া ইংরেজ মহিল! মিসেস্‌ লী), 
প্রতি ওয়ার্ডে চার জন করিয়া রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে, 
একটি ছেলেদের ও একটি মহিলাদের । ১০৬টি স্পেশাল ওয়ার্ড। 
স্পেশাল ওয়ার্ড গুলিতে রোগী ভণ্তি করিবার কোনও বাঁধাধর! 
নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে-কোনও ওয়ার্ডে ছেলে-রোগ্ী ও যে-কোঁনও 
ওয়ার্ডে মহিলা-রোগী থাকিতে পারেন। প্রতি স্পেশাল 
ওয়ার্ডে একজন করিয়া! রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। 

জেনারেল ওয়র্ভগুলি বিশেষভাবে মান্দ্রা্জ প্রদেশ নিবাসী- 
দের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তবে অবস্থা বিশেষে কখনও 
কখনও অন্ত প্রদেশবাসীরাও স্থান পাইয়! থাকেন । 

জেনারেল ওয়ার্ডগুলিতে যাহাদের খরচা দিবার মত সামর্থ্য 
আছে তাহাদের খাওয়ার শ্রন্চ আঠার টাকা করিয়া দিতে হয়। 
বর্তমানে যুদ্ধের জন্ত প্রতি বিষয়েই খরচা শতকরা কুড়ি টাক! 


১৩৫১ 





করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে ।' 4১১ 1১» ০৪৪০- 
গুলিকে (4/$1110018] 19090 0)0)01- 
৪) &১1১র জন্ত মাসিক ২।০ টাকা 
এবং 77188) ছবির জন্ত ছুই টাকা করিয়া 
দিতে হয়। অবশ্ত এ সমস্তই রোগীর 
আধিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া 
থাকে । এ্যাংলো-ইগডিয়ান জেনারেল 
ওয়ার্ডগুলির সম্বন্ধেও এ একই ব্যবস্থা! । 
সেমিজেনারেল ওয়ার্ড গুলিতে প্রতি 
রোগীকে ওয়ার্ড ভাড়! বাবদ মাসিক 
৩৫২ 45 1১১ বাবদ ৫২ ও ১85 
ছবি বাবদ ৫২ দিতে হয়। জেনারেল 
ওয়ার্ডগুপি বাদে প্রতি ওয়ার্ডেই মাথা 
পিছু প্রতি রোগীর জন্ত একটি করিয়া 
রান্নঘর আছে, চাকর দ্বার রান্না করাইয়া লইতে হয়। অবন্ঠ 
্বাস্থ্যনিবাসের গত্যেক রোগীই ইচ্ছা করিলে টাকা দিয়! 
্বাস্থ্যিবাসেই খাওয়ার ব্যবস্ব! করিয়া লইতে পারেন.। স্পেশাল 
ওয়াঁড গুলির ভাড়া ওয়ার্ড হিসাবে ৬০২ হইতে আরম্ভ করিয়া 
১৬০২ পর্যন্ত ধার্য করা আছে। 4, ],র জন্য স্পেশাল 
ওয়ার্ডের রোগীদের ১০২ এবং ১:17 ছবির জন্য ১০২ করিয়া 
দিতে হয়। 
জেনারল ওয়ার্ডগুলিতে রোগীর সহিত তাহার তত্বাবধায়কের 

(4১৮19111875) থাকিধার বাবস্থা নাই । সেমি-জেনারেলে রোগী 
পিছু একজন ও স্পেশাল ওয়ার্ডগুলিতে একজন হইতে ছুইজন 
পর্যান্ত তত্বাবধায়কের থাকিবার অনুমতি আছে। 

স্বাঞ্নিবাসে রোগীদের জন্ত যে নিয়মাবলী প্রস্তুত কর! 
আছে, সে নিয়ম রোগীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হয়, এমন 
কি রোগীর তত্তাবধায়কদেরও শ্বাস্থ্যনিবাসের সর্ব প্রকার নিয়ম- 
শৃঙ্খল। মানিয়া! চলিতে হয় | এই সব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করা রোগীর একাস্ত প্রয়োঞ্জন, কারণ সুস্থতা লাভ করিবার পথে 
এই নিয়মই রোগীকে সাহায্য করিয়া থাকে । প্রথম প্রথম 
ঘড়ির কাটার সহিত সংযোগ রাখিয়া জীবন কাটাইতে কষ্ট হয় 
সন্দেহ নাই, কিন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টকে 
আর কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, উপক্ষস্ত ব্যাধিযুক্ত হইবার 
প্রয়োজনে নিয়মের সার্থকতা রোগী নিজেই উপলদ্ধি করিতে 
সমর্থ হয়। সেখানকার রোগীদের নিয়মান্থবপ্তিতা দেখিবার 
এবং শিখিবার বন্ত | 

যাহারা একবার এই ছুরস্ত রোগে আক্রান্ত হয় তাহাদের 
বাকী সমস্ত জীবনটা খানিকটা বীধাধরা নিয়মের মাঝে 
কাটাইতে হয়, এই কারণেই চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুস্থ রোগী 
(1)8607) এবং সুস্থ রোগী (০-1)861017 ) এই ছইটি শব 
যক্ষা রোগীদের জন্ঠ স্থঠি করিয়াছেন । রোগী সুস্থ হইয়া উঠিলেও 
মাঝে মাঝে তাহাকে বিশেষজ্ঞ দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা! করাইতে 
হয় বুকের ছবি ইত্যাদ্ি। এইরূপ মাঝে মাঝে পরীক্ষা! দ্বার! 
তাহার পক্ষে দেখা সম্ভব হয় যে সে সম্পূর্ণ যন্াবীত্রাপুযুক্ত 
কিনা। যল্মাবীজাণুযুক্ত রোগীর] বীজ ণুয়ুক্ত হুইয়। সুস্থতা লাভ 


কার্তিক 


. করিলেও পূর্ব মত সর্ধ প্রকার কার্ধ্যের 
উপযুক্ত হয় না, যে-সব কাজে পরিশ্রম 
কম, যে-সব কাজে বিশ্রাম করিবার 
সুযোগ আছে সেই জাতীয় হাল্কা 
ধরণের কাজ তাহার পক্ষে উপযুক্ত। 
বিলাঁতে এই সব স্স্থ রোগীর জন্ত উপ- 
নিবেশ (45107:0079 (0101% ) আছে । 
উপনিবেশের প্রত্যেক সুস্থ রোগী তাহাদের 
শারীরিক অবস্থান্যায়ী কাজ করিয়া 
জীবিক! নির্বাহ করিয়াথাকেন, এমন কি 
অনেকে বিশেষজ্জের অনুমতি লইয়! 
বিবাহাদি করিয়া সুপ্ব মানবের মতই 
সুখে জীবন যাপন, করিতেছেন । যঙ্ষা- 
রোগীদের উপনিবেশের উদ্দেশ্ঠ রোগমুক্ত 
হইলেও পুনরায় যাহাতে আক্রান্ত না হইয়া 
পড়ে (যাহ! যক্ষমারোগীদের ভাগ্যে প্রায়ই 
ঘটিয়া থাকে ) তাহার জন্ঠ উপযুক্ত যত্ু লওয়া, নিয়ম ও 
শৃঙ্খলাধদ্ধ জীবন চাঁলাইতে উৎসাহ দেওয়া, সর্বোপরি তাহাদের 
ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ধিশেষজদের সহিত সংযোগ রক্ষা! করিয়! 
চলিবার সুবিধা ইত্যাদ্ি। স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবার 
উপযুক্ত হইলেও মাঝে মাঝে বিশেষজ্রেধ[া! আবশ্ঠ কবোধে 
তাহাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিতে পারেন, এবং 
আবশ্ঠকবোধে সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থাও করিতে পারেন, 
যাহা যগ্দারোগদের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন | সর্বোপরি উক্ত 
সবস্থ রোগীরা যদি পুনরায় অসুস্থ হইয়াও পড়ে, তথাপি তাহাদের 
পক্ষে রোগ ছড়াইয়া সমাজের আরও পাঁচটি সুস্থ মানবকে 
ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিবর সম্ভাবন| থাকে কম। সুস্থ 
যক্মারে।গীদের উপনিবেশ কেবলমাত্র যন্মারোগদের জন্য 
নহে, সমস্ত জাতীয় কল্যাণের জন্যও ইহা সর্বদেশে 
প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন । বাংল! দেশে দিন দিন 
যেভাবে দ্রুতগতিতে যক্ধারোগ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে 
চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উপনিবেশ আশু প্রতিষ্ঠা 
করা একাত্ত প্রয়োজন । বর্তমান যুদ্ধের দরুন যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছে, প্রতি শহরে, কলকারখানায় এবং যুদ্ধের 
প্রয়োজনে সাময়িক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্ত যে ভাবে লোক- 
সংখ্যা ব্বদ্ধি পাইতেছে তাহাতে জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ত 
এই দিকে দৃষ্টি দেওয়! সরকার বাহাছুরেরও একান্ত প্রয়োজন । 
সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ প্রতিষ্ঠান, গড়িয়া! উঠা! 
অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য বটে । আমাদের দেশের বহু ধনী 
ব্যক্তি নান] সংকার্ধ্যে অর্থধ্যয় করিয়া লোকের প্রভূত কল্যাণ 
করিয়া থাকেন, বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের প্রচেষ্টায় 
গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরও এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া একাস্ত 
কর্তব্য । 
ভারতবর্ষে একমাত্র আরোগ্যভরমে “পানিপুরম” নামে 
বিলাতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুস্থ রোগীদের লইয়া একটি ছোট 
উপনিবেশ গঠন করা হইয়াছে। নুস্থ রোগীরা তাহাদের 
শারীরিক অবস্থাহ্যায়ী কাপড় বুনিয়া, ছাপাখানায় কাজ 











আরোগ্যভরমের একটি “জেনারেল ওয়ার্ড” 


করিয়া, নানা প্রকার সেলাই, কাঠের জব্য ইত্যাদি তৈয়ার 
করিয়া জীবিকা নিবাহ করিয়া থাকে | খহু সুস্থ রোগ খ্বাস্থ্য- 
শিবাসে নাস? কম্পাউগ্ডার ও আপিসের অন্ঠা্ত পদে কাজ 
করিতেছেন । বহু রোগ স্বান্থানিবাসে গিয়া সুস্থ হইয়া"স্বাস্্য- 
নিবাসের সাহায্যে নান! প্রকার অর্থকরী বিদ্ভা শিখিয়। আরোগ্য- 
ভক্পমে অথবা অন্ত কোনও স্বাগ্যনিধাসে কাজ করিতেছেন । 
ফলে সু হইয়া উঠিলেও তাহার শারীরিক অবথার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিবার প্রয়েংজনে স্বাস্থ্যণিবাসের সহিত সংযোগ রক্ষা করা 
তাহার পক্ষে সহজ হয়। আমাদের একটি বাঞালী বন্ধুর 
“থেোরাকর্লান্টিক” অপারেশন হইয়াছিল, সে ভদ্র মহিলা সুস্থ 
হইয় আরোগ্যতরমের বীন্গাণু-পরাক্ষাগার হইতে হয় মাস ট্রেনিং 
লইয়া অন্ত আর একটি স্বাপ্বযশিবাসে বন্তমানে কাজ করিতে- 
ছেন। আরোগ্যভরমের কন্মকর্তারা রোগী সুস্থ হইয়া উঠিলে 
তাহাদের উপযোগী অর্থকরী বিদ্ভা শিখিতে সর্বদ| উৎসাহ 
দিয়া থাকেন। 


স্বাস্থ্যনিবাসে যাইবার পূর্ব কি বাড়ীতে কি হাসপাতালে 
আমাদের মনের অবশ্থ। যে কিরূপ অবর্ণনীয় হুইয়! পড়ে, তোমরা 
তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না। যন্গমার অপরাধে খুনী 
আসামীর মত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমাদের দিন কাটাইতে হয়, 
কিন্ত স্বাস্থ্যনিবাসে আসিবার পর আমাদের মনের আমূল পরি- 
বর্তন সত্যই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার । প্রত্যেক রোগী তাঁহার অবস্থা, 
তাহার পরবর্তী জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার সুযোগ 

স্বাস্থ্যনিবাসে | স্বাস্থ্যনিবাসের প্রত্যেক রোগীকে তাহার 
জীবনের যৃল্য, রোগের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন ভাবে শিক্ষা 
দেওয়া হয় যে তাহা বাহিরে বহু অর্থের বিনিময়েও পাওয়া কঠিন । 
আমি যখন বাহিরে ছিলাম তখন চিকিৎসকেরা ও অভিজ্ঞ 
লোকেরা রোগ সম্বন্ধে মুখে কত উপদেশই দিয়াছিলেন, কিন্ত 
সে-সব উপদেশ বুঝিয়া সম্পূর্ণ মানিয়! চলা আমার পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই, কাহারও পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব হয় ন|। কিন্ত 
আমার এক বংসরের ্বাস্থ্যনিবাস-জীবন আমায় যে শিক্ষা 
দিয়াছে তাহা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ, সে-শিক্ষা 


১৩৫১ 


রি প্রবানী 
লি টা 


পরবর্তী জীবনে আমার পক্ষে ভোলা হয়ত কখনও সম্ভব 
হইবে না। 

আমি জানি ব্যাধিগ্রত্ত সকলের আধ্ধিক অবস্থায় স্থাস্থ্য- 
নিবাসের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা! সম্ভব হইয়া উঠে না, 
কিন্ত ছঃখের বিষয় অর্থবান্দেরও এ ক্ুযোগ গ্রহণ করিতে 
প্রায়ই তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। আর্থিক অবস্থা অনুকূল 
হইলে প্রত্যেক রোগীর স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসার স্থযোগ গ্রহণ 
করা একাস্ত উচিত । স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ 
তাহাতে সন্দেই নাই, সব সভ্যদেশেই দেশের ও সমাজের মঙ্গলের 
জন্ঠ সরকার ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়! থাকেন, তাই সময়মত 
বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিংসার ক্যোগ গ্রহণ করা তাহাদের 
সকলের পক্ষেই সম্ভব ও সহজ হয়। অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় 
আমাদের দেশের সরকার এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত তেমন 
তৎপরতা দেখাইতেছেন না। সরকারের নিজ স্বার্থের 
খাতিরেও এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। 
ব্যাপক ভাবে যত দিন সরকারী সাহাধ্য না পাওয়া যায় 
তত দিন অসহায়ের মত চুপ করিয়া বশিয়া থাকিলে জাতির 
মহা সব্বনাশ হইবে । কয়েকটি ছোটখাট বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠান হইয়াছে এবং হইতেছে সত, কিন্তু যেভাবে 
আমাদের দেশে দিন দিন এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে 
তাহাতে ছই-একটি প্রতিষ্ঠান সমগ্র জাতির পক্ষে নিতান্তই 
নগণ্য । জাতির কল্যাণের জগ জনসাধারণেরও প্রচুর দায়িত্ব 
আছে, আর কালক্ষেপ শা করিয়া বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত, তাহ! হইলে 
সরকারও এই দিকে দৃষ্টি দিতে ধাধ্য হইবেন । 

আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমি বোধ হয় তোমার 
ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করিতেছি, কিন্তু আমার আশা আছে 
আমার মত ছুর্ভাগারা আমার এ কাহিনী প্রাণ দিয়া অ্ভব 
করিবে । যে ছুঃসহ জীবন তাহ।র| যাপন করিয়! চলিয়।ছে, 
তাহাদের ধারণ! মৃত্যু ছাড়া ইহা হইতে মুক্তি নাই, আমার এ 


অভিজ্ঞতা তাহাদের নিরাশ প্রাণে খানিকটা সাহসের সঞ্চার 
করিবে সন্দেহ নাই, যেমন আমি নিজে সাহস পাইয়াছিলাম 
্বাস্থ্যনিবাসে গিয়া । ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর প্রথম স্বাস্থ্য- 
নিবাসে গিয়াই আমার নিজের জীবন মন্বন্ধে আশার সঞ্চার 
হইয়াছিল। একজন রোগী অপর রোগীর জন্য কতখানি সম- 
বেদনা প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকে কত শীঘ্র কত আপন 
করিয়া লইতে পারে তাহার অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে স্বাস্থ্য- 
নিবাসেই। পৃথিবীর জাতি-ধর্-নিবিবশেষে আমরা একই 
ব্যাথিগ্রস্ত হইয়! একত্রে মিলিয়াছিলাম আরোগ্যভরমে | সেখানে 
আমাদের মধো গড়িয়া উঠিয়াছিল একটি মধুর প্রীতির সম্বন্ধ, 
আমরা জানিতাম এখানে ব্যাধির অপরাধে আমাদের কেহ ঘ্বণ! 
করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বকে ক্ষু্ করিবে না। সত্যই ছুঃসহ 
ছঃখ ও অসহ্ বাধার মধ্যে এমন আনন্দ, এমন শাস্তি কোথাও 
আমরা পাই নাই। 

এইবার আমি আমাদের চিকিৎসকদের কথা বলিয়! আমার 
এ পত্র শেষ করিব | তাখাদের বিষয় সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা আমার 
এ ক্ষুপ্র শক্তি, অপটু লেখনী দ্বারা সন্ব নহে, কিন্তু তাহাদের 
বাদ দিলে আমার অভিজতা আমার শিক্ষার কোনও মৃল্যই 
থাকে না। আরোগ্যভরমের চিকিৎসকেরা আমাদের জীখনে 
শুধুই চিকিংসক ছিলেন না, তাহারা ছিলেন একাধারে 
চিকিৎসক, অভিভাবক ও বন্ধু। তাহাঁদের যেমন আমরা ভাঁল- 
বাসিয়াছি, ৬য় করিয়াছি, তেমনি করিয়াছি অদ্ধা। চিক্তসিক- 
দের এমন কি আরোগ্যভরমের প্রত্যেকটি কর্মচারীর 
ব্যবহারের কথা বিশদ ভাবে লিখিতে গেলে আমার এ পত্র 
দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিবে। এত নিকট সম্বন্ধ গড়িয়] 
না উঠিলে অত দীর্ঘ দিন কাটান হয়ত কাহারও পক্ষেই সম্ভব 
হইত শা । আরোগ্যভরম আমাদের দিয়াছে নবীন জীবন, 
সেখান হইতে লাভ করিয়াছি আমরা নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী । এ খণ 
শোধ করিবার নয়। 


পথের আলো 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃ্ণ লাহা! 


আজে! কি তেমনি আছে শরতের হাসি, 
তেমনি কি অপরূপ-_দিনে ঝরে সোনা, 

রাতে উচ্ছৃসিয়া পড়ে রূপার ঝরণা, 

তেমনি দিগন্ত ওঠে আনন্দে উদ্ভাসি ? 

সবুজ অঞ্চলে ভরা! শুত্র পুম্পরাশি 

ধরণী কি আঙ্ে। সিপ্ধ-স্টামলবরণ1 ? 

প্রিয় পাশে আসি ধীরে কুষ্টিতচরণণ 

বলে কোন বালা আজো, “বাসি, ভালবাসি? ? 


ক 


কালোয় বিলীন যদি আকাশের নীল 
মেঘে যদি ঢেকে থাকে অজ্ান শরং 
পবন উদ্ধাম হয়, সাগর ফেনিল, 
লুপ্ত বত্ব নাহি দেখা যায় ভবিষ্যৎ, 
তিমিরে আপনহারা হয় এ নিখিল . 
হে লক্ষী, প্রদ্দীপ ধরি দেখাইও পথ ! 


বাঁশবেড়ের বিবাহ-বাড়ি 


শ্রীমহাদেব রায়, এম-এ 


১ 
কিরীটি এক দিন জনারডাঙ্গ। হইতে ঘুরিয়৷ আসিয়া বলিল, “আর 
শুনেছ বাবা, চকাইদীথির চট্টোপাধ্যায্নদের ঘরে নির্মল আমাদের 
শিবু বড়ালের মেয়ের সম্বন্ধ করতে ছুটেছিল। শুনলাম-_পণাপণ 
সব ধার্ধ হয়ে গেছে-আগামী বেল্পদ্ভিবার পাকা দেখ! । 
চকাইদীঘির ও চট্টোপাধ্যায় ঘরটা ত আমাদেরই সবানন্দী ঘর 
না!” তপেন্দ্র গভীর স্বরে উত্তর দিল-_-“'হু' । কিন্তু নির্মল এই 
সব করছে--সত্যি খবর নাকি ?” 

“হ্যা বাবা সত্যি--চকাইদীঘির লোকের মুখেই শুনলাম কি 
না। নিম'ল শিবু বড়ালের খুব প্রশংসা করে এসেছে__বলে এমন 
লোক হয় না, যেমন চরিজ্রবান্‌, তেমনি সদাশয়, মেয়েও তেমনই £ 
এ মেয়ে ঘরে আনলে দেখবেন-_-ঘরে আপনার লক্্মী-শ্রী দিন-দিন 
বেড়ে উঠবে । এক কথাতেই নারাণ চাটুয্যে রাজি হয়ে গেছে। 
নিম শিবুকে নিয়ে আশীর্বাদী করতে যাচ্ছে শুনলাম |” 

তপেন্ত্র শুধু নীরবে শুনিয়া গেল। -পরদিন প্রভাত হইতে 
না হইতেই সে গোপীবললভের দরজায় গিয়া উপস্থিত। *গুগী, 
আর ত মান থাকে ন| ভাই-_-মামাদেরই চাটুষ্যে ঘরে শিবেটা 
ঢ.কতে গেছে রে !” 

“কোথা কাথা তপুদ1 1” 

“চকাইদীঘির চাটুয্যে ঘরে | নিমল্য। এই সম্বন্ধের কথা 
কয়ে এসেছে । পরশু আশীবাদী-_এক্ষুনি এর বিহিত কর-__ 
করা চাই। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয় গুপী? ওই 
পোলু স্যাকর! তোমার বাড়ীতে থাকে না ?--ও ত চকাই- 
দীঘিরই লোক। ওকে পাঠালেই ত কাজ হয়ে যাবে ননে হয়। 
এ মন্বন্ধ কিন্ত ভাঙতেই হবে ভাই ।”* 

“নিশ্টয়! এ আর বলতে দাদা । সেখানে আর শিবু 
বাছাধনকে হালে পানি পেতে দিছ্ছিনে |” 

গোপীবল্পভ চট্টগাজ, ভাগবত চট্টরাজ এবং তপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
অতি গোপনে প্রহ্াদ স্ব্কারকে ফিস ফিন করিয়া মন্ত্রদীক্ষা 
দিতে লারগিল। তিন জনেই নিকষ-কুলীন--সবানন্দী বংশ। 
একে ব্রাঙ্ণ__মাথার ঠাকুর) তায় পাক! সোন!। স্বর্রকারের 
পো নিজেকে কতই ন৷ ভাগ্যবান্‌ জ্ঞান করিল। অস্তরীক্ষে থাকিয়। 
দেবতা বোধ হয় মৃদু হাসিলেন।--্বর্কারের পো যে সাধু 
সমাজে পড়েছ, “কোটি জন্ম এই কর্ম ক'রে না৷ কাটে ।» 

প্রহ্বাদ যেদিন চকাইদীঘিতে গিয়া! পৌছাইল, তাহার আগের 
রান্রিতেই পাকা দেখ! হইয়া গিয়াছে । নারায়ণ-বাবুর বাড়িতে 

কিয় কুশল-প্রশ্ন হিসাবে সে প্রথমে একথা-ওকথা পাড়িল। 
শেষে আদল কথ! পাড়িবার ভঙ্গি সুরু করিল-_“কানু-দাদার 
নাকি বিয়! দিচ্ছেন বাবু!” 

“হ্যা, কাল ত পাকা দেখা হ'ল। ফান্তনের প্রথমেই লগ্রও 
স্থির হল পোলু !” হে, তা ইবেরে বিষ! দিবেন বইতন কি। তা! 
দাদাকে আমার যে জামাই করবেক বাবু; তার কিন্তু ভাগ্যি 


বলতে হর্বেক। একে আপনাদের বংশ-_তায় অমন রূপ, গুণ, 
স্বভাব--এমন কট! ছেল্যার হয় বলত দেখি! তা” কুথায় হ'ল 

বাবু?” 

“কেন, তুই যে চম্পকতটাতে থাকিস না? তার পাশেই ত 
বাশবেড়ে' রে! শিবু বড়ালের মেয়ে।” 

“ই-ই-আগে আগে একটুকুন কানাঘুষা শুনেছিলম বাবু-_-ত 
বলি আমাদের উনারা কি ইয়াদের ঘরে ছেল্যার বিয়া দিতে 
আসছে? সেই লিয়ে ত চম্পকতটীর গুপাই ঠাকুরদের সঙ্গে 
আমার ছু-কথা হয়েই গেল আজ্ঞা । উনার! বললেক-__ইরে ই, 
তুই জানিস নাই-_হচ্ছে, হচ্ছে। আমি বলি-__না, তা কেমন 
করে হবেক ? এখন দেখছি-_মিছ। লয়, সত্তিই বঠে।* 

“কেন বল দেখি পোলু ? ন! করবার মত নাকি ?” 

“না বাবু, আমি আর বলবকি? আমি ত আপনকাদের 
এঠ্যা পাতের চাকর আজ্ঞা । অই মেয়্যার কথা আর কি! 
না হালে কান্দাদাও পাত্র, আর, অন্তও পাত্র আজ্ঞা । তার, 
উপর এই ঘর।” 

*কেন, মেয়ের কি? খুলে বল তুই-_সক্কোচের কিচ্ছু নেই।” 

“না বাবু, অত শত কথা৷ কেনে মিছামিছি? আমার ত মনে 
হয়--আপনারা সজাসজি ধলে দাও গা যায়ে যে ই বিয়াটি হবেক 
নাইথ। আপনকাদের ঘরের মতন একট ঘর চিরকালের 

' লাগে লষ্ট হয়ে ধাবেক, আর আমরা জানে শুনেও তা বলব 
নাইখ--ই একটা! কথা আজ্ঞা |” 

“কিন্ত না পোলু, শিববাবুর মত লোককে আমি জবাব কি 
করে দি বল ত! তাছাড়া, আমাদেরই ঘরের ছেলে নিমল এর 
মধ্যে রয়েছে যে!” 

“তা বলে কি একটা রগ.ন। মেষ্যা ঘরে ঢ.কার্ষে বংশটাকে 
ছারখার করবেন বাবু?” 

নারাযুণবাবুব জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীধরবা পৃথগন্ন হইলেও কাজে- 
কমে গহোর মতামত চাইই । তিনি আসিয়। প্রহাদের জের- 
টান! কথাটুকু শুনিতে পাইলেন। 

“কি ব্যাপার ? প্রহ্বাদদের কি খবর ?” 

“আজ্ঞ। না,অই বীশবেড়যার মেক্যাটির কথা হচ্ছে, অই 
যেটির সঙ্গে আপনার! কানুদাদার বিয়া দিচ্ছ গো !” 

“হ্যা-তার কি হ'ল কি? কি বলছে পোলু নারাণ?” 

নারা়ণবাবু বলিলেন_-পোলু খুলেও কিছু বলে না-অথচ, 
সগ্থন্ধ ভেঙে দিতে বলছে। শিবনাথ বাবুর মত সদাশয় লোক-_ 
তা ছাড়া নিমল রয়েছে এর ভেতর। কেমন যেন লাগছে ন! 
দাদা $ 

“না নাবাণ, ব্যাপারটা! কি শোনই না! একটা জন্ম বেঁধে 
কর্ম_হলেনই বা শিবনাথবাবু। আর নির্মলই বা এল। 
পাক। দেখাই ব হ'ল, তাতে কি? আমর! বেটার বাপ, একট! 
বিচার করে দেখতে হবে ত। পোলু কি আর আমাদের 


অনিষ্ট করতে এসেছে । আর ওর ভাঙচি দিয়ে লাভ বা কি 
বল!” ও 
প্রহ্থাদ বলিয়া! উঠিল-_“না বাবু, বদ মতলব ষদি থাকে ত 


কুষ্ঠ বেবয়াধি হবেক। কি বলব-_কাম্থদাদার মতন পাত্তরের . 


বিয়ার অভাব ! তা বল অই একটা লিকলিক! রগ.না মেস্স্যা 
ঘরে ঢ.কবেক-_-আর আমরা বলব নাই__ই একটা! কথা আজ্ঞা ?” 

শ্রীধরবাবু বলিলেন--“কি ? মেয়েটির কিছু অনুখ-বিস্ুখ 
আছে নাকি? কই, তা-ত শুনি নি, কিংব। টেরও পাই নি।” 

“আপনকারা শুনবেই বাকি করে, আর টেরই বা পাবে কি 
করে? আমরা ত এইটুকুনের থাকে উখেনে মানুষ আজ্ঞা । 
মেয়্যাটির মাতামহর রাজযঙ্্ম! ছিল--ত। মেষ্যার মায়ের চেহেরা 
দেখলেই বুঝ! যায়। তা তার নিক্ষের দেহটি না-হয় আজতক 
জড়া-তালি দিয়ে চলে গেল। কিন্তু মেম্যাটিকে ধরেছে যে এই 
বয়েসেই | এই গেল মাসেও ত রমেন ডাক্তার ইংজিংশন দিয়ে 
গেছে ।” 

শ্রীধরবাবু বলিলেন__“ন! নারাণ, ও বন্ধ করে দাও। পরশু 
ত গাত্রভরিদ্রার দিন। গাত্রহরিপ্রার তত্ব আমাদেরই আগে 
যাওয়ার কথা। গাত্রহরিজা না পৌছালেই বুঝবে ব্যাপার অগ 
রকম গডিয়েছে। তারপর সংবাদের জগ্গে লোক ত তাদের 
এখানে আসবেই তখন পণের যে আট শে! টাকা দিয়ে গেছেন, 
ফিরিয়ে দিলেই হবে । খুব উবগারটাই করেছে পোলু আমাদের |” 

নাবায়ণবাবু নীরব | মুখ দিয়! বাকটিফুতি হইল না। 

“দেখুন দেখিনি--ই একটা! কথা আজ্ঞা ?” 

প্রহনাদ নারায়ণবাবুর গৃহে সমোদক জলযোগান্তে হাষ্টচিত্তে 
চম্পকতটাতে ফিরিল, এবং নিজের সাফল্যের বাত সালঙ্কারে 
বিবৃত করিয়া তপেন্দ্র, ভাগবত ও গোপীবল্পভের অজত্র আশীর্বাদ 
কুড়াইল। .নিকধ-সস্তান তিনটির সেকি আহ্বাদ! তপেন্দ্- 
তনয় কিবীটি ত আহ্লাদে আটখানা। কানাকানি সুর হইয়া 
গেল-_চকাইদীঘিতে শিবু বড়ালের মেয়ের সন্বদ্ধ ভেঙে গেল। 


কথাটা মেয়ের বাড়িতেও আসিয়া যে না পৌঁছাইল তাহা নয়।. 


তবে সকলে সে কথায় ততটা কান করিল না। শিববাবু 
ত নয়ই | 

নির্মল কমসস্থল হইতে ত্ত্রী নির্মলাকে লিখিয়াছে-_-সে বিবাহ- 
বাড়িতে উপস্থিত হইতে পারিবে না-_ছুটি হইবে না £ কি 
নিশ্বল। যেন ' তাহাদের উভয়ের আবাল্যশিক্ষক আদর্শ-চরিত্র 
শিববাবূর মেয়ের বিবাহে সর্বকর্মে সহায়তা করে। প্রতিবেশী 
তপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে নির্মল ভাল করিয়াই চেনে । 

(২) 

পড়ন্ত বেলায় ৰাশবেড়ের বড়াল-বাড়িতে অনুষ্ঠানের কোলা- 
হল এতটুকু নাই; কিন্তু কাতারে কাতারে নরনারীর সমাগম 
সু হইয়াছে । সজন বান্ধব বলিতে অতি আত্মীয় ছাড়া গ্লামে 
কয়জনই বা মিলে; তবু বিভাকরবাবু, ভূপালবাবু প্রভৃতি 
শিববাবুর পার্থে বসিয়া এখনও যথাযোগ্য আশ্বাস দিতেছেন। 
কিন্তু কি বলিয়াই ব! এ মুহুর্তে ষথার্থ সাস্তবনা- দিবেন? সহান্থ- 
ভূতির পরিবর্তে চতুর্দিকে মহত্র কে এই অসাফল্যের আনন্বই 


প্রবাজী 





১৩৫১ 


পিসি 


সমধিক ঘোবিত হইতেছে । ছুই-একটি পল্লীনারীর কৌতুকের 
নাটকীয় ভঙ্গিতে বিশ্ময়ে অবাক্‌ হইতে হয়।" ভট্রাচার্ধ-গৃহিণী 
মেয়ের মার কাছে আসিয়৷ আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে নুরু করিয়া- 
ছেন__“ভেবে আর করবি কি? তখন তো আর আমাদের 
কথা শুনলি না! এগারো-বারে! বছর বয়সে যদি সেরে দিতিস, 
তাহলে আর এত কাণ্ড হতকি? তা আমাদের কথ! আর 
শুনলি কই? শিবু-ঠাকুপপো তো আমাদের কথ! কানেই তুলে 
না। আমরা মুক্খু মেয়ে, সে পণ্ডিত লোক । তাই এ কথার 
মধ্যে আসতেও চাই নি, বলতেও আসি নি। কিন্ত এই বিপদের 
সময় কি আর ঘরে থাকা যায়?” 

কিরণবউ বলে_-না মা, আমার থিরিটার ষে সেই সাত 
বছর বয়সে সারে দিয়েছি, ভাবনার দায় এড়াইছি। মেয়্য। 
বড় রাখলেই বিপদ-_-তায় তৃমাদের বামুনের ঘর। 

ভট্টাচার্ধ-গৃহিণী নিজের ধান-ভান্থুনি কিরণকে লইয়! বাড়ি 





. চলিয়াছেন। শিববাবুর দরজা পার হইয়াই অল্ন-মধুর আলোচন! 


স্তর হইয়া গেল। “দেখলি কিন্ুবউ, শিবু বড়ালের কীর্তি কেমন 
ধরে? ফেলেছে । তোমার ধৃতর্পনা এইখানেই সাজতে পারে ১ 
সব জায়গা তো আর বাশবেড়ে নয়। আমরাও তে! জানতাম 
মেয়ের ঠাকুরদা” কাশে মরেছে । বড়াল-গিন্সির ফুকুক-ফাকক 
এতদিন বেশ চলে গেল। মেয়ে গোড়া থেকেই লিকৃলিকে। 
ধরে'ওছে তাই তাকে এই বয়েসেই । অনেক দিন তো তিকিচ্ছেও 
করা'লে। বলে যে গোড়ায় গোড়ায় তিকিচ্ছে করা'লে এগুলো 
সেরে যায় |” 

কিরণ বলে-_বামুন মার এক কথা । উসব কেনে হতে 
ষাবেক গে! ? শুননি অই যে লক্মীভাঙ্গার নির্মলবাবু গো 
থুব যাওয়-আস! চলছিন যে ক দিন। গল্প-গজল্লা-হাসি-ঠাউ্া । 
মেয়্য ত আগে থাকতেই তিয়ারি। ইবেরে সামলাও ঠেলা। 
ইন্জিংশন কিসের জান মা! কাল ত তুমাদের গেঁড়..বউ ব্ল- 
লেক গো-বলে, কি বেহায়। মেক়্যা বাবা-ছিঃ। কুমারী 
মেফ়্যা--কদিন আর লুকান থাকবেক ম! এই সঃ কাণ্ড । 

অধুরেই কোথায় খোড়া গোপাল ছিল দীড়াইয়া; সোজা 
আসিয়া! কিরণের মাথার উপর লাঠি তুলিয়াছে-- “মাগি যত বড় 
মুখ নয়, তত বড় কথ।। আপন মন নিয়ে ছুনিয়ে শুদ্ধ দেখছিস 
পিণির চোখে । ফ্রের যদি সংলোকের চচণয় থাকিস, জ্যান্ত 
রাখব না মাগি। আর, হ্যা, ভটায-গিন্সি, তোমরা তে। 
আড়ালে আড়ালে শিববাবুর বাড়ির শ্রাদ্ধটা করতে খুব মজবুত, 
ধান-ভাম্থনিটিও জুটিয়েছ তেমনই | বলি-_চিরট! কাল কি এমনি 
করেই কাটবে? শেষ বয়েসটায় একটু হরিনামে মন দিলে হ'ত 
না?” 

প্ছ্যা রে ছেড়া, হরিনাম তোর বউকে করাগে ষা,--পবিক্র 
হবে। আর নাহয় ছুজনে শিবু বড়ালের ঘরগুষ্টির--বিশেষ 
করে এ ধিঙ্গি মেয়েটার চরণামুত পান করগে যা ছুবেল! |” 

কিরণ তাড়াতাড়ি বলিয়। উঠে-_চল মা! চল, কেনে মিছামিছি, 
ুষটগুলার সঙ্গে? যাবি উচ্ছন্ন_অইত খড়া স্তাং স্তাং হইছন--. 
ইবেরে আঙডুলগুলি পড়ে মা-হূর্গী করে। 


এ পসসিসিসিটন পা টি 
“মা ছুর্গা তোর .-.বলিয়া খেপডা গোপাল আরও কি বজিতে 
যাইতেছ্িল । শিববাবুর অন্য এক ছাত্র পূর্ণ তাহাকে থামাইক্সা 
দির! কঠিল--কাজ কি বাবু এখন অত শত কথায়? ঘরের চার 
দিকে, আগুন, পার তো সেইটে নেবাবার চেষ্ট। কর-_-পরের 
ইততরামি.ত কান দেওয়ার সময় এখন নয় । শুনলাম--নিম'লা 
প্রেবী শিশু সন্তানকে নিয়েই ট্যাক্সিতে করে" চকাইপীঘি রওন! 
করেছেন-_ভাঙা সম্বদ্ধ গড়বার আশায় । ফলাফলটার উপর 
এখন নির্ভর ॥ 
১ মাথার উপর ভগবান আছেন পূর্ণ কাকা । দেখবে তুমি, 
বলে রাখলাম এ বিয়ে আটক হবে না। তাহ'লে তো চন্দ্র-ূর্য 
মিথ্যা হে। কাল ক্দর্প খুড়ার কাছে আবার কি সব গল্প 
'করেছে জান তপুর ছেলে কিরীটি?--বলে ভারি শিবু বড়ালের 
মুরোদ, তাই বামন তয়ে চাদে ভাত দিতে গেছে 1” 

"বলুক ভাইপো বলুক । এখন সব সহা করে চল। কাজ 
সিদ্ধ হ'লে তখন এর কথ! । নিম'ল। দেবী এমনি ফিরবেন না 
বলেই তো ভরসা । সঙ্গে ষে তার হারু চাকর গেছে, সে-ও 
তার একটা কম বল নয়। দেখা যাকৃ--ম। মঙ্গলময়ী (ক করেন ।” 

(৩) 


স্পি্পাসপাপিসপিসপিসপাসপিসপি। 


ছুই দিন পরে-_ 


প্রভাতে হাক ক্ষেতের কাজে চলিয়াছে। পথেই কিবীটির 


সঙ্গে দেখ! | *কিরে তেরো, তোর মুনিব-গিক্পি নাকি চকাই- 
দীঘ ছুটেছিল! কি রকম, ছু'চে। মুখ বুচো করে" ফিরতে হয়েছে 
তো। !” 


“আজ্ঞা। না, বিষ্বা-ঘরট। ত আর আপনারা আটকাতে লা*রবেন 
আজ্ঞ! |” 

“কেন, পাকাপাকি হয়ে গেল নাঝ্ সব?” 

“আজ্ঞা হ. কাশ ত বিয়া হবেকেই '” 

“ওরে, তপু মুখুষ্যের ছেলে কিবীটি থাকতে নয়। অমন কত 
নিম্ল। দেখলাম । আর চোর অত কিপের রে বাপু? কবে 
এক কালে ফাবুক পড়িযেছে, তার জনো স্বামী-স্ত্রী চিবটাকাল 
করছে গোলামি |” 

“তা আজ্ঞা) নিম'লবাবুকেও মানুষ কবেছেন শিববাবু-_ 
আর মাকেও আমার মেট,ঙ্গ নাকি পাস করালেন ত তিনিই। 
শুধু শাও লয় আল্ত', মায়ের যে এত পুজামাচ্চা, শান্তর পাঠ, 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে সৎ কথা, আমাদের মত গরিব-ছুখীদের 
দেখাশুন! ছু-বেল!, তার শিক্ষা ত শিববাবুর কাছেই 1” 

“যারে হ্যা, ভারি তোর শিববাবু। যেমন গুরু, তেমনি 
তার শিষ্য-শিষ্যান। গে'টা গাটার ছেল্গে-মেযেকে নষ্ট করতে 
বসেছে, আর বাউবি-চৌয়াড়কে মাথায় তুলছে ।” 

“তা ষদি বললেন আজ্ঞা, তবে আপনকাদের কান্ডগলাই 
বাদুনের মতন লযখ ” 

"কি কাঙ্গগুল। বামুনের মহন লমরে বেটা? তা বলে এ 
বডাল-ঘরের মেষে যাবে চাটুয্ ঘরে, আর তাই দীড়িয়ে-পাড়িয়ে 
দেখতে হবে নাকি ?” ্ 

“কিন্তু বিয়া ত আর আটকাতে লারবেন আজ্ঞ। |” 

“ছ্যা-সঠ্যা” বলিয়! কিরীটি গৃহাতিসুখী হইল। হারু আপনার 
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কাকে যাইতে যাইতে আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে--“বামুন 
হইছিল? কুলীন বামুন ?--নিকষ কুলীন? "ঘরে নাই তৃচি 
ভাং, বেটার নাম ছুগগাবাম' । এই ছেল্যার বৌ করে” আনবেন 
তপু যখুষ্ের শিবু বড়ালের মেয়্যাকে | ভু, কুখায় বিজয় চট্টরাজ, 
আর কুথায় এই অবগণ্জি_মুকখুব টেকি !” 

*ঘত গঙ্গ গক্ষ করতে করতে কোথ। বাচ্ছ হাকদা 1”_-শিব- 
বাবুর মেয়ে জয়ুস্তীর প্রশ্ন ।* 

“এই যে দিদিঠাককুন! না দিদি_এই আমাদের মুখুজ্জ। 
বামূনের কথা । তা" ছাড়ে দাও উনাদের কথ1। হয" কিন্ত 
পড়বে দিদি তৃমি একটা খঘরে--রাজ-রাণী হবি দিদি। যেমন 
শ্বশুর, তেমনি শাশুড়ী, ঘর, বর ।” 

জয়ন্তী লক্জঞায় সঙ্কুচিত হইয়া বলিল--“অত কাহিনী জুড়তে 
তোমায় কে বলেছে ভারুদ। ?” 

“ন! দিদি, তোমার ভাগ্যি দেখে আমাদের কি আনন্দ বল 
দেখিন। হ্যা বিজয় তে! বিজয়ই বটে। সাধে কি বাবু আমার 
সত করে' লিখেছেন মাকে-__এ পাত্রকে হাত-ছাড়া হতে দিও 
ন; নিমু) ক্ষযস্তীর এই যোগ্য বর তোমা চেষ্টায় যেন বাধা পড়ে |” 

“হারুদাদ। একট। পাগল" বলিয়া জয়ন্তা ভাপিয়া লুটাইয়। 
পড়িল। | 

(৪) 

শঙ্ঘ-ভলুতে বাশবেছের বডাল-বাড়ি আজ মুখরিত । মগুপে 
অভি-নবোহর পুস্পহার শাভা পাইহেছে-নিমলার নিদেশিহমে 
*বিজ্য-জযুস্তী' লিশির পুস্পঙ্ার । দেশ-বিখ্যাত সানাইদার মহেন্দ্র 
পাশাহখে আজকার বিক্ঞয়-জযভ্তী'তে জড়-জয়ন্ত্রীর মনোহর তান। 
তপেন্্রও সপরিবারে নিম্ত্রিত। বুকে তার ঈধ্যার বঙ্চি-জ্বাল1। 
ওদিকে নিম'লার সঙ্ঘ গততি-ভঙ্গি দেখিয়! কিরীটির. গাত্রজ্জাল! 
ধরিযাছ্ছে। খুডতুহ ভাই সীতনাথকে ডাকিয়া কানে কানে, 
বলিল-_'হার'মঙ্জাদির ফর্ফবানি দেখেছ দাদা! ওঃ! আমাদের 
বশে যেমন একট! কুলাঙ্গার জন্মেহিলঃ তেমনি তার একট। খিঙ্গি 
বন্উও জুটেছে। - সাঠানাথ আঙক্ছ শিবনাথেৰ কাঙ্ছে বাহাতঃ 
উপচিকার্ধা। দেখাইতে আসিয়াছে-আসলে সে 'পেন্দ্রের যোগ্য 
ভ্রতুপ্পুরর। চিন্তাক্রিই মুখে শিবনাথবাবু বরনাত্রের আতিথ্য 
সৎকারে ব্যস্ত । সীতানাথ চিংকার করিয়া উঠিল--তুমি বস ন। 
শিবু। আমর! কি জগে রয়েহি--সঘ ঠিক হয়ে যাবে এখন । 
একে তুমি উপোস করে বযেন্ভ । আর ভারি তো বব্যাত্র ! কোন্‌ 
শাল! ট্যাগ ই ম্যাপ্ডাই কবে হে এখেনে? বেশি কিছু করতে 
এলে দেনো'খন তেমনি শেখা শিখিছে। 

পচুপ-চুপ! শুনলে এখনি কি মনে করবেন ভদ্রলোকের! 
সীতদা! সবটাই তোমার বাড়াবাড়ি '” সঙ্গে সঙ্গে শিবশাখবাবু 
গপবন্ত্রে অতিথি অভ্যর্থনা করিয়। পানর বরণেব অনুমাত চাহিলেন। 
“মা নিম'লার কল্যাণে আমি আপনাদের কূপাকণ। লাভ করে আজ 
কৃতার্থ-দিন-_-অনুমতি করন পাত্র-ববণের। আপনাদের যথা- 
যোগ্য অভ্যর্থন1--*" বলিতে বলিতেই শিববাবুর কঠরোধ হইয়া! 
আদিল । | 

শিববাবুর কাতরতায় শ্ীধর বাবু অভিভূত হইয়া! পড়িয়াছেন__ 
নিশ্চয়-_নিশ্চয় 1”*-যুখের কথ। কাড়িযা লইয়া! শ্রীধর বাবুয় 
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জ্োন্ঠপুত্র নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল-_ন। বাবা, আমর! জান্তে চাই 
শিববাধূর কাছে এ ষে ঠ্ঠার বাড়িতে একটি কৃষ্ণকায় কালপুরুষ 
আবিভূতি হয়েছেন, ওটি তার কে। খামোক। ওর মুখ থেকে 
গালি-গালাজ শুনে' আমানের ধন্ত করতে তে। ভদ্রলোকের ছেলের! 
আসেন নি এখানে । 

শিববাবু অতি সঙ্কুচিত, “ন।-না--সেকি? কেকি ৰলৈছে 
বাব! 1” শ্রীধরবাবু হাসিয়। বলিয়া! উঠিলেন--“হে: হেঃ, বে- 
বাড়িতে অমন বরষাত্র কন্যাধাত্রের কত কাণ্ড হয় বেবাপু! 
তোমর! কালকের ছেলে-রক্ত গরম । যাও-যাও, ওসব ধরতে 
নেই ।” 

বরধাক্ররা সমস্বরে রায় দিলেন--ন। না--চল নীক। ছিঃ 
ছেলেমানুধি করে না। তপেন্দ্রর সঙ্গে কথা হইতেছে লক্্মী 
মন্গরার। 'লোখু, একটু হুসিয়ার বাপু-লোকসান-টোকসান 
বেশি না হয়। তোমরা পাক। লোক--একটু নজর রেখো ।” 


ওদিকে কিরীটি সের পাচেক চিনি আচলে করিয়া সরাইবার 
মতলবে ছুটিয়াছে। হার দূর হইতে দেখিতে পাইয়া হাতের 
কাজ ফেলিয়া! সামনে আসিয়। দাড়াইয়াছে--'এই করে বিয়া লঙ্ট 
করবে ঠাকুর 1 চল, ওটি রাখবে চল দেখি ভাড়ারে। “হেরোঃ 
এ কথাট। নিষ্ে আর বেশি ঘাটাথাটি করিস নে--এই নে তোর? 
বলিয়। ভাড়ারে গিয়া ঢালিয। দিয়। সীতানাথের পার্থে আসিয়া 
বসিয়। কিরীটি গজরাইতে লাগিল । সীতুদা, নিম'লটাকে কিন্ত 
জব্দ করা চাই। বউমান্ুষ হয়ে গিন্সিপন। করে সামলাতে 
এসেছে বড়াল-ঘর, মায় চাকর নিয়ে । আমাদের কুলীনের ঘরের 
মান-মর্ধাদা আর কিছু রাখলে না হে। বাববাঃ, মেয়ের এ বাড়। 
আলবাত,! থাম ন! তূই--আক্জই মক্জাটা দেখাচ্ছি । বলিয়াই 
সীতানাথ উঠিম্া পড়িয়াছে। ওদিকে গোপীবল্পভ মাছের হেসে 
হইতে কখন সকলের অলক্ষ্যে মের পাঁচেক ভাজ মাছ তুলিয়! 
অঞ্জলগত করিয়াছে । সীতানাথের আচলে দিয়াই বলিল-__ 
“এগুলো সরিয়ে ফেল বেয়াই, কাল হবে হে এখন । খোঁড়া 
গোপাল দেখিতে পাইয়! ছুটিয়া আসিয়াছে-_-“কি ঠাকুর ! এ্র্গব 
কি? শিবনাথবাবুকে তোমরা একবারে পথে বসাতে চাও 
নাকি? এই তোমরা নিকষ কুলীন বলে বড়াই কর ঠাকুর? 
তোমাদের কাগুকারখানাগুলে! যে চামারেরও অধম। অমনি 
গোপীবল্লভ ও সীতানাথের রায়বেশে নৃত্য । “বেটা, যত বড় মুখ 
নয়, তত বড় কথা । প!-ছুটো৷ হারিয়েছিস, তবু হু'স হয় নি-_ 
এবার কুষ্ঠ ব্যাধি হবে|” যা হ্যা, তাই হবে। এখন এ মাছ- 
গুলি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে হইেসেলে রাখবে চল তে 1” হৈ-হৈ শুনিয়া 
তপেশ্র আসিয়। চিরাভ্যন্ত ভঙ্গিতে সবজয়ী মাতব্বরের অভিনয় সু 
করিল--কি হচ্ছে এই গপল1 ! ওদিকে দেখ চেয়ে--বরযাত্ররা 
রাগ টাগ করেন! চলে যাত্র_-জল, পান, তামাক সব ঠিক ঠিক 
দ্নেষেয়ে। এ ধারে তো এতগুলে। ভদ্রলোক রয়েছি । যারে 
কাজ, তা না--এখানে হীকরানে! হচ্ছে! খোঁড়া গোপাল আর 
বিশেষ উচ্চবাচ্য না করিয়। হেসেলের কাছাকাছি গিয়। বসিল-- 
“দেখি কোন্‌ বেট! মুক্ব্বি এবার বাহাছুরি করে।" 

ওদিক হইতে শ্রীপদ ছুটি! আসিয়াছে খোড়। গোপালের 
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কাছে-__দেখে যাও গোপাল-কাকা কাণ্ডুটা। “কি কাণ্ড বাবা 
আর তো পারি নে। এমন করে" কাউকে যেন মেযের বিয়ে দিতে 
নাহয়। চল-_দেখি। এই পূর্ণ, এইখানটায় বস্‌ ভাই একটি- 
বার।” পূর্ণ হেসেলের কাছে পাহার! দিতে লাগিল । গোপাল 
শ্পদর সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল । 

কোট! ঘরের পিছনে আগিয়া দেখে-অজত্র ফল জানালার 
কাছে পড়িয়া । উপব হঠতে ক্ষানাঙ। গলাইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন 
__ভট্টাচার্ষ-গৃহিণীর এক আত্মীয়-_শ্রীনাথ মহাপাত্র। ভট্টচাধ- 
গৃহিনী সকন্তকা অঞ্চলে এ ফল লয় গৃষ্াাভিমুখী হইতেছেন। পথ 
আগলাইয়। ধাড়াইল খোড়। গোপাল । *্য। ভট চাষ-গিন্সি, এই- 
গুলো কি ভদ্্রঘরের মেয়েদের কাজ ? আচ্ছা, তোমরা! কি মনে 
করেছ-_শিববাবুর মেয়ের বেটা বন্ধ কবে দেবে নাকি বল দেখিন্‌! 
এই সব ছূম্ূল্য ফল এই ছুর্দিনে ভোমর। লুট করতে দাড়িয়েছে ।” 

“খবরদার ছেশাড়া, মুখ সামলে কথা বলবি। ফল আমর! 
দেখি নি--ন1? ছুর্জন মহাপাত্রর মেয়ে__ধুরন্ধর ভটচাষের বৌ ফল 
চুরি করতে এসেছে তোদের । দেখগে যা না, আমার দোরে & 
অত বরধাত্র কি কাণ্ড লাগিয়েছে । একটু জল না, একটু চা না, 
বিষেবাড়ি করছেন, খোঁড়া পায়ে জিনিস আগলাচ্ছেন। ঠাকুরপো! 
বললে-_যাও বৌদি, ওবাড়ি থেকেই কিছু ফল-সন্দেশ আন, আমি 
ওদের আটকাচ্ছি। তবে না আসা। নইলে ভটচাষ-ঘরের বে 
কারুর দরজায় পা দেয় না রে ছেশড় 1” 

“থুব হয়েছে ঠাক্রুন, যাও; আর বেশি বাড়াবাড়ি করে৷ না। 
আমার এখন অত সময় নাই তোমার রামায়ণ শুনবার কিন্তু ধন্তি 
ঠাকরুণ।” 

ভট্টাচাধ-গৃহিণী গজ-গঞ্ত করিতে করিতে অঞ্চলের ফল সযত্বে 
স্ররক্ষিত কারয়৷ ধীরে সুস্থিরেই বাড়ি ফিরিলেন। এ অভ্যাসে 
কাহার অনেক দিন হাত পাকানে1| 


(৫) 

চতুর্দিকে গ্রাম্য মহিলার ভিড়। আলোকমালায় বরের স্বভাব- 
সুন্দর মুখ-শ্রী। উজ্জ্বল ভইয়া উঠিয়াছে। মহিলা-মহলে একট! 
“আহা'র কাণাকাণি পড়িয়। গিয়াছে । বিজয়োল্লাসের শহ্ঘধ্বনি 
কবিতেছে নির্মঙা । ওট্রাচার্য-গৃহিণী অধন্ফুটস্ববে বলিয়া উঠিগেন 
-ত। জৈতির ভাগিা ভাল, নইলে খই তে! চেহেরা, ও-সব মেয়ে 
আজকাল পার হওয়াই দায় হয়েছে । হাতে অমন পাত্র । তবে, 
আমার দোরে যে রকম জটপ! শুনলাম-_শেষরক্ষে হলে হয়। 
বরের কাকাটির সঙ্গে কিরীটি মুখুষ্ের কথা৷ হচ্ছিল কিনা! বলে 
উঠলেন--ছেলের আবার বে" দিতে হবে। এ মেঘে ঘরে তুললে 
“ছি ছি'তে দেশ ভরে যাবে। 

পাড়ার সুবীলা মেষে গৌরী বলিল--ভটচীষ-কাকী, ওসব 
কথ টততোলাট! কি এখন ভাল ? যখন যা হবে, তখন তাই হবে? 
এখন বেটা তো চকুক। 

“তোর! কালকার মেয়ে বই ত ন'স গৌরী । এ সবের ঢেউ 
কোথায় উঠে যে কোথায় মিলোধ, তোর। জানলে ভাবনা কি 
-ছিল? ভাবনা! তো তারই জন্তে। নইলে ভাল হলেই তে। 
ভাল 0” 


কার্ডিক 

সীতানাথ আসিয়া চুপি চুপি শিবনাথকে বলিল-_“বাঃ ভাই, 
বর ভুটিয়েছ বটে, যেন কন্দর্প-কাস্তি। না! হোক নিকষ, এমন কূপ 
কিন্তু দেখি নি। শুনছি--দেখেও মনে হচ্ছে_স্বভাব-চরিত্র 
ছেলেটির খুব ভালই । জমিদার-ঘর। এমন ছেলে! নাই ব! 
হল নিকৰ। নিক নিয়ে কি ধুয়ে খেতে হবে? 

কথাটার মধ্যে আত্ম-গরিমার শ্লেষটুকু ধরিতে শিবনাথবাবুর 
বিলম্ব হইল না। শুধু শ্মিতহান্তের নীরব উত্তর দিয়াই তিনি ক্ষান্ত 
হইলেন । 

বিশিষ্ট অধ্যাপক স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বিবাহের মন্ত্রপাঠ করাইতে- 
ছেন--প্রার় অর্ধেক কাজ সমাধা হইয়া! আসিয়াছে । এমন সময় 
শিবরাবুর কুল-পুরোহিত নিমাই ভট্টাচার্য বিক্রয-নন্দিনী গ্রামের 
জরু গোসাইয়ের সহিত গুলতানি পাকাইতে পাকাইতে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। সমস্ত পথ মশগুল করিয়া আসিতেছেন__ 
প্টাকার জোরে শিবু খুব মেরে দিলে জর । আরে আমর! তো! 
সাতপুরুষে পুরুত ওদের। কিন্তু ওদের কোনদিন-'-হা! হা! স্থা ।” 
গুঁড়ির সাক্ষী মাতাল । জরু বলিয়৷ উঠে-_“আর বল কেন ভাই? 
বঙ্গে ষে টাকার অনাধ্যি কাজ নেই, তা সত্যি-কালে-কালে যে 
কতই দেখব ?” | 

পুরোহিত নিমাইয়ের বিশিষ্ট পাগ্য-অর্ঘ্যের ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ 
হইয়া গেল। জরুসহ প্রথম জলষোগাস্তে বাহিরে আসিয়! 
হু'কায় টান দিতে দিতে নিমাই বাহিরের লোককে শুনাইয়া 
গুনাইয়! বলিতে লাগিল--“কেন, আমি কি এখনও কচি খোকাটি 
আছিযে অগ্থকে দিয়ে কাজ করাতে হবে? তবে অতগুলো 
পরীক্ষা দিয়ে এলাম কিসের জন্যে? যে সে টোল নয়-_তীর্ঘপতি 
টোল। আমার চেয়ে বড় হ'ল এই অপোগণ্গুলেো-_ছ" পাতা 
স্মৃতি পড়ে? কি জানে কি? কতটুকু পড়েছে? কই সাধুক তো! 
দেখি নি 'কুশপ্ডিকা" পদ! শিবুকি শেষে গুত কাজে একটা 
অকল্যাণ ঘটাতে চায় নাকি ?” 

জ্রীপদ তাহাকে শাস্ত করিবার চেষ্টায় একছিলিম গাঁজা ধরাইয়া 
দিয়া বলিল-_তুমি আপনার পাওনা! পেলেই তে৷ হল ঠাকুর ! 

জকু গোসাই তখন নিমাইকে লইয়। একটু অস্তরালে আসিয়া 
দেখে কিরীটি। “হ্যা কিরীটি, তৃই তপুদাদার ছেলে হয়েছিলি রে? 
এই বে্টা আর বন্ধ করতে পারলি নে বাবা ?” 


৮ পাপাস্পাসিপাসপিসপিসিশিিসপাস্পিসি। 





“জরু খুড়ো, মেয়ে প্রবল! হলে সে সমাজের আর মান থাকে ?. 


তোমাদের নির্লবাব্‌ যে বড় ভদ্দর নোক গো-স্ঠার ইন্ত্রীই হলেন 
কাল--মই যে ফর ফর করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন |” 

গ্রামের ক্ষত্রিয়-সম্ভতান কন্দ্প সিং নিমাই ও জরুর পথের 
আলোচন! হইতে কিরাঁটির সঙ্গে কথোপকথন পর্বস্ত সমস্ত শুনি- 
য়াছে--আর ঠৈ ধারণ করিতে পারিল না। তাহার মুখ দিয়া 
বাতির হইয়া পড়ি্প__“সাধে কি বলেছে ঠাকুর “মুখোটি কুটিল 
অতি, বন্য্যঘাটি সাদা” । সাদা বন্দ্যধাটি শিববাবু, তার ঘরে 
কুটলেপনা করতে এসেছ তোমরা ।* | 
১ সঙ্গে সঙ্গে গোসাই ঠাকুর চিৎকার করিয়। উঠিল-_“কি 
বললি ?--কে রে তুই ?” 

“যে-ই হই ঠাকুর, তোমায় বলি নি। তৰে তোমাকেও বলি 


া৯পিসপিসপিসপাশ্পিস্পান্পাস্পি সপাং 


শোন-_বলি, শিববাবুৰ চর্চ। করতে এসেছ যে বড়। একটা কথ! 
জিজ্ঞাস! করি--এই বীশবেড়েরই বামুনরা! ঘুষ নিয়ে তোমাদের 
এক গীতায় চালিয়েছে না? তোমাদের সাতপুরুষে কলক্কেব 
কথ। এ অঞ্চলটায় জানে ন। কে? আমার.নাম কন্দ্প সিং। হাটে 
হাড়ি ভেঙে দেবে! ঠাকুর । এসেছ, এক পেট খেয়ে বিদেষ হও, 
চিরটাকাল থ! চেটে চেটে মাছির জীবন যাপন করে" বেড়িও ন1।” 

জরু গোসাই রাগে ঠক্‌ ঠক করিয়। কাপিতেছে। কিরীটি 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল-_বাব, সীতুদা। উঠে” চল এখান থেকে । 
ইতরের মুখে অপমান। উচ্ছন্ন যেতে হবে না? 

কন্দপ আরও ফোড়ন দিয়া বলিল, '“না:, তোমার হাতে শিব- 
বাবু মেয়েটাকে সপে দিলেই ঠিক সম্মানট। হ'ত । বামুনের ঘরের 
বাদরের গলায় সোনার হার মানাত ভাল ।” 

তপেন্দ্র পুত্রের সিংহনাদ শুনিয়। উদ্দেল হইয়া! উঠিয়াছে। 
“কি হে, শিবু গেল কোথা? এখানে কি এই রকম ইতরের 
অপমান সহা করতে হবে নাকি? মেয়ের বিয়ে কি কেউ আর 
দেয় নি? যত সব চোল-চোয়াড়ের কাণ্ডকারখান। |” কন্দ্পর 
আর সহা হইল না। 'তাহারও শরীরে ক্ষত্রিষের রক্ত বহিতেছে। 
সে জরুকে. ছাড়িয়। তপেন্দ্রকে লইয়া পড়িল। “জানি ঠাকুর, 
বামনাই তোমাদের । খুব তো বিয়েটা ভাঙবার মতলব করে- 
ছিলে। শেষ সণ্যাকরার শ্রীচরণ সম্বল করতেও বাকি রাখ নি। 
এখন যে খুব আবার বামনাই দেখাতে এসেছ । কিমন্গ কথাট। 
বলেছি গোরাই ঠাকুরকে? না, পরচর্চাট। বুঝবি আজকাল 
তোমাদের পেষ! হয়ে দাড়িয়েছে । তোমাদের তো! নিকষ-কুলীন 
বলে লেজে হাত দেওয়! যায় না--আবার, জক গোসাইয়েরও 
লেজ যে দেখি এত বড় ঠাকুর । আর এতে বামুনদের উপর ভক্তি 
থাকে ? তোমাদের গোপীবল্পভ তো। সেদিন পাড়াময় খুব বাহাছুরি 
করে? বেড়াচ্ছিল-্্যা, শিবু বড়ালের মেয়ে পড়বে চকাইদীঘিতে । 
তবে তে৷ গোপীবল্পত নামটাই মিথ্যা রে! তোমার পুতুরটিও 
তো. শেষ পর্যস্ত কম খেলা খেললে না। কিন্তু, শেষ পর্যস্ত কার 
ছুঁচো মুখ বুচো হ'ল ঠাকুর ?” তপেন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া! চটি- 
জোড়। পায়ে দিয়াই চলিম্বা যাইতে উদ্যত হইয়াছে । শিবনাথ- 
বাবু আসিয়া হাতে ধরিয়া! ফেলিলেন-_-“কাকাবাবু, কার, উপর 
রাগ করে যাচ্ছেন? আমার মাথায় তবে-পা দিয়ে চলে যান। 
কিরীটিও রাগ করে চলে যাচ্ছে--আপনিও । ওধারে মেয়েরা 
কি কান্নাকাটি করছে দেখবেন চলুন তে! 1” 

“শিবু, আমর! তোমার শক্র ? আমারা তোমার চকাইদীঘির 
ঘর বেঁধে দিতে বাধা সাধব? তুমি আমার ভাইপো নও? 
কিরীটি, সীতানাথ, তুমি আমার কাছে পৃথক 1? তোমার নারাণ- 
বাবুকেই জিজ্ঞাস! করে' দেখ তো-_-তোমার বাপ-ঠাকুরদার কত 
কীতিব কথ হচ্ছিল। তোমাদের বংশ ষে চিরদিন সংকাজ 
করে' এসেছে বাবা । , আর, এ কন্দর্পটা খামোক! এই রকম অপ- 
মান করে তোমারই ঘরে ?” 

“ছিঃ, কন্দুদা কোথায়? ও চিরদিনের মাথা-গরম লোকই। 
কোথায় কি বলতে হয়, যদ্দি এতটুকু ভেবে বলে। ও কথা মুছে 
ফেলুন কাকাবাবু, আমি ক্ষমা! চাইছি। চলুন--আপনি, সীতুদা, 
কিরীটি, জরুভায়। আর ভটচাষ মশাইরাই যা বাকি। আত্বীয়- 


৩৩৬ 


৯৯, 


স্বজন করেক জন আর পরিচালকগুলিও আছেন।” 

কিবীটি নিক্ষপ আক্রোশে গর্জাইয়া উঠিল--ছোটলোক 
কোথাকার। 

হার কটিদেশের ছুই পাশ্বেছই ভাত দিয়া হ। করয়। দাড়াইয়া 
এই ব্যাপার প্রত্াক্ষ করিশ্েছিল। অস্ফুটে বলিয়া উঠিল-_“হ, 
তপু সুখুক্জার যোগি ছেভ্যা কটে, ই পারবেক। এ কন্দু খুড়া, 
ইকিঠেক মাই'র!” দ্ষণ হস্ততল প্রসারিত করিয়। অধশ্ফিটে 
কন্দপ উত্তর কথিল--“মার কি, যেমন বাপ, তার ভেমনি বেটা ।” 

? ঙ 

মগ্গল-শহ্যের ধবান। নিমর্লা শহ্-বাদ্য করিয়া মেয়ে জামাই 
ঘরে তু'জতেছে-_আলোকে আপোকময় আঙিনায় অপূর্ব দৃশ্য। 
কন্দপও আগিম্স দাড়াইয়াছে এইখানেই । “হ্যা, উ দেখ মেয়ে 
এ বংশের । আহা, লক্মী মা তুমি! ধন্য ভ্রীবন তোমার । 
সহন্্ প্রণাম করতে হয় তোম.কে। আজ নিম লবাবু খাকতেন-__ 
আরও তপ্তি হ'ত আমাদের । আর এই বিট. ল বামুনগুলোকেও 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম |” 

তপেন্দ্র, সীতানাথ, কিরাটি, নিমাই, জক্ক এবং শিববাবুর 
রক্ত সম্পর্কের কয়েকজন ব'সয়াছেন। খুল্পভাত তপেক্ট্রের তৃপ্তি- 
সাধনে দিকে জ্রাগ্পুত্র সীতানাথের সক দৃষ্টি । তপেন্ত্র 
প্রথমেই বলিয়া উঠল+-"না না, আম'কে আর লুচি-টুচি না । 
আমার ০৮1 ওসব সহাও হয় না। এই একটু মিষ্টি।” অমনি 
সীতানাথ মুখের কথা কাড়িযা লহয়। বলিতে সক করিল__“ন! 
না, লু-টু'চ ওকে দই না, শুত্রের জলে হয়েছে তে। ও-সব। 
উনি খাবেনই মা। শিববাবুঝ ভ্রাতুষ্পুহ সম্পর্ধীয় ধরাধর পরি- 
বেশন করিতেছে । সে জাব থাকতে পারল ন। ' না ত-গাকুর- 
দা সম্পর্ত ধরিয়। বলিয়া উদিল “ওঃ, তপুদার বু'ঝ শুদ্রের জই চলে 
না। তা্াগে তা সষ্টিও চলবে না। ওসব তো শু দ্রৎই জলে 
তৈরি । আচ্ছা, আপনাকে তাহগল ঠাকুরের প্রসাদ এনে দিই । 
কিন্তু ৩2, ৪০৮৩ তো লকু ময়রার হাতেরঠ সলোশ ৮ 2৪ নাতি 
সাহেব যে খুব ঠা জুড়েছ হে !”-_এই বলিয়া তপেন্দ্র কথাটাকে 








প্রবাদী 





১৩৫১ 





হাস্ক! করিয়৷ লইলেন। ভিতরে-ভিতরে যাহাই হউক, উপরে-উপরে 
হাসিমুখে বলিলেন--“ন! না, সে-মব নয় রে ভাই, সবই, খাই) 
তবে, বুড়ো বয়সে সে দান্ডেরও জোর পেই, পাকস্থলীরও বল নেই। 
নইলে তোদের বয়সে একপণ লুচি এক পাতায় বসে খেয়েছি ।” 
ওদিকে নিমর্ল। নিজের হাতে বরের আসন করিতে 
চলিয়া । শিববাবু নিম্লাকে বলিজেন__“মা, আমাকে 
কিছু ফল আর ছানা-চিনি-এনে দিতে পারিস! “এই যে 
আপনার আসন করে" রেখেছি-__আস্তন। আপনাকেই ডাকতে 
পাঠাচ্ছিলাম । নিন--এই সরবতটুকু আগে ।' 'না মা, এখনও 
আমার খাবার সময় হয় নি, তপু কাকাকে দিয়ে আসি। উনি 
লুচ-টুচি খাবেন না তো!" কেন, এখনও শঠতা। বুঝি শেষ হয় 
নি? কিছুবাকিরয়ে গেছে? তা নিয়ে যান--সদত্রা্ষণ-- 
তায় পুকঙ্গনীয়। শিববাবু সঙ্গে সঙ্গে লিচু, লেবু প্রভৃতি ফল ও 


ছানা-চিনি প্রভৃতি আনিয়া তপেন্দ্রের পাতায় দিলেন । ভোজন- 
পর্ব সমাধা হইল । 
পূর্বাকাশে নির্মল উার আরক্ত রাগ দেখ। দিয়াছে । শাস্তি 


ও শ্রমের নিদ্রায় অনেকেই আচ্ছন্ন। ছুই এক জন সাফল্যে 
উল্লান করিতেছে । নির্মল গুন্‌ গুন্‌ করিতে করিতে ওদিকে 
আলিপনা মক কবিযাছে-_“এমন দিনে তারে --1? 

সানাইয়ে আশাবরীর মধুর স্বর-বিতান আরম্ত হইফাছে | লাও- 
তালের দলও মাদল বাজ্জাইয়া গান ধরিল-_ 

জৈতি দিদির বিহ। রে, জৈতি দিদর বিহা_তুপু খুদার চা'ল 

চা'লঙ্গেক পল! পর্দার ভেইমু। রে, পলা পদ্দাব ভেইযা, 

ভাঙল বিহা, লা'গল বিভা, নিমু বাবুব মাইয়া বে, এ ষে 

মহামায়। এ যে মহামায়া রে। টজেতি দিদির বিা। 

এক বংসরকাল কিন্টীটি ও সীতানাথ অযাচিত ভাবে গ্রাম 
হইতে গ্রামাস্তরে বাঙ্গিয়। বেড়াতে লাগিল-শিবু বাল [মথ্যাই 
এত খরচা করলে । এ চো ছেলের আবার তারা বিয়ে দিবে 
ঠিক হয়ে গেছে। 








কানকোটারীর জীবন-কথা 
শ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


মাছেব ঘুম সম্বন্ধে কয়েকটি তথা নিদ্ধাবণের জগ্ত রাত্রির অন্ধকারে 
একবার কত ₹গু'ল পবক্ষ। চাঙসাইনে হইয়াছিল । পরাক্ষাগারের 
উদ্মুক প্র'ঙ্গণের সম্মুখে রাত্রিকালে একাদন কিছুক্ষণের জগ্ত টেবিল- 
ল্যাম্প ভ্রালাইঃয়। কাঙ্ম কর্িতেছিলাম। আলোর উজ্জল্যে আকৃষ্ট 
হইয়া বিচিত্র আকুতির রকমারি পোকা আসিয়। টেবিলের উপর 
পড়িতে লাগিল । তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্ধ আকৃতির গঙ্গা-ফড়িঙের 
মত কয়েকটি বাদামী রঙের পোকার অপূর্ব অঙ্গতঙ্গী এবং মস্তক 
সঞ্চালন লক্ষা করিছেছিজাম। ইতিমধ্যে কয়েক জাতীয় ক্ষুদে 
জল-পোকাকেও আলোটার চতৃর্দিকে জফালাফি করিতে দেখিতে 
পাইলাম । জল-পোকাগুলি যদিও আমার অপরিচিত নয় তথাপি 
উহার! যে কেমন করিয়৷ টেবিলটার উপরে আসিল ভাবিয়া অবাক 


হইয়া গেলাম । আলোর চতুদ্দিকে পোকাগুলির গ্চিবিধি লক্ষ] 
করিতেছি এমন সময় সাড়াশির মত লেজওয়ালা একট! অদ্ভুত 
আকৃতির পোকা আসিস়। টেবিলের উপর পড়িল । ইহার শরীরে 
যে কোন রকমের ডানার অক্তিত্ব অ'ছে তাহা বুঝিতেই পারা বায় 
না। কেমন করিয়া পোকাটা টেবিলের উপরে আসিল? পোকাট। 
এত দ্রতগভিতে ছুটাছুটি করিতেছিল যে, ভাল করিয়া উহাকে 
লক্ষা করিতেউ পারিতেছিলাম না! । দেখিতে দেখিতে এঁকূপ আরও 
কয়েকটি পোকা আসিয়া ভুটিল। তাহাদের তড়িৎ-গতিতে 
ছুটাছুটি এবং অপূর্ব অঙ্গতঙ্গী দর্শনে কাহারও কৌতৃল উদ্রিক্ত 
না হুইয়। পারে না। মাঝে মাঝে ইহারা পরস্পর ঝগড়া- 
ঝাটি করিতেছিল, আবার কখনও কখনও ছুটিয়। উধাও 


কার্ডিক 


হইভেছিল। ইহারা এমনই চঞ্চল যে, এক মুহূর্তের জগ্তও কোন 
স্থানে একটু স্থির ভাবে থাকিতে দেখিলাম না। কেহ কেহ 
দেহের পশ্চান্ডাগের সাড়াশিটাকে একবার প্রসারিত ও আবার 
সন্কুচিত করিয়া অতি মহ্থণ সর্পিল গতিতে যেন নৃত্যের ভঙ্গী 
প্রদর্শন করিতেছিল । 

এই পোকাগুলির সর্বশরীর প্রায় উন্মুক্ত । কিন্তু পিঠের 
ঠিক উপরিভাগে শক্ত খোলার মত অতি ক্ষুদ্র ছুইটি আবরণী 
আছে । একটাকে ধরিয়। তাহার পিঠের উপরের শক্ত খোলা 
ছুইটি প্রপারিত করিয়া দেখিলাম_-উহ্াদের নীচে প্যারা- 
আটের মত ভাজ-করা ছুটি চমতৎকাব ডান! রহিয়াছে । বাহির 
হইতে -দেখিয়। কিছু বুঝিতে না পারা গেলেও এই ডানার 
সাহাধোই ইচ্ভারা অনেক দূর উড়িয়া যাইতে পারে। ইহারা কিন্ত 
ফড়িং বা প্রজাপতির মত যতক্ষণ খুশী আকাশে বিচরণ করিতে 





কাঁনকোটারীর ব'চ্চ হথম বার খোলস পরিবর্তন করিয়াছে 


পারে না। একস্থান হইছে নিকটবর্তী অগ্ত কেন স্থানে যাইতে 
হইলে কয়ৎকালেব জন্ত ডানা ছুটিকে কীপাইয়া একটানা 
খানিকটা 'ম্গ্রদর হতে পাবে মাত্র। 'তখন বুঝিলাম_ডানায় 
ভর করিয়াই ইহার! টেবিলের উপর উপস্থিত হইয়াছিল। যাহ! 
ইউক্ক, অনেকক্ষণ ধরিয়। ইহ!দের গতিবিধি লক্ষ্য করিখার কালে 
এক সময় দেখিতে পাইলাম--একটা! পোকা! আলোটার খুব 
নিকটে এক স্থানে অনেকটা! স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া যেন ডানার 
আবরণী ছুইটিকে অতি ভ্রতবেগে কাপাইতেছে । আনন্দের 
আতিশয্যেই এপ করিতেছে বলিয়া মনে হইল। পোকাট! 
থামিয়' থামিয়া এরূপ করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে এক এক বার 
ক্রতগতিতে চতুর্দিক ঘু'রয়া আসিতেছিল । কেন একপপ কৰিতেছে__ 
ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না । অবশেষে দেখিলাম অপ্ক্ষাকৃত 
বড় আর একটা পোকা উহার কাছে আসিয়া ঘুরিতে লাগিল। 
পোকাট। মাঝে মাঝে ডানাও কীপাইতেছিল। খুব নিকটে কান 
পাতিয়া শুনিলাম_-অতি অস্পষ্ট এক প্রকার কির্‌-কির্‌ শব্ধ 
হইতেছে। জারও কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর বুঝিতে পারিলাম__ 


কানকোটারীর জীবন.কথা 





ছোট ও ঝড় ছুই জাতীয় কানকোটারী ৯ বাম দিকেরটি 
পুরুষ, ডান দিকেরটি শ্রী 


ইহাই তাহাদের মিলনের পূর্বররাগ । যাহা হউক, এতঙ্গল কীট- 
পতঙ্গের মধো এই পোকাগুলির অপূর্ব চঞ্চল গতিভঙ্গীতে যেন 
মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম । কাজেই ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর 
বিষয় অবগত হইবার জগ্ঠ আগ্রহান্িত হওয়া স্বাভাবিক । এই 
উদ্দেশ্যে কয়েকটি পোকা ধরিয়া বিশেষভাবে নিশ্সিত কাচপান্ছে 
আবদ্ধ করিয়! রাখিলাম | পরের দিন শ্রবিধামত স্কানে ঝাথিয়া 
ইহার্দিগকে প্রাতপালন করিতে লাগিলাম। ইচ্াদের ভীবনবাত্র! 
প্রণালীর মধ্যে সম্তানবাংসল্য এবং াহাদের প্রতিপালন ব্যবস্থাই 
বিশেষভাবে উল্লেথযোগ্য | এ সম্বন্ধে আলোচন। কারবার পূর্বে 
এই পোকা গুলির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 

এই পোকাগুল আমাদের দেশে সাধারণকঃ কানকোটাবী 
নামে পরিচিত ! কানকোটারীর শরার অনেকটা লম্বাটে গোছের 
সরু এবং মন্গণ। দেখি ক্কটা ডানা ও পিছনের মোট! 
ঠ্যাংশৃ্ উইচ্চিংড়ির মত। মাথার সম্মুখভাগে ছোট স্োট 
দুইটি শুড় আছে। শুড ছি বিভিন্ন খণ্ডে সংযুক্ত। বুকের 
পিছনে শরীবের বাক্ণী অংশ অঙ্গুরীর মত বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ।. 
লেজের প্রান্তভাগে ঠিক সাড়াশির মত একটি অদ্ভুত অন্ত 
আছে। এই পাড়াশির মত যন্ত্রটিই ইহাদের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । পিঠের উপর উভয় দিকে খুব ছোট ছোট দুইটি শক্ত 
খোলার মত আবরণী আছে। ক্ষুদ্র ডান! দুটি ইহারই 
নীচে ভাজ করা থাকে । কয়েক জাতীয় কানকোটারীর আধার 
মোটেই ডানা থাকে না । কানকোটারী সম্বন্ধে সাধারণ লোকের 
একট! অদ্ভুত ধারণা আছে। ইহারা নাকি সুবিধা পাইলেই 
মান্থুষের কানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে এবং সাড়াশির সাহাষ্যে 
কর্ণপটহ কুরিয়া কুরিয়া খার়। এই প্রকার অদ্ভুত ধারণা হইতেই 
ইহারা কানকোটারি নামে পরিচিত হইয়াছে । আবার অনেকে 
বলে, ইহার! পত্র-পল্পবের আড়ালে লুকাইয়৷ থাকে এবং সুবিধা! 


৪০ বাসী 
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সবেমাত্র ভিমর্কটির! কানকোটারীর বাচ্চা! বাহির হইয়াছে 


মত মানুষের গায়ের উপর পড়িয়। সাড়াশির দ্বার ক্ষত উৎপন্ন 
করিয়! দেয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল ধারণার কোনই 
ভিত্তি নাই। ইহাদিগকে অতি নিরীহ প্রাণীই বল! যাইতে পারে। 
ইহার কাহাকেও কামড়ায় ন! বা দংশনও করে না। নিরীহ 
প্রাণী হইলেও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়। অনেকেই ইহাদের প্রতি 
বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে । ডালিয়া, ফ্লুকস, কারনেশন এবং 
অন্তান্ত বাহারে ফুলের পাপড়ি এবং বিভিন্ন জাতীয় ফলমূল অনেক 
সময় পোকায় কাটিয়া! নষ্ট করে। বাগানের মাসিদের জিজ্ঞাস 
করিলে তাহার একবাক্যেই বলিবে যে ইহা কাণকোটারিরই 
কাজ। কানকোটারীই ফুলের পাপড়ি কাটিয়া এবং ফলের গায়ে 
ছিদ্র করিয়া অনিষ্ট করিয়া থাকে। প্রমাণস্বরূপ তাহারা হয়তে। 
ছুই একট! ফুল ঝাড়িয়! তাহা হইতে ছুই একটা কানকোটারী 
বাহির করিয়া দেখাইবে। অথবা কোন ফলের গায়ে গর্ত 
হইতেও ছুই একট! কানকোটারী বাহির করিয়া দেখাইতে পারে। 
কিন্তু ইহা হইতেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, উহারাই ফলের 
গায়ে ছিদ্র করিয়া থাকে অথবা! ফুলের পাপড়ির অনিষ্ঠ সাধন 
করিয়! থাকে । ইহাদিগকে ফলের গায়ের ছিদ্রের মধ্যে অথবা ফুলের 
পাপড়ির মধ্যে দেখিতে পাওয়। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক) কিন্তু সেজগ্ত 
ইহারা সত্য সত্যই কোন ফল ফুলের অনিষ্ট সাধন করে না। 
কানকোটারী বাব্রিচর প্রাণী। দিনের বেলায় ইহার! গর্ভের মধ্যে বা 
কোন কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং রাব্রিবেলায় 
আহারাম্বেষণে বহির্গত হয়। কাজেই ইহাদিগকে ফুলের পাপড়ির 
আড়ালে অথবা ফলের গায়ে গর্তের মধ্যে অনেক সময় দেখিতে 
পাওয়। ষায়। অন্যান্য পোকার! ফুলের পাপড়ি কাটিয়া বা ফলের 
গায়ে ছি্র করিয়া চলিয়া! যায়। সেই সকল ছিত্রে অথবা কীটদষ্ট 
ফুলে ্কানকোটারিরা আশ্রয় গ্রহণ করি থাকে। ইহা হইতেই 
কানকোটারির সম্বন্ধে ভ্রাস্ত ধারণার উদ্তব হইয়াছে । প্রকৃত 
প্রস্তাবে ইহার! কিন্তু গাছপালার পক্ষে অনিষ্টকারী ক্ষুত্র ক্ষ 


১৩৫১ 








কীটপতঙ্গ উদরসাৎ করিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকারই করিয়া 
থাকে। ইহাদের পেট চিরিযা! মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষার 
ফলে দেখা গিয়াছে--তাহাতে ক্ুপত ক্ুত্ব গাছ, উকুন, শু'য়াপোকা, 
স্তামাপোক। ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুগলি প্রতৃতি নানাজাতীয় প্রানীর 
দেহাবশেষ রহিয়াছে । তাছাড়া ইহাদের পেটের মধ্যে বেশীর 
ভাগই অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের ডিম পাওয়া যায়। অবশ্য সুযোগ 
পাইলে তাহার! তাহাদের স্বজাতীয়দের ডিম উদরসাৎ করিতেও 
কিছুমাত্র ইতস্তত: করে না। ইহার! কীটপতঙ্গভোজী হইলেও 
ফুল ফল প্রভতি উভিজ্জ পদার্থ ষে একেবারে স্পর্শ করে ন৷ তাহা 
নহে। যখন গাছ-উকুন বা অন্তান্য অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ 
নিংশেষিত হইয়া যায় তখন খাদ্যাভাবে ইহারা পাকা ফলের রস, 
ফুলের পাপড়ি বা কচিপাতা৷ প্রভৃতি খাইয়া উদর পূরণ করে। 
আমাদের দেশে ছোট বড় কয়েক জাতীয় কানকোটারী 
দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই লেজের দিকে 
সাড়াশির মত একযোঁড়া সুতীক্ষ অস্ত্র রহিয়াছে । সীড়াশির 
আকৃতির পীর্থক; দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষ কানকোটারী চিনিতে কিছুমাত্র 
অন্সবিধা হয় না । স্ত্রী-কানকোটারীর সীড়াশির মুখ ছুইটি প্রায় 
সরলভাবে প্রসারিত এবং পরস্পর গাত্রপংলগ্নভাবে অবস্থান করে। 
কিন্তু পুরুষ-পোকাদের সাড়াশি দেখিতে অবিকল বেড়ী বা! বাউলির 
মত। পুং-পোকাদের এই বেড়ীর অগ্রভাগ দুইটি পরম্পর সংলগ্ন 
হইলেও মধ্যস্থলে গোলাকার ফাক থাকিয়া যায়। বিবর্তনের 
দিক হইতে দেখিলে কোন্‌ বিশেষ উদ্দেস্তে দেহের পশ্চান্ভাগে 
এই অদ্ভুত অস্ত্রার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পার! 
যায়না । আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কদাচিৎ ইহার ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়া! যায়। কাকড়া বা চিংড়ির দাড়ার মত আহার সংগ্রহে 
ব্যবহৃত হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়ত৷ উপলব্ধি হইত। পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি--পিঠের উপর ইহাদের ডানা ছুইটি শক্ত খোলার নীচে 
ভাজ করা থাকে । অনেকের ধারণা--ডান। মেলিবার পর 
পুনরায় ষথাস্থানে ভাজে ভণজে সন্নিবেশিত কর! কষ্টকর ব্যাপার । 
সাড়ুশির সাহায্যেই ইহারা ডান! গুটাইয়া য্থাস্থানে সন্নিবেশিত 
করিতে পারে। কিন্তু এ ধারণ! সম্পূর্ণ ভিত্বিহীন। কারণ 
কয়েক জাতীয় কানকোটারীর মোটেই ডান! নাই অথচ ' তাহাদের 
প্রত্যেকেরই সাড়াশি রহিয়াছে । তবে পুধিবার সময় দেখিয়াছি-_ 
যখন ডিম আগলাইয় বসিয়া আছে তখন কোন কিছুর সাহায্যে 
শরীর স্পর্শ করিলে শরীরের পশ্চাত্ভাগ ঘুরাইয়া সাঁড়াশির সাহায্যে 
তাহাকে চাপিয়া ধরে। * 
শীতের সময় অধিকাংশ পোকামাকড়ই কমবেশী নিশ্টেষ্টভাবে 
অবস্থান করে। অনেকে আবার সারা শীতকালটাই ঘুযস্ত অবস্থায় 
কাটাইয়। দেয়। ; কানকোটারী শীতের সময্ব কেবল ঘুমাইস। 
না কাটাইলেও অনেকটা! নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। শ্রীক্মের 
প্রারস্কেই ইহাদের যৌন-মিলন সংঘটিত হয়, যৌন-মিলনের 
পর ইহারা কোন সুবিধাজনক গর্ত বা ইট-কাঠ প্রভৃতির 
নীচে একবারে ব্রিশ-চল্লিশটি ডিম পাড়ে। কোন কোন 
জাতীয় কানকোটারীর শীতের সময়েই যৌন-মিলন ঘটিয়! 
থাকে । কিন্তু তাহারাও ডিম পাড়ে শীতের অবসানে। 


কার্তিক 


তি এ. কানকোটারীর জীবন কথা 





ইহাদের ডিম পাড়িবার ব্যাপার অনেকট। 
রানী-মক্ষিকার মত।' ডিমগুলি সম্পূর্ণ 
গোলাকার নহে । বিশেবভাবে লক্ষ্য করিলে 
ডিমের গায়ে রামধন্ুর মত রঙের আভা 
দেখিতে পাওয় যায় । কীটপতঙ্গের মধ্যে 
দেখা যায়--তাহারা সাধারণত: ডিম 
পাড়িয়াই খালাস। মা তাহার ডিমের 
মোটেই তদারক করে না। অনেকে ডিম 
পাড়িয়৷ বাচ্চারজ্ঞাহারের অন্য প্রচুর খাছ) 
সঞ্চিত করিয়া রাখে । অনেকে আবার 
বাচ্চার আহাধ্যোপযোগী গাছপালা বক! 
প্রাণীদেহে ডিম পাড়িয়া ষায়। কিন্তু মাঝে 
মাঝে এ নিয়মের অদ্ভূত ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাওয়া যায়। যেমন মৌমাছি, পিপীলিকার 
বাচ্চারা আগাগোড়া ধাত্রীর সাহায্যে 
প্রতিপালিত হইয়। থাকে আমাদের 
দেশীয় মশ্য শিকারী মাকড়সারা শতাধিক 
বাচ্চা পিঠে লইয়া! ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিস্থা থাকে । কীকড়া-বিছারাও 
বাচ্চাগ্ুলি বড় ন| হওয়া পধ্যন্ত তাহাদিগকে পিঠে লইয়া বেড়ায়। 
এছাড়া কতকগুলি প্রাণী বাচ্চাদের কাছে থাকিয়া অনবরত 
তাহাদের তদারক করিয়া থাকে । আমাদের দেশের আড়-মাছ, 
শোল-মাছ যেমন অনবরত সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের বাচ্চাগুলির 
রক্ষণাবেক্ষণ করে, কানকোটারীর সন্তানবাৎসল্যও ঠিক তদমুরূপ | 
ডিম পাড়িবার সময় হইতে আরম্ভ বনধয়। স্ত্রী-পোকাটা পারতপক্ষে 
তাহাদিগকে ছাঁড়িয়। কোথাও যায় না। যখন খাছ্যসংগ্রহ করিতে 
বাহির হয় তখনও মাঝে মাঝে গর্তে ফিরিস্! আসিয়া ডিমগুলিকে 
দেখিয়! যায়। কিন্তু নেহাৎ অন্বিধায় না পড়িলে এসময়ে খা 
সংগ্রহ্থে বহির্গত হয় না । মাটির মধ্যে সাধারণ গর্তের মত একটি 
স্থানে ডিমগ্ুলিকে একত্রিত করিয়! শরীরের সম্মুখ ভাগ এবং সম্মুখের 
পায়ের সাহাযো তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে । এ সময়ে 
শরীরের পশ্চান্ভাগের সাঁড়াশি ও প! ছুটিকে উচু করিয়া এমনভাবে 
অবস্থান করে যে, কোন শক্রর পক্ষে গর্তে ঢুকিয়া কিছু অনিষ্ট 
সাধন কর! অসম্ভব। তা ছাড়া শন্রকে আঘাত করিবার অন্ত 
ডিম পাড়িবার পর তাহারা আর, একটি অদ্ভূত উপায় অবলম্বন 
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সত্রী-কানকোটারী ডানা মেণিয়। রহিয়াছে 


করে। মুষ্টিযোদ্ধারা লড়াই করিবার সময় যেমন চামড়ার ভারী 
দত্তান ব্যবঙ্ঠার করে ইহারাও সেইবূপ পিছনের পা ছুইটির প্রাস্ত- 
ভাগে কাদা জমাইয়! পুরু দত্তান তৈয়ারী করিয়া লয়। কাদা 
শুকাইয়া প! ছুখানি ঠিক শক্ত মুগ্ডরের আকৃতি ধারণ করে। এই 
অবস্থায় চলিবার সময় কানকোটারী তাহার সম্মুখের চারিখানি 
পা মাত্র ব্যবহার করে। পিছনের প! ছুইটি ভারী বস্তর মত 
ঘষট্রাইয়৷ চলিতে থাকে । এই সময়ে ডিম বা কানকোটারীর 
শরীর স্পর্শ করিলেই দেখা যাইবে সে তাহার মুগুরের মত পায়ের 
সাহায্যে ঝট কা আঘাত করিয়া শত্রুকে হটাইয়া দিতে চাহিতেছে। 
কাজেই ইহারা যে ডিম রক্ষা করিবার জন্য প! ছুখানিতে এরপ- 
ভাবে ইচ্ছামত কাদা মাথাইয়া! লয় সে বিষে কোন সন্দেহই নাই। 
সময় সময় কোন পায়ের কাদার আবরণ ভাঙিয়। গেলে পুনরায় 
জুড়িয়া লইতে দেখা যায়। পিপেটের সাহায্যে ছুই পায়ের 
কাদার ডেলার উপর ছুই-এক ফোটা জল নিক্ষেপ করিয়া 
দেখিয়াছি__মাঁটি ভিদ্দিয়া কাদার ডেলা ক্রমশ: গলিয়া গেলে 
পুনরায় ছুই-এক দিনের মধ্যেই পা! ছটিকে মুগুরের মত করিয়া 
লইয়াছে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার কিছুকাল পরে 
কানকোটারী পায়ে আর মাটির প্রলেপ 
রাখে না। 


পনর-যোল দিন পরে কানকোটারীর ডিম 
ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। এ কয়দিন 
তাহার আর অবসর থাকে না। সর্বদাই 
ডিম তদারক করে। ডিমগুলিকে প্রায়ই 
একস্কান হইতে অগ্ঠ স্থানে লইয়া সাজাইয়া 
বাখে। এক প্রকার আঠালে পদার্থের 
সাহায্যে ডিমগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া 
শ্লীকে ৷ একসঙ্গে সংলগ্ন এরূপ অনেকগুলি 
ডিমকে কানকোটারী চোষালের সাহায্যে 
প্রথমে স্থানাস্তরিত করে। পরে আসিয়া 
বিক্ষিপ্ত ডিমগুলিকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া 
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যায়। যখন ডিম ফুটিয়! বাচ্চা বাহির হইতে নুরু করে তখন 
কানকোটারী অতি ব্যস্ত হইয়া উত্তেজিত ভাবে ডিমগুলির 
মধ্যে কখনও মস্তক প্রবেশ করাইয়া কখনও বা শুঁড় দিয়া 
বাচ্চাগুলিকে বাহির তইতে সাহায্য করে। প্রায় ঘণ্টা- 
খানেক সময়ের মধ্যেই মায়ের চত্ু্দিকে সম্পূর্ণ সাদা রঙের 
কালো চোখ বিশিষ্ট চক্লিশ-পঞ্চাশটি বাচ্চা মাছির মত 
কিলবিল করিতে থাকে | মা তাহাদের জন্য নৃন্ধন গর্ত 
করিয়া সেখানে তানাদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করে। ম৷ 
যেদিকে 'তাহাদিগকে লই যাইতে চায় তাভারা যেন কি 
এক ইঙ্গিত পাইয়া সেই দিকেই যাইতেই থাকে । মুরগীর 
বাচ্চাগু'্কে তাহাদের মায়েব সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে অনেকেই 
দেখিয়াছেন। মা যেখানে থাকে তার আশেপাশেই 
ঘৃরিয়া ফিরিয় তাহারা আহার সংগ্রহ করে; কিন্তু কোন 
প্রকার বিপদের সস্তাবনা দেখিলে মুরগী এক প্রকার 
শব্দ করিলে বাচ্চাগুজি ছুটিয়া আসিয়া মায়ের ডানার 
নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে | বিপদের ভয় কাটিয়া গেলেই 
মা বাচ্চাগুলিকে পুনরায় যথেচ্ছ ধিচবণ করতে দেয়। : - 
কানকোটারী মুবগী অপেক্ষা! নিম্ুস্তবের প্রাণী তঈলে€ বাচ্চা- 
গুজিকে রক্ষণাবেক্ষণের বাপারে কে'ন অংশেই উন্ন5তর প্রাণী 
অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হয় না। কোনরূপ বিপদের সম্ভাবন! 
দেখিলে বাচ্চাগুলি ইতস্ত্: বিশ্রিশ্ন অবস্থায় থাকিলে ও কি যেন 
একটা সঙ্কেত পাইয়া মায়ের চতুদ্দিকে একত্রিত হইয়া একেবারে 
নিশ্লভাবে অবস্থান করে। এর্তগুলি বাচ্চা :ঘ কি ভানে এন্ধপ 
শঙ্খগা বক্ষা করিয়। চলে তাহা দেখিলে আন্তধ্যান্বিত হইতে হয়। 
বোধ হয় বাচ্চাগুলি একে অ%৭ শাডে শু" স্পর্শ করিয়া বিপাদের 
সঙ্কেত জানাইয়া দেয়। বিপদ কাটিয়া গেলে পুনবায় নিদিইট 
স্থানের মধ্োই ইতস্তঃ বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাফেন্া করিতে থ.কে। 
পৃর্ধেঠ বলিয়াছ্ি, বাচ্চাগুজি বাহির হইশার পর সম্পূর্ণ সাদা 
থণন্টে ) কিন্তু ধীরে ধীরে দেঙছেব রং পরিবপ্তিত হইয়। গা বাদামী 
বা কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষ্ণ ধারণ করে। 1ম হইতে বহির্গত 
হষ্টবার পনর-ধোল দিন পর বাচ্চা গুলি প্রথম বার খোলস পরি সত্ন 
করে। তখন পুনরায় শ্বেন্তবর্ণ ধাংণ করে। কিন্তু অল্প সময়ের 
মধোই রং পরিলত্তিত্ত হইয়া বাদামী বা ধুঘর বর্ণে পরিণত তয়। 
বাচ্চাগুগ্ি কিন্তু তখনও মায়ের সঙ্গ ছাড়ে ন', অথবা ম-ই তাহা- 
দিগকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেয় না । দ্বিতীয় বারের খোলস 
পরিত্যাগের পরও মা তাঠাদের জন্য আহার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে । 
অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাগুলির বয়স ছুই-তিন সপ্তাহ 
হইলে কানকোটারী আবার নৃতন করিয়। কতকগুলি ডিম পাড়ে। 
পূর্বের বাচ্চাগ্চলিও সঙ্গে সঙ্গেই থাকে৷ বাচ্চাগুলির জাঁলাতনে 
বিব্রত হইয়া মাকানকোটারী সাধারণতঃ শেষেব ডিমগুলিকে 
লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; কিন্তু বাচ্চাগুলিকে তাড়াইবার 
চেষ্টা করে না।' বাচ্চাগুলিও আবার এমনই ষে, সুবিধা 
পাইলে তাহাদের মায়ের এই নৃতন ডিমগুলিকে খাইয়া 
॥ নিঃশেষ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত; করে না। একই খতুতে স্ত্রী 








১৩৫১ 





হঠাৎ ভয় পাইয়' কানকোটারীর বাচ্চাপ্তলি মায়ের আশেপাশে 
চুপ করিয়া রহিয়াহে 
কানকোটারী কিছুদিন পর্ন পর প্রায় তিন-চার বাধ ডিম পাডে। 
প্রথম বারের অপেক্ষা ডিমের সংগা ক্রমশই কম হতে থাকে। 
বাচ্চাঙ্চলি চার বার খোলস ব্দলখইবার পর পরিণশভবধস্ক কান- 


কোটাবীর আকার ধারণ করে । ফড়িং, প্রজাপি প্রতি কশক- 
গুলি প্রাণীর বাচ্চাবা খোলস বদলাইবার সঙ্গে সং অ.কৃতিতে 
সপ্পূর্ণরপে পরিবর্তিত হইদ্জ। যায়। প্রথমে তাহারা গুত্তল তে 
রূপাস্তারত হয়। পুত্তলী ছস্থায় হহারা সম্পূররূপে নি জয় 
ভাবে থকে । আবার পুত্তলী অবস্তা হহতে খোঁস বলাইয়া 
সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রত করিয়া বহির্গত হর! কানকোটারী চার 
বার খোলস পর্ন করলেও তাহাদের “রূপ কোন অদ্ভুত 
পরিবত্বন ঘটে না। বয়প বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হহ।দের দেহের 
আয়তন বাড়িয়া যায়; কিন্ত উপবের চামঢাটা! শক্ত হহয়! 
যাওয়'য় তাহা আব শবীরেব সতত সমতা রন্মা করিতে 
পারে না। কাজেই খোলস বদলাইবার প্রয়োজন £য়। তৃতীয় 
বার খোলদ পরিবর্তন করিবার পব পিঠেব উপর ডানার আবরণ 
আত্মপ্রকাশ করে । কানক্োটারী সাধাণতঃ এক বৎসর পধ্যস্ত 
জীবিত থাকে । স্ত্রী-কানকোটারী ক্রমাগত তিন-চার বার ডিম 
পাড়িলেও তাহার যৌন-মিলন একবারই ঘটিয়া থাকে । মৌমাছি, 
পিপীলিকার রাণীরা ষেমন এক বার ম্লিনের পর অনবরত নিষিক্ত 
ডিম প্রসব করিতে পারে কানকোটারীরাও সেইরূপ এক বার 
মিলনের পর কয়েকবারই নিষিক্ত ডিম প্রসব করয়। থাকে । 
গুবরে পোকা, মৌমাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গের৷ ভাঠাদের দেহের 
ওজনের তুলনায় অনেক গুণ বেশী ভারী জিনিষ টানিয়া লইয়। 
যাইতে পারে। গুবরে পোকা তাহার শরীরের ওক্তনের ১৮২ 
গুণ ভারী এবং ভ্রমর তিন শত গুণ ভারী জিনিস টানিতে পারে। 
পরীক্ষায় দেখ। গিয়াছে কানকোটারী তাহাঝ ওজনের ৫৩* গুণ 
ভারী জিনিস টানিবার শক্তি রাখে। 


চিরস্তনী 


সারা বাড়ীতে হৃশ্চিন্তার কালো ছায়া । আঙ্গ ক'দিন 
হ'ল ছোটবৌ স্থুলতা একটি সন্তান প্রদব করে এমন 
কাহিল হয়ে পড়েছে যে, আর বুঝি বাচান খাবে না তাকে। 
নিরুপায় দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল অনাদি । 
বড় বৌদি বললেন, “তোমায় বরাবরই ব'লে আসছি 
ঠাকুরপোঃ মেয়েদের এই অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক। 
গোড়া থেকে সাবধান না হ'লে শেষকালে পোয়াতি আর 
ছেলে দুই-ই বীচান শক্ত হয়।” 
মেজদা বললেন, “তুই একটা রাস্কেল। কোনকালে 
যদি বুদ্ধি হয় তোর। মাথার হাত 'নামিয়ে ডাক্তার ডাক 
এখন |” 
বাধ্য হয়েই মাথার হাত নামাতে হ'ল অনাদিকে, 
বাধ্য হয়েই তাকে যেতে হ'ল ডাক্তারের কাছে। 
ডাক্তারের কাছে যেতেই ডাক্তার প্রায় থেকিয়ে উঠলেন 
অনাদির ওপর, “এখন ডাকতে এসেছ কেন? গোড়াতে 
হখন্‌ বললাম কথাটা কানে গেল না। 
সামলাও |” 
বেচারা অনাদি! বংশের ছোট বলেই তার দায়িত্ব- 
জ্ঞান একটু কম, আর সেই জন্মেই সকলের কাছে ধমক 
খেতে হয় ষখন-তখন। কিন্তু আজকে তার মনের 
যেরকম অবস্থা তাতে ধমকটা আর বরদাস্ত হ'তে চাদ 
না। তবু ডাক্তার তার চাইতে বয়সে অনেক বড়, 
বাদাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, নিজের ছোট ভায়ের মতই 
উনি দেখেন অনাদিকে। তাই ডাক্তারের খেকানি 
গায়ে না মেখে তাকেই আবার খোসামোদ করে? নিয়ে 
ধল অনাদি। 
ডাক্তার এসে রোগীকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন, 


এখন ঠেলা . 


তার পর প্রেসঞ্পশনের ওপর ওষুধের নাম লিখে দিলেন 
কতকগুলো । 

অনাদির আজকে মনটা খুবই খারাপ। ভয়ে ভয়ে 
ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল সে, “ও বধাচবে ত 
ভাক্তারবাবু ?” 

ছেলেমান্গষ অনাদির করুণ স্বর শুনে কেমন ফেন 
মায়া হ'ল ভাক্তারবাবুর। গলায় সহানুভূতি এনে তিনি 
বললেন, “আশা ত করছি। কিন্তু আজকাল দেশে 
ওষুপ্লের ঘষে অবস্থা, তাতে যদি 'ভাইনো-মপ্টে'র মত 
একটা টিক ওয়াইন বের না হ'ত তবে এই আশা- 
টুকুও করতে পারতাম না। বাস্তবিকই এই ওষুধটা 
্রস্থৃতিদের পক্ষে অমৃততুল্য । প্রপবের পরে ত বটেই, ' 
তাছাড়া খুব বেশী মানিক পরিশ্রম করলে অথব! দীর্ঘ 
দিন রোগে ভোগার পর শরীর অতান্ত হূর্বল হয়ে পড়ে। 
যাকিছু খাওয়৷ যায় কিছুতেই হজম হ'তে চায় না এই 
সময়। এই সব ক্ষেত্রে আমি “ভাইনো-অপ্ট? ব্যবহার 
করে দেখেছি যে, এতে অতি অল্প সময়ের ভেতরই শরীরের 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে। এই জন্তেই আজকাল 
আমি ভ্রস্বাস্থা প্রশ্থৃতিকে কিংবা ম্যালেরিয়া, ইন্ফুয়েঞা, 
টায়ফয়েড, নিউমোনিয়া, কালা-জর প্রভৃতি থেকে সদ্য 
আরোগ্য-প্রাঞ্থ রোগী ও পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের 
নকলকেই 'ভাইনো-মণ্ট? খেতে দিই । যাই হোক, তুমি 
ভয় পেয়ো নাঃ আমার মনে হয় “ভাইনো-মপ্টের 
জোরে ছোটবৌ শীপ্রই ভাল হয়ে উঠবে”: 

ছু'দিন পরে ডাক্তার আবার এলেন। চৌকাঠের ওপার 
থেকেই দেখলেন ছোটবৌ উঠে বসেছে বিছানার ওপর; 
দুধ খাওয়াচ্ছে তার সন্তানকে । . টির 


নিষ্কৃতির উপায় 


চঞ্চল মহানগরী--উদ্দাম জনন্রোত-_চারিদিকে কম্খ- 
ব্যস্ততা । এরই মাঝে একটি সংসারের অবঞঠন তুলে 
দেখা গেল ছু'টী প্রাণীর ছোট একটি নিটোল নিখুত হিসেবী 
ংসার--মাত্র ছু'টি লোক-স্বামী ও স্ত্রী। এশ্বর্ধাও নেই 
অন্থচ্ছলতাও নেই। স্বামী কোন এক আফিসে অল্প বেতনের 
কেরাণী তবু তাদের সংসারে আনন্দ বিদ্যমান। দুঃখ তার 
কালো হাতের কঠিন পরশ এই গৃছের অধিবাসীদের উপর 
বুলিয়ে দেয় নি। ভোরের আলো যখন এই মহানগরীর 
সৌধের উপর ভার সোনার ছোয়াচ দিতে স্থরু করে তখন 


বউটি ব্য্ত হয়ে পড়ে সাংসারিক কাজ নিয়ে--স্বামীর চা ও" 


জলখাবার তৈরী করে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে আফিসের 
রাজা আরম্ভ করে। স্বামী দশটায় আফিস যান। বউটি 
ফুপুরবেল! পাশের ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে তার ঘরের 
ছোট্ট জানাল! দিয়ে আলাপ করে, নিঃসঙ্গ সময়টাকে টেনে 
ছোট করে আনে--আবার চারটে বাজতে-না-বাজতেই 
স্বাধীর বিকেলের জজখাবার তৈরী করে ও তার ছোট 
সংসারের খুঁটিনাটি অনেক কাঞ্জ সেরে রাখে। স্বামী আফিস 
থেকে ফিরে আসেন--আসবার সময় বাজার থেকে এটা- 
ওটা আন্তে ভোলেন না। রাত্রে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে 
স্বামী-স্ত্রীতে সুখ-দুঃখের কথা হয়--এমনি নিছক আনন্দের 
ভেতর বছর গড়িয়ে যায় আবার নতুন বছর ঘুরে 
আসে--নতুন অতিথির আগমনে সংসারে আনন্দের 
জোয়ার ঝয়ে যায়-কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই 
ধীরে ধীরে দেখা যায় দারিপ্রোর কালো ছায়া। 


সংসারে খরচ বেড়ে গেছে-খোকার দুধ এবং 
আরও অনেক কিছু। অল্প বেতনে আর হ্বচ্ছলতা! 
হয়ে ওঠে না, 'তাই আরও রোজগারের জন্ত টিউশনী 
নিতে হয়। কিন্তু ক্রমশঃই গৃহস্বামী ছুর্বধল হয়ে পড়তে 
লাগলেন।--একটুতেই হাপিয়ে ওঠেন-_-আফিসে আর 
পূর্বের মতন পরিশ্রম করতে পারেন না_ধীরে ধীরে 
হৃদ্যস্থও ছুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে টিউশনী 
ছাড়তে হ'ল। এই আখ্যানের পুনঝাবৃত্তি বাঙ্গাল। দেশের 
প্রায় প্রত্যেক গৃহে গৃছে হচ্ছে । কিন্তু এর সমাপ্তি এ ভাবে 
নাও হ'তে পারতো! যদি সময়মত হৃদ্যন্্র ও শ্বাসযস্ত্র সবল 
করার ধধ তাদের খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হ'ত। দরিব্র 
কেরাণীর পক্ষে বেশী দামের উষধ খাওয়া অবশ্ কঠিন এবং 
হয়ত সম্ভবও নয় কিন্তু অব্যর্থ কাধ্যকরী অথচ সমতা উধধ 
যেমন, “ভাইনো-মল্ট” খাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার হয়ত হত 
না এবং এরূপ ভাবে নির্জীব ও অকন্মণ্য না হয়ে অজ্ঞ।ত 
শক্রর হাত থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পেত। 

চোর যখন চুরি করতে আসে তখন ঢাক-ঢোল ন! 
বাজিয়ে নিঃশবে পা টিপে টিপে গৃহম্বামীকে সঙ্জাগ ন| 
করেই আসে তেমনি রোগও ধারে ধীরে অজ্ঞাতভাবে 
আমাদের শরীরে প্রবেশ করে” আমাদের জীবনী-শক্তি হরণ 
করে। তাই যথাসম্ভব রোগ-বীজাণুর ছোয়াচ বাচিয়ে শ্বাস- 
যন্্ ও হ্ৃদ্যস্ব সবল করার জন্য “পেট্রোমালসন উইথ 
গৌয়াইকল”এর মত উধধ সেবন করা কর্তব্য । এর 
দামও অল্প অথচ কার্যকরী । 


হিন্দু আইনে বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 


শ্ীশৌভা ছই 


কেন্্ীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক গঠিত “রাও হিন্দু আইন 
কমিটি” হিন্দু-বিবাহ সংস্কার করিয়! যে বিলটি আনয়ন করিয়া- 
ছেন, আশা করি প্রগতিকামী হিন্দু মাত্রই তাহা ভ্তায় ও বিবেক- 
জন্মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন । যদিও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে 
ইহা! লইয়! চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমাজপতিগণ নানা- 
রূপ বাধ! দিবার চেষ্ঠা করিতেছেন, কিন্তু হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ, 
একবিবাহ-প্রথা, হিন্দু নারীর দায়াধিকার ও অসবর্ণ বিবাহের 
বৈধতা! সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে অনুকূল উক্তির অভাব নাই-__ 
কিন্ত বর্ণাশ্রম চালিত হিন্মুসমাজের প্রচলিত গতি অন্ত দিকে । 
প্রথমতঃ) বছবিবাহ-প্রথ! তুলিয়া দিয়া জাইনের বলে এক- 
বিবাহ-প্রথী প্রচলন করা! অত্যন্ত দরকার। প্রাচীনকালে এক- 
বিবাহ্‌-প্রথাই প্রচপিত আইনসন্মত ছিল। মন্থ বলিয়াছেন যে, 
স্বামী ও স্ত্রীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হইতেছে পরম্পরের্‌ প্রতি 
বিশ্বস্ত থাকা । প্রাচীনকালে স্ত্রী যদি বন্ধ্যা, অনুস্থা কিন্বা ভ্রষ্া 
হইত অথবা' সে যদি স্ব-ইচ্ছায় পরীত্বের দাবী ত্যাগ করিত তবে 
পুরুষ স্্ী বর্তমানে বিবাহ করিতে পারিত এবং বিবাহের পূর্বে 
তাহাকে যুক্তির বৈধতা দেখাইতে হইত । কিন্তু বর্তমানে হিচ্দু 
আইন এমন হইয়াছে যে নিধিবচারে ইচ্ছামত পুরুষ একাধিক 
পরী গ্রহণ করিতে পারে-_ইহার জন্ঠ আইন কিন্বা সমাজের 
নিকট তাহাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, 
রূপের মোহে কিঞ্। টাকার প্রলোভনে অথবা অতি তুচ্ছতম 
কারণে পুরুষ এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে পুনরায় বিবাহ করিতে 


কুষ্টিত হয় না । এমন অনেক পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহার! 
পদোন্নতির সহিত পুরাতন অশিক্ষিত! কিম্বা অর্ধশিক্ষিতা 
পত্বীকে পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষিতা, নূতন পরী গ্রহণ করে। 
তাহারা এটুকু ভাবে না! যে স্ত্রীও মানুষ, সেও রক্তমাংসের 
তৈয়ারী, তাহারও হাদয় জাছে যেখানে হুঃখ-কষ্ঠের তীত্র আঘাত 
সে অহ্থভব করিতে পারে। এইরূপ বহুবিবাছের ফলে কত 
নারীর জীবন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার! 
সতীনের অধীনে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। 
যাহারা কিছুতেই সতীনকে সহ করিতে পারে না৷ তাহারা পিত্রা- 
লয়ে যায়, কিন্ত পিতামাতা চিরদিন কাহারও বাঁচিয়! থাকেন. 
না। কাজেই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূদের লাধিবণাটা খাইয়া বা” 
জীবন কাটাইতে তাহার! বাধ্য হয়। হিন্দু আইনে এর্বিবাহ- 
বিচ্ছেদ নাই, হিন্দু আইনে নারীর পিতার কিনা শ্বশুরের 
সম্পত্তিতে অধিকার নাই। কাজেই স্বামী-পর্নিত্যক্তা৷ স্ত্রীদের 
সামনে ছুইটি পথ খোলা থাকে-_এক, সব অপমান সহ করিয়া, 
মান-অভিমান স্বামীর খোরপোষে সন্তপষ্ট থাকা, নয় তো, 
আত্মহত্যা করা । এই বছবিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে পুর্বে 
কুলীন ব্রাহ্মণের! এক একজনে ৭০1৮০ট1 করিয়া বিবাহ করিত 
এবং প্রত্যেকের খাতায় নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা লেখ! 
থাকিত। এক এক পত্রীর ভাগ্যে বংসরে কিন্বা ছুই বংসরে স্বামীর 
দর্শন মিলিত । & সব পুরুষের হৃদয়ে তাহাদের পত্ীর জন্ত বিদ্দু- 
মাত্র ভালবাস! কিন্বা বিশ্বস্ততার চিগ্ণ থাকিত না। তাহারা কোন 





নম্ব অন্যদ্দান্স 


শ্রীঘ্বতের /১ সের! টান 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বারা ম্পৃষ্ট নহে 
ময়ল! বঞ্জিত-_সুদৃশ্য টান 


৪৪ গ্রাবা্ী 


প্পস্পান্পি পাপা সত পতি 


প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে লইত না। বহুদিন পরে এক এক বার 
স্বামী ওস্ত্রীর মিলনের ফলে যে সম্তভান জন্মিত তাহার ভার কন্ঠার 
মাতাপিতা লইতে বাধ্য হুইতেন। এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন 
বহুবিবাহ-প্রথা কেবল অধিকাংশ পুরুষের লালসায় ইন্ধন 
জোগায় মাত্র । এইরূপ বিবাহ কখনই সমাজে মঙ্গল আনিতে 
পারে না। এইরূপ বিবাহের ফলে যে শত শত সম্ভান জন্ম- 
গ্রহণ করে তাহারা ঠিক উপযুক্ত অভিভাবক, অর্থ এবং শিক্ষার 
অভাবে হিন্দু সমাজের সম্পদ না হইয়া খণ হইয়! দীড়ায়। 
অতএব হিচ্দু নারীকে এবং সমাজকে অত্যাচার, অমঙ্গলের হাত 
হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে বছবিবাহ-প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ 
করা দরকার তাহা বোধ হয় প্রত্যেক চিন্তাশীল হিন্ুই স্বীকার 
করিবেন। 

তাহার পর অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করাও সমাজের 
পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া আশ করা যায় । জাতি 
ও গোত্রের প্রচলন কেমন করিয়! হইল তাহার বিস্তৃত আলোচনা 
করিবার দরকার নাই । তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, 
প্রাচীন কালে আর্ধ্য-সভ্যতা এ দেশে ত্ুত্রপাত হইবার কিছু পর 
হইতে কর্্-বিভাগ দ্বারা জাতিভেদ প্রথারঞ্চ্ঠি হয়। আর 
সেই সময়ের বিখ্যাত মুনি-খধির নামানুসারে গোত্রের প্রচলন 
হয়। হিন্দু বিবাহের প্রচলিত নিয়ম, এক জ্বাতি হইবে কিন্ত 
এক গোত্র হইলে চলিবে না । সগোত্রে বিবাহ এদেশে নিষিদ্ধ, 
কারণ একই মুনির বংশধরগণের মধ্যে বিবাহ সমাজনীতি 


৯ পট পিষ্ট পি ত 


১৩৫১ 


অনুসারে দোষ বলিয়! বিবেচনা করা হয়। উদাহরণ-স্বরাপ 
কাশ্তপ গোত্র উল্লেখ করা যাক। উভয় পক্ষে কাশ্ঠপ গোত্র 
হইলে বিবাহ হয় না। একই গোত্রে পাচ-ছয় পুরুষ ছাড়াছাড়ি 
হুইয়| গেলে যুক্তি অনুসারে বিবাহে কোন দোষ নাই, কারণ পাচ- 
ছয় পুরুষ ছাড়াছাড়ি হইয়া গেলে রক্তের কোন সম্বন্ধ থাকে 
না। অথচ অনর্থক রক্ত-কৌলিন্তের ওজুহাতে অসবর্ণ বিবাহ 
ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে । বরপণ এবং বেকার-সমস্তার 
দিনে হিন্দু বিবাহে যে জটিলতর সমন্ার সষ্টি হইয়াছে তাহার 
ফলে অনেকেরই বিবাহ নিয়মিত সময়ে হইতেছে না। ছেলে- 
মেয়ে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পাইতেছে এবং তাহারা 
নিজেদের পছন্দমত বিবাহ করিতে ন] পারিয়া নানারূপ ছলনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । ইহ ছাড়া একটি সমবর্ণ পাত্র অপেক্ষা 
অসবর্ণ পাত্র হয় তো অধিকতর উপযুক্ত এবং তাহার সহিত 
বিবাহ দিলে কন্ঠ অধিকতর সুখী হইবে এইরূপ আশ! করা 
যায়। কিন্ত কেবলমাত্র বর্ণ-বৈষম্যের জন্ত & পাত্রে বিবাহ না 


৯৯টি ৯ পিপিপি ৫ ৯পাঁি পাপা পিতা তি পাপী ০ লিলি পলাস্পসটপাসমপসি পি পাপী পি পপ এ পাপা পা পপি পপপাপপস্পাস্পাপসিসিসপািত 


দিয়া অযোগ্যতর সমবর্ণের পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, 


এবং চিরদিনের জন্ত তাহাকে ছুঃখে কষ্টে ফেলা হয়। অতএব 
আইন দ্বারা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিতে পারিলে যুগোপযোগী 
হইবে এবং সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। 

এইবার বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে অলোচনা করা যাক । এই 
বিবাহ-বিচ্ছেদ লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং এখনও 
চলিতেছে, কিন্ত অবস্থা-বিশেষে অচ্ছেগ্য বিবাহ-বন্ধন যে বহু 









| 


টাও 





পা ৯৬৪৯৯৯ চজাতাপপাপপ পি 
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পপি পিপি ৯ প৯ পাপ কী পোপ লা পিপিপি পাপা সিসি 


হুঃখের কারণ হইয়া উঠে তাহা! বোধ হয় সকলেই স্বীকার 


করিবেন । বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ আইনে স্বীকৃত হইলেই যে কথায়. 


কথায় স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হইবে তাহা নয়। অনেকে 
আশঙ্কা করেন সামান্ত মনোমালিন্েই স্ত্রী কিন্া স্বামী কোর্টে 
বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্ত ছুটিবে, কিন্তু এ ধারণা ভুল। মাত্র 
কয়েকটি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদধ হইতে পারে-_ 

(১) স্বামী কিন্বা স্ত্রী কমপক্ষে সাত বংসর যদি উন্মাদ 
হইয়া থাকে । 

(২) ছরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে স্বামী কিনা স্ত্রী যদি 
আক্রান্ত হয়। 

(৩) স্বামী কিন্বা স্ত্রী অন্ততঃ সাঁত বৎসরের জন্য যদি 
অনুদ্দেশ হয়। 

(8) উভয় পক্ষের কেহ যদি হি্দু ধর্ম পরিত্যগ করিয়] 
অন্য ধর্ম গ্রহণ করে। 

(৫) উভয় পক্ষের যে-কোন পক্ষ যদি যৌন ব্যাধিতে 
ভুগে, কিন্ত কমপক্ষে সাঁত বংসর হওয়া চাই । 

(৬) স্বামী যদি উপপতী রাখে কিন্বা স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা! 
হয়। 
. এই কয়ট কারণকে ভিওি করিয়া বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ হইতে 
পারে। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের শ্ঠায় অতি তুচ্ছতম কারণে 
যে এদেশে বিবাহ-বিচ্ছে্দ কোন ক্রমেই হইতে পারিবে না সে 
বিশ্যয় নিশ্চিত। উপরিউক্ত কারণগুলি বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে 
যে অতি ন্যায়সঙ্গত কারণ সে বিষয়ে আশা করি সকলেই এক- 
মত হইবেন । 


(১) স্বামী কিন্বা স্ত্রী যদি উন্মাদ হইয়া যায় তবে যে-পক্ষ 
দুস্থ থাকে তাহার উন্নাদকে লইয়া সমস্ত জীবন কাটানো এক 
ভীষণ ব্যাপার । এখানে বলা যাইতে পারে, হিন্দু আইনে 
পুরুষদের পক্ষে সবরকম সুবিধা থাঁকার জন্য উন্মাদ স্ত্রী লইয়া 
তাহারা কোন দিনই তাহাদের জীবন ব্যর্থ করে না। কিন্ত 
হিন্দু মেয়েদের এক্ষেত্রে কোন সুবিধা না থাকার জন্য জীবন 
তাহাদেরই ব্যর্থ হয়। শুধু যে তাহাদের জীবন ব্যর্থ হয় তাহ] 
নয়, অস্যমের ফলে যে-সকল সন্তানের জন্ম হয় তাহারাও 
পাগল হইতে পারে । বাহিক আদর্শের ঠাট বজায় রাখিয়া 
প্রবৃত্তির তাড়নায় ভিতরে ভিতরে অনেকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ্য়। 
এই সব কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি আইনসঙ্গত হয় তবে সেই 
পথে গিয়া অনেক রমণী পুন্ধিবাহ দ্বার! সুস্থ ভাবে জীবন যাপন 
করিতে পারে এবং সমাজ হইতে ব্যভিচার, ভ্রণহত্যা ইত্যাদি 
পাপও দূরীভূত হয় । 

(২) ছুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি সম্বন্ধেও এ একই কথা৷ বলা 
চলে। উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষই কুষ্ঠব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত 
হুউক না কেন, কখনই সুস্থ পক্ষের এ ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির 
নিকট থাক! উচিত নয়। যদি অসংযমের ফলে দূষিত রক্ত 
হইতে সন্তানের জন্ম হয় তাহ! হইলে মাতাঁপিতার পক্ষে তাহ 
মহাপাপ এবং সমাজের পক্ষেও তাহা মঙ্গলজনক নয় । 

€৩.) স্বামী কিন্বা স্ত্রী কোথাও চলিয়া গেলে অন্ততঃ সাত 
বংসর তাহার জন্ত অপেক্ষ! করিয়া তাহার পর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন 


করিবার অধিকার আইনে থাকা উচিত'। 'এক-পক্ষ' যে-কোন. 
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কারণেই হউক চলিয়! গেলে অপর পক্ষ কেবল হা-হতাশ করিয়া 
তাহার জন্ত চোখের জল ফেলিবে ইহা! কখনও. ন্যায়সঙ্গত হইতে 
পারে না। | 

(৪) যেকোন পক্ষ যদি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং 
অন্ত ধর্ম গ্রহণ করে তবে নিশ্চয়ই বিবাহ্‌-বন্ধন ছিন্ন হওয়া উচিত। 
এক পক্ষ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্ত ধর্প্ে চলিয়া গেল আর অপর 
জন তাহার জন্ত চিরজীবন শোক করিবে কেন? তাহার জন্ত 
নিজের বাসন।-কামনাকে গল। টিপিয়া মারিয়া ফেলার সার্থকতা 
কোথায়? তাহার চেয়ে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদে আইনে স্বীকৃত 
হয় তবে সে এঁ পথে যাইতে পারে । 

(৫) উভয় পক্ষের কেহ যদি যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, 
সুস্থপক্ষের নিশ্চয়ই অনুস্থ সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। এ সব 
ভীষণ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর নিকট কোন নির্ম্মলচরিত্র 
পুরুষের কিন্বা স্ত্রীর থাকা উচিত নয়। এ সব ব্যাধিগ্রস্ত পিতা- 
মাতার দ্বার অন্ধ, কাঁণী, কালা, হাবা, ড় সন্তানের জন্ম হয় 
এবং সমাজ-স্বাখ্যকে কলুষিত করে। অতএব এ সব ক্ষেত্রে 
বিবাহু-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার থাকা উচিত নয় কি? 

(৬) স্বামী রক্ষিতা রাখিলে কিন্বা স্ত্রী ষ্ঠ হইণে বিবাহ- 
বন্ধন ছিগ্ন হওয়া দরকার, ধোধ হয় এ কথা কেহ অর্নীকার 
করিবেন নাঁ। ছুশ্চরিত্র স্বামী লইয়া কিন্বা দুশ্চরিত্রা স্ত্রী লইয়! 
সংসার কর! চলে না। ইহাতে তাহাদের সংসারের, তাহাদের 
সন্তানদের, এবং সমাজের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না । স্বামী 
যদি স্ত্রীর কিস্বা শ্রী ঘদি স্বামীর হৃদয়েই না স্থান পাইল তবে ছুই 
জনকে এক সংসারে বীধিয়া লাভ কি? এরূপ সংসারে 
নিয়ত কলহ, চীৎকার এবং অশান্তি লাগিয়াই থাকে | সস্তান- 
গুলির কোন সুশিক্ষা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। এবং 
নির্দোষ পক্ষ অনবরত অশান্তি ভোগ করিতে করিতে পাগল 
হুইয়া যায় এরকমও দেখা! যায়। অতএব এ সকল ক্ষেত্রে স্বামী, 
স্ত্রী, সম্তান এবং সমাজ সকলের পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঙ্গল- 
জনক। 

এখন এই বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের শাশ্র অনুমোদন করেন 
কিনা তাহ দেখ! দরকার । কোন্‌ যুগে কোন্‌ ধর্শা অবলম্বন 
করিয়া চলিতে হইবে পরাঁশর প্রণীত ধর্শ-শাপ্রে সে সমুদয়ের 
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৪৬ 
নিরূপণ আছে। পরাশর সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে লিখিত 
আছে মহু-নিরূপিত ধর্শ সত্যয়ুগের ধর্, গোতম-নিনূপিত বর্ণ 
ত্রেতায়ুগেন ধর্ম, শঙ্ঘলিখিত নিরপিত ধর্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম, 
পরাশর-নিরূপিত ধর্দশ কপিয়ুগের ধর্। 
অতএব পরাশর সংহিতা যে কলিয়ুগের ধর্্ব-শাস্্র সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। উক্ত গ্রন্থে চতুর্থ 
অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
নষ্ট স্বৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চ স্বাপংস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীরতে ॥ 
স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ্লীব স্থির হইলে, সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ 
করিলে, অথবা! পতিত হইলে স্ত্রী দিগের পুনর্ধবার বিবাহ শাস্ত্রবিছিত। 
নারদ সংহিতাতেও (সত্যযুগ) আছে__ 
নষ্টে সৃতে প্ররজিতে ্লীবে চ পতিতে পতৌ । 
পঞ্চ স্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরনো। বিধীয়তে 
আদি পুরাণপ্রভৃতিতে নামান্তাকারে, কলিযুগ্নে বিবাহিতা! স্ত্রীর 
বিবান্থের নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু পরাশর পাঁচটি স্থল ধরিয়া! কলিধুগে , 
বিবাহিতা! স্ত্রীর বিবাহের বিধি দিতেছেন। হৃতরাং আদি পুরাণ প্রভৃতিতে 
'সামান্তাকারে নিষেধ খাঁকিলেও পরাশর বিশেষ বিধি অনুসারে এ পাঁচ 
স্থলে বিবাহ হইতে পারিবেক । (বিদ্যাসাগর ) 
আবার আঁমর। দেখিতে পাই কাতায়ন, বশিষ্ট, নারদ যুগবিশেষ নির্দেশ 
না করিয়া সামাগ্ভতঃ সকল যুগের পক্ষে পতি পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, 
কুলশীলহীন, যথেচ্ডাচারী, চিররোগী, অপন্মারগ্রস্ত, প্রব্রজিত, সগোত্র, দাস, 
অন্ধ জাতীয় গ্রস্ৃতি স্থির হইলে অথবা মরিলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বার 
বিষাহ সংস্কারের অনুজ্ঞ। দিয়াছেন । (বিগ্াসাগর ), 
মারদ সংহিতা মমুসংহিতীর সার ভাব! মাত্র হইতেছে । ( বিস্তানাগর ) 
অতএব কাত্যায়ন, বশিঠঠ, নারদ সকল যুগের পক্ষেই 
উপরোক্ত কয়েকটি স্থলে বিবাহিতা নারীর পুনবর্ধার বিবাহের 
অহুজ্ঞা দিয়াছেন । মহধি পরাশর তো পাঁচটি স্থলে বিবাহিতা! 
নারী পুনর্ববার বিবাহ করিতে পারে তাহা লিখিয়াই গিয়াছেন। 
কিন্তু কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, নারদ, পরাশর লিখিয়া গেলেও 
আমাদের সমাজে ইহা আজ পর্যযস্ত প্রচলিত হয় নাই। 
পিতামহী, মাতামহী ইত্যাদির নিকট হইতে স্বামী দেবতা, 
স্বামীর দোষ ধরিতে নাই ইত্যাদি শুনিয়] শুনিয়া সেকালের 
হিদ্ুু নারীদের মনে এমন একটা অন্ধ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল 
হুইয় গিয়াছিল যে, সত্যই স্বামী শত দোষে দোষী হইলেও 
কবিরাজ শ্রীবীঢরজ্দ্রকুমার মল্লি5কির 
অল্প, শূল, অজীর্ণ, বায, যকৎ ও তাহার 
পাঁচক উপসর্গের মহৌষধ। এক মাত্রায় উপকার 
অনুভব হয়। মূল্য ১২ এক টাকা। 
মন্তিক্ব ক্গিষ্ধ ও রক্ত গতি সরল করিয়া চিত্ত 





স্সি্ধক রিকার, ব্লাডপেসার ও তাহার যাবতীয়: 


উপসর্গ সত্বর আরোগ্যে অদ্বিতীয়। মূল্য ৪২ 
সর্বপ্রকার কবিরাজী ওঁষধ ও গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয় 
যায়। উধধের শক্তিহীনত। প্রমাণ হইলে দশ হাজার 
টাকা পুরস্কার প্রদন্ত হইবে | কবিরাজ শ্রীবীর্যেকুমার 


মঙ্গিক বি, এস্সি, আযূর্ধেদ বৈজ্ঞানিক হল, কাল্না (বেঙ্গল) 


প্রবাসী 


. ১৩৫5 
তাহার! স্বামীদের দোষ ধরিতে বা তাহা! লইয়া আলোচন! 
করিতে ভয় পাইত। “পতি পরম গুরু, সাহার দোষ ধরিতে 
নাই” এই সংস্কারের বশবর্তী হ্ইয়! তাহারা পতি দেবতার 
নানারপ অত্যাচার মুখ বন্ধ করিয়া সহ করিত। পির 
সুখেই ভ্ত্রীর স্থখ এই ধারণার বশবর্তী হুইয়া পতি রক্ষিতাই 
রাখুক কিন্বা যত ইচ্ছ! বিবাহই করুক কিন্বা মদ খাইয়! 
মাতলামিই করুক তাহারা নিধ্বিবাদে সহ করিত। এই 
সব অত্যাচার সহা করিতে কি তাহাদের কষ্ট হইত না? 
নিশ্চয়ই হইত । কিন্তু কতক সংস্কারের বশে, কতক নিজেদের 
উপায়হীনতার জন্ক আর কতক সমাজের ভয়ে তাহাদের 
বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিত না। কিন্তু সেকাল আর 
একালে বহু প্রভেদ। যুগের পরিবর্তনের সহিত সমাজেরও 
পরিবর্তন হওয়া দরকার, সেকালে যাহা সম্ভবপর হইত বা 
সেকালে যে সমাজ বিধানগুলি চলিত একালে তাহা চলিতে 
পারে না। এখন নারীরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, বুদ্ধিতে কর্ণক্ষেত্রে 
পুরুষের পাশাপাশি শ্বান রাখিয়া চলিতেছে । কাজেই সেই 
প্রাচীন হিন্দুসমাজ-বিধানগুলি অপরিবণ্তিত অবস্থায় থাকিলে 
কিছুতেই মঙ্গল হইতে পারে না। সমাজের ক্রমবিবর্তনকে 
হিন্দুসমাজ স্বীকার করে না । সমাজের ভিতর যতই ভাঙন 
ধরুক না কেন সনাতন নিয়মের ছক-কাটা দাগে পা ফেলিয়া! 
চলাকেই আদর্শ মনে করে । এই অর্থনৈতিক বিবর্তনের দিনে 
ছুই হাজার বছরের পুরাতন সমাজ-বিধানকে ধরিয়া রাখিলেই 
সমাঞক্ষের উন্নতি হইবে না। রক্ষণশীলতার আবর্তনে পাক 
খাইয়া! সমাজ দিনের পর দ্বিন অধোগামী হইবে । ভ্রণহত্যা, 
ব্যভিচার, বেশ্ঠাব্ৃত্তি, পলায়ন ইত্যাদির বিস্তৃতি কেন হইয়াছে 
তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই না ফি সমাজের 
জটিলতর এই সব বিধানগুলি এজন্ত দায়ী । সমাজের ভিতরে 
ভিতরে এই সব ব্যাধি এমন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, 
বাহিরের কাঠামে! আপাতদৃষ্টিতে ঠিক থাকিলেও দুষিত ক্ষতের 
স্তায় ইহ1 গোপনে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । 

অনেকে বিবাহ-বদ্ধন ছিন্ন করিবার ঘোরতর বিরোধী। 
তাহাদ্দের মতে বিবাহ্‌-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার মেয়ের! 
পাইলেই কথায় কথায় স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে আর 
তাহাতে সমাজও ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে যাইবে । এ ধারণ! 
কিন্ত সম্পূর্ণ ভুল। পুর্ববেই বল! হুইয়াছে মাত্র ছয়টি অত্যন্ত 
স্তায়সঙ্গত কারণের উপর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে। কাজেই 
কথায় কথায় ছাড়াছাড়ি কি করিয়! হইবে ? তাছাড়া আমাদের 
জীবনের অধিকাংশই আপোষ-নিষ্পত্তি এবং সহ করিয়! লওয়ার 
উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সমাক্কে বিবাহ-বিচ্ছেদ্দের -ব্যবস্থা 
হইলেই যে সকলে ইহা করিতে ছুটিবে তাহার কোন কারণ 
নাই। আমর! দৈনন্দিন জীবনে অবাঞ্ছনীয় দাসদাসীদের 
ছাড়িবার পুর্বে কত বার ভাবিয়া থাকি যে ইহার স্থলে যে 
আসিবে সে আরও অবাঞ্ছনীয় ইইবে না তো? বিবাহ-বন্ধন ছিন্্" 
করিবার পূর্বে প্রত্যেক নারী এবং পুরুষ এই কথাই ভাবিবে 
যে বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা অধিকতর অবাঞ্ছনীয় অবস্থার মধ্যে 
পড়িবে কিনা। যেয়ন কবিরাক্ষের ওষধ-পেটিকার মধ্যে 
উগ্রবিষ “স্থচিকা-ভরণ” থাকে, রোগীর চরম অবস্থায় প্রয়োজন 
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কেশ পরিচয্ণায় 8 ক্যাষ্টরল, ভূঙ্গল, কোকোনল, তিলল 
কুস্তন গরিমায় £ লাইজু, (লাইমকুস গ্লিপারিন) সিলট্রেস (শ্তাম্পু) 
দশন কাস্তির'উৎকর্ষে ৪8 নিম টুধ ,পেক্ট, মারগোফ্রিস টুথ পাউডার 
অঙ্গ রাগ্নের উজ্ছল্ $£ মার্গো সোপ, মলয় (চন্দন সাবান) 
তনু দেহের রপ'লাৰপ্যে 8 লাবনী শতরোঠে তুছিনা (বিউটি মি) 
সৌন্যয্ধ প্রতার উজ্জীবনে $ রেণুকা টয়লেট পাউডার 
বেশবাসের আবেশ সৌরভে $ কাত্বা৷ (গন্ধ সার) মু্তিকলন, ল্যাতে্ডার 


৪৮ পে 


অতি 





মনে করিলে হহা' প্রয়োগ কর! হয় । তেমনি স্থচিকা-ভরপেরই 
গায় বিশেষ সঙ্কটপুর্ণ অবস্থা ভিন্ন নর কিংবা নারী বিবাহ- 
বিচ্ছেদের সহায়তা কেন এহপ করিবে ? 

আমাদের দেশে খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, এবং মুসলমান সমাজে 
বিবাহু-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার আছে । কয়জন খ্রীষ্টান, 
কয়জন ব্রাহ্ম, কয়জন মুসলমান বিনা কারণে, অপ্রয়োজনে 
কিংবা অতি তুচ্ছতম কারণে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতেছেন ? 
আমাদের সমাজেই বিধবাধিবাহ আইনে স্বীকৃত হইয়াছে, 
কয়জন বিধব1 পুনর্ব(র বিবাহ করিতেছেন ? 

আজকাল প্রায় হিন্দু নারী অবাঞ্ছিত বিবাহ হইতে মুক্তি 
লাভের জন্য ধন্থাস্তর গ্রহণ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতেছে 
এইরূপ সংবাদ আমর! প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। 
অনিবার্য বিপাকেই যে সমাজ-জীবনে এই ধর্দের ছগ্মবেশ 
ধারণ করিতে হইতেছে তাহা বিবেচক মাত্রই স্বীকার করিবেন। 
অনগ্রসর নারীসমাজ দাম্পত্য জীবন যন্ত্রণাদায়ক হইলে নিরুপায় 


হইয়া এই হুর্তাগ্য নিঃশব্ধ বেদনায় বহন করিতে বাধ্য হয়।, 


কিন্ত শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে যাহাদের ব্যক্তিত্ব-বোধ জাগ্রত 
হইয়াছে তাহারা,কেহু কেহ এখন ইহার বিরুদ্ধে দাড়াইতেছে, 
এবং সোক্বাভাবে ইহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় না 


প্রধানা 


১ পপ লী পা পাপা পরপর পে কপাট ননী কব ০৯ 


১৩৫১ 


থাকায় তাহারা ধর্ের ছবেশ বারণ করিয়া নিজেদেয় কার্ধ্য 
হাসিল করিতেছে । কিন্তু সমাক্স-জীবনে এই লুকোচুরির 
খেলা কোনক্রমেই প্রশংসনীয় নয়। সমাজ এখনও চপিয়াছে 
বহু পুরানো বর্ণাশ্রমিক আদর্শেরই লেছুড় ধরিয়া), কিন্ত বাস্তধ 
প্রয়োজন . তাহাকে টানিতেছে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। এই 
অবস্থা-সঙ্ঘাতের ফলেই পারিবারিক জীবনে দিন দিন নানাবপ 
ঝঞ্চাট দেখা! দিতেছে । তাহারই ফলে খিন্দু নারীর বর্শাস্তর 
গ্রহণ। অসবণ বিবাহ, বিধবা! বিবাহ এবং আবশ্তক স্থলে 
বিবাহ-বিচ্ছেদ যে ইহার চেয়ে অনেক ভাল একথা সনাতনীদের 
পক্ষে যতই পীড়াদায়ক হউক না কেন, বাস্তব সত্যকে যাহারা 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন আশ]! করি তাহারা সকলেই একথা স্বীকার 
করিবেন। কোন সনাতন প্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে গেলে 
চিরকালই সনাতনীরা বাধ! দিয়া থাকেন। তাহারা বিচার 
করিয়! দেখেন না ইহাতে সমাজের মঙ্রল হইবে কি হইবে না। 
যখন সতীঘাহ প্রথার উচ্ছেদসাধনের ব্যবস্থা! হইয়াছিল তখনও 
সনাতনপদ্থীরা কম বাধা দেন নাই। কিন্ত সতীদাহ প্রথার 
উদ্ছ্দেসাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল হইয়াছে কি হয় নাই 
ত|হ] সমাজপতিদেরই বিচার্য্য । 


পুস্তক-পরিচয় 


বহযৎসব--প্রীসরৌজকুমার রা চৌধুরী । গুরুদাস চটোপাধ্যার 
এও সন্দ। ২*৩1১।১ কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কলিকাত1। দীম দেড় টাক1। 
নবগ্রকাশিভ এই গল্প-সঞ্চর়নে বহৃৎসব, তৃতীয় পক্ষ, নীড়ের মারা, 
মাকড়সার জাল, একাকিনী ক্ষণিকা, নহবৎ, তিনপুরুষের কাহিনী, জ্যাঠা- 
মশাই প্রভৃতি গল্পগুলি স্থান পাইয়াছে। 
সরোজবাবুর গল্প-বলার একটি নিঞন্ব ভঙ্গী আছে । নিজেকে সম্পূর্ণ- 
রূপে নিরাসক্ত রাখয়া কোথাও ন। ফেনাইয়া, অভ্যন্ত লিপি-সংঘমে অত্যন্ত 
সহ্জগ্াবে কাহিনীকে অগ্রসর করিয়। দিবার কৌশল তিনি জানেন। 
শিত্য চোখে-দেখা অবহেলিত বিষয়বন্তগুলি তাই কাহিনীর মধ্যে অপরুপ 
হুইয়। ফুটিয়। উঠে। হুনি্বাচিত এই গল্পগুলি যে স্ধীনমাজে সমাদৃত হইবে 


একধ। (নঃনংশয়ে বল যায়। 
শ্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 


বিশ্বসংগ্রামের গতি-_এরদিগিত্রচ্জ বন্দ্যোপাধায়। বেল 

পাবলিশার্স, ১৪ বন্ধিম চ্যাটাজ্জী ্রীট, কলিকাত1। মুল্য ছুহ টাকা। 
মহাচীনের নব জন্ম__প্রীধনাদিনাথ পাল। পূরবী পাবলি- 

শান” ৭২ হারিসন রোড, কলিকাত1। মুল্য পচ সিক1। 

জাপানী রণনী।ত-_গ্রবিজনকুমার ঝানাজ্ছাঁ। শতাব্দী 

সাহিত্য মন্দির, «১ হারিসন রোড, কলিকাতা । মুল্য আড়াই টাক৷। 
বর্তমান মহাসমরকে উপলক্ষ্য করিয়া ইংরেজীতে [বসুর পুস্তক 
লিপিবদ্ধ হইতেছে। বাংলা ভাষারও ই্গানীং এই সব রচনার উপর নির্ভর 
. করিয়া এই মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে নান আলোচনামুলকঃস্থ প্রকাশিত হইতেছে । 
এই যুদ্ধে এক দিকে “প্রধান পক্ষ রুশিয়া, ব্রিটেন, যুক্তযা্্র ও চীন এবং অন্ত 
দিকে জাম্মানী ও জাপান। ইটালীর পতনে হহা আর এখন ধর্তব্যের মধ্যে 
নহে । এই ছয়টি যুদ্ধরত রাষ্ট্রের রাজনীতিক অবস্থ। ও সমরনীতিক কজ- 
কৌশল জানিতে ওৎম্কা হওয়া ঘাভাবিক, এবং ইছাদের সহিত 
গরাধীন ভারতবাসীদেরও কি সম্পর্ক তাকাও জানিতে আগ্রহ হয়। 
আলোচ পূত্তকজা। এই উৎম্ক্য কতকটা মিটাইতে পারিবে। প্রথম 
পুস্তকখাদিতে লেখক কয়েকটি প্রবন্ধে বর্ধমান মহাঁসমর়ের নান! দিক 


আলোচনা করিয়াছেন । “আথিক যুদ্ধ'; জার্মানী, রুশিয়। ও জাপানের 
রণকৌশল; এবং সমরাবর্তে ভারতবর্ষ ও ছুর্গত বাংল! সম্বন্ধে লেখকের 
সুষ্ঠ, আলোচন। এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ও 

দ্বিতীয় পুস্তকে অনাদিবাবু বর্তমান চীনের কথাই সবিশেষ বলিয়াছেন । 
ডক্টর সান ইয়াং-সেনের মৃত্যুর পর হইতে মাশীল চিয়াং কাই-শেকের 
নেতৃত্বে চীনের পুনর্গঠনের কথা! এবং বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধকালীন 
চীনের বিচিত্র কার্যকলাপ ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই জীবন- 
মরণ সংগ্রামের মধ্যেও চীনের শিক্ষাদান কার্ধ্য ব্যাহত হয় নাই--ইহী 
বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । তৃতীয় পুন্তকের বিষয়বস্ত ইহার নামেতেই প্রকাশ। 
জাপানের শক্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন, সংগ্রাম-স্পৃহা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে 
ও জঙ্গলে জাপানীদের যুদ্ধকৌশল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার রণাঙ্গনে তাহাদের কৃতিত্ব ও লাভালাভ, রুশিয়া ও জাপানের 
আন্তজ্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই বইখানিতে পাওয়। 
বাইবে। পুস্তকখানির ভীষ। প্রাপ্রল কিন্তু বর্ণাশুদ্ধি বিস্তর । বাংলায় 
'ব্যানাজ্জীঃ স্থলে 'বন্দ্যোপাধায়' লেখাই শোতন। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


ছোটদের ষ্টালিন-_প্রীদতীশচ্র দাশশর্দা। ন্যাশনাল লিটা" 
রেচার কোম্পানী, ১*৫ কটন স্্রাট, কলিকাত1। মুলা বার আন! । 
লেনিনের পরে ষ্টালিনের নাম রুশিয়ার, ক্ুশিয়ার কেন পৃথিবীর 
ইতিহাদে অমর হইয়া খাঁকিবে। লেনিনের কৃতিত্ব তাহার হবদেশের 
সাম্যবাদী রাষ্রকে ধনিকতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা! করায় আর 
ট্টালিনের গৌরব বর্তমান মহাঁযুদ্ধে ফ্যাসী শক্তির হস্ত হইতে স্বদেশ ও 
সভ্যতাকে বীচানোন। এত বড় বিরাট পুরুষ ই্টালিন জঙ্জিয়া প্রদেশের এক 
চর্দকারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র, দুঃখ, রাজরোষ ও কারাগারে 
াহার ঝাঁবনের অনেক দিন কাটিয়াছে কিন্ত কখনও তাহার সাহস দমে 
নাই। রুশিয়ার সর্বময় কর্তী হ্ইয়াও তিনি অনাড়ন্বর জীবন যাপন 
করেদ। কিশোরগণ এইরূপ জীবনী হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারিবে । 


জীঅনাঘবন্ধু দত্ত 
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৪৪ম্ণ ভাগ | 
হিসি | অগ্রহ্হা্সল১ ৯৩৫৮৯ ৃ ২য় সংখ্যা 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
গান্ধীজীর উপবাস কল্পনা লনের মূল কারণ। গান্ধীর্জীর আবেদনে অর্থদানেও দেশবাসী 


গান্ীজী পুনরায় অনশনের কল্পনা করিতেছেন । এ সম্বন্ধে 
তিনি ঈশ্বরের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, উহ1 পাইলেই 
অনশন আরম্ভ করিবেন ইহ1 তিনি জানাইয়াছেন। সত্যাগ্রহীর 
চরম অন্ত্রন্রপে উপবাসের অপরিহার্য্যতা গান্ষীজী বিশ্বাস করেন 
কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে অনশনের স্থান অথবা অনশনের দ্বারা 
রাজনৈতিক অধিকার লাভের সার্থকতা বা যৌক্তিকতা আমাদের 
্ু্রবুদ্ধিতে আমর! বুঝিতে অক্ষম ইহা সবিনয়ে স্বীকার 
করিতেছি । অনশনের দ্বারা লন্ধ পুণাচুক্তি ভারতবাসীর পক্ষে 
সর্বত্র কল্যাণপ্রদ হইয়াছে ইহা মনে করা কঠিন। 

গান্ধীজীর আব্যাক্মিক জীবন তাহার নিজন্ব, কিন্ত এঁহিক 
জীবন তিনি দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন । দেশবাসীও 
তাহার এই আত্মোৎসর্গের পূর্ণ মর্ধ্যাদা এযাবৎ রক্ষা করিয়া 
আপিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীজীর আহ্বানে 
প্রতিবার দেশ সাড়। দিয়াছে, তাহার নির্দেশ প্রতিপালনের 
জন্ত অপামান্ত ত্যাগ ও ছুঃখ বরণ করিতেও দেশবাসী দ্বিধা করে 
নাই। ১৯২০ সালের অসহযোগ এবং ১৯৩০-৩২-এর আইন 
অমান্ত আন্দোলনে ভারতবাসী গান্ধীজীর নেতৃত্বে চরম ত্যাগ 
স্বীকার ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছে। এক একটি আন্দোলনে 
বহু লোক সর্বশ্বান্ত হইয়] গিয়াছে তথাপি পরের আন্দোলনে 
যোগদানের লোকের অভাব হয় নাই। ১৯৪২-এ গান্ধীজীর 
পরিকপ্লিত ভারত ত্যাগ (00016111017 ) আন্দোলনেও দ্রেশ 
যখন তাহার আহ্বানের প্রতীক্ষায় প্রস্তত হইতে আরম্ভ করিতে- 
ছিল এমনি সময় তাহার গ্রেপ্তারে দেশব্যাপী যে বিপুল আন্দো- 
লনের স্থষ্টি হয়, তাহাকে গান্ধীজীর জনসজ্ঘের বিক্ষোভ প্রকাশ 
বলাই অধিকতর সঙ্রত। মুঞ্তিলাভের পর এই আন্দোলনের 
ফেরারী নেতাদের আত্মসমর্পণের জন্ত গান্ধীজ্জী আহ্বান করিবা- 
মাত্র তাহারা আশিয়া পুলিসের নিকট ধরা দিয়াছেন । 
লিনলিথগোর নির্কট লিখিত গান্ধীজীর পত্রে এবং মুক্তিলাভের 
পর শ্রীমতী সরোদ্ষিনী নাইডু ও ডাঃ সৈয়দ মায়ুদের যে 
বি্বাতি ও পত্র প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতে দেখা যায় এই 
আন্দোলন গান্ধীজী আরম্ভ করেন নাই, ওয়ার্কিং কমিটিরও 
উহার উপর কোন হাত ছিল মা। 

গান্ধীর লাঞ্ছনায় দেশবাসীর ক্ষোভই ছিল এই আন্দো- 


কখনও কুঠিত হয় নাই। তিলক ন্বরাজ্য ভাগারের জন্ত 
তিনি এক কোটি টাকা চাহিয়া পাইয়াছেন, কম্ত,রবা ম্মৃতি- 
ভাগ্ডারের জন্য তাহার আবেদনে ৭৫ লক্ষের স্থলে প্রায় সওয়া 
কোটি টাকা উঠিয়াছে। দেশবাসী গান্ধীজীকে গ্রহণ করে 
নাই, তাহার আহ্বানে যথোপযুক্ত সাড়া দেয় নাই, এই ধারণ! 
যাহার] প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারা সম্পূর্ণ ভাস্ত । আসমুদ্র- 
হিমাচল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিকামী নরনারীর উপর গান্ধীজীর 
একচ্ছত্র প্রভাব শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও সর্বত্র স্বীক্কত। 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপদেশে 
ও নির্দেশে নিখিল-ভারত গ্রাম উদ্চোগ সঙ্ঘ, নিখিল-ভারত চরকা 
সঙ্ঘ, গান্ধী সেবাসঙ্ঘ ও হরিজন সঙ্ঘ দেশের অসামান্য উপকার 
সাধন করিতেছে । শিক্ষাক্ষেত্রে তাহারই পরামর্শে ও আদর্শে 
প্রস্তত ওয়ার্ধ” বনিয়াদী পরিকল্পনার ছাচে বত'মান ভারতীয় 
শিক্ষা-পদ্ধতিকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চজেতেছে। 
এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায় না। এই সমত্ত প্রতিষ্ঠানের 
প্রাণশক্তি একমাত্র গান্ধীজী। রাজনীতিক্ষেত্রেও কংগ্রেস 
গান্বীজীর আদর্শ ও কাধ্যক্রম সম্পূর্ণ ও সমগ্র ভাবে গ্রহণ 
করিয়াছে । গান্ধীজীর কংগ্রেসে প্রবেশের পর ২৪ বৎসরে 
দেশ রাজনীতি, অথনীতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাহার প্রত্যেক 
আহ্বানে সাড়া দিয়াছে এবং তাহার জন্ঠ প্রয়োজন হইলেই 
শোণিত-সূল্য দিয়াছে । এই সমস্ত প্রচেষ্টা বাচাইয়! রাখা 
এবং উহ্বাদিগকে আরও অগ্রসর করিবার জন্ত গান্ধীজীর নিজ 
দেশ আরও সময় 43 শক্তি চাখে, অনশনের দ্বারা একটা 
আাময়িক উত্তেজনা স্্টি ভিন্ন স্থায়ী কাজ হইবে ন1 ইহাই আমরা! 
মনে করি। 

কংগ্রেস আজ দুর্বল। বাংলায় উহার অন্তিত্ব প্রায় নাই 
বলিলেই চলে । আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার অবস্থাও 
তদ্রুপ । অগ্থান্ত প্রদেশের অবস্থা সঠিক কি তাহা আমরা 
অবগত নহি । তবে ইহ সত্য মোটামুটি ভাবে কংগ্রেস সধত্র 
দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রগতিকামী নেতৃত্বন্দের অধিকাংশই 
হয় কারারুদ্ধ নতুবা! অন্তরীণ। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে 
জীবস্ত করিয়! তুলিবার পথে বাধ! ও বিদ্ধ আজ প্রচুর । কংগ্রে- 
সের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা এখনও অপসারিত হয় নাই। এই 


পেপে পপি পিসি পিসিশপশশশশিশিশ 
চা্ত অন্বিধার মধ্যে কংগ্রেসের প্রীণশঞ্জি পুমঃগ্রতটা় সত প্রতিগালিত হইলে দাতা ও প্রহীতা উ্রেই ইহা 
জন্ত যে সুদক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন গান্ধীজী ভিন্ন আর কাহারও জমানভাবে লাভবান হইবে । 

পক্ষে তাহা সভবে না । আাতজর্ণতিক রাকনটিতি ও অনিটিতির. এতিকিরাশীল নেতরন্দ গসলম/ন ও অনুত তিগুকর নামে যে-স 


দুরণাবতে ভারতবর্ষ তৃণধঙ্ডের ভায় যেভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের 
মুখে ভাসিয়! চপিয়াছে তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার মত 
কাগারী গান্ধীজী ভিন্ন আর কেহ নাই দেশবাসী সর্ধাস্তঃকরণে 
ইহ] বিশ্বাস করে । জাতীয় জীবনের এই মহাসন্ধিক্ষণে অন- 
শনের সঙল্প হইতে নিবৃভ হইয়া গান্ধীজী দেশকে সত্যপথের 
সন্ধান দিয়া সেই পথে জাতিকে পরিচালিত করুন ইহাই 
আমাদের নিবেদন । 


সাম্প্রদায়িক সমস্থ 


সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপায়স্বরূপ একটি 
পঞ্চদশ বা বিংশবাধিকী পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্ত “প্রবাসী'র 
গত সৎখ্যায় আমরা লিখিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যবস্থা- 
পরিষদে আসনের ভাগ অথবা চাকুরীর বখরা দান ব গ্রহণ 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপায় নহে। সমগ্র মুসলমান 
সমাজ এবং হিন্দু সমাজের বছ অংশ এখনও যথেষ্ট পিছনে 
পড়িয়া আছে, সুপরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
উন্নতি সাধন এবং শিক্ষাদানের দ্বারা তাহাদিগকে প্রগতিশীল 
হিন্দুর সমকক্ষ করিয়া তোলা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের 
একমাত্র উপায় বপিয়াই আমর! মনে করি। ছুইদ্দিক 
দিয়া আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি দেখিতে চাই। মুসলমান 
ও অনুন্নত হিন্দুর কতকগুলি দাবির মধ্যে যৌক্তিকতা 
আছে, কিন্ত কতকগুলি দাবি একান্ত অসঙ্গত ও অন্থায়। 
সমন্ত দাবি প্রথমে একবার বিচার করিয়া দেখা দরকার । 
ইহার জন্ত মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুদের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা! সঙ্বন্ধে একটি সহাহ্ৃভুতিপুর্ণ ব্যাপক 
অনুসন্ধান প্রয়োজন । অনুসন্ধানের ফলে অতিরিক্ত সুবিধা 
ভোগের যে-সব দাৰি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেগুলি 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত হইবে এবং গ্রহণ করিবার সময় 
কত দিনের জ্রন্ত এগুলি বহাল থাকিবে তাহ পরিষ্কার করিয়া 
জানাইয়৷ দিতে হইবে । নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর 
সে সম্বন্ধে আর কোন দাবি চলিবে না । এই সঞ্কলে অপরের 
স্থায়ী কোন ক্ষতি না! হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
অগ্রসর হিন্দু কোন্‌ কোন্‌ বিষয় কত দিনের জন্ত ত্যাগ করিল, 
মুসলমান, অনুন্নত ও অগ্রপর হিচ্দু'তিন্‌ জনেরই তাহা ভাল 
করিয়া জানা থাকিবে । দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই উদ্ারচিত্তে 
দান ও গ্রহণ করিতে হইবে । এই বন্দোবস্ত করিতে গিয়! 
কাহাকেও জন্মগত মূল অধিকার ত্যাগ করিতে বলা! আমাদের 
উদ্দেস্তটে নহে, সুশৃঙ্খল, সুগঠিত, সর্ববিষয়ে উন্নত হিন্দু মুসলমান 
সমানাধিকায়ের ভিত্তিতে মিলিত হুইয়৷ শান্তিপূর্ণ ও শঞ্জিশালী 
সমাজ ও রাই্রব্যবন্থা গড়িয়া তুলুক ইহাই আমরা চাই। 
আজিকার উন্নত হিন্দু যে ত্যাগ স্বীকার করিবে, তাহারই 
সম্তানসস্ততি সামাঞ্জিক শৃঙ্খল! শাস্তি ও প্রগতিরপ তাহারই 
সাতগুণ ফিরিয়া পাইবে । প্রকৃতপক্ষে এই দান দান নয়, 
ইহা বিনান্ুদ্ধে খণদান মাত । আত্তরিকতার সহিত দানের 


অবান্ব ও অ্গায় দাবি তেলিয়াছেন, তাহা যে কাহারও পক্ষে 
কল্যাণপ্রদ নহে এ সত্য আরও ভাল করিয়া দেশবাসীকে বুঝাইয়া 
দেওয়া দরকার । শুধু মুষ্টিমেয় এইসব নেতারই ইহাতে লাভ, 
ক্ষতি সমগ্র দেশের । সাত্রাজ্যবাদীর একান্ত বা্ছিত ভেদনীতি 
অসম্ভব কতকগুলি দাবির ফলে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিলে হিচ্দু 
মুসলমান উভয়েরই দাসত্ব কায়েম হুইবে, পরাধীনতার বিষ 
উভয়কেই সমান জর্জরিত করিবে । দেশের অনিষ্ট করিয়া 
নিজের ইষ্ট সাধন দেশেদ্রোহীর কাজ, শেষ পর্য্যস্ত ইহাতে 
নিজেরও লাভ হয় না। মুসলমানের সাহায্যে হিদ্ছুকে 
একবার পিষিয়! মারিতে পারিলে বিদ্বেণী শাসক মুসলমানকে 
আর মাথায় তুপিয়! রাখিবে না $ তাহাকেও হিন্দুরই ন্যায় দলিয়! 
পিষিয়া ধ্বংস করিবে। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ইহার 


'নজিরও আছে। ইংরেজের নিকট শ্রেণী-বিশেষের ভারতীয় 


মুসলমান যে সুবিধা আজ ভোগ করিতেছেন তাহার একমাত্র 
কারণ এই যে জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল আন্দোলন নষ্ট করিবার 
জন্ত ইহাদের সাহায্য দরকার । পরিবার ও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও 
অর্থের লোভে ইহারা যে কাক্ত করিতেছেন তাহাদের সম্প্র- 
দায়কেও তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে । ছুর্ভিক্ষে মুসলমান 
ও অনুন্নত হিচ্দু মরিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সবচেয়ে 
বেশী। প্রতিক্রিয়াশীল লীগওয়ার্লা মন্ত্রীদল ইহার প্রতিকার- 
করিতে পারে নাই, বিদেশী শাসক করে নাই। দুর্ভিক্ষের পর 
মুলমানদের জন্য একটি বিশেষ জেলায় একটি অনাথ আশ্রম 
স্থাপনের দ্বারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে বলিয়া মুসলমান 
নিজেও বিশ্বাস করিতে পারে না। স্ুুবিধাবাদীর সুবিধা লাভ 
সম্প্রদায় ব! দেশের স্বার্থের সহায়ক নহে, উহার পরিপস্থী। 
হিন্দু মুসলমানে ভেদস্থষ্টির চেষ্টা বাংলার বঙ্গভঙ্গ হইতে সুরু 
হইয়াছে । মুসলমানকে অধিকতর সুবিধাদানের যে মৌথিক 
অভিপ্রায় সেদিন হইতে সতত বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, 
৪০ বৎসরে তাহার ফল মুসলমানের নিকট কল্যাণকর হয় নাই। 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান 
আজও সেই ১৯০৫ সালেরই নায় অনগ্রসর । ইহার মধ্যে 
অ-বাালী মুসলমান বাংলায় আসিয়া কোটি কোটি টাক পকেটে 
পুরিয়াছে, বাঙালীর দারিদ্র্য ঘুচে না। বাভালী মুসলমান পাট- 
চাষী পূর্বেরই স্থায় রৌদ্রে পড়িয়া জলে ভিজ্জিয়া পাট চাষ করে। 
মুসলমান মন্ত্রী, ব্যবস্থা-পরিষদ্ে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য তাহাকে 
ইংরেজ বণিকের শোষণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না । ইংরেজ 
কলওয়াল। এবং মাড়োয়ারী ফাটকাবাজ তাহাকে পুর্বেরই ভায় 
দোহন করে, লীগওয়াল! মুসলমান মন্ত্রীরা তাহাদের সহায়। 
চাষীর মন্তুরি পোষায় না, উপরি লাভ ম্যালেরিয়া। মুসল- 
মানের জন্ত চাকুরির বখরা লইয়াও যথেষ্ঠ কোন্দল হুইয়াছে। 


মধ্যবিত্ত বাঙালীর ধ্বংস-সাধন 


মধ্যবিত্ত বাঙালীর ধ্বংস-সাধন-কার্য অবাধে চলিয়াছে। 
নিশ্বত্তির কোন চিহ্মাআ আজও দৃষ্টিপথে পড়ে-না। শহরে ও 


অগ্রহায়ণ বিবিধ প্রসঙ--ভারতীয় মুসলমানের পৃথক জাতিয়ত্বের জান্ত ধারগী 


শীপাপাপাপিশিপাপিপানাপাপাশী পাপা লল ৪ 


৫১ 


পাপা তাপ পাপী পপ শালা কালা পা সপ পপতপ পাত 


এামে অবহা সমান স্গীন, সমান বিপন্ন, সমান অনিশ্চিত। এখনকার স্থল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী নানক 
যুঝোমে যে কয় লক্ষ বাঙালীর সাহা] অপরিহাবর্ তাভার]  শাঙের জ্ঞান পরীক্ষা কারিলেই বুঝ) যায় / 


ভি আর সকলের অবহা সমান ভয়াবহ । 


ও বিহীন বাঙালীর নিকট আজও চাউলের মুল্য অত্যধিক, 


সাধারণ ও শীতবস্ত্র সমান ছুমূ্্য ও ছুপ্াপ্য, ওষধ মহামূল্য 
বিলাস সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! শহরে রেশনিঙের 
কল্যাণে জঘন্য ও অপুষ্টিকর খান্চ গ্রহণে লোকে বাধ্য, ফল 
ক্রমাগত স্বাস্থ্যহানি, রোগবৃদ্ধি ও ম্বত্যু । গ্রামের অবস্থা আরও 
মারাত্বক । প্রবল মহামারীরূপে ম্যালেরিয়া জেলায় জেলায় 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্যহানণি ঘটাই- 
তেছে। পুষ্টিকর খান্য আজ কল্পনার বস্ত, ম্যালেরিয়ার এক- 
মাত্র ওএষধ কুইনাইনের অস্তিত্ব সরকারী প্রচার বিভাগের ইস্তা- 
হারে নিবদ্ধ। ভাগ্যবান ব্যক্তি চার টাকা দিয়া ডাক্তারের 
প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করিতে পারিলে সাত আনায় কয়েক বড়ি 
কুইনাইন “সন্তায়” সংগ্রহ করিতে পারে । বাংলার সর্বজনমান্ত 
চকিৎসক ভাঃ বিধানচন্দ্র রায় বার বার বলিয়াছেন যে কুইনাইন 
পরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য । ধন-প্রাণের 
নিশ্চয়তা গ্রামে নাই। ডাকাতি” নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত 
হইয়াছে । বিপদের জন্য সঞ্চিত সামান্ত পুঁজি যাহাদের 
ছল তাহাদের পক্ষে উহ রক্ষা করাও কঠিন হইয়া 
উঠিয়াছে। 

যাতায়াতের অব্যবস্থায় গ্রামে যাহারা গিয়াছে তাহাদের 
পক্ষে শহরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা অসম্ভব হইয়! উঠিয়াছে। 
এ্রথচ ব্যবসা-বাণিজ্য মামলা-মোকদ্ম] প্রস্তৃতি নানাবিধ কর্মো- 
পলক্ষে বহজনকে প্রায়ই শহরে আসিতে হয়। ট্রেনে যাতায়াত 
যেমন অসুবিধা তেমনি বিপজ্জনক | বাস বন্ধ। কলিকাতার 
গায় শহরে জনসংখ্য।-বৃদ্ধিতে বাসস্থানের তীব্র অভাব ঘটি- 
্নাছে। কতকগুলি নূতন বাড়ী করিবার মালমশল দিলে অথবা 
শহরতলী অঞ্চলগুলি হইতে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করিয়া 
দয়া বাড়তি লোকদের নগরের উপকণ্ঠে সরিয়! যাওয়ার সুযোগ 
দ্বলে বু জনে অযথা কষ্ট ও লাঞ্ছনা হইতে রেহাই পাইতে 
পারিত। মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন যে 
তিনটি জিনিষ- অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান__সেই তিনটিই ইংরেজের 
হশাসনে আজ মধ্যবিভ্ত, স্বক্পবিভ ও বিস্তহীন বাঙালীর আয়তের 
বাহিরে। 

শিক্ষার অবস্থাও তত্রপ | গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি তো! প্রায় 
টঠিয়া যাওয়ার উপক্রম, শহরের অবস্থাও তার চেয়ে ভাল নয়। 
[ত ছুই বংসরে স্কুল কলেজগুলির অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, 
এধনও সেগুলি দীড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা 
বলের শাণিত ছুরি পূর্বেরই স্তায় উদ্যত রহিয়াছে। কাগজ 
ন্যস্ত আদেশে বই খাতার অভাব চরমে উঠিয়াছে। কাগজের 
মভাবে পরীক্ষা! বন্ধ, বইয়ের অভাবে পড়া অসস্ভব। কাগজ 
নয্ত্রপের কল্যাণে বইয়েরও ব্ল্যাক মার্কেটিং সুরু হইয়াছে । 
তন বংসর পূর্বে মুদ্রিত পুত্তকেও রবার ্ট্াম্প মারিয়া তিন 
টাকা দাম বেঙ্গী আদায় করিলে বাধা দিবার কেহ নাই। 
কাগজের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ীতে পাঠ চর্চ প্রায় তিন 
[ংসর যাবৎ বন্ধ, ইহার ফল কি ভয়াবহ হইয়াছে তাহ! 


মধ্যাবিভ, হবি সর্বাপেক্ষা অধিক ভয়ের কথা এই যে, জীবনযার। ছুরহ 


হইবার সক্ষে সঙ্গে বাঙালীর সঙ্কীর্ঘতা ও স্বার্থপরতা বাড়িয়া 
চলিয়াছে, আত্মমরধ্যাদা ও ভ্তায়পরায়ণতা বোধ ক্রমাগত 
কমিতেছে। তীব্র অভাবের ইহা! অপরিহার্ধ পরিণাম। ঘুষ 
দেওয়া ও ঘুষ লওয়া কেহ আজ অন্যায় মনে করে না। সময় 
ও লাঞ্ছন! বাচাইবার জন্য ঘুষ দেওয়া একাস্ত আবশ্ঠক ; ঘৃষ 
ধাওয়া আমলাতন্ত্রের সাধারণ ব্যাপার হুইয়৷ ধাড়াইতেছে। 

বাংলার ও ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কতি 
ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালী এতকাল নেতৃত্ব করিয়া! আপিয়াছে। 
যুদ্ধের সুযোগে মুঠার মধ্যে পাইয়! তাহার ধ্বংসসাধন উদ্দেস্টা- 
বিহীন বলিয়া মনে করা শক্ত। ধনে প্রাণে মনে ও আত্মায় 
বাঙালীকে মেরুদগুবিহীন নিবাঁধ্য এবং অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির জন্ত 
বিদেশী সরকারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার 
চেষ্ঠার পিছনে কোন পরিকল্পনা নাই, নিতান্ত মূর্ব ভিন্ন অপরে 
ইহা বিশ্বাস করিবে না। 


ভারতীয় মুদলমানের পৃথক জাতীয়ত্বের 


ভ্রান্ত ধারণা 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদন্ত বহরমপুরের মিঃ 
আবছুস সামাদ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ জিন্নার ছুই জাতি সম্পর্কিত 
প্রস্তাবের সমালোচন! করেন। তিনি বলেন, মিঃ জিশ্নার মতে 
ভারতের মুসলমানগণ পৃথক জাতি )কিস্ত বহু প্রমাণ উপস্থিত 
করিলেও মিঃ জিন্না সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ অর্থাৎ জাতি- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। মিঃ সামাদ স্বীকার করেন 
যে, ভারতীয় মুসলমানদের শতকরা! ৯৫ জনেরও অধিক হিন্দু 
ধর্ম হইতে ধর্মীস্তরিত। তিনি বলেন, “ধর্মীস্তর গ্রহণ করিলেও 
কাহারও জাতির পরিবত্ন হয় না।” তিনি দেখান যে 
পশ্চিমদেশীয় মুসলমানদিগের বাঙালী মুসলমানের প্রতি কোন 
সহানুন্ূতি নাই। তাহার কারণ সংস্কতি, ভাষা, রীতি নীতি 
এবং অন্ঠান্ প্রধান প্রধান বিষয়ে বাংলার মুসলমানদিগের সহিত 
তাহাদিগের পার্থক্য আছে। বাংলার মুষ্টিমেয় কয়েক জন 
মুসলমান ব্যতীত অধিকাংশ মুসলমানেরই অন্তান্থ প্রদেশের 
মুসলমান অপেক্ষা এই প্রদেশের হিন্দুদের সহিত অধিক সাদৃষ্ঠ 
আছে। 

লাহোরের অধ্যাপক আবছুল মজিদ খাও এক বিশ্বতিতে 
দেখাইয়াছেন মুসলমান হিন্দু হইতে পৃথক একটা জাতি নহে । 
তাহার মতে মুসলমানের তিত্নঙ্গাতীয়তার দাবীর সপক্ষে কোন 
যুক্তি সুদূর কল্পনাতেও আনা যায় না। অধ্যাপক মজিদও স্বীকার 
করিয়াছেন জাতি হিসাবে শতকরা! ৯৫ জন মুসলমানেরই পূর্থ- 
পুরুষ হিন্দু। 

বাংলার প্রথম সেঙ্গসেও ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। হিন্দু 
মুসলমান মধ্যে সন্ত্রীতি স্থাপনের পথ মুক্ত করিবার জন্ত মুসলমান 
শাসনকালেই উর্দ, ভাষার টি হইয়াছে ।, ভারতীয় মধ্যযুগের 
ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে মিলিয়া একসঙ্গে গড়িয়াছে। 
স্বাধীনত| হারাইয়। উভয়েই একসঙ্গে অনাহারে রোগে শোকে ' 


৫২ 


শপপাপাপী্পীীপাপীাপ পাপী পাপা পাকা, 


মরিতেছে। ভাষা, ইতিহাস ও তৌগোলিক অবস্থানের একত্ব 
জাতীয়তার আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা । এই সংজ্ঞাহ্সারে হিন্দু 
মুসলমান একই জাতি। 


সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ হইতে সাহাযাদান 


ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাক্রা যুবরাজ দত্ত সিংহ কর্তৃক 
সন্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্য ও পুনর্গঠন সম্পর্কিত কমিটির 
প্রশ্নের উত্তরে বাণিঙ্গ্য-সচিব শ্রীয়ুত রামচন্দ্র বলেন যে, যদিও 
চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক ভারত-সরকার উহার সভ্য, কিন্তু উক্ত ভাগারে 
ভারত-সরকারকে কত চাদ দিতে হইবে তাহা! এখনও নির্ধা- 
রিত হয় নাই। জব্প্রতি সম্মিপিত জাতিসমূহের সাহায্য ও 
পুনর্গঠন সম্পর্কিত কমিটিতে গ্রির হইয়াছে যে, যদি সুবিধা সন্কু- 
লান হয়, তবে সামরিক গুরুত্বপৃণ ও ছুভিক্ষপীড়িত অঞ্চলসমূহও 
উক্ত কমিটির সাহায্য লাভ করিতে পারে। অতএব ভারতের 
ছুর্ভিক্ষপীড়িত বা ব্যাধিকবলিত অঞ্চল সকলও এ সাহায্য পাইতে 
পারে। 

আন্তর্জাতিক সাঙ্গাযানীতি গ্রহণ করার ফলে সম্মিলিত জাতি- 
সমূহের সাহায্য ও পুনর্গঠনসম্পর্কিত কমিটির নিকট হইতে ভারত- 
বর্ষ অর্থে বা শস্যে কোন্‌ প্রকারে কতটা সাহায্য পাইয়াছে, বা 
পাইবার আশা রাখে, এই প্রাশ্নের উত্তরে বাণিজ্য-সচিব জানান 
যে, ভারতবর্ষ এপর্ধস' কোন সাহায্য প্রাথনা করে নাইবা 
সাহাযা লাভ করে নাই। দুই জন ভারতীয় শ্রীযুত নুরু ও 
পোগেট যদিও উক্ত কমিটিতে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা 
দিগের কি পদ, তাহা জানা যায় নাই। 

. এই প্রতিষ্ঠান ([ 1117 /) হইতে ভারতবর্ষ সাহায্য 
প্রাপ্তির আবেদন করে নাই এই কথাটা বিলাতেব হাউস অফ 
কমন্দে মিঃ আমেরীও ঘট করিয়া প্রচার করিয়াছেন । ভাবখানা 
এই যেন ভারতে বিদেশ হইতে সাহায্য আনয়নের কোন 
আবশ্যক নাই। সাহায্যের আবেদন প্রেরণ সম্বন্ধে ভারতবাসীর 
কোন হাত নাই, ব্রিটিশ গবরন্সেণ্টের ইঙ্গিতে অথবা সম্মতিতে 
ভারত-সরকার উহ! করিবেন । ইহার জন্য অবশ্য ভারতীয় কর- 
দ্বাতার অর্থ হইতে াদার বরাদ্দ এবং যথাসময়ে কয়েক লক্ষ বা 
কোটি টাকা প্রেরণে বাধা হইবে নাঁ। ভারত-সরকারের প্রিয়- 
পাত্র ছুই ব্যক্তির মোটা চাকুরী ত ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে ! 

শুধু ভারতবর্ষ নয় চীন দেশ সম্বন্ধেও এ একই নীতি প্রযুক্ত 
হইয়াছে । চীনা সরকারের সহিত দেশবাসীর যোগ আছে 
বলিয়া সেখান হইতে আবেদনট গিয়াছে যদিও কাজ বিশেষ 
কিছু হয় নাই । ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
ডিরেক্টর মিঃ লেহম্যান এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, চীন 
দেশ জানাইয়াছে প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহাদের যে-সব ভ্রব্য 
পাওয়ার কথ! হইয়াছে, চীনের অভাবের পক্ষে তাহা! একাস্ত 
অপর্ধ্যাপ্ত। মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্লগুলির জগ্য যত জিনিষ দরকার 
পৃথিবীতে তত বেশী আজকাল উৎপাদন হয় না। ইহারা অর্থাং 
জার্মানকবলিত ইউরোপীয় দেশগুলি মুক্ত হইবার পর যে পরিমাণ 
মাখন, মাংস, চিনি ও বস্ত্র প্রয়োজন তাহাই সংগ্রহ করা কঠিন। 

ইউরোপের জ্বার্মান কবলমুক্ত দেশগুলিতে সাহায্য প্রেরণই 
া্9দ.58-এর প্রধান ও প্রথম কর্তব্য, সাহেবের আগে বাঁচলে 





প্রবাসী 


'পপঞপপাপ্ততত তত পপ লতাপাতা পলি পাপা পাপা পাপা পাবনা পাপী পাপ, 


১৩৫১ 


পলিপ পাত পাপা পিপাসা 


তারপর কালা বা গীত জাতির কথা ভাবিবার চেষ্ঠা হইতে পারে। 
ভারতবাসী ব৷ চীনন্বেশবাসীকে অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে 
রক্ষা করিবার জন্ত খান্ত প্রেরণ অপেক্ষা ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের 
জন্ত মাখন ও মাংস প্রেরণ সঙ্ঘের নিকট অনেক বড় কাজ। বাংলা 


'বাচীনের হোনান প্রদেশের ছুত্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বত্যু ঘটিতে 


দেখিয়াও [13144 বিচলিত হন নাই ব! ভারতবর্ষে ব্রিটেনের 
ভাবেদার গবন্মেন্ট সাহায্য প্রার্থনা করাও আবশ্যক বিবেচন! 
করেন নাই । টাদার টাকাটার বেলায় অবশ্য ভারতবর্ষে বা 
চীনের সহিত ইউরোপীয়দের ব্যতিক্রম করা হইবে না এটুকু 
বিশ্বাস ভারতবাশীর আছে। 


আইনের অঙ্জরত। 


আইনভঙ্গের অপরাধ করিয়া আইন নানার যুক্তি প্রদর্শন 
কোন দেশের আদালতেই গ্রাহ হয় না, অবশ্ঠ পরাধীন দেশ 
ছাড়া । সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টর- 
জেনারেল আইনভঙ্গের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত আত্ম- 
পক্ষ সমর্থনে আইনের অজ্ঞতার যুক্তি দেখান এবং উক্ত প্রদেশের 
এডভোকেট-জেনারেল নি£সঙ্কোচে এ কৈফিয়ৎ হাইকোর্টে পেশ 
করেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই £ শ্রীযুক্ত সাওজী নামক 
জনৈক কংগ্রেপকর্মী যখন নাগপুর, সেপ্টটাল জেলে আটক 
ছিলেন তখন তিনি হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করেন । জেলের 
নিয়ম অনুসারে এ দরখাস্ত প্রথমে ইন্সপেক্টর-জেনারেলের 
কাছেযায় এবং তিনি উহ! হাইকোর্টে পাঠাইবার অনুমতি 
না দেওয়ায় উহা দপ্তরে চাপা পড়িয়া যায়। ঘটনাটি 
অন্ত নুত্রে হাইকোর্টের গোচর করা হইলে আদালত কৈফিয়ং 
তলব করেন। ইন্সপেক্টরজেনারেলের পক্ষ সমর্থন করিতে 
উঠিয়া মধ্যপ্রদেশের এডভোকেট-জেনারেল, কবুল জবাব দিয়া 
বলেন, ইনসপেক্টর-জেনারেল আইন নাজানায় ভূল করিয়াছেন। 

হাইকোর্ট অবশ্ত এই কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
রায়ে জজেরা বলিয়াছেন, “আইনে অজ্ঞতা কখনও, বিশেষ 
ইহার পরে আর কথনও, কৈফিয়ং বলিষ] বিবেচিত হইবে ন]। 
শাসন বিভাগের কর্মচারীরা যখন সাধারণ লোককে অভিযুক্ত 
করেন তখন আইনের অজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমার্থ হয় না-_এই মূল 
নীতি প্রবল ভাবেই প্রযুক্ত হয়। যখন কোন লোক নির্ধারিত 
মূল্য সম্বন্ধে আদেশ না জানিয়া এক জোড়া তাস বা এক বস্তা 
গম নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করে তখন 
তাহাদিগের নামে মামল] রুজু করা হয় এবং বলা হয় তাহারা 
কঠোর দণ্ড পাইবার উপযুক্ত । তখন বলা হয় অজ্ঞতার অপরাধ 
ক্ষমার্থ হয় না এবং সেই সকল সামান্ লোকেরও আইন ও 
আদেশ জানা কতবব্য । আমরা সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করিতে 
চাহি না। নিয়ম সকলের সম্বন্ধে একই ভাবে প্রযুক্ত হউক। 
কিন্ত যাহ! সাধারণ লোকের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে তাহ যে-সকল 
সরকারী কর্মচারী ইচ্ছ! করিলেই আইন জানিয়া লইতে পান্েন 
তাহাদিগের সম্বন্ধে কেন প্রযুক্ত হইবে না? তাহাদিগে 
অন্ততার অজুহাত গ্রাহথ হইতে পারে না” হাইকোর্ট অবন্ঠ 
শেষ পধ্যস্ত ইন্সপেক্টর-জেনারেলটিকে দণ্ড প্রদান করেন নাই. 
তাহার কাধ্যের নিন্ম! কল্পাই যথেষ্ট বলিয়! বিবেচন] করিয়াছেন 


ভগ্রন্থায়ণ 


সহশ্র প্রকারের নিত্য পরিবতর্মশীল নিষেধাজ্ঞার একটিও মা 
জানার কৈফিয়ং দিয়া আজ পর্য্যস্ত একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও 
অব্যাহুতি পাইয়াছে বলিয়া আমর] জানি না । 
এডভোকেট-জেনারেলের কৈফিয়তে আরও একটি যুক্তি 
ছিল এই যে, ইন্সপেক্টর-জেনারেলটি একজন কর্ণেল এবং সমর 
বিভাগে তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। হাইকোর্টে এই 
কৈফিয়ংও গ্রাহ হইয়াছে । কিন্ত জনসাধারণের পক্ষে ইহাঁও 
ভয়ের কথা । সম্মুখ সমরের বীরত্ব এবং কারাগারে দণ্ডিত ও 
বিনাবিচারে আটক সম্পূর্ণ অসহায় ব্যক্তিদের উপর বীরত্ব ভিন্ন 
পর্যায়ের বস্ত। সম্প্রতি শীসনকাধ্যে সামরিক কর্মচারী 
আমদানী বাড়িতেছে, নিরীহ নাগরিকের উপর অত্যাচারের 
কৈফ্কিয়ং দানে ইহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব কাজে লাগিলে 
দেশের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইবার সম্ভাবন]। 
সাংবাদিকদের বেতন 
ভারতীয় সংবাদপত্রপমূহের মালিকদের পরামর্শ সভার স্থায়ী 
পরিষদ সাংবাদিকদের ন্যুনতম বেতন নির্দিষ্ট করিয় দিয়াছেন। 
ইংরেঞ্জী পত্রিকার সাংবাদিকদের নিম্নতম বেতন হইবে ১০০ 
টাক এবং ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত পত্রিকার বেলায় ৭৫ 
টাকা । ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের 
সাংবাদিকদের বেতন নির্ধারণের এই তারতম্যের প্রতিবাদে 
“বেতনভুক্‌ বাতীক্জীবী সমিতি”র সম্পাদক শ্রীধুক্ত অমৃল্যচ্জ 
সেন নিমোক্ত বিবৃতি দ্রিয়াছেন ঃ 
রাঁজভাবায় পরিচালি » পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রঙ্গার ভাষার পরি- 
চালিত পত্রিকার সাংবাদিকদের নুনতম যাঁশাত। একই থাকিবে, শিল্ত 
দেশীয় ভাষার সাংবাদিকর! রাঞভাধার সাংব দিকদেও তুলনায় টকা 
প্রতি চারি শ্রানা কম বেতন.পাইণে। পরিষদের যে সমস্ত সহ্য এই 
তার*্'মা সম্মতি দিয়াছেন, ক্ঠাহারা ধি একার বিষয়টা চিন্তা করিয়। 
দেশিতেন তবে বুঝিতে পারিতেন যে, দেশীয় ভাষার সংবাদিকদের ইংরেজী 
ভাষায় জ্ঞান ইংরেঞ্জী ভাষার সাংবাদিকদের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া 
দরকার? সমস্ত সংবাঁদ ইংরেজীতে অ'সে। থুব ভ'ল ইংরেজী জ্ঞান না 
থাকিলেও ছুই একট। দড়ি কম! বসাইয়। এবং একট। শি"রানাম। করিয়া 
দিস্ছেই ইংরেজী সাংবাদিকদের চলে, কিন্তু দেশীয় ভাষার সাংবাদিককে 
তাহা মন্ুব দূ করি ত হয়। সেই অনুব'দ অতিশয় শ্রম সাঁধা এবং তাহার 
জন্য ইংরেজী ভাষা এবং বিষয়টি খুব ভাল করিয়৷ বুঝিতে হয়। 
কোনও ইংরেডী সাংবাদিকের পক্ষে তাহ! করিয়] উঠা কখনও সম্ভব নহে। 
এমতাবস্থায় ইংরেজী সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের তুলনায় দেশীয় 
ভাষার সাংবাদি কগণ কেন হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন বা কম পারি- 
শ্রমিকের যোগ বিবেচিত হইবেন, তাহা! আলোচা পরামর্শদাতারা পরিষ্কার 
বুঝ'ইয়া ন। বলিতে পারিলে ভবিবতে কে'নও উপযুক্ত লোকই দেশীয় 
ভাষার সংব'দপত্রে সহজে কাজ করিতে অ দিবে না । ফলে কোনও দিনই 
দেশীয় ভাষার কাগজ ্লির উন্নতি হইবে ন|। 


টাক না দেওয়ায় রেশন কার্ড বন্ধ 
মাদারিপুর, ২৭শে অক্টোবর _থাদ্যশন্ত এবং কেরোসিন 
তৈলের জন্ত যে নূতন রেশন কার্ড এখানে বিলি করা হইয়াছে, 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অসস্ভোষ সৃষ্টি হইয়াছে । প্রকাশ, যে- 
সমস্ত পরিবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিতে পারে নাই তাহা- 
দ্বিগকে উক্ত কার্ড দেওয়া হয় নাই। _ ইউ, পি 
পরাধীন দেশে কণ্ট্যোল ব্যবস্থা, বিদেশ। শাসকের সুবিধা 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কয়ল। রপ্তানী 
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বা অভিপ্রায়াহুসারে প্রযুক্ত হইলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকে 
না, বরং উহাই স্বাভাবিক । সংবাদপত্রের বরাদ্ধ কাগজ বিতরণ 
সম্বন্ধে যে হুকুমনাম1' জারী হইয়াছিল তাহার রাজনৈতিক 
প্রয়োগের কথা কয়েক বংসর পর্বের ঘটনা হইলেও বিশ্থৃতির 
অতলে তলাইয়া যায় নাই। সাধারণ বাজার হইতে খান্তপ্রব্য 
ক্রয়ে যে মানুষকে বঞ্চিত করা হুইয়াছে, তাহাকে পরিমিত খাদ্য 
সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব গবন্মেণ্টের ; মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেওয়া 
না-দেওয়ার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই, থাকিতেও পারে 
না। মাদারিপুরের ঘটনা নিশ্চয়ই সেন্সরের মঞ্জুরী প্রাপ্তির 
পরে প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার কোন প্রতিবাদ সরকারী 
প্রচার বিভাগ করে নাই। সুতরাং ঘটনাটি মোটামুটি সত্য 
বলিয়া ধরিয়া লওয়! অসঙ্গত নহে। 

ট্যাক্স আদায়ের জন্য রেশন কার্ড বন্ধ করা একটিমাত্র গ্বানেও 
প্রচলিত হইলে ইহার ফল সমগ্র সমাজের প্রতি সাংঘাতিক 
হইবে । ইহার পর ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি- 
দের রেশন কার্ড বন্ধ হইলে লোকে বিশ্িত হইবে না কিন্ত 
বিপদে পড়িবে । সংবাদ প্রকাঁশ করিয়া জনমত জাগ্রত করি- 
বার ক্ষেত্র যেখানে সঙ্কুচিত, জনসাধারণের প্রতিনিধি নামে মন্ত্রী- 
দ্বল যেখানে ধিদ্েশী ধণিকের ব্রীতদাস, এ রেশন কারের 
রাজনৈতিক প্রয়োগের প্রতিকার সেখানে অসাধ্যই হইবার কথা । 


কষল। রপ্তানী 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে সর রামন্বামী 
মৃদালিয়র স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালেও বহু কয়লা 
ভারতের বাহিরে, গ্রীসে ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, রপ্তানী হই- 
য়াছে। অর্থাৎ ভারতবাসী যখন জ্বালানি কয়লার অভাবে 
হাহাকার করিয়াছে, দেশীয় শিল্পগুলি যখন কয়লা সংগ্রহ করিতে 
না পারিয়া অচল হইয়! উঠিবার উপক্রম হইয়াছে ব্রিটিশ 
গবন্মেন্টের প্রয়োজনে সেই সময়েও ভারতবর্ষ হইতে কয়লা 
রপ্তানী হুইয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষের বন্দরে যে-সব 
জাহাজ আসিয়াছে সেগ্ুলিকেও প্রয়োজন হইলেই ভারতের 

/ কয়লা দেওয়া হইয়াছে । সব রামস্বামী বলিয়াছেন যুদ্ধের তিন 
বংসর পূর্বে গড়ে যে পরিমাণ কয়ল! ব্যয় হইত, তাহা অপেক্ষা 
২০ লক্ষ টন অধিক যুদ্ধের প্রথম তিন বংসরে ব্যয় হুইয়াছে। 
রেলওয়ে এবং দেশরক্ষাুর অন্য প্রয়োজনীয় শিল্পুলির জন্তই এত 
বেশী কয়ল। লাগিয়াছে। 

১৯৪৩ হুইতে কয়লা! তোল! হাস পায়। কয়লার অধিকাংশ 
এবং ভাল ভাল খনি ইংরেজ বণিকদের হাতে । অতিরিক্ত 
লাভকয় লইয়া সরকারের সহিত এবং মজুরী লইয়া! শ্রমিকদের 
সহিত ইহাদের বিরোধ কয়ল! উত্তোলন হাস পাওয়ার প্রধান 
কারণ। ভারত-সরকারকে কোণঠাস। করিয়! ই দ্রিক দিয়াই 
ইহারা সুবিধা করিয়া! লইয়াছে-_-অতিরিজক্ত লাভকর' প্রদান 
সম্বন্ধে কড়াকড়ি ইহাদের বেলায় অনেক কমিয়াছে এবং আস্ত- 
াঁতিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়! ভারত-সরকার ইহাদিগকে খনিতে 
সস্ত| নারী শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি দিয়াছেন | 

গৃহস্বের প্রয়োজনীয় হ্বালানি কয়লা-সমস্যা আজও সমান 
তীত্র রহিয়া গিয়াছে । নুতন নিয়মে কলিকাতায় আধ 
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মণের বেশী কয়লা কাহাকেও একবারে দেওয়া হয় না এবং 
প্রতি বারে ছই আনা করিয়া কুলি ভাড়া আদায় করা হয়। 
কয়লার দামও বাড়াইয়! দেওয়া হইয়াছে । পরাধীন দেশে 
রেশনিঙের অপরিহার্য অক্ষগুলিও এই বন্দোবন্তে পুরাদমে 
দেখ! দিয়াছে । কয়লার নামে যাহ] পাওয়া যায় তাহার 
তিন-চতুর্ধাংশই মাটি, গুঁড়া ও পাথর । উপরিপাওনা সময় 
নষ্ট, হয়রাণি ও প্রতিবাদ করিতে গেলে অপ ন। 


চায়ের মূল্য 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত মনু স্ববেদার এক প্রশ্নো 
স্তরের মধ্যে উল্লেখ করেন যে ব্রিটেনের অ-সামরিক অধিবাসীদের 
জন্য ভারতবর্ষে পাচ আনা কিন্বা ছয় আনা মূল্যে চা ক্রয় করা 
হয়, অথচ ভারতের সাধারণ নাগরিকদিগকে উহার কয়েক গুণ 
অধিক মূল্যে চা ক্রয় করিতে হয়। অর্থসচিব মন্তব্য করেন যে 
এ চা যুদ্ধের উদ্দেস্টে ক্রয় কর! হইয়া থাকে । 

কথাটা সত্য । খেট ব্রিটেনের সামান্তম ব্যক্তিটিরও যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টীর সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাফিলেও তাহার স্বাস্থ্য ও 
স্বাচ্ছন্দ্য যুদ্ধোদ্যমেরই অঙ্গ | ব্রিটেনের অধীন ভারতবর্ষে অবশ্ঠ 
উহ] বিপরীত অর্থে প্রযোজ্য । এখানে যে-সব অঞ্চলকে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র বলিয়া! অভিছিত করা চলে সেখানেও অনাহারে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ মরিলে বা অল্প ও অপৃষ্টিকর আহারে লোকের স্বাস্থ্যহানি 
ঘটিলে তাহা যুদ্ধোগ্ধমের বিরোধী হয় না। 


ভারতে এটাব্রিন প্রস্ততের চেষ্টা বার্থ 
বাঙ্গালোর, ১১ই ন'বস্বর-ওয়[কিফহাল মহল হইত জান! গিয়াছে 
যে, ভারতের কোন একটি বিখাত *ভাক্সীন উনষ্টিটিউট''-এর ডিরেক্টার 
**টাব্রিন? তৈয়'রীর যগ্থুপাতি আমদর'নি করিবার জম্য জাহীজে ২৭ টনের 
জাহগীর ভন্য ম্মমমতি প্রীর্থ করিয়াছিকেন ; বিস্ত তাহার প্রার্থনা 
প্রতাথণত কণা হইয়াছ। 

“এটাত্রিন” ম্যাজেরির একটি চমকপ্দ উষধ। ইহার গ্রস্ত 
গণালী এতদিন আমাদের দেশে গোপন রাখা হইয়াছিল। উক্ত 
ডিত্ে'রর অনুযরাধে রুশয়া হউতে বিস্তৃত ক্বিরণসহ ইহার প্রস্তত 
প্রণালী পওকা গিয়াছে । এদেশে উহ প্রস্তুত করিতে পারিলে উধধাটির 
দাম অপেক্খাকৃচ কম হইবে ।-_ ইট পি 

অক্তদামে এদেশে এই অতি প্রয়োজনীয় ওষধটি তৈরি হইলে 
ভারতবাসীর লাভ যথেষ্ট, কিন্তু বিলাতী ওষধ কোম্পানীর 
ইহাতে ক্ষতি আছে। এটাব্রিন তৈরির মন্ত্র আনিবার জন্য 
জাহাজে ২৭ টনের স্থান হইল না। অদ্দ আমদানীর জন্ত প্রতি 
মাসে জাহাজে কত টন স্থান বরান্ছ আছে সে হিসাব কেহ 
প্রকাশ করিলে ভাল হয়। 


রেশনিং মাহ'ত্মা 

্রীযুক্ত চত্তীচরণ জ্যোতিভূঘণ কর্তৃক লিখিত নিম্নলিখিত 
পত্রখানি ২২শে কার্তিক তারিখের দৈনিক বন্থমতীতে প্রকা- 
শিত হইয়াছে ঃ 

"আমার ৮০1১২ গ্রে স্রাট বাড়ীর পার্ে খোজণ জায়গায় কোন টঠিকা- 
চার গায় ২৫ ভাঙার কভ্যা চ'উল, গম উত্ভাদি রাপিয়াড়েন | তা হজে 
প্রায় এক শত বস্তা অভি হুর্গকষদূত্ত পচ চাউল খুলিয়া রৌদে চাল] ভউ- 
রাতে । তাক্কাঝ ছুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়া আদম কপৌরেশনের ১নং ভিত 
হেন্খ অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ .করিলে তিনি একজন কুন্ত 


প্রবাস! 


১৩৫১ 


ইন্পপেক্টারকে পাঠাইলেন। সেখানে উপস্থিত মালিককে & দামের 
মালিকের নাম জিজঞান! কবায় তিনি জবাব দিজেন-_ [019 7:30৬1190০ 
(09 ৫১700" 0? 3৩021? পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই 
চাউল দিয়া ক হুইবে। তাহাতে তিনি জবাব দিলেন, 00 4110 071011178 
০1 [01৭ 79110105 এই বলিয়া! মোটরে উঠিয়) চলিয়া গেলেন। 
কর্পোরেশনের ইন্সপেক্টাবও চলিয়া গেলেন। এই চ'উল কাহার এবং 
ইহা মনুষা-থাগ্যরূপে বিভ্রয় কর! হইবে কিনা, সেই সম্পর্কে কেহ কি কিছু 
আলোকসম্পাত করিতে পারেন ?1” 

খোলা জায়গায় চাউল, গম ইত্যাদি বস্তাবন্দী করিয়! রাখায় 
উহার বছুলাংশ পচিয়াছে। এ পচা জিনিষ প্রথমে মানুষকে 
খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়! পরে উহ পশুথান্ভ অথবা শ্বেতসার 
রূপে ব্যবহারের জন্য বিক্রয় কর! হুইয়াছে। বিক্রয়ের পর এসব 
দ্রব্যই পুনরায় মানুষে ক্রয় করিয়া খাইতে বাধ্য হইয়াছে এরূপ 
অভিযোগও প্রকান্তঠে কর! হইয়াছে। খাস্চদ্রব্য মজুত রাখিবার 
স্ুবন্দোবস্তের অভাবে সহত্র সহশ্র মণ মূল্যবান থান নষ্ট হইয়াছে। 
যথাসময়ে কতৃপিক্ষকে সতর্ক করিয়! দিয়াও কোন ফল হয় নাই। 

রেশনের দোকানের অস্বাস্থ্যকর খাগ্ঠ বিক্রয়ের প্রতিকার 
বাংলা গবন্মে ট নিজে ত করেনই নাই, মিউনিসিপালিটিকেও 
করিতে দেন নাই । অথচ বোম্বাই এবং দ্রিল্লীর রেশনিং কর্তৃ- 
পক্ষ রেশনের দোকান হইতে নমুনা সংগ্রহে মিউনিপিপালিটিকে 
বাধা দেন নাই। বাংলায় এই পার্থক্যের একমাস কারণ এই 
যে, এখানে গবম্মেন্ট জানেন তাহারা অথন্ত খাদ্ধ সরবরাহ 
করিয়াছেন, কাজেই নিজেদের বিরুদ্ধে অস্বাস্থ্যকর খাগ্-বিক্রয়- 
নিবারক আইনের প্রয়োগ বন্ধ রাখিবার জগ্ঘ তাহাদের এই 
প্রাণাস্ত প্রয়াস । 





বাংলায় ম্যালেরিয়। 


ম্যালেরিয়া মহামারীতে বাঙালীর কি ভাবে দ্রুত স্বাস্থ্যহানি 
হইতেছে এবং সহ সহশ্র লোক কি ভাবে বিনা চিকিৎসায় 
স্বত্যুয়ুখে পতিত হইতেছে সম্প্রতি এক বিব্ৃতিতে-ডাঃ বিধানচন্দ্ 
রায় তাহ! দেখাইয়াছেন। শুধু বাংলার গ্রামে গ্রামে নয়, 
কলিকাতা শহরেরও কয়েকটি অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মড়করূপে দেখা! 
দিয়াছে। এক বৎসর পূর্ব মেজর-জেনারেল ঠুয়ার্ট এই মহামারীর 
আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া বাংলা-সরকারকে সতর্ক করিয়াছিলেন, 
আরও বহু জনে বহুস তর্ক বামী উচ্চারণ করিয়াছেন কিন্ত বাংলা- 
সরকার নিশ্চল। জনমত অত্যন্ত তীব্র হুইয়া' উঠিলে তাহারা 
ইন্তাহার জারী করিয়া কয়েক লক্ষ পাউও কুইনাইন ব! তাহার 
অনুকল্প বড়ি বিতরণের হিসাব দিয়া কতবব্য সমাপন করেন। 
প্রদত্ত $ষধ প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু সে হিসাব কোন 
ইন্তাহারেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয় না। পক্ষাধিক কাল 
পূর্বে কলিকাতার বেলেখাটা ও নারিকেলভাঙ্রা! অঞ্চলে ম্যালেরিয়া 
প্রবলভাবে দেখা দিলে কর্পোরেশন ও গবন্ধেন্ট উভয়কেই চিকিং- 
সকেরা! সতর্ক করিয়] দিয়া বলিয়াছিলেন যে অতি সত্বর উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্ষিত না! হইলে মড়ক ক্রমেই বিস্তারলাভ করিবে। 
কোন কতৃপক্ষই রোগ প্রতিরোধের যথাযথ আয়োক্গন করেন 
মাই ।' আজ এ ছুটির সঙ্ে ইটালী ও টেংর! পল্লীদ্বয়ও মড়কের 
কবলে পড়িয়াছে। আক্রান্ত স্বানগুলির জবস্থা সম্বন্ধে ভাঃ 
বিধান-রায়ের অভিজ্ঞত! তাহারই কথায় এইরূপ £ 


অগ্রহায়ণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বাংলার মফ:স্থলে মম স্তর অবস্থ! 


৫৫ 





স্ওয়ার্ডগুলি হইতে যে তথা সংগৃহীত হইরাক্ছে, তাহাতে দেখ। গিয়াছে, 
অধিবানীদিগের শতকর। প্রায় ৬ জন এই কোগে আক্রান্ত হন এবং থে 
কয়দিন বাবং'তথা দংগৃহীত হই তেছিল, সেই ক্ষয় গ্িনে রোগাক্রান্ত অধি- 
বাসীদিগের শতকরা ৪* জন শয্যাশারী ছিলেন । এ ৭টি ওতার্ডের লোক- 
সংখা। পরার এক লক্ষ যাট হাজার এবং খুব অল্প করিয়া হিসাব করিলেও 
মালেরিয়ায় খাত্রান্ত রোগীর সংখা] প্রার এক লক্ষ-হইবে,। বেলিয়ঘাট। 
ও শারিকেলডাঙ্গার় কান কোন বাটাতত পরিবার সকলেই সালেরিয়ার 
আক্রান্ত হইয়া ছন। 

"্ছুর্গ চদিগ্ের মধ সেবাকাধোর জগ্ অবলন্বি £ বাবদ প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়। দেখ' বায়, বতমানে কলিকাতা কর্পোরেশন ও বে-সরকারী বাঞ্তি- 
দিগের দ্বারা সর্বলাকুল্যে ১৭টি চিকিংনাকেন্্র পরিচালিত হইতেছে। 
কর্পোরেশন:ক কির়ৎপরিমাণে মালেরিয়ানাশক উষধ দেওয়া হহয়াছ 
বটে, কিন্ত বে-সর গগারী চিকিংনা-কেন্্রগুপি কিছুই পান শাই। এহ হেতু 
বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানঙলি মালেরিয়ার উধধ ক্রয় করিতে বাধা হইয়া- 
ছেন। প্রতোকটি কেন্দ্রে প্রতাহ প্রায় এ*শত চল্লিশ গুন রোগীকে 
ঠিকিংস! করা হইতেছে % একট কেছ্ছে সমাগত রোগীর সংখ1৩শহ 
পঞ্চাশ জন । হতরাং যাগাদিগের চিকিৎসা হইতেছে না, তাহাদিগের সংখ্য। 
অহাধিক। বপ্ততঃ যে হ।রে চিকিৎসা] কর! হইতেছে, তাহাতে আব্রান্ত- 
দিশের শতকর! ৩ জনের অধিক চিকিংসিত হইতে পারেন না। 

শ্সরকার এবং সেই সঙ্গে মিউনিসিপাস কর্পেরেশনেরও অবলম্বিত 
ব্যবস্থা সম্পর্কে জনদাধারণ অজ্ঞ। কিন্তু যাহা কিছুই বল কউক না| কেন, 
সরকার এবং কর্পোরেশন এতদুয়ই ম্যাসেরিয়ার আক্রম রোধ করার 
জগ দায়ী ।% 

গবন্মেন্ট সর্বত্র প্রয়োজনীয় ওষধ সরবরাহ করিতে পারেন 
নাই ইহারও প্রমাণ ডাঃ রায়ের বিবৃতিতে আছে। ঙঁ্ষধ 
সরবরাহের কার্পণ্য মফঃম্বল অপেক্ষা কলিকাতায় আরও বেশী। 
কপিকাতায় বে-সরকারী সাহাষ্যকেন্দ্র গুপিকে গবর্মেনট কিছুতেই 
ওষধ দিতে চাহেন না। কর্পোরেশন অন্প্রতি গবন্মেন্টের 
নিকট হইতে এক লক্ষ পচাত্তর হাজার বড়ি ম্যাপাক্রিন ক্রয়ের 
অনুমতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু উহ! মাত্র হাজার দশেক রোগীর 
অর্থাৎ গীড়িত ব্যঞ্তিদের শতকরা দশ জনের পক্ষে পর্যাপ্ত । 


ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গিয়াছে এই রোগ 
একেবারে উচ্ছেদ করাও খুব কঠিন নয়। গত যুদ্ধের পর 
বক্কান হইতে ম্যালেরিয়া দুর হইয়াছে । আমাদের দেশে 
আসামের ও উত্তর বঙ্গের চা-বাগান ুপিও বহুলাংশে ম্যালেরিয়া- 
মুক্ত হুইয়াছে। এনোফিলিস মশার প্রজনন নিবারণের জন্য 
ছুই-তিন রকম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহ্বারই কোন একটি 
বা কয়েকটি ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ করিলে মশার বংশ- 
বৃদ্ধি বন্ধ হয়, ম্যালেরিয়াও দূর হয়। রস ইনষ্টিটিউট অফ 
ট্রপিকাল হাইজিনের ভারতীয় শাখার গত বংসরের কার্ধ্য- 
কলাপের যে বাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ভারত- 
বর্ষের ম্যালেরিয়াকে “মানুষের সৃষ্টি” (8191)-171810) বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে। বিশেষ ভাবে আসাম সম্বন্ধে 
তাহার] দেখাইয়াছেন যে, কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া 
সামরিক প্রয়োজনের নামে যথেচ্ছভাবে খাল খুঁড়িয় ম্যালেরিয়া! 
বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়! দেওয়া হইয়াছে । যেসব স্থানে 
পূর্বে কিছু কিছু ম্যালেরিয়া ছিল, এখন সেগুলি যমপুরীতে 
পরিণত হইয়াছে । রস ইন্ট্টিটিউট আশা করেন ুদ্ধশেষে 
সৈল্ত সরাইয়! লইবার. সময় এই সব খাল বদ্ধ করিয়া দেওয়া 
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হইবে । কপিকাতার লিট ট্রেঞ্গুলির কথা এই প্রসঙ্ে উল্লেখ- 
যোগ্য । এগুলি যে অবস্থায় আছে বিমান আক্রমণের সময় 
তাহ। কাহারও কাজে লাগিবার কথ! নয়, অথচ কর্পোরেশনের 
অনুরোধ সত্বেও বাংলা-সরকার এখলি বুজাইয়া ফেলিতে 
অনিস্কুক। মোটামুটিভাবে ম্যালেরিয়া সম্বদ্ধে রস ইনষ্টিটিউট 
বলিয়াছেন £ “ভারতবধে ম্যাপেরিয়া প্রধানতঃ , মানুষের স্ৃষ্টি। 
বেপরোয়া জঙ্গল কাটা এবং ক্ষিক্ষেত্রে জলস্চেনের খালগুপি 
তো৷ বিপজ্জনক বটেই, তাহা ছাড়া ম্যালেরিয়া বিস্তারের আরও 
কারণ আছে ।, তন্মধ্যে সেচ ও ধাইড্রো-ইলেকটি,ক স্কীমসমূহ, 
রেলওয়ে ও রাস্তার বাধ, খনির কতকগুলি স্থান প্রভৃতি প্রধান 
এবং কারথান! ঠাণ্ডা! রাখিবার জন্ঠ জল-সরবরাহের খাল, বাড়ীর 
ছাদ্দের জলের ট্যান্ক যথাযথভাবে বন্ধ না করা! প্রসৃতিও অগ্ভতর। 

“ভবিষ্যতে প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া নিবারণ ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ 
ইঞ্রিনীয়ারদের সাহায্যেই ম্যাপেরিয়া প্রতিরোধের আয়োজন 
করিতে হইবে । এই ধরণের শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ারদের নিযুস্ত 
করিলে সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগগুলির পক্ষে গ্রাম্য ম্যালেরিয়া 
দমন সহজ হইবে ।” অর্থাৎ ম্যালেরিয়া! এখন ডাক্তারের পরি- 
বর্তে ইঞ্জিনীয়ারের কর্মতাপিকার অস্ততুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

বাংলার মফঃম্বলে মম্তিদ অবস্থা 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদন শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু মফঃ- 
স্বলে লোকের স্বাস্থ্য ও সাধারণ অবস্থা! সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি 
দিয়াছেন । দিনাজপুর জেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি 
যাহ] বলিয়াছেন, সাধারণভাবে বাংলার অপর সমস্ত জেলার 
পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য । শ্রীযুক্ত কুণুর বিবৃতির মূল বিষয়গুলি 
নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ 

“লোকের জীবনীশক্তি ক্ষয়ের ফলে ও উপযুক্ত খানের 
অভাবে এখন তাহাদ্িগের অবস্থা এমন হইয়াছে, যাহাতে 
তাহারা সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া! পড়ে এবং আক্রান্ত হইলেই 
সহজেই স্বত্যুমুখে পতিত হয়। প্রত্যেক স্থানেই কুইনাইনের 
অভাব | জেলা-কতৃপিক্ষের নিকট যাহ1 কিছু কুইনাইন থাকে 
তা*1ও প্রয়োজনের সময়ে উপযুক্তভাবে বিতরণ কর! হয় না। 
গ্র'মাঞ্চলর সকল গ্বানৈ বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিবার 
মত কোন প্রতিষ্ঠান নাই। গ্রামাঞ্চলের ডাণ্তাররা ও ওষধালয়- 
গুলি অনেক হয়রানির পর তবে কুইনাইন পায় । এজন্ত তাহা- 
দ্িগকে জেলার সদরে গিয়! ট্রেজারীতে টাকা জমা দিয়া জেলা 
হইতে কুইনাইন পাইতে হইলে তাহাদিগকে ৪৮ ঘণ্টা বা তাহার 
চেয়েও বেশী সময় সদরে অপেক্ষা করিতে হয়। ইন্জেকশন 
দিবার কুইনাইন ও মেপাক্রিন সব ডাক্তারকে দেওয়া হয় না। 

“তাহার পর টাইফয়েড, রক্তামাশয়, নিউমোনিয়া প্রত্তৃতি 
যে-সকল রোগে লোকে আক্রান্ত হইতেছে, তাহার কোন 
চিকিৎসা আদৌ হইতেছে না বলিলেই ঠিক হয়। দাতব্য 
চিকিৎসালয়গুলিতে মজুত ওষধের পরিমাণ দেখিলে সেগুলিকে 
ওষধালয় বলিয়াই মনে হয় না । রোগীদিগের জন্য $ষধ ও পথ্য 
হয় একেবারেই পাওয়। যায় না, নয় ত নিয়ন্ত্রিত দরের অনেক 
বেশী দামে বিক্রয় হয়। 

“ধান ও চাউল ছাড়া অন্তান্ত প্রধান খাগ্চদ্রব্য দিনাজপুর 
জেলায় এত চড়া দ্বরে বিক্রয় হইতেছে যে, দরিদ্র ও মধ্যবিভ 


৫৬ 
সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা কেন সম্ভব নয়। এ সকল জিনিষের 
পরিমাণও এত অল্প যে, যাহার] পয়স1 দিতে পারে তাহান্নাও 
দ্রিনিষ খুঁজিয়। পাইতেছে না। খাঁটি ছুধ, ঘি, মাখন ও 
তেল প্রস্থৃতি ছুলভ হইয়! পড়িয়াছে। টিনে রক্ষিত হঞ্ধজাত 
রোগীর পথ্যার্দি একেবারেই পাওয়। যাইতেছে না। শিশুরা 
ছুধ পাইতেছে না। মাছ, মাংস, ভিম ও তরিতরকানী 
অসম্ভব চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে । কোন কোন খাস্- 
দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, কিন্ত লোকে নিয়ন্ত্রিত দর 
অপেক্ষা অনেক বেশী দাম দিয়া এই সকল জিনিষ কিনিতে 
বাধ্য হইতেছে । ধান, চাউল ও পাটের দাম প্রয়োজনের অতি- 
রিক্ত নামিয়! যাওয়ায় এ সকল ফসলের উৎপাদ্কর্দিগের হুরব! 
বাড়িয়া গিয়াছে । উৎপাদনের ও জীবিকানির্বাহের ব্যয় বাড়ি- 
কাছে অথচ উৎপাদিত ফসলের দাম কমিয়। গিয়াছে । সরকার 
কতৃকি নিযুক্ত চীফ এজেন্টর! উৎপাদনকারীদিগকে ফসলের 
নিধ্ণারিত সর্বোচ্চ মূল্য দিতেছে না। 

“কয়লা ও কেরোপিনের কথ! যত কম বলা যায় ততই 
তাল। যাহার! সরকারী চাকরী করে না, বু দিন অন্তর 
তাহাদিগের এক এক পরিবার এক মণ করিয়া কয়ল] পায়। 
কয়লার চালান আসিবার পর তাহা বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী- 
দিগকে আদেশ দিতে কতৃপিক্ষ অসম্ভব দেরি করিয়া থাকেন। 
দিনাজপুর জেলার ১৯ লক্ষ লোকের গন্ঠ কেরোসিন বরাদ্দ করা 
হইয়াছে ১৪৮৬০ টিন। যাহাপিগের প্রয়োক্জন প্রথম মিটান 
দরকার বলিয়! ধর] হইয়াছে তাহাদিগের অন্য ইহার মধ্য 
হইতে ১৪৮৬ টিন সরকার হইতে প্রথমে সরাইয়া রাখা হয়। 
কেরোপসিনও দিনাজপুরে চোরাবাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। 
একটি ব্যাপারের প্রতি আমার ধৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানীয় 
সিভিক গাভপ্পা কেরোসিনের একটি চোরাই কারবার ধরিয়] 
ফেলে ও ক্রেতাকে থানায় লইয়া! যায়। কিন্ত পরে যখন 
জান। গেল যে, বিঞ্েতা! বালুরঘাট মহকুম! হাকিমের চাপরাসী 
তখন বিষয়টি সম্বন্ধে আর কিছুই করা হইল ন1। ব্যাপারটা 
স্বয়ং মহুকুমা হাকিমের দৃষ্টিগোচর করা হইলেও বিক্রেতার 
বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা অবলহ্থন করা হয় নাই। আর ছুইটি 
ব্যাপারের কথ! আমি উল্লেখ করিব । কালিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত 
ডাপিম গীঁওয়ের একাবুদ্দীন সরকার ও শঙ্করপুরের কবির 
মহম্মদকে যথাক্রমে ১০ ও ২০ টাক অর্থদণ্ডে দ্ডিত 
কর! হইয়াছিল ; অথচ তাহাদিগকে বিক্রয়ের কাধ্য সমানে 
চালাইয়া৷ যাইতে দেওয়] হইয়াছিল । 

“বছ খাদ্যদ্রব্য গুদামে পচান হইয়াছে । দিনাজপুরের ময়দ] 
ব্যবসায়ীরা বলিতেছে যে, তাহাদিগের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ 
ময়দা মজুত আছে; কিন্তু অসামরিক সরবরাহ কতৃপিক্ষ তাহা! 
বিক্রয়ের জন্ত যথেষ্ট ছাড়প্রত্র দ্িতেছেন না। ফলে মন্ভুত ময়দা 
অকারণে ঘরে পচিতেছে।” 

প্রায় হই বসর যাবৎ বাংলার জেলায় জেলায় এই ভয়াবহ 
অবস্থা চলিতেছে। প্রতিকার দুরে থাকুক, আস্তরিকতার সহিত 
তাহার কোন চেষ্টা পর্য্যস্ত আজও হয় নাই। 


ফসলবৃদ্ধি আন্দৌলনের পরিণতি 
ফসঙবৃদ্ধি আন্দোলন সম্পূর্ণজপে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়! কেন্দ্রীয় 


প্রবাস 


১৩৫১ 


২ পাস্তা শাসিত সপিস্পিস্পিসিপান্পাসপিসপিস্পিস্পা 


ব্যবস্থা-পরিষদে মন্তব্য করা হইলে তাহা খগডনের জন্ত শিক্ষা] 
স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ জে ডি টাইসন কতক- 
গুলি তথ্য পেশ করেন । তিনি বলেন যে, যুদ্ধপৃৰবতাঁ ৩ বংসর 
ভারতবর্ষে মোটাছুটি ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধান্ত উৎ- 
পার্দিত হইত। ফসলবৃদ্ধি আন্দোলনের ১ বংসর পরে এ জমির 
পরিমাণ ৭ কোটি ৫০ লক্ষ হয় এবং গত বংসরে ধান্তের জমি 
বন্ততঃ ৮ কোটি একরে আসিয়া দাড়াইয়াছে। আপাততঃ এপ 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, এ জমির পরিমাণ আরও বদ্ধিত ন! 
হইলেও ধান্ঠের জন্য এ পরিমাণ জরমিকে কোনপ্রকারে হ্বাসপ্রাপ্ত 
হইতে দেওয়া হইবে না। যুদ্ধের পূর্বে সর্বপ্রকার ফসলের জন্য 
মোটামুটি ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমি ব্যবহৃত হইত $ আন্দো- 
লনের ১ বৎসর পরে এ জমির পরিণাম ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ 
একরে এবৎ গত বংসরে ২০ কোটি ৬৩ লক্ষ একরে আসিয়! 
ধ্লাড়াইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব ৩ বংসরে মোটামুটি ২ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টন ধান্ত উৎপন্ন হইত। আন্দোলনের ১ বংসর পরে ক্ষেত্রের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে ২ কোটি ৪৩ 
লক্ষ টন ধান্য উৎপন্ন হয়। গত বংসরে ৩ কোটি ৬ লক্ষ টন ধান্ 
উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার অর্থ, যুদ্ধপূর্ব সময় অপেক্ষা ৪০ লক্ষ টন 
অধিক ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্রহ্ম হইতে যে পরিমাণ আম- 
দানী করা হইত, এই বাড়তি ধান্য তাহার দ্বিগুণ । সমস্ত 
প্রকারের শন্তের পরিমাণ যুদ্ধের পূর্বে যে ক্ষেত্রে মোটামুটি ৫ 
কোটি ৫৫ লক্ষ টন ছিল, সেক্ষেত্রে তাহা আন্দোলনের ১ বৎসর 
পরে ৫ কোটি ৭৫ লক্ষটনে আসিয়া ধাড়ায়। গত বংসরে 
তাহ] ৬ কোটি ১০ লক্ষ টনে উপনীত হয়। 


মিঃ টাইসন বলেন যে, তিনি ইহাকেই যথেঞ্ট বলিয়া মনে 
করেন না, ইহা! আরম্ভ মাত্র। তবে যাহারা বলেন যে, ফসল- 
স্্ধি আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, এই সংখ্যাগুলিতে তাহারা উত্তর 
পাইবেন। 


ফসলবৃদ্ধি আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়! ধাহাদের বিশ্বাস, 
টাইসন সাহেব-প্রদত্ত সংখ্যা বা তথ্য পাঠ করিয়া তাহাদের 
মত পরিবত্ণনের কোন কারণ ঘটে নাই। সারাভারতব্যাপ্ন 
“আন্দোলনে”র ফলে ফসল মাত্র শতকর! দশভাগের মত বাড়ি- 
য়্াছে। এই বৃদ্ধি সরকারী প্রচার-কার্য্ের দ্বারাই ঘটিয়াছে-_ইহ] 
বিশ্বাসযোগ্য নহে । ফসলের দাম যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে 
সরকারী প্রচার-কাধ্য একেবারে না হইলেও এইবপ বৃদ্ধির 
স্বাভাবিক সম্ভতাবন! ছিল। আরও একটি কথা টাইস্ন সাহেব 
বলেন নাই। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুপি এই আন্দো- 
লনে কত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, বাড়তি ৪০ লক্ষ টন 
ধানে টন প্রতি কত টাক] করিয়! প্রচার-কার্ধ্ের ব্যয় পড়িয়াছে, 
অশিক্ষিত দেশের ইংরেজী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, ইংরেজী 
প্রাচীরপত্র এবং রংবেরঙের পুন্তিক1 ছাপিয়া কত টাক] ব্যয় 
হইয়াছে তাহার হিসাব প্রকাশিত হওয়া উচিত। 

ফসলবৃদ্ধির ইচ্ছা থাকিলে অতি বড় বিপদের মধ্যেও 
তাহা কর! সম্ভব টাইসন সাহেবের নিজের দেশ তাহার 
সর্ধোংকষ্ট, প্রমাণ । যুদ্ধ বাধিবার পূর্বেই ব্রিটেন খান্ত 
বিভাগ গঠন করিয়া ফসলব্বদ্ধি আন্দোলনে মন দিয়াছিল। 
পুর্বে ব্রিটেনে উৎপন্ন খানের পরিমাণ যাহা! ছিল বত্নানে উহা] 


উগ্রহায়ণ 


পাশপাশি ৩৩৩ -৯তিসিসিতশীটি সিসি সপাশিপাসি 


তাহার ঠিক দিগুণ। ক্জখচ এদেশে অপেক্ষান্কত অনেক কম 
মস্ুবিধার মধ্যে কোটি কোটি টাক ব্যয় করিয়াও শতকরা দশ 
ভাঁগের বেশী ফসল বাড়িল না । 


মুন্নীগঞ্জ কমলাঘাটের অগ্নিকাণ্ড 

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রামনগর গ্রামে হুর্গাপ্রতিমা 
বিসঙ্জন লইয়া একটি গোলযোগ ঘটিয়াছিল। হিন্দুরা যে পথে 
প্রতিমা বিসর্জনের জন্ত লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন সেই 
পথে একটি মসক্ষিদ আছে বলিয়া মুসলমানদের পক্ষ হইতে 
আপত্তি উঠে। মহকুমা হাকিম মিঃ আমিনুল্লা হিন্দুদের উপর 
আদেশ জারী করেন যে, এ পথে তাহার! প্রতিমা লইয়া যাইতে 
পারিবেন নাঁ। হিন্দুরা ঢাকার ম্যাজিষ্রেটের আদালতে 
মহকুম। হাকিমের আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন । অতিরিক্ত 
জেলা ম্যাজিষ্রেট মিঃ নোরানহ]1 ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া 
রায় দেন যে মহকুম] হাকিম মিঃ আমিনুল্লার আদেশ ভ্রমাত্বক। 
প্রতিমা বিসর্জনের বিরুদ্ধে প্রদ্বস্ত নিষেধাজ্ঞা তিনি বাতিল 
করিয়া দেন কিন্ত শাস্তিভর্গের আশঙ্কা! করিয়া তিনি ফৌজ- 
দ্রারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে স্থানীয় মুসলমানদের 
উপর আদেশ দেন যে তাহারা এ পথে হূর্গাপ্রতিম। লইয় 
যাইতে কোনরূপ বাধা দিতে পারিবেন নাঁ। ইহা! লইয়৷ 
সাপ্পরদায়িক মন-কষাকষি চলিতে থাকে । জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট 
নিজেও শেষ পর্য্যস্ত হিন্দুদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া 
এ পথেই প্রতিম। বিসঙ্দনের লাইসেন্স দেন এবং প্রতিমা 
বিসর্জন করা হয়। 

ইতিমধ্যে ক্বামনগর গ্রামের নিকটবর্তী কমলাঘ!ট বন্দরে 
এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং উহ্তাতে প্রাণ ছুই কোটি 
টাকার সম্পত্তি ভ'গীভূত হয়। যে রাত্রিতে কমলাঘাট বন্দরে 
আগুন লাগে সেই রাত্রেই রামনগর গ্রামের যে বাড়ীর প্রতিম! 
লইয়! গোলযোগ চলিতেছিল সেই বাড়ীতেও আগুন লাগে। 
স্থানীয় হিন্দুরা এই অগ্নিকাওটি কতিপয় দুর্ববস্ত মুসলমানের 
কীত্তে বলিয়া সন্দেহ করেন । গ্রানীয় লোকেরা এবং কলি- 
কাতার কোন কোন সংবাদত্রও উপরোক্তরূপ সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়! তদন্তের দাবি করেন। মহকুম! হাকিম মিঃ আমিনুল্লার 
আচরণ এবৎ কমলাঘাট হইতে মাত্র তিন মাইল দুরে তাহার 
অফিস অবস্থিত হওয়া সত্তেও অগ্নিকাণ্ডের ১৮ ঘণ্টার পর ঘটনা- 
স্থলে তাহার উপস্থিতি মুসলমানদেক্স প্রতি পক্ষপাতিত্ব বলিয়! 
অভিযোগ করা হয়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে যে-সব গুরুতর 
অভিযোগ উঠিয়াছে অবিলম্বে তাহার তদস্ত হওয়া উচিত। 
কিন্তু বাংলা-সরকার অগ্নিকাণ্ডের ১৯ দ্বিন পরেও (২৮শে 
কাতিক পর্য্যন্ত ) তদন্তের ব্যবস্থা করেন নাই। এক সরকারী 
ইন্তাহারে জানানে! হইয়াছে যে “এই ঘটন। যে কোন সাম্প্র- 
দ্বায়িক বিদ্বেষের পরিণতি তাঁহার কোন প্রমাণ নাই।” বিনা 
তদন্তে গৌড়! সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বী মন্ত্রীদের এরূপ মন্তব্যে 
জনসাধারণ ন্তষ্ঠ হইতে পারে না ইহা বলাই বাহুল্য । 
সরকারের এই মন্তব্যের পর বাংলার হিচ্দু মহাসভার সম্পাদক 
শরয়ুক্ত মনোরপ্জন চৌধুরী সমস্ত ঘটনার এক আহ্মপুিক বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বয্ং রামনগর ও কমলাঘাটে গিয়! 
যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বিবৃতি উহারই ভিত্তিতে 


বিবিধ প্রসজ-_মিঃ জিল্া অন্ন প্রীতিকানী ই ইংরেজের ং ঘারণ। ৫৭. 


রচিত । তদস্ত সম্বন্ধে গাহার মস্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ] 
তিনি বলিতেছেন £__-“এই সাজ্ঘাতিক অপরাধ সম্পর্কে তদস্তের 
তেমন কোন চেষ্টা আমি দেখিতে পাইলাম না । আমি অনেক 
লোককে যাহা! বলিতে শুনিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস 
হইয়াছে যে, প্রাদেশিক কতৃপক্ষ যদি সাক্ষীদিগের ধনপ্রাণ সম্বন্ধে 
নিরাপভার আশ্বীস দেন এবং প্রকান্ঠে একটি তদস্ত হয়, তবে এই 
অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ সহজেই বাহির করা যাইবে । ইতিমধ্যে 
প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্র-সচিব সর নাঞ্জিমুদ্দীন মুন্সীগঞ্জ হইয়। ঢাক1 
যান এবং মুন্সীগঞ্জের মহকুম! হাকিম মিঃ আমিহুল্লার সঙ্গে 
কমলাধাটের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনাও করেন, কিন্তু কমলা- 
ঘাটে একবার তিনি যাওয়! দরকার বোধ করিলেন না। মুন্সী- 
গঞ্জের মহুকুম! হাকিম মিঃ আমিহ্থল্লাকে ঢাকা জেলা হইতে না 
সরাইলে কোন তস্তই সফল হইতে পারে ন11” ও 

ব্যাপারটির মূলে সাম্প্রদায়িক মনকষাকষি থাকুক বান] 
থাকুক, ইহার তদন্ত একান্ত আবশ্যুক এইজন্য যে ইচ্ছাপূর্বক 
অগ্নি সংযোগের দ্বারা এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়৷ থাকিলে ছুব্ত্তগণকে 
খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা 
আবন্ঠক। সমাজদ্রোহী এই সব ছুৰ্বশ্তরকে সাম্প্রদায়িকতার 
নামে অব্যাহতি লাভের স্থযোগ দিলে তাহারা যে সম্প্রদায়ের 
লোক সেই সম্প্রদায়ও ক্ষতিগ্রন্ত হইবে । ছুৰৃপ্ত হুব্ত্তই, তাহার 
কোন জাতি নাই, ধর্ম নাই__সে সমাজর্রোহী, সমাজের ক্ষতি 
করিবার অপরাধে সে কঠোরতম দণ্ডে দ্ডিত হইবার যোগ্য । 
এই অগনিকাও সম্পর্কে এ অঞ্চলের এক ইউনিয়ন মূসলিম লীগের 
সেক্রেটনীর নিয়োক্ত বিবৃতি আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে £-_ 
“বিশ্বস্তস্থত্রে শুন! গিয়াছে যে, মুছলমানদের ঘাড়ে দোষারোপ 
করিবার জন্তই র্যামনগরের স্থরেক্্ পালের বাড়ীতে কে বা কাহারা! 
আগুন লাগাইয়! দিয়াছিল। স্রেন্্র পালের বাড়ী চতুর্দিকে 
প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। নবমী পুজার পর হুইতে প্রত্যহই 
তাহাদের বাড়ীতে অনেক লোক জমায়েত থাকে এবং রাত্রে 
রীতিমত পাহারার ব্যবঞ্থা আছে। এরূপ অবস্থায় বাহিরের 
কোনও লোকের পক্ষে তাহাদের বাড়ীতে ছুঁকিয়া আগুন 
লাগাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ।” 

ছবত্তদের দ্বার! অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকিলে অবিলম্বে তাহা- 
দবিগকে খুঁজিয়া বাহির কর! গবন্মেণ্টের কতব্য। হিন্দু বা মুসল- 
মান বলিয়া! কোন ছুরত্ত দয়! বা দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা! করিতে 
পারে না। তদন্ত আরম্তের বিলম্ব নিন্দনীয়, কারণ ইহাতে প্রমাণ 
লোপের সম্ভাবনা, সাম্প্রদায়িক উগ্রতার প্রশ্রয়দাতা বর্তমান 
মন্ত্রমগুল তদন্তে বিলম্ব করিলে লোকের মনে যে ধারণ! বদ্ধমূল 
হইবে দেশের বা গবর্মেন্টের পক্ষে তাহ! কল্যাণকর নহে। 


মিঃ জিন্ন। সম্বন্ধে প্রগতিকামী ইংরেজের ধারণ! 

বিলাতের প্রগতিশীল প্রধান পত্রিকাগুলির মধ্যে “নিউ 
ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন? অন্ততম | সম্প্রতি এই পত্রিক! মিঃ জিন 
সম্বন্ধে নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, “গান্ধী-জিন্না আলোচন! ব্যর্থ 
হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আশু মীমাংসার আশা! 
চূর্ণ হইয়াছে ।” পত্রে আরও বল হয়-_ মিঃ জিন্া স্বয়্ং পাকি- 
স্থান চাছেন কিন, ব! পাকিস্থান সম্ভব বলিয়া মনে করেন কিন! 
সে সম্বন্ধে আমরা এই প্রথম বার সন্দেহ করিতেছি না। 
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গ্ষু্র রাজনীতিক তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, 





মধ্যে বিভেদ বাড়াইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন । তাহার ইহা যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপে প্ডিতজী তাহাদের তুলনায় বিরাট 
অপেক্ষা অধিক গঠনমূলক উদ্দেশ্য আছে, এরূপ এমাণ আমরা ও মহান্‌। তাহার সহিত চুলনায় মিঃ আমেরি শুধু দেহের দিক 


দেখিতে পাইতেছি না 

পাকিস্থান সঙ্বন্ধে মিঃ জিন্নার নিজেরই কোন স্পঞ্জ ধারণা 
আছে কিন! অথব! ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃত মঙ্গল সত্য- 
সত্যই তিনি চাহেন কিন] এ সম্বন্ধে এ দেশে এবং বিদেশেও 
অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । নিউ ছ্রেটসম্যানের মন্তব্য 
উহারই অভিব্যক্তি। বংসরাধিক কাশ পূর্বে মিঃ জিন্া মুসল- 
মানদের উন্নতির জন্ত মৃসলিম লীগ মারফত পাচ কোটি টাকার 
একটি ফণ্ড খুলিতে চাহিয়াছিলেন। এঁ ফণ্ডে কত টাকা 
উঠিয়াছে এবং উঠিয়া থাকিলে মুসলমানদের উন্নতির জন্ত কোন্‌ 
কোন্‌ কাজে তাহা ব্যয় হইতেছে আমরা! জানি না। কয়েক 
দিন পূর্বে মিঃ জিন্না মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি বাঞ্ছনীয় 
এরূপ একটা কথা বলিয়াছেন, কিন্ত কি ভাবে তাহা সংঘটিত 
হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি নীরব। দরিদ্র মুসলমান সাধারণের 
সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণের জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পন! 
সুসলিম লীগ আজও করিতে পারে নাই। 


পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রূর জন্মতিথি-উৎনব 
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরূর পঞ্চপঞ্চাশত্তম জন্মদিবস 
ট্পলক্ষ্যে তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়! ভারতবর্ষে ও বিদেশে 
সম্প্রতি সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে প্ডিত জবাহরলাল দ্বিতীয় গ্থান অধিকার করিয়া! আছেন। 
তিনি আজ কারাগারে বন্দী। কারাগারের অন্তরালে থাকিয়াও 
তিশি স্বাধীনচিত্ততা ও মনসশীলতা অক্ষুপ্র রাখিতে সমর্থ হইয়া- 
ছেন। আমরা অবাহরপালের দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং 
তারতবর্ধের স্বাধীনতার জন্য নিয়োঞ্জিত তাহার কর্মশক্তি 
সম্পূর্ণ অটুট থাকিবে আমরা এরূপ বিশ্বীপ করি। তাহার সম্বন্ধে 
বিদ্রেশীরাও কিরূপ উচ্চ মত পোষণ করেন, মিঃ ফেনার 
ব্রকৃওয়ের নিয়ের উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝ! যাইবে ঃ 
“আমি এই অভিমত পোষণ করি যে ব্যক্তিবিশেষের নেতৃত্বের 
খারা নহে, কিন্তু গভীরতর সামাজিক শক্তির প্রভাবেই 
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পরিবতনিসমূহ সাধিত হইয়াছে । তাহা সত্বেও 
নেতৃত্বের গুরুত্ব আছে এবং সময় সময় তাহা-জাতির ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকে । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদের মধ্যে আজ 
হুই জনকে নেতৃরূপে পাওয়া! ভারতবর্ষের সৌভাগ্য, আমি 
অবস্ মিঃ গান্ধী এবং নেহদ্ূর কথাই বপিতেছি। নেহূর 
পঞ্চপঞ্চাশত্ম জন্মদিনে বামী প্রেরণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া 
আমি নিজেকে সৌডাগ্যবান মনে করিতেছি । আজও যে তিনি 
কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ, ভারতবধে ব্রিটিশ শাসনের ইহা! 
চরম কলঙ্ক । এই অন্তায় আরও অসহনীয় এই জন্য যে যে-সকল 


দিয়া নয়, মানগিক এবং আতিক শক্তির দিক দিয়াও অকিকিৎকয়। 
ব্রিটিশ মন্ত্িমগুলীতে এমন এক জনও নাই যুগয়ুগাত্তের মানবজাতিক্ন 
ইতিহাসের জ্ঞানের গভীরতার দিক দিয়া যিনি জবাহরলালেন 

সমকক্ষ । থুব কম লোকই তাহার মত গভীরভাবে ব্রিটেন, 

আমেরিকা! এবং জার্মানীর সমান্নীতি এবং রাজনীতি অধ্যয়ন 

করিয়াছেন । গঠনমূলক কাধ্য সম্বন্ধে তাহার ন্যায় দূরদৃষ্িসম্প্র 

ব্যক্তি বিরল। চরিত্র এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, আদর্শের জন্য সর্বস্ব 

ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত কচিং দেখিতে পাওয়া যায় । জবাহরলালকে 

লইয়! ভারতবর্ষ বান্তবিকই গর্ব অনুভব করিতে পারে। যে- 

সমস্ত রাজনীতিক তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের 

লদ্িত হওয়ার যথেষ্ঠ কারণ রহিয়াছে । হয়ত সাত্রান্যবাদের 

বিরুদ্ধে ইহাই চরম কথা যে, ইহা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে মহৎকে 

কারারুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে।” 


কবিরাজ গণনাথ সেন 
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন সন্প্রতি পরলোক 
গমন করিয়াছেন । তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিলেও স্বদেশের আযুর্ধ্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি আৰ 
হন এবং আম্মত্যু এই পদ্ধতিতে চিকিংসা!' করিয়া গিয়াছেন। 
কবিরাজ হিসাবে গণনাথ সেনের খ্যাতি ভারতব্যাপী ছিল । তিনি 
জায়ুর্ববেদ শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন । 
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং বিশ্বনাথ আমুর্ধেদ 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষরূপে তাহার কার্ধ্য বিশেষ ন্মরণীয়। 
সংস্কৃত শাস্ত্রে তাহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। শুধু আঘুর্ষেদীয় 
চিকিৎসক হিসাবে নয়, সংস্কতবিদ্রূপেও ভারতের সর্ববন্্ বিদগ্ধ 
সমাজে গণনাথের খ্যাতি ছিল। তাহার পরলোকগমনে 

বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইল। 

গ্রাহকদের প্রতি 

প্রতি মাসে যাহারা বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 
প্রবাসী না পাইবেন তাহার! যেন তাহাদের স্থানীয় ডাকঘরে 


লিখিতভাবে অভিযোগ করেন কেন উহ] তাহারা পাইলেন 


না। অভিযোগের উত্তর আমাদিগকে তাহাদের শ্বস্ব গ্রাহক 
নম্বরসহ পত্রের দ্বারা জানাইবেন। ডাকখরের উত্তর সহ 
জানাইলে আমর! প্রয়োঙ্কন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিব। 


গবন্মেন্টের নির্দেশে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠাসংখ্যা অত্যধিক হাস 
করিতে বাধ্য হওয়ায় বর্তমান বর্ষের প্রথম খণ্ডের ন্থুচী কার্তিক 
সংখ্যায় সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয় নাই। বর্শেষে আমন! 
উভয়থগ্ডেরই সুচী স্বতন্ত্রভাবে গ্রাহকবর্গের নিকট পাঠাইতে 
ইচ্ছা করি। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


মহায়দ্ধের বর্তমান অবস্থা অতিশর জণ্টল। ইউরোপের রণ- চলিয়াছে এবং মার্ফন তাহার পূর্বেই জাপামের চৈন্তশক্তিকে 
স্বুমিুপিতে এখন জার্মানী প্রায় একক হইয়া ছাড়াইয়াছে | ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত । জাপানের লোকবলের কোনই 
তাহার সঙ্গে কয়েক ভিভিজন হাক্ষেরীয় সৈন্ত, কিছু প্লোভাকীয় অভাব নাই, অস্থশত্ের ব্যবস্থা হইলে জাপান তাহার স্থল ও 


এবং ক্রোয়াটীয় অহ্থায়ী সহায়ক সেনা ভিন্ন আর অন্ত কোনও আকাশ সেনা দ্বিগুণ বা ব্রিগুণ অনায়াপেই করিতে পারে । 


সহযোগী নাই । কোনও সৈম্ভদল 
একবার আতঙ্কগ্রস্ত বা হুতগ্োম 
হুইয়া অন্ত্র ত্যাগ করিলে পুনরায় 
তাহাদের যুদ্ধ শক্তি গঠন করা! 
অতি কঠিন ব্যাপার এবং ইটালীতে 
ও রুমানিয়াতে তাহ] হইয়াছে, 
হাঙ্েরীতেও তাহা ঘটা কিছু 
অসম্ভব নহে । যদি হাঙ্গেরীতে 
তাহা ঘটে তবে জার্মানী সম্পূর্ণ 
সহায়হীন অবস্থায় লড়িতে বাধ্য 
হইবে । যুদ্ধসম্ভারের ব্যাপারেও 
জার্খানীর অবস্থ1 ক্রমে বিগত যুদ্ধের 
অবরুদ্ধ ভাবের গ্ায় হইয়া আসি- 
তেছে। রুমানিয়া ও পোলগ্ডের 
খনিজ তৈলের আকরগুলি এখন 
রুশ সেনার হস্তগত, কেবলমাত্র 
আলবানিয়ার সামান্ত কয়েকটি 
খনি এখনও জার্ীনীর হাতে, এবং 
তাহাও এখন যায় যায় অবস্থায়। 
এনুমিনিয়মের খনি গুলির মধ্যে ফ্রান্সের উৎক্ট খনিগুলি এবং 
দক্ষিণ রুশের বিরাট, খনিগুলি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, ফিন- 
ল্যাণ্ডের বিশাল নিকেল খনি ও বলকান অঞ্চলের তার খনিও 
যায় যায়। তুর্কি তাত্র এবং ক্রোম ও রুশ দেশজাত মাঙ্গানীজ 
আর আয়ত্তের মধ্যে নাই। খানের দিক দরিয়া এখন কেবল- 
মাত্র স্কাগ্ডিনেভিয়] কিছু দিতে পারে, অন্য সকল খাগ্ভভাগডারের 
পথ এখন অবরুদ্ধ । মোটের উপর জার্মানীর অবরোধ ক্রমেই 
দুচতর হইয়া! চলিতেছে । 

অন্ত দিকে এশিয়ায় জাপানের কাচামালের পথ এখনও 
খোলা তবে তাহার মাল সরবরাহের বিষম প্রতিবন্ধক জাহাজের 
কমতি এবং এ বিষয়ে কোনও প্রতিকারের পথ জাপান করিতে 
সমর্থ হইয়াছে বলিয়! শোন! যায় নাই। সম্প্রতি চীনদেশের 
উত্তর-দক্ষিণের প্রধান রেলপথগুলি জাপানের হস্তগত হইয়াছে 
বটে, এবং সেটি ঠিকমত সচল হইলে জাপানের এই সমস্ত 
পূরণ কতকটা হইতে পারে, কিন্ত সেই পথ মেরামত করিয়া 
সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া তোলা এক বিষম ব্যাপার, তাহা 
এই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে অগ্ন সময়ের ভিতর করা অসম্ভব। 
তবে জাপানের উদ্যোগের বা লোকবলের অভাব নাই 
সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে ন! নিশ্চয় । বোধ হয় এই কারণেই 
চীনে জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাফিণ যুদ্বপরিষদ আরও 
বিস্তৃত ভাবে আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে । বস্তত এখন 
পূর্ব এশিয়ায় ছুই পক্ষের মধ্যে দৌড়ের পাল্লা চলিতেছে, জাপান 
তাহার মাল ও সৈল্ত সরবরাহের পথ সোজ করার জন্ত ছুটিয়া 





চেকোল্লোভাক সীমান্তে সোভিয়েট গোলন্দাজ-বাহিনী 





তাহার অভাব ছিল অগ্রশগ্ নির্শীণের কারখানা-কারিগরের 
এবং কাচামালের_- তাহার মধ্যে কারখান' ও কারিগরের ব্যবস্থা 
এতদিনে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে হয়ত, কাচা মাল সরবরাহের 
ব্যাপারে এখনও অনেক গলদ রহিয়! গিয়াছে । সেইগুলি 
শোধ রাইবার পূর্বে জাপানের যুদ্ধশক্তিতে আঘাত দিতে পারিলে 
ভাল, নহিলে এশিয়ার যুদ্ধ ইউরোপের মতই প্রচণ্ড এবং ভীষণ 
হইয়| দাড়াইতে পারে। 

জার্মানীর লোকবল এখন ক্ষয়ের পথে । যুদ্ধশিক্ষার পর 
প্রতি বংসর যে পরিমাণ নূতন সৈন্ত ভর্তি হয় তাহাদের স্বারা 
যুদ্ধে হতাহত সৈন্ভের স্থান পুরণ হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ। 
সৈন্তের অভাব নূতন অস্ত্রের দ্বারা পুরণ করিবার চেষ্ঠা জার্মানীতে 
খুবই চলিতেছে এবং সম্প্রতি ত]হার পুর্ব লক্ষণ খুলি দেখ! দেওয়ায় 
মিত্রপক্ষের সমর-পরিষদ অবহিত হুইয়াছে। সুতরাং এখানেও 
জার্মানী লোকবলের সমন্তা পুরণ করার পূর্বেই তাহার রক্ষণশক্তি 
ভাঙিয়া! জার্মানীর ভিতরে মিত্রপক্ষের শক্তির প্রবেশ কর! 
প্রয়োজন | বেশী দেরি হইলে জার্মানীর যুদ্ধশক্তির পরিস্থিতি 
অপেক্ষাক্কত উন্নতি লাভ করিতে পারে, যাহার ফলে জান্মানীর 
পরাজয়ের দিন পিছাইয়া যাইতে পারে। এবং সেদিন যতই 
পিছাইবে জাপানের পক্ষে ততই ভাল, কেননা! এখনও সম্মিলিত 
জাতির সমর-পরিষদে চাচ্চিলের “এশিয়া! অপেক্ষা করুক” এই 
উক্তিই প্রবল আছে। 

মোটামুট বল] যাইতে পারে যে বর্তমানে সম্মিলিত জাতীয় 
দলের অবস্থা সকল দিকেই অতিশয় উন্নত। বিপক্ষদলের মধ্যে 


চি 


কেবলমাত্র ছইটি শর্তি এখন লড়িতেছে, অভগুলি পরাক্তিত বা 
প্রায় হতোদ্যম। কিন্তু সময় মিত্রশক্তির সপক্ষে আর বেশী দিন 
থাকিবে না তাহার নুস্পষ্ঠ লক্ষণ দেখা দিয়াছে। মিত্রপক্ষ যদি 
বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ সম্যকৃভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হয় তবেই যুদ্ধ আগামী বংসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে মিত্রপক্ষের 
আয়ত্তে আসিতে পাঁরে, নহিলে যুদ্ধ-বিরতি এখন সুদুরপরাহত | 
ইউরোপে শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে। মিত্রপক্ষে চার্চিল 
প্রশুখাৎ উচ্চ অধিকারীবর্গের “এই গ্রীষ্মে-ব-পরে শরংকালে-_ 
ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবে” ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইয়! 
গেল। চার্চিল তো এখন আর বলিতেই চাহেন না যে ইউ- 
রোপের যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, অন্ঠেরাও এখন নান! প্রকার কথা 
বলিতেছেন । বিগত এক মাসের যুদ্ধের ফলাফল দৃষ্টে একথা 
স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে মিভ্রপক্ষের যুদ্ধ-পরিষদ পশ্চিম 
প্রান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে রণ চালনার যে পরিকল্পন। করিয়াছিল তাহার 
কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। বস্ততঃ জার্মান সেনা 
তাহাদের দেশ রক্ষার জন্ত যে এরূপভাঁবে লড়িবে ইহ! প্যারিস- 
দখলের অব্যবহিত পরে কেহ ভাবিতে পারে নাই। তখন 
সকলেরই ধারণা হইয়াছিল যে পলায়মান জার্মান সেনা 
জার্মানীর সীমান্তে দীড়াইতে পারিবে না এবং সেই ধারণ! প্রথমে 
বেলজিয়ম, হলাও এবং জার্মানীর উত্তর-পশ্চিম কোণে আখেন 
অঞ্চলের যুদ্ধে আরও সমধিত হুইয়াছিল। তাহার পর জার্মানী 
তাহার দেশরক্ষার জন্য নূতন তেজীয়ান সেনাদল ব্যবহার করিতে 
সমর্থ হয় এবং পশ্চাদপদ সেনাদল গুলির বিশেষ অংশকে জিগ- 
ফ্রিভ দুর্গমালার পিছনে লইয়া আসিতে সমর্থ হয়। সেই সময় 
হইতে পশ্চিম প্রাতের যুদ্ধ এক নূতন রূপ ধারণ করে । এই যুদ্ধে 
জার্মীন রণনায়কগণের চেষ্টা চলিতেছে যুদ্ধের তরল ও সচল 
গতিকে রোধ করিয়! তাহাতে স্পাণুভাব আনিবার জন্য । এরূপ 
যুদ্ধে উভয় পক্ষই ক্রমে স্িত্লীল হইয়া পড়ে এবং সীমা বচ 
প্রাস্তের উপর ঘাত-প্রতিঘাত চলে । 
এখন পশ্চিম প্রান্তের যুক্গরেখার উত্তর সীমায় আন্টওয়ার্প 
বন্দরের সমুদ্রমথ শক্রশুন্ঠ করিয়া তাহা ব্যবহারে আনিবার চেষ্টায় 
ব্রিটিশ ও কানাডীয় সেনার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োক্ষিত 
রশিয়াছে। এই চেষ্ঠা অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে কিন্ত প্রতি 
পদে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে । হলাগের উপকূল অঞ্চলে জার্মান 
সেনা প্রতি ভূমিখণ্ের জন্য লড়িমেেছে এবং তাহার উদ্যমে 
কোনও ভাটা পড়ার লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। আরও 
নীচে আখন অঞ্চলে মাঞ্কিন সেনা দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ 
করিয়া নগর দখল করিয়াছে । নগরের পার্থ ই জিগফ্রিভ হুর্গ- 
মালার আরম্ভ এবং এখন তাহ ভেদ করার ব্যবস্থা চলিতেছে । 
আরও দক্ষিণে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল প্যাটনের যুদ্ধশকট- 
বাহিনী মেংস ছুর্গ ঘিরিয়! লইবার চেষ্টায় প্রবল শক্তি প্রয়োগ 


করিতেছে এবং এখন একমাত্র এখানেই ব্যাপকভাবে যুদ্ধশকটের . 


ব্যবহারে যুদ্ধের গতি সচল রহিয়াছে । তবে এখান হইতে 
ম্যাজিনে! ছুর্গমালা অলপই দূর এবং তাহার পর ক্বিগফ্কিভ হুর্গমালা 
কহিয়াছে, সুতরাৎ জেনারেল প্যাটনের বর্শশকটবাহিনী কত দিন 
এইন্সপে সচল থাকিবে বলা যায় না। ওদিকে শীতের তৃহিন- 
তুষার পড়িতে আরম্ত করিয়াছে, জাকাশপথও মেঘ-কুয়াসায় 
আচ্ছন্ন হইয়! আসিতৈছে, যাহার ফলে স্থলে ও আকাশে যুদ্ধের 
গতি ক্রমেই মন্দীতূত হওয়া সম্ভব । শীঅই যদি নুতন বুদ্ধ- 


প্রযালী _ 
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কৌশল বা-অপরিসীম শক্তি প্রয়োগের ফলে জার্খানীর এই 
প্রতিরোধ-ব্যবস্থা বিকল নাঁ হয় তবে অস্ততঃপক্ষে কিছুকালের 
জন্ত পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ স্থাগু হইয়া পড়িতে পারে । 7 

ইউরোপের পূর্ব প্রান্তের দিগস্তবিস্তৃত যুদ্ধরেখার অধিকাংশ 
অংশে এক প্রকার যুদ্ধবিরতিই ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে খগয়ুদ্ধ 
অল্পবিস্তর তেজের সহিত চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অধি- 
কাংশই সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের উদ্দেস্টে এবং তাহার বিস্তৃতিও  সর্ব- 
প্রকারেই অল্প । কেবলমাত্র হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেন্ডের জন্য 
এখন প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে কিন্তু তাহাও বিগত গ্রীষ্মের অভিযান- 
গুলির মত বিশাল ও প্রচণ্ নহে। পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধরেখা 
এখন অনেক স্থলেই স্দৃঢ ছূর্গমালার সম্মুখে আসিয়! পড়িয়াছে, 
রুশদেশের শীতও ক্রমে ভীষণ হইয়! উঠিবে এবং সোভিয়েট 
সেনা এখন তাহার বিআাম ও সরবরাহ কেন্্র হইতে বহুদূরে 
আসিয়া পড়িয়াছে। 

চীনদ্দেশে “এশিয়া অপেক্ষা করুক” এই নীতির ফল 
ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে । সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ এবং প্রায় 
চার বৎসর ব্যাপী সম্পূর্ণ অবরোধের ফলে চীন-সেনার যুদ্ধশস্তি 
ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে । অন্ত দিকে জাপান নুতন অগ্্র ও তেজীয়ান 
সৈন্টের ব্যবহার করায় স্বাধীন চীনের ন্দীর্ঘ রক্ষাব্যুহের প্রধান 
ছুর্গগুলি একে একে শর্রু-অধিরূত হইতে চলিয়াছে। অবশ্ঠ 
স্বাধীন চীনের মন্তিফ ও স্সায়ুকেন্্র এখনও শত্রুর আক্রমণের 
পাল্লার বহু দূরে রহিয়াছে, কিন্ত কেলিন ও তাহার অনতিদুরেয় 
বিরাট মার্কিন বিমান পোতাশ্রয় যদি জাপানের করায়ত্ত হয় 
তবে চীনদেশে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান গঠনে বিষম বাধা 
পড়িবে । ফুচাও বন্দর এবং ক্যান্টন-হাঙ্কাও রেলপথ জাপানী- 
ধিগের হুত্তগত হওয়ায় শুধু যে স্বাধীন চীন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 
তাহাই নহে, উপরস্ত জাপানের স্থলপথে শ্ঠাম, ব্রহ্ম ও মালয় 
দেশের সহিত যোগন্ছত্র রচনার সম্ভাবনা বাড়িয়! গিয়াছে । অবস্ঠ 
এই স্থলপথে যোগের ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ, কিন্ত সময় কাহারও 
অধীন নহে, সুতরাং এক জনের দেরিতে অন্ভের সুযোগ-সুবিধা 
বাড়িতে পারে । মার্কিন যুদ্র-পরিষদ এ বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠি- 
য়াছে এবং মার্কিন দেশে এই সম্পর্কে অনেক কথাই উঠিয়াছে, 
যাহার মধ্যে অনেক কিছুই, যাহা! ভিত্তিহীন বা অবাস্তর, আমা 
দের দেশে অন্ত সংবাদের সহিত তারযোগে প্রেরিত হইয়াছে । 

যাহা হউক, সন্প্রতি ফিলিপাইন দ্বীপমালার লেইটে স্বীপে 
মার্কিন সেনার আক্রমণের সঙ্গে পুর্র্ব এশিয়ার যুদ্ধের এক নৃতন 
পর্য্যায়ের আরম্ত হইল । আক্রমণের পূর্বে এবং পরের নৌযুদ্ধ- 
গুলিতে জাঁপানের নৌরল বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এপ 
প্রকাশিত হুইয়াছে। ফিলিপাইনের যুদ্ধের প্রগতি হইতেই,সেই 
ক্ষতি কতটা সাংঘাতিক হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়! 
যাইবে । এতদিন প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশির 
মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দ্বীপের উপর আক্রমণ চলিতেছিল । 
এইবার প্রকৃতপক্ষে জাপানের ভিতরের হূর্গমালার প্রথম সারিপ্ন 
উপর আঘাত পড়িল। এই আক্রমণের ফলাফলের উপল অনেক 
কিছুই নির্ভর করিবে এবং সেইজন্যই এখানে জাপান প্রবন্ধ 
বাধা দ্বিবে। লেইটে দ্বীপের. যুদ্ধ এখন প্রায় পচিশ দিন 
চলিয়াছে এবং. যুদ্ধ ঘোর হইতে ঘোরতর আকুতি ধারণ 
করিতেছে। প্রকৃত নিষ্পত্তি এখনও. অনেক দুরে, নুতক্লাং সে 
বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করা বৃথা । 


 অর্ধশতান্দী পূর্বে ছাত্রসমাঁজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাৰ 


নেপালচন্দ্র রায় 


প্রায় সত্তর বৎসর পুর্ব্বের কথা, আমি তখন সাত-আট বৎসরের 
বালক । বাংল! দেশে সে এক গৌরবের যুগ । তখন কলিকাতায় 
ধাহারা পড়িতে আসিতেন তাহারা মহাত্বী কেশবচন্দ্র সেন 
ও তাহার শিশ্যবর্গের সংস্পর্শে কি এক নুতন প্রাণ ও উৎসাহ 
লইয়! গ্রামে ফিরিতেন তাহা ভাবিক্া আমি এখন বিশ্মিত হই। 
বালিকা বিগ্ভালয়, সাধারণ পুস্তকাঁলয়, ইংরেজী বিগ্ালয় প্রসৃতির 
প্রতিষ্ঠা, অস্তঃপুরের স্ত্ীলোকদিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টায় 
এই যুবকগণ তাহাদের সমস্ত অবকাশ অকাতরে ব্যয় করিতেন । 
এইরূপ একদলু যুবকের উৎসাহ ও চেষ্টায় আমাদের পলীগ্রামে 
একটি সাধারণ পুস্তকালয়ন* স্থাপিত হয়। 'সোমপ্রকাশ”, নব- 
বিভাকর' “সুলভ সমাচার" প্রস্ততি সাপ্তাহিক পত্র, “আর্য্যদর্শন” ও 
“ভারতী, প্রভৃতি মাসিক পত্র এই পুস্তকালয়ে নিয়মিত গ্রহণ করা 
হইত। বালক হইলেও এই সকল সংবাদপত্র অতি মনো- 
যোগের সহিত পাঠ করিতাম। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় আফগাঁন- 
যুদ্ধের বিবরণ সংবাদপত্রগুলিকে আমাদের নিকট বিশেষ 
মাকর্ষণের বন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভারতীর স্তস্তে বাল্য- 
কালেই রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত আমার পরিচয় ঘটে । 
সৌভাগ্যবশতঃ ঠাকুরবাবুদের এস্টেটে আমার এক নিকট 
আত্মীয়ের কর্ম্োপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠত1 
জন্মে। তাহার মুখে ভক্তিভাজন মহন্ধি দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার 
পুত্রদের অসাধারণত্বের অনেক গঞ্প শুনিতাম। প্রায় উপগ্ভাসের 
মতই সমুদয় গল্প আমাকে আকৃষ্ট করিত। 


সমস্ত বুঝিতে না পারিলেও আমাদের পক্ষে “ভারতী"র 
একটু স্বতন্ত্র আকর্ষণ ছিল। এইজন্তই বোধ হয় “ভারতী”র 
পৃষ্ঠে স্্রীন্বাধীনন্ত] লইয়া দ্বিজেন্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের বাকৃ- 
যুদ্ধ মহ! আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পড়িয়া যাইতাম, এই 
তর্কবিতর্ক কতটা বুঝিতে পারিতাম জানি না, কিন্ত এই লেখার 
মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে খোচা থাকিত তাহাই আমাকে বিশেষ 
আমোদ দিত। বাল্যের এই স্মৃতি আমার প্রাণে এতই গভীর 
ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল যে অতি অল্পদিন পুরে পুরাতন 
“ভারতী” খুঁজিয়া এই বাদানুবাদ্ধ পড়িবার লোভ সম্বরণ করিতে 
পারি নাই । “ভারতী'র স্তস্তে রবীন্দ্রনাথের বিলাতের পত্রগুলি 
অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমার মনে হয় 
বিলাতের এমন সরল ও সুন্দর বর্ণনা আর কোথাও পড়ি 
নাই। এই পত্রগুলি আমাকে এমনিই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, 
শিশুদের অগ্ভ রচিত একখানি ভূগোলে ইহার কোন কোন অংশ 
গুরুদেবের অন্ুমতিক্রমে কোথাও কিছু স্বীকার না করিয়া 
আমার রচিত অংশের সহিত জুড়িয়া দিয়াছি । যত দর মনে পড়ে 
প্রায় এই সময়েই “ভারতী"র পৃষ্ঠায় বৌঠাকুরামীর হাট পাঠ 
করি। আমাদের দেশ, প্রতাপাদ্দিত্যের দেশ; রামমোহন 
মালো, রমাই ভাঁড় ও বৌঠাকুরাণীর হাটের গল্প আমাদের 
দেশে প্রচলিত ছিল। বইখানি আমাদের এতই মুগ্ধ করিয়া- 
টিনার হাতে মাইরা জাসনিত রানি ডি বহি 


রঙ্গ অধুনা বীশাপানিং রস্থাণার 1 বুল । 








সেও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। পরে আশ্রমে 
আসিয়া দেখি বৌঠাকুরাণীর হাটের মূল গল্প লইয়া প্রায়শ্চিত্ত 
নার্টক রচিত হইয়াছে এবং এই আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের সহিত 
এই নাটক অভিনয়ে সামান্ত অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য 
আমার খটিয়ছিল। তখন এই বাল্যস্থাতি আমার নিকট যে 
কত মধুর লাগিয়াছিল তাহা আর কি বলিব। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 
আমি পল্ীগ্রাম ছাড়িয়া খুলনায় পড়িতে আসিলাম | খুলনা 
তখনও জেল! হয় নাই । যশোহরের একটি সাবাডিভিশনের হেড- 
কোয়ার্টার মাত্র। অতি ছোট শহর, পল্লীগ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। বোধ হয় আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন 
রবীন্দ্রনাথের “ভগ্রহৃদয়” নামক গীতিনাট্যখানি প্রথম প্রকাশিত 
হয়। বড় কবি বলিয়! ছাত্রমহলে রবীন্দ্রনাথের আসন "তখন 
সুপ্রতিষ্ঠিত । তাহার লেখার সহিত পরিচয় তখন ছাত্রদিগের 
অহঙ্কারের বিষয় হইয়ছিল। কাজেই “ভগ্রহ্ৃদয়” পাঠ করা 
একটা অবশ্যকর্তবা হইয়া পড়িল। অতিকষ্টে বইখানি সংগ্রহ 
করিয়া পাঠ করিতে আরম্ত করিলাম । বলা বাহুল্যঃ বহু 
স্থানই ভাল করিয়া বুকিতে পারি নাই। কাজেই বিশেষ 
রসও পাই নাই । শেষ পধ্যস্ত পড়ার ধৈর্য্য রক্ষা কর! বিশেষ 
কঠিন হইয়া! উঠিয়াছিল। বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত পড়াও হয় 
নাই, তবু কোন্‌ আকর্ষণে জানি ন| বইখানির ছু'একটি অংশ 
প্রায় মুখস্থ হইয়া! গিয়াছিল | 

খুলন! শহরটি ক্ষুপ্র হইলেও ছাত্রজীবনে আমাদের উত্তে- 
জনার অভাব ছিল না। দেশব্যাপী ছুইটি তুমুল আন্দোলনের 
ঢেউ ছাত্রপ্দিগতক বিচলিত করিয়াছিল । প্রথম, ইলবার্ট বিলের 
তুমুল আন্দোলন ও গবর্ণমেণ্টের ছাত্রদমন নীতি, দ্বিতীয়, দেশ- 
ব্যাপী হিন্দুধর্মের পুনরুখানের আন্দোলন, ইহার কথা পরে 
বলিব। যাহা হউক, এই ছুই আন্দোলনের মাতামাতিতে 
স্কুলের নিয়মিত পড়ার সহিত সম্পর্ক এক প্রকার ঘুচিয়া গেল। 
সভা সমিতি করিতেই প্রায় সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত । ইহার 
উপর আমাদের তৃতীয় আর একটি কাজ জুটিয়াগেল। এই 
সময়ে খুলনায় প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। তখন খুলনা হইতে 
বরিশাল পর্য্যস্ত একটি ইংরেজ কোম্পানী ঠীমার লাইন ধুললেন । 
ইলবার্ট আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্ষে স্বদেশী হাওয়াও একটু একটু 
বহিতেছিল | রবীন্দনাথের ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর 
কয়েকখানি গ্তীমার লইয়া এই সাঁহেব কোম্পানীর সহিত 
প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলেন । রেলওয়ে কোম্পানী ফ্লোটিল! 
কোম্পানীপের বিধিমত সাহায্য করিতে লাগিল । ঠাকুরবাবুর 
ষ্টীমারে যাত্রীদের অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল । তখন আমরা 
দল বাঁধিয়া! যাত্রীদের ভজাইতে সুরু করিলাম | এই উপলক্ষ্যে 
রেল কোম্পানীর সহিত ছোটখাট একটি বিবাদ ঘটিয়া৷ গেলে 
পুলিস খোঁজ করিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা ধরা! পড়িলাম 
না। এই সময়ে এক দ্রিনকার ঘটনা মনে পড়িতেছে । জ্যোতি- 
রিজ্্র বাবু “সরোজিনী” জাহাজে খুলনায় আসিয়াছিলেন। 
আমাদের কয়েকটি বন্ধুর খেয়াল চাপিল জ্যোতিরিস্রবাবুকে 
দেখিতে হইবে । রাত তখন প্রায় আটটা । “সরোজিনী” 


৬২ 


স্পসিসিল। 


তারে গাড়াইয়া সরোক্তিনী ঠীমারখানে দেথিতেছিলাম / অনেক 

সঙ্তোচ ও বাবা এড়াইয়া কোনমতে জাহাজে খবর পাঠাইলাম 
শেষে এক জাপি বোট আসিয়া আমাদের লইয়! গেল । জ্যোতি- 
বাবু গ্রীমারের ডেকে ঠাড়াইয়া আমাদের সহিত আলাপ করি- 
লেন। এমন সুপুরুষ আমি পুর্বে কখনও দেখি নাই, পরেও 
দেখিয়াছি এমন মনে হয় না । রং যেন ছধে-আলতায় মেশান, 
উদ্্বল বিস্তৃত চোখ, কি প্রশান্ত স্গিপ্ধ চাহনি । জ্যোতিবাবু 
বোধ হয় অল্পভাষী ছিলেন, ছ্ই-এক কথায় আমাদের বিদায় 
করিয়া দ্িলেন। কি কথাবার্তা হইয়াছিল মনে নাই। এই 
সময় জ্যোতিরিজনাথের “সরোজিনী”, “অশ্রমতী” 'পুরুবিক্রম? 
প্রভৃতি নাটক সাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিল। ইহার কয়েক বংসর পূর্বে খুলনায় সরোজিনী 
নাটকের অভিনয় হইয়াছিল । বোধ হয় আমরা যখন এনট্রান্স 
পড়ি তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বাংল! দেশে নানা দিক দিয়া 
এক প্রবল আন্দোলনের ঢেউ চলিতে থাকে । ইলবার্ট বিলের 
আন্দোলন, সরে নাথের কারাবাস, শ্তাশনাল ফণস্থাপন প্রভৃতি 
নানা কারণে বাংল! দেশে এক প্রবল আন্দোলনের স্ষ্টি হয়। 
তাহার ফলে দেশমধ্যে দেশাত্বোধ নৃতন ভাবে জাগ্রত 
হয়। তখন ইংরেক্সীতে “হিন্দু পেটি,য়ট”, “দি বেঙ্গলী? 
ও “দি অমৃত বাজার পাত্রকা” প্রচপিত ছিল। ইহা ভিন্ন 
ছণিয়ান মিরার” নামে একটি দৈনিক পত্র প্রচলিত 
ছিল। বিখ্যাত স্বরেন্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বেঙ্গলী 
পত্রিকার সম্পাদক । আমরা ছাত্রগণ মিলিয়া বেঙ্গলী পত্রিকা 
গ্রহণ করিলাম। বেঙ্কলীরই তখন সমধিক প্রচলন ছিল । জাতীয় 
স্বাগরণের ফলে আর ছুইটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র জন্মগ্রহণ 
করে। ইগ্ডয়ান একে] (0191) [9/170) ও ইওিয়ান নেশ্তন 
(1017) 717) 1 এই ছইট পন্কা অপেক্ষাকৃত সুলভ 
ছিল। আমি নিজে ইণ্ডিয়ান একে! পত্রিকাটি গ্রহণ করিতাম। 
“একো?” পত্তিকাটি শীঘই উঠিয়া যায়। নেহন-এর সম্পাদক 
ছিলেন স্বাঁয় এন্‌ এন ঘোষ | তাহার সম্পাদ্দকতায় কাগজঢী 
অনেক দিন টিকিয়াছিল। বাংলাতেও এই নবজাগরণের 
ফলে সুলভ সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ত হয়। “সুলভ 
সমাচার ইহার বহু পূর্বে উঠিয়া গিয়াছিল। বঙ্গবাসী” সুলভ 
সমাচারের পরে প্রথম সুলভ সংবাদপত্র । তখন ইহার বাধিক 
মূল্য ছিল ছুই টাকা । কি আনন্দ ও আখহের সহিত আমরা 
এই “বঙ্ষবাসী” পাঠ করিতাম। বাংলার প্রায় সমুদয় বিখ্যাত 
লেখক তখনকার সে “বঙ্গবাসী'তে লিখিতেন। কিন্তু কিছু 
কালের মধোই বঙ্গবাসীর সুর অনেকটা নামিয়া যায়। তখন 
উন্নতিশীল ও উদ্ার:নতিক দলের মুখপত্র “সপ্তীবনী” প্রকাশ 
হইতে আরস্ত হয়। বালকর্দিগের প্রথম মাসিক পত্র “সখা” স্বীয় 
প্রমদাচরণ সেন কর্তৃক প্রবর্ঠিত হয়। ছাঁজ্মহলে সখার তখন 
বিলক্ষণ আদর ছিল। গম্ভীর মাসিক পত্রের মধ্যে ভারতী 
তখন পূর্বের মত চলিতেছিল। 

এই সময় আর ছুটি মাসিক পত্ত্িক জন্ম গ্রহণ করে। এই 
মৃতন জাগরণের আদর্শ লইয়া জাধারণীর সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্ 
সরকার “নবজীবন” প্রকাশ আরম্ভ করেন। ইহার কিছুকাল 


জাহাজ মাঝ নদীতে মোক্রর ফেলিয়াছে, জ্যোতক্্] রাত্রি, আমরা পূর্বেই তখনকার বা্লার সাহিত্যসম্রাট বহ্ধিমচত্র কদুটোলার 





১৩৫১ 





কাস আরড করেন / বঙ্দশর্নের শেষকালের খ্যাতনামা 
লেখকগণ বঞ্িমচন্রের চারিদিকে আপিয়া জুটিলেন | বঙ্িম- 
চজ্ের জামাতা বোধ হয় নাম রাখালচক্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রধানতঃ বঙ্কিমের লেখা লইয়াই প্রচার নামে একখানি 
মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। উভয় পত্রেই বঙ্কিমচজ 
বর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তীত্ার নূতন আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়। 
ধর্মজিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণচরিত্র নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে 
আরম্ভ করেন। অপ্রাসঙ্িক হইলেও এখানে বলিয়া! রাখি__ 
অল্পদিনের মধ্যেই অন্তগমনোন্ুখ প্রবীণ স্আাট বফ্িমচজ্রের 
সহিত উদীয়মান নবীন সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথের দন্দযুদ্ধ 
বাধিয়া গেল। আমাদের উৎসাহের নুতন খোরাক ভুটিল। 
কিন্তু হায় এই বিবাদ অল্েই থামিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথকে একবার আক্রমণ করিয়া নিরস্ত হইলেন । 
রবীন্দ্রনাথের উত্তরে আর প্রত্যুত্তর দিলেন ন1। 


১৮৮৩ কি ১৮৮৪ সালেই হিন্দুধর্দের পুনরুখানের প্রবল 
আন্দোলন আরস্ত হইল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কলি- 
কাতায় আসিয়া হিন্দুধর্শের নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ত 
করিলেন। টিকির মধ্যে ইলেক্টিসিটি আছে অতএব টিকি 
ধারণ অবশ্ঠকর্তব্য ইত্যাদি যুক্তি বর্তমানে হাস্যোক্ষীপক হইলেও 
সে সময়ে শুধু ছাত্রগণ নহে অনেক পলিতকেশ প্রবীণ বৃদ্ধও 
সাদরে ও পরম উৎসাহে এই সকল যুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তখন ত্রান্ম ও শ্রীষ্ঠান মিশনরীগণ জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, অব- 
রোধ-প্রথা ও বাল্য-বিবাহের প্রতিবাদ করিতে গিয়া হিন্দু 
সমাজ ও ধর্মকে তীব্র আক্রমণ করিতেন । সমস্ত হিন্দুশান্ত্রই 
অবজ্তার সহিত নিন্দিত হইত। পূর্বেই বলিয়াছি, ইলবার্ট বিল 
উপলক্ষে দেশাত্মবোধের সহিত আত্মসম্মীন বোধ অতিমাত্রায় 
জাগ্রত হইয়াছিল; সুতরাং তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন হিন্দুধর্ের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, সমস্ত হিচ্দুসমাজ যেন 
ফিরিয়া] ধাড়াইল। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহের পক্ষে, স্তরীন্বাধী- 
নতা ও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কত নুতন নুতন যুক্তি দেখা দিল, 
তর্কচূড়ামণির গ্ভায় অনেক বক্তা হিন্দুধর্শ-প্রচারকের আবি- 
ভাব হইল। তাহাদের মধ্যে পরিব্রাজক কৃষপ্রসন্ন সেনের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | যুক্তির সারবস্তা বা শৃঙ্খলা না 
থাকিলেও তাহার ভাষা বিলক্ষণ হদয়গাহী হইত । যাহ! হউক, 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হিন্দুসভা, হরিসভা, সুনীতি সফারিমী 
সভা প্রতিষ্ঠিত হইল ও অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিক টিকি রাখিয়া 
ফোটা কাটিয়] সন্ধ্য-আহিক ঘটা করিয়া আরম্ভ করিলেন। 
ছাত্রগণের ত কথাই নাই, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল ? মেসে মেসে 
প্রথমে তর্কযুদ্ধ, শেষে হাতাহাতি । অনেক মেস ভাঙ্গিয়া 
গেল। তাহার! নির্বিচারে সকল যুক্তি মানিয়া লইতে আর্ত 
করিল । একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি-__একজন হিন্দুধর্-প্রচারক হিন্দু 
ধর্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই অভিনব যুক্তির অব- 
তারণ| করিয়াছিলেন-_“থৃষ্টানঘের ভাষায় ভগবানের নাম (০06 
তাহা উল্টাইলে হয় 108 যাহার অর্থ কুকুর। কি বিস- 
দুশ পরিণতি । পক্ষান্তরে হিগ্দু দেবতার নাম যেদিক দিয়াই 
পড়না কেন- নন্দনন্দন-_-নন্দনন্দন” | কিন্তু ইহা অপেক্ষাও 


০৯ পেপসি 


অগ্রহায়ণ 





অর্থশতার্কী পূর্বের ছাত্রসমাজে রবীজ্রনাথের ভাব 


পিস প৯পসিপিসটসপিসপাসি এ্াস্পাসপিনপসপসপাসপিসপিস্সপসি পিপাসা ও সিস্পপাসিপনপাসপস্পাসিত  পাসপিটি পপাশিটি পি পাপা 


৬৬. 


১৩৯৯ পপিসিপসিপিস পাপ 


£ঃখের বিষয় ছিল, আধর্যামিখত্ত ইতর প্রক্কাতির ছাত্রগণের কবিতার ছই-একটি লাইন রি মনে নারির নি 


অভদ্র বাবহার__যাহাঁরা অভদ্র ভাষায় অন্ত ধর্রের লোকদের 
বিশেষতঃ ব্রাহ্মঘমাজের লোকদের কুৎসিত নিন্দা প্রচার 


করিত। একদল যুবক একজন শ্ালভেশন আর্মির মাথা 
ফাটাইয়! দিয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে গুরুদেবের ধর্মপ্রচার 
লিখিত হয়। 


১৮৮৫ বটে আমি কলিকাতায় কলেজে পড়িতে 
আপি। তখন ছাব্রপমাক্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছুই দলে বিভক্ত ছিল। 
এক দল রবীন্দ্রনাথের একান্ত ভক্ত, এমন কি বেশবিন্তাস, 
পোষাক-পরিচ্ছদ্দ, চলাফেরায় সর্ববিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অস্করণ 
করিতে চেষ্ট! করিত। অন্ত দল ছিল তাহার ছুরম্ত বিরোধী। 
রবীন্দ্রভঞ্দিগকে “রাবীন্দ্রিক” প্রভৃতি উপাধি দিয়া তাহাদের 
নানাবিধ ভাবে উপহাস করিত । এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কেশ 
দীর্ঘ ও কুষ্চিত ছিল, দাড়ি গৌফ সুন্দর ভাবে ছাটা থাকিত। 
তাহার সুদীর্ঘ সুন্দর আকৃতি পরিচ্ছদের পারিপাট্যে আরও 
মনোহর হইত । দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যাইত। তাহার 
উপর তাহার সুন্দর সুমিষ্ট স্বর ; তাহাকে দেখিবার জন্ত, তাহার 
বন্ততা বা! গান শুনিবার জন্ত ভক্ত বা অভন্ত--ছুই দলের 
আগ্রহের তারতম্য ছিল না। সেখানে সমান প্রতিযোগিতা 
সমান ঠেলাঠেলি। তাহার গানের সর্বত্রই সমান আদর। 

কলিকাতায় আপিয়! রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার একান্ত আগ্রহ 
ছিল। কিন্তু তাহার ধন ও আভিজাত্যের গগী আমাদের পক্ষে 
দুর্লঙ্নীয় ছিল। তাহার দর্শন ব1 সান্ধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার 
ঘটে নাই। তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন জোড়া- 
সাকোর একখান। কার্ড সংগ্রহ করিয়া উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলাম । সেখানে দ্বিজেন্ত্রনাথ, সত্যেন্ত্রনাথ, জ্যোতিরিন্্রনাথ 
ও রবীন্দ্রনাথ-_চারি ভাইকে একত্রে সন্দর্শনের ৫সীভাগ্য ঘটে । 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথের বক্তৃত| শুনি, জ্যোতিরিন্রনাথের 
পিরানে। সংযোগে রবীন্দ্রনাথের গান শুনি। সে দৃশ্যের স্মৃতি 
কখনও হৃদয় হইতে মুছিবে না। যাহ| হউক, অন্ত এক দিক দিয়া 
রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া 
পড়িয়াছিল। পুর্বেই হিন্দুধর্মের পুনরুখানের কথা বলিয়াছি। 
তখন ব্রাহ্ম না হইলেও আমি উন্নতিশীল দলভুক্ত ছিলাম । 
কাঙ্জেই আর্ধ্যামির আতিশয্য আমার নিকট একান্ত অসহনীয় 
ছিল। যে-সকল শক্তিশালী মহাপুরুষ এই স্রোতের বিরুদ্ধে 
দ্গায়মান হুইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । তিনি তাহার অসামান্ত প্রতিভ। এঁ শ্োতের গতি 
ফিরাইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । সব্যসাচীর গ্ভায় তিনি গঞ্চে, 

পঞ্ে, নাট্য ও ব্যঙ্গ-কবিতায় পুনরুখানকানীদের গোৌড়ামির 
বিরুদ্ধে তীক্ষ শর বর্ষণ করিতেছিলেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের 
লেখ! হইতেই মুক্তিতর্ক, মাপমশল! সংগ্রহ করিতাম। তাহার 
এই সময়ের লেখা! বঙ্গবীর, দেশের উন্নতি, নববঙ্গদম্পতির 
প্রেমালাপ, হিংটিং ছট আজিও প্রচলিত। অনেকে সে .সমস্ত 
পাঠে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন সন্দেহ নাই। কিন্ত তাহারা 
সম্যক ও সমগ্র ইতিহাস না জানায় এই সমস্ত কবিতার 
বসগ্রহণে বছল পরিমাণে অসমর্থ হন। প্রচলিত কবিতাগুলি 
অনেকেই পড়িয়াছেন বিশ্বাস করি। একটি অপ্রচলিত 


দিতেছি £ 
কলিকালে প্রজাপতি তুলিলেন একটি হাই 
শুড়শুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন হিন্দু ছুটি গাই। 
আমার দায়ু-__আমার চাম়ু 
অতি হিন্দু দ্াম়ু ঘোষ আরও হিন্দু চাম়ু 
০ চর ১ 
আমার দামু আমার চামু 
নাইক বটে ব্যাস বশিষ্__ষে যার গেছে সরে 
হিন্দু দামু চামু এলেন কলম হাতে করে । 
শেষ ছুটি লাইন এইরূপ-- 
দত্ত দিয়ে ঝুঁড়িতেছি হিন্দু শাস্ত্রের মূল 
বাজারে লেগে গেল কচুর হুলুস্থুল। 
আমার দ্ামু আমার চামু-*- 
দ্ায়ু চামু ও চিন্তামণি কুগুহেয়ালী নাট্যটি প্রচলিত আছে 
কি-নাজানি না। 
এইএ্প তীব্র কশাঘাত সত্তেও মোটামুটি সমগ্র ছাত্রসমাজের 
উপর ররীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অসাধারণ। অনেক ৃষ্টাস্ত 
দ্বেওয়ার লো হয় । কিন্তু স্থান ও সময়ের ভদ্রসীমা বোধ 
হয় ইতঃপুর্ধবে অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে । একটি চৃষ্টান্ত 
দিতেছি__রক্সাবাঈ নামে একটি মহারাষ্্র বাণিকার বাল্য বয়সে 
একটি অতি অশিক্ষিত যুবকের সহিত বিবাহ হয়। জাতিতে 
বোধ হয় উভয়েই ব্রাহ্মণ। রুক্সার বাল্যবয়সে তাহার স্বামী কোন 
খোঁজ নেন নাই । মিশনরী স্কুলে রুক্সা! সুশিক্ষিত হইয়া উঠেন। 
রুক্মার বয়স যখন ১৯ কি২০ তখন তাহার স্বামী আসিয়া 
স্বামিত্বের দাবী" উপস্থিত করিলেন । রুনা এই অপরিচিত 
অশিক্ষিত বর্ধরের গৃহে যাইতে অস্বীকৃত হইলে তাহার স্বামী 
আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিচারে রুজ্মাবাঈয়ের পরাজয় 
ঘটে, তাহার প্রতি স্বামী-গৃহে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। 
অন্যথায় তাহার ছু-বৎসরের কারাদণ্ড হয়। অগত্যা কুত্নাকে 
কারাবাসেই যাইতে হয়। এই ঘটনা লইয়! গ্রষ্ঠান ব্রাহ্ম ও 
অন্ান্ত প্রগতিশীল হিন্দুদিগের মধ্যে অত্যন্ত উদ্বেগের সার হয়। 
এই সময়ে খ্রা্টানগণের একটি কনফারেন্স হয়। বাবু জয়- 
গোবিন্দ সোম নামে শ্রীহটের এক জন খ্রষ্ঠান উকিল ছিলেন। 
জয়গোবিন্ধ খ্রীষ্টান ছিলেন কিন্তু ছুরস্ত ন্তাশানাণ্ঞ& ছিলেন। 
তিনি কনফারেন্দে শ্রষ্টান মিশনর!দের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন, 
এবং বাহিরে আসিয়া! বাল্য-বিবাহ দিবার সপক্ষে বক্তৃতা দিতে 
আরম্ভ করিলেন। তখন হিম্দুসমাজে হুলুস্কুল পড়িয়া গেল। 
বন্তৃতার ধুম দেখে কে? 
এই সময়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। বহুবাজার সায়ান্দস এসোশিয়েশন গৃহে এই 
সভার অধিবেশন হয়, সভাগৃহে লোক আর ধরে না, সমগ্র 
ছাত্রদল গৃহ অধিকার করিয়া লইল। সভা গৃহে জাঠিস্‌ সর 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ পগিত মহেশ- 
চন্দ্র স্তায়রত্ব, অক্ষয়চন্ত্র সরকার প্রতৃতি কলিকাতার গণ্যমান্ত 
নেতাগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন । /401৩17০6 সম্পূর্ণ 
10911, তাহারা গোল করিতেই গিয়াছিল কিন্ত রবীন্দ্রনাথ 


৬৪8 
বক্তৃতা পাঠ আরম্ত করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্রোতৃমগুলী 
যেন কোন যাছুকরের মন্ত্রবলে মুগ্ধের মত হইয়া রহিল । সভা! 
এমন নিস্তব্ধ যে ছু'চটি পড়িলে তাহার পতনশব শুন! যায়। 
যেমনি যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলা__ভাষার লালিত্য, তেমনি পঠনেক 
ভঙ্গী, সভাগ্থ সকলে মন্্মুগ্ধ হইয়! রহিল । সভার শেষে হিন্দু 
নেতাগণ বক্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ, 

ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞত) জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । 
তাহার মধ্যে চন্দ্রনাথ বাবু ও গুরুদাস বাবুই প্রধান, 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা মঞ্জা করিলেন শ্যায়রত্ব মহাশয় । তিনি 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন-__গুরুদাসবাবু হু-হাতে আশীর্বাদ 
করিয়াছেন, আমি মহেশ চারি হাতে বক্তাকে আশীর্বাদ 
করিতেছি । সর্বশেষে বক্তৃতা করিতে উঠিলেন ডাক্তার মহেন্দ্র- 
লাল সরকার । 
হিম্দুসমাজে অধিক ছিল না, কিন্ত হইলে কি হয় শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর হাদয়ের অসস্তোষের অগ্নি যাহা কবি মন্ত্রবলে নির্ববাপিত 
রাখিয়াছিলেন, সভাপতি প্রতিবাদের ছুই-এক কথা বলিতে 
না বলিতেই তাহ] দ্বিগুণ রোষে জ্বলিয়| উঠিল। তখন কে 
কাহাকে থামায়, প্রায় মারামারি ব্যাপার। যখন এই উচ্ছঙ্খল 


গ্রবার্মী 





পাঙ্ডিত্যে ও চরিত্রে তাহার সমকক্ষ শ্রদ্ধেয় 


১৬৫১ 


উন্মত্ত যুবকমণগ্ডলীকে আর শান্ত কর! যায় না তখন সকলের 
অনুরোধে রবীন্্রনাথ গান ধরিলেন-_ 
আমায় বোলোন গাহিতে বোলো! না 
একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা 
শুধু মিছে কথা ছলন]। 
১ চর 


২৯৯০৯০ শি রসিসিস্পিসিপিসপিসপাপিসিসপিিসএস৯ি০৯। 





এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী 
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি 
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে 
মিছে কাজ নিয়ে যাবন | 
ইত্যাদি । 
তখন ক্রোধের অগ্নি নির্বাপিত হইল ।% 


* রবীন্দ্রনাথের মৃতুার প্রায় এক বৎসর পরে প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা- 
সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধার নেপালচন্দ্র রারকে এক পত্রে লিখিয়- 
ছিলেন, কবি সন্বদ্ধ আপনি কিছু লিখিতেছেন না কেন? আমার মনে 
হয় কবি সম্বপ্ধে আপনার কোন লেখা না বাহির হঈলে ভার সম্বন্ধে 
অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জানিবার বিষয় পৃথিবীর কাছে অজান। থাকিয়। 
যাইবে ।” তারপরেই এই প্রবন্ধটি লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ 
করিতে পারেন নাই ।-প্র. স. 





বিম্মরণী 


শ্রীকরুণাময় বন্থু 


এখনে! রয়েছে চাদ, অরণ্যের উত্তাল সমীর, 

লাল নীল পরীদের লদ্ু পায়ে যাওয়া আর আসা; 
জ্রোনাকি-পাখায়-আনা মুক্তাময় সমুদ্রের তীর, 
অস্ক মর্মর শব; এখানে রাখিহু ভালোবাসা । 


মনে মনে ভাবিতেছি আধখোলা বাতায়ন-পথে 
একটি ত্বর্গের মেয়ে যদি নামে শিথিল চরণে, 
আমারে কহিবে হেসে এস যাই শ্বপ্রের জগতে, 
জীবনের প্রান্তখানি বেঁধে দিব মধুর মরণে । 


ছু'থানি করুণ আখি সমুদ্রের অতল হাদয়, 
হৃদয়ের কত কথ] চিরকাল রহুস্তেতে ঢাকা 3 
এতটুকু ঢেউ ওঠে, কত লন্দা, কত যেন ভয়, 

এত কাছে তবু দুরে, চিত্রাপিত রহিল সে আকা । 


রজনীর চাদখানি চলিয়াছে মেঘের ছায়ায়, 
এখনি মিলায়ে যাবে পূর্বাচলে পাখুর গগনে 3 
ভোরের শীতল বায়ু কেঁপে ওঠে অরণ্যশাখায়, 
বশিবার কথা ছিল এই দণ্ডে অপুর্ব লগনে । 


মুগ্ধচিতে জাগে মোর স্েছসিক্ত সকরুণ মায়া, 
সহসা! ছুয়ারপ্রান্তে দেখিলাম নিশাস্তের ছায়া । 


অস্তরাগ 


শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী ও রীকষে্রপ্রসাদ সেনশর্া 


নারিকেল-বনে সন্ধ্যা ধনালো, যত যত দুর চাই 

দিবস-রবির শেষ আভাটুকু করিতেছে যাই যাই! 
সপিল পথ স্বপ্রিল দিন, উম্মনা মনে যাযাবর বীণ, 

দূর থেকে দুরে মন চলে যায় ঠিকান! খুঁজে না পাই! 


কোন দিগন্তে কার চাহনিতে ছন্দ দিয়েছে ধরা, 
যুগ যুগ হতে নিত্য-নৃতন কাব্য চলেছে গড়া । 
পলাশে পলাশে আজো রউমাখা, সুনীল সায়রে নীল আঙ রাখা, 
মিছে পুরাতন, মিছে সে নুতন, মিছে যৌবন-জর! | 
কাব্যের মাঝে পুরাতন কথা ছন্দ-বাণীতে জাগে, 
চক্ষে বুলায়ে নতুন স্বপন মন ভরে অনুরাগে । 
গোধূলি বেলায় তাই বুঝি আজ, নয়ন ভূলালো! মধুর এ সাজ, 
পৃথিবীর আলো, পৃথিবীর হাওয়া সব কিছু ভাল লাগে! 
ভালো! লাগে এই হাঁ মলা ধরণী, ফুলে ফুলে তার স্বাসি, 
উদাস বুকেতে সবরের কীপন, “ভালোবাসি” ভালোবাসি” । 
শ্গিষ্+-সজল এলোমেলো বায়ু, কিসের নেশায় চঞ্চল স্সায়ু, 
কার আগমন-আশায় এ মন উঠিল গে! উচ্ছ্বাস ? | 
কার বাশরীর সকরুণ সুর প্রাণে দিয়ে যায় দোলা, 
একেলা নীরবে পরাণ আমার হয়েছে আপনা-ভোল!। 
মেঠো গ্রামপথে ঘনালে! গোধূলি, উদাস: সুরেতে বুক ওঠে ছুলি,_ 
“বাহির ছয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর ছুয়ার খোলা |” 





চুংকিং-এ যাইবর পথে জেনারেল গ্িলওয়েলের সহিত অ।লাপ-আলোচনায় রত ইউ-এস ওয়ার প্রোডাকশন বোর্ডের 
চেয়ারম্যান মিঃ ডে(শান্ড এম্‌ নেলসন এবং যেঞ্জর জেনারেল হালি। ইহারা উভয়েই প্রেসিডেন্ট রজভেপ্টের প্রতিনিধি 


পনর দা 


ঝি 
ও 
ডং 
ও 





চংকিং-এ চিয়াৎ কাই-শেকের সহিত করমর্দনরত মিঃ ডোনাল্ড নেলসন 





চীনা এবং মার্কিন-বাহিনী কর্তৃক মিটুকিনা অধিকার । পশ্চাতে ইপাবতী নদীর তীরে একটি ব্রহ্মদেশীয় 
প্যাগোডা দেখা যাইতেছে 


৮) সপ 
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ফ্রান্সের সাঞ্রেতে মার্কিন সৈম্ত-বাহিনী । পশ্চাতে হু-উচ্চ গুশ্বজঘ্বয়বিশিষ্ট দ্বাদশ শতাব্দীর রমণীয় গির্জা 


যবনিক৷ 
শ্রীআর্কুমার সেন 


আশ্চর্য | যাহাদের উভয়কে একত্র দেখিলে একচক্ষু শিশু 
পর্যস্ত ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধ 
উপলব্ধি করিতে কুমারসেনের এতখানি সময় লাগিল? এ শুধু 
অন্ধ ঈর্ধার ফল। কিজ্ু কেন ঈর্ষা? ছুইটি অলোকসামান্ঠরূপ 
ভ্রাতাভশিনী স্থখে একত্র রহিয়াছে, তাহাতে কুমারসেনের কি 
আসিয়া যায়? উভয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া তাহার 
বক্ষের উপর হইতে যেন একটি ভার মামিয়া গেল, তাহার 
কারণ কি?- আর গত কয়েক দিন যাবৎ জাগ্রংকপ্পনায় এবং 
স্বপ্ধে এক কুৎসিতদর্শন কাল্পনিক ইন্দ্র্প্তের মস্তক রক্তাক্ত 
করিতেছিল, তাহাই বা! কেন? 

বৌদ্ধধর্মের যতটুকু সে জানে তাহাতে সে বুঝিয়াছে যে 
সদ্ধমে'র প্রথম সোপান জীবহিংসাত্যাগ নহে, কাঞ্চবিরাগও 
নহে, কামিনীত্যাগ । নারী নরকের দ্বার, তুমি গৃহী সংসারী 
হইয়া সৎপথে থাকিবার চেষ্টা করিলেও মারমিত্া রমণী 
তোমাকে কুটিল পথ দিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে বহু দুরে, অন্ধকার, 
পুতিগন্ধময় প্রেতসঞ্ল নরকে লইয়া যাইবে । সে নিজের 
জীবনে এ তধ্যের আংশিক সত্যতা ভাল করিয়াই বুবিয়াছে। 
না হইলে কোথায় ক্ষুপরিসর নিবিড় শাস্তিময়ী ছায়াশীতলা 
মালিনী, কোথায় তাহার কমস্থুল পৌঁককো লাহলপূর্ণ অশ্ব- 
বথগঞ্জাদির শব্মুখর নগরশ্রেক্ঠ পাটপিপুত্র, আর কোথায় 
সহস্র ক্রোশ দূরে, আর্যাবতের অপর প্রান্তে পিঞ্ধুনদসন্সিকটা 
শতদ্রপাপবতিণী তক্ষশিলা। সে ত মগধে বেশ ছিল কি 
প্রয়োজন ছিল তাহার এত দুরে আগমন করিবার ? কে তাহার 
শির্বাসনের জন্য দায়ী ? সে ত শুধু এক অন্থপমা, অনবদ্যরূপা! 
রমণী, যে রূপ অস্বতভ্রমে পান করিতে গিয়া সে আক হলাহলে 
নিমজ্জিত হইয়াছিল ! 

এই ছুই বৎসর যেন চরম ছুঃ্বপ্নে কাটিয়া গিয়াছে । সে 
চাহিম্নাছিল মগধ হইতে দুরে, বহু দুরে পলায়ন করিতে, 
যেখানে ক্ষত্রিয়কুলকলক্চ কুমারসেনের নামও কেহ শুনে নাই। 
সে চাহিয়ছিল শান্তি, অ্যাবতেরি নান। স্থানে, বহু বৌদ্ধসজ্বের 
ঘ্বারে উ'কি মারিয়া দেখিয়াছে, কোথাও পায় নাই। সে চাহিয়া 
ছিল অতল বিস্মৃতি, যাহ? তাহার অতীত জীবনের কয়েকটি 
বৎসর গাঢ় অন্ধকারে চিরকালের মত নিমজ্জিত করিয়া দিবে । 

সহসা স্বপ্রোখিতের সায় কুমারসেন কহিল, “বন্ধু ইন্জগ্রপ্ত, 
আমি প্রতিসন্ধ্যায় তোমার গৃহে আসিব মৃত নির্মাণ-কৌশল 
শিখিতে |” 

ইন্দ্রথপ্ত সানন্দে সম্মতি দিল, প্রিয়দশিকার মুখ উদ্দ্ল 
হইয়! উঠিল। 

প্রত্যাবতনকালে সমন্ত পথ যেন কি এক অনাস্বা্িতপুৰ 
মাদকতায় কুমারসেনের মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। বর্ষাকাল 
শেষ হইয়! শরং আপিয়াছে, আকাশে চন্ত্রকল1 | সমন্ত প্রকৃতি 
যেন একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার নেশা ধরাইয়া দিতেছে, 
কে যেন কর্ণের পার্খে ওঠাধর আনিয়! বলিতেছে, “কি হইবে 
মুক্তি দিয়া, বন্ধনই ভাল 1” 


রা 


শান্ত নিস্তব্ধ সঙ্ঘ, কিন্তু কুমারসেন বিনিদ্ররজনী যাপন 
করিল। 

পরদিবস হইতে কুমারসেনের শিল্পশিক্ষা আরম্ভ হইল। 
যাহ! শিখিল তাহা! ভারতীয় শিল্প নহে, নির্জলা হেলেনীয় 
আক্ষষ। দেবতার নাম করিয়া যে মুর্তি গঠন করিল তাহ! 
দেবতা হইল নাঁ, হইল মাহুষ। বজ্রহপ্ত শতক্রতু জিউসের 
রূপ ধাপণ করিলেন । শতদলবাপিনী বাণী দেবী বাীণাহস্তা 
হইয়াও আথেনিই রহিয়া গেলেন, যাবতীয়া স্বর্গঝসিনী অস্সর1 
আফ্ে!দিতির বিভিন্ন সবপন ও বিবসন রূপ ধারণ করিল। 


সেদিন গভীর পজনীতে মহ্থাস্থবিরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
সুপার অতিরিক্ত মশলা সহযোগে যে-সকল ব্যপ্জন প্রত্তত 
করিয়াছিল, তাহা অতীব রসনাতৃপ্তিকর হইলেও স্থুপাচ্য নহে । 
মহাবির মুখবিক্ৃত করিয়! বারকয়েক উদগা তুলিলেন, পরে 
মুক্ত বায়ুতে উষ্ণ মস্তি্ষ শীতল করিবার জন্ঠ বাহিরে 
আপিলেন। 

সহসা অলিন্দে আলোকব্িকা দেখিয়া মহাগ্থবির থামিয়া 
গেশেন। প্রেতযোনির ভয় তাখ।র বিশেষ ছিল না, কিন্ত 
সঙ্গে সব্ণরত্বাদির অভাব নাই, চোর নহে ত? মহাগ্চধির একটি 
বৃংধ!কার লগুড় হস্তে লইয়া পা! টিপিয়া টিপিয়া আলোক- 
বতিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। কাছে আসিয়া যাহা 
দেখিলেন, তা২।তে ভয় দুর হইয়া তাঙার আপাদমত্তক অপিয়] 
গেল । ককশকণ্ঠে কহিলেন, “কুমারসেন এসব কি হহীতেছে ? 

এতরাত্রে "কাহারও আগমনসস্তাখনার কথা কুমারসেন 
ভাবিয়া দেখে নাই। অপ্রতিভ কণ্ঠে কি যেন বলিতে গিয়া 
চুপ করিশ। মহাগুবির পুনরপি পরুষক্ঠে ধলিলেন, “সঙ্জে 
নারীমৃতি গঠন করিতেছ, লক্ষ! হইতেছে না ?” 

বুধিবৃত্তির প্রাবল্য কুমারসেনের কোনওদিনই বিশেষ 
ছিল না। কিন্ত আজবিপদে পড়িয়া তাহার উপস্থিওবুদ্ধির 
উদয় হইণ। কহিল, “ভদস্ত, সিদ্ধখজননী মায়া যুত্তি 
গড়িতেছি।” পু 

মহাস্থবির ক্ষণকাল নিবাঁক রহিলেন। বুদ্ধপত্রী যশো- 
ধারাকে সঙ্ঘ হইতে নিরণাসিত করা চলে, অপর্পর রমণীর 
ত কথাই নাই। কিন্তু বুদ্রজননী মায়ার সম্বন্ধে বাধ্য হুইয়া 
একটু ব্যতিভ্রম করিতে হয়। 

আম্তা আমতা করিয়া মহাস্থবির কহিলেন, “তা মন্দ 
কি | উত্তম, তুমি মৃততি গঠন কর কিন্ত রাত্রিকালে কেন? 
সারাদিন কি দোষ করিল ?” 

হান্ত গোপন করিয়া কুমারসেন কহিল, “দিবসে বারিবহন 
করিয়া সময় থাকে না।” ও 

মহাস্থবির চিস্তা করিতে লাগিলেন সঙ্ে বুদ্মূর্ণির অভাব 
নাই, কিন্ত সে-সকল মূর্তি যাহার! গড়িয়াছে, কুমারসেনের সহিত 
তুলনায় তাহারা শিশু। ইহাকে দিয়া গোটাকয়েক মূর্তি 
যদ্দি গড়িয়া! লওয়! যায় ত মন্দকি? প্রকাশ্যে কহিলেন, 


৬৬ 


সপপাশীপীপীপাপীপাপাপালাাপালী পালা এপ পলাশী এক পাপা পাকা পপ পলা্ালাপাপা পাালাপা্াপাপাশা্াশাপা পাপালাপাপাপ পাশা পা 


“উত্তম, কল্য হইতে তোমায় জল বহন করিতে হইবে না। 
শন্গু জল বহুন করিবে, তুমি মূর্তি নিম্ণাণ করিতে থাক ।” 

তাহাই প্বির হইল। বারিবাহক কুমারসেন ভাঁঙ্করের 
কার্য আরন্ত করিল, এবং শঞ্ু পুনর্ূ্ষিক হইল । 

সাধারণত যাহার! প্রত্রজ্যা গ্রহণ করে, হুই-একটি ব্যতিক্রম 
ব্যতীত তাহার! যথার্থই অংসারবিরাগী ও ধমোন্মা্দ। শগ্ক সেই 
ধ্যতিক্রমের মধো একটি । তাহার যথার্থ আশ্রম সঙ্ঘ নহে, 
রাজকারাগার | যথার্থ মুক্তি নির্বাণমুপ্তি নহে, শ্মশ।নে তীক্ষ 
শুণশল।ক1। কিন্তু শঙ্কু কাশীরাজের রোষ হইতে পলাতক, 
তক্ষশিলায় তাহার পূর্বাপরাধের সংবাদ কেহই রাখে নাঃ 
মহাদধবির বদ্গুতপ্ত ত নয়ই । | 

শঙ্কর সহিত জীবজগতের অনেক প্রাণীরই সার্ৃশ্ঠ ছিল। 
মানধজাতির সহিত তাহার আকার-সাদুশ্য সম্ভবত নিতান্তই 
থটন[চক্রের ফল। খর্বকায় একচক্ষু শঙ্গুর মুখমণ্চলের সহিত 
বানরের সার্দৃগ্ঠ যথেষ্ট ছিল । কিন্ত তাহার চক্ষে শুগালের 
ধূর্তদৃষ্টি, নাসিকায় শকুনির লোভী ছিদ্রান্বেধী দীর্ঘতা, অন্তরে 
শশকের ভীরুতা এবং খ্যাপ্রের হিং] | যোগাযোগ অসাধারণ। 
কাজেই শঙ্কু লোকটিও অসাধারণ। 

কুমারসেনের আগমনের পুর্বে শঙ্কুই ছিল সঞ্ঘের বারি- 
বাহক । ,কিছুকালের জন্ত সে কঠিন শ্রম হইতে মুক্তি পাইয়া- 
ছিপ, কিন্তু সেজন্ত কুমারসেনের নিকট লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা 
অনুভব কণার প্রয়োজন বোধ করে নাই। আকুতি ও 
প্রঞ্কতিতে ছুইট মান্বষের'মধ্যে এ তখানি প্রভেদ সংসারে বিরল । 
শন কূমারসেনকে যে শুধু ঈর্ধা করিত তাহা নহে, মনে-প্রাণে 
ঘ্ুণ! করিত। 

যখন পরদিবপ হইতে বারিধাহফের কার্ধে পুনণিয়ুক্ত 
হওয়ার সংবাদ পাইল, তখন ক্রোধে কিছুক্ষণ তাহার বাক্য- 
ক্ষতি হইল না। দুচরি্রমহাস্থবিরের আদেশ লঙ্ঘন করার 
সাহন তাহার ছিল না, কিন্তু দে কুমারসেনের উপর মর্মাস্তিক 
জুদ্ধ হইয়া রহিল, এবং প্রাণপণে ছিদ্রাথ্থেষণ কিতে লাগিল । 

বুদ্ধঞণনী মায়াদেখীর মূর্তি শেষ হইয়াছিল। মহাস্থবির 
মৃতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, কারণ তিনি জানিতেও 
পারিপেন না, এ আর কেহ নহে, যবনী তরুণী ক্রেসিম্‌। 
কুমারসেনের প্রতি অনারের দৃষ্টি ইতিমধ্যে তাহার অনেকখানি 
কমিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর মহাঞ্ধবিপের স্নেহভাবের 
যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই শঙ্কর হৃদয়ে ঈর্ধাগ্ি প্রক্মলিত 
হইয়া চলিল । 

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কূমারসেন এখন অনেকটা স্বাধীন। 
সে উপসম্পদ। গ্রহণ করে নাই, কাজেই মঠের বিধিনিষেধ 
তাহার উপরে চলিত না। সেজন্য কারণে অকারণে নগর- 
প্রান্তে ক্রেসিসের সহিত খানিকটা বিশ্রস্তালাপের সুযোগ 
পাইত। ইন্ত্রগুপ্ত দেখিত, এবং মনে মনে হাসিত। 

এই বিদেশী যুবক এবং ইন্দ্রগুপ্তের মধ্যে বিলক্ষণ প্রণয়ের 
সঞ্চার হুইয়াছিল। অদূর ভবিষ্ততে এই সখ্য যে গাঢ়তর 
আত্মীয়তারূপে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে ইন্ত্রগুপ্তের সন্দেহ 
ছিল না। কুমারসেনের বংশ-পক্সিচয় সে জানিত না, কিন্ত সে 
যে ক্ষত্রিয় সস্তান, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল। তাহা 


গ্রবানী 


১৩৫১ 


এ পালাল পপতপলাঞপপাপল্পাপপণপতাণত ৮৫ এাণতপপ্া তাপ পাপালাপাপা তল পা পাপাশাপাপাপীপাশামস 


ছাড়া সে নিজে ঘবনবংশোদ্ভূত, বংশপরিচয়ের অন্ত উঁৎস্ক্য 
তাহার একেবারেই ছিল না. 

ইতিমধ্যে কুমারসেন মূর্তি গড়িয়া চপিল। সঙ্ঘের যে 
কয়টি কন্দর খালি ছিল, সব বুদ্ধমূর্ততিতে ভরিয়া গেল। গতাহু- 
গতিক মূর্তি নহে, যেন স্বয়ং তথাগতের জীবন্ময়ী মুর্তি। মহা 
স্থবির একদা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুর্তি পরিদর্শন করিতেছিলেন । 
আশ্চর্য এই যুবকের দক্ষতা] বুদ্ধের মহা পুরুষ-লক্ষণ সব 
কয়টি বতমান রহিয়াছে, কোথাও এটুকু খুঁত নাই। মৃত্তি 
মানুষের, দেহগঠন সম্পূর্ণ মান্ষের, কি্তু কোথায় যেন প্রভেদ 
যাহার ফলে নরদেহী বুদ্মূর্তিও অতিমান্থষে পরিণত হইয়াছে । 
মহাস্থবির মুগ্ধ হইলেন। 

কাশকুঙ্গম হিমাগমে ধুলর হইয়া! ঝ্িয় গেল, হেমস্ত বিদায় 
লইল শিশির খতুর আগমনে |. স্বপিতপত্র বৃক্ষরাজি, সমস্ত 
প্রকৃতিতে নিরানন্দ রিক্ততাঁ। কিন্তু কুমারসেনের মনে সে 
রিস্ততার আভ।ষ মাত্র লাগিল না। নির্বাণ-মুক্তির আশা সে 
অনেক দিন আগেই বিসর্জন দিয়াছিল | 

শীতের শেষে একদিন মহাস্থবির কহিলেন, “বংস, ভগবান 
তথাগতের বহু মৃ্তি গঠন করিয়াছ, এখন শুধু একটি কাজ 
বাকী। শ্রেষ্ঠী বিষুদন্ত সজ্বের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া- 
ছেন, তুমি তাহার কশ্যাণার্থে তথাগতের এমন একটি মূর্তি গঠন 
কর,যাহার তুপনা সমস্ত আর্ধাব্তে খুঁজিয়1 পাওয়া যাইবে ন1।” 

কুমারসেন মূরতিগঠন আরগ্ত করিল। পরিত্রাতা তথাগতের 
ধ্যানমগ্রনূপ কল্পনা করিয়া মৃত্তিকার সাহায্যে সেই রূপ ফুটাইয়া 
তুলিতে চেষ্টা করিল। সফলতা একদিনে আপিল না, কত 
বার্থতা, কত আশাভঙ্গ, কত পূর্ণগঠিত মৃতির ধূলিপরিণতির 
পর অবশেষে একদিন তাহার কল্পনা বিগ্রহে মূর্ত হইল । 

অপূর্ব সুন্দর সে ম্‌তি | প্রক্ষটিত কমলের স্তায় করযুগল 
অংসদেশে স্তস্ত, চক্ষু অধ (নিষীলিত? । সমস্ত মুখে বিশ্বের তাপ- 
কোলাহল, ছখদৈত, জরাম্ত্যু সকলের অতীত অখণ্ড শাস্তি। 
উত্তরীয়াবৃত বক্ষ ও স্বদ্ধদেশ । পশ্চাতে ব্যজনকারী ও বজপাশি। 
উভয়পার্থে আরও ছুইটি দণ্ডায়মান ক্ষুদ্রকায় বুদ্ধমৃত্তি। 

দীর্ঘ পঞ্চদশ দিবস কুমারসেন অধিরাম কাজ করিয়া চলিল। 
সহসা তাহার মনে হইল সে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে, যে 
আনন্দ এই ক্তাপদগ্ধ মৃত্যুসঞ্কুল পৃথিবীর কোন কন্দরে খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না। সে আনন্দের বিরতি নাই, পরিবর্তন নাই, 
মৃত্যু নাই। হয়ত এই আনন্দই বৃহত্তর আনন্দ নির্বাণমুক্তির 
এক কণা ! 

শত শত সঙ্ঘ এত দ্রিন যাহা করিতে পারে নাই, নবগঠিত 
বুদধমূত্তি কুমারসেনের মনে সেই পরিবতর্ন আনয়ন করিল । 
কুমারসেন বুঝিতে প।রিল না, কি সে ইন্দ্রজাল, যাহা! তাহার 
ঘিধাবিভক্ত মনকে সরপ পথে টানিয়া আনিল । সে ত নিজেই 
এই মতি গড়িয়াছে! কিন্তু একি বিপুল আকর্ষণ | একি 
অজ্ঞাতপূর্ব তরঙ্গ ! 

যে তরঙ্গ আসিল তাহাতে এক ক্ষুদ্রাদপিক্ষুত্র যবনী তরুণী 
ক্রেসিস্‌-আ্োতের মুখে ম্থৃত তৃণগুচ্ছের স্তায় ভাসিয়া গেল। 
যেখানে ভগবান তথাগতের বৃহত্তর আহ্বান, সেখানে পৃথিবীর 
ধুলিনির্মিত ক্ষুদ্র রমণীর স্থান কোথায় | 


অগ্রহায়ণ 


যবনিকা 


৬৭ 


পা্পপিস্পিসিসপিসিস্পিসপিসপিসিসপিসিসিপাসিএসিসিসিপসসিসিপসিত ৯৫৯৬ ৯৫৯প৯পিসিপিসএপিসিপসিতা 


কি' অসীম প্রশান্তি মতির সমস্ত আননে, কি অপূর্ব আশ্বাস, 
বন্ধ ওঠাধরে কি অপরূপ মুক্তির অশ্রচত বাণী! কুমারসেনের 
কর্ণে সে বাণীর আকুল আহ্বান আসিল, অক্ষ,টস্বরে সে কহিল, 
“বুদ্ধং শরণৎ গচ্ছামি |” 

কুমারসেন স্থির করিল, মহাগ্থবিরের অনুমতি পাইলে প্রব্রজ্যা 
গ্রহণ করিবে । 

ইহার পুর্বে কুমারসেন বহু চেষ্টা করিয়াও সঙ্জের প্রতি 
কোনও আকর্ষণ অনুভব করে নাই। আজ মনে হুইল, দীর্ঘ 
পঞ্চবিংশতি বর্ধ পরে তাহার জীবন-তরণী অকুল সমুত্রে প্রথম 
তীরের সন্ধান পাইয়াছে। 

মৃত্িনির্মীণ শেষ হইয়াছিল | মহাসমারোহে বিহারের এক 
অংশে এক সক্গীর্ণ প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠী-কার্ধ শেষ হইল । যে 
্রেষ্টীর কল্যাণকামনায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা, তিনি কৃতার্থ হইলেন । 

মহাস্থবির প্রফুল্লমনে বিহারের অলিন্দের একপার্খবে শিল।- 
সনে বসিয়াছিলেন। কুমারসেন সসক্ষোচে তাহার কাছে 
তাহার সঙ্কল্প জানাইল। 

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়৷ আনন্দোভভাপিতধদনে মহ।স্থবির উঠিয়া 
দড়াইলেন । কুমারসেনকে সন্মেহে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, 
“পুত্র, তৃমি ভগবান তথাগতের কৃপাকটাক্ষ লাভ কর।” 

কিন্ত বহুকালপরে সেই দিনই সন্ধাকালে কুমারসেনের 
সহস! তক্ষশিলা নগরীর উপাস্তে একটি ক্ষুদ্র গৃহে গমন করিবার 
বাসনা জাগিয়! উঠিল । কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে গিরি- 
শীন হইতে অবতরণ করিয়া আকাঙ্ফিত শানে উপস্থিত হইল। 

পক্ষাধিক কাল সে এদিকে আগমন করে নাই। সম্তর্পণে 
ঘারে করাঘাত করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সম্মুখে দাড়াইয়া 
ক্রেসিম্‌। 

মুতের জন্ত ক্রেসিসের লোলাপাঞ্জে বিছ্যন্দাম থেলিয়া 
গেল। পরক্ষণেই ক্ষ,রিতাঁধরে কহিল, “সহসা এ দীনার কুটিরে 
আগমন ! অধীন! যেন আজ প্রাতঃকালে কাহার মুখদর্শন 
করিয়া উঠিয়াছিল 1” 

কুমারসেন সরলভাবে কহিল, “এ কয়দিন খড় কাজে ব্যত্ত 
ছিলাম |” 

কষুব্স্বরে ক্রেপিস্‌ কহিল, “সম্ভব | সে কার্যটির নাম কি? 
মণুরিকা 'না মাধবিক1? তক্ষশিল1 নগরীতে ত সেরূপ কার্ধের 
কোনও অভাব নাই 1” 

শ্রান্তভাবে কাষ্ঠাসনের একপার্থে উপবেশন করিয়া কুমার- 
সেন কহিল, “ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি গঠন করিতেছিলাম।” 

“কেমন হইল ?” 

প্রসন্ন কণ্ে কুমারসেন কহিল, “চমৎকার | আত্মগরিমার 
মন্ত শুনাইতে পারে, কিন্তু সত্যই এ ঝূর্তির তুলনা তক্ষশিলায় 
কোথাও পাইবে না1” ” 

“ইন্ত্রগুপ্তের শিল্পগ্ৃহেও নহে ?” 

সহান্তে কুমারসেন কহিল, “না। ইন্তরগুপ্ত যদি বুদধ-মূ্তি 
নির্মাণ করিত তবে হয়ত পাইতে । কিন্তু ইন্দ্রুপ্ত রমণী ভিন্ন 
'অপর কিছু ত বড় একটা গঠন করে না |” 

ক্রেসিসূ কহিল, “সত্য ! তুমি অবশ্ঠ আর রমণী-মুর্তি গঠন 
কর না, বৌদ্ধসজ্ঘে নারীর স্থান কোথায় ?” 


ধীরে ধীরে কুমারসেন কহিল, “তবু একটি গড়িয়াছিলাম।” 
“কাহার ?” 
অকারণে কুমারসেনের শ্টামল মুখ আ রক্ত হইয়া! উঠিল 
কহিল, “বুদ্ধজননী মায়ার ।” 
বুদ্ধজননী মায়ার নামে এতট1 ভাব-বৈলক্ষণ্যর কারণ 
ক্রেসিস্‌ বুঝিয় উঠিতে পারিল না । 


বাহিরে চতুর্দশী রজনীতে আকাশে আলোকের মহোৎসব 
চলিতেছে । শিশির খতুর শেখ হইয়! খত্রাক্ষ বসম্তের আবির্ভাব 
হইয়াছে, খনভূমি নখপত্রপুপ্পে ভরিয়! গিয়াছে । প্রবাসী পুরুষ 
ও পথিকবনিতা ভিন্ন আর কাহ/রও মনে হঃখের লেশমাত্র 
নাই। 

ইন্দ্রপ্ডের ক্ষুপ্র উদ্ভানে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমারোহ । শ্বেত, 
রক্ত, নীল, গীত, নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া উদ্ভানকে শিল্পীর 
চিত্রপটে পরিণত করিয়াছে । অলক্ষ্যে কখন আর একটি কুন্গুম 
যবনী তরুণী প্রিয়দর্শিকার অন্তরে প্রক্ষ,টিত হইয়াছিল । 

বহুক্ষণ কেহ কথা কহিল না। কুমারসেন ক্ষুত্র গব।ক্ষের 
বাহিরে অদুরস্থিত বিহারের দিকে তাকাইয়! রহিল । 

সহসা কুমারসেন কহিল, “প্রিয়দর্শিকে, আজ তোমাকে 
কয়েকটি কথা বলিতে চাই। 

কুমারীহৃদ্য়ে আশা-আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া গেল। 
উদ্ধ নীলক!শে চঠুদ্দশীর চন্দ সহান্তে ক্রেসিসের দিকে 
তাকাইল। সমস্ত বনফূমি পএপুষ্পশোভিত শাখ| আন্দোলিত 
করিয়া কহিল, “ক্রেসিস্‌, তোমার মনের গোপন কথা আমরা 
ধরিয়া ফেলিয়াছি। আর কেন, মধুমাপ আপিয়ছে, আমর! 
কুঙ্গমসন্তার লইয়া! তোমার মিলন-রজনীর প্রতীক্ষা করিতেছি 
ত্বরায় প্রস্তুত হও ।” বসন্তের বাতাস কানে কানে কহিল 
“প্রিয়দর্শিকে, আজিকার রজনী যেন ব্যর্থ না হয়, সাবধান 1” 
যবন প্রেমের দেবতা ইরস্‌ পুষ্পধন্থ আন্দোপিত করিয়! কহিলেন, 
“ভয় কি? আমি আছি।” আর্য প্রেমের দেবতা! কন্দর্প 
সহাস্তে কহিলেন, “আমিই ধা কম কিসে ?? চন্দ কহিল, 
“ক্রেসিস্‌, ভয় নাই, আজিকার রজনী না হইলেও কাল আছে। 
মধুযামিনী এক দিনে বিফল হয় না।” 

তরুণীর আবেশবিহ্বল নয়নের দিকে চাহিয়। কুমারসেন ধীরে 
ধীরে কহিল, “প্রিয়দর্শিকে, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছি ।” 

মূঢ়ের মত শুষ্গৃষ্টিতে ক্রেসিস্‌ উচ্চারণ করিল, “প্রত্রজ্যা 
গ্রহণ করিতেছ? কেন?” কিপ্ত পরক্ষণেই উপলব্ধির ম্বৃত্যুবাণ 
তাহার প্রদয়হ্রম হইল। দলিতা সরি গ্থায় তাহার বিশাল 
নয়নদ্য় হইতে বিছ্যুৎ নির্গত হইতে লাগিল । 

কুমারসেন কিছুই লক্ষ্য করিল না। কহিল, “আমার পূর্ব- 
ইতিহাস তুমি জান না! প্রিয়দর্শিক11” 

রুদ্ধকণে প্রিয়দর্শিক1 কহিল, “জানিবার জন্ত কোনও দিন ত 
কোনও খঁৎনথক্য প্রকাশ করি নাই 1” 

“না। কিন্ত আমার সংসারাশ্রমের শেষ কয়েক দিন মাত্র 
অবশিষ্ট আছে। আজ আমি আমার ভারাক্রান্ত মনের ছুই 
একটি গোপন কথা তোমার কাছে খুলিয়া বপিতে চাই, 
শুনিবে ?” 


৬৮ 


৯ প৯ ৫৯ পাপ পি পপ পি পপ পপ পপ পপি 


নিরুৎস্থক কণ্ে ক্রেসিস্‌ কহিল, “শুনিব 1” 

প্রায় চারবৎসর পূর্বের কথা। বঙ্গ ও মগধের সীমান্তে ক্ষুদ্রা 
নগরী মালিনী । পাটপিপুত্র বা কাশীর সহিত তাহার তুলনা হয় 
ন]। ছায়াচ্ছন্ন বনানীবেষ্টিত নগরী । নিদাঘে তাহার সুনীল আকাশ 
হইতে যে তাপ নির্গত হয় তাহ] ছুঃসহ নহে; প্রাবুটে সেই 
াকাশই ঘনকুষ্চ মেখে আচ্ছন্ন হইয়1 যায়, দেবতার ক্কপাবধণের 
গায় মুল ধারে বৃষ্টি নামিয়া আসে, অগণিত ক্ষেত্র শস্তে ভরিয়া] 
যায়। হেমস্তে হরিং শস্তে স্বর্ণের প্রলেপ পড়ে, চারিদিকে শুধু 
কধিতকাঞ্চনের হায় পক্ষ শম্ত | প্রকৃতির এই অপরূপ রূপের 
মধ্যে অধগিতা মালিনী, অর্ধনুপ্তা, শাস্তিময়ী নগরী । 

মাণিনী হইতে কোনও রাজা মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে 
সসৈন্ঠে দিথ্িঙ্গয়ে বাহির হয় না। হতাহত যোদ্ধার ছিন্ন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ এবং উষ্ণ রঞ্ডে ধরিত্রী ব্যথিত হইয়! উঠেন না। যুদ্ধ- 
ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় যাহারা আছে তাহারা দ্যৃতক্রীড়া করিয়া, 
গোৌড়ী, মাধবী, মৈরেয় প্রভৃতি সুমধুর আসব পান করিয়া এবং 
অবশিষ্ট সময়টা প্রিয়তমার পেলব বাহুবন্ধনের মধ্যে যাপন 
করিয়া কাল কাটায়। অসিফলকে মরিচ ধরিয়! যায়, ধনুর্বাণ 
মৃষিক কতৃকি শতছিন্ন হয়। 

এই মাপিনীতে এইরূপই এক ক্ষত্রিযবংশে কুমারসেনের 
জণ্স। নিতান্ত কতব্যিধেধে কিছুদিন ধন্ুর্বাণ লইয়া ক্রীড়া 
করিয়া কুমারসেন সহসা এক দিন মাটি দিয়া মূর্তি গড়িতে 
আরম্ত করিল। 


ক্ষত্রিয়সস্তান যুদ্ধ-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়! তরবারি দিয়া 
শন্ত কতনি করিলে হয়ত মাতাপিতার সহ হইত। কিছুই না 
করিয়া যর্ধি অক্ষ ধীড়া, সুরা এবং যুবতী সঙ্গে দিবারাত্রি যাপন 
করিত তাহাতে বিশ্ুমাত্রও আপতি কাহারও ছিল না। কিন্তু 
কুম্তকার ব্তি ? অসগুব, এবং অসহনীয় । 

বহু গঞ্ণনা সহ করিয়া একদ] নিশীথে কুমারসেন মরিচা-ধরা 
তরবারি লইয়া প্রিয় অশ্জে আরোহণ করিয়া পাটলিপুত্র অভিমুখে 
যাএী করিল । পরদিন বহু সন্ধানেও কোনে! সংবাদ পাওয়া 
গেল না। ধুপিধূসর রাজপথের উপর অশ্বক্ষুর চিহ্ের দিকে 
তাকাইয়া জননী অশ্রু খিসর্জন করিলেন, এবং মালিনীর যাধতীয় 
অনুঢা কিশোরী গোপনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল । 

পাটলিপুত্র সৈনিকের দেশ | কুমীরসেন বিনাদ্ধিধায় রাঞ্জ- 
সভায় উপস্থিত হইল, এবং মহাপরাক্রাস্ত পরম সৌগত পরম- 
ভট্টারক মগধাধিপতি তাহার বিশাল দীর্ধোন্নত দেহ দেখিয়া 
সন্তষ্ট হইলেন। ফলে অচিরে কুমারসেন মহারাজের দেহরক্ষী 
সৈগ্ঘদলে নিযুক্ত হইল। 

পৃথিবীতে সকল দেশে এবং সকল কালে নরপতিগণকে 
প্রাণ হাঁতে লইয়া ফিরিতে হয়। মগধাধিপতিও তাহার ব্যতি- 
ক্রম ছিলেন না । ফলে কুমারসেন ছুই তিন বার আততায়ীর 
হস্ত হইতে রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়া শৌর্য দেখাইবার সুযোগ 

' পাইল, এবং অত্যক্পকাল মধ্যে রক্ষীদলের অধিনায়ক পদ প্রাপ্ত 

হইল। তাহার পর সহস1 একদা রাজকুমারী ভদ্রার নয়নপথে 
পতিত হইয়া তাহার নিশ্চিন্ত জীবন আমূল পরিবতিত হইয়া 
গেল। 


গ্ুবাজা 


১৩৫১ 


প্রকাশ্ঠ প্রেম অপেক্ষা গুপ্ত প্রেম যে অনেক বেশি মধুর 
তাহ! প্রায় সর্ববাদিসম্মত। বলিষ্ঠদেহ কুমারসেন অচিরকাল মধ্যে 
রাজ-অবরোধের উগ্ভান-প্রাচীর লঙ্ঘন কার্ধে বিশেষ নৈপুণ্য 
লাভ করিল। 

এই ভাবে কয়েক মাস কাটিল। তাহার পর একদ] সন্ধ্যা 
উত্তীর্ণ হইবার অল্প পরে কুমারসেন প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া 
ভিতরে পড়িল, এবং সম্মুখে চাহিয়া দেখিল রাজকুমারী ভদ্রার 
সহিত অপর এক ব্যপ্তি, স্বয়ং মগধাধিপতি । 

বিশ্মিত কগ্ে মগধরাজ কহিলেন, “কুমারসেন, ইহার 
অর্থ?” কুমারসেন উর দ্রিতে পারিল না, চিত্রার্পিতের মত 
দীড়াইয়! রহিল। 

রাজকুমারী ভদ্র। এতক্ষণে ভীতিবিহবলভাব কাটাইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন, কহিলেন, “পিচ, এ ব্যপ্তি নিশ্চয় চোর, অথবা আমার 
কোনও দাসীর গুপ্ত প্রণয়ী।” 

. কুমারপেনের মৃখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না । 
মগধরাজ গশ্তীরকণ্ডে কহিলেন, “রাজ-অবরোধে বাহিরের 
লোকের অনধিকার প্রবেশের শান্তি কি জান ?” 

অস্ফটম্বরে কুমারসেন কহিল, “মৃত্যু” ভর শিহরিয়া 
উঠিলেন, কিন্তু কোনো কথা কহিলেন না। 

মগধাধিপতি কহিলেন, “উত্তম । সেই দণ্ুই তুমি পাইবে। 
আজ রজনী কারাঁকক্ষে যাপন কর, কাল প্রভাতে ছুক্ষর্মর ফল 
ভৌগ করিবে । পরিজনবর্গকে সংবাদ দিবার প্রয়োজন বোধ 
করিলে কারাধ্যক্ষকে বলিও |” 

অন্ধকার কারাকক্ষে কুমারসেন মৃত্যুর মৃহতের প্রতীক্ষা 
করিয়া রহিল। 

নিশ্রদীপ অন্ধকারের মধ্য হইতে একটি আশার আলোক 
ক্ষণে ক্ষণে জলিয়। উঠিতেছিল । গভীর রজনীতে যখন অকারণে 
লৌহ-দবার খুলিয়া! গেল, তখন ক্ষণেকের জন্য সেই আলোক 
উদ্্বল হইয়। উঠিল । কিন্তু না, যে আসিয়াছে, সে রাজকুমারী 
ভদ্রা নহে, কারাগৃহের প্রহরী । ৃ 

নিম্পৃহভাবে কুমারসেন চাহিয়া দেখিল। প্রহরী বদ্ধ 
ওষ্ঠাধরে তর্জনী সংলগ্ন করিয়া নিকটে আসিয়া! কুমারসেনের 
বন্ধন মোচন করিল । তাহার পরে ছুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্খে অরোহণ 
করিয়। খন্দী ও তাহার প্রহরী নক্ষত্রবেগে জনবিরল' রাজপথ 
দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল । 

এই প্রহরী কুমারসেনেরই অধীনস্থ একজন সৈনিক । 

প্রাণ রক্ষার জন্য মগধরাজের হ্ঠায় সেও কুমারসেনের নিকট 
খণী। কিন্তু সে নরপতি নহে, সামান্ত সৈনিক, ফলে উপকারীর 
প্রতি কৃতজ্ঞত! সহজে তুলিতে পারে নাই। 

দীর্ঘ দুই বংসর কুমারসেনের যাযাবরবৃত্তি চলিল। প্রাণ- 
দাতা সৈনিক প্রথম দিকেই দশ্্যহন্তে প্রাণ দিয়াছিল। একাকী 
কুমারসেন বহু দেশ ঘুরিয়া, অবশেষে আর্াবতের শেষপ্রান্তে 
তক্ষশিলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল । 

সপ্াঝিষ্টের স্যায় প্রিয়দশিকা কুমারসেনের কাহিনী শুনিল। 

বাহিরে বসম্ত-প্রকৃতি আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সারা তক্ষ- 
শিলা] নগরী নিদ্রিতা, শুধু নগরীর প্রান্তে একটি ক্ষুত্র গৃহে একটি 
তরুণ ও একটি তরুণ্ম জাগিয়া৷ আছে। 


৯৯৯, 


অগ্রহায়ণ 


ধীরে ধীরে ক্রেসিস্‌ কহিল, “আমি ত রাজকুমারী ভদ্র 
নহি, আমি সামান্তা নারী ক্রেসিস্‌।” 

আকুলকণ্ডে কুমারসেন কহিল, “না না | ক্রেসিস্, আমাকে 
ভুলিয়া যাও ।” 

শাস্তকণ্ঠে ক্রেসিস্‌ কহিল, “অসম্ভব ।” 

বিস্কারিত নেত্রে চাহিয়া কুমারসেন কহিল, “অসম্ভব ? 
কেন ?” | ্ 
ততোধিক শান্ত কে ক্রেসিস্‌ কহিল, “পৃথিবীতে মৃত্যু ভিন্ন 
এমন কোনও শক্তি নাই যে আমার নিকট হইতে তোমাকে 
দুরে সরাইতে পারে । তোমার সঙ্ঘ, তোমার মহাপ্থবির, এমন 
কি ভগবান তথাগতেরও সাধ্য নাই যে আমার আলিঙ্গন হইতে 
তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে ।” 


করতলে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া কুমারসেন কহিল, 


রমেশচজ্্ দত্ত ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্য 


৬৯ 


“ক্রেসিস্‌, আমাকে ক্ষমা কর। আমি গৃহী নহি, আমি উপ- 
সম্পদাকামী |” 

ধীর কণে ক্রেসিস্‌ কহিল, “তুমি আমার |” 

হায় রমণীর মন! প্রেমাম্পদকে চিরদিনের জন্য হারাইবার 
পুরবমুহ্রূতকি অসীম বিশ্বাস, কি পরম নিশ্চিস্ততা ! 

কেহ আর একটিও কথা কহিল না। কুমারসেনের রুদ্ধ 
হৃদয়ে অনেক কথা অনুক্ত রহিয়] গেল । সে কি করিয়া ক্রেসি- 
সের প্রেম গ্রহণ করিবে ? 

কুমারসেন বিদায় লইল ! 

বাহিরে আপিতেই একটা ছায়ার মত যৃতি সরিয়া গেল । 
বিশ্িত কুমারসেন ইতস্তত চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও খু'জিয়া 
পাইল না। কুমারসেন পুনর্বার সঙ্যাভিমুখে চলিতে আরস্ত 
করার কিছু পরেই মুর্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে সম্মুখে আসিয়া 
তাহার পশ্চার্তুসরণ করিল । (ক্রমশঃ) 


স্ 


রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
শ্বীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


উনবিংশ শতাধ্ীর শেষার্ধ ছিল বাংলায় এক ভাব- 
বিপ্লবের যুগ। পাশ্চাতা সভ্যতা সংস্কৃতি, ভাব ভাষা ও 
আদর্শের সংস্পর্শলাভে প্রাচ্য চিত্তক্ষেত্রে এক আলোড়ন সুরু 
হইল । বাংলাদেশ এই চিস্তা-বিপ্লবে অগ্রণী। রাজনীতি, 
সমাজনীন্তি, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রেই নবজাগ- 
রণের কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল | বহুমুখী প্রতিভ লইয়া! যে- 
সকল মনীষী এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের জীবন- 
সাধনায় ধাংলাদেশ গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর কর্মবীরগণ এক নবযুগের রচয়িতা । 

উনবিংশ শতাব্দীর সহিত খতমান যুগের তুলন! করিলে 
একটা বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । বিংশ শতাব্দীর 
সরকারী চাকুরিয়াগণ জনসাধারণ হইতে দুরে সরিয়া পড়িয়া- 
ছেন। জনন্বার্থ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাদের 
সংকীর্ণ কক্ষপথে নীরবে তাহারা চলিয়াছেন। জনসাধারণের 
ছুঃখ-ছুর্দশ1 তাহাদের অন্তর স্পর্শ করে না। রমেশচন্দ্রের মত 
সিভিলিয়ান কর্মচারী এ যুগে দেখা যায় না । সিভিল সার্ভিসে 
আজকাল ভারতীয়ের সংখ্য! পূর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে কিন্তু 
তাহার ন্যায় দীপ্ত স্বদেশপ্রেম, ভারতবাসীর ছুঃখমোচনের জন্য 
অক্লাস্ত পরিশ্রম, তাহাদের প্রতি অন্ায় আচরণের নির্ভীক 
সমালোচন এ যুগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে একান্ত ছুর্লভ । 
রমেশচন্দ্র অতি তীক্ষধী পুরুষ ছিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য 
অর্থনীতিতে তাহার গভীর পাগ্ডতিত্য ছিল। এমন সাবলীল 
প্রসাদগ্ডণযুক্ত ইংরেজী তিনি লিখিতে পারিতেন যে তখনকার 
ধিনের ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও অল্প লোৌকই সেরূপ 
পারিতেন। ইংরেজী সাহিত্যের ভাবধারা আকণ পান করিয়। 
এবং ইংরেজ সমাজের সংম্পর্শে আসিয়া রমেশচন্দ্র ইংরেজ 
জাতির মহৎ গুণরাঞ্জি, যথা স্বাধীন চিন্তা, ম্বাধীনতা-গ্রীতি, 
চায়াহুরাগ প্রস্ৃতির প্রতি আকুষ্ঠ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, 


প্রাচীন ভারতের স|হিত্য, শিপ্প, ধর্ম, দর্শন তাহাকে মুগ্ধ করিয়া- 
ছিল। করালচরঞ্চের আবতনে শ্ধুনা-পতিত জাতি যে আবার 
পূর্ব গৌরবে অধিষিত হইবে এ খ্লগ্জ বিশ্বাস তিনি নিজ হাদয়ে 
পোষণ করিতেন এবং দেশব|সীর অন্তরেও ইহ একান্ত অন্ু- 
রাগের সহিত সঞ্চারিত করিতেন। তিনিই ভারতীয়দিগের 
মধ্যে সর্বপ্রথম বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন । 
কিন্ত এই উচ্চ, পদ ও বিপুল সন্মান লাভ করিয়াও তিনি 
পরাধীনতার শনি বিশ্বৃত হন নাই বা দরিদ্র জনসাধারণের 
জীবন-সমস্যা উপেক্ষা করিয়া নিজের সফল জীবনের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই নিজেকে সমাহিত রাখেন নাই । ভারতের 
দারিদ্র্য ও দেশবাসীর অসহায় অবন্ব তাহার মত স্থিতধী বিচক্ষণ 
ব্যপ্তিকেও বিচলিত করিয়াছিশ। ভারতভূমিকে তিনি গাল- 
বাসিতেন ; ভারতের কৃষককুলের জন্য তাহার দ্রাদের অস্ত 
ছিল না। তাহাদের মঙ্গলের জন্ত তাহার সমকক্ষ নিক যোদ্ধ! 
কেহ ছিল না । 

লক্ষৌতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ 
অধিবেশনে (১৮৯৯) সভাপতির অভিভাষণে রমেশচন্্র ভারতের 
কৃষকের ক্রমবর্ধমান দুর্দশার জন্য ভারতসরকারকে দায়ী করিয়া 
বলিলেন, জমির অত্যধিক খাজনা কৃষককে সর্ধস্বাস্ত করিয়া 
দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে । তাহার এই উক্জি ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল এবং ভারতে জমির খাঁজনার 
হার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কমিশন গঠনের কথ]! হইল । চাষীর 
ছুরবস্থা নিরাকরণের জন্য যাহাতে প্রবল জনমত জাগ্রত হয় 
তজ্জন্য রমেশচন্দ্র ভারতে ছুর্ভিক্ষ” নামক একখানি পুস্তক বিলাতে 
প্রকাশ করিয়া ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে বহুল প্রচার করিলেন । 
ইহার কিছু দিন পর তাহার বিখ্যাত “ভারতের অর্থনৈতিক 
ইতিহাস” (05000010710 [18601 ০1 11018) প্রকাশিত 
হইল । ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের মুল কাঠামো কি এবং 


৭০ 


কেমন করিয়া উহ! বিদেশী শাসকের শোষণ-যন্ত্রে পড়িয়া ঘুণ- 
ধরা শুকনা কাঠের মত ভাতিয়া পড়িতেছে তিনি তাহা 
প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিলেন। ্ুক্মদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীল 
ব্যক্তির নিরপেক্ষ সরস রচন1 বলিয়া তাহার বইস্চলি আজ 
পর্যস্ত প্রামাণিক হইয়৷ রহিয়াছে । 

রমেশচগ্দ্রের ন্যয় দায়িত্বসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের 
প্রতি এইরূপ দোষারোপ করায় কোন কোন ইংরেজ এবং ইঙ্গ- 
ভারতীয় মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ গবণমেণ্টের 
অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সম্মান-প্রতিপত্তি ধাহার উপর পুষ্পবৃষ্টির মত 
বর্ষিত হইয়াছে তিনিও যূক জনগণের পক্ষ অবলন্থন করিয়া 
সর্বশক্তিমান গবর্ণমেন্টের ক্রুটি হূর্বলতা জগতের সমক্ষে প্রকাশ 
করিয়া দিবেন ! মাদকর্রপ্য প্রয়োগে সুন্দরবনের ব্যাপ্ররাজ 
সার্কাসের মাস্টারের ইসাবায় ওঠে বসে, আর গবর্ণমেন্ট কতৃকি 
উপাধি, অর্থ, পদগৌরব এত বিতরণ করার পরও রমেশচন্দ্র 
ভারত-শোষণের শিগুঢ় সত্য ও তথ্যগ্চলি প্রকাশ না করিয়া 
পারিলেন না! নরৃতজ্ঞ আর কাহাকে বলে! “সিভিল 
এণ্ড মিলিটারী গেজেট” পত্রিকা প্রকারাগ্ুরে রমেশচজ্জকে 
অকৃতজ্ঞ বলিয়া উম্ম প্রকাশ করিলেন । পিখিলেন ঃ 

“ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব না থাকিলে মিঃ দত্ত তাঁর সকল 
যোগ্যতা সত্তেও কোন মুসলমান ব! মারাঠা সর্দারের অধীনে 
আমিনের অপেক্ষা উচ্চতর পদপ্রাণ্তির আশা করিতে পারিতেন 
না। উপরি-পাওনা সমেন্ত তার মাহিনা পড়িত হয়ত 
পঞ্চাশ টাকা । তার শিক্ষা, গুযোগ, উচ্চ পদ, সম্মান, মোটা 
পেশ্গন এবং গবর্ণমেন্টের ছুনাম করিবার অধিকার তিনি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেই পাইয়াছেন।” 

রখেশচগ্্র দাবি করিলেন যে, ভার তশসণ বাপ|রে ভারত- 
বাশীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলে চলিবে না; তাহাদের হাতেও 
কিছু ক্ষমতা ছাড়িয়! দিতে হইবে, তাহাদের সহযে।গিতা! গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং তাহাদের জীবন-মরণ-সমস্য সমাধানের 
ব্যাপারে তাহাদের মতামত মানিতে হইবে । 

অর্থনৈতিক সমস্যা 

এক কালে ভারতবর্ষ “সোনার ভারত” বলিয়া ইউরোপে 
পরিচিত ছিল । ইহার বিপুল অর্থ, জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদের 
প্রাচুর্য, শস্যসপ্তার, নৌশিল্প, বপ্তশিল্প, বাণিজ্য বিদেশীর বিস্ময় 
উৎপাদন করিত । এখন সে-সব কথা স্বপ্পের মত অলীক 
বোধ হুইবে। শশম্তপূর্ণ দেশের অধিবাসী এক মুষ্টি অন্ন এক 
অগ্রলি ফেনের অভাবে রাজপথে শুকাইয়া মরে ; নদীমাতৃক 
সুজল] দেশ নদীবিমাতৃক জলহীন মরুদেশে পরিণত হইতে 
চলিয়াছে। ভারতীয়দের দারিদ্র্যের ও ভারতে ঘন ধন ছূর্ডিক্ষের 
প্রক্কত কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন £ 

“কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যই হইল দেশের সম্পদের মূল। 
কল্যাণপ্রদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দ্বারা এগুলির সংরক্ষণ করা 
আবশ্যক । ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব বৃহত্তর সভ্যতার সুযোগ ও 
শাস্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয়দিগের জাতীয় 
সম্পদের প্রসারলাভ করে নাই? কাজেই জনসাধারণের 
অর্থ নৈতিক জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নাই ।” 

ভারতবর্ষ ক্কষিপ্রধান দেশ। এদেশে ছুর্ভিক্ষ নিবারণ 


গুবালী 


১৩৫ ১ 


করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের কৃষির উন্নতিকল্পে চেষ্টিত হওয়া 
উচিত। “ভারতীয় ছূর্ভিক্ষ কমিশন” (১৮৮৪) ব্যাপকভাবে 
সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছিলেন । কিন্তু রেল- 
পথ বিস্তার দ্বারা ব্রিটিশ মূলধন প্রসার করিয়া! লাভের সুযোগ 
ত্রিটিখ মহাঁজনগণ ছাড়িবেন কেন? তাহাদের চাপে পড়িয়া 
ভারত গবর্ণমেন্ট অর্ধৃহারশীর্ণ ভারতবাসীর জমির জন্য সেচের 
ব্যখস্থার পরিবতের্ লৌহবর্মের বেড়াজাল বাড়াইয়৷ চলিলেন। 
রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন, “দশের থাগ্ভ সরবরাহে রেলপথ এক ফণা 
শস্যও দেয় না কিন্ত জলসেচ দারা শস্যের পরিমাণ দ্বি্ডণ 
করা, ফসল রক্ষা! করা ও ছুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর ।? 
তথাপি আকাশ কৃষ্ণ ধূমে আচ্ছন্ন করিয়া ভারতের এক প্রার্ড 
হইতে অগ্ঠ প্রান্ত পর্যস্ত লৌহশকট পূর্ণধেগে চলিতে লাগিল । 
আ্রোতস্ষিনী নদী শ্বাসরুদ্ধ শীর্ণকায়। হইতে লাগিল, জমির উর্বর] 
শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে আরম্ভ করিল। তিনি সখেদে 
লিখিলেন ঃ 

“ত্রিটিশের দেড় শত বংসন্ন খ্যাপা শাসন-কালে সমন্ত দেশে 
জল-সেচের সুব্যবস্থা হইতে পারিত। অনাবৃষ্টির কুফল 
হইতে সব প্রদেশ রক্ষা কর! সম্ভব হইত। ভারতের শস্য 
উৎপাদন গ্ৰায়ী ভাবে বৃদ্ধি পাইত। কিন্ত মারাখ্ব+ অজ্ঞতায় 
ও দুরদুষ্টির অভাবে রেলপথের বিস্তার-সাধন এবং জলসেট 
অবহেলিত হইয়াছে । ভারতের ২২ কোটি একর আবাদী 
জমির মধ্যে ২ কোটির ধেশী সেচের সুবিধা পায় ন11” 

ব৩মান যুদ্ধে এক্সদেশ হস্তচ্যুত হওয়ার পর হইতে বাংলায় 
খ[গ্তসমন্ত। তীত্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সোনার বাংল! শ্বশীনে 
পরিণত হইল কেন? “ছুধ ও মধুর দেশ” এমন অর্দাহারী ও 
শুধচর্ম(বৃত কঙ্কালের দেশে পরিণত হইল কিরূপে ? ধাংলার 
জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলী ইহার উত্তর 
দরিয়াছেন। বধার জল নিকাশের প্রশস্ত পথ ন1 রাখিয়া রেল- 
পথ নির্মাণ বাংলার পক্ষে প্রাণঘাতী হইয়াছে । তিশি বলেন £ 

“যথাযোগ্য জলসেচের ব্যবপ্তা থাকিলে খঙ্গদেশ সমগ্র 
ভারতের খাছ সরবরাহ করিতে পারিত। স্পেনে একর প্রতি 
যেরূপ শশ্ঠ ফলে বাংলায় বতমান জমিতে সেই অনুপাতে 
ফলিলেই ইহার পক্ষে যথেষ্ট হইত । জাপানের ধানী জমিতে 
যে পরিমাণে শন্ত উৎপন্ন হয় সেরূপ হইলে বাংলার জমি ২০ 
কোটি লোকের খাগ্ভ যোগাইতে পারে |” 

সার অথব1! পলিমার্টির অভাবে খধাংলার জমি অনাহারে 
স্তকাইয়! রিক্তশস্ত হইয়! উঠিতেছে, ফলে এক বৎসরের মন্বস্তরে 
২০ লক্ষাধিক বাঙালীকে শুকাইয়া মরিতে হুইয়াছে। যাহাকে 
রাখা যায় সেই রাখে । নদী বাচিলে জমি বাঁচিত, আমরাও 
বাঁচিতাম। 

শিল্প-বাণিজ্য সমস্থ! 

ভারতের শিল্প এক সময়ে অতুলনীয় ছিল, বাণিজ্য ছিল 
বহুবিস্তৃত। ভারতের রেশম ও কার্পাসজাত দ্রব্যাদি ইউরোপে 
সমাদৃত হইত । ১৮১৩্রীষ্টাব পর্ধস্ত ভারতীয় বস্ত্র বিলাতে 
্রস্তত বন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্বেও তাহার অর্ধেক মূল্যে 
ইংলওে বিক্রীত হইত । ভারতীয় দ্রব্যের উপর অধিক শুক্ষ 
বসাইয়! ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ভারতীয় বস্ত্রশিক্সীদিগের প্রতি- 
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যোগিতার হাত হইতে বিলাতের র্তশিল্পীকে রক্ষাঁ করিতে 
হইয়াছিল । শুধু তাহাই নহে, ভারতের শিল্পবাণিজ্য দাবাইয়া 
রাখিয়া ব্রিটশ ব্যবসায়ী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার সুবিধা 
ঘ্রান না করিলে প্রতিযোগিতায় তাহাদের টিকিয়া থাকিবার 
সম্ভাবনা ছিল না। ইংরেজ কেবল এদেশের শাসক হইলে 
ভারতের এত হীন অবস্থা হইত না । ইংরেজ একাধারে শাসক 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতের প্রতিযোগী । কাজেই তাহার! 
রাজ৯নতিক শক্তির সুবিধা লইয় প্রতিযোগীকে পন্থু করিয়া! 
এমন অবস্থায় আনিয়া! ফেলিয়াছে যে, ভারতবাসী কেবল কীচা 
মাল উৎপাদন করিয়া তাহাদের নিই বিক্রয় করিবে এবং 
তাহাদের দেশে, তাহাদের মূলধনে চালিত কারখানায় তাহা 
দের মজুর দ্বারা তৈরি, তাহাদের জাহাজে এদেশে আনীত 
দবা (11401 0,01১) অধিক মুল্যে কিনিবে। ভাঁরত- 
খাসী বিনা শুক্ষে কোন ড্রখ্য ইংলগ্ডে পাঠাইতে পারিবে না কিন্ত 
বিপাতী ড্রধ্যর এদেশে আগমন শুক্ষযুক্ত, অবাধ । নিরপেক্ষ 
এত্িহাসিক মিঃ হোরেপ হেম্যান উইলসন পত্রিটিশ ভারতের 
ইতিহাস” নামক গ্রঙ্ছে ম্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন £ 

“স্বাধীন থাকিলে ভারতবর্ধ হার প্রতিশোধ লইত। 
বিলা শী মালের উপর শুক্ক বসাইয়া তাহার নিজের শিল্প রক্ষা 
করিম আমরক্ষার এই অধিকার তাহাকে দেওয়া হইল না; 
সে ধিদেশী শপ্তির করায়ন্ত হইয়া অসহায় । বিনা শুক্ষে বিলাতী 
মাল আমদানী হইতে লাগিল । সমান সুযোগ-সুবিধা লইয়| 
প্রঠিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীর পক্ষে আটিয়া 
উঠ] সম্ভব ছিল না। কাজেই ইংরেক্ষ ব্যবসায়ী রাজনৈতিক 
শঞ্তির অপপ্রয়োগ দ্বারা ভারতকে দাবাইয়া গলা টিপিয়া 
দরিল।৮% 

প্রাক্-ধ্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউরোপীয় তিহাসিক- 
গণ বলেন, “অগ্ঠ সকল দেশের ধনরত্র অধিরল ধারায় ভারত 
অভিমুখে যাইত, কখনও ফিরিত না । কিন্ত এখন ভারতবর্ষ 
(রিটিশ সাআজ্যের দরিদ্রতম দেশ | সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ 
ব্যবহার বিষয়ে অগ্ঠ দেশের সহিত এ দেশবাসীদিগকে তুলনা 
করিলে দেখা! যাইবে “জনসাধারণ প্রায় বন্য পশ্ডঃ স্তরে রহিয়া 
গিয়াছে । ইহার কীরণ কি ? কারণ অর্থাগমের প্রধান পন্থা 
গুলি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । কালচক্র ঘৃরিয়া গিয়াছে । ভারত 
হইতে এখন “অবিরল ধারায়? অর্থ বাহিরে যাইতেছে, ফিরিতেছে 
না। দু মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

“সমগ্র ভারতের রা'জন্বের এক-চতুর্ধাংশ প্রতি বংসর “হোম 
চার্জ রূপে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। ইহার সঙ্গে ভারতে কম্মরত 
ইংরেজ কমণ্চারীর বেতন যোগ করিলে বংসরে ২ কোটি 
পাউগ্ডের বেণী ভারতের বাহিরে চলিয়া যায় । পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অর্থশালী দেশ দরিদ্রতম দেশের নিকট হইতে 
বডি পহঠারা স্হারসতি। থাকে । যাহারা মাথা পিছু 
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রমেশচন্জ দত্ত ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


৭১ 
৪২ পাউও উপার্জন করে তাহারাই মাথা পিছু ২ পাউও উপার্জন- 
কারীর নিকট হইতে জনপ্রতি ১০ শিলিং আদায় করে ।” 

অন্থাত্র লিখিয়াছেন £ 

:4১৯০০-০১ ষ্টাব্ধে ভারতের ভূমি-রাঁজন্বের পরিমাণ 
১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউও। এ বংসরে “হোম চার্জের 
পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউও। কাজেই দেখ! যাইতেছে 
যে, ভারতের সকল প্রদেশে যত রাজশ্ব আদায় হয় তাহার 
প্রায় সবই হোম চার্জের খতিয়ানে বিলাতে পার ইয়। ইউ- 
রোপীয় কমচারীর বেতন বাবদ আরও কয়েক লক্ষ চলিয়! 
যায।” 

এরূপ অবস্থায় ভারতের দরিদ্র হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাখিক। 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রচার করিয়া থাকেন ভারত আয়ের সম্পত্তি 
নহে । ইহার দ্েনার ভার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চাঁলয়।ছে । ভারতের 
খণভার সম্বন্ধে রমেশচন্দের উপ্তি প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
বলিয়াছেন £ 

“ভারতের খণ সগ্ধন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এই হে, 
সমগ্র টাকা ব্রিটিশরা ভারতের উন্নতির জগ্ত নিয়োগ করিয়াছে । 
ইত ভারতবধের খণের কারণ নহে । ১৮৫৮ খ্ষ্টাকে যখন 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ক্ষমতা লোপ কর! হইল 
তখন ভারতের খণের পরিমাণ ৭ কোটি পাউগড। ইতিমধ্যে 
উাহার। ভারতবর্ষ হইতে গুদ খারদদে ১৫ কোটি পাঁউও কর 
আদায় করিয়াছেন । আফগান যুদ্ধ, চীন যুদ্ধ ও ভারত 
সীমান্তের ধাহিপে আরও অন্ত যুদ্ধের খরচও তাহারা ভ।রতের 
ঘাড়ে চাপাইয়।ছেন | কাজেই ন্তায়তঃ কোম্পানীর আমল 
শেষে ভারতের কোন খণ থাকিতে পারে না; তাহার খণ 
ভুয়!। পক্ষান্তরে ভারতেরই ১০ কোটি পাউও পাওনা হিল ।” 

নিরপেক্ষ পত্য সমাজের হ্যায় ও ধমবুদ্ধির উপর তিনি 
বিচারের ভার অর্পণ করিয়! বলিয়াছেন 3 

“ভারতীয় খণের ইন্ডতিহাস অর্থনৈতিক অজ্ঞতা ও অন্ায়ের 
মমাপ্তিক দৃষ্টাপ্ত। প্রত্যেক পক্ষপাতরহিভ পাঠক স্থির 
কিনি পারেন ভারতীয় খণের কণ্তথানি ভার বাসীর শ্বায়ত 
দেয়।” 

ভারতবাসীর রি 'অবন্থা ও ছূর্শ।র কারণসমূহ বিশ্লেষণ 
করিয়া উপসংহারে রমেশচন্দ বলিয়াছেন ? 

“ভারতীয় অর্থনীতির খাটি হথ্য এই । এনূপ অবন্থায় 
পড়িলে পৃথিবীর যেকোন উর্বর, উগ্ভমশীল, শান্তিপূর্ণ দেশ 
ভারতের বশমান অবস্থায় উপনীত হইত। যদি রাজস্বের 
এক-তৃ তীয়াংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়, শিল্প পন্থু ও কৃষি 
করভার-প্রগীড়িত করা হয় পৃথিবীর যে-কোন দেশ চিরস্থায়ী 
দারিঞা ও পৌন:পুনিক ছুর্ভিক্ষের গ্রাসে পতিত হইতে বাধ্য 
অর্থনীতির মৃপ স্থ্র এসিয়ায় যেমন ইউরোপেও তেমনি 
প্রযোজ্য । ভারত যে আজ দরিদ্র তাহ] এঁ অর্থনীতির প্রয়োগ 
প্রভাবেই ।” 

দত্ত মহাশয় যখন এ কথাশুলি লিখিয়াছিলেন তাহার পর 
প্রায় অর্ধশতাব্বী গত হইয়াছে কিন্ত অর্থনৈতিক নীতির কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। হূর্ভিক্ষ ভারতের বুকে ছুঃস্বপ্ের মত 
চাপিয়া আছে। রমেশচন্দ্র চল্লিশ বংসরে দশটি ছুর্ভিক্ষের 


৭২ প্রবাসী 


এপস্পস্িপিস্পা১েিসিসিস্পিসপাস্পিন্পাসপিসপিস্পিসিপ 


সম্পামপিসপিস্পিসিপাত পাখি ১ পপাসপসপিস্পিস্পিস্পি্পিসতি পপির সাং 


ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হতভাগ্যদের ছুঃখে তাহার 
অন্তর বিগলিত হইত, তাহার রসনায় উৎসারিত হইয়া উঠিত 
বেদনাতুর হদয়ের সমবেদনার উচ্ছাস। ১৯০২ শ্রীষ্টার্ধে 
দুর্ভিক্ষের আবহাওয়া যখন সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই, মান্দ্রাজে 
এক জনসভায় দেশের আধিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন £ 

“এত অগ্প সময়ের মধ্যে ইহা অপেক্ষা তীত্রতর হুর্ভাগ্য 
এবং ব্যাপকতর ম্বঠ্য আর কোন দ্বিন হয় নি। অন্ত কোন 
সভ্য, উর্বর, উদ্যমশীল দেশে এ দেশের চেয়ে বিস্তৃততর দারিদ্র্য 
ও ধ্বংসলীল! দেখা যায় নি।” 

সেই বক্ত তাতেই ১৯০১-০২ সালের ছুর্ডিক্ষে লোকের চরম 
দুর্গতি বর্ণনাপ্রসর্গে আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি যাহা বলিয়া 
ছিলেন ১৯৪৩ সালের মন্বস্তর সন্বন্ধেও তাহ অক্ষরে অক্ষরে 


সত্য । তিনি বলিয়াছিলেন 


“যদি এমন কোন বিষয় থাকে যা দলগত বিতর্কের উধের্ব 


এবং যা সকলের কক্ষণাঁর উদ্রেক করতে পারে, তবে তা 
অধুনাকালের দেশধ্বংসী ছূর্ভিক্ষ । ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের 
কেউ যদি গামার মত সাহায্য-কেন্দ্র গুলি পরিদর্শন করে থাকেন 
এবং আমদের ভাই-বোন শত সহ অনাহারী মুমৃযু্ণ পুরুষ 
ও শ্ত্রীলোককে রাস্তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে, গাছের 
নীচে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে থাকতে দেখে থাকেন তবে 
আপনারাও আমর মত অনুভব করে থাকবেন যে, মানুষের এই 
চরম দুর্দশা খ্বায়ী প্রতিকারের জঙ্ঠ স্বর্গাভিমুখে ক্রন্দন তুলছে।” 

রমেশচন্দ্রের মধ্যে বহুগুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। তিনি একাধারে ভাবুক সাহিত্যিক, আবার অর্থনীতির 
জটিল বাস্তব ক্ষেত্রেও তাহার দক্ষতা অনন্যসাধারণ। তিনি 
ছিলেন স্সেহপ্রবণ পিতা ও অমায়িক সহানুভূতিশীল বদ্ধু। 
হার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল ন্যায়ান্বরাগ ও দৃঢ়তা । রয়্যাল 
কমিশনের একমাএ ভারতীয় সদস্ত রমেশচন্দ্র অন্যান্ত ইংরেজ 
সদ্স্তদিগের সহিত কতক বিষয়ে একমত হইতে না পারিয়! 
পৃথক রিপোর্টে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন । 

দুরদশিতা ? ভেদনীতির আভাষ 

সমসাময়িক ভারতের ছুর্দশায় ব্যথিত হইলেও দত্ত মহাশয় 
ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হন নাই। তিনি বলিতেন, 
“যে দেশের অতীত উজ্জ্বল তাহার ভবিষ্যংও একদিন উদ্ছ্বল 
হুইবেই।” তীহার ণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব মহলে এই আশার বাণী 
শুনাইয়। ন্চিনি সকলকে সর্বভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 


১৩৫১ 
সমবেত শক্জি প্রয়োগে রাজনৈতিক অধিকার লাভার্থে অগ্রসর 
হইতে বলিতেন। হিহ্দু, মুসলমান, পার্শি সকল সম্প্রদায়ের 
বহু লোকের সহিত তাহার প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। 
এক বার জশদিনের উপহার স্বরূপ জাঞ্িবার বেগমকে ইংরেজীতে 
রচিত একটি কবিতা পাঠাইয়াছিলেন। “জাতিধর্মের পার্থক্য 
ভুলিয়া দেশবাসীর সেবা, মাতৃভূমির সেবা করিয়া যাও? ইহাই 
তাহার আশীর্বাদ । কবিতার ভাব এইরূপ £ 

“দেশের কৃষিশিল্প প্রাণবান করে তোল । সেবা যত ক্ষুদ্রই 
হোক তার মূল্য কম নয়। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশীল 
হও। আমাদের অনাগর্ সম্তানসম্ততি আমাদের চেয়ে মহত্তর, 
বলবণুর হবে। জাতিধর্মের বিদ্বেষ জেগে উঠে আমাদের একতা 
ক্ষুন করতে পারে ১ নিঃস্বার্থ ত্যাগ দ্বারা য| অর্জন কর] হয়েছে, 
স্বার্থান্ধ লোভ হয়ত তা প্রতিহত করতে পারে । কিন্ত মহংমনা 
স্্রীলোক এবং পুরুষ-__তা তিনি হিন্দুই হোন বা মুসলমানই হোন 
-২ধর্মবিশ্বাস-প্রভাবেই আমরণ মাতৃভূমির সেবা করে যাবেন ।” 

ভারতের স্বরাজ তাহার একান্ত কামনার বিষয় ছিল। 
রাজনৈতিক দূরদর্শিতা হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 
হয়ত কোন কোন স্বার্থান্ব মহল ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত 
বিদ্বেষ, অনৈক্য ফেনাইয়া তুলিয়! জাতীয় একতা ও স্বাধীনতা- 
প্রচেষ্টা হীনবল করিতে চেষ্টা করিবে । রমেশচন্দ্রের দেশবাসীর 
প্রতি সনির্বন্ধ অগ্ুরোধ--কবির ভাষায় £ 

“বিভেদ ভুলিবে জাগায়ে তুলিধে একটি বিরাট হিয়া ।” 

লক্কৌ বন্ততায় তিনি বপিয়াছেন 2 

“ইহাই ধর্ম। চারাগাছের পক্ষে স্থর্যালোক-লাভের বাসনা 
যেমন স্বাভাবিক, প্রত্যেক জাতির পক্ষে উন্নতির জন্য একতাবন্ধ 
হয়ে কর্মঞ্চল হওয়ু তেমনি স্বাভাবিক ।***অসত্য এবং স্বার্থের 
মোহ আমাদের চলার পথের প্রতিবন্ধক, কর্মনিষ্ঠ| ও স্বার্থত্যাগ 
আমাদের অগ্রগতির সহায়ক ।” 

সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালীর নিকট রমেশচন্দ্র একজন করিং- 
কর্মী সিভিলিয়ান কর্মচারী, বরোদার প্রধানমন্ত্রী এবং এঁতিহাসিক 
উপন্তাস-রচয়িত। বলিয়া পরিচিত । রাজনীতি, অর্থনীতি সংক্রাস্ত 
তাহার সকল বইই ইংরেজীতে লিখিত। তাহার দীপ্ত স্বদেশ- 
শ্রীতি, তাহার সর্বভারতীয় উদারতা ও নিরন্ন কৃষক ও হতোদ্যম 
মজুরদের কল্যাণের নিমিত্ত অদম্য অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত 
পরিশ্রমের কথা ম্মরণ করিয়] তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও 
তাহার আদর্শের আলোচনা করা দেশবাসীর কত্ব্য বলিয়া 
মনে করি। 


লটারীর ।ঢকেঢ 
শ্রীকল্যাণী কর, এম-এ 


বিনয়েন্ত্র একটা ইজিচেয়ারে দেহ এলাইয়। অন্তমনস্কভাবে খবরের 
কাগজের পাত। উল্টাইয়া যাইতেছিল। খবর অনেকক্ষণ আগেই 
পড়। হইয়া গিয়াছে, তবুও নিতান্ত সময় কাটাইবার জগ্ত বিজ্ঞাপনের 
পাতার উপরেই চোখ বুলাইয়। যাইতেছিল। শ্রী মালতী পুক্র- 


কগ্থাকে ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত, তাহার আশাপথ চাহিয়। বিনয়েন্্র 

আরাম-কেদারার ন্ুখ-আলিঙ্গন উপভোগ করিতেছিল। 
বিনয়েন্দ্রের হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, মুখে একটা তৃপ্তির ছাপ ? গৃহে 

শ্বধ্যের আতিশব্য নাই, অভাব-অনটনের অশান্তিও নাই, স্বপ্ন 


অগ্রহায়ণ 


7২ 
উপার্জনে ক্ষুদ্র সংসার সচ্ছলতাবেই চলিয়! যায় ; বিলাদিতা৷ হয়ত 
চলে না, কিন্তু তাহা লইয়। কাহারও কোনও অভিযোগও নাই । 
মালতী জুন্দরী নয়, সুপ্রী; তাহাকে লইয়! ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা 
চলে না, বন্ধু-মহলে "ন্মাট' খ্যাতি অর্জনেরও আশ! নাই, নিতান্তই 
সাধারণ বঙ্গবধূ ; কিন্তু সেজগ্ঠ বিনয়েন্দ্ের মনে কখনও বিন্দুমাত্র 
অতৃপ্তি ছায়াপাত হয় নাই। 

ভোর হইতেই মালতী গৃহকর্শে ব্যস্ত, মধ্যান্কে সকল কাজের 
শেষে একবার স্ত্রীকে একান্তে পাওয়া যাইবে, পেই আশায় 
বিনয়েন্্র খবরের কাগজটাকে নাড়াচাড়া! করিতেছিল। মালতী 
ঘরে ঢ.কিয়া স্বামীর হাতে কাগজট। দেখিয়া বলিল,_-সে লটারী- 
টার ফল বেরিয়েছে নাকি দেখ না। 

লটারী-লব্ধ ভাগ্যের উপর বিনসেন্ষের একেবারেই আন্থ! নাই, 
তবুও নিকতনস্থুকতাবে একবার কাগজট। দেখিয়া বলিল-হ্্য 
বেরিয়েছে তো। দেখছি, তুমিই পেয়েছ নিশ্চমুই, কি বল? আচ্ছা, 
তোমার কত নম্বর? 

মালতী অভিমান করিষা বলে-বেশ, আমি বলব ন! 
তাহলে-- 

__না গো রাগ করে! না, বলই না কত? 

মালতী বলে--সাতাশ, বলিয়া কাগজটার উপর ঝুকিয়া 
দেখিতে থাকে । হঠাৎ ছুই জনেই সমন্বরে বলিয়া উঠে__ এই 

ধপ, করিয়া কাগজট। বিনয়েন্দ্ের হাত হইতে পড়িয়৷ গেল, 
এ যে সত্যই সাতাশ, তাহার! যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাপ করিতে 
পারিতেছিল না। প্রবল উত্তেজনায় বিনয়েন্দ্রের মাথার শিরা গুলি 
দপদ্প, করিতেছিল। বিনযেন্্র আবার কাগজটা তুলিয়া লইল, 
আবার ছুই জনেই দেখিল কালে। রঙের জ্বলজ্জলে সেই দুইটি 
অঙ্ক-দুই ও সাত, পাশাপাশি দীড়াইয়া আছে একট। বিপুল 
সম্ভাবনা! লইয়। । তাঠাদের তীব্রতান্ ষে চোখ ধাধাইয়া যায়, 
তাহাদের নিকষ-কৃষ্ণতায় মন ত্রাসে কীপিয়্া উঠে, তাহাদের অস্ত- 
নিহিত মাধুর্ষ্ে দেহ পুলকে শিহরিয়া উঠে। শুধু ছুইটি মাত্র 
অঙ্ক, তাহীরই অন্তরালে কি বিরাট. বিপুল এঙ্বর্য্যের বার্তা লুককাদ্ধিত 
রহিয়াছে । বিনয়েন্্র ভাবে, তাহার মালতী সত্যই ভাগ্যবতী । 
মালতীর দেহের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া যেন একটা তুষার- 
শীতল হিম প্রবাহ বহিয়া যায়, সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়। উঠে। 
ছুই জন্নে চোখাচোখি হয়, কেহ কোনও কথা৷ বলিতে পারে না, 
এক লক্ষ টাকার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনায় তাহার! ষেন আকণ্ঠ 
মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। দেহের শিরায়-উপ- 
শিরায় যেন একটা নেশা ধরিয়াছে, বাহিরের আলোয়, সুনীল 
আকাশে, গাছের শ্তামলিমায় ও ষেন কিসের. নেশ! ! সমস্ত মনটা 
যেন বিকল হইয়! পড়িয়াছে, কোনও চিস্ত। করিবারও সামর্থ্য 
তাহাদের নাই, শুধু চোখের সম্মুখে অঙ্ক ভাসিয়। চিনির, 
২৭ ও ১০০৪০৯৯ ) ১৪০৯১৪৪৪ ও ২৭", 


কিছক্ষণ পরে বিনয়েন্দ্র কহিল, আচ্ছ! মালতী, টাকা পেলে কি 
করবে বলত ? 
মালতী হাসিল। কি করিবে তাহ! তে! সে বলিতে পারে 
$ 
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লটারীর টিকিট 
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পশাসপিসািশিসিসিসিপিসিসাস্পসাসিস্পিপসপিসাসিসিসশিসাসিসতিসিসিপসপসপিািশ পচ 


না, তাহ! তো। সে ভবিম্বাও দেখে নাই। সঙ্গিনীর! অনেকে 
টিকেট কিনিতেছে, শুনিয়। সেও কিনিয়াছিল, তাহার ভাগ্যেই ষে 
প্রতিশ্রুত এখবধ্য জুটিয়া যাইবে ইহা সে কখনও কল্পনাও করে 
নাই। টাকা পাইঢুল সে কি করিবে তাহা তো ভাবিতেও 
পারিতেছে না। মনের ভিতর সমস্ত চিন্তা ষেন এলোমেলো 
হইয়া একটা আর একটার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে---বিশ টাকা নয়, 
ত্রিশ টাক! নয়,"..এক লক্ষ টাক! 

বিনয়েন্দ্র বলে, আমি কি বলি জান? 
জায়গা কিনব গঙ্গার ধারে 

অঞ্চল সাগরে মালতী যেন হঠাৎ থই পাইয়াছে। এবার 
মালতী উচ্ছ,সিত হইয়। বলিতে লাগিল--হথ্য। হ্যা, আব একটা 
খুব স্ুশ্দর ছবির মতো বাছ়ী, সাম্নে মস্ত বাগান, সি'ড়ির উপর 
সারবাধ। ফ্িসান্থমামের টব, বারাশ্শায় অকিড ঝুলানো, গেটের 
উপর বোগেনভিলিয়ার ঝাড়... 

বিনয়েন্দ্র বাধা দেয়। 

মালতী বলে-__নীচে থাকবে তোমার ই্টাডি, ডয়িংরুম, খাবার 
ঘর...দোতলার উপর কি হবে আমার ঘর, ঘরের সামনে রজনী- 
গন্ধার টব, তিতরে শ্রিগ্ধ নীল আলো”. 

_আর আমি হর্দম সেই ঘরে গিয়ে হানা দেব !_-ছুই 
কনেই খিল থিল করিয়া হাপিয়! উঠে। 

হঠাৎ বিনযষেন্দ্র বলে_-বাঃ রে, খালি বুঝি বাড়ীতে বসে 
খাব আর ঘুমোব? পশ্চিমে বেড়াতে বেকুব এবার পুজোয়। 
এলা হাবাদ, আগ্রা, বেনারদ, লক্ষে, দিল্লী, হরিদ্বার, মুসৌরী.*. 

কাশ্মীর যাবার বড্ড সখ আমার, “ভূঙ্বর্গ' কাশ্মীর, সেখানে 
কিন্ত একবার যেতেই হবে। 

ছুই জনে মিলিয়৷ ভ্রমণের ফর্দ রচনা করিয়া! চলে। বাধা 
দিবার কেহ নাই, ভারতবধের খ্যাত-অখ্যাত কোনও স্থানই বাদ 
পড়ে না। 

অবশেষে বিনয়েন্ত্র বলে-_-জান মালতী, একটা চমৎকার 
উয়িংকম মেট কিনব, বার সাহেবের সেটটা আমার ভারী 
পছন্দ'"" 

--আমি একটা মিনে-করা টেবিল কিনব কিন্তু, আর একট! 
মিনে-কর! ট্রে, তার উপর একট! ন্ুন্মর ধবধবে শখ, মঞ্চুদির 
বাসায় যেমন আছে'--ঘরের একপাশে থাকবে ঝ্ডিও-- 

-আর এক পাশে পিম্বানে।, তুমি শিখবে'-*আর, সেতার 
শিখবে, না, গিটার শিখবে বল? 

মালতী বলে-ধ্যাৎ, বুড়ো বয়সে আমি কি শিখব? দীপু 
বড় হলে শিখবে-**কিছুক্ষণ থামিয়া বলে-_-তোমার ্টাডিতে 
একট! টেলিফোন থাকবে কিন্ত". 

না বাপু ষ্টাডিতে নয়, তাহলে সারাদিন কানের কাছে এক 
যন্ত্রণা, ডরয়িংক্মেই রেখো । 

একে একে মালতীর গহন।, শাড়ী, ব্রাউজ হইতে আরস্ত 
করিয়া খোকন, দীপুব পোষাক বিনয়েন্দ্রের রিষ্টওয়াচ সব কিছুরই 
কর্দ হইয়। যায়। 

বিনয়েন্দ্র বলে-_” বাঃ রে, মোটরের কথ। ভুলেই গেছি'** 


পম্পপাশপাপপিসিসাসািসিশিসিস্পিসপিসিস্পিসাস্পিস্পিসিশ 


প্রথমেই একট। ন্রন্দর 


459. ৃ প্রবার্দী ১৩৫১ 
ছুই জনে অসীম পুলকে হাসিতে থাকে, ভবিষ্যতের ঝুতীন _হইাহ্যা দিয়ে দিও নিশ্চয়ই, আহা! মেয়েটার ভাল 
ছবি তাহাদের মনের পদ্দায় রঙ ধরাইফ। দিয়াছে, সে-রণের নেশা। বিয়ে হয়ে ষাক্‌। 


লাঁসিয়ীছে তাহাদের নয়নে, রভীন হইয়া! উঠিযাছে সমস্ত জগৎ। ছুই জনে আজ র্ধ্য-লাভের স্বপ্নে পরম বদান্ত হইয়া 


জীবন এত দর, এত আলো-ঝগমল !৪ মালতীর যেন চোখ উঠীযাছে । তাতাল্র যত £7বা, বত লরি জীয়ন, বৃ- 
বাধাইয়া যার । মভবড় বাড়ী গাড়ী -..কাণৃক! রঙের জনি বার আছে, তাহাদের এ্রতোঃককেই তাভারা আক অর রিলাইয়া 








পরনে, পায়ে হাই-হীল “হু হাতে ভ্যানিটী বাগ, মালতী মোটরে 
উঠিতেছে; খোকন, দীপু ঝলমলে পোষাকে সঙ্জিত, বিনয়েন্্ 
পরিয়াছে ধবধবে মৃল্যবাঁন্‌ ধুতি, পাঞ্জাবী, হাতে সোনার ঘড়ি," 
চারিদিকে দাস-দাসী সন্বস্ত; মার্কেটে দে যাহা খুনী কিনিয়া 
যাইতেছে, খোকন, দীপু যাহ চায় তাহাই পাইতেছে, তাহাদের 
মুখ আনন্দে ঝলখল করিতেছে'জীবনে যাহ। কিছু উজ্জল, যাহা 
কিছু সুন্দর, যাহ। কিছু কাম্য, সমস্তই 'তাহাদের আযত্তের 
ভিতরে। 


বিনয়েন্্ব ও স্বপ্ন দেখিতেছে _কোথাও এতটুকু অন্ধকার নাই, 
চতুর্দিক আলোয় আলোমর, শত শত উল্জ্রস আলে! জলিতেছে 
চারিদিকে, চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ । নুতন করিয়া যেন 
মালতীর মঞ্গে তাহান বিবাহ হইতেছে, নূতন জীবন, নূতন 
শ্ব্--মালতী এত সুন্দর! তাহা তো সে এত দিন থেয়াল 
করিয়। দেখে নাই। দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত মালতীর 
মধ্যে এই যে নুদুরের মালতী লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা! তো সে 
বুঝিতে পারে নাই । চাকুরী আর দে করিবে না-..মাঃ! কি 
সুখ কি শান্তি! আপিসের তাড়া নাই, বড়দাহেবের চোখ- 
রাঙানি নাই, মানের শেষে মাহিনার জন্য বুতুক্ষু ইইয়! চাহিয়া 
থাকিতে হইবে না। যত খুশি সাহিত্যচর্চা কর, রবীন্দ্রনাথ, 
দেক্সপীয়র, কালিদাস পড়িয়া দিন কাটাইয়া দাও; বন্ধু-বান্ধীবের 
সঙ্গে ব্রীক্গ খেল, শ্যামল দুর্বাচ্ছাদিত লনে টা-পার্টি দাও; যতক্ষণ 
ইচ্ছ। বসিয়। বসিয়া! মালতীর গান শোন, গল্প কর) পুত্র-কন্াকে 
লইয়া যতক্ষণ খুশি থেল! করিয়া! কাটাইয়া দাও, কেহ বাধা দিতে 
আমিবে না। অর্থের জন্য সমস্ত দিনটাকে বিকাইয়! দিতে 
হইবে ন।। 

কল্পনার বগ্ায় ছুই জন ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে, তাহার 
প্রতি তরঙ্গে প্রবল উচ্ছাস, প্রতি তরঙ্গ নৃত্য করিতেছে আনন্দো- 
চ্ছল ভঙ্গীতে ৷ « 

বিনয়েন্ত্র বলে-_শোন, মণিকে কয়েকশ' টাক। দিয়ে দেব, ও 
একটা বিজনেস ই্টাট করতে চায়, এবার বলব ওকে আরম্ভ করে 
দিতে-..চাকরীতে আজকাল তে! জ্বিধে নেই । 


মণীন্দ্র বিনয়েন্্রর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । মালতী বলে-_ নিশ্চয়ই, 
তারপর ঠাকুরপোর একটি বৌ আনতে হবে, বেশ একসঙ্গে 
থাকব--আচ্ছা, নিরুদিদের কিছু টাক] দিলে হয় না? ওরা বড্ড 
গরীব, কি কষ্ট বেচারীদের ! 

--আমাদের ক্লাক হরিচরণবাবু সেদিন বড্ড ছুঃখ করছিলেন 
মেয়ের বিষে দিতে পারছেন না ছুশে! টাকার জগ্ডে, খুব ভাল 
একটা সম্বন্ধ আছে.*-ভাবছি সে বেচারীকেও কিছু দিয়ে দেব, 
কবল? 


যাইতেছে অকৃপণ হস্তে । নিজ্কেদের প্রাচুধ্যের উপচাইয়া-পড়া 
সম্পদে জগতের সমস্ত অভাব-মনটন লুপ্ত করিয়া দিয়! একটা পূর্ণ 
সৌনধ্যে, মাধুধ্যে ও এশ্বব্যে মণ্ডিত জগতের ছবি তাহারা 
আকিয়া তুলিতে চায়। 


মাথার উপরের স্ুধ্য পশ্চিমে হেলিয়৷ পড়িয়াছে, বকুল গাছের 
তলায় কালে ছায়া চপল! বালিকার মত অস্থির ভাবে নাচিয। 
ফিরিতেছে, আত্রশাখায় বায়স-দম্পতীর প্রেম-গুঞ্জন চলিয়াছে 
নিমফুলের মদির গন্ধ ঘরের বাতাস মাতাল করিয়া তুলিয়াছে, 
আকাশের নয়ন-ইসারার মত এক টুকর! কালো মেঘ শ্যাম ধরিক্রীর 
দিকে প্রেমসজল দৃষ্টিপাত করিতেছে । 


বিনযেন্ত্র হঠাৎ যেন স্বপ্র হইতে জাগিয়। উঠে। খবরের 
কাগজটা তুলিয়া লইয়া! আবাব নম্বরট! খুঁজিয়া৷ বাহির করে, 
মালতীও ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে থাকে-_২৭ নম্বর । আঃ-_ 
এক- লক্ষ-টাক! ! সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়। উঠে। দেখিতে 
দেখিতে বিনয়েন্দ্র হঠাৎ বলিয়া! উঠে-ও£, তোমার সিরিজ কত ? 
মালতী চমকাইয়। উঠে--সিরিজ ? তা তো জানিনে ?-_- 

_ নিযে এসে! তে। টিকেটটা-__ 


মালতী ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে কম্পিতবক্ষে 
টিকেট! বাহির করিয়া আনে । সিরিজের নম্বর মিলাইতে গিয়৷ 
বিনয়েন্দ্রের মুখ পাংশু হইস। যায়, মালতী অপরাধীর মত সরিয়া 
ধাড়ায়। ছুইজনেই কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়! পায় না। 
একট! অসহ্থ নীরবত। ষেন বিরাট পাধাণখণ্ডের মত সমস্ত ঘরের 
উপর চাপিয়া বসিয়া! থাকে ; একট দারুণ অস্বস্তি, দুইজনেই যেন 
ছুইজনের চোখের সম্মুখ হইতে কোনও রকমে সরিয়! যাইতে 
পারিলে বীচে। বিনয়েন্্র খবরের কাগজটা উপ্টাইয়।-পাণ্টাইয়া 
দেখিতে থাকে, অর্থহীন অক্ষরগুলি যেন কালো! কালে! ভূতের মত 
চোখের সম্মুখে বিদ্রপ করিয়া নাচিয়! বেড়ায়। মালতী অনস্তো- 
পা হইয়া টেবিলের বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে থাকে, গুছানে! 
বইগুলি আবার গুছাইবার চেষ্টা করে। ২ 

সহশ্র প্রদীপের আলো যেন হঠাৎ এক ফুৎকারে নিবিয়! 
গিয়াছে । ঘরট! ষেন নিতান্তই স্বল্লপরিসর মনে হইতেছে। এক 
ঘরেই শোওয়া, পড়া, আবার বন্ধু-বান্ধব আসিলে বসিতে দেওয়া, 
এট! বড় বিশ্রী । ঘরের-পর্দাট! বড় পুরানো! ; টেবিলট! জীর্ণশীণ, 
তিনখানার বেশী চেয়ার নাই, না-আছে একটা. ফুলদানী, না-আছে 
ভাল বই-_চতুর্দিকের সহত্র অভাব-অভিযোগ যেন সহসা সজীৰ 
হইফ। তাহাদের উভয়কে আক্রমণ করে-_- 

বিনয়েঞ্জ হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া! ঘড়িটা দেখিয়। বলে-_-আঃ সাড়ে 
পাঁচটা বেজে যাচ্ছে, সুধীরবাবুর ওখানে পাচটায় পৌঁছবার কথা। 
তোমার আজকাল আর কোনও কথাই মনে থাকে ন৷ 


অগ্রহায়ণ ৭৫ 


মালতী, আমি দেখছি ক'দিন থেকেই, তোমাকে বলেছি যেবড় করিয়! চলিয়াছে অবিরাম, সে ষে একটু হাফ ছাড়িয়া বসিবে 
জরুরি কাজ আছে, ভদ্রলোক হয়তে। কি ভাবছেন ! তাহারও ফুরসৎ নাই । বৈচিত্র্যহীন সংসারাবর্তে অবিরাম ঘুর- 
জুতাজোড়ার ভিতর পা চুকাইতে ঢুকাইতে বিনয়েন্্র পাক খাইতে খাইতে মালতী যে জগতের সমস্ত আননা, সমস্ত 
পাঞ্জাবীট। টানিয়া লইয়! বাহির হইয়া গেল) পায়ে লাগিয়া ওয়েষ্- উজ্জ্বল, সমস্ত এঙ্বধ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই 
পেপার-বাজেটটা পড়িয়া গিয়াছিল, সেটাকে এক লাথি দিয়া বেদনায় তাহার বুকের ভিতর টনটন করিয়া উঠিল ॥ 
ফেলিয়! দিয়া কি যেন বকিতে বকিতে চলিয়া গেল । দীপু কীদ্তেছে কাহক, সন্ধ্যা না।মতেছে নামুক। সে আর 


সোভিয়েট রুশির়য় শিক্ষা বিস্তার 


পা্পামিপি্পাস্পিসপিস্পিসিপাপস্পিসিসি 








মালতীর চোখে জল টলমল করিতেছিল-_-তাহার স্বামী যেন 
আজকাল কি রকম হইয়াছেন, আগে তো! এ রকম ছিলেন না !-.. 


পাশের ঘরে দীপু জাগিয়া কান! সুরু করিয়াছে ; খোকন কুল- 
তলায় ঘাসের ফাকে ফাকে কুলের সন্ধান করিতেছে, কাল রাত্রিতে 
গায় একটু জর-জ্বর হইয়াছিল, এখন একটা ছেঁড়া জাম! গায়ে 
কুল খাইয়া বেড়াইতেছে । মালতী এক! আর কত দিক দেখিবে ? 
মালতীর মন তিক্ত হইয়া উঠিল। সংসার-চক্র তাহাকে আবর্তিত 


পারে না । মালতী অবসন্ন ক্লাম্ত নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া 
রহিল। ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘনাইয়৷ আসিয়াছে, দূরে গাছের 
সারি কালোয় একাকার হইয়! গিয়াছে, জোনাকীর আলো যেন 
আধারের বিদ্রপের হাপির মত ক্ষণে ক্ষণে জবলিয়া উঠিতেছে 7 
ৰাছুড়গুলি অন্ধকারের জয়যাত্র/ ঘোষণা করিতে বাহির হইয়াছে 
দল বীধিয়া! |* 


* বিদেশী গল্পের ভীবাবল্নে 


সোভিয়েট রুশিয়ায় শিক্ষা-বিস্তার 


শ্রীস্ুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


ইতিহাস আলোচন1 করিলে দেখা যায়যে এক-একটা খণ্ড 
প্রলয়ের পর, হয়ত তাহারই ফলে, মানব সভ্যতার ধারা 
নুতন খাতে পরিচালিত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রাচীন যুগের (শ্ী্- 
পূর্ব ১৪১৬ অব ?) কুর্ক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত অর্বা- 
চীন কালে কনষ্টান্টিনোপলের পতন (১৪৫৩ খ্রীষ্টা্ৰ ) ও 
ফরাসী-বিপ্লবের (১৭৮৯ ) উল্লেখ করা যাইতে পারে । ১৯১৪- 
১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের পরেও ইতিহাসের এমনিতর এক নূতন 
অধ্যায়ের সুচনা হয়। জার-তন্ত্রের অত্যাচারে জঙ্জরিত 
রুশিয়ার সর্ধহারার দল অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) পর এক 
অভিনব রাষ্্ এবং সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে| জীবনের ক্ষেত্রে 
সাম্যবাদের এই প্রথম প্রয়োগ । দীর্ঘ যুগ-নিপ্রার পর রুশিয়ায় 
গণদেবতার জাগরণ হইল | 

এই অভিনব প্রচেষ্টার ফল শেষ পথ্্যস্ত কি দীড়াইবে তাহা 
লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিরোধের অবসান আজ পর্য্যস্তও হয় 
নাই। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বিশেষ 
ভাবে প্রণিধানযোগ্য । 8০100৫10109 রুশিয়াকে 
“89861900780 91 1119” আখ্যায় অভিহ্থিত করিয়া 
ছেন। পৃথিবীর এই বৃহত্তম দেশের অধিবাসীরা বিগত ২৫ বৎসর 
যাবৎ এক ছুশ্চর তপন্তায় প্রবৃত্ত হুইয়াছে। জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে নূতন নূতন পরীক্ষা চলিতেছে । কিছুদিন পরীক্ষার পর 
হয়ত তুল ধরা পড়িল। তথন আবার নুতন করিয়া পরীক্ষা 
আর্ত হয়। হঁহারা বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত লাভ অপেক্ষা 
উচ্চতর এবং মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া মাহুষের পক্ষে 
অসম্ভব নহে। বলিয়া রাখা ভাল যে এই ব্যক্তিগত মুনাফার 
মোহই পুঁজিবাদী সমাজ এবং রাষ্্রব্যবস্থার প্রাণ । 588 
0085৪-এর কথায় বলিতে গেলে 'রুশিয়া 


488809 700 10713৩7 100900159 013810 076 00101085681 ৮০ 
31959 % 109৮ 1)98580]. 800 2027 620) 10101) 1900981000০ 
৪2 ০৫ 9৮61 £০০০ 00027010186. 


বিগত ২৫ খংসরের রুশ ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, এই স্বপ্ন কালের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্টে এক অভিনব 
সংস্কৃতির . অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এখং তাহার প্রভাব কোন এক 
বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিএ ইত্যাি সর্বক্ষোএেই অনুভূত হুইয়াছে। 
এই অংস্কতির নাম দেওয়া যাইতে পারে “সাম্যবাদী অথবা 
“সোভিয়েট? সংস্কত্তি | 

১৯১৮ সালে 1] 11055171) (0887058 01 ৯0৮10 
এর তৃতীয় অধিবেশনে লেশিন এই সংস্কৃতির খ্বরূপ শির্দেশ 
করিয়! বলেন__ ৃ 
“পন 010)925 911 10121) 100016066, ৪]1 1)0110900 08120৮ 
1১085 0115 0 0100 60 00705%17৩ 801009 101) 09102700269 
017 60010010000 200. 60110170800, 00 005. 00101108100) 09 
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995001191-90001018 700. 9011-16010702017, 7316 10057 291 
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অর্থাৎ, পুর্বে মান্থষের সমস্ত ভ্ঞান এবং মনীষার উদ্দেস্ত 
ছিল কাহাঁকেও কাহাঁকেও সাঞ্চন এবং সংস্কৃতির সুবিধা ভোগ 
করিবার সুযোগ দেওয়া! এবং অন্তান্ত সকলকে মানুষের পক্ষে 
অপরিহার্ধ্য শিক্ষা এবং আত্মোন্নতির সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
করা । কিন্ত আমর! জানি এখন হইতে সাধন এবং সংস্কৃতির 
যাবতীয় উপাদান এবং ফল জাতীয় সম্পদ রূপে পরিগণিত 
হইবে। মানের বুদ্ধি ও প্রতিভা মানুষের উপর অত্যাচার 
এবং মহুষ্য-শোষণের যন্ত্রে পরিণত হইবে না । এ কথা কি 





খ্ঙ 


সি পি পপি ১৯৯৯-০৯-০৯ সপ এপ পাকপািপাি পা 


অস্বীকার কর চলে যে এই এঁতিহাঁসিক কর্তব্য পালনের জন্ত 
(আমাদের ) সর্ব প্রযত্বে চেষ্টা করা উচিত? স্বশ্রমজীবিগণের 
মধ্যে বিগ্রব, পুনরজ্জীবন এবং পুনরভ্যুখানের শক্তি প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে এবং তাহারা এই বিরাট এঁতিহাঁসিক কর্তব্য পালন 
করিতে সমর্থ হইবে। 

সোভিয়েট সংস্কৃতি নিছক গণ-সংস্কতি | ইহার শ্রষ্টা দেশের 
জনসাধারণ এবং জনগণের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধন 
ইহার উদ্দে্ট । এই সংস্কৃতি গণদেবতার আশাআকাজ্ষার 
প্রতীক” এবং স্বত্ত-ক্র্ত বিকাশ | স্থতরাং ইহার সহিত দেশের 
ঘনিষ্ঠ আগ্সিক যোগ রহিয়াছে । অক্টোবর-বিপ্রবের পুর্বে 
কুশিয়াতে যাবতীয় মানস-সম্পদ-_সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিত- 
কলা, সঙ্গীত__ছিল কেবল মাত্র অভিজাত সন্প্রধায়ের মানসিক 
বিলাসের উপকরণ । জনসাধারণের তাহাতে অধিকার ছিল 
না। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। “ সংস্কৃতির 
মহামহোৎসবে আজ সকলের অবারিত দ্বার। সাম্যবাদী 
' সংস্কতির ইহাই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কোন সময়েই ভুলিয়া যান 
নাই যে সংক্কতির গোড়ার কথা শিক্ষা। সেইজন্য প্রথম 
হইতেই তাহারা শিক্ষার উপর জোর দিয়া আসিতেছেন। 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সংস্কতি বিস্তারের প্রধান 
সহায়। বিদ্ভালয় এবং বিগ্ালয়গামী ছাত্রসংখ্যা শিক্ষা 
প্রসারের জন্ত রাষ্ট্িক প্রচেষ্টা পরমাপের অন্যতম নির্ভরযোগ্য 
মাপকাঠি । এই মাপকাঠির সাহায্যে এইবার বিগত ২৫।২৬ 
বৎসরের পোভিয়েট রুশিয়া জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে কি বিরাট্‌ 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছে দেখা যাউক । 

১৯১৪-১৫ সালে রুশ-সৈম্ঘদ্ের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম ছিল 
শতকরা মাত্র ৩৮ জন | সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৩ জন 
বিভিন্ন ধরণের বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করিত । এই সময়ে 
রুশিয়ার সমস্ত প্রার্থমিক এবং মাঁধামিক বিগ্ভালয়ে যথাক্রমে 
এবং ৮৬৫,০০০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। 
দেশের শিশু এবং তরুণদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই শিক্ষা 
লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল । 

লেনিন বলিলেন, “01৮11776,7--0176 মি আট 
70601100017 5001711417১ তিনি আরও বলিলেন যে 
জাম্যবাদকে জয়যুক্ত করিবার জন্ঠ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্রব ঘটানো! 
দরকার। এই জন্য সর্ধাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা-বিস্তার। অক্ষর- 
জ্ঞানবক্জিত ব্যক্তির পক্ষে যথোচিত ভাবে রাজনৈতিক সমস্তার 
আলোচনা ও সমাধান কর! এবং হুুভাবে শিল্প-বাণিজ্য পরি- 
চালনা করা সম্ভব নহে। 

নুতন নূতন খিগ্ভালয় স্বাপন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টার কোন গ্রুটিই সোভিয়েট সরকার করেন 
নাই। ১৯১৮ সালে অর্থাৎ অক্টোবর-বিপ্রবের অব্যবহিত পরেই 
১৭ বৎসর বয়ঙ্ক পর্যযস্ত সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
প্রবর্তনের নীতি গৃহীত হয়। কিন্ত গৃহযুদ্ধ, বহিঃশক্রর আক্রমণ 
এবং জটল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্ত পরবর্তী কয়েক বংসর 
পর্য্যস্ত এই নীতিকে কার্ধ্য পরিণত করা যায় নাই। ১৯৩০ 
সালে ষ্টালিম ঘোষণা করিলেন যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 


৭৯০৩০১০০০ 


বারী 


১৩৫১ 


শিক্ষা প্রবর্তনের সময় উপস্থিত হুইয়াছে এবং সংস্কতির ক্ষেত্রে 
বিপ্লবের পথে তাহাই হইবে প্রথম পদক্ষেপ । 
প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা দ্বারা (১৯২৮ এবং 
১৯৩৩) সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা হুয়। 
বহু সংখ্যক প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিঠিত 
হুইল। সোভিয়েট রাষ্ট্রে যত প্রকার ভায়া প্রচলিত আছে, 
তাহার প্রত্যেক ভাষাভাষীর জন্যই বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। 
১৯১৪-১৫ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের ছাত্রসংখ্যার হিসাব 
ধরিলেই বুঝ! যাইবে কি বিন্ময়কর ভাবে শিক্ষার বিস্তার 
ঘটিয়াছে। ১৯১৪-১৫ সালে আজেরবাইজান, আর্মেনিয়া, তুর্ক- 
মেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাঞ্জিকিন্তান, কাজাখস্তান এবং 
কিরখিজিয়াতে ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৩০০০ 3» ৩৫৯০০০ $ 
৭১০০০ ঠ ১৭১০০০$ ৪০০ $ ১০৫০০০ এবং ৭৯০০০ । আর 
১৯৩৮-৩৯এ  সে-সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ৬২৭১০০০$ 
৩০৩১০০০$ ২০৫৪০০০$ ১৯১০৬০০০$ ২৫২,০০০ ১৯১০২৯০০০$ 
এবং ২৯৭,০০০তে দাড়াইল ! 
বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা! দিবার জন্য বু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। 
১৯১৪ সালে সমগ্র রুশিয়ার ২৯৫টি মধ্যম শ্রেণীর কার্য্যকরী 
বিদ্যালয়ে মোট ৩৬,০০০ বিদ্যার্থা শিক্ষালাভ করিত । ১৯৩৮ 
। ৩৯ সালে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া হইল ৪০০০ 
1 এবং তাহাদের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,০০০১০০০। 





প্রাক-সোভিয়েট রুশিয়াতে একমাত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণই 


প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবন্থার সুযোগ - গ্রহণ করিতে পারিতেন। 
মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা কেবল মাত্র বিত্তবান্‌, সন্তরাম্ত এবং 
" অভিজাত শেণীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। 
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ক/111)1) 076 [া0যেহা9 01015 01 10301000111, 070027565 200 
০৮শোশঠ0000001215 ৮1110704 হাছান 60008008 ছ৪ 
1170 00]191৮0 10051125901 009 01100--1- ত147৮5 9০০৮০: 
00161005015. 


১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কুশিয়ার মোট ৯১টি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
১১২,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ১৯৩৯-৪০এ এই সংখ্যা 
বাড়িয়া হইয়াছিল যথাক্রমে ৭৫০ এবং ৬১৯,০০০ । ইহা ছাড়! 
আরও ২৫০,০০০ শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রকার উচ্চশিক্ষা লাভ 
করিতেছিল। ১৯৩৯ সালের আদমস্থমারী অহ্সারে রুশিয়াতে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারীর 
সংখ্যা ছিল ১৩,০০০,০০০র বেশী। ইহাদের মধ্যে ১ কোটির 
বয়স ছিল ২১ বংসরের কম অর্থাৎ ইহাদের শিক্ষালাভ হহয়া- 
ছিল সোভিয়েট রাষ্ট প্রতিষিত হওয়ার পর। এই হিসাব অহ্থ- 
সারেই দেখা যায় যে উপর দিকে ৩৯ বংসর বয়স হইয়াছে, 
বিশ্বধিদ্ভালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত এই প্রকার দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে 
৭৫২,৮৫১ সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত কলেজ এবং বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ের ডিগ্রীধারী ৷ 

২৫-২৬ বংসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে আক রুশিয়ার 
প্রায় প্রত্যেক শ্রমজীবী এবং ক্কষক পরিবারেই মাধ্যমিক 
বিছ্ভালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছুই এক জন লোক আছে। বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়সমূহের বহু ছাত্রছাত্রী শ্রমিক এবং ক্কষক পরিবার 
হইতে আসিয়] থাকে । 


অগ্রহায়ণ 


১৮৯৭ সালের আদমস্মারীতে দেখ! যায় যে রুশিয়াতে 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা! ২৪০ জন ( পুরুষ 
৩৫৮-াঁন্ত্রী ১২'৪)। সোভিয়েট-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দশ বং- 
সরের কষ সময়ের মধ্যে ১৯২৬ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া হয় 
৫১১ জন (পুরুষ ৬৬৫+-স্ত্রী ৩৭১) । পরবর্তী ১৩ বংসর এই 
সংখ্যা আরও বাড়িয়া ৮১২ জন হয় পুরুষ ৯০-৮+স্্রী ৭২৬)। 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সাধারণতণ্ত্রে শিক্ষা 
বিস্তারের বেগও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । জার-শাসনের 
যুগে এ সমন্ত সাধারণতন্ত্রে নিরক্ষরতা! ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। 
১৮৯৭ সালের লোক-গণনায় দেখা যায় যে 41110))” বা অরুশীয়- 
দের মধ্যে (অর্থাৎ যাহারা রুশজাতীয় নহে) লিখনপঠনক্ষম 
ব্যপ্তির সংখ্যা প্রতি হাজারে ৩৬ জন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমৃঙ্তে 
ফরাসীয় ছাত্র-সংখ্যা ছিল নগণ্য। দৃষ্টাত্ত-স্বব্ূপ বর্তমান 
35910001157 [301)01)110-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
উক্ত সাধারণতন্ত্রের ছাত্রসংখ্যার শতকরা ১৪ জন মাত্র ছিল 
তাতার জাতীয় এবং বাক্ষির জাতীয় কোন ছাত্র ছিল না 
বলিলেও চলে । ১৯১০ সালে উফাগুবাণিয়ার বিদ্যালয়- 
সমূহের মোট ৫০০০ ছাত্রের মধ্যে মাত্র বার জন বাক্ষির 
এবং ২৩ জন তাতার ছিল। উজববেকিস্তানের অধিবাসীদের 
মধ্যে শতকরা ১ জনেরও অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। ধর্মযাজক, 
রাজকর্থচারী এবং বণিকদিগের সন্তান ভিন্ন অপর কাহারও 


বি্াালয়ে প্রবেশাধিকার ছিল না । কিহারে শিক্ষার বিস্তার 
ঘটয়।ছে নিয়ের তালিকা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । 
সাধারণতন্ত্ প্রতি হাজারের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি 

১৯১৪ ১৯৩৯ 
ইউক্রেন ৬৪ ১৯০ প্রায় ৩ গুণ 
বাইলোরাশিয়! ৫০ ২১০ ৪ গুণের বেশী 
আজেরবাইজান ৩১ ২১৯ রী ৪ 8 
জঙ্জিয়। ৬০ ২২০ প্রায় ৪ গুণ। 
আর্মেনিয়! ৩৫ ২৬৩ এ] গুণ 
তুর্কমেনিত্তান ৭ ১৭৭ ২৫ গুণের বেশী 
উ্জবেকিস্তান ৪ ১৮৮ ৪৭ গুণ 
তাক্ধিকিস্তান ০৪ ১৭৮ 8৪৫ » 
কাজাকস্তান ১৯ ১৮৭ প্রায় ১০ গুণ 
কিরঘিজ্িয়! ৭ ২১০ ৩০ গুণ 


এতদ্বযতীত বিভিন্ন কারখানা-সংলগ্র কাধ্যকরী বিদ্যালয়- 
গুলিতে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতেছিল। 

উচ্চশিক্ষার প্রসারের বেগ চমকপ্রদ । ১৯১৪ সালে 
রুশিয়াতে সর্বমোট ৭১টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। আর তাহাদের 
ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৫১০০০। ২৫ বৎসর পরে ১৯৩১ সালে 
উচ্চবিদ্ভালয় এবৎ তাহার্দের ছাত্রসংখ্যা হয় ৪৭০টি এবং 
৪০০১০০০ জন (বৃদ্ধির হার যথাক্রমে প্রায় ৭ গুণ এবং প্রায় 
৫ ণ)। ১৯১৪ সালে ইউক্রেনের ১৯টি কলেজে এবং বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ে মোট ২৬,৭০০ ছাত্র ছিল। ১৯৩৯ সালে 'সেই 
ইউক্রেনের উচ্চবিস্ভালয়ের সংখ্যা ১৪৯টিতে এবং তাহাদের 
মোট ছাত্র-সংখ্য। ১২৭১০০০ জনে দীড়ায়। অর্থাৎ বিদ্যার্থীর 
সংখ্যা প্রার পাচ গুপ এবং বিদ্ভারতমের সংখ্যা প্রায় আট 


তোতিয়েট রুশিয়ায় শিক্ষা-বিস্তার ণ্৭ 


প্পপাপশ্পালাপাপপাাপাশাপ পপ পাপী পপ পপাশাশাল ৮০ ৮৮ ৮০০ 


গুণ বাড়িয়া যায়। পূর্বে জঞ্জিয়ার একমাত্র বিশ্ববিষ্ঞালকে 
৩০০ জন ছাত্র বিগ্যাভ্যাস করিত। ২৫ বংসর পরে সেই 
জঞ্জিয়াতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া ২১ এবং বিগ্ভালয়ের 
সংখ্যা বাড়িয়া ২২৭০০ হয়। অক্টোবর-বিপ্লবের পূর্বে 
বাইলোরাশিয়া, আজেরবাইজান, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিস্তান, 
উজ্ববেকিত্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকস্তান এবং কিরধিজিয়াতে 
কোন উচ্চবিদ্যালয় ছিল না। সোভিয়েট সরকার ইহার 
প্রত্যেকটিতে বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপন করিয়! সহস্র সহত্র তরুণের 
বিষ্ার্জনের পথ স্থগম করিয়া দিয়াছেন। ১৯৪১ সালে 
জার্্ানী যখন রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন 
একমাত্র ইউক্রেনের বিদ্ভালয়সমূহে যত ছাত্র ছিল, অক্টোবর- 
বিপ্লবের পূর্বেকার সমগ্র রুশিয়াতেও তত ছাত্র ছিল না। এঁ 
সময়ে একমাত্র কিরখিজিয়! সাধারণতন্ত্রের বিগ্ভালয়-সংখ্য 
অক্টোবব-বিপ্রবের পূর্ববর্তী রুশিয়ার পল্লী অঞ্চলের সমুদয় 
বিগ্ভালয় অপেক্ষা অধিক ছিল। আর তাহাতে শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা ছিল ১৯১৪ সালের সমগ্র রুশিয়ার পল্লী অঞ্চলের 
বিষ্ভালয়সমূহের ছাত্র-সংখ্যার আড়াই গুণ। 

শিক্ষায়-দীক্ষায় রুশিয়া বরাবরই জার্ানীর বহু পিছনে 
পড়িয়া ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, 
রুশিয়ার ছাত্রসংখ্য। জার্ীনীর ১০ গুণ হইয়াছে। একমাত্র 
লেনিনগ্রাডেই ফাসিষ্ট-শাসিত সমগ্র জার্মানী অপেক্ষা অধিক- 
সংখ্যক ছাত্র ছিল। 

পূর্বে সোভিয়েট রাষ্ত্ের অস্তভুপ্তি তাজিক, বাস্কির 
তুর্কমেনিয়ান, কাবার্ধিনিয়ান, আবিঞ্জিস, চেচেন, কারাকাল্গাক, 
মর্দভিনিয়ান, নোগাই, ইন্ুশ, এবং লেজগিন্‌ প্রস্তৃতি ৪০টি 
জাতির কোন লিখিত ভাষা ছিল না। আজ ইহাদের 
প্রত্যেকের ভাষার জন্তই বর্ণমালার স্থট্টি হইয়াছে, ইহা ছাড়া 
এমন অনেক জাতি ছিল যাহাদের ভাষার ধর্ণমাল! থাকা 
সত্বেও কালে-ভদ্রে তাহার ব্যবহার হইত। বর্তমানে এই 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

উল্লিখিত তুলনামূলক সংখ্যাগুপির কথা মনে রাখিলে 
বুঝিতে কষ্ট হয় না যে মাত্র ২৫ বৎসর কালের মধ্যে রুশিয়াতে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় যুগান্তর ঘটিয়াছে। এই সঙ্গে 
ইহাও মনে রাখা প্রয়োজ্জন যে, এই ২৫ বংসরের মধ্যে পুরাপৃরি 
২০ বংসরও সম্পূর্ণ ভাবে শিল্প, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক 
অবস্থার উন্নতির জন্ত নিয়োজিত হইতে পারে নাই। 

আর ভারতবর্ষ? ১৯৪১ সালের আদমস্থমারী অনুসারে 
দেখা যায় যে, প্রায় ২০০ বৎসর ইংরেজ শাসনের পরেও এ 
দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ১০ জন । কোন কোন প্রদেশে 
একাধিক বিশ্ববিগ্ভালয় থাকিলেও এমন প্রদেশ এখনও আছে 
যেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হয় নাই। ৪০ 
কোটি মানুষের বাসন্থান একটা বিরাট উপ-মহাদেশে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সংখ্য৷ মাত্র ১৯টি (সপ্চপ্রতিষ্ঠিত উৎকল বিশ্ববিগ্তালয় 
সমেত এবং “বিশ্বভারতী” ও পুনাঁতে ডাঃ কার্ডের “মহিল! 
বিশ্ববিষ্ভালয়” ব্যতীত) । 

সোভিয়েট শিক্ষানীতির সহিত বিগত যুগের রুণীয় শিক্ষা- 
নটুতির এবং অন্তান্ত দেশের আধুনিক শিক্ষা-নীতির মৌলিক 


নার 








৯৯ 


পার্থক্য বিতমান। বিজ্ঞানের কণ্টিপাথরে যাচাই করা হয় 
নাই এমন অথবা স্বশ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী কোন 
বিষয়ই সোভিয়েট বি্ভালয়সমূহে শিখানো হয় না। আর্‌ 
ইহারই ফলে এক শ্রেনীর নূতন মানষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে 
সোভিয়েট ভূমিতে । এই অভিনব মান্থষের দল অবর্ণনীয় 
ছুঃখ-কষ্ঠ ভোগ করিয়াও প্রায় একক ছুূর্বার জার্মানবাহিনীর 
সঙ্গে এ পর্য্যস্ত পাল্লা! দিয়া চলিয়াছে। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রুশিয়ার অভিনব সমাজ এবং 


প্রবানী 





১৩৫১ 





রাষ্র-ব্যবস্থা প্রবর্তন-প্রচেষ্টার পরিপাম সম্বন্ধে শেষ কথা এখনও 
বলা হয় নাই। কিন্ত এ সত্য অনম্বীকার্ধ্য যে জীবনের কোন 


কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েট-প্রচেষ্টা সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক 
হইয়াছে ।& 











* প্রবন্ধে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি [06708 0£ 8০516 07100 কর্তৃক 
প্রকাশিত ৮. 5৫10 প্রণীত 9০৮8০ 0459 নামক পুস্তিকা 


হইতে লওয়া হইয়াছে। 


মানুব-টপ্পাঁডো রি 


শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টীচাধ্য 


আধুনিক যুদ্ধে যেসকল অভিনব মাবণান্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে 
তাহাদের ধ্বংস-লীলার ভীষণতা| সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা গুনিলে 
বিশ্বয়ে স্ত্ভিত হইয়া! যাইতে হয়। মোটের উপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
ব্যতীত ইহাদের ভীষণতার বিষয় আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও 





মান্ু-টপ্পাঁডো৷ চালকের মুখোসের কাঁচের ঢাঁক্ন! খুলিয়া দেখান হইয়াছে 


অসম্ভব । টর্পাঁডো, ট্যাঙ্ক, মাইন, ডেপ থ-চার্ভ, বোমারু বিমান 
প্রস্ভৃতি বর্তমান যুদ্ধে সাংঘাতিক মারণান্ত্রূপে অহরহ ব্যবহৃত 
হইতেছে । বোমারু-বিমান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি যন্তরগুলি পূর্ধবে দক্ষ 
চালক কর্তৃককই পরিচালিত হইত। বর্তমানে কিন্তু এগুলি আবার 
চালক-বিহীন যন্ত্রে ক্ূপাস্তরিত হইয়া! ভয়াবহ ধ্বংসলীল! ঘটাইয়। 
তুলিতেছে। অতিআধুনিক উড়ন্ত-বোমা তাহার একটি প্রকট 
উদ্াহরণ। ট্যাঙ্ক অথব। বিমান-চালক যতই দুঃসাহসী হউক ন৷ 
কেন, প্রাণের মায়া একেবারে বিসর্জন দিতে পারে ণা। চালক- 
বিহীন যন্ত্রের কিন্তু এ দকল কোন অস্গবিধাই নাই। কাজেই 
চালক-বিহীন-যন্ত্র সাহায্যে বেপরোয়া! ধ্বংসকাধ্য চালাইতে 


পারা,ষায়। প্রথম যখন উগ্রবিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ মাইন 
ও টর্গাঁডে প্রভৃতি মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল তখন লক্ষ্যবন্তর 
নিকটে লইয়! গিয়া অল্প দূর হইতে নান| প্রকার কায়দা-কৌশলে 
ইহাদের বিস্ফোরণ ঘটাইত্ে হইত | যাহার! এই সকল ধ্বংসকাধ্যে 





» ব্রিটিশ নৌ-বহরের মাশুষ-টপাঁডোর মুখোস পরিহিত চালকদয় 


প্রবৃত্ত হইত অনেক লময় তাহারা নিজেরাই বিস্ফোরণের 
ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। অন্যথায়, রক্ষা পাইলেও সহজেই শত্রু 
কর্তৃক আক্রান্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিত। এই সকল 
অন্থুবিধা দূর করিবার জন্যই ক্রমশঃ যান্ত্রিক কৌশলে বিস্ফোরণ 
ঘটাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। উগ্ন বিশ্ফোরক পদার্থ 
পরিপূর্ণ মারণান্ত্রসমূহ যতই ভয়াবহ হউক ন| কেন ইহাদের গতি- 
বিধি এবং কাধ্যকারিত! নির্দিষ্ট পধ এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমা বদ্ধ 
থাকিতে বাধ্য। শক্রপক্ষের অনিষ্ট ঘটিবার মত কিছু থাকুক বা 
ন! থাকুক, যাস্ত্রিক কৌশলে পরিচালিত মারণাস্ত্র সে স্থলে আঘাত 
করিবেই। তাছাড়। অকন্মাৎ কোন বাধ।-বিস্ব উপস্থিত হইলে 
যান্ত্রিক কৌশলে পরিচালিত মারণাস্ত্র তাহার গতিপথ পরিবর্তন 
করিয়া বাধা এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে না । কিন্তু মন্ব্য- 
পরিচালিত মারণাস্ত্র চালকের ইচ্ছামত সুবিধা অন্পুবিধা বুঝিয়া 
শত্রর বল পরিমাণে অনিষ্ট সাধন' করিতে পারে। তাছাড়া 
চালক-বিহীন মারণান্ত্রগুলি যতই অব্যর্থ হউক ন! কেন-প্রতিপক্ষ 


অগ্রহারণ 


২পসপািসিসিসিপিসপাসিপিসকাসি পাস পিএসসি পপি 


অনেক ক্ষেতে অতি হজ উপায়ে ইহাদিগকে ব্যর্থ করিবার 
ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছে। দৃষ্াস্ত-স্বরূপ, নাৎসীদের 
চুশ্বক-মাইনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিছুকাল পর্যযস্ত 
চৃম্বক-মাইন মিত্রপক্ষের অনিষ্ট সাধন করিবার পর বহু গবেষণার 





মানুষ-টপাঁডো অর্ধানিমজ্জিত অবস্থায় অগ্রসর হইতেছে । কেহ 
পেরিক্ষোপের কাঁজ করিতেছে 
ফলে 'ডিগসিং-সিষ্টেমে' ইহাদের উৎপাত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া 
দেওয়া সম্ভব হইয়াছে । জান্মান বোমাকর “ডাইভ২বমিং" প্রতি- 
রোধের জন্য “বেলুন-ব্যারেজে'র ব্যবস্থা অবলম্তিত হইয়াছিল। 
কিন্ত কিছুকাল পরেই দেখা গেল--নাৎসি বোমারুগুলির সম্মুখ 
ভাগে ত্রিভুজের মত করিয়া অতি সাধারণ একটি তারের ছুই প্রান্ত 
ডানা ছুইটির প্রাস্তভাগে সংলগ্ন করিয়! দেওয়া হইয়াছে । ইহার 
ফলে বোমার বিমানগুলি অনায়াসে 
“বেলুন-ব্যারেজে'র ঝাকের মধ্য দিয়! 
রাস্তা করিয়া চলিয়া যাইতে পারে । ইহ! 
হইতেই দেখ! যায় বিপুল অর্থব্যয়ে' 
নিশ্মিত বিরাট. পরিকল্পনা কত সহজে 
ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে । এমন যে 
দু্ির্য ট্যাঙ্ক তাহাকেও যে কত সহজ 
উপায়ে নানা ভাবে নাস্তানাবুদ করা 
হইয়াছে এবপ দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। 
এলোমেলোভাবে স্থাপিত স্লীকৃত 
কাটাতার এক সময়ে সাফল্যের সহিত 
শক্রপক্ষের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে 


পারিত বটে ; কিন্তু পরে দেখা গেল-_ প্রতিপক্ষ লৌহনির্ত্িত এক 
ধরণের অতি হাক! মাছুর বিছাইয়! সেই কাটাতারের জগ্রাল 
অনায়াসে পার হইয়া! যাইতেছে । 

সকলেই জানেন উগ্রবিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ সিগারের 
আকৃতিবিশিষ্ট টর্পাডো এক প্রকার ভীষণপ্রকৃতির মারণান্ত্। 
বিস্ফোরক পদার্থ থাকে ইহার সম্দুখের দিকে । ইহার পিছনের 
বাকী অংশ অসংখ্য জটিল কপকজায় পরিপূর্ণ। ইহার গতিবিধি 
জলের নীচে । টর্পাঁডো-বোঝাই ছূবুরি-জাহাজ প্রথমতঃ জলের 


গ্াুষ-টপ্পাতো 





ধঠ 


উপর ভাঙিয়! চলিতে চলিতে সমুদ্রবক্ষে শত্র-জাহাজের গতিবিধি 
পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে । অনেক দুরে কোন শক্র-জাহাজ 
দেখিতে পাইলে দ্রুত গতিতে তাহার দিকে অগ্রসর হয় এবং ছুই- 
তিন মাইল ব্যবধানে থাকিতে চলতিমুখেই ক্রমশঃ জলের নীচে 
ডুবিতে থাকে। প্রায় এক মাইল ব্যবধানে কেবলমাত্র পেরি- 
ক্ষোপটি ছাড়! ডূবুরি-জ্লাহাজের আর কোন অংশই ক্রঙ্গের উপর 
দেখা যায় না । এই অবস্থায় জলের নীচ হইতেই শক্র-জাহাজ 
লক্ষ্য করিয়। টর্পাঁডে। ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উচ্চ চাপের আবদ্ধ 
বায়ুব সাহায্যে উপীডো ভীম বেগে ছুটিয়া চলে। জাইরোস্কোপ 
নামক অপূর্বব যন্ত্র সাহায্যে ইহ! নির্দিষ্ট দিক রক্ষা করিয়া জাহাজের 
জলনিমজ্জিত পার্শদেশে আঘাত করে । বিশালকায় একথানি 
জাহাজের পক্ষেও একটিমাত্র টপীড়োর আঘাতই যথেষ্ট । কামান 
হইতে গোল! নিক্ষেপের মত টপ ডে। ছুড়িতে পারিলেও সমানই 
কাজ হইত; কিগ্ড ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে--শক্রর অলক্ষ্যে 
নিংশব্দ কাঞ্জ কর।। নচেৎ কোন রকমে শব্রুপক্ষের নজরে 
পড়িলে বিপদ অনিবাধ্য । অবশ্য রেডিও-চালিত চালক-বিহীন 
মারণাস্ত্রের স্রবিধ। অনেক বেশী। কারণ রেডিও-তবঙ্গের সাহায্যে 
বহু দূর হইতেই মারণান্ত্রকে ইচ্ছামত নিয়্ত্রিত করা যাইতে পারে। 
রেডিওর সহিত টেলিভিসনের ব্যবস্থা থাকিলে ইহ! আরও অধিক 








- পরিমাণে কাধ্যকরী হইতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। 


কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে রেডিও-টেলিভিসনের ব্যবস্থায় যান্ত্রিক সংগ্রামে 
কোন্‌ শক্তি কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা! জানিবার উপায় না 
থাকিলেও প্রচলিত টপ্াঁডোগুলিকে এরূপ ব্যবস্থায় পরিচালিত 
করিতে পাবিলেও অধিকতর স্থুফল লাভের সম্ভাবনা কম। কারণ 
টপী'ডোগুলি জঙ্গতলেই পরিচালিত হয় এবং জলের নীচে টেলি- 
ভিসনের দৃষ্টিশক্তিও বন্ধ। আকাশ হইতে একপ টপীর্ডো ছুড়িলেও 





পোতা শ্রয়ের জালের বেড়ার কাছে আসিয়। টপীডে। জালের নীচে নামিয়াছে। একজন জাল- 
থানিকে উচৃতে তুলির ধরিযাছে এবং সেই ফাঁক দিয়! টপ্পাডে। ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। 


্যার্টি-এযার ক্র্যাক টে'র ভয় থাকিয়। যায়। 

টপীর্ডে! প্রয়োগ করিবার প্রধান উদ্দেশ্ঠই হইতেছে__প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণ ঘটাইয়। শক্র-জাহাজ ধ্বংস করা । উগ্রবিস্ফোরক পরি- 
পূর্ণ একট! ভারী বোম। বা বার মত পদার্থ ই এই উদ্দেশ্ত সাধনের 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু শত্রুর অলক্ষ্যে অব্যর্থ লক্ষ্য 
তভেদের জগ্গই বহু অর্থ ব্যয়ে নিম্মিত অসংখ্য জটিল যন্ত্রপাতি 
টপী্ডে! পরিচালনের জন্ঠ ব্যবহৃত হয়। অথচ বিস্ফোরণ ঘটিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিও ধ্বংস হইয়া! যায়। বাহ! হউক, টপ্পাড়োর 








১৩৫১ 


৯ প্পাাসিপাসপিতপাসপিস্পিসপিসপিিশি 





বিভিন্ন শক্তির নৌ-বিভাগ বিভিন্ন 
রকমের টর্পাডো ব্যবহার করিলেও 
ধ্রত্যেকটিই মন্ুয্য কর্তৃক পরিচালিত 
হইয়। থাকে । এগুলি ঠিক ছোটখাট 
ডুবুরি-জাহাজের মত। জাপানীর! 
অনেক দিন পূর্বে একটি মানুষ কর্তৃক 
পরিচালিষ্ঠ এক প্রকার টপাঁডোর 
পবিকল্পনার কথ। প্রকাশ করিয়াছিল। 
লোকটি ইচ্ছামত টর্পাডোকে জল- 


২ তলে পরিচালিত করিয়া! শক্রুপক্ষের 
টপাঁডো-বোট জাহাজের নিকটে আদিবার পর টপ |টিকে খুলিয়া! জাহাজের গায়ে অলক্ষ্যে অব্যর্থ ভাবে লক্ষ্াভেদ করিতে 
লাগাইয়া দেওয়া! হইতে | পারে । এই মারণাস্ত্রের লক্ষ্যভেদ যেমন 


ধ্বংসকারী শক্তি অপরিসীম । টপীর্ডোর ভয়ে প্রতে,ক জাহাজ, 
প্রত্যেক পোতাশ্রয়কে সর্ববদ। সন্তরস্তভাবে থাকিতে হয়। অবশেষে 
অভ্ভুতপূর্বব শক্তিশালী এই মারণাস্ত্রকে প্রতিরোধ করিবার এক 
সহজ পদ্থ। আবিষ্কৃত হইল । টগীর্ডোর উৎপাতে বিত্রত শক্তি- 
সমূহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাচিল। অতি সহজ উপায়ে 
টপীডোকে প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে । 
জাহাজের চতুদ্দিক শক্ত তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়! হয়। 
শয়ান ভাবে প্রসারিত খুঁটির সাহায্য তারের জাল জাহাজ হইতে 
কিছুদূরে জাহাজের নীচ পধ্যস্ত ঝুলাইয়! রাখিবার ফলে টগীডে। 
আপসিয়া জালে আটকাইয়া ষায়। কাজেই আর জাহাজের গায়ে 
ধাক্ক! লাগিয়া! বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে না। এই ব্াবস্থায় ফাদে 
আটকাইয়। শত্রুপক্ষ অবিকৃত অবস্থায় টপীভোটাকে সংগ্রহ করিয়! 
নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারে। কিছুদূর অস্তর অন্তর 
স্থাপিত অদ্ধনিমজ্জিত মাইনের সহিত” তারের জাল টাঙ্গাইয়া 
পোতাশ্রয়গুলিকেও সাবমেরিণ টপীডোর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত 
কর! হইয়াছে । অবশ্য টপীডো-আক্রমণকারীরাও নিশ্চেষ্ট থাকে 
নাই। টগীর্ডোর সম্মুখ ভাগে স্থাপিত ঘূর্ণায়মান তারকাটা যন্ত্র 
সাহায্যে তাহারা জালের বাধা অপসরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া 
ছিল। কিন্তু তাহারও পাণ্ট! ব্যবস্থা আবিষ্কারের ফলে টপীডোর 
উপদ্রব বহুল পরিমাণে হ্বান পাইয়। যায়। ইহা হইতেই বুঝিতে 
পারা যায়, টপীডো৷ বা এ ধরণের অন্ঠান্ত মারণাস্ত্রের অপরিসীম 
ধ্বংসকারী শক্তি থাক! সত্তেও তাহাকে সাফল্যের সহিত প্রয্োগ 
কর! খুবই ছুব্ধহ ব্যাপার। 


বর্তমান যু. অক্ষ-শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই স্বয়ং-ক্রিয় কামান, 
ট্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছে। এই সকল মারণান্্ 
রেডিও না! যান্ত্রিক কৌশলে পরিচালিত হয়, সাধারণ খবগ হইতে 
তাহা। বুঝিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যবস্থা 
হওয়াও অসম্ভব নহে যাহার ফলে হয়ত সর্বপ্রকার মারণান্ত্রই 
রেডিও এবং টেলিভিসনের সাহায্যে সুদূর গুপ্তঘাটি হইতে অব্যর্থ 
ভাবে লক্ষ্যভেদ করিবে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, প্রচলিত 
টর্পাডোগুলিকে এরূপ ব্যবস্থায় কাধ্যকরী করা সম্ভব নহে। এই 
জন্তই বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন ধরণের অভিনব টর্পাঁড়োর ব্যবহার 
আরম্ত করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে 


অব্যর্থ, টপ্পাঁডে! এবং তাহার চালকটির ধ্বংসও তেমনই অব- 
ধারিত। অর্থাৎ টর্পাডে।-চালক মৃত্যু বরণ করিবার জন্থ প্রস্তত 
হইয়াই এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু একটি লোক- 
পরিচালিত এই টর্পাঁড়ো যতই কার্ধ্যকরী হউক না কেন তারের 
জালে ঘের! জাহাজে আঘাত করা৷ তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব 
না হইলেও তত সহজসাধ্য নহে। কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটিশ নৌ-দপ্তর 
টপ্গাডো-চালক ছয় জন লোকের জন্ত পুরস্কার ঘোষণ। করায় 
একথা জান! গিয়াছে ষে, ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী দুইটি মনুষ্য চালিত 
টর্পাডো ব্যবহার করিয়া! শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছে । 
এই ছয় জন টর্পাডে! চালক যাহা করিয়াছিল তাহা! সত্যসত্যই 
অতিবড় ছুঃসাহসিকতার বাপার। 


ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল দিসিলির পালার্মে। বন্দরে ১৯৪৩ 
সালের জানুয়ারি মাসে। পালামে? পোতাশ্রয়ের বহির্ভাগে 
সমুদ্রের ঘনকুষ্ণ জলের মধ্যে ছুইটি উ“চু কুঁজ্বিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের 
মত একটা পদার্থ ষেন ধীরে ধীরে পোতাশ্রয়ের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিল। বন্দরের প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টিও যে উহাকে সাধারণ 
একটা কাঠ্ঠখণ্ড বা এরূপ কিছু বলিয়াই ভ্রম করিয়াছিল 
সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পোতাশ্রয়ের মধ্যে নাৎসীদের 
কতকগুলি জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে [01110 
08187)0 নামক নবনির্শিত ত্ুজারখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । যাহা হউক, কাষ্ঠখণ্ডের মত পদার্থটি ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইতে হইতে বন্দরের প্রবেশ-পথের নিকটবর্তী হইয়াই বুঝিতে 
পারিল__কিছুদূর অন্তর অন্তর গ্থাপিত ভাগমান মাইনের সহিত 
আটকাইয়! তারের জাল জলের তল্পা অবধি ঝুঙগাইয়! প্রবেশপথ 
সুরক্ষিত করা হইয়াছে। চতুদ্দিকে সতর্ক প্রহরী । নিখুঁৎ 
যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোথাও কোনরূপ শব্দ হইলে প্রহরীদের কাণে 
গিয়। পৌছায়। কোনও আততায়ীর পক্ষে অলক্ষিত ভাবে 
এই বেইটনী পার হইয়া পোতাশর্ষে প্রবেশ করা ছুঃসাধ্য ব্যাপার । 
অথচ এই ছুঃসাধ্য ব্যাপারকে সহজসাধ্য করিবার জন্তই কাষ্খণ্ডের 
মত পদার্থটি নিঃশব্দে বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই 
পদাখটি আর কিছুই নহে-_ত্রিটিশ নৌ-বহরের এক প্রকার অভিনব 
মারণান্ত্র__মনুষ্যচালিত সাবমেরিণ-টর্পাডে। | ভূবুরীর শিরন্ত্রা 
এবং অক্িজেন-মুখোস পরিহিত ছুই ব্যক্তি এই অভিনব টপ্পাঁড়োর 


তগ্রন্থায়ণ 


৬১৯ িসিসসি সসিিপিস্িসসিস্পালি ৯ সত পিসি প৯ পিপি পিসি ২৫ 


আরোহী | বন্দরের আশেপাশে সমুদ্র 
জলে নান! প্রকার শ্রবণ-যন্ত্র ওৎ 
পাতিয়! থাকা সত্বেও শক্রপক্ষ ইহাদের 
আগমনবার্ত। টের পায় নাই। তাহার 
কারণ, যে ছোট্ট জ্কু-প্রোপেলাবের 
সাহায্যে মানুষ-টপাঁডে। অগ্রসর হইতে- 
ছিল তাহ! হইতে সাধারণ একটি 
ইলেকটিক-ফ্যানের চেয়ে বেশী শব্দ 
হয়না । যাহ! হউক, অর্ধনিমক্জিত 
ভাবে ভাসমান টর্পাঁডোটি জালের 
বেষ্টনীর নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে 
ধীরে জলের নীচে ডুবিতে লাগিল। 
টড জলের নীচে পৌছিবার পর পিছনের আরোহী নামিয়! গিয়া 
তারের জালটার কিয়দংশ উপরে তুলিয়া ধরিল। তথন সম্মুখের 
মারোহী টর্পাঁডোটিকে সেই উ্ুক্ত পথে চালাইয়! জ্ঞালের ভিতবে 
উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় আরোহীটি অত:পর স্বস্থানে আসন গ্রহণ 
করিবার পর জলের নীচে টপাঁডে চালাইয়। উভয়ে নবনির্মিত 
011)10 1818)১০ নামক ক্রুজারখানির পাশে উপনীত হইল। 
পিছনের আরোহীটি পুনরায় অবতরণ করিয়া টপাঁডো-বোটের 
বিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ সন্মুখভাগ খুলিয়৷ লইল এবং ক্ষিপ্রতার 
সহিত তাহা জাহাজের তলদেশে সংলগ্ন কবিয়া 'টাইম ফিটজ' 
খুলিয়। সরিষা পড়িল। এইবাৰ তাহারা সম্মুখভাগবি বর্জিত 
ডুবুরী-যানে আরোহণ করিয়। পূর্বোক্ত উপায়ে জাল অতিক্রম 








লক্ষ্যবস্তর কিছু দূরে থাঁকিতেই সাবমেরিণ হইতে মানুষ-টপাাঁডো ছোড়া হইতেছে 


করিয়া জলের নীচ দিয়াই ক্রুতবেগে পলাইতে লাগিল । ইতি- 
মধ্যেই বন্দরে ভীষণ বিস্ষোরণের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল 
এবং দেখিতে দেখিতে সেই নবনিশ্মিত কুজারখানি ভীষণ অগ্নি- 
পরিবেষ্টিত অবস্থাস্থ ধীরে ধীরে জলের নীচে চলিয়! গেল। ত্ুজার- 
খানি মিত্রপক্গীয় নৌবহরের অনিষ্ট সাধনের জন্যই প্রচুর পরিমাণ 
মন্্রশস্ত্রে ঙ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু শক্রর বিরদ্ধে একটিও মাত্র 
আঘাত ভানিবার সুযোগ পাইবার পূর্বেই সলিল সমাধি লাভ 
করিল। এই জুজারখানি নিমজ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জেটার 
নিকটে ৮৫** টনের ড117)17819 নামক আর একখানি জাহাজের 
গায়ে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। "এই 
জাহাজখানিও এমন ভাবে বিদীর্ণ হইয়। গিয়াছিল যে, ইহাকে 
মের।মতের জন্ট নির্দিষ্ট স্থানে টানিয়। লইয়া যাইবার সময়েই 


টপগীডোটিকে জাঁহাঙ্জের গাঁয়ে লাগাইবর পর বোট চালাইয়া চালকের! নিরাপদ স্থানে 
পলাইয়া যাইতেছে 


নিমজ্জিত তইয়। গেল। তিনখানি মান্ুষ-টর্পাডো এই অভিযানে 
অগ্রসর হইয়াছিল। এই ছয়জন আরোহী সাফল্যের সহিত 
তাহাদের কাজ শেষ করিয়া! কিছুদূর পরাস্ত পলায়ন কবিতে সমর্থ 
তইলেও সাবমেরিণে ফিরিম্না যাইতে না পারায় উটালীর 
উপকূলে অবতরণ করার সমর শেষ পর্য্যন্ত শত্রুর তস্তে বন্দী হয়। 
সাধারণ টপীডো গুলিকে যেমন সাবমেরিণ বা ডুবুরি-জাহাজে 
বহন কর! হয় এবং দুর হইতেই লক্ষ্যবস্তর উদ্দেশ্যে চালাইয়। 
দেওয়া হম মান্ুষ-টপীডোশুলিও সেইরূপ সাবমেরিণেই রক্ষিত 
থাকে । কোন লক্ষ্যস্তর ছুই তিন মাইলের নিকটবর্তী হইয়া 
সাবমেবিণ হইতে এই মানুষ-টগাডোগুলিকে জলে নামাইয়া 
দেওয়া হয়। অক্সিজেন-মুখোম ও ডুবুরীর শিরস্থাণ পরিভিত 
ছুইটি করিয়া লোক এক একটি টপীর্ডোতে 
আরোহণ করে। টপ্পাঁডো-বোট এমন 
ভাবে নিন্মিত যে চালক ছুই জন গাহাতে 
আসন গ্রহণ করিবার পর তাহাদের 
শরীরের উপরের অংশ পেরিক্ষোপের মত 
বোটের বাহিরেই থাকে । ইভার ফলে 
বোটটি জলনিমজ্জিত ভাবে চঙ্সিবার সময়ে 
চালকের চোখ ছুইটিই পেরিস্কোপের কাজ 
করিতে পারে । এইজন্যই চঙ্সিবার সময় 
ইহাকে কুঁজবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের মত মনে 
হয়। মান্ুম-টপী্ডোর সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ 
পৃথক ভাবে নিশ্মিত । এই সম্মুখ ভাগেই প্রায় ছুয় মণ বা ততোধিক 
পরিমাণ উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ রক্ষিত থাকে | বিস্ফোরক পদার্থ 
পরিপূর্ণ এই অংশটিকে সাধারণ কীলকের সাহায্যে টপীডো-বোটের 
সম্মুখে আটিয়া দেওয়। হয়। বিস্ফোরণ ঘটাইবার জগ্ এইটিকেই 
খুলিয়। লইয়া! লক্ষ্যবস্তর গায়ে আটিয়! দেয়। আটিয়। দিবার 
পর পলায়ন করিয়া নিরাপদ স্ানে উপস্থিত হইতে যতট| সময় 
লাগিতে পারে তদনুষায়ী “টাইম-ফিউজ'বাধিয় আরোহীর! বোটে 
চড়িয়া পলায়ন করে । অনেক সময়ই তাহাদের পক্ষে এ অবস্থায় 
নিজেদের সাবমেরিণে ফিরিয়া আস! সম্ভব না হইলেও টপীডে- 
বোট চালাইয়। নিরাপদে কূলে অবতরণ করিতে পারে। অবস্থা 
জীবনহানির আশঙ্কা! না থাকিলেও শক্রহস্তে বন্দী হইবার ভয় 
পূরাপূরিই আছে।. সাধারণ টপী্ডে। যেমন উচ্চশক্তির এক্জিনের 


৮৭ 





সাহাষ্যে ঘণ্টায় ৬* মাইপেরও বেশী বেগে চলিতে পারে,এই মান্ুষ- 
টপীডোতে সেব্প এঞ্জিনের ব্যবস্থা থাকে না ' ইহা ইলেকৃটিক 
মোটরের সাহাষ্যে শক্রর সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে 
এবং নিঃশব্দে চলিবার জগ্ঠই পরিকলিত এই ধরণের মান্ুষ-টপী'ডে। 
মে কেবল জাপানী বা! ব্রিটিশ নৌবহর কর্তৃকই ব্যবহৃত হইয়াছে 
তাহ নহে, জান! গিয়াছে যে জাম্মান এবং ইটালিয়ান নৌ-বহরও 


প্রবাসী 


পাস সপাশাশিসাশািিিপিশাশি। 


০৩৫১ 





বর্তমান যুদ্ধে এইরূপ মান্ুষ-টপীডে। নিয়োগ করিয়াছে । ইটা- 
লিয়ানর! জিব্রাপ্টার বন্দরে এরূপ মান্থষ-টপ্পাডোর আক্রমণ চালাইয়া 
ছিল। নাংসীরাও নাকি একরপ মান্ষ-টপীডোর সাহায্যে 
তারের জালে সুরক্ষিত স্থানে চড়াও হইয়াছিল। তবে অক্ষশক্তি 
ষে এই অস্ত্র সাহায্যে মিত্রপক্ষের অনিষ্ট সাধন করিতে কৃতকাধ্য 
হইয়াছিল এরূপ কোন খবর জান! যায় নাই। 


ঝড়ের পরে 
প্রীজগদীশচক্দ্র ঘোষ 


যতীন ডাক্তার নিজের ডিস্পেন্সারীতে চুপ করিয়। বসিয়াছিল । 
এই ঘণ্টাখানেক : পূর্বে যে-রোগীটি দেখিয়া আসিয়াছে তাহার 
কথাই ভাবিতেছিল সে। শুধু একটি মাত্র (রোগীর কথ। বলিলে 
ভুল হইবে, সার। রতনপুব গ্রামখানি এবং আশেপাশের আরও 
[তন-চারিখান গ্রামের কথাই ভাবিতেছিল। ঝড়ের পরে পাখী 
যেনন তাহার ভগ্ন নীড় পুনরায় বাধিতে থাকে তেমনি করিয়া 
এই মন্বন্তরের পরে যাহার] বাচিয়া আছে_গ্রামে ফিবিয়। 
আপিয়াছে_-তাতার! পুনরায় নিজেদের খর-সংসার গোছাইয়। 
লইতেছিল। নিদারুণ হতাশার পরে প্রাণে এবার খানিকটা বল 
আসিয়াছে-কারণ ধান ফলিযাছে মাঠে প্রচ্র। কিন্তু হঠাং 
কোথা হইতে নান। অস্খ-বিসুখ আপিয়। এমনি করিয়া চাপিয়া 
ধারল সারা দেশটাকে? এই চারি-পাচখানা গ্রামের মধ্যে বলিতে 
গেলে যতীনই একমাত্র ডাক্তার । গেই বছরদশেক আগে মাইল 
ছুই দুরের থানায় সে কয়েক বংসর ধরিয়। ছিল নজরবন্দী। তারপর 
বন্ধন তাহার ঘুচিল বটে) কিন্তু সে আর এদেশ ছাডয়। গেল ন।। 
নজরবন্দী হইবার পূর্ববে ক্যােল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া- 
ছিল_-তাহারও পূর্বেব লইয়াছিল স্বদেশ-সেবার দাঁক্ষা। সংসারে 
তাহ।র বন্ধন নাই, তাই সেই মম হইতে এথানে বহিয়া গিয়াছে 
জনদেবার জগ্গ । জনসেবার জন্থই তাহার ডাক্তারী । 

সে বসিয়া বগিয। ঠিসাব করিতে লাগিল কয়টা মাসে এই 
কয়থান। গ্রামের মধ্যে কত লোক গেল মারমা-_গণিলে কয়েক 
শত হইবে নিশ্যয়। হঠাৎ একটু ম্যালেরিয়া জবর হইল-_কি 
একটু সঙ্দি-কা'স, একটু পেটের অন্গথ এমনি যে-কোন ছলছুতায় 
যেন লোক এ সংসার হইতে চিরবিদায় লইতে লাগিল। না 
খাইয়া ন। খাইয়। জীবনীশক্তি শেষ হইয়। আসিয়াছে_কিছু একটু 
হইলেই আর সামলাইতে পারে না। তা ছাড়া কলেরা আর 
বসন্ত ইহাদের তে৷ কথাই নাই । বিশেষতঃ সারা দেশ ছাইয় 
এবার বসন্ত দেখ! দিয়াছে। , মাস ছয়েক আগে ডিস্পেন্সারীতে 
তাহার অন্ততঃ হাজার ছুই টাকার ওধধ ছিল। কিন্তু আজ সারা 
ভিস্পেক্সারী কুড়াইয়া একটা কঠিন রোগীরও যে ছুই দিনের উষধ 
দিবে__সে উপায় নাই। এই কট! মাসে নিঃশেষ করিয়া সমস্ত 
ওঁষধধ এই করপটি গ্রামের রোগীদের জন্য ঢালিয়! দিয়াছে । 

যতীন ডাক্তারী শিখিয়াছিল কিন্তু ব্যবসাদারী শিখে নাই-_ 
আর মূলেও তাহার ব্যবসাদারী উদ্দেশ্য ছিল না। জনসেবাই 


সে চাহিয়াছিল--জনসেবাই সে করিতেছিল । তাই জোর করিয়া 
কোন রোগীর শিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারিত ন1। 
তা ছাড়। যে বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে যাইত, ক্রমে ক্রমে 
«সই রাড়ীতেই এমনি অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া যাইত যে, শেষ্টায় 
অন্নারস্ত হইতে শ্রাদ্ধ পধ্যস্ত সমস্ত ব্যাপারেই তাহাকে পরামরশ 
দিতে হইত। কাজেই ওধধের দাম তাহার আর আদায় হইত 
না। তা ছাড়া ইহারা যে কত গরীব কত অসহায় তাঠ। জানিতে 
তে। ষতীনের বাকী ছিল না, তবু কোন প্রকারে এ কয়টি বংসর 
চলিয়াছে কিন্ত গত বংসরের ছুর্ভিক্ষে খড়কুটাকে যেমন করিয়া 
ঘুর্ণি হাওয়া উড়াইয়া লইয়! যায় তেমনি করিয়া কাহাকে কোথায় 
ঘেলইর়। গেল, কয় মান আর তাহার উদ্দেশই রহিল না । যতীন 
প্রথম প্রথম খানিকট! চেষ্টা করিয়াছিল মান্ষগুলিকে কোন 
রকমে বাচাইতে পার! যায় কিনা কিন্তু কি তাহার সাধ্য--কি সে 
করিতে পারে? তাই হাল ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। 
তারপর আজ ছয়টা মাসের ভিতরে যাহার! ক্রমে ক্রমে আবার 
দেশে ফিবিয়া আমিল যতান তাহাদেরই সেবায় লাগিয়! গেল। 
কিন্তু এখন সমস্তা। হইয়াছে-_বিনা ওুঁষধধে কি করিবে সে। কোথায় 
মিলিবে টাক! আর টাক। মিলিলেও যে ওষধ মিলিবে এমন কোন 
সম্ভাবনাই নাই । এই ঘণ্টাখানেক পৃবেব যে নিউমোনিয়।- 
রোগীটি দেখিয়। আসিয়াছে-_তাহার কোন প্রকার ব্যবস্থ। করিবার 
তাহার উপায় নাই। থে ছোক্রা তাহার রান্না করিয়া দিত, 
ঘরদোর পরিষ্কার রাখিত দমে কখন আপিয়! চায়ের কাপ টেবিলের 
উপরে রাখিয়। গিয়াছিল; কিন্তু যতীনের সেদিকে খেয়াল মাত্র 
ছিল না; কাপের ভিতরে চা জুড়াইয়া জল হইয়া! [গিয়াছিল। 
হঠাৎ বাহিরের আবছা! অন্ধকারে যেন কাহার ছায়৷ ভাসিয়! 
উঠিল। 

যতীন প্রশ্ন করিল_-কে ওখানে ? 

ছায়াটি ধীরে ধীরে একপাশে সরিয়। গেল। 

যতীন পুনরায় বলিয়া উঠিল-কে ওখানে--কথা কইছ ন! 
কেন? 

তথাপি কেহ কোন কথ! কহিল ন।। যতীন বাহিরে আসিয়! 
দেখে এক পাশে একটি স্ত্রীলোক দীড়াইয়া আছে ।_কে তুমি__ 
কি চাই-_-কথা বলছ ন। কেন? 

অস্কুটস্বরে মেয়েটি জবাব দিল--আমি সরল! । 


অগ্রন্থায়ণ 


সরল। ? 
কোন্‌ সরল ? 


মেয়েটি পুনরায় বলিল-_পাল-পাড়ীর সরল! । 

--ও-তুমি? ঘরে এসো। 

ঘরের ভিতরে আসিয়া! ডাক্তার নিজের চেয়ারে বসিয়াছিল। 
সরল! টেবিলের পাশে তাহারই পায়ের কাছে বসিয়া ফেণপাইয়! 
ফেপপাইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়! চলিয়াছিল । অনেক কথা! ডাক্তারের 
মনে উঠিতে লাগিল-_সরলা শশী পালের বোন । ছোটবেলায় 
বিধবা হইয়া ভাইফের সংসারে এতকাল কাটাইল। আজ বয়স 
তাহার বছর বাইশ-তেইশের কম নয়। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত 
সপ্রতিভ। ভাইয়ের সংসারের কাজকণ্ করিয়াও পাড়ার আর 
দশ জনের সাহাবা সে যথাসাধ্য করিয়া বেড়াইত । বিশেষতঃ 
যেখানেই অন্থথ-বিল্ুখ হউক অমনি তাহার ডাক পড়িত-_সরলা 
আসিম্লা রোগীর ভার লইলে বাড়ীর লোকে যেন স্বস্তির নিংশ্বাস 
ফেলিয়া ব্বাচিত । এমনি বহু দিন যতীন ডাক্তারী করিতে গিয়া 
সরলাকে দেখিয়াছে__-তাহাকে রোগীর সেবা-৩আঁষা করিবার নান! 
উপদেশ দিয়াছে । মেয়েটির সংস্বভাবের জগ্য, পরোপকার-প্রবৃত্তির 
জগ্ভ সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত | তাঞ্পর যখন সার! 
দেশ জুড়িয়া হাহাকার পড়িল--তখন এক দিন এই সরলার ও পণ্তন 
হইল। তার পর হইতে এই মেয়েটির কথা ডাক্তার অনেক বার 
ভাখিমাছে-ভাবিয়া ছুঃখ পাইয়াছে। সরলার অপরাধ যতই 
হোক --তাহার ভাই শশীই যে এজন্য বিশেষ করিয়! দায়ী-_একথ! 
তে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাল যখন এক টাকা সেরে 
আসিয়। দাডাইল--তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের স্ত্রী 
ও ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া শশী এক দিন রাত্রে আট-দশ 
মাইল দূরে তাহার শ্বশুববাড়ীতে পলাইয়। গেল। ছোট বোনটি 
ঘে এত দিন তাহার সংসারে খাটিয়! মরিল--তাহার কথা একটি 
বারও ভাবিয়া দেখিল না । সরলা কত দিন অনশনে অদ্ধাশনে 
কাটাইয়াছে তাহার কোন খবরই ডাক্তার .জানিত না-_কাহারও 
খবর তখন লইবার মতে! অবস্থাও তাহার ছিল না। পথে ঘাটে 
মাঠে প্রতিদিন পাচ-সাতটি করিয়! মানুষ মরিয়া পড়িয়া থাকিত। 
সমস্ত গ্রাম ভাঙিয়া যে যে-দিকে পারিতেছিল স্ত্রী-পুত্রের হাতত 
ধরিয়া পলাইতেছিল। ডাক্তার নানা কাজে তখন কি করিয়া এই 
সর্ববনাশের হাত হইতে দেশকে বাচাইতে পার! যায় সেই চেষ্টায় 
ছিল। কিছুদিন ধরিয়া এই অঞ্চলে কয়েক জন বিদেশী লোক 
মিলিটারীর মালপত্র খরিদ করিবার জন্য ঘোরাফেরা করিতেছিল 
-হঠাৎ এক দিন শুনিতে পাওষ! গেল তাহাদেরই এক জনের 
সহিত সরল! কোথায় চলিয়া গিয়াছে । খবরটি শুনিয়া ডাক্তার 
আঘাত পাইয়াছিল। সেই হইতে আর সরলার খবর কেহ জানিত 
না। শশী কিছুদিন হইল শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
পুনরায় সংসার পাতিয়াছে। 

সহস। ডাক্তার মুখ তুলিয়। জিজ্ঞাস। করিল--এত দিন কোথায় 
ছিলে সরলা ? 

সরলা কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না_পরে মুখ তুলিয়া 
বলিল-_-সব কথ! তো! বলতে পারবে! না! দাদা ! 


৮৩ 


৯ ১-প৯ ০৯ পপ সি ৯৩৩০৯ তত শি ২৯৯ সিসি উিপেপাপাপীশপশিসিতসিটিপিছি 


ডাক্তার বলিল-_তবু যেটুকু বল। চলে তাই বল? 

কয়েকটা দিন যেতেই নিজের অন্ঠায়কে অন্যায় বলে বুঝতে 
পারলাম । পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে । পথে পথে ন। খেষে 
ঘুরতে লাগলাম কিন্ত পেটের জ্বালার চাইতে অন্ুতাঁপের আলাই 
হ'ল আমার বড়। মনে ভাবলাম--আত্মঘাতী হব--কিস্ত 
সাহস পেলাম না। 'তারপর কিছুদিন পরে আমাদের মহকুমা 
শহরটিতে এসে পৌছলাম। সেখানকার স্বদেশী বাবুর। অনাথ 
ছেলেমেষেদের জণ্তে একট! আশ্রম করেছিলেন । সারা ভারত- 
বর্ষের বড় বড় মেষেছেলেরা নাকি টাকা তুলে-_-শহরে শহরে 
এমনি অনাথ আশ্রম খুলেছেন । আমাদের মহকুমা শহরটির 
অনাথ আশ্রমের ভার ছিল যার উপরে তিনিও মেয়েছেলে-তাকে 
গিয়ে ধরলাম-কেঁদে সব কথা তাকে জানালাম -তিনি দয়া করে 
আমাকে আশ্রয় দিসেন। আশ্রমে খাকৃতীম ছেলেমেয়েদের 
দেখাশুনা! করতাম-বাগে সেবা-শুঞ্রধ। করতাম--এমনি করে 
দিন কাটছিল কিন্তু আজ দিন কয়েক হ'ল--সে আশ্রম উঠে 
গেছে_ভাবলাম কোথায় যাই গ্রামের কথাই সকলের আগে 
মনে পড়ল-কিস্ত গ্রামে কি কেউ আমাকে ঠাই দেবে একথাও 
মনে এল । তখন ভাবলাম আপনার কথা-_-আাপনি যে অগতির 
গতি--একথা তে। আমি ভাল করেই জানি--তাই আপনার 
পায়ের তলায়ুই এলাম দাদ।-আমার একটা ব্যবস্থা আপনাকে 
করতেই হবে! বলিয়া মেয়েটি পুনরায় কাদিতে লাগিল। 

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়! বলিল-_-বেশ 
বোন কোন ভয় নাই তোমার । আপাততঃ এখানেই থাক 
$মি-দেখি কি করতে পারি। তারপর ছোক্র! চাকরটিকে 
ডকিয়। বলিল--ম্বামি বেরচ্ছি, ফিরতে দেরি হরে-আমার ভাত 
একে খেতে দে-মার আমাও জগ্ঠে চাটি ভাতে সেদ্ধ ভাত খুলে 
দিয়ে রাখ_আমি ঘুরে এসে খাব। বলিয়া ডাক্তার বাড়ীর বাতির 
হইয়া পড়িল। 
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একটা বাড়ীর নিকটে আসিয়া! যতীন ডাকিতে লাগিল-- 
কবন্দেজ বাড়ী আছ নাকি--কবরেজ? ভিতর হইতে কে 
ঠচাইয়। জিজ্ঞাস! করিল-_-কে? 

-্যতীন জবাব দিল--মামি যনীন ডাক্তার । 
আছ নাকি? 

ভিতর হইতে হদয় জবাব দিল--সবুর কর, আসছি । 

মিনিট খানেকের মধ্যে বাতিরে আসিয়! জিজ্ঞাসা করিল-_ 
কি ভে ব্যাপার কি। এই বাত করে ষে? 

_একটা কগী দেখতে যেতে হবে-__নিউমোনিয়। কেস। 

হৃদয় আশ্চর্য হইয়া বলিল--ত। আমাকে যে? 

_হা তোমাকেই_কারণ আমি আজ হাতিয়ার শূন্ত-_- আমি” 
“ডায়গনোসিস” করে দেব, তুমি তোমার মতো! ওষুধ দেবে-_ 
নাও আর দেরী করে! না_-কিছু ওষুধ বেধে নিয়ে চল-_রোগীর 
অবস্থা ভাল নয়_-বে-কান সময় “হাটফেল” করতে পারে । 

পথে নামিযা হৃদয় বলিল--আমাদের ওষুধ বিশ্বাস হবে 
তো! যতীন । 


হৃদয় বাড়ী 
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সপাসপাসপিসপিসপিি 


--যেশান্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিনে-_-ত। নিয়ে বিশ্বাস- 
অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে ন|। 
--তবে আমাকে ডাকছ কেন? 

-. -ডাকছি--মামি নিজে নিরুপায়__তুমি যদি কিছু করতে 
পার। তবে একটা! কথা, এবার ঠিক বুঝেছি ভাই-_ডাক্তারীই 
হোক আর কবিরাজী ওষুধ যাই হোক, আমরা ব্যবহার করব, 
আমাদের দেশে তৈরী হওয়া চাই--এমনি করে বিদেশের দিকে 
তাকিয়ে থাকার যে কি ফল তা! 'ত এবার স্পষ্টই দেখতে পেলাম। 

রোগী দেখিয়! ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া! গেল। ফিরিবার 
পথে হৃদয় প্রশ্ন করিল-_-আচ্ছা! এমনি যদি হয়__অর্থাৎ ডাক্তারী 
শান্তর দেখে রোগ নির্ণয় কর _আর কাবিরাজী শাস্ত্র দেখে ওষুধ 
দাও-__তা হলে কেমন হয়? 

যতীন হাসিয়। বগিল-কিন্তু ডাক্তারী ভাল ভাল ওযুধ আৰ 
ইনজেক্শানগুলে। অপরাধ করলে কি? 

বেশ, যথাসম্ভব সেগুলোও না হয় সঙ্গে রাখ। 

যতীন বলিল-_তাতে ডাক্তারী শান্রের অন্ততঃ জাত যাবে 
ন।--এ কথা তোমায় আমি বলতে পারি। দেখছ না বড় বড় 
এলোপ্যাথিক ওষুধের ফার্মেসী-- আজকাল মকরধ্বজ আর চ্যবন- 
প্রাশ বের করছে? তবে চিকিৎস! ব্যাপারে কিছু ওলটপালট 
করতে হলে রাজশক্কতি চাই, কাজেই এ বিষয়ে এখন আমাদের 
বেশী কিছু ভাববার আছে বলে মনে করি না। কিছু দূরে আসিয়! 
পথের একটি বাকে ষতীন সহসা থামিয়া গেল। 

হাদয় বলিল-_থাম্লে যে? 

-_ছেলেটি মার৷ গেল। 

--কে? 

_রাইপুরের করিম সেখের ছেলে। শুন্ছ না কান্নার শব্দ 
আসছে? 

পুনরায় চলিতে চলিতে যতীন বলিতে লাগিল__কিছু করতে 
পারলাম ন!, অথচ যখন ওষুধ ছিল তখন এমনি কেস কত 
ভাল করেছি । শিশি ভরে ওষুধ দিয়েছি বটে, কিস্তসে তপ্রায় 
সাদা জলের সামিল । নিজেকেই যে অপরাধী মনে হয় ভাই । 

বাঁপীয় ফিরিয়। দেখে সরল! তাহার ডিমপেন্সারী-ঘরে একট! 
মাছুর পাতিয়৷ ঘুমাইয়া৷ পড়িয়াছে। যনীন দরজা ভেজাইয়! 
দিয়া নিজের ঘরে গিয়া আহার করিয়া শুইয়া! পড়িল। 
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পরের দিন শশীর সঠিত তাহার ঝগড়া হইয়া গেল। শশী 
একেবারে বাকিয়া বলিল আমন দুশ্চরিত্রা বোনকে সে কিছুতেই 
আর ঘরে লইবে না । যতীন তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছে, ভয় 
দেখাইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। ইহার পর 
ক্রমাগত কয়েক দিন ধরিয়া সরলার বিষয় ভাবিয। কোন 
পথই খুঁজিয়া পায় নাই । যে মরণ-দূতের আনাগোনা ইতিপূর্বে 
পাড়ায় পাড়ায় ছুই একদিন অন্তর চলিতেছিল তাহারই পদ- 
ধ্বনিতে এখন সারা গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল অর্থাৎ 
ইতিমধ্যে কলেরা এবং বসস্ত একেবারে আসর জমাইয়া তুলিল। 
কলিকাতা হইতে কিছু ওষুধপত্ত্র ও বসস্তের “ভ্যাকসিন” পাওয়া 


প্রবাসী 
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প্িসপিসিপািসাসিসাটিস পাসিিস্পািসপিশা পাশাপাশি পাপী সিসিপিসাশপাসি পিসি 


গিয়াছিল তাহার সহিত হৃদয়ের কবিরাজী ওষুধ মিলাইয়া যতীন 


ও হৃদয় চিকিৎসায় নামিয়! পড়িল। দুই বন্ধুর পণ হইল আমৃত্যু 
তাহার1 রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেখিবে। 

এমনি করিয়। মাস ছুয়েকের মধ্যে কর়খানি গ্রামের এক 
চতুর্থাংশ লোককে নিজের গহ্বরে টানিয়া লইয়া মৃত্যুদুত্তের 
খানিকটু। শ্রাস্তি দেখা দিল। এই ছুইটি মাসের ভিতরে যত্তীনের 
অন্ত কোনদিকে দৃক্পাত করিবার মতে! অবসর ছিল না, সরলার 
কথাও দে আর চিস্তা করে নাই। শেষবেলায় বাসায় ফিরিয়া 
আজকাল দেখে আহাধ্য তাহার পরিপাটি করিয়। সাজাইয়। 
রাখ হইয়াছে, আ্নানের জল ঠিক আছে। রাত্রেও তেমনি 
করিয়। আহারের সামগ্রী ঠিক করিয়া রাখ থাকে, বিছান। 
বাড়িয়া পরিক্ষার কৰিয়। পাতা থাকে । পুর্ধের মত ধুলিমলিন 
বিছানার চাদর আর খাটেপ একপাশে দড়ির মত জড়াইয়া পড়িয়া 
থাকে না। আহারে বপিয়া কোন কোন দিন যতীন বুঝিতে 
পারে ইহা নিশ্চই তাহার ছোক্র। চাকরটির কাজ নয়, ইহার 
পশ্চাতে সরল! আছে। মাস ছুই পরে হঠাৎ এক দিন হৃদয় 
আবিষ্কার করিয়! বসিল গ্রামে যতীন আর সরলাকে লইয়। একট! 
ছুনণমের কাণাঘুধ! চলিতেছে । খবর শুনিয়া যতীন একেবারে 
আকাশ হইতে পড়িল। 

ছুই চোখ রাউ| করিয়া বলিল_বল ত কোন্‌ হারামজাদ। 
বলে তার মাথাটা আমি ভেঙে দেব নিশ্চয়! 

হৃদয় তাহাকে থামাইয়া বলিল, ফল তাতে কিছু হবেন! 
তার চেয়ে এই আপদটাকেই বিদেয় কর না কেন? 

যতীন বলিল--বিদেয় কেমন করে করব, যুবত্তী মেয়েছেলে 
কোথায় আবার কোন্‌ খারাপ লোকের হাতে পড়বে শেছে। 

অনেক ভাবিয়া হৃদয় বলিল-বিধব-বিয়ে দাও না-সব 
হাঙ্গাম! মিটে যাক্‌। 

যতীন বলিল-_কিস্ত সরল রাজী হলে তো হয়! 

_-কেন রাজী হবে না শুনি-এমনি করে পথে পথে 
বেড়ানোর চেয়ে সে ভাল নয়? 

কয়দিন ধরিয়া যত্তীন সরলাকে নান প্রকারে বুঝাইয়াছে, 
কিন্ত সরল! রাঁজী হু নাই। অবশেষে সে রাগিয়। তাহাকে 
গালমন্দ পধ্যন্ত দিয়াছে, সরলা কথাটি না কহিয়া নীরবে চোখের 
জল ফেলয়াছে। 

কিছুদিন পরে পুনরায় একদিন হৃদয় আসিয়া বলিল--তোমার 
কথায় তো৷ আর গ্রামে কান পাতা যায় নাহে। কি আশ্চধ্য-_ 
যাদের জন্যে তৃমি এত করলে-_-তারা নিঃসন্দেহে তোমাকে 
অনচ্চরিত্র ঠাওরালে । যত্তীন অসহিষু হইয়! বলিল__কিন্তু বুলি তে! 
রোজ রোজ ঝাড়ছে। খুব-_-বল্লাম একটা পান্র ঠিক করে দাও । 

-একিস্ব সরলা! ষে রাজী নয়? 

_তুমি ঠিক করতো, রাজী না অরাজী, সে আমি বুঝব । 

ইহারই দিনদশেক পরে সত্যই হৃদয় একটি পাত্র ঠিক করিয়া 
ফেলিল ।* পাত্রটি পাশের গ্রামের বনমালী পাল--বয়ন তাহার 
ৰছর পয়তাল্লিশের বেশী নয়--সংসারে তাহার গুটিকয়েক ছেলে- 
মেয়ে আছে। সম্প্রতি স্ত্রীবিষোগ হইয়াছে-_-তাই বিবাহের 


অগ্রহায়ণ 


০৯ পাটি সিসাসাসিস্পিত 


প্রয়োজন । কোন খরচপন্তর লাগিবে না উপর যতীনের মতে! 
একজন পরোপকারী লোক হাতে থাকিবে, 'তাই বিধবা-বিবাহে 
রাজী হইয়াছে । 

সরলার কোন প্রকার অনম্মতিতে কাণ ন1 দিয়া যতীন বিবাহ 
ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে | কিন্তু বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেল হইতে 
সরঙাকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যতীন বিব্রত 
মুখে হৃদয়ের নিকট আদিয়া বলিল_-এখন উপায়? 

হৃদয় হাসিয়া বলিল--তোমার কি, আপদ যখন অমনি 
অমনি বিদেয় হয়েছে --এই তো ভাল । বনমালীকে একটা! খবর 
পাঠিয়ে দাও-_বিয়ে হবে না_চুকে গেল লাঠ1। কিন্তু যতীনের 
মন মোটেই ভাল লাগিতেছিল না--কাথায় গেল মেষেটি? 
নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তে। আসিষু। তাহার আশ্রয় লইয়াছিল-- 
আাজ প্রকারাস্তরে সে-ই তে তাহাকে তাড়াইস! দিল। তাহার 
অপম্মতিতে এমনি জোব করিয়া বিবাহ দেওয়া ছাড় কি আৰ 
কোন পথই ছিল না? সারাট! খাত্রি যতীন ঘুমাইতে পারিল না । 

পবের দিন সন্ধ্যার পরে ডিস্পেন্সাবীতে ঢুকিয়া দেখে--সরলা 
এক পাশে চুপ করিয়া বসিম্না আছে । যীন খানিকক্ষণ বিশ্মিত 
হইয়া তাহার দিকে তাকাইমা থাকিয়া প্রশ্ন করিল-_কাল থেকে 
কোথায় ছিলে? 

সরলা মুখ নীচু কিয়! জবাব দিল-_নদীর ধারের জঙ্গলের 
ভিতরে পালিয়েছিলাম। 

--কেন পালিয়েছিলে শুনি ? 

সরল! এবার তাহার দিকে মুখ তুলিয়া! তাকাইল-_তাহার ছুই 
চোখের কোণ বাহিয়! তখন ঝর ঝর করিয়া অশ্রধারা গড়াইয়া 
পড়িতেছে। 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়! থাকিয়া! বলিল--আপনাকে তো আমি 
ছোট মনে করে আশ্রয় নেই নাই দাদ।? 

__কিস্ত আমাকে এমনি করে অপমান করলে কেন--বলতে 
পার? 


রবীক্রনাথের কথাসাহিভ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য. 


৯প৯সাসিসিস্িসিসিস্পিশিস্ি পিসি তপসিত 


৮৫ 


০৯০৯ পিপি পট পি তিছি পট ০ পতি পপি িসিসিপাাসিশ 


অপমান ? অপমান আপনার হয় নি দাদা! কিন্তু আমার 
'অন্তরটার দিকে তো। একবার ফিরেও তাকান নি। অপরাধ আমার 
সেদিন হয়েছিল সত্যি কিন্তু পেটের জ্বালাম় সেদিন তে| ন্যায়- 
অন্যায় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। যেদিন পাপের অন্ন পেটে গেল 
_-সেই দিনই বুদ্ধি আমার ফিরে এলো--তাই তো৷ সেখান থেকে 
পালিয়ে মরতে গিয়েছিলাম । আজ আপনার ব্যবস্থাও শে? তাই 
দাদা--ছুটি অন্নের জন্য আজ এই বিয়ের ছল। যে-কোন প্রকাবে 
আজ আমাকে নেড়ে ফেলে দিতে চান্‌ বলেই তে-অমন একট! 
অসৎ লোকেব কাছেও আমাকে সপে দিতে একটুও আপত্তি 
করেন নি? 

_কিস্ব গ্রামময় খে আমার নামে কি সব দুর্নাম রটে গেছে 
_শুনেছ বোধ হয়? 


_ছুর্নামের ভয়? বানা নিজেদের ক্ষুদ্র সংসার নিষ্পে 
ব্প্ত-মনের এতটুকু উদারতা যাঁদের নাই_তাদের মত 
এই মিথ্যে ছুন্নামের ভগ্ন করবেন আপনি? শক্তি আপনার 
আছে--পাহস নাই । আজ আমাকে হাত পরে নিজে দাড়ান 
দেখি সকলের সাম্নে-বপুন-_€ আমারই বোন্-দেখি কে 
অস্বীকার করতে পারে? বোগে শোকে ভূগছে যারা আমাকে 
সঙ্গে করে নিয়ে যান তাদের ঘরে ঘরে সেবা-শুশ্রীধার জন্যে-_ 
দেখি কে অন্থীকার করে? 

সহসা! বাহির হইতে দরজ। ঠেলিয়! প্রবেশ করিল হৃদয় । 


হাসিয়। বলিল--মামি পাশেই দাড়িয়ে ছিলাম--সব শুনেছি। 
তোমার কথাই সত্যি বোন_-আমর! কোন পথই খুঁজে পাইনি 
তুমিই তে! সূত্যিকারের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। কাল থেকে 
গ্রামের সমস্ত রোগীর__ছুংখীর ভার নেবে তুমি ! আমাদের ছু- 
ভায়ের তুমি হবে উপযুক্ত বোন। যতীন ও সরল! বিস্মিত হইয়| 
হৃদযের মুখেব দিকে তাঁকাইমু। রহিল । 


রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
ডক্টর শ্রীস্থকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পিএইচ-ডি 


আধুনিক কথাসাহিত্য নূতন প্রাণের স্পন্দনে নব নব ভাবের 
হিল্পোলে গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবনের, রাষ্ট্রের ও সমাজের 
নানা সমস্তা কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। 
স্থতরাৎ আধুনিক কথাসাহিত্য কোথায়ও বা সমাজের কঠোর 
নিশ্পেষণে নিপীড়িত ব্যক্তির সংগ্রাম ফুটাইয়া তুলিয়া, কোথায়ও 
বা! ধনীর চরণে দলিত অসহায় মৃকের বেদনার করুণ কাহিনীকে 
ভাষা দিয়া, কোথায়ও পতিপত্বীর প্রেমহীন সুখস্বপ্লের মধ্যে 
বাস্তবের করাল ছায়াকে টানিয়া আনিয়া নূতন নূতন রসে 
মানুষের হয় পরিপূর্ণ করিতেছে । তাই আধুনিক কথাসাহিত্যের 
একটা বড় উপকরণ মানবজীবনের নিত্য নুতন সমস্ত] । মানব- 
সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনও জটিল হইয়া 
উঠিয়াছে। আজিকার মান্ষ তাহার আদিম জীবনের ছোটখাট 
সখ-হুঃখ লইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না; জীবনের পথে 
তাহাকে বহু কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্য দিয়! যাত্রা করিতে 


হইতেছে । সুতরাং জীবনযাত্রায় ক্ষতবিক্ষতদেহ মান্ষের 
সমস্তা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে এখং ইহা সর্বাধিক পরিষ্ফুট 
হইয়াছে আক্িকার রাষ্, সমাজ ও সাংসারিক জীবনে । 

পূর্ববর্তী যুগের কথাসাহিত্যে ছিল একটা সার্বজনীনত! 
ও সর্বকালীনতা অর্থাৎ উহার মধ্যে এমন একাংশ ছিল যাহ। 
সকল যুগে সকল মানবের পক্ষে সমান ভাবে প্রযোজ্য হইতে 
পারিত। কথাসাহিত্যের এই সার্বজনীন শুর বহুদিন ধরিয়া 
উহ্থার প্রভাব বিস্তার করিয়া পাখিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
বয়সে রচিত গল্প ও উপন্তাসেও এই সার্বজনীনতা ও বিশ্ব- 
কালীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মানুষের জীবনের প্রেম, 
হাপি-কান্বায় মধুর ও সমুজ্্ল। কিন্তু আধুনিক যুগের বিভিন্ন 
ভাবধারা হইতে যে-সকল সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহারও 
বহুল প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে 

আধুনিক জীবনের একটি জটিল সমস্তা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 


৮৬ 


৯৯০৯৩ পস্পিস্পস্পাসি শি ০ ১৯৫৯৮ সস পিস পিসিিত৯৯৮৯৫৯৫৯প০পা এসপি ১৫৯০ 


বনাম ব্যক্িতন্ত্ের প্রাধান্ত । কেহ বা বলিতেছেন যে সমাজের 
নির্মম পেষণে মাহৃষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ নষ্ট হইয়া গিয়] 
কতকগুলি যন্ত্রের স্ষ্টি হইবে, আবার কেহ বা বলিতেছেন যে, 
ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের স্থপ্টি করিবে । রবীন 
নাথের কথাসাহিত্যে এই ব্যক্তিস্বাতক্র্যের পূর্ণ আদর্শ “ঘরে 
বাইরের নিখিলেশ। সে মাহ্ষমাত্রেরই ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধার 
সহিত মানিয়! চলে, কাহারও স্বাতশ্র্যের দাবির উপর নিজের 
ব্যক্তিত্বকে চাপাইতে চাহে না; তাহার জীবনের ভিতর এতটুকু 
বিশৃঙ্খলা, এতটুকু অসামগ্রস্ত নাই । ব্যঞ্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতী 
আর একটি চরিত্র রবীক্রনাথের “গোরা”র পরেশবাবু _একাস্ত 
আদর্শবাদী পুরুষ, সৃতরাং অশ্থের তুলনায় কতকটা নিজ্জীবি। 
ইহার ঠিক বিপরীত চরিপ্র ররীন্রনাথের “ঘরে-বাইরেগ্র সন্দীপ, 
ব্যঞ্িত্বের খেয়ালকে সে সবার উপর প্রান দিয়াছে, সে সমাজ- 
জীবনে একটা! বিপ্লবের প্রতীক ; সভ্ভজগতে যে উগ্র বাস্তববাদ 
বা ভোগবাদের অঙিনয় চলিয়াছে, যাহার পেষণে নীতি, 
সংস্কার, ধর্ম, এমন কি প্রেম সঞ্লই চুর্ণ-বিচুরণ হইয়া যাইতেছে, 
তাহারই সংহারমুত্তির একটি রূপবিগ্রহ সন্দীপ, আধুনিক যুগের 
তথাকথিত সভ্যমানবের ধর্মালেশহীন সংক্কারযুক্ত উদ্দাম ভোগ- 
লালসার প্রতিমুত্তি। ব্যক্তিত্বের খেয়ালের জন্য আধুনিক 
সমাজে যাহারা সমন্ত শৃ্থলাকে পদদলিত করিতে চায়, সন্দীপ 
তাহাদেরই চরম পরিণতি । 

বাংলাধেশের তথা ভারতের সমাজে ব্রি পুজা চলিয়া 
আসিয়াছে, সমষ্টি অপেক্ষা ব্যগ্টিকে প্রাধাগ্ত দেওয়াই এ দেশের 
রীতি। যেখানে সমাজ বড় নিজ্জীবি ও স্বেচ্ছাতাপ্রিক, 
সেখানে সম্ভব ইইপেই ব্যক্তির অভিযানকে সম্বর্ধনা করা 
হইয়া থাকে.। রবীন্দনাথ “গোরা” উপগ্াসে এই কথাটাই বার 
বার বলিতে চাহিয়ছেন। চারিধারের নিক্জীব, অনুষ্থিগ্ 
জীবনযাত্রার মধ্যে “গেরা"র ব্যক্তিত্ব, তাহার বিরাট চাঞ্চল্য ও 
অনলপ জীবন মাথ] উ*চু করিয়া ঈ্াড়াইয়া আছে, সুতরাং তাহার 
সব্রর্ধনা এ সমাজে অত্যন্ত স্বাভাবিক | “গোরা” একটি বিরাট্‌ 
মানব, নানা ক্ষুপ্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার বুদ্ধির 
তীক্ষুতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, অন্ুসূতির সন্ীর্ণ তা ও গভীরতা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে এবং এই সকল গুণ বাঙালী তথা ভারতীয় চরিত্রে 
হূর্লভ বলিয়া তাহার অভিযান এমনই জয়যুক্ত হইয়াছে । 

পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যে একটা সমস্তা এখন বেশ প্রাধান্ত- 
লাভ করিয়াছে, উহ? শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে স্বাভাবিক দ্বন্দের 
সমস্তা। প্রথমতঃ, রুশিয়ার সাহিত্যেই গোর্কি প্রভৃতির রচনায় 
ইহার প্রতিষ্ঠা, পরে ধনিক পরিচাপিত দেশ মাত্রেই কথা- 
সাহিত্যে ইহার প্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ 
কথাসাহিত্যিক আপন সিন্ক্লেয়ারের “অয়েল”, 'জাঙ্গল" প্রভৃতি 
রচনায় ইহার সুন্দর পরিচয় পাওয়] যায়। বাংল! কথা- 
সাহিত্যে উহার আগমন এখনও তেমন ভাবে স্ুুচিত হয় নাই ; 
উহার কারণ বোধ হয় বাংলাদেশ তথা ভারত এখনও তেমন 
শিল্পপ্রধান দেশ হইয়া! উঠে নাই, যাপ্ত্রিক জীবনের যে সংঘাত 
তাহা এখনও এখানে তেমন ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই? কিন্ত এই 
সংঘাতের সুচনা ক্রমেই দেখ! দ্রিতেছে, সুতরাং কথাসাহিত্যে 
উহ্হার আগমনও মাত্র সময়সাপেক্ষ; বিশেষ বিলম্ব হইবে বলিয়াও 


গ্রবাপী 


১৩৫১ 


প্পিস্পসপিপাপিসিসপাসিপাস আসা সাস্পিসপস্প্পিস্িসিসিসাসিপসিসিপর্সিসপিসি পস্পিসিপসিস্পিসি সসপি১পসপসরসপসিসিসপিসপার্পীশাস্সি 


মনে হয় না। ইহার পরিবর্তে বাংলা কথাসাহিত্যে জমিদার 
ও রায়তের বিরোধ বেশ ফুটিয়! উঠিয়াছে; এই সমস্তা বাংলার 
এবং ভারতের অন্ত কোন কোন প্রদেশের বিশেষ সমস্তা | 
সুতরাং বাংল] ভাষায় জমিদার ও রায়তের বিচিত্র সম্পর্ক 
লইয়া বু উপন্যাস ও গল্প রচিত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের “মেঘ 
ও কৌদ্র” প্রস্ৃতি গল্প গুলিতে জমিদার ও রায়তের বিরোধ-সমস্তা 
বেশ পরিন্ফট হইয়াছে; প্রজার পক্ষ লইয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার 
জন্য শশিভ্ষণের অদম্য চেষ্টা, তাহার বিফলতা ও শেষ পরিণাম 
এই সমস্তাকে করুণ ও মর্শান্তদ করিয়া তুলিয়াছে। 

এই মর্ম্মেরই আর একটি সমস্তা বাংলা তথা ভারতীয় কথা- 
সাহিত্যের সহিত জড়িত হইয়াছে, উহা? বিদেশী আমলাতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে অভিযান । পরাধীন দেশে যখন শত বদ্ধনের নাগপাশ 
পাণাভাবে পীড়ন করিতে থাকে তখনই সাহিত্যে তাহার 
প্রকাশ হইতে বাধ্য। ইহা পরাধীন দেশের এক বিরাট 
সমস্ত|!। আমলাতগ্রের সহিত সমণ্ত দেশখাসীর বিরোধ বঙ্ষিম- 
চক্রের সময় হইতেই ক্থাসখিত্যে দেখা দিয়াছে,_-“আনন্দ- 
মঠ'ই এই সাহিত্যের অগ্রদূত | কিন্ত ইহার পরিক্ষার পরিচয় 
পাওয়। যায় রবীন্দ্রনাথের “গোরায়?। বিদেশী শ।সনতগ্রের 
বিরুদ্ধে তঞ্জন-গর্জন বিশেষ তীক্চ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে 
“গোরা কাধ্যকলাপে । যাহা কিছু বিদেশী বা যাহা কিছু 
স্বদেশের ধরার সহিত সম্পর্কবিহীন_-সকলই “গোরা"র নিকট 
পরিত্যা্জা, তাহার আদর্শ ইহার বিরোধী । রবীন্দ্রনাথের 
“ধরে-বাইরে" উপন্ত।সও এই সমস্তাকে ভিত্তি করিয়া আরম্ত 
হইয়াছে । ইহাতে নিখিলেশ ও সন্দীপের প্রথম জীবনে ব্যক্ত 
হইয়াছে এই বিধেশী আমলাতপ্রের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব। কিশ্তু 
রবীন্দ্রনাথ সর্বএই উগ্র স্বাদদেশিকতার নিন্দা! করিয়াছেন, 
সাঞ্জাত্যবোধ ও বিশ্বপ্রেমের মিলনের জন্থই তাহার চেষ্ট। 
পরিষ্কট হইয়াছে। “গোরা”, “ঘরে-বাইগ্জে ও “চার- 
অধ্যায়ে” রবীন্দ্রনাথ বিশ্বধাতী সাঞ্জাত্যবোধ ও বিপ্লবপথের 
বিরুদ্ধে অভিযান করিখার আমপধণ করিয়াছেন । “গারা” 
ভারতবর্ষের ভালমন্দ বিভে্দ-নিষেধ সমস্ত লইয়াই ভারতকে 
ভালবাসিত, তাহার দেশপ্রেম অতীব উগ্র, তাহাতে বিচার- 
বিবেচনার স্থান ছিল না, তাহা যাহ! কিছু বিদেশী তাহারই 
বিরোধী । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, পরে গোরা! যথার্থ 
স্বদেশপ্রেম উপপলর্ষি করিতে পারিয়াছিল ; “গোরা উপন্যাসে 
স্ব্দেশপ্রেমের ছুইটি বাণী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; পশ্চিম দেশ হইতে 
ভারত যে স্বদ্দেশপ্রেম লাভ করিয়াছে, তাহা উগ্র ও প্রবল, 
তাহা পরের একান্ত বিরোধী, ভারতের মাটিতে এ ম্বদেশ- 
প্রেমের স্থান নাই; ভারত আপনাকে ভালবাপিতে গিয়া বিশ্ব 
মানবকে ভালবাসিয়াছে-_আর্ধ্য, অনার্ধ্য, গ্রীক, হুন সকলেই 
এখানে স্থান পাইয়। মিশিয়া গিয়াছে, স্থৃতরাং ভারতের স্বদেশ- 
প্রেমের মধ্যে বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে'। “ঘরে- 
বাইরে'র সন্দীপ উগ্র স্বাদেশিকতার প্রতীক, বিলাতীবর্জন, 
বয়কট প্রভৃতিই তাহার নিকট স্বদেশী কার্ধ্যপস্থা। “নিখিলেশ” 
এই জুলুম-করা স্বদেশীর বিরুদ্ধে তর্ক চালাইয়াছে এবং 
ইহাই প্রতিপাদ্ন করিতে চাহিয়াছে যে, স্বাধীনতাঁঁঅভিযান 
জুলুমের ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে 


অগ্রহায়ণ 


না। রবীন্দ্রনাথের “চার-অধ্যায়ে এই জুলুমের সর্বাপেক্ষা 
ভীষণতম প্রকাশের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষিত হইয়াছে । 
তিনি বগিতে চাহিয়াছেন যে, বিভীষিকা -পস্থীরা আত্মঘাতী, 
তাহার! শুধু যে দ্বেশের কোন উপকার করিতে পারে না 
তাহাই নহে, তাহাদের নিজেদেরও পতন অবশ্যন্তাবী; 
উপন্তাসের নায়ক অতীন্দ্র ও নায়িকা এলার এই প্রকারের 
অভিজ্ঞতা হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথের “চার-অধ্যায়েশর যথেষ্ট 
সমালোচনা হইয়াছে । অনেকে মনে করেন কবি খিপ্রব- 
পন্থীদের প্রতি অযথা কঠোর হইয়াছেন এবং তাহাদের পথ 
পরাস্ত হইলেও তাহাদের অনেকের সর্বত্যাগী আত্মোসর্গের 
আদর্শকে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। যাহা হউক, কবি যে 
বিভীষিকা-পন্থার নিন্দা করিয়াছেন তাহা শুধু বাংলার সম্্র/স- 
বাদীর পন্থা নহে, উহ সমগ্র পৃথিবীপ ভ্রাস্ত জাতীয়তাবাধধের 
প্থা। সুতরাং রবীশ্্রনাথের অভিযান কেবল এই দেশীয় 
বিভীষিকা-পন্থার বিরুদ্ধে নহে, যুরোপীয় জাতীয়তাবাদ যাহা 
পরস্পরকে ধবংস করিতে উদ্যোগী তাহার বিরুদ্ধেই অধিক | 
পবীন্্রনাথ “রাজগিকা”, “শামসুর প্রভৃতি গপ্পেও খদেশসেবার 
উদ্নন্ত আন্দেলনের আড়ম্বরের পশ্চাতে যে শুন্তত। আছে তাহ? 
হুম্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন £ সভা-স্মিতি করিয়| দেশসেধাকে 
বিল। শী ঢঙে সাঞ্জইলে তাহ] কিপাপে খছিত ও খব্ব হয় তিনি 
ঠহারই চিত্র আকিয়াছেশ । সুখের বিষয়, নখজাএত ভারত 
এখন মহাগ্রা গাঙ্গীর দ্রেশসেবার একাগ্রতার দ্র|রা কবি গুরুর 
এই এষের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে । 

বৃশং রাষ্থীয় সমস্তা ও ধনিক-শমিক সমস্তার পরেই আধুনিক 
সাঙিশ্চোর ধারাকে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোড়িত করিয়াছে 
বরমান নারীসমন্তা | রবীন্্রনাথ অনেক স্বানেই বলিয়াছেন, 
“মেয়ের ছুই জাতের, একজাতি প্রধানতঃ মা আর একজান্ 
পরধ/ন5ঃ প্রিয় 1” পাশ্চাণ্য দেশে এই সমস্তা লইয়া বছছ 
আন্দোলন চলিয়াছে, তাহারা ধিশেষতঃ প্রিয়ার আদর্শ ই বড় 
করিয়া ধেখিয়াছে এবং ইহারই পরিণাম ইব্সেনের “ডলস্‌ 
শউস" প্রভৃতি রচনায় । কিন্তু ভারতের, আদর্শ এখনও খ|হিরের 
ঝড়-ঝাপট্টায় শু হয় নাই, তাহার বাণী মাতৃত্বেই নারীত্থের 
চরম ও পরম পরিণতি । “গোরা"য় আনন্ময়ী বিশ্বসাহিত্যে 
মাতৃত্বের শ্রে্ঠ স্থষ্টি, তাই আনন্দের আবেগে গোরা আনন্পময়ীর 
নিকটে আলিয়া বলিয়াছিল, “মা, তুমিই আমার মা, যে মাকে 
খুজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আম।র ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন । 
তোমাপ জাত নেই, বিচার নেই, ঘ্বণ! নেই__শুধু তুমি কল্যাণের 
প্রতিমা । তুমিই আমার ভারতবর্।” ধাংলাদেশে মাতার 
আসন চিরদিন গৌরবের সব্বোচ্চ সিংহাসনে স্থাপিত। তাই 
'ধরে-বাইরে”র বিমলার ন্যায় আঃখ্মধিশ্ত রমণীও আত্মস্থ হইল 
মাতৃত্বের স্সেহধারায় ঃ যেদিন সে অমূল্যের নিকট হইতে 
মাতৃত্বের সুধার আখাদ পাইল, সেইদিনই তাহার মধ্যে প্রিয়ার 
উন্মাদনা ও বাধাবন্ধনবিহীন অভিসারিকার মৃত্তি খসিয়া গেল, 
সগর্ধে বাহির হইয়া আসিল শাস্ত, শুচি, সুন্দর মাতৃত্বের রূপা । 
“যোগাযোগ” উপন্তাসেও রবীন্দ্রনাথ মাতৃত্বের অপূর্বব শক্তির 
অয়বার্তী ঘোষিত করিয়াছেন । মধুস্থদেন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য- 
জীবন একটা অশোভন বিরুত্ব মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত 


রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


৮৭ 


হইয়াছিল। কিন্তু পরম বিতৃষ্ার মধ্যেও কুয়ু যখন আপনার 
অজ্ঞাতসারে মাতৃত্বপদে বৃত হইতে চলিল, তখন সে স্বামীকে 
প্রত্যাখ্যান করিতে পাপ্লিলেও সপ্তাশকে বঞ্চিত করিতে পারিল 
না, সুতরাং তাহাকে পুনরায় স্বামীর ঘর করিতে আসিতে 
হইল। এই পরিণতি হইতে সহজে অনুমিত হয় যে কবি 
দেখ।ইতে চাহিয়াছেন যে, সন্তানের শুভ আগমনে নর-নারীর 
বিরুদ্ধতা কি ভাবে পরাহত হইয়া যায়। ভারতের ইহাই 
চিরগুন আদর্শ, মাতৃত্বই সব্বথা বরণীয়, উহার শিকট অন্য সকল 
মনোভাব ও বিরুদ্ধাচরণ পরাজিত হইয়া যায়। এ দেশেস 
নারী-জীবনের ইহাই বড় গৌরব । 

নারীজীবনের নান সমন্তা লইয়] প্রায় অর্ধশতাব্দী যুরোপে 
শানা আন্দোলনের স্ত্রপ।ত হইয়াছে, অনেক নির্যাতন সহ 
করিয়! সেদেশের নারী-সমাঞ্জ অনেক অধিকার লাভ করিয়াছে, 
এই সমস্ত আন্দোলনের ত্র ভারতের তটে আখিয়াও আঘাত 
করিয়!ছে, তাই নূতন শিক্ষা নুতন জুন ও পরিখ্িতির মধ্যে 
এ দেশেও মানা সমস্তার গ্বান পাইয়াছে__শ।রীর বিব।হবন্ধনের 
ভ|লমনোর বিচার, তাহার মনত্ত$, অর্থশীতি ও সমাজনীতির দিক, 
তাহার রাষ্্রীয় শধিকার-__এই সমস্তের স্বরূপ নির্ণয় । দ্বাম্পত্য- 
জীবন যে সর্বত্র একটানা মাধুষ্যের ধারায় বহিয়। গিয়াছে, 
তাহা নহে, উহার মধ্যে নান! স্থানে যে বেদনা ও দাহ প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে, শামাঞ্জিক জীবনে সহনশীলতা ও সহযোগিতার 
সমভাবে নান। হানে মতানৈক্যের ছোট সুচিছিজ্র যে বৃহৎ রন্ধে, 
পরিণত হইতেছে, পরস্পরের মাণিয়া চলর সামর্থ্যহীনতা যে 
স্বৈরতন্থের সষ্টি করিতেছে তাহ] আর দাবাইয়া! রাখ। যাইতেছে 
না। ইহ।রই ফলে আজ হিশ্দুর বিবাহবিচ্ছেদ আইন, স্ত্রীর 
সম্পত্তির অধিকার প্রস্ততি ঝাদবিসঙ্বাধ জড়িত আইন প্রণয়নের 
দাবি । রবীন্দনাথ বছু উপন্ত|স ও গল্পে এই মনোভাব ফুট'ইয়! 
হৃপিয়াছেন, কিন্তু অনেক ঘুণেই উহার শ্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় 
দেন নাই । ররবীঞ্দন।থের “পরীর পত্রে” ম্বণ।ল বিপ্রোহ করিয়াছে 
যৌথ পারিবারিণ জীবনের বিকুদ্ধেত। সে ব্যঙ্িস্বাতন্ত্রের 
প্রতীক, মিথা। আবহাওয়! তাহাকে ধিপ্রোহী করিয়াছিল, সে 
তাই বিধতার সহিত সম্পর্কটা বাছিয়া লইয়া পারিবারিক 
সম্পক ছিন্ন করিয়। দিল | বিবাহিত জীধনের পাষাণকারার 
মধ্যে যে বেদনা গুমরিয়! উঠে তাহার সুন্দর প্রকাশ প|ইয়াছে 
রবীন্রনাথের এনষ্টনীড়ে" ; চাঞ্চ ও অমলের মধ্যে যেন্সেহের 
সধ্ার হইয়াছিল তাহ আমাদের দেশে দেবর ও ভ্রাতৃজায়।র 
মধ্যে অত্যন্ত স্বাও!বিক, উহা প্রথমতঃ শুধু বঙ্ধুত্মাত্র ছিল, 
অথচ পরে যৌনপ্রেমের গোপনতা ইহাতে আসিয়া! পড়িল। 
চারু কায়মনোবাক্যে সতী স্ত্রী হইতে চাহিয়াছে, কিন্ত 
তাহার মনের কথা ভূপতিও বুঝিল না, অমলও বুঝিল না। 
বাস্তবঞ্গতে নরনারীর সন্বদ্ধের মধ্যে যে ইতরতা আসিয় 
পড়ে তাহাতেই গেল বাধিল, চারুর মন্ববেদনা স্বামী ধরিতে 
পারিল না, ইহাতেই নষ্টনীড়ের কালিমার স্থষ্টি। এ দেশের 
বিবাহবন্ধনের মধ্যে যে কল্যাণ ও সুন্দর বিদ্যমান রহিয়াছে, 
শ্রীহীন মলিনতাঁর ভিতর দিয়াও যাহা নিজের সত্তাকে অক্ষর 
রাখিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ “ঘরে বাইরে'তে তাহাঁও দেখাইয়াছেন ; 
সেখানে উদার অকপট স্বামী নিখিলেশ ও সদাচঞ্চল উদ্দাম 


৯পপিসপিস্পিপাতা তত 
০ তিপাক্পাাশি 


কা ভারাতুর মুর্তিতে ৷ রবীন্নাথের “চোখের বালি'র খিনো 
চরির অভ ধরণের, তার লক্ষ) ও ₹ঠ1 চালিয়। গিয়াছে, 


এ -াশাীসিস্পি। 
পপ 
স্পা 


৮৮ 2. উহ ১৯ ঝট 
৫4 রি 

উট /৭/র ৮স্গত্চক্টীরনে সন্দীপের টু রা চাটি 

সত কহ77ছিল ৩7৩৮৬ দ্াম্গত্যজীবণের 
হরি না, নিখিলেশের প্রেমই অয়যুক্ত হইল। চায় বিজয় ও প্রতিহিংসা । বাঁলাবিধবার এই মৃত্তি খাং 
রবীত্রলাখ হই বোন” উপভাসেও বিবাহধলের বিআয়ধার্ভ! সাহিতে/ অভিনব, তাই বাংলা সাহিত্যে চোখের বাঁ 
ঘোষণা করিয়াছেন, প্রিয়ার জাতের উপর মায়ের জাতের যুগান্তর আনিয়াছিল। “আশা” বুঝিতে পারে নাই, তাহা 
জয়লাভ দেখাইয়াছেন। শঙির্লা শশা মভুমদারের ভী, সে সব বিনোদিনী” কেন তাহাকে চোখের বালি বলিয়৷ ডাকি, 
মায়ের ভাতের, সেবার ভার) শশাঞঙের জীবনের সম অভাব এবং তাভার হামার সঙ তাহার স্টার ।কি সহজ ব) গড়ির/ 


সে পুর্ণ করিয়াছিল, আর উত্দি্লা তাহার ছোট বোন, সে প্রিয়ার 
জাতের, তাহ।র মধুর মায়ামন্ব দিয়া সে শশাঞ্ষের রক্তে উত্তপ্ত 
তরঙ্গ তুলিয়াছিল ; কিন্তু শশাঞ্চের জীবনের এই লঙ্জাজনক 
অধ্যায়ের শেষ হইল উর্শিলার পলায়নে, শর্ষিলার দাম্পতা- 
প্রেমই ঁয়গৌরবে অভিষিক্ত হইল । এই বিধাহিত জীবনের 
পবিতা ও সৌন্দর্য রবান্দনাথ সর্বত্রই রক্ষা করিয়! গিয়াছেন, 
নারীকে কোথায়ও তিনি বাধাবদ্ধনহীন অভিসারিকার মুন্তিতে 
পছন্দ করেন নই, তাহার “মালঞ্চ উপন্থাসেও তিনি এই 
আদর্শ ই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাই ইহার শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি হইয়াছে 
নীরজা-চরিতে । নারীর যে সদাচঞ্চল প্রিয়ার মৃত্তি তাহার 
উন্মা্ঘন।ধ মূলে আছে একটা সন্মোহন মপ্র তাহাই মনস্তত্বরূপে 
কল্পিত হইয়াছে । কোনও পুরুষের তথাকধিত বিরাট, 
প্রভাধি বা অলৌকিক নারীর প্রিয়ামূর্তিকে অভিভূত করিয়া 
তাহার মানসিক বিকার উপস্থিত করে। রবীন্নাথেকর 
“শেষের কিতা” এইপ্ধপ প্রিয়াজাতীয় অভিসারিকা-মূর্তিতে 
ভরপুর; সেখানে অমিত রায় এক বিরাট চরিএ সে 
শুধু আনন্দ দেয় না, ধাঁধাও পাগায়,। পে জীবনের 
অভিব্যক্তিতে আগ্থাবান্‌, প্রতি মুহ্ন্ত তাহার কাছে যৃল্যবান্‌ এবং 
এই প্রতি মুহূর্তের সজীবতাকে সে চিরন্তন করিয়া! রাখিতে চায়, 
জীবনের পথে কবিতার ছন্দের মত বাধাবন্ধনহীন গতিতে 
অভিসারে সে অগ্নির মত আকর্ষণ করে “কেটি'র দলের প্রিয়ার 
জীতের মেয়েদের, যাহাদের মধ্যে গভীরতা নাই, কেবল আছে 
একটা! ভাসা ভাসা উদ্মাদন!। তাই রবীন্দ্রনাথ এই জাতের 
মেয়েদের ঘড়ার জলের সঙ্গে তৃলনা দিয়াছেন, তাহাদের 
বাহিরের চাকচিক্যে ও বিলাসলাস্তে ক্ষণিক আনন্দ দেয়, 
দ্রীখির জলে অবগাহনের মত প্রাণভরা তৃপ্তি দেয় না। এই 
প্রিয়ার জাতের জীবন যে কেবল বুদ্ধের রূপ ও রামধন্থুর বর্ণ- 
চ্ছটা লইয়া ব্যন্ত, ইহাঁতে যে গতীরতর অনুভূতির সহিত সংস্পর্শ 
নাই, তাহাই রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন পিলি গাঙ্জপি, বিমি বোস 
কেটি মিটার জাতীয় সমাজের চঞ্চল প্রজাপতি্লের আচরণে । 
আমাদের বাংলাদেশের অনেক সমস্তার মধ্যে ইহার 
সামাজিক জীবনে পতিতা-সমস্তা ও বালবিধবা-সমস্তাও একটা 
বড় গান অধিকার করিয়া আছে। অনেক খুলে এই ছুইটি 
পরদ্পরসংশ্রিষ্ট, এবং ও্ঠায়ই ইহার উদ্ভব পুরুষের কঠোর বিধান 
ও পার্খপর আচরনে । পাশ্চাও্য দেশের সমাঞ্জে ইহাদের 
বালাই নাই, সুতরাং সাহিত্যেও ইহাদের শান নাই। বাল- 
বিধবাঁ-সমস্তা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে একটা করুণ চিত্রের 
স্প্টি করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং বাংল! উপন্তাস-সাহিত্যেও 
ইহার অভিযান অনিবার্য । ইহার প্রথম আবির্ভাব বঙ্কিম- 
চন্দ্রের “বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনীতে এক কুিত, সলজ্জ, প্রেম- 


উঠিয়াছে | বিনোদিনী সবর্র আশার জয় দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণ 
ইইয়াছে, মহেন্দ্রকে পতঙ্কের মত আকর্ষণ করিয়! কলের পুতুলের 
মত চালাইয়াছে, সে সর্ধত্র স্বার্থ দেখিয়াই চলিয়াছে। মহেশ্রের 
সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়! যখন বিনোদিনী দেখিল যে মহেন্দ্রের 
উপর একাপ্তভাবে সারা জীবন নির্ভর করা যায় না তখনই সে 
মহেন্্ের খদ্ধু বিহারীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, ইহা শুধু নিঃস্বাথ 
প্রেম খা ভঞ্তির প্রেরণায় নহে । যাহ হউক, এই উপায়ে 
রবীশ্রনাথ এই বালবিধবা-সমন্তার সমাধান করিলেন, হয়ত বা 
সমাপ্তিটা কতকট। নাটকীয় ভাবে সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি 
বাপবিধবা-জীবনের মনস্তত্বের সর্বপ্রকার বিশ্লেষণ করিয়া “মহেন্দ্র? 
ও “আশা"র বিবাহিত জীবনের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেই তিনি 
বিনোর্দিনীকে বিহারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া একটা সামগ্রস্ত 
স্থাপন করিলেন । পুরুষের অযৌগ্ডতিক উন্মাদনা বা মোহ যাহা 
নারীজীবনের সর্বনাশ সাধন করে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে প্রশ্রয় 
দিলেন না। কিন্তু এই উচ্ছত্খলতা হইতেই যে বাংলাদেশে 
পতিতার সমস্তা জটিল হইয়াছে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । তাই তিনি “বিচারক? গল্পে জজ মোহিত- 
মোহনের শুচিতার উপরে ন্যায্য শ্লেষ করিয়াছেন। বালবিধবা 
হেমশশী যাহার প্ররোচনা ও মিথ্যা আশ্বাসে বারবনিতা 
ক্ষীরোদায় পরিণত হইল, সে সমাজে সুন্দর চলিয়! গেল এবং 
বিচারক হিসাবে শান্তি দিল তাহারই উদ্দাম উচ্ছঙ্খলার আহুতি 
সরল পল্লীবাপিক1 যে তাহারই পরিত্যঞ্ত ব্যর্থ জীবন কধর্য্যতায় 
ডূবাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিপ্তু প্রথম প্রণয়ের স্মৃতির 
প্রতি হেমশশীর যে শ্রদ্ধা, জর্জ মোহিতমোহনের তাহার বিন্দু- 
মাত্রও নাই। অথচ হেমশশীকে হইতে হইল অবজ্ঞাত বার- 
বনিতা ক্ষীরোদা, আর তাহার জীবনের প্রধান অপরাধী 
মোহিতমোহন বিচারকের আসনে বসিয়া পরম নিশ্চিস্তমনে 
শুচিতা রক্ষা করিতে লাগিল। ইহাও যেনিষ্ঠুর সামাজিক 
বিধানের অপরিহার্য পরিণতি-_বালবিধবার আকম্মিক ও 
অনভিপ্রেত পদ্শ্বলনের যে ক্ষমা নাই__তাহার ধিরুদ্ধেও রবীন্দ্র 
নাথ তীব্র শ্লেষ করিয়াছেন । পতিতা-সমস্তাকে এমন সহাঙ্থ- 
ভূতির দিক দিয়া দেখিতে কবি-হৃদয়ই অগ্রসর হইতে পারে, 
আধুনিক কথাসাহিত্যে এইরূপ সহান্ৃভূতি বিরল । 

বর্তমান জীবশের ঘাত-প্রতিঘাতে যে-সকল সমন্তার উদ্ভব 
হইয়।ছে তাহার অনেকশুলিই রবীন্জরনাথ কথাসাহিত্যের মধ 
দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল জমন্তাসম্বলিত 
সাহিত্যকে বস্ততান্ত্রিক সাহিত্য নামে অভিহিত করা হুইয়াছে। 
কিন্ত বন্ততত্ত্রতার নামে কথাসাহিত্যে যে নিছক দেহতত্ব, যৌন- 
তত্ব ও জীবতত্বের অনধিকারপ্রবেশ হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ চির- 
কালই তাহার বিরোধী ছিলেন। কালের অগ্রগতির সহিত 


গ্রন্থায়ণ 
ন্লিষের জীবনে যত প্রকার সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে, রবীন্ত্রনাথ 


হাদের অবজ্ঞা করিয়া সরিয়া থাকেন নাই, কথাসাহিত্যের 
বধ্য দিয়া তিনি তাহাদের সমাধানের উদ্রোগ করিয়াছেন। 


সপ খাতিরেই সমন্তার সৃষ্টি তিনি আছে পছন্দ করেন নাইঃ 
তবে মাহ্নষের জীবনের জটিলতা বর্ণনা করিতে গিয়া যখন যে- 


সমভার উভব হইয়াছে, তাহার সমাধান করিতেও তিনি পরাসুখ 
হন নাহ, বহু হলে তাহাকে সমাজের ব্মান সংক্কারের বিরুষে 
বিরাট, সাহসের পরিচয় দিতে হইয়াছে, স্ধর্রই তাহার দৃষ্টি 
ছিল একটা সুষ্ঠ সামঞ্জন্তের দিকে । যে সমস্তার যেরূপ সমাধান 


পাশ্চান্ত দেশে সম্ভব হইয়াছে, স্থান কাল ও জাতির আদর্শ ...._._. এ 


বিশেষে সেইরূপ সমাধান এদেশে সম্ভবপর নাও হইতে 


অধিকতর দুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা 


পিপাসা সিসি পাম্পি পশাীপিসিসিস্পিশিস্পিিস্িি৬ পতল 


৮৯ 


পারে ॥ রবীন্দ্রনাথ এই কথাই ঘোষণ! করিয়াছেন। পাশ্চাত্য 

সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণে যে বস্ততান্ত্রিক কথাসাহিত্য বাংল! 

দেশে এখন গড়িয়া উঠিতেছে, রবীন্দ্রনাথের সমস্তামূলক কথা- 

সাহিত্যের সহিত তাহার বিপুল পার্থক্য। জীবনে নান! 

সমন্তার মধ্য দিয়া জীবন কিরপে চিরন্ন্দরের মাধুধর্য উপলদ্ধি 

করিতে সমর হয়, ক্ষতবিক্ষত হইলেও শেখে শাভির এলেপে 
কিরিপে ধন) হয়, ইহাই অনবন্ভ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে 
রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে ঃ সকল সমন্তার সমাধানে মৃদ্ধ 
হইয়াছে সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুভূতি |* 


শা 


* নিউ দিলী বেঙ্গলী ক্লাবের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ 


অধিকতর দুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা 


শ্রীন. 


ভারতবর্ষে প্রতি বংসর ৮০ কোটী মণ ছুগ্ধ উৎপন্ন হয়, 
সমগ্র পৃথিবীতে আমেরিকার যুক্তরাধ্রেই ছুগ্ধ উৎপাদনের পরি- 
মাণ সবচেয়ে বেশী, তারপরেই ভারতবর্ষের স্থান। ইহা 
সত্বেও ভারতবর্ধের লোকসংখ্যার অন্ুপাতে উৎপন্ন ছুপ্ধের পরি- 
মাণ এত কম যে, গড়পড়তা প্রত্যেকের ভাগ্যে দৈনিক প্রায় ৭ 
আউন্প মাত্র ছুগ্ধ ব1 ছুপ্ধ হইতে প্রস্তুত খাগ্ডদ্রব্য জোটে । যুক্ত- 
রাষ্ে কিন্ত প্রত্যেকে প্রত্যহ ৩৫ আউন্দ করিয়া ছুধ খাইতে 
পায়। পুষ্টি-তত্ববিদূগণ বলিয়া থাকেন যে, শিশুদের প্রাত্যহিক 
থাগ্-তালিকায় হুগ্ধের পরিমাণ ৩২ আউন্দ এবং পূর্ণবয়ক্কদের 
তদুদ্ধ হওয়া উচিত । পৃথিবীর অন্ান্ত বহু দেশের লোকেরা 
খাছ তত্বধিদৃদের নির্দেশাম্যায়ী দেহের পুষ্টিসাধনোপযোগী খাগ্য- 
বপ্ত প্রচুর পরিমাণেই পাইয়া থাকে । ভারতবাসী আমরা 
শিশ্চিতই তাহা পাই না। 

বাছরে যে-পরিমাঁণ ছুপ্ধ পান করে তাহ] বাদ দিলে এদেশে 
বছরে প্রত্যেকটি দুগ্ধবতী গাভী হইতে ৬২৫ পাউও ছুধ পাওয়া 
যায়। যদি এই দুধের পরিমাণ অস্ততঃপক্ষে তিন গুণ বৃদ্ধি কর! 
যায় তাহা হইলে তাহা দ্বারা টায়টোয় দেশবাসীর প্রয়োজন 
সাধিত হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 
প্রত্যেকটি গাভী হইতে বংসরে ১৮৭৫ পাউও এবং সর্বসাকূল্যে 
২৪০০১০০০০০০ মণ ছুঞ্ধের প্রয়োজন । ইহা! দ্বারা আমাদের 
দেশবাসীর ন্যুনতম চাহিদা মিটিতে পারে বটে, কিন্তু অন্তান্ত 
দেশের তুলনায় ইহা! অত্যন্ত কম। 

কানাডা, ইংলগু, যুক্তরাষ্ত্রী এবং অন্ান্ত দেশে প্রতিটি 
গাভী হইতে বংসরে সাড়ে তিন হাজার হইতে চার হাঞ্জার 
পাউও পর্য্যন্ত ছুপ্ধ পাওয়া যায়। ডেনমার্কে প্রাগ-যুদ্ধকালে 
প্রত্যেকটি গাভী হইতে উৎপন্ন হুগ্ধের পরিমাণ গড়পড়তা ছিল 
বাংসরিক ৮১০০০ পাউও । এ 

ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার গো-ধন তিন গুণ বৃদ্ধি করা 
সম্ভবপর নয়। কেননা, তাহাদের খাস্ের সংস্থান করা কঠিন। 
বস্তুতঃ যত গরু বর্তমানে আমাদের দেশে আছে তাহাদেরই 
যথোপযুক্ত খাছের সংস্থান আমরা করিতে পারিতেছি না। 


ভ. 


হিসাব করিয়া দ্রেখ! গিয়াছে, যে পরিমাণ খড়, তৃণ ইত্য।দি গো- 
মহিষাদির ভক্ষ্য-এব্য এদেশে আছে তাহা হইতে গড়পড়তা! প্রত্যহ 
প্রতিটি গরুর ভাগ্যে সাড়ে চার পাউও মাত্র খাদ্য জুটিতে পারে। 
কিন্তু যে প্রাণীর দৈহিক ওজন ৬০০ পাউও কেবল মাত্র শরীর 
ধারণের জন্তই তাহার ধৈনিক ৮ পাউও শুষ্ক তৃণার্দি-জাতীয় 
খাগ্ত্রব্যের প্রয়োজন, তাহার কর্মশক্তি ব| দুপ্ধোংপাদিকাশক্তি 
বৃদ্ধি করিতে হইলে তো আরো বেশী খানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । কাজের মাত্রা এবং ছুগ্ধের পরিমাণ ও ণ 
অনুসারে এই খাগ্ের তারতম্য হইবে । গর্ভবতী গাতীদের জন্তও 
অধিকতর খাগ্গের"ব্যবস্থা করা একাস্ত্ব আবন্তক। আমাদের 
গো-মহিষাদি এখন তাহাদের প্রয়োজনীয় খাগ্ঠের অর্ধেক মাত্র 
পাইয়া থাকে । যর্দি গো-ধন বাড়ানে! যায় তাহা হইলে সেই 
অগ্থপাতে তাহাদের খাগ্ঘ-বস্তর উৎপাদনও বৃদ্ধি করিতে হইবে, 
নতুবা খাগ্ভাভাব গো-জাতির পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর হইবে । 
উপযুক্ত থাগ্চ গ্রহণ করিয়া আমাদের গাভীসমূহ্র ছুপ্ধোৎ- 
পাদদিকা শক্তি যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলেই শুধু ইহার প্রতি- 
কার হইতে পারে । দেশের লোকের নিম্ন তম চাহিদ! মিট।নোর 
উপযোগী হুঞ্ধের ব্যবস্থা করিবার জন্য, আমাদের দেশে বর্তমানে 
খড়, ঘাস ইত্যাদি যে পরিমাণ গো-খাগ্চ আছে তাহা এবং গো- 
জাতির ছুষ্ধোৎপাদিকা শক্তি তিন গুণ বৃদ্ধি কর! সম্ভবপর কিন।, 
সে সম্বন্ধে গভীর সংশয় বিগ্মান। ইহা নিশ্চিত যে, আমা- 
দিগকে গো-জাতির খাস্ভ উৎপাদন এবং তাহাদের ছপ্ধোপাদন- 
শক্তি বৃদ্ধি এই উভয় দিকেই মনোযোগী হইতে হুইবে। এই 
ছুইটি সমস্তা পরম্পর অবিচ্ছেন্ত ভাবে বিজড়িত । 

এদেশের অধিকাংশ লোকই পলীগ্রামের কৃষক অথবা 
শ্রমজীবী-সন্প্রদায়। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের তুলনায় 
ইহার! অনেক কম ছুধ পাইয়া থাকে । যেহেতু ইহাদের বেশীর 
ভাগই গ্রামে বাস করে সেজন্ সেখানেই ছুপ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিবার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক । 

মোটামুটি বলিতে গেলে বর্তমান উৎপাদনের তুলনায় আমা- 
দের ছুষ্ধের প্রয়োজন অন্ততঃ তিন গুণ বেশী । যদি ইহা! পুরাপুরি 


৯৩ 
না! হউক অন্ততঃ তিন গুণের কাছাকাছিও বৃদ্ধি কর! সম্ভবপর 
হয়, তাহা হইলে বর্তমান বাজারগুলির বাহিরে খিক্রয়া্ির 
ব্যবস্থা করিতে হইবে অথবা এজন্য নূতন হাট খুলিতে হইবে । 
অধিকতর গোঁ-থাগ্চ উৎপাদন এবং ছুগ্ধদা প্র।ণীসমূহের ছু্ধোৎ- 
পাদনশক্তি বৃদ্ধি এই উভয় দিকেই আমাদিগকে মনোযোগী 
হইতে হইবে । 
গে-ধন এবং ছুগ্ধা্ির ব্যবসায়ে উন্নতির সুযোগ ভারতবর্ষের 
যত তত আর কোনে! দেশের নয়। এই সুযোগ সম্পূর্ণ 
ভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ভারতবর্ধেরই সবচেয়ে বেশী । 
যাহারা জাতীয় বা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকামী, ছ্ধোৎ- 
পাদন অথব। ছুগ্ধজাত খাছদ্রব্যার্দি প্রস্তুত করিতে খাহার। 


পু" 


ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঁয়-__দাহিত্য-পরিষদ গ্রস্থাবলী _ 
৯২_প্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় 
সাছিতা-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । মুল্য 
পাচ দিকা। 


উনবিংশ শতাব্দীর যে-সব বাঁণীসাধক কাব্য রচন| করিয়া কবি- 
খা।তি অঞ্জন করিয়াছিলেন ঈশানচন্ত্র তাহাদের অন্যতম । তিনি ১৮৫৬ 
খাষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু হয় বিয়ালিশ বংসর মাত্র বয়সে ১৮৯৭ 
সালে। এখানি সঙ্কলন গ্রন্থ, ঈশানচন্দ্রের সপ্পূর্ণ কথাকাবা “যোগ্গেশ”, 
এবং “চিত্তমুকুর” *বানন্তী” “চিপ্তা” প্রভৃতি কাব্যের অনেকগুলি কবিতা 
ইহাতে শির্বাচিত হইয়াছে । সম্পার্কঞ্গয় কতকগুলি অপ্রকাশিত 
কবিতারও সন্ধান দিয়াছেন । কবি হ্মচন্ত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতী। হইলেও 
ঈগশানচলা জোষ্ঠের পথ একান্তভাবে অনুসরণ করেন নাই । তাহার ভাব 
ত।হারই নিজন্ব এবং রচনীভঙ্গীর মধ্যেও একটি বিশেষত্ব আছে । ' যোগেশ' 
কাথাখানি একটি মর্ন্তদ বেদনায় পরিপ্লুত।  কথাকাব্যে যেমন গীতি- 
কাবোও তেমনি এক দারুণ অন্তজ্্ণলা তাহার রচনাগুলির মধো দেখিতে 
পাই। ঈশানচশ্রের কাব্য ভাবাবেগবিধুর। 


“ন।রীর অধিক ভাবি দেখেছিনু মুগ্ধনেত্রে 
নরের অধিক হয়ে হয়েছি বিকল ।১ঃ 
ঈশানচন্দ্রের কবিতীগুপির মধো একটি আকুল আন্তরিকতা আছে 
বলিয়া! একালের পাঠকের নিকট তিনি পরিচিত হইবার যোগা। 


শ্রীশৈলেন্দ্রকৃঞ্ণ লাহা 


কোরাণ প্রবেশিকা- শ্রীবিবেকবন্ধু মিত্র। দি ইত্ডিয়ান 
এসৌসিয়েটেড পাবিশিং কৌম্পানী লিমিটেড । ৮ সি রমীনাথ মজুমদার 
রুট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁত1। ডবল ক্রাউন, ৪৪ পৃষ্ঠা! । চারি আন । 


ইস্লাম গৌরব-_প্রব্নার রায়। সাধারণ ব্রা্মসমাজ, 
কলিকাতা । ডবল ক্রাউন, ৯৩ পৃষ্ঠা । মূলা দেড় টাক1। 
বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ক আলোচন! সাহিতাকে পরিপুষ্ট ও পাঠককে উদার 
করিয়া তৌলে। বাংল! সাহিত্যে এ জাতীয় গ্রস্থের আপেক্ষিক অল্পত! 
ছুঃখের বিষয়। খ্রীষ্ট ও ইস্লীম ধর্ম বিষয়ে বাংলা! গ্রন্থ যাহা! আছে তাহা 
টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বাহিরে একরূপ অপরিচিত। অস্তান্ত 


প্রবাসী 


পস্পাসপসিস্পিাসপিসপাপিসিস্পিসপস্পিস্পিস্িস্পাসিস্পিপসশপাাসািিশিসাশিা 


১৩৫১ 


আগ্রহান্বিত, পল্লী-উন্নয়ন এবং শ্রমজীবীদের হিতসাধন ধাহাদের 
কাম্য, নিজ পরিবার এবং স্ব-সন্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত 
ধাহার] উদ্ভমশীল-_তাহাদের সকলেরই এবিষয়ে অবহিত হওয়া 
আশু প্রয়োজন । ছুপ্ধ-সমস্তার সমাধানে আমর! সকলেই নিজ 
নিজ সাধ্যমত কিছুকিছু কাঙ্জ করিতে পারি । অধিকতর দুগ্ধ 
এবং ছুপ্ধজাত খাগ্ঠবন্ত-উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিবার পর এই সমস্তাকে অবহেলা এবং উপেক্ষা কর। 
আমাদের পক্ষে একান্ত অনুচিত । 
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হইতে । 


পাত 


ধম সম্বন্ধে বাংলায় বিশেষ কিছু আলোচন| হইয়াছে বল! চলে না। অথচ 


এ বিষয়ে পাণ্ডত্যপূর্ণণ মৌলিক ও সাধারণ সর্ববিধ রচনার বিশেষ 
প্রয়োজন । 


এই হিসাবে আলো গ্রন্থ দুইখানির মুল্য আছে। সাধারণ পাঠকের 
উপযোগী ভাবে গ্রপ্থ হুইথানিতে ইস্লামের রহস্ত ও মহত্বের ইঙ্গিত গুদান 
করা হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থে কোরাণের বিভিন্ন অংশ হইতে লৌকিক 
আচরণ সম্পর্কিত ওদার্ধবাঞ্জক কতকগুলি মনোহর বচন সংকলিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে মহম্মদ ও কয়েকজন খলিফার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। 


স্্রচিস্তাহরণ চক্রব্তী 


অস্বীকার-_গ্রসৌরীন্রমোহন মুখোপাধায়। গুরুদান চটো- 
পাঁধায় এও সপ্গ, ২*৩।১।১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা । মূলা__ 
আড়াই টাকা । 


উপন্তাস। নায়ক কল্লোল পাঠ্য-জীবনে কলিকাতার সৌখীনদমাজ 
অবলম্বনে জন্মগত আচীর-রীতি তাগ করিয় প্রথতিশীল নাম কিনিয়া 
উচ্ছৃঙ্খল হইয়৷ পড়ে, এবং নার়িক। শিপ্রাকে ভীলবাসিলেও তাহাদের 
মিলন ঘটে ন7। অতঃপর বাংলা ছাড়িয়। সে বশ্শার আসে । কিছুদিন 
পরে ঘটনাক্রমে শিপ্রাও সেখানে উপস্থিত হয়। তারপর ঘটনার 
ঘাত-প্রতিধাতে যে-কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ছায়াছবির প্রেরণা 
যেন পরিমাণে বেশী । যদিও নায়ক-নায়িক। বহুবার ঘোষণা করিয়াছে-_ 
জীবন গল্প-উপন্থাসের মত সর্ব-সমস্ত1সমাধানকারী সহজ বস্তু নহে, 
এবং সন্তা। 'মেলোডীমারও স্থান সেখানে অতাল, তথাপি নে প্রভাব 
তাহারা কাঁটাইয়৷ উঠিতে পারিয়াছে বলিয়। বোধ হয় না। তাহ'দের 
কেন্দ্র করিয়। ষে চরিব্রগুলি উপগ্ঠাসের মধো ভিড় জমাইয়াছে তাহার! 
রুটিন-মাফিক নিয়মে অতি অনায়াসে__-কথনও-ব। বিন! নোটিশে আসিয়া 
গল্পকে অনেক দুর পর্যান্ত টানিয়াছে। 


বাস্তব স্র্শকে পাঁশ কাটাইয় কাহিনী পড়িতে ভালবাসেন এমন 
পাঠকের সংখা! হয়ত বেশী। কিন্ধ চিন্তাশীল ও সংখ্যালঘু পাঠক 
সম্প্রদায়ের কথাও বশম্বী সাহিত্যিকদের তুলিলে চলিবে কেন? সৌরীন 
বাবু প্রবীণ এবং ক্ষমতাশালী লেখক। বাংল! পাহিত্যে তাহার হার 


অগ্রহায়ণ 


নু ২০৯ ০৬ পাস পিছ পি তি তত পিল তির তাত পদ পি লা পি পি পা পল ০৯৮৯ লা ৯৩ পি ৮০৯ 


লা আছে। তাহার অভিজ্ঞতার দানে বাংলা কথা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে 
এই আশাই আমর! পৌষণ করিয়। থাকি । | 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


সাআজ্যবাদ ও ওপনিবেশিক নীতি-_শ্রীনগেকখনাগ 
দত্ত। সরম্থতী লাইব্রেরী সি ১৮-১৯, কলেজ ট্রিট মার্কেট, কলিকাত1। 
পৃষ্টা ১২৬। মুলা ছুই টাক1। 
বর্তমানে সভাতীর খুবই উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু £ই 
পাশ্চাত্তা মভাতার পর্দার অন্তরালে যে অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ 
চলিয়াছে তাহার তুলন! নাই। পু'জিবাদ ও সাীঁজাবাদ আধুনিক সভ্যতার 
বৈশিষ্টা 1 কলগ্থসের আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২-৯৮) হইতে যে 
সম্পদ-সন্ধানের যুগ্ন আরগ্ত হইয়াছে, আজ সমণ্ত পৃথিবী আবিষ্কৃত 
হইয়াও এবং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থল ও জল-ভাগ শ্বেতজাতির অধিকৃত 
হটয়াও তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। এই শোবণ-প্রবৃত্তি ক্রমেই অন্যান্য 
জাতির মধো* সংক্রামিত হইতেছে বা হইয়াছে । নিছক আবিষ্ষীর, 
ধ্মপ্রচার, বাণিজা, উপনিবেশ স্থাপন বা খোলাখুলি পরদেশ অধিকার 
ইহার এক বা একাধিকের সুযোগ লইয়া পাশ্চাত্য জাতিগণ নিজেদের 
্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে । সমস্ত আফ্রিকা মহীদেশ তাহারা নিজেদের মধ্যে 
বিভাগ করিয়া লইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা 
ও আদিম জীতিগুলি ধ্বংস হইয়াছে। এসিয়! মহাদেশ তাহার প্রাচীন 
গৌরব লইয়। পাশ্চাত্তোর পদতলে । দুদ্ধর্ব আরব, প্রাচীন ভারত, সুমভা 
চীন আজ নানা ভীবে লাঞ্ছিত ও শোধিত। একমাত্র জাপানই নিজের 
পায়ে দীড়াইয়। আছে কিন্তু সেও সাঁজীজাবাদী এবং শৌষকগণের অন্যতম । 
গত মচাধুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং বর্তমান পৃথিবীব্যপী যুদ্ধ (১৯৩৯--) 
সামাজাবাদী জাতিসমুহের এই বিশ্বলুঠনের ভাগ-বটোয়ার1লইয়। কণহ- 
মাত্র এবং যত দিন পু*জিবাঁদ ও সাত্রাজাবাঁদ থাকিবে তত দিন ইহার শেষ 
নাই এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে না। 


৯১ 


লেখক হন্দর ভাঁবে আফ্রিকা এবং এনিয়ার পাঁশ্চাত্তা সাঁম্রাজ্যবাদীর 
লীলাখেলীর ছবি অঁকিটীছেন। কিরূপে ধর্দপ্রচার, অস্ত্রবল ও কুট রাজ- 
নীতির অমোঘ প্রয়োগে জাতির পর জাতি পাশ্টাত্তের কবলিত হইরাছে 
তাহা! লেখকের ভাষায় সুন্দর ফুটিয়াছে। বর্তমান সভাতীর স্বরূপ 
জানিতে হইলে এরপ গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন আছে। ইহার বহুল প্রচার 
বাঞ্থনীয়। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


মেয়েদের পিকনিক -শ্রীবীণাপানি দেবী সাহিহা-সরস্বতী। 

গরুদান চটোপাধ্যায় এও সন্স, ২০৩1১।১, কর্ণওয়ালিস দ্রীট, কলিকীতি!। 
পু. ২০০, মুলা ছুই টাঁক1। 

পুস্তকথানিতে গ্চ্ছলে শ্বাস্থবিজ্ঞীননঞ্মম অথচ রসনাতৃপ্তিকর বহু 
প্রকার খাদাদ্রবোর প্রস্থৃত-প্রণ।লী বর্ণিত হইয়াছে । ভাষার গ্রসাদগ্তণ 
এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের দরুন ইই| বাংলা শিল্প-বিদা| সম্পর্কিত 
সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণা হইবে । 

পুস্তকের গোড়ার দিকে “রন্ধনের ইতিহাস' নামক তথ্যসমদ্ধ অধায়- 
টিতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ডিটক অব. উইওসর প্রমুখ পাশ্চাত্যের কয়েক- 
জন বিখাত মহিলা এবং পুরুষের রঞ্ধন-বিদ্যায় নৈপুণোর কথ উল্লিখিত 
হুইয়াছে। লেখিকা এপ্রসঙ্গে আমাদের দেশের বরণীয় বাক্তিদের 
মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের রঞ্চন-কুশলতা এবং রবীন্দ্রনাথের 'নব 
নব রান! আবিষ্ীরের সখের কণা উল্লেখ করিতে গারিতেন। কবি- 
কন্কণ চণ্তীতে খুলনার রন্ধনের থে বিস্তৃত বর্ণনা আছে তাহা হইতে কিছু" 
কিছু উদ্ধতি থাকিলে পুণ্তকখানির সাহিতাক মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইত। 
বইখাশির ব্যবহারিক মুলা অপরিমীম। বাংলার গৃহলল্দীদ্দের হেসেলে 
অন্থান্য টুকিটাকি জিনিষের সঙ্গে “মেয়েদের পিকনিক" এক খণ্ড না 
থ।কিলে তাহাদের গৃহস্থালি অঙ্গহীন থ|কিবে। 


স্ম্ব ভনহ্ব্ষীন্স 


শ্রীঘ্বতের /১ সেরা টান 


্রস্ততকালে হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে 
ময়ল! বজ্জিত- সুদৃশ্য টীন 


৯২ 
অজানার পথে-_অরূপ। ইঈষ্টার্ণ,পাঁবলিশীস” সিগ্ডিকেট 
লি: । ৮সি রমানাথ মজুমদার ট্রাট, কলিকাতা। মূল্য ১+। 
দুঃসাহসী বাঁলক বীর একদিন ঘর ছাড়িয়া অজানার পথে বাহির 
হইয়া পড়িল। কলিকাতা হইতে একথানি বাত্রী-জাহাজে চড়িয়। সে 
কাছাঁড় জেলার শিলচরে গিয়া! পৌছিল। সেখান হইতে তাঁর অভিযান 
সুরু হইল আসামের পাহাড়-জঙ্গলে নাগ! আর কুকিদের পল্লীতে। 
সংক্ষেপে ইছাই এই শিশুপাঠ] উপন্াসটির বিষয়বস্ত। লেখকের প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতার ছাপ থাকায় সরতুই গ্রাম, কুকি মেয়েদের নৃত্য, কুকিদের 
মদাপান ইত্যাদির বর্ণন। একেবারে জীবস্ত হইয়। উঠিয়াছে । টোনা, তইমু, 
খাংপা তিলুং প্রভৃতি পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষের চরিব্রগুলিকেও সজীব বলির়। 
মনে হয়। শিশুদের কৌতুহলকে কি ভাবে ক্রমবর্ধমান করিয়। কাঁহিনীকে 
হষ্ট, পরিণতির পথে অগ্রমর করিয়। লইয়া যাইতে হয় সে কৌশলটি 
লেখকের ভাঁল করিয়াই জান আছে। পুত্তকখান! শিশুমহলে সমাদর 
লাভ করিবে । কুকিদের মধ্য ত্রীষ্টান পারিদের ধর্খ-প্রচার সম্বন্ধে কুকি- 
সর্দারের জবানিতে লেখক যাহ! বলিয়।ছেন তাহা হইতে বয়স, চিন্তাশীল 
পাঠকও ভাঁবিবার খোরাক পাইবেন। 


বেছইনের দেশে- শ্রীরামনাপ বিশ্বাদ। পর্যটক প্রকাশনা 
ভবন। ১৫৬, আপার সারকুলার রেড, কলিকাতা । মুলা ১।*। 
তূপর্্যটক শ্ীরামনাথ বিশ্বাস দ্বিচক্রযানে আরবদেশে ভ্রমণ কাঁলে 
নিজের চোখ এবং কাণ দুটাই যে খোলা রাখিয়াছিলেন তাহার পরিচয় 
পাই তাহার সদ্যপ্রকাশিত 'বেছুইনের দেশে? ৷ রাঁমনীথবাঁবুর ভাষায় 
বেগে এবং প্রবাহ আছে, জোরালো ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গীর গুণে থজ্ভুর-কুপ্ত- 
শোভিত আরবের দিগন্তবিলীন মরু প্রান্তরে, বেছুইনদের যুক্ত স্বাধীন 


প্রবালী 





১৩৫১ 








পাপা 


জীবনযাত্রার দৃষ্থাটি মনশক্ষে হুম্পষ্ট প্রতিভাত হইয়! উঠে। এক জায়গার 
লেখক বলিতেছেন-_”আমি পথের মানুষ। সে জন্ত পখের কথাই 
বলতে ভালবাসি।” পথের কথ! যে তিনি চিত্তাকর্ষক তাঁব্ই বলিতে 
পারেন তাহার পরিচয় পুস্তকখানিতে পীওয়া যায়। 


সিন্ধুর বন্ধন-_প্রতাত বন্দোপাধায়। শৈলল্রী, ১১1১৫, 
বঙ্কিম চাটাক্জী স্ীট, কলিকাতা । মূল্য দশ আনা। 
শ্রীদেশের বিখ্যাত ইউলিসিসের উপাখ্যান অবলম্বনে ছেলেমেয়েদের 
উপযোগী করিয়। পুস্তকখানি লিখিত। ট.য়নগরী ধ্বংস করিয়া ইউলিসিস্‌ 
কয়েকজন অনুচর সহ অকুল সমুদ্রে পাঁড়ি দেন এবং অনেক বিপদ-আপদ 
অতিক্রম করিয়া! অবশেষে শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কাহিনীটি চিত্বা- 
কর্ষক, লেখকের ভাঁষাও সহজ সরল অনাড়ম্বর। বইখানি ছেলেমেয়েদের 
ভাল লাগিবে। 


স্পা সপিসপিস্পিসপিসপাপা্িসপিিসপসসি 


্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


দিনান্ত-_-প্রীসপ্রয়্ ভট্টাচার্য । পূর্বাশা লিমিটেড ১৩৫*। 

২২৬ পৃষ্ঠা । মুলা তিন টাক1। 
একজন কৃতী বাবসার়ীর পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই 
উপস্তাসের কাহিনী | প্রভৃত এশ্্্য এবং যশের অধিকারী হইয়াও অবনী 
বাবু তাহার জীবনের সায়া হতাশীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতে 
পাইলেন। উচ্ছল পুত্র, উদাসীন বিধবা কণ্যা, পরিতাক্তা পুত্রবধূ, আর 
ভাঙনধর! ব্যবসায় তাহার প্রমোদ-উদ্ভানকে অরণো পরিণত করিল । গভীর 
নিরাশায় তীহার মৃত হইল। এই গ্রঞ্থে চরিব্রাঙ্কনের পরিবর্তে কতকগুলি 
সামাজিক পরিস্থিতির অবতারণা করাই লেখকের উদ্দেস্ত বলিয়। মনে হয়। 
দ্ীপকের যুক্তিতর্কে এবং সমাজতত্বের বিশ্লেষণে লেখকের মতবাদ দেখিতে 





আমাদের গ্যারাটিড্‌ প্রফিট স্কীমে টাক] খাটানে! সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 


নিয্লিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়। থাকে :₹_ 
৯ বসঢরর জন্য শতকরা বাধিক ৪০ টাকা 
২ ব২সঢরর জন্য শতকর। বাধিক ৫/০ টাকা! 
৩ ৰবসঢরর জন্য শতকরা বাঘিক ৬০ টাক! 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাক1 বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারার্টিড. প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫৯২ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমর] জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক আমানত গ্রহণ করিয়। 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অন্ুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ই& ইতডিয়। &ক && খেয়া টিনার্ম মিষ্রিকেট 


২নং রয়াল একচেঞ্ প্রেস; কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “হনিকম্* 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 


নাই কিনব তাহার চিত ছরবল। উপসতাসের নায়ক সে নয়, শুধু নেগখো 
থাঁকিয়! জীবনকে বিশ্লেষণ করিতেছে। সপ্রয় বাবুর কাছে গাঠক আরও 
চিত্তাকর্ষক উপস্ভাস এবং উচ্চা্গের রস প্রত্যাশা করে। 


জ্রীমণীজ্্রমোৌহন মৌলিক 


খণ- শ্রীসপ্ত্রয় ভট্টাচার্য্য । প্রকাশক _পুর্বধীশা লিং, পি ১৩ 

গণেশচন্ত্র এক্িন্ু, কলিকাতা । মুলা ১*। 

খণ, শিকড়, বাংলার মাটি, শিকল, পৌত্তলিক, দায় ও সি'ড়ি-এই 
সাতটি গল্প পুত্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পেই লেখকের শক্তি 
নুপরিস্ছুট। বাংলার মাটি, শিকল ও পৌত্তলিক, গল্প তিনটিতে লেখকের 
যে শিল্পনৈপুণা প্রকাশ পাইয়াছে তাহ! অনন্যসাধারণ। “দায়” গল্পটি 
গড়িয়া লেখকের সহানুত্তিমমৃদ্ধ অন্তরের পরিচয় পাইলাম । 

সৃগ্্ন পর্য্যবেক্ষণশক্তির সঙ্গে বাঁঙালী-জীবনের ছুঃখবেদনার প্রতি 
মমতাবোধ মিলিত হইয়! যে রস-সাঁহিতোর উপাদান যোগাইয়াছে সংযত 
ও শিল্পময় ভাষায় লেখক তাহার সঠিক মর্যাদা দান করিয়াছেন_ ইহ! 
কম কথা নহে। 


মরুপথের যাত্রী _ প্রীবধুতুধণ শান্রী ।-_ প্রীঅনিতকুমীর 
চট্টোপাঁধায় কর্তৃক ১২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত । মূল্য ছুই টাকা। 
লেখক পুস্তকখানিতে যাহ! বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঠিক মত 
বলিতে পারেন নাই। ভীষায় যথেষ্ট আবেগ আছে এবং স্থানে স্থানে 
চিন্তাশক্তির নবীনতা! মনকে দোল! দেয় -তথাঁগি উপন্যাসটি রসোত্ীর্ণ 
হয় নাই। 


প্রীফান্তনী। মুখোপাধ্যায় 


পুস্তক-পরিচয় 


পাপা, 
পপাপীপপপপাপাপাাপাবাদাাএপাপপা পপাপাাপপাপাাপাসাশাপপাশাএত পপীপাতত প৮৮পশপপাশপশলশশপিললি শি 
পালি পাশাপাশি পপার্শাশিিশতপপ-৮৮ 


টাক৷ পুরুস্কার প্রদত্ত 


৯৩ 


মানুষ কি করে বড় হল-_্গিরীন চত্রবর্তী। পূরবী 
পাবলিশাদ', ৭২, হাারিসন রোড, কলিকাত।। ১০১ পৃষ্ঠা, মূলা দেড় 


॥ 
বইখানি মিখাইল ইলিনের প্নু০স 2880 00010080187 
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। আদিম যুগ হইতে আরম্ত করিয়। মানুষ কি 
করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে খুব সহজ 
কথার গল্পের মত করিয়া সেই বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা কর! হইয়াছে। 
বইথানি বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন [দিক হইতে কিশোর-কিশোরীদের 
মনে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করিবে হলিয়াই মনে হয়। 
শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য 
কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিতের 
অল্প, শূল, অজীর্ণ, বায়, যকৎ ও তাহার 
পাচিক উপসর্গের মহৌষধ। এক মাত্রায় উপকার 
অন্থভব হয়। মূল্য ১২ এক টাকা । 
মস্তিষ্ক স্িপ্ধ ও রক্ত গতি সরল করিয়া চিত্ত 
নিপ্ধক বিকার, ব্লাডপেসার ও তাহার যাবতীয় 
উপসর্গ সত্বর আরোগ্যে অদ্বিতীয় । মূল্য ৪. 
নর্ধপ্রকার কবিরাজী ষধ ও গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয় 
ঘায়। উঁধধের শক্তিহীনতা প্রমাণ হইলে দল ছাজার 
হুইবে। কবিরাজ শ্রীবীধ্যেরকুমার 
মন্িক বি, এসসি, আফুর্কেবদ বৈজ্ঞানিক হল, কাল্না (বেঙ্গল) 








গতিই শক্তি 


জীতির উতিহাসে দেখ। যায় 
পক্তিহীনেরাই গতিহীন হয়ে 
. পড়ে। জাতীয় জীবনে গতি- 
হীনতাই মৃত্যু বাষ্টির সমষ্টিই 
হল জাতি, সুতরাং প্রতোক 
নরনারী যে দেশে স্বস্থ ও 
সবল থাকে সে জাতি শ্তি- 


শক্তি ফিরিয়ে এনে দেবে 
ক্যালকেমিকোর 


ঢাইডিন। 


প্রাণদ রসায়ন 





চেশ-ধিদেশেরি থা 


প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন 
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন এবার কানপুরে 
২৪শে ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর হইবে স্থির হইয়াছে । সম্মেলনের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ শ্রীযুক্ত হুরেন্্রনাথ সেন মহ।শয় অভার্থনা-সমিতির সভাপতি 
নির্বধাচিত হইয়াছেন। পাটনার “প্রভাতী” পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুদের 
উদ্চোগে সম্মেলনের সময় বাংল! পত্র ও পত্রিকাগুলির একটি প্রদর্শনী 
হইবে । অভার্থনা-নমিতির পক্ষ হইতে বাংল! দৈনিক, সাপ্তাহিক, 
পাক্ষিক, মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পঞ্জিকার সঞ্চালকবর্গের নিকট 
আমাদের নিবেদন সাহারা যেন অবিলম্বে নিঙেদের পত্রিকার এক একটি 
সংখা। শ্রীযুক্ত দীপেন্ছনাথ সরকার, “বিহার হেরাঞ্” ও "প্রভাতী" অফিস, 
পোঃ আঃ কদমক য়া, পাটন! এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। 
প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরেও সম্মেলনে সাহিতা, ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্প, মহিলা ও বৃহত্তর বঙ্গশাখা থাকিবে । এই 
শাখাগুলিতে যাহ! লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে চান তাহারা যেন অবি- 
লম্বে তাহাদের প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রফুরচন্্র মি, কর্মী চিব, অভ্যর্থনা-সমিতি, 
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সণ্মেলন, ২৪1১৯, দি মল, কাঁনপুর এই ঠিকানায় 
পাঠাইয়া দেন। 


পরলোকে মহিল। কবি 
ঢ|ক1 জিলার অন্তর্গত মুরাপাড়া গ্রামেপ বিছুষী পর্ণময়ী দেবী বিগ্ুত 
আধাঁট মাসে পরলৌকগমন করিয়।ছ্েন। মৃত্াকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল 
৮৫ বৎসর। তিনি 'গীতিমালা” ও ব্র্ণা্রলি, পুস্তক রচনা করিয় 


এ 


কট 





রগ? 












১২২২৬ 
টস্উউউউউউউ 


কেশরোগও আরোগ্য করে। 
অসময়ে চুল উঠে যাওয়া, মাথায় 
টাকপড়া এসব যদি নিবারণ 
করতে চান নাগাঙ্জুনের বিশুদ্ধ 
হ্গন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল 
কক্যাষ্টলিনা? নিয়মিত ব্যবহার 
করুন। সর্বরকমে তৃধি 
পাবেন। 


তাকাল পরাস্ত স্গীত ও সাহিত্যসেবা করিয়! গিয়াছেন। বেশতুষা়, 
আচারে-ব্যবহারে তিনি সাধারণ মহিলাদের স্যায় আড়দ্বরবিহীন ছিলেন। 


দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী 

গত ১৪ই অক্টোবর নাগপুরের লঙগগুতিষ্ঠ প্রবীণতম ব্যবহীরজীবী 
দেবেন্্রনীথ চৌধুরী অশীতিবর্দ বয়দে পরলৌকগমন করিয়াছেন ।  সমন্ত 
মধ্য প্রদেশে বাঙালীদের তিনি শীর্ষস্থানীয় ও অতি শ্রদ্ধার পাত্র ছিপেন। 
প্রথমে রায়পুরে পরে নাগরপুর হাইকে:টে তিনি ওকাঁলতী করেন। প্রায় 
১ৎ বৎসর রায়পুর মিউনিসিপালিটির প্রেসিডেন্ট পদে অধিঠিত থাকিয়া 
তিনি সেই শহরের প্র 5 উন্নতি সাধন করেন। রায়পুরের লরী মিউ- 
নিসিপাল হাই স্কুল, বাঁগালী কালীবাঁড়ী ও বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য 
বাংলা মিডল স্কুল তাহার কীর্তি। দুঃস্থ ও অভীবগ্রস্ত লোকের আপদ- 
বিপনে তিনি গোপনে যথেষ্ট সাহাযা করিতেন। মাতৃভাষার গতি 
স্তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ঙিনি কর্মজীবনের প্রারস্ডে কবিতা 
লিখিতেন ও তাহা পুস্তকাকারে ছপাইয়াছিলেন। তাহ! ছাঁড়া সাঁধারণ 
সাহিতা ও ধর্ম গ্রন্থের প্রতি ঠান্ীর গুগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১৯২৪ সালে 
স্টীহারই আহ্বানে রায়পুরে প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মিলনের অধিবেশন হয়। 
স্টাহার কণ্মুজীবনের প্রারগ্তে দাদাভাই নৌরোজী, গোথলে প্রভৃতি মনীষী 
ও দেশনেতৃবর্গের স্পর্শে আসেন ও কলিকাতা ও বেনারদ কংগ্রেসে 
যোণথ্দান করেন। তিনি মনে প্রাণে খাটি বাঙালী ছিলেন ও সর্ব্বদ] 
সকল স্থানে বাঙালীর ও বাংলার সম্মান রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। 

বিষুচিত্ত স্বামী 

আচাধ্য বিদুচিত্ত স্বামী (পুর্ববাশ্রমের নাম-_বিমলেন্দুমোহন বন্দো- 
পাঁধ্যায় ) সম্প্রতি পরলৌকগমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই বৈষণব- 
ধর্টের প্রতি তীহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এম-এ' বি-এল পাঁশ করিবার 
পর ডেপুটি মাগিস্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া 
কাঁপীর পরমহংস পরিব্রীঞ্ক লৌকণারঙ্গ মহামুনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। ইহার পর বার বমর তিনি অজ্ঞাতবাসে কাটান । এই সময়ে 
তিনি মানদসরোবর, তিব্বত, বদরিকা শ্রম প্রভৃতি বহু দুর্গম তীর্থ পর্যটন 
করেন। পরমহংসদেবের তিরোঁধানের পর তিনি নানা বাধা-বিপ 
অতিক্রম করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা বারে ভ্বারকায় “তোতাত্্রী মঠ" 
নামে এক হ্বন্দর মঠ নির্মাণ করেন। মঠে যাত্রীনিব।স, পাস্থনিবাস, 
সাধুনিবাঁস প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় যাত্রী দিগের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী 


ও বৈষ্ধদের দ্বারকায় থাকিবার এক বিশেষ অন্ুবিবা। দুর হইয়ছে। 
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প্রাশ্নৈতিহাসিকী 


পাঁচ হাজার বৎসর বা তার চেয়েও আগের মেসো- 
পটোমিয়ার প্রাচীন নগর “স্থমের' বা আকড়ের কথা যখন 
শুনি, মিশরের নীল নদীর বন্যাপ্লাবিত ছুই তীরে মানুষের 
ন্শৃ্খল সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাই, প্রাচীন সিন্ধুর 
লুপ্তধারার কোলে, “মহেঞ্জদারো"র মত ভূ-গর্ভলীন নগর- 
স্তপের সন্ধান লাভ করি তখন মাম্থষের সভাতাঁর 
প্রাচীনত্বের কথা ভেবে বিশ্মিত হওয়া স্বাভাবিক। সেই 
সুদূর অতীতেও দেখা যায়, বর্তমান নাগরিক জীবনের সমস্ত 
মূল বৈশিষ্ট্যেরই আভাস আছে। 

এখনকার মরুভূমি নয়, তখনকার ইউফ্রেটিসের উর্ধধর 
উপকূলে নাতিগৌর ভ্রাবিড়াত্মক “ক্ুমেরবাসীরা গৃহ- 
নিম্মাণ থেকে আরম্ত করে বয়ন পর্যন্ত অনেক বিগ্তা আয়ত্ত 
করেছে, মৃং-শিল্পে তাদের নিপুণতা শৌন্দর্ধয ও সৌষ্ঠবের 
নাগাল পেয়েছে, লিপিচিহ্কের ব্যবহার পর্য্যন্ত তাদের 
অজ্ঞাত নয়। তাদের লিখনের আধার অবশ্য ছিল স্থূল 
মাটির টালি মাত্র। কিন্তু সেই মৃৎফলক খোদিত নাতিষ্ফুট 
লিপিই সভ্যতার প্রথম কাহিনী সংগ্রহ করে রেখেছে ভাবী- 
কালের জন্য । 

সে কাহিনীর পুরানত্ব আমাদের বিশ্মিত করে বটে, 
কিন্ক সতাই আমাদের সভ্যতার বয়স এমন কিছুই নয়। 
সৌরমণ্ডল বা এই পৃথিবীর কল্পাতীত আমুর তুলনায় বলছি 
না। স্থ্টি-প্রভাতের ঘন বাপ্পাচ্ছার্দিত আকাশের তলায় 
উষ্ণ, উদ্বেলিত আদি সাগরে, প্রথম যেদিন অপূর্র্ব ঘটনা- 
সমাবেশে আর্দি প্রাণকলিকার আবির্ভাব হয়েছিল, সেই 
দিনকার অন্তহীন দূরত্ব স্মরণ করেও নয়) জীব-জগতের 
বিশিষ্ট ধার! হিসাবে মানুষ যতদিন পৃথিবীতে পদার্পণ 
করেছে তারই হিলাবে এ' সভ্যতা ক্ষণকালের মান্থষের 
উদবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের শেষের কটি লাইনে মাত্র এ 
সভ্যুতার স্চন। দেখা যায়। 

পৃথিবীর বর্তমান রূপ ভূতত্বের [ইপাবে বেশী দিনের 
নয়। ছুই মেরুর তুষারাবরণ নির্মমভাবে অভিযান করে 


সমস্ত পৃথিবীকে একাধিক বাগ মরণ-আলিঙ্গনে বেষ্টন করে 
ধরেছে। আমাদের বর্তমান পৃথিবী নাকি শেষ তুষার- 
আলিঙ্গন থেকে এখন৪ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় নি। প্রথম 
পৃথিবীর তুষারবেষ্টন অপস্থত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাগ্ষই 
অরণ্য ছেড়ে বেড়িয়েছিল, না অরণ্যই মানুষের আদি 
পূর্ববপুরুষকে অসহায় তাবে ফেলে সরে গেছল সে 
বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু অরণ্য- 
আবেষ্টন থেকে মুক্ত আদি মাহুষকে নাগরিক জীবনে 
প্রবেশ করবার আগে, হাজার নয়, বহু অযুতবর্ষ ধরে যে 
ভবিষৎ নিয়তির জন্য আর সমস্ত বন্তপ্রাণীর সহচরব্ূপে 
্রস্থত হতে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । সেদিন- 
কার অতিকায় গ্রহাভল্লুক আর বিশাল অসি দস্তী 
শার্দ,লকে এড়িয়ে বিলুপ্তপ্রায় লোমশ হস্তীব বিচরণক্ষেত্রে 
সে তৃণভোজী পশুপালের পিছু পিছু শিকার করে 
ফিরেছে। যে পশ্তযুখকে সে মুগয়ার জন্য অন্ুলরণ করেছে 
তারাই ক্রমশ: আশ্রিত হয়ে উঠে তাকে নিশ্চিন্ততার স্বাদের 
সঙ্গে সভ্যতার প্রথম স্থযোগ দেবে একথ। তন কে জানত। 
যন্ত্র বিজ্ঞান-মুখরিত বর্তমানের মধ্যে বাস করে আমরা 
সে সুদূর অতীতের কথা তুলতে পারি কিন্তু আমাদের দেহ 
এখনও তা ভোলে নি। সত্য কথা বলতে কি এখনও 
এ সভ্যতাকে সে সম্পূর্ণভাবে স্বীকাপ্ত করেনি। আদিম 
আরণ্য শিকারীর জীবনের ধারার সঙ্গেই এখনও তাৰ 
সঙ্গতি । সভ্য জীবনের সঙ্গে সেইজন্যে সব সময়ে তার 
বনিবনাও হয় না। আমাদের বুহদ্অস্ত্রে দীর্ঘতা এমনি 
ছিল আরণ্যজীবন ও আহার সম্বন্ধে তার অনিশ্চয়তার 
উপযোগী। সভ্যতার খাগ্ভের পরিবর্তনের সঙ্গে সে ব্দলায় 
নি বলেই, অনেক সময়ে গোলযোগ বাধে, শরীরের আবর্জনা 
যথারীতি নিষ্কাশিত হয় না, এবং বিবাদ এড়াবার গন্য 
আমাদের উভয়ের মধ্যে সামপ্রশ্ বিধান করতে হয় বেঞগল 
ইমিউনিটির “বাই আগ্মীর অয়েল” ব্যবহার করে। 


বিজ্ঞাপন 


মাতা ও শিশু 


প্রাচীনকাল হইতে আঙ্জ পর্যযস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের 
অঙ্কিত সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি একত্র করিলে দেখা যাইবে 
তাহাদের অধিকাংখকে একটি বিষয় অন্থপ্রাণিত করিয়াছে 
_সে বিষয় মাতা ও শিশু) ইহার ভিতর এত মাধুর্য 
সঞ্চিত যে যুগে যুগে নানাভাবে আকিয়াও শিল্পীরা তাহা 
নিঃশেষ করিতে পারে নাই । [চত্রজগতের বাহিরেও এই 
পবিত্র রূপের মহিমা মানুষের কল্পনাকে চিরকাল অধিকার 
করিয়া আছে। অধিকাংশ থুষ্টান-ইউরোপ মেরী ভিন্ন 
ষীশুকে পৃথকৃভাবে ভাবে না, আমাদের দেশে যশোদা ও 
কৃষ্ণের কাহিনী চিরন্তন অপরূপ রসধারা ক্ষ্টি করিয়াছে । 
মাতা ও শিশুর মিলিত রূপের প্রতি মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা 
ও অনুরাগ স্বতঃক্ফুর্ত, কারণ স্থষ্টির গভীরতম অর্থ ও মহিম! 
এই সম্মিলিত রূপের মধ্যে নিহিত । 
কিন্তু মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু কল্পনার জগতেই 
মধুর হইয়া থাকিবে? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া 
থাকিবে না? সুস্থ গ্রফুলপ শিশু, স্বাস্থ্যোজ্জল পবিত্র মাতৃমুত্তি 
-__এই অপরূপ সমাবেশ দেখিবার জন্য কি আমাদের চিত্র- 
শালায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। বাংলা দেশের চারি- 
দিকে চাহিয়া ত সেই সন্দেহই জাগে। শিল্পীকে আজ 
তাহার আদর্শ খুঁজিতে যে বহুদুর ব্যর্থ পধ্যটন করিতে 
হইবে। চারিধারে রুগ্ন, বিবর্ণ মাতৃমৃদ্তি_নয়নে মাতৃত্বের 
মমতা আছে কিন্তু নাই জ্যোতিঃ নাই স্বাস্থ্য । দেশব্যাপী 
এই দৃষ্ের প্রতি চক্ষ্‌ মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া শুধু কল্পানায় 


কেমন করিয়৷ আমরা সাস্বনা পাইতে পারি। সেই কল্পনা 
ঈাড়াইবেই বা কিসের আশ্রয়ে ? 
শিল্পের আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু 
মাতা ও শিশুর কল্যাণ সম্বন্ধে অবিলম্বে অবহিত না হইলে 
আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই ষে নষ্ট হইয়া যাইবে। 
পাশ্চাত্য জগতের দিকে চাহিয়া আর কিছু না হউক এ 
বিষয়ে আমরা অনেক শিখিতে পারি, তাহার! শুধু শিল্পে 
নয়, ব্যবহারিক জগতেও মাতৃত্বের মরধ্যাদা দিতে জানে। 
আমাদের দেশের জনমত ষে একেবারে পরিবঞ্তিত হয় নাই 
তাহা নহে। বালিকার মাতৃত্ব, অস্বাস্থ্যকর আতুরঘর 
প্রভৃতি সম্দ্ধে আমাদের মনোভাব ব্দলাইতেছে। কিন্ত 
এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ছুরবস্থার দোহাই দিয় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া যতটুকু পারা যায় 
আমাদের করিতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে প্রস্থৃতি- 
কল্যাণের তথ্য প্রচার করিতে হইবে. দেশে শিক্ষিত 
ধাত্রীর সংখ্যা যাহাতে বাড়ে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 
শিল্পকল! হইতে ওঁষধের প্রথা অনেক দূর হইলেও সে কথাও 
না পাড়িয়। উপায় নাই। বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষিত ওঁষধের 
বাদ সর্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত, যেমন সম্ভান-সম্ভবা 
জননীর জন্য এবং প্রসবের পর প্রস্থতির নষ্ট-্বাস্থ্য উদ্ধারের 
জনা বেঙ্গল ইমিউনিটির “ভাইনো মপ্ট”__এই উষধের 


কথাও সকলের জানা কর্তবা। 
বিজ্ঞাপন 


অগ্রহায়ণ 


দেশ-বিদেশের কথা 


৯৫ 


পপা্মাসিপাসপসপিউ এসপি সি সস্পিসপিিস্িসিসপা পিস্পিসপাস্পিস্পিস্লি সাস্পিস্পসপিসিপাসিলাসপসপাপাসশ ৯, ৯ ০৯ 


কাশীধামে শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর প্রবাসস্থান- 
উদ্ধার সমিতি 


মহাপ্রভু প্রীচৈতগ্যদেব বৃন্দাবন যাইবার পথে কাশীধামে বতনবড় 
নামক মহলীর চক্ত্রণেখরের ভিটায় আপন পাতিয়াছিলেন। সম্প্রতি চন্ত্র- 
শেখরের ভিটাটি উদ্ধীর করিয়া তথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও শাস্ত্রালো6- 
নার চেষ্টা করা হইতেছে । চত্জ্রশেখরের ভিটাটি ক্রয় করিবার জন্য ল্যাণ্ 
একুইজিশনের ধারা! অনুযায়ী ৮৫**২ টাকার প্রয়োজন। অচিরে 
উ টাকা জম না দিলে কালেট্টরের হুকুম বাতিল হইয়া যাইবে । মহা 
্রতুর কাশীগ্রবাসন্থান উদ্ধীরের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত 
হইয়াছে । টাঁকা-পয়স। ৩৫।১* পদ্মপুকুর রৌড, এই ঠিকানায় সম্পীদ্ক 
শ্রীযুক্ত ড্যোতিশ্চ্ত্র ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য। 


প্রবাসে বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব 


: এ বৎমর (১৯৪৪ ) উৎকল বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রথম গৃহীত আই, এ 
ও আই এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রবাসী বাঙালী প্রীমান 
অমিয় বন্ধু প্রথম স্থান অধিকীর করিয়া ২৫২ সিনিয়ার গবর্ণমেন্ট স্কলার- 
শিপপাইয়াছেন। ইনি পাঁটন। বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে ম্যাটিংক পাঁস করি- 
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যাও বৃত্তি পাইযাছিলেন। ইনার বর্তমান, জাগার ১৪ বংসর। ইনি 
উড়িব্য।র স্বনামধন্য ডাক্তার রায় বাহীহ্র এআনন্দলাল বন্ধ মহাশয়ের 
পৌত্র এবং কটকের জনপ্রিয় ডাক্তার প্রীহরেজ্লাল বনু মহাশয়ের পুত্র । 
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মহিলা-সংবাদ 


শ্রীমতী শোভা মিত্র এ বংসর কলিকাত1 বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 





শো মিত্র 
উ্তার্ণ হইয়াছেন । আম শী শোভা ইষ্ট ইয়ান রেলওয়ের ডেপুটি 
মোটিভ পাওয়।র সুপারিন্টেন্ডেটে আযুক্ত মোহনপ|ল মিত্রের 
কা। 





দীপ্তি সাগ্চাল 
আম তী দীপ্তি সান্তাল বন্তমান বংফরে ক্ষটিশ চাচ্চ কলেজ 


হুইতে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বাংল ভাষায় 
অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ছাত্র-ছাত্রী 
দের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন । মহিলা ছাত্রীদের 
মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এই সন্মান লাভের অধিকারী হইলেন। 
ভারতীয় নৃত্যকলায়ও ইনি বিশেষ পারদরশিনী। 

রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা গাম নিবাসী ৬ললিত- 
মোহন সেন বাণীভূষণ মহাশয়ের কন্া শ্রীমতী কণ। সেন, বি-এ 
বর্ধমান খংসরে কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয়ের ধি-টি পরীক্ষা 
প্রথম থান অধিকাঁর করিয়াছেন। ইনি ১৯৩৮ সালে বেখুন 





বর রর কিনলীরি 
শু সা... -এোিিড9338654 
ওআকণা সেন 

কলেজ হইতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আই-এ এবৎ ১৯৪০ 

সালে ধিগ্াসাগর কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এ পান 
করেন। 

লগুনের কেি,জ স্কুলের বিগত জুনিয়র ০কপ্দিজ পরীক্ষায় 

লক্ষ্ৌয়ের শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রকুমার বস্থ মহাশয়ের ১৪ বংসর বয় 


কন্তা শ্রীমতী রমলা বস্থু ইউ, পি, প্রদেশে সর্ব্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছেন । 


হে ধরণী 
শ্রীঅপুব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


হে ধরণী | সময়ের কলোল্লাসে তব ছন্দ নাচে, 
আনন্দের উদ্বোধন করিতেছ স্বষ্টি-উৎস ধরি” । 
সুখছঃখ আলোছায়। অ্রুহাসি জন্তু মাঝে 

মধুর পরশ তব মাতৃঙ্গেহ সম চিত্ত ভরি” 

অনিত্য যে, তারে নিত্যে রাখিয়াছে শাস্তি আবরণে । 
তুমি মিথ্যা যাছুকরী |__কেন জাগে দার্শনিক-মনে ! 


অনস্তের ঘনরূপ বস্তপুপ্ধে করি” বিচিত্রিত 
ভাবের নিগুঢ় সত্য মানবিক মর্টে দিলে আনি 3 


কথার অতীত যাহা, সুরে স্বরে করি সমুখিত 
বিশ্মিত করেছ নরে। প্রকৃতির বুলে গ্রস্থখানি 
অচেনার পরিচয় সাজায়েছ আলোর অক্ষরে 
অসীমের অভিসারে তব পুণ্য প্রেমজ্যোতি ঝরে। 


.ছুর বনাস্তের দ্রিকে নীলাকাশ যেথা নেমে আসে 
তোমার রূপের মোহে দৃষ্টিদীপ কেপে কেঁপে ওঠে, 
মেঘের মতন যেথ। চ'লে-যাওয়! দিনগুলি ভাসে 
সেথায় হৃদয় তব নির্রের দীপ্তিসম ফোটে । 





ছরি-শামাদার 
মীর কলাম খু 
পরবাসী প্রেস, কলিকাতা] ' মোগল পঞ্গীঁ* 
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“মত্যম্‌ শিবম্‌ সম্দরমূ্‌ 














নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* . 
৪৪শ ভ্ঞাগ 
হরি2ি ] ০স্পীহ্ম» ১৩০৫০৮৯ ৃ ৩য় কু 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
প্রস্তাবিত হিন্দু আইন আমলের শেষভাগে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাক্সিক 


প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদ্র্শশ করিয়! 
সন্প্রতি একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদিগের মতে 
যুক্তিগুলি ভ্রমপূর্ণ। 


লেখকের প্রথম যুক্তি £-_ 

ইহাতে বিবাহিত! রমণীগণের লা অপেক্ষা ক্ষতি অধিক হইবে। 
ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তিই দরিদ্র + এজন্য অধিকাংশ স্থলে মৃত ব্যক্তি বাস- 
গৃহ এবং কিছু জমি ভিন্ন কোনও সম্পত্তি রাঁখিয়। যান ন!। প্রস্তাবিত 
আইন বাসগৃহ সম্বন্ধে প্রযোজা হইবে, কারণ কেন্দ্রীয় সমিতি চাঁষের জমি 
স্প্ধে আইন করিতে পারেন না। হিন্দু আইন কমিটি আশ! করেন যে, 
প্রাদেশিক্ ব্যবস্থাপক সমিতি চাঁধের জমি সম্বন্ধে প্রস্তাবিত আইনের অনু- 
রূপ আইন প্রণয়ন করিবেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে বিবাহিতা কন্ঠা 
পিতার বাসভবনের কিয়দংশ পাইবেন, কিন্তু এ কম্যার ননদ্দিনীগ্ণ তাহার 
শ্বশুরের বাসভবনের কিয়দংশ পাইবেন । সুতরাং প্রত্যেক বিবাহিত রমণী 
দুস্থ পিহৃগৃহের কিয়বংশ পাইবেন, থে গৃহে বাদ করেন, সেই গৃহের কিয় 
দংশ হইতে বঞ্চিত হইবেন। বলাবাহুল্য, যে গৃহে কেহ বাস করে, সেই 
গৃহের কিয়দংশের মূলা অধিক, দুরবর্ী গৃহ-_যেখানে সে বাস করে না, 
তাহার মূলা অল্প। প্রস্তাবিত আইনের ফলে বিবাহিতা রমগীগণ যে গৃহে 
বান করেন, সে গৃহের অংশ হাঁরাইবেন, দুরবতাঁ গৃহের অংশ পাইবেন। 
যাহা হারাইবেন, তাহার অংশ অধিক, যাহা পাইবেন, তাহার অংশ অল্প। 

“বিবাহিতা রমণী দুরস্থ পিতৃগৃহের কিয়ধংশ পাইবেন, যে 
গৃহে বাস করেন সেই গৃহের কিয়দংশ হইতে বঞ্চিত হইবেন). 
যাহা হারাইবেন তাহার অংশ অধিক, যাহা পাইবেন তাহার 
অংশ অক্প”_এই যুক্তি স্বীকার করা কঠিন। বিবাহিতা নারীর 
স্বামী বতমানে সম্পত্তিতে নিজন্ব প্রয়োজন থাকে না, বৈধব্য 
ঘটিলেই সম্পত্তির আবস্তকতা দেখ! দেয়। বতান আইনে 
বিধবা ম্বৃত স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন ইহা! সত্য, কিন্ত 
চাকুরীজীবী সম্পত্তিবিহীন লোকের লক্ষ লক্ষ বিধবার কথাই 
এখানে প্রপিধানযোগ্য । - পিতা বা ভ্রাতার গলগ্রহ হুইয়৷ দাসীর 
অধম জীবনযাপন হঁহাঁদের নিয়তি । এ দেশে ইংরেজ আগমনের 
প্রাক্কালে দেশের অর্থনৈতিক চরম অবনতির সঙ্গে বিধরার 
ভরণপোষণ সমস্ত! তীব্র হইয়া উঠে; এক দল লোক তাহা- 
দিগকে স্বামীর চিতায় পুড়াইয়া মারিয়া এই সমস্তার সহজ 
সমাধান করিতে আরম্ভ করেন। সহমরণ অতি প্রাচীনকালেও 
আমাদের দেশে ছিল বটে, কিন্ত ব্যাপক প্রয়োগ মুসলমান 


অরাজকতার সময়েই বৃদ্ধি পায়। রাজা রামমোহন রায় এই 
পাপ দুর করেন, কিন্তু তাহার জীবদ্ধশায় বিধবা সমস্তা 
সমাধানের ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষঃ- 
কান্তের উইলে এই: সমস্তার তীব্রতা স্বীকার করিলেন কিন্ত 
তিনিও উহার সমাধানের কোন আভাস দিতে পারিলেন না। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে 
চাহিয়াছিলেন কিন্তু দেশ ব্যাপক ভাবে উহ গ্রহণ করিল ন1। 
যে বিধবা নারীকে আজ পুত্রকন্তার হাত ধরিয়া পিতৃভিটায় 
ফিরিয়া! আসিতে হইতেছে দাসীবৃত্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্থই 
তাহার নিজস্ব সম্পত্তির একাস্ত প্রয়োজন । যে ভাগ্যহীন! কণ্ধ! 
বা ভগিনী পিতা বা ভ্রাতার নিকট উপযুক্ত মর্ধ্যাদার সহিত 
আশ্রয় লাভ কবেন পৃথক্‌ সম্পত্তিতে প্রয়োজন তাহার না হইতে 
পারে কিন্ত যে বিধব। সর্বত্র বঞ্চিত, নিজস্ব সম্পত্তি ভিন্ন তাহার 
কোন উপায়াস্ততর থাকে না। সমন্তার সম্পূর্ণ সমাধান ইহাতেও 
হইবে নঃ, চাকুরীজীবী পিতার কন্তার অবস্থা সমানই থাকিবে, 
তথাপি ইহাতে বহু নিরাশ্রয়া নারীর সুবিধা হইবে ইহ] 
নিঃসন্দেহ। 
দ্বিতীয়তঃ, যে মকল বিবাহিত! রমণী মোটের উপর যে সম্পত্তি পাইবেন,, 
প্রস্তাবিত আইনে তাহার মূলা কমিয়। যাইবে। কারণ, নিকটবর্তী বান্তিকে 
বঞ্চিত করিয়। দুরবর্তা বাক্তিকে সম্পত্তি দেওয়া হইবে। মোট সম্পত্তির 
মুল্য কমিয়! যাওয়ার অন্ত কারপও আছে। সম্পত্তি খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভাগ 
করিলেই উহার মুলা কমিয়া যায় । আজকাল চাষের জমি এত বেশী অংশে 
বিভক্ত হইয়াছে যে, তাহাতে চাষের বিশেষ অহুবিধা হইতেছে । আজকাল 
সম্পত্তি যত থণ্ডে বিতক্ত হইতেছে, প্রস্তাবিত জাইন অনুসারে তাহার 
দ্বিগুণ অংশে বিভক্ত হইবে (সমাজে মোটামুটি পু ও কন্তার অংশ সমান 
ধরা যাইতে পারে)। সম্পত্তি বিভাগের বারভার সম্পত্তির মুলা কমাইয়! 
দিবে । আজকাল সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যেই বিভক্ত হয়, পুত্রের! সেই 
গুহেই বাস করে, এজন্য অনেক সময় গৃহ বিভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে বিভাগ 
করা'হয় না। বিবাহিত কম্তার অংশ ভাড়া দেওয়। হইবে বা বিক্রর কর! 
হইবে। সুতরাং তাহ! নির্দিষ্ট ভাবে বিভক্ত কর! প্রয়োজন হইবে । 
বতমানে সম্পত্তি খণ্তীকরণ ও মৃল্যহ্বাস যে ভাবে চলিতেছে, 
কন্তাকে উত্তরাধিকার না দিলে তাহা বন্ধ হইবে না, এক পুরুষ 
পিছাইবে এই মাত্র। 
তৃতীয়তঃ, কল্তার বিবাহের সময় আজকাল বাহাদিগের যথেষ্ট অর্থ নাই, 
তাঁহার খণ করিয়াও সংপাঁজ সংগ্রহ করিবার চেষ্ট। করে। কম্ঠা আর 
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র অংশ পাইবে না, এজন তাহার বিবাহের সময় কিছু অধিক ব্যয় 
করিতে কেহ আপত্তি করে ন। কন্ঠা বদি পরে সম্পত্তির অংশ পার, 
তাহ হইলে তাছায় বিবাহের সময় ঝয়সঞ্জোচ করিবার চেষ্টা হইবে, ফলে 
সংপাত্র পাইব।য় সম্ভাবন! কম হুইবে। ধনীর কন্তার পক্ষে ইহাতে অনিষ্ঠ 
না হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্ার পিতা ধনী নহে। এ 
পিহার মৃত্যুর পর সম্পন্তি বিশেষ কিছু পাইবার আশা অল্প, হুতরাং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংপাত্র পাইবার সম্ভাবনা! কমিয়া। যাইবে । 

সকল কণ্তার পিতা সংপাত্রের ক্রয়-মূল্য একযোগে কমাইয়া 
দিলে বিবাহের ব্যয় জনেক কমিবে, ইহাতে সমগ্র সমাজেরই 
লাভ। সংপাত্রের ক্রয়-মূল্য কমিয়া গেলে দেশে ভাল ছেলে 
জন্মিবে না এ যুক্তি মানিয়া লইতে আমরা অসমর্থ । 

চতুর, বর্তমান আইনে আববাঠিতা। কন্ার খোরপোষ এবং 
বিবাহের ব্যয় পঠার সম্পত্তি হইতে দিতে হয়। কন্যার মাতা এবং 
ত্রাতার। সম্পত্তি থাকিলে তাহা! হইতে, না খাকিলে ধণ করিয়া বিবাহের 
জন্য অর্ধ সংগ্রহ করে। প্রস্তাবিত আইনে কন্যর। সম্পত্তির অংশ 
পাইবে তাহা হইতে বিবাহের বায় নির্বাহ হইবে। হুতরাং মাতা ও ত্রাতা- 
দিনের দায়িত্ব কমিয়। যাইবে। কন্তার বয়স ১৮ বৎসরের কম হইলে 
সে সম্পান্তর নিঞ্গ অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে না। ১৮ বংসরের পরেও 
তাহার পক্ষে বাসভবনের অংশ বাহির করিয়। বিক্রয় করিয়। [নিজের 
বিবাহের ববহ1 কর। আমাদিগের সমাজে অন্বাভাবিক। ত্রাতাগণ 
স্বভাবতঃ এ বিষ.য় অনিচ্ছুক খাকিবেন; কারণ, বাসভবনের কিয়দংশ 
ছাড়িয়। দিতে হইবে। 

কন্ত। সম্পত্তির অংশ পাইলেই পিতামাত! বা ভ্রাতা তাহার 
বিবাহের ব্যয় বহনে অস্বীকৃত হইবেন, ভারতীয় পিতা বা 
ভ্রাতাকে আমর! এতটা নিফরুণ বা হদয়হীন মনে করিতে 
পারি না। অনাগত ছুর্দিনের জন্ত কন্তার অংশটুকু যাহাতে 
বজায় থাকে তওপ্রতি দায়িত্বশীল পিতা বা ভ্রাতার লক্ষ্য 
থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক. কন্তাকে নিজের বিবাহের ব্যয় 
সংগ্রহ করিতে হইলেও ভয়ের কারণ নাই__ লেখকের পুর্বোন্ধত 
উত্তিতেও তাহাই মনে হয়। বিবাহের ব্যয় কমিয়া গেলে, 
বিশেষতঃ পাত্রের ক্রয়-খুল্য উঠিয়া গেলে স্বপ্প ব্যয়েই বিবাহ 
অস্তব হইবে। 

পঞধধমত$, পূর্ববধঙ্গে অনেক সমগ্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী গুণ্ডার! হিন্দু রমণী 
হরণ করে এবং এই সকল রমণী দায়ে পড়িয়া ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে। 
, প্রস্তাবিত আইনে এই সকল রমণী পিতার সম্পাত্তর অংশ পাইবে। 
ইহাতে এ সকল গুপ্ডাঁর অপহরণ করিবার প্রবৃত্তি বন্ধিত হইবে। 

মুসলমান রমণীর সম্পতঙিতে অধিকার আছে, তৎসত্ব্েও 
গুগডারা মুসলমান নারী হরণে উৎসাহিত হয় নাই। হিচ্দু 
নারীকে গুগার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং অপহৃত নারীকে 
উদ্ধার করিয়। তাহাকে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা হিন্দুসমাজের 
একটি প্রধান কর্তব্য । নারী সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পাইলে দলে 
দলে গুগ্ডার! তাহাদিগকে হরণ করিবে-_যে সমাজ এই আশায় 
নারীর উত্তরাধিকার দানে কুষ্টিত সভ্য সমাজে মুখ দেখাইবার 
অধিকারও তাহার নাই। 

ষ্ঠ) হিন্দু ও মুসঙ্মানের সামাজিক বাবস্থ। তুলনা করিলে দেখ। 
বাষ্টবে যে, হিন্দু সমাঞ্জের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, (ক) উাতে জাতি 
বিতাগ আছে, (খ) শ্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, গে) বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ নাই, ঘে) 
বিবাহিত কন্তা। পিতার সম্পত্বির অংশ পায় ন।। প্রস্তাবিত আইনে 
হিন্দুসমাঞ্গের এই সকল 'বশেষত্ব বিনষ্ট হইবে । মুতরাং হিন্দুর অবনতি 
ছওয়া। সম্ভব । একথ। বল যায় না! যে, হংলও, জার্দানী প্রভৃতি দেশে 








প্রবাঙী 


১৩৫১ 


এই সকল বিশেষত্ব নাই) তথাপি তাহার] উন্নত । তাহার। স্বাধীন জাতি, 


তাহাদিগ্নের অর্থদন্পত্তি অধক, জমবাধু বিভিন্ন. এক্সন্য : তাহাদিগের সছিত 
হিন্দু জাতির তুলনা! কর! ছুরূং। 

উপরোক্ত বিশেষত্ব চতুষ্ঠ় হিন্দু সভ্যতার আঘর্শ নছে। 
যে অবস্থায় ও যে কারণে গুণ কর্ম বিভাগের জন্ত জাতিভেদ- 
প্রথা সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, বত্মান অবস্থা তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন 
এখানে নাই, আপাততঃ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে জাতিভেদ- 
প্রথার কিছুমাত্র বত'মান যুগে অবশিষ্ট নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য প্রস্ভৃতি সকল বর্ণের লোকেই পরাধীন ভারতবর্ষে এক 
মহা শুদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে । স্বগোত্রে বিবাহ হিন্দু 
সমাজ্জে নিষিদ্ধ, এবং পৃথিবীর অন্য অনেক সমাজে কার্য্যতঃ 
অচল । ইহার কারণ প্রধানতঃ জাতিতত্বমূলক। দ্বগোত্রে বিবাহের 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বৈজ্ঞানিক আলোচন1 এখনও শেষ হয় নাই। 
হিন্দুসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদদ নাই এ ধারণ] ভ্রাস্ত; কোৌটিল্য 
বিবাহ-বিচ্ছেদ্র সমর্থন করিয়াছেন এবং অথর্ববেদে পর্যস্ত উহা'র 
উল্লেখ আছে। হিন্দুসমাক্ষে বিবাহিতা কণ্ঠ৷ সম্পত্তির অংশ 
পাইত না! এই কারণে যে, যৌথপরিবার প্রথায় উহার প্রয়োজন 
ছিল না। যৌথপরিবার পদ্ধতি যত দিন আমাদের দেশে 
সক্রিয়ভাবে প্রচলিত ছিল তত দিন অভাগিনী নারীর আশুয়ের 
অভাব ঘটে নাই, তাহার মর্ধ্যাদাও ক্ষন হয় নাই। বিধবার 
জীবন শাস্তিপূর্ণ করিবার জন্ত যৌথপরিবারের প্রত্যেকে চেষ্টা 
করিত, সহানুভূতি ও সহৃদয়তার অভাব পেখানে ছিল না। 
ইংরেজ আমলে বিলাতী সভ্যতা আমদানীর পর যৌথপরিবার 
ভাঙিয়া যাওয়াতেই স্বামীহীনা নারীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে 


এবং তাহার পক্ষে নিজের ও নাবালক পুত্র কন্তা থাকিলে 


তাহাদের ভরণপোষণের জন্ত পৃথক সম্পত্তির আবশ্তকতাও এত 
তীব্র হইয়াছে । 


কলিকাতার বস্তি এবং মিঃ কেসির মন্তব্য 

বাংলার গবর্ণর মিঃ কেসি কলিকাতার কয়েকটি বস্তি পরি- 
দর্শন করিয়! লাটভবনে ফিরিয়া আপিয়া এক বিবৃতিতে বলিয়া- 
ছেন £--“যাহ] দেখিয়া! আসিলাম তাহাতে শঙ্ষিত হইয়াছি। 
আমি এইমাত্র প্রধান মন্ত্রী, কলিকাতার মেয়র ও মিঃ ই, ডক্লিউ, 
হল্যাণ্ডের (জনন্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের সেব্রেটারী ) 
সহিত কলিকাতার বস্তি অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আস্লাম। 
লক্ষ লক্ষ লোক কি ভাবে জীবন ধারণ করিতেছে তাহাই 
আমি দেখিলাম । কোন মাহুষই এরূপ অবন্থার মধ্যে অন্ত 
কোন মানুষকে বীচিয়! থাকিতে দিতে পারে না। তাহাদিগের 
এই অবস্থার জন্ত কাহার! দায়ী-__-এ প্রশ্ন আমি তুলিতে চাহি 
না। আমার একমাত্র উদ্দেন্ঠ, এই অবস্থার উন্নতিসাধন কর! 
এবং রাজনীতি কিংবা কায়েমী স্বার্থকে এই পথে বিদ্বস্বরূপ 
হইয়। দাড়াইতে ন1 দেওয়া । ছয় মাসের মধ্যে এ সম্বন্ধে কি 
করা হইয়াছে, কলিকাতার অধিবাসিগণের এই কথা জিজ্ঞাসা 
করিবার অধিকার আছে ।” 

এই ব্যাপার লইয়! ইহার পর আরও আলোচন! হইয়াছে 
এবং কলিকাতা ইম্ঞ্রভমেণ্ট ট্রা্ই বস্তির উন্নতির জন্ত তিন 
কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহাদি নির্মাণের এক পরিকল্পন! প্রত্তত 


পৌষ 


পষপার্পীপটপি 


করিতেছেন বলিয়াও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । যে সময়ে 
কলিকাতা কর্পোরেশন কতৃকি ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের কথা 
চলিতেছে এবং কর্পোরেশনের শ্বেতাঙ্গ দল তাহাতে যথাসাধ্য 
বাধাদান করিতেছেন ঠিক সেই সময়ে অকন্মাৎ লাটসাঁহেবকে 
বস্তি দেখাইবার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠ আছে কি 
না কেহু কেহ এ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, দৈনিক বসুমতী 
ইহা লিখিয়াছেনও। বস্তিগুলি পরিষ্কার রাখিবার দায়িত্ব 
কর্পোরেশনের । 

এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমরা] করিতে চাহি না । কিন্তু মিঃ 
কেসির একটি উক্জি-_“তাহাদিগের এই অবস্থার অন্য কাহারা 
দায়ী এ প্রশ্ন আমি তুলিতে চাহি না” আমরা আলোচনার 
যোগ্য বলিয়া মনে করি । মিঃ কেসি বস্তি দেখিয়! শঙ্কিত হইয়া 
ছেন, বাংলার গ্রামগুলির বত'মান অবস্থা দেখিলে কি মনে 
করিতেন আমরা জানি না । লাটসাহেবের মফঃস্বল ভ্রমণের 
যাত্াপথ এবং গন্তব্য স্থান পুর্বে নির্ধারিত হয় এবং তাহার 
উপস্থিতির পূর্বেই সেগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে মেরামত ও 
সঙ্জিত করা হয়। দ্ারিজ্র্যের ও ছূর্দশার প্রতিমূর্তি পল্লীখাম- 
গুলিতে লাট-বেলাটের পদধূলি পড়ে না, পড়িলেও তাহার 
বাহিরের রূপটাই তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়! দেওয়া হয়। মিঃ 
কেসি বিন! নোটিশে কলিকাতা হইতে ৫০ মাইলের মধ্যে 
হুগলী, হাওড়া, বাকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার আগে সুদ্দর- 
বন অঞ্চলের পল্লীগ্রামগুলি বিনা নোটিশে পরিদর্শন করিয়া এ 
সব স্থানের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহিত স্থানীয় অবস্থার 
আলোচনা করিলে দেশের বত্মান ভয়াবহ হুরবস্থার অন্ততঃ 
কতকটা পরিচয় পাইবেন । ছুূর্দশার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নও 
অবিচ্ছেষ্চ ভাবে জড়িত। গ্রামবাসী বাঙালী এবং অন্ঠাস্থ 
প্রত্যেক প্রদেশের লোক মর্মে মর্মে জানে দেশের অর্থনৈতিক, 
সামান্জিক, শিক্ষাগত সমস্ত ছুর্দশার মূল রাজনৈতিক পরা ধীনতা। 
গত ছুত্তিক্ষে পরাধীন ভারতবাসী দেখিয়াছে রেল ও চ্রীমারের 
উপর কর্তৃত্বের অভাবে বাহির হইতে যথাসময়ে খাদ্য আমদানী 
সম্ভব হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়াছে; 
আর স্বাধীন ব্রিটেনে এ ছুটির উপর জনসাধারণের কতৃত্ব আছে 
ডর ইউ-বোট সংগ্রামের মধ্যেও ব্রিটেনে খাগ্ঠাভাব 

] 


বঙ্গীয় স্বদেশী শিল্প সম্মেলনে সর্‌ এম, 
বিশ্বেশ্বরায়ার অভিভাষণ 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বদেশী শিল্পসজ্ঘের প্রথম সম্মেলন কলি- 
কাতায় সর্‌ এম. বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে হুইয়া গিয়াছে। 
সম্মেলনে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন । 
প্রথমে সম্মেলনের আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োদী বক্তৃতা 
করিলে অত্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এস, কে, রা 
অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাপতি সর্‌ এম, বিশ্বশ্বরায়া সতা- 
পতির অভিভাষণে বলেন £ “নিখিল-ভারত হ্বদেগী শিল্প-প্রণেতা 
সঙ্মের উদ্দেস্ত শুধু ইহাই নহে যে, প্রত্যেক প্রদেশে তাহারা 
বড় বড় শিল্প গড়িয়া! তুলিবে। কুটীরশিল্পের উন্নয়নও সঙ্বের 
অন্ততম প্রধান উদ্দেন্ঠ । বতমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫টি 


বিবিধ গ্রসঙজ-__বলীয় স্বদেশী শিল্প সম্মেলনে সর্‌ এম. বিশ্বেশ্বরায়ার অভিভাবণ 


৯৯ 


এজেন্সী এই শিল্পগঠন-প্রচেষ্টায় কাজ করিতেছে । এই কাজে 
যদি অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদিগের সহিত সহযোগিতা৷ করেন, 
তবে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে । এ সম্পর্কে আমরাও নানা- 
ভাবে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে সাহাষ্য করিতে প্রস্তত থাকিব । 

“গভীর ছুঃখের বিষয় এই যে, শত বংসরেরও অধিককাল- 
ব্যাপী আমরা যে রাজনীতিক অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত 
করিতেছি, তাহাতে পদে পর্দে এই সকল শিল্প-গঠন-প্রচেষ্টায় 
আমাদিগের উদ্ধম নিয়োজিত করিতে পারি না। প্রাথমিক 
গণ-শিক্ষা এবং ব্যবসা ও শিল্প চালাইতে হইলে যে সকল 
ট্রেণিং প্রয়োজন, আমরা তাহ! পাই না বা দিতে পারি না। 
এই বাধা-বন্ধনই আমাদিগের অগ্রগতির একমাত্র অন্তরায় । 
ফলে বেকার-সমস্তা আমাদিগের দেশে চরম আকার ধারণ 
করিয়াছে ঃ ছুঃখ ও দারিজ্র্যই আজ হইয়াছে আমাদিগের 
জীবনের পথের সার্থী। সরকার এ বিষয়ে নির্বাক, নেতৃরন্দের 
মধ্যেও অনেকে সমাজসেবামূলক কাজে অগ্রসর হন না । কেহু 
বা আবার সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়েও এ ব্যাপারে 
মাথা ঘামান না। .এই সকল কারণে দেশ যেকি ভয়াবহ 
অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে, গত বংসর কলিকাতা এবং পার্শবর্তী 
স্থানসমূহে তাহ! প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল।” 

উপসংহারে সর্‌ এম, বিশ্বেশ্বরায়া আমের্িক1 ও রাশিয়ার 
উল্লেখ করিয়! বলেন, শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলেই এই সব দেশ 
এত বড় হইয়াছে । গণশিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় সেখানকার 
জনগণ আত্মসচেতন হইয়াছে । শিক্ষার উন্নতি এবং প্রকৃত গণ- 
শিক্ষার বিষ্তার না হইলে কখনই দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে বড় 
হইতে পারিবে ন]। শিক্ষিত ইংরেজ গবন্মে্ট এই কঠিন সত্য 
মর্মে মর্মে অবগত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষে গণশিক্ষা বিস্তার 
বন্ধ রাখিবার জন্য ছুই শতাবীব্যাগী তাহার প্রাণাস্ত চেষ্টা এবং 
উচ্চশিক্ষা পঙ্গু ও সঙ্বীর্ণ করিয়া রাখিবার অন্ত এত ব্যাপক ও তীব্র 
প্রয়াস। * 

সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্কে কর্মবীর আলামোহন দাশ বলেন, 
গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী 
শিল্পসস্তার গড়িয়া না তুলিলে কখনই পাশ্চাত্যের নিকট ফ্াড়াইতে 
পারিবে না। এই দেশের শিল্পপতিরা যত দিন পর্য্যন্ত না সাভ্রাজ্য- 
বাঁদী মনোভাব হইতে মুক্ত হন, তত দিন এদেশের শিল্পপ্রচেষ্া 
সাফল্যমঙ্ডিত হইবে না। 

স্বদেশী মিল-মালিকদের অনেকের মধ্যেই সাব্বাজ্যবাঙ্গী 
মনোভাব দেখা যায় ইহ! হঃখের বিষয় হইলেও কঠোর সত্য। 
বাঙালীর স্বদেশী মনোভাবের ফলে যে মিল-মালিক আজ লক্ষ- 
পতি হইয়াছেন, অপর এক স্বদেশী শিল্পকে একটুখানি সাহায্য- 
দ্বানেও তিনি কুঠিত। বাংলার পণ্য কিনে হও ধন” 
আপিস কক্ষে এই বাণী টাঙ্গাইয়া রাখিয়া! মিল-মালিক অতি 


. উৎকষ্ঠ ্বদেশী দ্রব্য পাইয়াও উহা! না লইয়া! বিলাতী জিনিষ 


কিনিয়াছেন এরপ দৃষ্টান্ত আছে। হহু! প্রত্যেক স্বদেশী শিল্পের 
পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক । স্বদেঙী শিল্পসভ্ব এদিকে যেন 
দৃ্টি রাখেন। শ্বদেপী মিল-মালিকেরা একে অপরকে সাহায্য 
না করিলে নিজেদের ধ্বংসের দিনই জাগাইয়া আনিবেন। 
স্বদেশী শিল্পসজ্ঘ গঠনের উদ্দেন্ঠও ব্যর্থ হইবে । 


১০০ 


শত পপাপাশপাপালাপপা্া «শালা ৮৮ 


ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ 


ছাআ্সমাজের উদ্যোগে গত ১৬ই অগ্রহায়ণ শিবনাথ মেমো- 
রিয়াল হলে সাধুটি এল ভাত্বানী “ভারতের আদর্শ ও শিক্ষা” 
সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশাত্মব- 
বোধ, ত্যাগ ও সেবাধর্মে দীক্ষিত হওয়াই শিক্ষার মহান্‌ আদর্শ। 
বস্তজগংকে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না, উহার প্রতিও যথো- 
চিত সম্মান দেখাইতে হইবে। জাতীয় জীবনে কার্যকরী 
শিক্ষারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

তরুণদ্িগকে লক্ষ্য করিয়া সাধু ভা্বানী বলেন  “তরুণ- 
হৃদয়ের মধ্যেই বিপুল আশা ও আকাঙ্ষার হিল্লোল বহিয়া যায়। 
ভারতের যে আদর্শের দ্রিকে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
চাই, তাহা হইতেছে “বহুর মধ্যে আপনাকে উপলদ্ধি কর? । এই 
একমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে আর্য, বৌদ্ধ ও ইসলাম-_এই তিনটি 
শক্তি সভ্য ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছে। 
প্রাচীন আর্য খধিগণের ক হইতে যে এঁক্যের বাণী প্রচারিত 
হইয়াছে তাহাই ভারতীয় সভ্যতার একমাজ্ সম্পদ । আজ 
পৃথিবীর আয়তন প্রসারিত হইয়াছে । জুতরাৎ বতরান অগ্র- 
গামী জগতে ভারতবর্ষের ছাত্রদিগকে জার্মানী, আমেরিকা ও 
রুশিয়ার নিকট হইতে অনেক কিছুই শিথিতে হইবে। রুশিয়া 
আন্ত জগতের সম্মুখে যে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে তাহা 
সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষার বিষয়। রুশিয়ার স্কুল কলেজ হইতে 
আমাদের দেশের গ্ঠায় চিরাচরিত পরীক্ষাগ্ুলি বিলুপ্ত হইয়াছে । 
সেখানকার ছান্ররা ইহাই শিক্ষা করে, কেমন করিয়া অপরকে 
ভালবাসিতে হয়-__েমন করিয়া দেশের সম্মদ্ধিলাধনে আত্ম- 
নিয়োগ করা যায়।” 

সাধু ভাস্বানী শিক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করেন_-(১) 
শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা, (২) বাস্তবের প্রতি যত্বশলীলতা, এবং (৩) 
দরিদ্রের প্রতি সহাঙ্ছভূতি। তাহার মতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠ্য- 
তালিকা মুখস্থ করিয়! পরীক্ষা পাপ করাই ছাত্রদের চরম লক্ষ্য 
ইওয়| উচিত নয়, দেশীয় শিল্প ও সম্পদ যাহাতে সম্বন্ধ হয় সে 
বিষয়েও ছাআসমাজকে অবহিত হইতে হইবে। 


কলিকাতায় যানবাহন সমস্থা 

কপলিকাঁতার যানবাহন সমস্তা ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করি- 
তেছে। চালু বাসগুলির প্রায় সবই বছ পুরাতন, মাঝপথে প্রায়ই 
অ'জকাল বাস বিকল হওয়ায় যাত্রীদের চূড়ান্ত অন্গবিধা হুই- 
তেছে। ট্রামের ভিড় সব সময়েই সমান । পূর্বে রাজ্রে যতক্ষণ বাস 
ও ট্রাম চলিত বত্ানে তদপেক্ষা সময় অনেক কমাইয়া দেও- 
য়ায় সন্ধ্যার পর ভীড় আরও বাড়িয়াছে। গবর্থেন্ট ইচ্ছা! করিলেই 
রাত্রে বাস ও ট্রাম চলার সময় বাড়াইবার সুযোগ ও আদেশ দিয়! 
এই অসুবিধা অনেকটা দূর করিতে পারেন। এ আর পির জন্ত 
. যে কয়েক শত বাস আটকাইয়। রাখ! হইয়াছে সেগুলি ছাড়িয়! 
দিবার সময় হইয়াছে কলিকাতাবাসী ইহা মনে করে। ইহাদের 
সবগুলি অযথ। আটকাইয়! না রাখিয়! অন্ততঃ অর্জেকও আপাততঃ 
ছাড়িয়। দিলে যাত্রীদের অনেক সুবিধা হইতে পারে। বাংলায় 
কয়েকটি স্থান ভিন্ন সর্বত্র এ. আর. পি তুলিয়া দেওয়া! হইয়াছে, 
কলিকাতায় এ বিষয়ে অন্ততঃ একটু সুবিধা দেওয়ার সময় 


পল পপললর্ভালপপপালাপশপ পাল প্লান পাপা সী্তালা, স্পা পালাল পাপী পপা্পী্পাপপা্প্া পাপা পপ পা পি 


পতি ল্িপীাপেপিতে ললিপপ পাতা পপাপিপাাস্িপ 


নিশ্চয়ই হইয়াছে। লওনে ত ন্যাক আউট পরা হুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। 

কলিকাতায় বাসে ট্রামে যাত্রীববদ্ির একটা বড় কারণ 
যুদ্ধ । যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত লোককেই দিনের মধ্যে বহু বার 
ভ্রমণ করিতে হয়। সৈম্ভদের ভ্রমণ ত এঁ সঙ্গে আছেই। 
সৈম্ধদের ও সামরিক কার্ধ্যে রত ব্যক্তিদের জন শহরের প্রধান 
প্রধান বাস রুটগুলিতে মিলিটারী লরীর সাহায্যে কয়েকটি 
বিশেষ লাইন খুলিয়া দিলে বে-সামরিক যাত্রীদের লাঞ্চন! ও 
বিড়ম্বনা অমেক কমিতে পারে । 


কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ 


কেন্দ্রীয় সরকার গত বৎসর কলিকাতায় খান্চ সরবরাহের 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা! তাহারা প্রত্যাহার করিয়া- 
ছেন| সর্‌ জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ৩০শে নবেম্বর ভারত- 
সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণ] করিয়াছেন । বতণ্মানে বাংলার 
খাগের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়! তিনি মনে করেন, এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার গত বংসর যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! 
বহন করিবার প্রয়োজন তাহার মতে আর নাই। তিনি 
বলেন, “সরকার কলিকাতার গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাহারা 
বাংলা-সরকারের সহিত আলোচন। করিয়া এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
হইবেন যে কলিকাতার প্রয়োজন যথোপযুক্ত ভাবে মিটানো 
হইবে। সুতরাং আমরা গত বৎসর যে আশ্বাস প্রদান করিয়া- 
ছিলাম, এখন আমরা তাহা! প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছুক ।” সর্‌ 
জোয়ালাপ্রসাদ আশ্বাস দিয়াছেন যে ভারত-সরকার মাঝে মাঝে 
অবস্থা পর্যযালোচনা করিবেন এবং কলিকাতাসহ বাংলার স্তাষ্য 
প্রয়োজন মিটানে! হইতেছে এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইবার চেষ্টা 
করিবেন। তবে বাংলায় যে পরিমাণ গম পাঠানো আবশ্ক 
তাহ। ভাহারা পাঁঠাইতে থাকিবেন। বাংলা-সরকারের প্রশংস] 
করিয়। তিনি বলেন যে, তাহার! ইতিমধ্যেই প্রায় দশ লক্ষ টন 
ধান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সংগ্রহ-কা্য এখনও চলিতেছে । 
সর্‌জোয়ালাপ্রসাদ ভরসা করেন যে, ঘাটতি জেলাগুলির বতর্মান 
বৎসরের অভাব পুরণ করিয়াও বহু পরিমাণ ধান আগামী বংসরের 
অন্ত মজুদ রাখা যাইবে । 

ভারত-সরকার গত বংসর কলিকাতার থান্ত সরবরাহের 
ভার গ্রহণ করাতে কলিকাতাবাসী খান্ভসংগ্রহ সম্বন্ধে এক 
মারাত্মক অনিশ্চিত অবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বাংলা- 
সরকারের কার্যকলাপের ফলে উহার প্রতি লোকের আস্থা 
নিতাস্ত শিথিল হইয়! গিয়াছিল ভারত-সচিব পধ্যস্ত ইহা হ্বীকার 
করিয়াছেন। ভারত-সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত খান 
বিতরণেও হঁহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, অতি জঘন 
খান্ধ লোককে দেওয়া হইয়াছে এবং মভুদ রাখিবার অব্যবস্থায় 
লক্ষ লক্ষ মণ মূল্যবান খাভ নষ্ট হইয়াছে । লোককে যে অপকষ্ঠ 
খান গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে সর্‌ জোয়ালা প্রসাদ ইহা স্বীকার 
করিয়! আশ্বাস দিয়াছেন যে প্রদেশে প্রদেশে খান্তশস্ডের পরীক্ষা 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার জন্ত একটি পরীক্ষাবিতাগ 
(ইন্স্‌পেক্সন্‌ ডিরেক্টোরেট ) গঠিত হইতেছে । শন্ডের উৎকর্ষ 
এবং মন্ুদ্র ব্যবস্থ। পর্যবেক্ষণের জন্ত এপ ডিরেক্টোবেট গত 


পোঁব, 


পতি পিপসিসাাটিত সিটিপা্পাসপিসপসপসপিসাসিপাসতিসি জি 


বংসরেই গঠিত হওয়া উচিত ছিল | এই ছুইটি বিষয়েই বাংলা- চালান 
সরকার জনমতের প্রতি যে নিদারুণ উপেক্ষা ও শৈথিল্য 
দেখাইতেছেন তাহাতে তাহাদের প্রতি লোকের আস্থা 
ফিরিয়া আসা! ক্রমেই কঠিন হুইতেছে। জনসাধারণের 
ধারণা গতানুগতিক ভাবেও অবস্থার যেটুকু উন্নতি হইবে ইহারা 
তাহারই ক্ৃতির আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহাদের 
হস্তক্ষেপে উন্নতির যেটুকু আশা স্বাভাবিক ভাবে আছে তাহাও 
ব্যাহত হুইবে। 

কলিকাতা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য । এই 
শহরে যুদ্ধের কাজে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বে-সামরিক বহু লক্ষ 
লোক আসিয়াছে । সৈম্ভদল তো আছেই। ইহাদের জন্ত খান 
সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেই থাক উচিত 
ছিল। 

কেন্দ্রীয় সরকার কতৃকি কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহের 
দায়িত্ব পরিত্যাগের পরিণাম কি হইবে, আগামী কয়েক মাসের 
মধ্যেই তাহা বুঝা যাইবে যানবাহনের উপর বাংলা-সরকারের 
হাত নাই, ইহাতে কলিকাতায় খাদ্য আমদানী বাধা প্রাপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা আছে। গুদামে শঙ্ত মজুত রাখিবার সুবন্দো- 
বাস্তের উন্নতি হইয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত নহি । সরকারী 
গুদামে হাজার হাজার মণ আটা! প্রভৃতি পচিবার সংবাদ এখনও 
প্রকাশিত হইতেছে । 


ব্রিটেনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচরকার্য 

ব্রিটেনের ভারতীয় কংগ্রেস কর্মীসিজ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
অমিয়নাথ বস্থ ভারতবে প্রত্যাবতর্ন করিয়াছেন । বোস্বাইয়ে 
পৌছিলে “বোম্বে ক্রনিকেল" পত্রের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বন্থুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে তিনি ইংলগ্ডে ভারতবর্ষ ও কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রচার- 
কার্ষের ত্রুটির কথ উল্লেখ করেন । শ্রীযুক্ত বনু বলেন, “ইংলগ্ে 
সংরক্ষণশীল দলের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী । এই দলের সঘস্ত- 
দিগের মধ্যে আমরা খুব সামান্তই প্রচারকার্য চালাইয়াছি, এই 
দিক দিয়া একটা ভুল হইয়া গিয়াছে-_কংগ্রেসের দ্বাবীর 
যৌক্তিকতা না হউক কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে তাহাদিগের মনে 
একটা ধারণা স্প্টি করার জগ্ভ আমাদিগের চেষ্টা করা! উচিত। 
চাচিলের বিশ্বজনীন নীতির বিরুদ্ধে সংরক্ষণশীল দলের মধ্যে 
অসন্তোষের মাত্রা ক্রমেই ব্বদ্ধি পাইতেছে-_ব্রিটেনের শ্রমশিল্প 
এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ইহাদিগের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার 
হইয়াছে, জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যে মার্কিণের প্রভাবে উহার! 
আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। সংরক্ষণশীল দলকে বুঝাইয়! 
দিতে হইবে যে, কংগ্রেসের পশ্চাতে দ্বেশের অধিকসংখ্যক 
জনগণের সমর্থন আছে এবং স্বাধীনতা অগ্রিত না হওয়া পর্যস্ত 
কংখেসের আন্দোলন চলিতে থাকিবে । সংরক্ষণশীল সদস্যগণ 
যদি বুঝিতে পারে যে, কংগ্রেস ও ভারতীয়দিগের আশা- 
আকাঙ্ষা! দমন কর] কঠিন হুইবে তাহা হইলে কংগ্রেস সম্পর্কে 
তাহাদিগের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হইতে পারে । হিচ্দু 
মুসলমান অনৈক্যের ধুয়া! তুলিয়া বিলাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
জোন প্রচারকার্য চালান হইয়া থাকে, মিঃ জিন্না ও মোসলেম 
লীগের প্রাধান্ত খুব ফলাও করিয়া প্রচার করা হয়। কংগ্রেস 
একটি ধনিক প্রতিষ্ঠান এই মর্মেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য 


বিবিধ প্রসঙ--বাংলার নৌকাবিভ্রাট 


১৪১ 


শা্পীপাসপিসপিসপাসপাসপিসপিসপিস্পিসপিসিশসিসিসিসিপীপিস্টি সস ও সিপিসি্সিসিলট তিপসিপিপসপিসসাসিসিপিসিশিশিহ 


চালান হয় এবং বলা হয়, কংখেসের শাসনে ভারতের জন- 
গণকে নিপীড়িত কর! হইবে ।” 

দাদাভাই নৌরজী, ডব্লিউ সি বোনাঞ্জি প্রভৃতি প্রাচীন- 
পশ্থী কংখ্রেস-নেতারা ভারতবর্ষের বাহিরে, বিশেষতঃ 
ব্রিটেনে ভারতবর্ষ ও কংগ্রেস-সংক্রাস্ত প্রচারকার্ধের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিতেন । এজন্ত প্রচুর পরিমাণে সময় শক্তি ও অর্থ- 
ব্যয়ে তাহারা কখনও কু! বোধ করেন নাই । লগুনে প্রকাশিত 
“ইত্ডিয়া” পত্রিকাটির পুরাতন সংখ্যাপ্তলি দেখিলে বুঝা! যায় 
কি অসামান্ত নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের শাসন ও খিচার 
ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থ' প্রভৃতি সম্বন্ধে অকাট্য 
তথ্য ও যুক্তিপৃণ প্রবন্ধা্দি প্রকাশ করিয়া তাহার! ব্রিটিশ 
জনসাধারণের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্ট৷ 
করিতেন। এই পত্রিকাটি তুলিয়া দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে 
ভুলই হইয়াছে । বতমান জগতে জনমতের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার বা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। এই যুদ্ধে ইহ? 
আরও তীব্র ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । এশিয়ার পক্ষে পাশ্চান্ত্য 
জগতে প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তা যৃদ্ধের পর আরও 
বাড়িবে । কংগ্রেসের পক্ষে একটি সুগঠিত বিশ্ব-প্রচার-দপ্তর এখন 
হইতেই গড়িয়া তোলা কতব্য। 


ংলাঁর নৌকাঁবিভ্রাট 

সর্‌ জন হার্ধার্ট কতৃক নৌকাপসারণের ফল সুদূরপ্রসারী 
হইয়াছে। এক দিকে যেমন উহ! লক্ষ লক্ষ লোকের ম্বত্যু ও 
চূড়ান্ত দুর্দশার কারণ হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই উহার 
ফলে কতক লোকের কপাল ফিরিয়াছে, কেহ কেহ লক্ষপতি 
হইয়াছে । সম্প্রতি কেন্জীয় সরকারের হিসাব পরীক্ষাবিভাগের 
প্রধান কর্্মকত, অডিটর-জেনেরাল স্‌ ক্যামেরণ ব্যাডেনকের 
উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে বাংলায় নৌকা সাইকেল চাউল 
প্রভৃতি সরাইবার জন্ত যে কোটি কোটি টাক ব্যয় হইয়াছে 
তন্মধ্যে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার হিসাব পাওয়! যায় নাই। সর্‌ 
ক্যামেরণের কথায় মনে হয় যেন টাকাট] লুট হইয়াছে, যে 
বা যাহার] ট্রেজারীতে গিয়াছে তাহারাই টাকা পাইয়াছে। 
বাংলার একাউণ্টেপ্-জেনারেল বাধা দিতে গিয়াও সফলকাম 
হইতে পারেন নাই। ট্রেজারা সংক্রান্ত নিক়মাবলীর সুযোগ 
লইয় বাংলা-সরকার লক্ষ লক্ষ টাক! বাহির করিয়া লইবার 
ঢালা হুকুম দিয়াছেন । 

অপসারিত নৌকাগুলিকে অযতে ফেলিয়! রাখিয়া] ন্ট করা 
হইয়াছে । তারপর নুতন করিয়া নৌকা নির্মাণের জন্ত আরও 
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা! হইয়াছে । নৌকা-ব্যবসায়ীদিগকে 
সোজাম্থজি টাক] দিয়া সহজ ভাবে কাজটা না করিয়া সরকারী 
আওতায় নৌক] নির্ধাপে কতক লোক বিপুল লাভ করিতেছে 
প্রকান্তে এই অভিযোগ উঠিয়াছে। এই কাজের ভার লইয়া- 
ছেন বাংল] শিল্প-বিভাগ। 

ডিরেক্টর মিঃ মিত্রের অধীনে এই শিল্প-বিভাগ কিনুদিন 
ছাতার বাট, বোতাম, আঠা প্রভৃতি লইয়! মাতিয়। উঠিয়াছিল । 
শিল্প প্রতিষ্ঠার যে-সব বিবরণ এই বিভাগ কতৃকি ফলাও করিয়! 
জাহির করা 'হইত, কলিকাতার কোন বিখ্যাত পত্রিকা তাহা 
সম্পূর্ণ মিথ্য। প্রমাণ করেন । রাজবন্দিগণকে শিল্প শিক্ষাদানের 


১০২ 


শা লিক হয়। সবদ্ধ বাবিবার 
পর এই বিভাগ সরকারের জন্ত শোলার টুণী, তাবু, গেপ্তরী, জাল 
প্রভৃতি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে, সমগ্র বিভাগটি সাপ্লাই 
বিভাগের একটি শাখায় পরিণত হয়। বাংলায় যে-সব শিল্প এই 
যুদ্ধের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের একটিও শিল্প বিভাগের 
নিকট সাহায্য পাইয়াছে বলিয়া আমরা! অবগত নহি। 
ডিরেক্টরের স্বজন লইয়া গঠিত ইগ্রাপ্রীয়াল ক্রেডিট সিগ্ডিকেট 
নামক প্রতিষ্ঠানটিও কোন শিল্পকে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া 
আমরা অবগত নহি । বাংলার শিল্প-প্রচেষ্টায় সাহায্য কর! দুরে 
থাকুক, মিঃ মিত্রের পরিচালনায় এই বিভাগ দেশের শিল্লোন্রতির 
পথে অন্তরায় স্বপ্টিই করিয়া আসিয়াছে, করদাতাদের লক্ষ লক্ষ 
টাক] ইহার পরিচালনায় অপচয় হইয়াছে । গবশ্মেণ্টের তাবে- 
দ্বারীর পুরঙ্কার অবস্ঠ ইনি পাইয়াছেন, সম্প্রতি ইহার পদোন্নতি 
হইয়াছে ইহার পর ধিনি ডিরেক্টর হইয়াছেন, চামড়ার বাজারে 
তাহার কৃতিত্বের পরিচয়ের সংবাদ আমরা পাইতেছি, যথাসময়ে 
তাহ! প্রকাশিত হইবে । 

নৌকা] নির্মাণ সম্পর্কে দৈনিক বন্থমতী ১২ই অগ্রহায়ণের 
সংখ্যায় কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শিল্প-বিভাগ বা বাংলা- 

'সরকার আজ্ পর্ধযস্ত তাহার কোন জবাব দেন নাই। বন্মতী 
লিখিয়াছেন £-- 

“প্রকাশ, শৌকাগুলির মধ্যে বহু নৌকা আালানী কাষ্ঠের 
হিসাবে নামমাত্র মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে এবং যাহা এক হাজার 
টাকায় সরকার বিক্রয় করিয়াছেন, তাহাই ক্রেতা ছয় হাক্জার 
টাকায় বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়াছে । যদি তাহাই হয়, 
তবে জিজ্ঞান্ত-_ 

(১) কেকাহার আদেশে নৌকাগুলি হ্থালানী কাঠের 
জন্ত বিক্রয় করিয়াছিল ? 

(২) যে কিনিয়া লাভবান হইয়াছিল, সে কে এবং কাহার 
সহিত তাহার সশ্বন্ধ আছে? 

(৩) কেন নৌকাগুলি যত্বে রক্ষা কর! হয় নাই? এক 
একখানি নৌকা, যত্বে রাখিলে, বহু দিনেও নষ্ট হয় না এবং 
যত্ব করিবার ব্যবস্থা এ দেশে ধীবর প্রসৃতির অজ্ঞাত নাই__ 
“গাব দেওয়া” প্রভৃতি প্রথা সহজেই অবলম্িত হইতে পারিত। 

(8) গঠনের সুবিধা হইবে বলিয়া ভাল নৌকাও ভাঙ৷ 
হয় নাই ত? 

(৫) লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে সকল নৌকা এখন নির্মিত 
হইতেছে, সে সকল সরকারের তাবেই নির্মিত হইতেছে কি? 
যাহাদ্দিগের নৌকা কাড়িয়া লওয়া হুইয়াছিল, তাহাদিগকে 
ক্ষতিপূরণ বাবদে অর্থ দিলে তাহারা চিরাগত নিয়মে তাহা! 
নির্মাণ করিতে বা করাইতে পারিত-_তাহাতে সমগ্র বাংলার 
বহু লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারিত। কিন্ত তাহাতে 
কাজটা কেন্দ্রীভূত করিয়া লাভ-_কারি ক্রাফটস প্রস্ৃৃতিতে কয় 
জনের তহবিল পুষ্ট করিত না। 

(৬) যে কাঠ নৌকা নির্মাণের জন্ত ব্যবহৃত হইতেছে, 
তাহা নৌকা নির্মাণের কতদূর উপযোগী ? 

($) নৌকা নির্মাণ করা হইবে স্থির হইলে কাঠের সন্ধানে 
প্রাথাযেটী শিা-বিভাঙ্গেল জাবের জঙগজো জোক পাঠান কইয়ছিজা 


প্রবাজী ' 


-পীতিটিপীীশো্পীপিউপটিপ পন্পান্পাত শশী ৯১ পাস 


১৩৫১ 


এস্পিা্পীশীশিসপিশিি শাপিপিসাািসাসী 


কি? সে কাজ যিনি করিয়াছিলেন, তিনিই কি নবাব 
গোলাম কাদের ফরোকী হইতে আরম্ত করিয়া যিনি যখন এ 
বিভাগের সচিব হইয়াছেন, তাহাকেই তুষ্ট করিয়া আসিয়াছেন ? 
নবাব ফারোকীর নির্বাচনের মামলায় তাহার নাম কিনূপে 
প্রকাশ পাইয়াছিল ? 

(৮) যে হাঙ্গেরিয়ান ইহুদিটি আজ ডেপুটির দক্ষিণ হস্ত, সে-_ 

(ক) পূর্বে কোন মাড়বারীর বা এরূপ কোন ব্যবসায়ীর 
চাকরী করিত কিন! ? 

(খ) সে চাকরীতে তাহার মাসিক বেতন কিরূপ ছিল ? 

(গ) এখন তাহার বেতন কত? 

(ঘ। তাহাকে যে কাজে রাখা হইয়াছে সে কাজে তাহার 
অভিজ্ঞতা সে কোন্‌ দেশে, কোথায়, কবে, কিন্ধপে অর্জন 
করিয়াছে ? 

আর তাহার সাধারণ শিক্ষা কিরূপ এবং সে সমাজের কোন্‌ 
স্তরে উদ্ভৃত? কর্মচারী ও জনসাধারণের সহিত তাহার ব্যবহারের 
অভিযোগ আমরা পাইয়।ছি,সেই সকলের জন্যই আমাদিগকে 
এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে । 

ইংরেজীতে যাহাকে “বুলি” বলে__সরকারের কোন দায়িত্ব 
পূর্ণ কার্ধ্যে কি তাহার স্থান থাকিতে পারে ? 

এ হাঙ্গেরিয়ান ইহছুদীটির সহিত ঠিকাদারদিগের ব্যবহার 
কিরূপ? কা্টিংক্রাফটস্‌ সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার কিরূপ 
হইয়াছে ? 


আমরা আক আর শোলার টুপীর কথাঁ__স্থানাভাবহেতু-_ 
বলিব না, কিন্ত আমার্দিগের হস্তে প্রমাণ আছে, সামরিক প্রয়ো- 
জন বলিয়া বহু লোকের বাবসা বন্ধ করিয়া ব্যবসায়ীদিগকে 
নিরন্ন করিয়া যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধানের অনেক 
সুত্র আছে, এবং সেই সকল স্থত্র অবলম্বন করিলে অনেকের 
ক্যামুফ্লেজ জালের রহস্ত ভেদ কর! যাইবে। 

আজ অনুসন্ধান করিবার সময় আসিয়াছে-_ 

(১) কিরূপ যোগ্যতাবলে কোণ্‌ কোন্‌ লোক উৎপাদন 
বিভাগে কাজ পাইয়াছে এবং পূর্বে বাংলার শিল্প-বিভাগে চাক- 
রীতে হাত পাকাইয়াছিল। 

(২) কি ভাবে বিভাগের কাজ চলিয়াছে ও চলিতেছে । 

(৩) প্রয়োজনের সুযোগ লইয়া! উৎপাদনের ব্যয় অযথ! 
বর্ধিত কর! হইয়াছে কি ন1।” 

হাঙ্গেরিয়ান ইন্ুদীটির নাম আলেককজাণর কোভাক্স। 
হিন্দ মেশিনের ব্যাপারে এই ব্যক্তির সুনাম লাটপ্রাসাদেও 
পৌছিয়াছিল কি না এবং ইনি পূর্বেও বাংলার ডিরেক্টর অফ 
ইপ্তা্রীজের পরামর্শ দাতা ও এরূপ আরও কিছু ছিলেন কি না, 
বন্গমততী সে প্রশ্ন তুলিয়াও কোন জবাব পান নাই। গত জুন 
মাসে দশ হাক্জার নির্দিষ্ট মূল্যে নৌকা নির্মাণের অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছিল এবং ডিসেম্বরের মধো উহা! শেষ করিয়া! আরও 
নৌক। নির্মাণের কথ ছিল। কিন্ত এ দশহাজার নৌক! 
নির্মাণও এখনও শেষ হয় নাই। যেভাবে এখন নৌকা! নির্মাণ 
কার্ধ্য চলিতেছে তাহাতে মনে হইতে পারে যে নৌকা নাশে 
যেমন বহুলোকের সর্বনাশ হইয়াছে, তেমনই কতকগুলি লোক 
নৌকা তৈরির কণ্টউ পাইয়া! প্রড্ৃত অর্থ উপার্জন করিতেছে। 


পোৌব 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বঙ্গীয় ব্যবস্থ।পরিষদে আলোচন। বন্ধের আয়োজন 


২ প৬পসপীিসিসপিসাসিস্পসাপাম্পিসিস্পিস্পিস্পিসপসপান্পিসি পিস্পিসপািসপিস্পিস্পিসিপাপিসপািসিাসিসিসাসিস্পিস্পিউপসিসিপসিসপিসস্পািসিশসিপসিসিপিসশসিস্পিসিসিস্পিসশিস্পী 


এক দিকে চালু নৌকা অযস্কে রাখিয়া নঈ করা রা হইয়াছে, জ্বালানী 
কাঠের জন্ত এগুলি সস্তায় কিনিয়া কেহ কেহ লাভবান 
হইতেছে, আর এক দিকে পঞ্জাবী প্রস্ৃতি ঠিকাদারদের কার- 
খানায় বাংলার জন্ত বহু অথ ব্যয়ে নৌকা নিমিত হইতেছে । 
এই ব্যাপারে রুৎটা, রিজেন্ট রেস প্রস্ভৃতি যাহাদের নাম 
উঠিয়াছে তাহাদের সবিশেষ পরিচয় প্রকাশিত হওয়া উচিত । 

বাংলার শিল্প-বিভাগ এবং উহার প্রাক্তন ও বতর্মান 
ডিরেক্টর উভয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ব্যাপক তদস্ত হওয়া 
ধাঞ্ছনীয় মনে হয়। 


বঙ্গীয়, প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলন 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনের ষ্ঠ অধিবেশনের 
সভাপতির অভিভাষণে লেফ টেনান্ট কর্ণেল জে, সি, দে বিহার 
ও বাংলা দেশের জন-স্বাস্থ্যের বত্মান অবস্থার পর্যালোচনা 
করিয়াছেন । তিনি বলেন “এই বছরের প্রথম হইতেই 
বিহারে কলের! ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয় । কেবল- 
মাত্র ত্রিহুত জেলায়ই নাকি জানুয়ারি হইতে জুলাই মাসের 
মধ্যে হই লক্ষ লোক মারা গিয়াছে । ঠিক এই সময়ই একাদি- 
ক্রমে ৩২ সপ্তাহ ধরিয়া! কলিকাতায় মহামারীর আকারে বসস্ত 
রোগের প্রাুর্ভাব ঘটে এবং বাংলার কয়েকটি জেলায় কলের! 
ও বসন্ত ভীষণ আকার ধারণ করে। এখন বাংলায় বিস্তৃত 
এলাকা। জুড়িয়া ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ প্রকোপ চলিতেছে-_ 
অপংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। গ্রামাঞ্চলের স্বৃত্যুর 
সঠিক সংখ্যা পাওয়া সহজ নহে। ম্যালেরিয়ার ওষধপত্রও দুর 
গ্রামাঞ্চলে সহজলভ্য নহে। ওঁষধধ সরবরাহের পরিমাণ 
বৃদ্ধি সত্তেও এ বছর ম্যালে্লিয়া রোগের প্রাহূর্ভাব অত্যন্ত 
অধিক । প্রকাশ পাইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গে এমন কোন বাড়ী নাই 
যেখানে ম্যালেরিয়া নাই। মহামারীর আকারে উহার প্রকোপ 
সর্বত্র_সৃত্যুর হারও অত্যধিক-_ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব 
এলাকায়ই ইহার প্রকোপ সর্বাধিক । যর্দি পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়] যায় তবে কুইনাইন এবং মেপাক্রিন যুদ্ধের আগে যেমন 
হইত সেইভাবে পোষ্ট অফিসগুলির মাঁরফৎ বিক্রয় কর! যায় না 
কি? ইউনিয়ন বোর্ডের ডিস্পেন্সারী শুলি ছাড়া গ্রাম্য পাঠশালা, 
মক্তব, বিগ্ভালয়, গ্রাম্য- পঞ্চায়েতের মাতব্বর-__হঁহাদিগের 
মারফং বিনামূল্যে বিতরণ করাও চলে না কি ? এই সঙ্গে অবশ্ঠ 
পরিদর্শনের জন্য অর্থাৎ ওষধ ঠিক রোগীর কাছে পৌছিতেছে 
কি না, তাহা দেখিবার জন্ঠ পৃথক বন্দোবস্ত রাখা দরকার । 
ব্যাপক'ম্যালেরিয়া-নিরোধ আন্দোলনই আজিকার 'দিনে চরম 
কতব্য।” 

পোষ্টাফিসের মারফত পূর্বের গ্ভায় কুইনাইন বিক্রয়ের যে 
প্রস্তাব কর্ণেল দে করিয়াছেন, চোরাবাজারের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক 
ভিন্ন অপর সকলেই তাহা অমর্থন করিবেন। এরপ প্রস্তাব 
পূর্বেও হইয়াছে কিন্ত গবন্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। 
চোরাবাজারে ওষধপত্র জমাইয়! রাখা, অতিলাভ, ওঁষধে বাচজ 
জিনিষ মেশানো! এবং ভুয়া লেবেল মারিয়া ওষধ বিক্রয় প্রভৃতির 
উল্লেখ করিয়া করেল দে বলেন যে, এই সমুদয়ের বু পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে এবং রোগীরা ইহাতে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। শুধু কর্ণেল দে নহেন সমগ্র দেশবাসী বিশ্বাস করে 


যে এই অবস্থার প্রতিকার-ব্যবস্থা যাহ! হইয়াছে তাহা যথেষ্ট 
নহে। 


চাঁদপুরের খ্রীষ্টান ধর্মযাজক 


চিদপুর হিচ্দু মহাসভার সম্পাদক এবং স্থানীয় জনৈক উকীল 
ইউনাইটেড প্রেসকে জানাইয়াছে যে সরকারী খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র 
বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন ভারতীয় খ্রীষ্টান ধর্মযাজক অধিক 
খাদ্য ও বস্ত্র দিবার প্রলোভন দেখাইয়া! দুঃস্থ স্ত্রীলোকগণকে 
্ীষ্ধর্ম গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতেছে । স্ত্রীলোকের উহাদের নিকট 
হইতে এই কারণে খাদ্য ও বস্ত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করিয়াছে । সংবাদে প্রকাশ কয়েকটি পরিবার এই প্রলোভন 
সম্বরণ না করিতে পারিয়া গ্ীষ্টধর্মে দীক্ষিত হুইয়াছে। 

ভারতবর্ষে গ্রীষ্টান ধর্মযাজক বিভাগ নামক একটি সরকারী 
দপ্তর আছে, উহা স্বয়ং বড়লাটের অধীন এবং উহার ব্যয় নির্বাহের 
জন্য বাধিক ৩৩ লক্ষ টাক বরাদ্দ আছে। এই ব্যয়ের উপর 
কেন্দ্রীয় বা প্রার্দেশিক কোন ব্যবস্থা-পরিষদেরই হাত নাই। 
লোককে বুঝাইয়! ধর্মান্তরিত করিবার অধিকার হিন্দু মুসলমান 
করদাতাদের প্রদত্ত অর্থে পুষ্ট এই সব পান্দ্রীদের আছে বটে, 
কিন্তু ছার্ভিক্ষে দুর্দশার সুযোগে সরকারী সাহায্যদধানে তারতম্য 
করিয়া ফুললাইয়া কাহাকেও ধর্মীস্তরিত করিবার নৈতিক বা 
আইনসঙ্গত কোন অধিকারই ইহাদের নাই। অভিযোগটি 
গুরুতর, এ সম্বন্ধে তদস্ত হওয়া একান্ত আবগ্তক । মিথ্যা হইলে 
তাহাও জনসাধারণকে জানান উচিত । 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা বন্ধের 
আয়োজন 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রচলিত নিয়মানুসারে কোন বিলের 
আলোচনার সময় স্পীকার স্থির করিতে পান্সিতেন, আলোচনার 
সময় নিধ্ঠারণের উপর সরকারেন্ন কোন হাত ছিল না। সম্প্রতি 
প্রধানমন্ত্রী খাজ! সর্‌ নাক্রিযুদ্দীন পরিষদের নিয়মাবলী পরিবতন 
করিয়া আলোচনা বন্ধের আদেশদানের অধিকার গবর্ণরের উপর 
অর্পণ করিবার জন্ত এক বিল আনিয়াছেন। গবর্ণর মন্ত্রীদের 
উপদেশাহ্থসারে এই আদেশ দ্রিবেন বিলের ইহাই মর্ম। পরি- 
ষদের কংখেস দল, বন্-দল, জাতীয় দল, . প্রোখ্েসিভ কোয়া- 
লিশন দল প্রভৃতি সরকার-বিরোধী দলসমূহ এই বিলের বিরো- 
ধিতা করিয়াছেন, লীগ ও ইউরোপীয় এবং কিছু তপশীলী সদন্ত 
ইহা! সমর্থন করিয়াছেন । সরকারপক্ষে এই বিলের সমর্থনে খাজা 
সর্‌ নাজিমুদ্দীন এবং ইউরোপীয় দলের প্রধান হুইপ মিঃ ষ্টার্ক ভিন্ন 
আর কেহই বিলের সমর্থনে বক্তৃতা করিতে উঠেন নাই, হুইপ- 
দের চাবুকে ভোটের লবীতে গিয়! ভোট দিয়াছেন | 

আলোচ্য বিলটি বিশেষ ভাবে নিন্দনীয় এই জন্ত যে উহা! 
সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী | পরিষদে কোন বিষয়ের আলোচন! 
অনাবশ্ক রূপে দীর্ঘ হইয়| পড়িতেছে বলিয়া! মনে হইলে সদন্তের] 
নিজেরাই আলোচন! বন্ধের প্রন্তাব ( 0195070 0)06107 ) 
আনিয়া উহ শেষ করিতে পারেন । সদস্তদের এই মূল অধিকার 
সাময়িক ভোটের জোরে বিদেশী গবন্মেণ্টের প্রতিনিধির হাতে 
সমর্পণ করা! কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না" 
গণতন্ত্রবিরোধী এই লীগ-অভিযানে ক্লাইভ গ্রাটের শ্বেতাঙ্গ 


ক্পপাপাপাকাশাশ পাপ ০পাপাশাািশ শাপলা 


১০৪ 


এপ বাপালাশিপালাীপাপীপাপী ৯ পাপা ত এ 


ঘ্বলের উৎসাহ লক্ষণীয় । প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নামে যে 
সামান্ত কয়েকটি অধিকার দেশবাসী পাইয়াছিল, তাবেদার লীগ 
মন্ত্রীদ্দের বেনামীতে তাহ] পুনরায় হরণ করিবার বন্দোবস্ত 
ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে । 


সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পুনর্গঠন ভাগার 

ইউরোপের নাৎসী কবলমুক্ত দেশগুলিতে খাগ্ ও বস্ত্র 
প্রভৃতি সরবরাহে ব্যন্ত 0 ৭1731) ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষে অথব! 
ছুপ্ডিক্ষান্ত মড়ক নিবারণে মন দিবার অবসর পান নাই। ভারত- 
সরকারের তরফ হইতে এরূপ কোন অন্থরোধও তাহাদের নিকট 
যায় নাই, সঙ্ঘের কর্মকতণ এবং ভারত-সচিব মিঃ আমেরী 
তাহাও সাড়ম্বরে জানাইয়াছেন। অগ্রহায়ণের “প্রবাসী'তে 
আমরা আশঙ্া প্রকাশ করিয়াছিলাম যে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে 
ভারতবর্ষে সাহায্য না আসিলেও ভারতবর্ষ হইতে উহার জন্ত 
মোটা রকমের চাদ! আদায়ের আয়োজনের ক্রুটি হয়ত হইবে 
না। আমাদের আশক্ক|। ফলিয়াছে, ভারত-সরকার [0111/১-কে 
ছয় কোটি টাক1 টাদ| দিবেন বলিয়! স্থির করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
৪০ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে চলিয়াও গিয়াছে । যে ছয় কোটি 
টাক। ভারতবর্ধে জনত্বাঙ্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইলে লক্ষ 
লক্ষ ভারতবাসী অকালম্বত্যু হইতে রক্ষা পাইত, সেই টাকায় 
ইউরোপের সাহেবদের খাচ্ছন্দ্যের জন্য বিস্কুট, জুতা প্রভৃতি প্রদত্ত 
হইবে ইহাই পরাধীনতার অভিশাপ । 


ভারতবর্ষের সহিত কানাডার অর্থনৈতিক চুক্তি 


কানাড। ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি পরম্পর সাহায্য-বিনিময় 
চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে । চুক্তিটি অটোয়ায় স্বাক্ষরিত হইয়াছে। 
ভারত-সরকারের পক্ষে গিরিজাশঙ্কর বাঞ্পেয়ী উহাতে স্বাক্ষর 
করিয়াছেন । ভারতে সেনাবাহিনীর জন্য যে মোটরগাড়ীর 
প্রয়োজন তাহার একটি মোটা ভাগ কানাডা হইতে সরবরাহ 
হইতেছে । উক্ত চুক্তি অন্থুপারে কানাডা ভারতবর্ধস্থ সেনা- 
বাহিনীতে ব্যবহারের জন্ত ভারত-সরকারকে যে-সব মাল 
সরবরাহ করিবে তাহাতে মোটরগাড়ী ও উহার সরঞ্জাম 
থাকিবে । শত শত রেলওয়ে ইঞ্জিন, যাহ] যুদ্ধের মধ্যেই 
অনায়াসে ভারতবর্ষে নিশ্মিত হইতে পারিত, তাহারও অর্ডার 
কানাডাকে দেওয়া হইয়াছে। 

ব্রিটিশ ডোমিয়নগুলি হইতে বত'মান সঙ্কটে ব্রিটেনের বহু 
দ্রব্য প্রয়োজন । উহার মুল্য দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। 
কাজেই কামধেনু ভারতবর্ষ হইতে অর্ডার পাওয়াইয়! দিয়া 
নিজের সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক । ভারত- 
সরকার নামে ভারতবর্ষে যে ব্যক্তিমগলী পরিচিত, দেশের 
জনসাধারণের সহিত তাহাদের বিন্দুমাত্র যোগ নাই। তাহাদের 
নিয়োগ, কর্মকাল ও পদচ্যুতি সবই নির্ভর করে বড়লাট তথা 
ভারত-সচিবের মর্জির উপর | ইহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের 
স্বার্থবিরোধী ও নিজেদের সুবিধাজনক কাজ করাইয়া লওয়া 
মোটেই কঠিন কাজ নয়। সর্‌ গিরিজাশঙ্কর যাহ] করিয়াছেন 
এই,পরিষদের অথবা! তাহাদের প্রতু ভারত-সচিবের নির্দেশেই 
কাহা করিয়াছেন, এবং ইহারাই তাহাকে সমর্থন করিয়া কেন্জীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদ্ে বন্তৃত1 করিবেন । 


গ্রাবাঙ্গী 


১৬৩৫১ 


ৃ সিন্ধুর শ্বেতাঙ্গ মচিব 

সিচ্কৃতে ইউরোপীয় মন্ত্রী নিয়োগ লইয়া প্রধান মন্ত্রী সর্‌ 
গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লার সহিত মিঃ জিন্নার যে বিরোধ 
বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল তাহ] মিটিয় গিয়াছে । সু গোলাম 
হোসেন মিঃ ক্িল্নার জিদ মানিয়া লইয়াছেন, মন্ত্রী মিঃ টমাস 
পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহাকে ক্ৃষি-বিভাগের উপদেষ্ঠার 
পদে নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 

প্রাদেশিক মন্ত্রীগুলে ইউরোপীয় মন্ত্রী নিয়োগে দেশে 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল । মিঃ জিন্না এবং আরও অনেকে 
ইহাতে তীব্র আপত্তি করেন এই যুক্জিতে যে ক্লাইভ দ্রীটের 
সাহেবদের মন্ত্রীমগ্লে প্রবেশ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। মিঃ 
টমাসের নিয়োগের সহিত এই যুক্তির কোন সম্পর্ক নাই। 
টমাস সাহেব ইউরোপীয় হইলেও তিনি সিদ্ধুতে স্থায়ীভাবে 
জমি কিনিয়! চাষবাস করিতেছেন এবং প্রাদেশিক কৃষির 
উন্নতির ল্জন্তই তিনি নামমাত্র বেতনে মন্ত্রীমগ্ুলে যোগদান 
করিতে সম্মত হুইয়াছিলেন। হঁহার বা এই শ্রেণীর ইউ- 
রাপীয়ের সহিত ক্লাইভ গ্বীটের সাহেবদের আকাশ-পাতাল 
প্রভে্। মিঃ টমাসের “হোম? সিদ্ধু, ক্লাইভ গ্ীটের সাহেবদের 
“হোম" ব্রিটেন । শেষোক্ত শ্রেণীর সাহেবর্দের এদেশে অবস্থানের 
একমাত্র উদ্দেন্ঠট অর্ধোপার্জন, প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহের পর্ন 
ইহারা স্বদেশে প্রস্থান করেন। ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি এই 
কারণে ইহাদের কোন দরদ হয় না, হইতেও পারে না। 

মিঃ জিন্না ক্লাইভ গ্বীটের সাহেবদের মন্ত্রীমগুলে প্রবেশের 
কথা ভাবিয়া শঙ্কায় শিহরিয়! উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহাদেরই 
ভোটের উপর লীগ দলের মন্ত্রিত্ব জীয়াইয়া রাখিতে তিনি কুা- 
বোধ করেন নাই। ক্লাইভ দ্রীটের সাহেবরা বাংলার রাহ্রীয় 
জীবনে যে প্রভূত্ব করিয়! থাকেন, মন্ত্রীমণ্লে স্থান লাভ তাহার 
তুলনায় অতি তুচ্ছ। তাহাদের আদেশ বা নির্দেশ উপেক্ষা 
করিবার অধিকার বাংলার মন্ত্রীমগুলের নাই, ক্লাইভ দ্বীটের 
ভোটের উপর মন্ত্রী্দলকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়া 
তাহাদের উপর যে প্রতুত্ব ইহারা করিয়া থাকেন, মন্ত্রীগলে 
একটি বা ছুইটি আসন লইয়া তাহা কর! অসম্ভব । মিঃ জিন্না 
ইহাতে আপত্তি করেন নাই, তিনি মাথা পাতিয়া এই অবস্থা 
মানিয়! লইয়াছেন। ্ 

সিদ্ধুর এই ব্যাপারে কংখ্রেসের প্রতি মিঃ জিন্নার প্রধান 
অভিযোগের অসারতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে । কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটির বিরুদ্ধে জিন্না সাহেবের সবচেয়ে বড় অভিযৌগ এই 
ছিল যে তাহার! প্রার্দেশিক মন্ত্রীমগুল নিয়োগ প্রভৃতিতে 
হস্তক্ষেপ করিয়] প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অপহ্ৃব ঘটাই- 
তেন। সিদ্ধুর ঘটনায় প্রমাণিত হইল যে মিঃ জিন্নার অভিযোগ 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । প্রয়োজন হইলেই তিনি প্রাদেশিক রাজ- 
নীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা! করিবেন না । 


মানবের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ 


মানুষের তবিস্যৎ জীবনযাত্রা! সম্বন্ধে জর্জ বার্ণার্ড শ সম্প্রতি 
কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “ভবিষ্যতে 
জীবনযাত্রার ব্যবস্থা এমন নুগ্দরভাবে কর! অন্তব, যাহাতে 


২ পিপি ও উি্পিসিসপিসপপিসিস্পিসপিসপসি ৯ আপা সিসিপসিশিত ০ ০ 


কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিরা বাধিক ২০ হাজার পাউও উপার্জন 
করিতে সমর্থ হইবে ও ৪০ বংসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিবে ; 
এবং অল্প পরিশ্রমী লোকেরা বাধিক ছয় শত পাউও রোজগার 
করিতে পারিবে ও ৬০ বংসর বয়সে অবসর লইবে। ভবিষ্যতে 
সকলকে কাজ দেওয়াই কেবল গবন্মেণ্টের কর্তব্য হইবে না, 
প্রত্যেকের পক্ষে কাজ বাধ্যতামূলকও করিতে হইবে ।” 

বার্ণার্ড শ-এর মন্তব্য কার্ধ্ে পরিণত কর! যে সম্পূর্ণ সম্ভব 
সোভিয়েট রাশিয়া! তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে । ২০ হাজার ব! 
ছয় শত পাউও উপার্জন অথব! অবসর গ্রহণের বয়সের বীধা- 
ধর! নিয়ম সকল ক্ষেত্রে কাম্য আদর্শ না হইতে পারে, কিন্ত 
দেশের প্রত্যেকটি মানুষের কর্মপ্রাপ্তির পন্থা উদ্মুক্ত করিয়! দিয়! 
তাহার পরিশ্রমলন্ধ অর্থে সম্পূর্ণ সচ্ছল অনাড়ম্বর জীবনযাত্র!র 
সুযোগ গবর্মেন্ট চেষ্টা করিলে দান করিতে পারে, সোভিয়েট 
রাশিয়া ইহার ত্বলত্ত দৃষ্টাস্ত। দেশবাসী প্রতিটি মানুষের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আদর্শ গ্রহণ না করিলে অবস্ত কোন 
দেশের গবন্সেন্টের পক্ষে ইহ1 করা সম্ভব নহে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের নাগরিকদের মধ্যে পরস্পর 
অক্কত্রিম সৌহার্দ্যের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া বার্ণার্ড শ 
বলেন, “আমেরিকানদের উপলদ্ধি করিতে হইবে যে, কেবল 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাল নাগরিক হওয়াই যথেষ্ট নয়; তাহা- 
দ্িগকে ভাল ইউরোপীয় ও ভাল এসিয়াবাসী হইতে হইবে 
সমগ্র বিশ্বের উত্তম নাগরিক হইতে হুইবে। নুতন ও ব্যাপক- 
তর দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন ; যাহার ফলে কোলন, রটারডম ব! 
লণ্ডনে বোম বধিত হইলে মাঞফিন ও ইংরেজ সবাই বলিবে, 
“ইহা! আমারও ক্ষতি__আমারই একটি শহর ধ্বংস হইয়াছে ।” 

এই মনোভাবের পরিচয় আমেরিকা বা ইউরোপবাসীর 
নিকট হইতে এসিয়ার অধিবাসীরা এখনও পায় নাই। 


কবি যতীন্দ্রমোহন বাঁগচীর ৬৬তম জন্মতিথি 

বাংলার অগ্ততম শ্রেষ্ঠ কবি যতীন্রমোহন বাগচীর ৬৬তম 
জন্মতিথি দিবসে তাহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী বাংলার কাব্য- 
ভাগারে তাহার দানের কথা শ্রদ্ধা ও ক্কতজ্ঞতার সহিত স্মরণ 
করিয়া! গত ১৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 
আশ্ততোষ হলে এক জয়ন্তী উৎসবে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্তলি 
অর্পণ করেন । শ্রীযুক্ত অতুলচন্্র গুপ্ত এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন। পণ্ডিত অশোকনাথ শান্ত্রীর মঙ্গলাচরণের পর প্রীয়ুত 
নলিনীকাম্ত সরকার কতৃর্ক কবি-সম্বর্ধন! উপলক্ষে বিশেষভাবে 
রচিত একটি সঙ্গীত গীত হয়। ববি নজরুল ইসলাম এই 
সঙ্গীতটি রচন! করিয়াছিলেন । অতঃপর দেশবাসীর পক্ষ হইতে 
কবিকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায় তাহ! পাঠ করেন। অভিনন্দন-বানী একখানি 
রৌপ্য ফলকে উৎকীর্ণ করিয়! উহ] একটি চন্দন কাষ্ঠের আধারে 
কবির হাতে অর্পণ করা হয়। 

অতঃপর কবিশেখর কালিদাস রায়, গ্রীয়ূত সঙ্জনীকাস্ত ঘাস, 
প্রমতী রাধারানী দেবী, প্রীয়ূত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যাক্স, প্রীযুত 
সুনির্শল বনু, প্রীয়ূত প্রভাতকিরণ বন, শ্রীয়ূত অখিলচজ্জ নিয়োগ, 
ভ্রয়ূত বিজন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত ম্বপাল বাগচী প্রভৃতি তাহাদের 
স্বরচিত কবিতায় এবং প্রীয়ূত কেশবচন্ত্র গুপ্ত, গ্রীযূত বীরেন ভর্র, 

ঙ 


বিবিধ প্রনঙ্-_কলিকাত! রেশানিঙে খাদ্যের অবস্থা 


১০৫ 
শ্রীমতী উমা ম. ম্তুমদার, ছুমদার, ্রীয়ত ননী দাশগুপ্ত,  প্রীযুত মোহিতলাল 
মজুমদার, শ্রীযূত প্রবোধকুমাক্প সান্যাল কবি-রচিত বিভিশ 


কবিত! আবৃত্তি করিয়! কধিকে সন্বর্ধন। জ্ঞাপন করেন। 


কলিকাতা রেশণিওে খাগ্ের অবস্থা 

কলিকাতা রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ বিধনচন্দ্র রায় 
এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানাপ্তন নিয়োগী কলিকাত! রেশনিডে প্রদ্ত 
খান্ঠের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের অভিমত গ্রহণ 
করিয়ছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে দেখ] গিয়াছে যে নিকৃষ্ঠ 
খান্ত সরবরাহের অন্ত শহরবাসীর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট হানি হইয়াছে । 
ইহার পর চাউলের উন্নতি কতকটা হইয়াছে বটে, কিন্ত আটার 
অবস্থা এখনও খুধই খারাপ । 

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
নিকট কয়েকটি প্রশ্ন পাঠানে। হইয়াছিল। নিয়লিখিত ওয়ার্ড- 
সমূহের চিকিংসকদের নিকট হুইতে উত্তর পাওয়! যাঁয় এবং 
ইহার মধ্যে শহরের কয়েক জন সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিংসকের 
উত্তরই ছিল ঃ 

১7৬১ ৮৪ ১০--১৪১ ১৬১ ১৮২৩১ ২৫১ ২৭, 
এবং ৩১ অর্থাৎ ৩২টির মধ্যে ২৪টি ওয়ার্ড হইতেই উত্তর আসিয়া- 
ছিল। চিকিংসকগণকে ৭টি প্রশ্ন কর] হইয়াছিল প্রশ্ন এবং 
উত্তর নিয়ে দেওয়] হইল । রেশনের চাউল ও আটা ভাল অথবা 
চলনসই এরূপ কথা একজন চিকিৎসকও বলেন নাই। 

প্রশ্ন ১। শহরে রেশনিং আরম্ভ হইবার পর আপনার 
হাতের রোগী অথব পাড়ার লোকদের মধ্যে কোনরূপ স্বাস্থ্যহানি 
লক্ষ্য করিয়াছেন কি? স্বাস্থ্যহানি হইয়। থাকিলে উহা! কি 
ধরণের এবং রেশনের খাগ্যকে উহার জন্ দায়ী কর! যায় কি? 

উত্তর । হ্া»হজমশক্তি এবং ওজন হাস, উদরাময়, আগ্ত্রিক 
প্রদ্ধাহ, অজীর্ণরোগ, আমাশয়, মিউকাস কোলাইটিস, অন্ত্রের 
অন্যান্য রোগ, কর্মশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দেখ! যাইতেছে । 

প্রশ্ন। ২। এই সময়ে সাধারণতঃ অস্ত্রে রোগ একটু বাড়ে 
ইহ স্বীকার করিয়াও আপনি কি মনে করেন পাকস্থলী ও 
আতন্ত্রি রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্য! অত্যত্ত বেশী বাড়িতেছে? 

উত্তর । হ্া]। 

প্রশ্ন ৩। রেশনের চাউল ও আটাই রোগের কারণ আপমার 
রোগীরা কি এই অভিযোগ করিয়া থাকে? আপনার পরীক্ষায় 
এই অভিযোগ সত্য বলিয়া! মনে হয় কি? 

উত্তর। হা1। 

প্রশ্ন ৪ । নিক্ষ্ঠ চাউল ও আটা লোককে থাইতে বাধ্য 
করিবার জন্ভই আজকাল উদরাময়, অীর্ণতা ও আমাশয় অত্য- 
ধিক বাড়িতেছে এই অভিযোগ আপনি নিজে প্রন্কতই সতা 
বলিয়] বিশ্বাস করেন কি? 

উত্তর। হা। 

প্রশ্ন ৫1 কলিকাতায় রেশনিং প্রবর্তনের পর শহরবাসীর 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনার আর কিন্ত্রু পিবার আছে কি ? 

উত্তর । লোকের চেহার! ফ্যাকাসে, অম্ বৃদ্ধি, শিশু ও 
্রচ্থতি স্বত্যু বৃদ্ধি, সাধারণ স্বাস্থ্যহানি, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে 
রক্তহীনতণ, বেরিবেরি, ভাবা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস 
প্রভৃতি হইতেছে । 


২৮১ ৩৪ 


১৪৬ 
প্রশ্ন ৬। তরকারি, মাছ, ডিম, মাংস, ছুধ, ঘি, লবণ ও 


তৈলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে পুষ্টিকর আহারে বঞ্চিত 
হুওয়ায় শহরের শতকরা ৯০টি পরিবারই অপুষ্টিজনিত রক্ত- 





হীনতায় তুগিতেছে বলিয়! কি আপনি মনে করেন ? 
. উত্তর। হা। কয়েকজন ডাক্তারের মতে শতকর! হার 
আরও বেশী। 


প্রশ্ন ৭। প্রদেশের সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় আপনি 
রোগীর সংখ্যাবদ্ধির আশঙ্কা করেন কি ? আপনার মতে ১৯১৮ 
সালের সায় ইনক্রয়েঞ্জা মড়ক ঘটতে পারে কি? 

উত্তর । হ্থা। 

উত্তরের সঙ্গে চিকিৎসকের! সাধারণ ভাবে নিজ নিজ 
মন্তব্যও করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে ১১ নং ওয়ার্ডের অনৈক 
বিশিষ্ট চিকিৎসক যাহা। লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল £ 

“কয়েক দিন পূর্বে সরকারী দোকান হইতে আমি যে আটা! 
পাই তাহা দেখিয়া! পচা মনে হুইল, উহাতে পোকাও ছিল। 
আমি উহ্বার নমুনা! কর্পোরেশনের হেলথ অফিসারকে পাঠাইলে 
তিনি পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে উহা! “মানের 
খাতের অনুপযুক্ত । আমি এ চিঠির নকল রেশন কতৃপক্ষের 
নিকট পাঠাইলে তাহারা আমাকে এ বিভাগের টেকনিকাল 
এডভাইসারের নিকট পত্র লিখিতে উপদেশ দিলেন । সন্ধান 
লইয়া জানিলাম উক্ত তথাকথিত টেকনিকাল এডভাইসরের 
পদ্দে কোন বৈজ্ঞানিককে বসানো হয় নাই, বাটা স্থু কোম্পানী 
হইতে জনৈক ব্যঞ্তিকে আনিয়া এ পদে অধিঠিত করা হইয়াছে । 
কয়েক মাস আগে বাংলা-সরকারের স্তানিটারী বোর্ড সিভিল 
সাপ্লাই বিভাগকে বলিয়াছিলেন যে রেশনিং দোকানে বিক্রীত 
খাণ্চদ্রব্য লি পূর্বে রাসায়নিক পরীক্ষা করা এবং উহাতে 
রোগের বীজাণু আছে কি না তাহা দেখা দরকার । এ সঙ্গে 
আমি বাংলা-সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটরীকেও এ 
বিষয় জানাইয়াছিলাম কিন্ত আজ পধ্যস্ত স্তানিটারী বোর্ডের 
পরামর্শাসারে কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি 
মাই। 

খাত মজুত সম্বন্ধে গবরন্মেন্টের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নাই 
ইহা সর্বজনবিদিত। যে আটা আজকাল দেওয়া হয় তাহার 
শ্বা তিজ্ঞ এবং উহা খাইলে পেটে ব্যথা হয়। চাউলের 
আামান্ত উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ডাল এখনও জঘন্ত। খানে 
ভেজাল দেওয়া! অবাধে চলিতেছে, খাদ্ত পরীক্ষা করিবার এবং 
ভেজাল বন্ধ করিবার কোন. ব্যবস্থা নাই। খানের পরিমাণ 
কম, গ্রবং উহা! অত্যন্ত নিকষ্ঠ । জনন্বাস্থ্যের উপর ইহার ফল 
খারাপ হইতে বাধ্য। কলিকাতার স্বত্যুসংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে 
দেখিতে পাইবেন প্রতিরোধ-সাধ্য রোগে স্বত্যুহার অত্যধিক 
বাড়িতেছে, গরীব এবং অঙ্গ বয়স্কদের মধ্যে স্বত্যুসংখ্যা 


্পাসপাস্পসপি্পিসপিসলিস্পিসি সিসি ৯িপািস্পিসপিসপিসিসপিসিস্পাসপিসপিস্পিস্পাশাসপাপিস্পিসপাসিপসপাসস 


এস্িপাসপিস্পিনপিস্পা্পি্পিস্পাপাস্পিস্পিস্পিসপাপাস্পিসপিসিস্পিস্টিসিস্পসপিসিস্সপিসপসপাসটসিসপিসপিস্পিস্পিসিসসিস্পিস্পিসপিসপাসপিসপিসপসপিসিপ 


হইলে অবস্থা! আরও খারাপ হুইবে বলিয়! আমার বিশ্বাস ।” 
রেশনিং প্রবর্তনের পর কলিকাতাবাসী এবং কলিকাতা! 

কর্পোরেশন কর্তৃক খান্তে ভেজাল নিবারণের সমস্ত চেষ্টা গব- 

ন্মেন্টের বাধায় ব্যর্থ হইয়াছে দেশবাসী ইহ] ভুলে নাই। 


লবণের মূল্য 


যুদ্ধের পূর্ববর্তা দর অপেক্ষা! প্রায় ছয়গুণ অধিক মুল্যে লবণ 
বিক্রয়েব কারণ সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রকাশ করিতে প্রত্তত 
আছেন কিনা ঞ্েটসম্যানে পত্র লিখিয়! জনৈক ক্রেত1 তাহ জানিতে 
চাহিয়াছেন। যুদ্ধের পুর্বে এবং বত'ানে লবণ তৈরির তুলনামূলক 
ব্যয়, জাহাজে লবণ আমদানীর ভাড়া, বোঝাই করিবার ও নামাই- 
বার ব্যয় প্রভৃতির হিসাব দ্রিয়৷ লবণ বিক্রয়ে ঘে অতিলাভ করা 
হইতেছে না করৃপক্ষ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন কি? 
জবণ মাহষের পক্ষে অপরিহার্য ; এই অত্যাবশ্ক দ্রব্য বিক্রয়ে 
অতিলাভ আইনের সাহায্যে করা হইতেছে বলিয়া লোকে 
মনে করিলে সে ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিতে সরকার 
প্রস্তুত আছেন কি ? পত্রথানি ২৯শে নবেশ্বর প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। ইহার ১৫ দিন পরেও ( ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ) উচছার 
কোন প্রতিবাদ বা হিসাব গবন্মে্ট প্রকাশ করেন নাই; 
বিপুল অর্থব্যয়ে অল্পদিন পূর্বে সম্প্রসারিত সরকারী প্রচার- 
বিভাগের দৃষ্টিপথে পজ্রখানি পড়ে নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
লবণ রেশনের দোকান ভিন্ন বিক্রয় হয় না । সরকারী কৈফিয়ৎ 
প্রকাশিত না হইলে গবন্সে জানিয়া শুনিয়া এই বিপুল 
লাভ করিয়াছেন লোকে ইহাই বিশ্বাস করিবে । 


চিত্র-পরিচয় 

ছড়ি-শী-মাদার কথাটির মানে হইতেছে পীর শ। মাদারের 
বাশের পতাক1। উত্তর-ভারতের কৃষক-সম্প্রায় এবং নিম্ন- 
শ্রেনীর মধ্যে এখনো দম-ই-মাদার একটি প্রচলিত ধর্মাহুষ্ঠান | 
আগে আগে লোকেরা একটি বাশের পতাকা (ছড়ি) হাতে 
করিয়া “দম-ই-মাদার” (মাদারের শ্বাস) বলিয়! চীৎকার 
করিতে করিতে আগুনের উপর দিয় হাটিয়। যাইত। তাহাদের 
মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, এই ক্রিয়াহুষ্ঠান করিলে 
সাপের বিষে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না । 

ছবিতে পীর শা মাদারকে একটি ঠাদোয়ার নীচে উপবিষ্ট 
দেখা যাইতেছে । ভক্তদের নিকট হইতে ভেট গ্রহণ করিয়া 
তিনি তাহার্দিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন । 

শা মাদার আলেগোতে জন্মগ্রহণ করেন । সুলতান ইব্রাহিম 
শার্কির রাব্ত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কানপুরের 
নিকটবর্ভা মাকুনপুরে তিনি ১৪৩৩ গ্রষ্টান্ে দেহত্যাগ করেন। 
সেখানে তাহার সমাধির উপর সুলতান ইত্রাহিম কতৃক একটি 
নুন্দর স্বতিস্তত্ত নিমিত হয়। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


শ্্রীকেদারনাথ চট্োপাধ্যায় 


ইউরোপের যুদ্ধে এখন এক পক্ষ অর্থাং জান্মানি স্থাণুভাব 
আনিবার চেষ্টা করিতেছে এবং বিপক্ষ অর্থাৎ মিত্রপক্ষ এবং. 
সোভিয়েট যুদ্ধের গতিতে তরলভাব রাখিবার চেষ্টা চালাইতেছে। 
বিগত শরংকালে যুদ্ধের পরিস্থিতি যাহা ছিল এখন তাহার তুল- 
মায় অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পশ্চিম প্রান্তের উত্তর ভাগে, 
অর্থাং যেখানে ব্রিটিশ ও ক্যানাডিয় সেন কিল্ডমার্শাল মণ্ট- 
গোমেরীব তত্বাবধানে লড়িতেছে, যুদ্ধ প্রায় স্থিতিশীল অবস্থায় 
পৌঁছিয়াছে। দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রা্ড খুলিবার পর হুইতে অদ্যাবধি 
মার্শাল (পুর্বে জেনারেল ) মণ্টগোমেরী শ্রণন্সে, বেলজিয়ামে 
বা হলাগডের সীমানায় বিশেষ কোন দ্রুত প্রগতি বা পরিবর্তন 
দেখাইতে পারেন নাই । বর্তমানেও জান্মান রক্ষীদল মিত্রপক্ষের 
ুদ্ব-প্রাস্তের & অংশকে প্রায় স্থানাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
আরও দক্ষিণে আমেরিকান সেনার অগ্রগতির উপর মণ্টগো- 
মেরীর সচলতা নির্ভর করিতেছে । আমেরিকান সেনাদল গুলি, 
বিশেষতঃ জেনারেল প্যাটনের দল, প্রচ যুদ্ধ দানে বিপক্ষের 
প্রতিরোধ-শক্তি ভাডিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত সেখানেও, 
অতি প্রবল শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও, যুদ্ধরেখা অতি মস্থর গতিতে 
হেলিতেছে। বস্ততঃপক্ষে বর্তমানে যে অবিশ্রাম অগ্নিবর্ণের 
মধ্য দিয়া দারুণ সংগ্রাম চপিয়াছে ইহ৷ জানান দলের পশ্চিম 
সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থার মুখবন্ধ মাত্র । ইহাতে মিত্রপক্ষের অভিযান- 
মুখগুলির গতিবেগ হ্বাস করাইয়া, তাহাদের পথের দিক ফিরাইয়া, 
সেগুলিকে সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক ভাবে অচল করার চেষ্ঠ৷ 
চলিতেছে । এই চেষ্টা সফল হইলে মিত্রপক্ষের অভিযান থণুশঃ 
বিভক্ত হইয়া নির্ধি সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বিপক্ষের 
ছুর্গমালার উপর ঘাত-প্রতিঘাত চালাইতে বাধ্য হইবে। ইহার 
ফলে যুদ্ধের সম্মুখগতি অতি মন্থর হুইয়া পড়িবে এবং বিপক্ষের 
ছুর্গমালার সম্মুখের অংশ বিধ্বস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে 
আরও হুর্গপরিখ! ইত্যাদি নির্মিত হইতে থাকিবে। রক্ষীদল 
এই ভাবে অল্পসংখ্যক সৈগ্ঠের সাহায্যে মিত্রপক্ষের বিশাল 
বাহিনীগুলিকে প্রত্যেক স্থলেই কিছু দিনের মত ঠেকাইতে সমর্থ 
হইবে। এইবপ যুদ্ধে আক্রমণকারীর ক্ষয় ও ব্যয় ছুই-ই রক্ষী- 
দল অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইতে পারে । বলাবাহুল্য, জার্মান 
সমর-পরিষদের এই চেষ্ঠা সফল হুইলে পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ 
অতিশয় ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হইয়! পড়িবে এবং সেই 
কারণেই এখন মিত্রপক্ষ সমস্ত স্থল ও আকাশ শক্তির যুগপৎ 
প্রয়োগে এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় প্রান্তের অভিযান গঠনে মিত্রপক্ষ প্রতিপদে জতি- 
সনিপুণ যুদ্ধকৌশলের সম্মুখীন হওয়ায়, পশ্চিম রণাঙ্গনে তাহাদের 
ুদ্ধপক্তির পূর্ণ প্রয়োগে অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে । ইহার 
ফলে এখন অতিশয় প্রতিকূল প্রান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়া মিত্র- 
পক্ষের অভিযান চলিতেছে এবং যুদ্ধরেখার প্রত্যেক অংশেই 
যুদ্ধের গতিবেগ ক্রমেই মস্থরতর হইয়া পড়িতেছে। যে সময় 
জার্মান সেনা পশ্চাৎপদ হইয়া, ফ্রান্স ছাড়িয়া, নিজ সীমান্তের 
দিকে চলিতেছিল এবং তিনটি আমেরিকান বাহিনী সেন নদী. 
পার হ্ইয়া তাহাদের পশ্চান্ধাবনে প্রবৃভ্ত হয়, তখন ক্রান্সে 


যুদ্ধের অবস্থা অতিশয় তরল ছিল, অর্থাং কোনও নির্দিঠ যুদ্ধ- 
রেখা ছিল না বলিলেই চলিত, এবং কোথায়, কখন ও কিরূপ 





প্রিন্সেস এলিজাবেথ ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুন্ধ- 
জাহাজ জলে ভাসাইতেছেন 


ওজনে মিত্রপক্ষের চরম শক্তি জার্মান রক্ষাব্যুহের হেদনে নিযুক্ত 
হইবে তাহ নিরুপণ করা ছুঃসাধ্য ব্যাপার ছিপ। তখনকান 
অবস্থা এবং এখনকার অবস্থায় অনেক প্রভেদ আসিয়া পড়িয়াছে, 
কেননা, এখন জান্মান রক্ষাব্যুহ কঠিন ও সুসংলগ্ন ভাবে গঠিত, 
এবং তাহার পিছনে দিগন্তবিস্তৃত ছূর্গমাল1 এখন সতর্ক ও সজাগ - 
ভাব গ্রহণ করিয়াছে । এখন মিত্রপক্ষকে প্রাতি গজ জমী প্রচ 
যবদ্ধে লাভ করিতে হইতেছে এবং ছুর্গমালা ছেদন সম্পূর্ণঙাযবব 
অস্ত্রের ডারে ও সৈন্যশক্তির বলে অঙ্গে অল্পে করতে 
হইতেছে । এক কথায় এখন “ধারে কার্টা” জার মাই, “ভায়ে 
কাটা” চলিতেছে । অবস্থার এইরূপ পরিবর্তন হওয়ার কলেই 
জার্মান সমর-পরিষদ মিত্রপক্ষের সৈন্বলের এক-পঞ্মাংশ 
পরিমাণ সৈম্ত লইয়াই এরূপ বিষম প্রতিরোধ চেষ্টায় সমর্থ । 
এরূপ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটা খুব সম্ভব মনে হয় মা, কিন্ত 
পরিবর্তন না ঘটিলে পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ সময়সাপেক্ষ এবং অত্যন্ত 
ব্যয় ও ক্ষয়সাধ্য হইয়া দাড়াইবে। মিত্রসেন! সবেমাত্র এক 
অংশে জার্মানির পশ্চিম হুর্গমালার (জিগস্কিভ লাইন ) সংস্পর্শে 
আসিয়াছে, অন্ত সকল অংশে এখনও তত দূরও পৌঁছায় নাই, 
ৃতরাং যুদ্ধ জারও প্রথর এবং স্থাণু হওয়াই সম্ভব এবং সেই 
যুদ্ধ বর্তমান প্রাকৃতিক অবস্থায় ক্রমেই ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিতে 
পারে। অনুকূল অবস্থার প্রতীক্ষায় অভিযান স্থগিত রাখার উপায় 
নাই বোধ হয়, নহিলে এসময়ে এরূপ ঘোর রণ চালিত হুইত 
না। কেন উপায় নাই, অর্থাং সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে মিত্ পক্ষের 
কি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে অনেক জল্পনাকল্পন! 


১০৮ 


হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভয়ের কারণ বোধ হয় জাপানের 
সমরশক্তির বৃদ্ধির রকম। 

পর্ববপ্রাস্তের যুদ্ধে সোভিয়েট সেনাও এখন আরও নিদারুণ 
প্রান্কতিক অবস্থার প্রকোপে আপেক্ষিক ভাবে আড়ষ্ট । এখন 
পূর্ব-ইউরোপের স্দূর প্রসারিত রণাঙ্গনের একটি মাত্র অংশে 
যুদ্ধ চলিতেছে, অন্ত সকল দিরে যুদ্ধ বিরতিই স্পষ্ট, তবে 
ছুই পক্ষই সে সকলস্থানে স্বানাবন্ধ, কেহই শক্তি সরাইতে 
সমথ নহে । বুদ্রাপেস্তের নিকট এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে ইহা 
প্রার হই মাসের খণ্ড যুদ্ধের পরিণতি, স্থতরাৎ এখানে কোনও 
রূপ নিপ্পত্তিবাচক ফলাফল সম্ভব নহে । এখানে বুদ্ধাপেম্ত 
রুশ সেনার হস্তগত হইবার পর যুদ্ধ সমভাবেই চলার সম্ভাবন! 
দেখা যায়, যদিও যুদ্ধরেখা! বেশ কিছু সরিয়া যাইতে পারে। 
কমানিয়ায় রশ সেনা প্রবেশ করিয়াছিল ক্ষমানীয় রাষ্ট্রপতি- 
দিগের সহায়তায়, সুতরাং সেখানে দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটে যাহার 
ফলে সমন্ত রমানিয়ায় এবং বক্কান অঞ্চলের অধিকাংশে মিত্র- 
পক্ষের ও সোভিয়েটের আবিপত্য সহজেই বিস্তৃত হয়। হাঙ্জগেরীতে 
যুদ্ধ করিয়া! অগ্রসর হইতে হইয়াছে__যদিও সে যুদ্ধের আরস্ত 
রুমাময়ার পতনের এত পরে হইল কেন তাহা! বুঝা যায় নাঁ_ 
জুতরাং সে ক্ষেত্রে রুশ সেনার অগ্রগতি অতি ধীর ভাবে 
হইয়াছে । ফিন্ল্যাগ প্রান্তে, বশ্টিক অঞ্চলে, পূর্বব প্রসিয়ায়। 
পোল্যাণ্ডে এবং কার্পাথিয় পর্বতমালায় যুদ্ধের আগুন মাঝে 
মাঝে ছ্বলয়! নিবিয়া আসিয়াছে এবং এ সকল অঞ্চলে গত মাসে 
সোভিয়েট সেনা! বিশেষ কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই। এ 
সকল অঞ্চলেই সৈন্য রসদ ইত্যাদির সরবরাহ ব্যাপারে এবং 
আশ্য়-বাবঙ্পায় এখন জাশ্মীন দলের অবস্থা সোভিয়েট সেনার 
তুলনায় অনেক ভাল-_সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যে 
কারণেই হউক ইউরোপের পর্ব্ব-রণাঙ্গনেও জার্মান রক্ষীসেন! 
এখমও প্রবল বাধা দানে সমর্থ রহিয়াছে তাহা বিগত তিন 
মাসের যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে । 

ইটালীতে যুদ্ধের অবস্থার কোনও বিশেষ প্রভেদ গত মাসে 
ঘঠে নাই, সেখানে যুদ্ধের গতি পূর্বেকার মতই আছে। বক্ষান 
অঞ্চলে ক্ষশক্তির সঙ্গে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ ঘটে 
মাই। যুদ্ধ যাহা হইয়াছে তাহ] ব্রিটেনের__এবং পরে সোঁভি- 
পেটের হয়ত-__কৃট রাষ্রনীতির এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়, যাহার সঙ্গে 
বন্তমান মহাযুদ্ধের কোন মুখ্য সম্পর্ক নাই, গৌণ সম্পর্ক ঘটিবার 
আশন্কা অবশ্য আছে, এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে আগামী মহ1- 
যুদ্ধের দুত্পাঁত এখানে হইলেও হইতে পারে। পূর্ব ভূমধ্য- 
সাগরের আধিপত্য লইয়! মন-কষাকষি আজ প্রায় ৯০ বংসর 
চলিয়াছে, যাহার আরম্ভ হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে। 

সুদূর পুর্বে জাপানের,সঙ্ষে যুদ্ধ যোজনার উদ্ভোগপর্বব এখন 
চলিতেছে । ফিলিপিনের লেইটে দ্বীপে মার্কিন খও অভিযান, মুল 
পৃর্ব এসিয়ার অভিযানের এক অত্যাবহ্যক-_যদিও ছোট-_অংশ 
বিশেষ । লেইটে ও সামর স্বীপদ্ধয়ে মাফিন অধিকার স্থাপিত 
হইলে ক্রমে সমস্ত ফিলিপিন দ্বীপমালায় মাফিন আধিপত্য সুদৃচ 
হইতে পারে এবং চীনের মহাদেশ অঞ্চলে মার্কিন সেনার অভি- 
যানের অন্থতম ভিতিস্থল এখানেই হইতে পারে। জাপানের 
সমর-পরিষদ এ বিষয়ে সঙ্জাগ, সুতরাং যুদ্ধ এখানে ঘোর হইতে 


প্রবাগী 


শপ সপাসপাসপিসপাসি৯ পাস এসিড পি পাস ৭৯৯ প৯০৯ ১ পপ ৮৯৯৮৯ পপ পট পি পপ পপ তি পাটি পাতি পপি পট পিতা পাপ তসপিি পাপা পসিতসপাসিপাপ্সিপা 


১৩৫৬ 
ইল রললিরিসিলরিদিদকন 


ঘোরতর রূপ ধারণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জন্প্রতি 
জাপানের নৌবল বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত 
হইয়াছে, কিন্ত তাহা সত্বেও জাপান জলপথে সৈল্ত, রসদ ও 
অন্ত্রশ্ত্রাদির চলাচল চালাইতেছে। যে আঘাত জাপান ফর- 
মোস ও ফিলিপিন অঞ্চলের নৌয়ুদ্ধে পাইয়াছে তাহা! কতটা 
সাংঘাতিক তাহার প্রকৃত অনুমান অসম্ভব, কেননা, প্রথমতঃ 
জাপানের নৌশক্তির পরিমাণ অজ্ঞাত । যাহাই হউক, এখনও 
যে জাপানের নৌবল যুদ্ধক্ষম তাহার প্রমাণ আমর পাঁইতেছি 


. ব্রিটিশ বহুরাধ্যক্ষ ফ্রেজারের পূর্ব এসিয়ায় প্রেরণে এবং ব্রিটেনে 


বিরাট রণতরী নিশ্মাণের সংবাদে । জাপানের নৌশক্তির বর্তমান 
অবস্থা যাহাই হউক, প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পূর্ণ আধিপত্যের 
বিষয়ে শেষ নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেবে আরও প্রচওতর জলয়ুদ্ধ যে 
ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অবস্থা! যাহাই হউক, চীনের 
মহাদেশ অঞ্চলে জাপানের যে অবস্থার সমূহ উন্নতি হইয়াছে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। মাঞুরিয়া 
হইতে সিঙ্গাপুর যাইবার রেলপথ এখন সম্পূর্ণভাবে জাপানের 
অধিকারে । ইন্দোচীন ও স্বাধীন চীনের সীমান্ত অঞ্চলে 
জাপানের অভিযান আবস্ত হইয়াছে এবং তাহা কিছুদূর অগ্রসর 
হইবার পর প্রতিরোধের চেষ্টা চপিতেছে। চীনের সমতল 
ভূমিতে মার্কিন ও চীন! এরোপ্লেন আশ্রয়গুলি এখন জাপানের 
হস্তগত এবং স্বাধীন চীন এখন পুর্ববাপেক্ষা! প্রবলতরভাবে 
অবরুদ্ধ ও আক্রীন্ত। এক কথায় স্বাধীন চীনের সাময়িক 
অবস্থা ভয়াবহ বলিয়া যাহ! প্রচারিত হুইয়াছে তাহা মূলতঃ 
সত্য যদিও এই অবস্থা আসিবার কারণ হিসাবে যাহা রটা'ন 
হইতেছে তাহার অস্ততঃ পক্ষে অর্দজেকাংশ বাঁজে কথা মনে 
হয়। চীনে এখন যাহা! ঘটয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহাতে মনে 
হয় জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ভাগ্য বিপর্ধ্যয় ঘটিলেও যুদ্ধ-চালন! 
যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহার সম্যক ব্যবস্থায় ব্যস্ত এবং সে 
কার্যের প্রথম পর্বে সে প্রায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে বর্তমান চীন অভিযানে জাপান যদি কোয়াংসি ও 
যুনান অঞ্চলে আরও অগ্রসর হইতে পারে তাহা হইলে বর্তমান 
ব্রন্ষ অভিযানের সমস্ত রূপ পরিবর্তন হইতে বাধ্য । যে লক্ষ্য 
উদ্ধেন্ঠ করিয়া লেডে! রোড নির্মাণ, মিচিনা দখল এবং অন্ত 
দিকে ব্রহ্ম-চীন পথে যুদ্ধ চালনা ইত্যাদি হইয়াছে সে সবই 
ব্যর্থ হইয়া যাইবে। স্বাধীন চীন অন্ত্রবলে অতি ক্ষীণ এবং 
বর্তমান অভিযানের ফলে জাপান তাহাকে আরও সশ্থিংহীন 
এবং লোক বলে অশক্ত করিয়! দিয়াছে । ফলে আশু প্রতিকার 
না হইলে জাপানের বিরুদ্ধে সমর অভিযানে চীনের নিকট 
কোনও বিশেষ সাহায্য পাওয়া সম্ভব হইবে না। 

মিত্রপক্ষের উচ্চতম সমর-পরিষদের “এসিয়া অপেক্ষা! করুক” 
এই মূলনীতির বিষময় ফল প্রথমে ফলিল স্বাধীন চীনের অবিরত 
অঞ্চলে । জাপান যদি আরও বংসর কাল অবসর পাইয়া যায় 
তবে তাহার ফল কি ঘটিবে তাহা! এখন ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া 
আসিতেছে । মার্কিন যুদ্ব-পরিষদ এখন চিন্তিত এবং সেইজন্ত 
সেখান হইতে যে-সকল মতামত প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে 
জাপানের শক্তি হদ্ধির নির্দেশ সুস্প& রহিয়াছে । 


রবীন্দ্-সাহিত্যে মৃত্যুর স্বরূপ 


অধ্যাপক শ্ীপ্রফুল্লকুমার দাস 


রবীন্্র-সাহিত্যে পরিক্কুট প্রধান ছুইটি বিষয়ের প্রতি কবি নিজেই 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন $ প্রথমটি, তাহারই 
ভাষায়, “সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনের পালা,” 
অথবা “বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ তাকে অত্ত্ৃ্িতে দেখা ।” 

দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, “আর একটি প্রবল 
প্রবর্তন প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের 
পথে মৃত্যুর আবির্ভাব । ধারা আমার কাব্যকে মন দিয়ে 
পড়েছেন, তারা নিশ্যয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই স্বত্যুর নিবিড় 
উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নান! 
বাণীতে যার প্রকাশ। “কড়ি ও কোমলে'ই তার প্রথম 
উন্তব |” কিন্ত “মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি” রবীন্দ্র-সাহিত্যের “একটি 
বিশেষ ধারা” জানিয়াও অল্পসংখ্যক লোকই তাহার রচনা এই 
তত্ব জানিবার জন্ত পাঠ করিয়! থাকেন; যদিও তাহার পরিত্যক্ত 
আধ্যাত্মিক ধনভাগারের এই বহু-বাঞ্িত পরলোক-তত্ব-সম্পদের 
পরিচয় লাভ করা তাহার স্মৃতি-তর্পণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে 
প্রার্থনীয় |* 

রবীন্দ্র-সাহিত্য শ্রদ্ধ/ ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে 
প্রথমেই দেখা যায় যে মৃত্যুকে তিনি সাধারণ অর্থে, অর্থাৎ 
অস্তিত্ব লোপের অর্থে, স্বীকার ব1 বিশ্বাস করেন নাই; তাহার 
পর দেখা যায়, মৃত্যু যে অমৃত লাভের উপায় এই কথা তিনি 
যে কেবলমাত্র উপনিষদাদি শান্ত্র-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া 
বলিয়াছেন তাহা নয়-ৃত্যুর মধ্যে অম্বৃতের সন্ধান পাইয়া! 
তাহাকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, ও সেই উপলব্ধি 
কাব্যে, সঙ্গীতে ও নানা রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই 
নিবিড় উপলব্ধির ছাপ বা পরোক্ষ প্রমাণ বিষয়বন্তর প্রকাশভঙ্গীর 
মৌলিকতায় বাঁ অভিনবত্ধে ও ভাবের মর্শস্পশা আবেদনে । 
এইজত্তই তাহার বাণী শোকার্ত সাধারণের চিত্তে অস্ত 
লোকের আভাস দিয়! প্রকৃত সান্তনা দানে সমর্থ। জীবস্ত 
তাহার ভাব, জলস্ত তাহার ভাষা, ইহা কোনও শান্ত্রবাক্যের 
প্রতিধ্বনি মাত্র হইতে পারে না। 

তাহার রচনাবলীতে ম্ৃত্যুতত্ব অনুসন্ধান করিয়া কি জান! 
যায় তাহা দেখিবার পুর্ববে একটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা দরকার । 
পরলোকের অস্তিত্ব উপলব্ধির ভিত্তি ছুইটি_-(১) প্রথমটি জ্ঞানের ; 
কোন্‌ বন্তর জ্ঞান ?--“তমেববিদিত্বাতিম্বত্যুমেতি” ( শ্বেতাশ্বতর, 
৩৮), পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, 
অর্থাৎ মৃত্যুর প্রর্কত দ্ূপ উপলব্ধি করা যায় $_্ৃত্যু সগ্িকত্ত্ণার 
প্রতিত্বম্বী একটি স্বতন্ত্র শক্তি নয়, তাহারই আজ্ঞাবহ শক্তিগুলির 
মধ্যে অন্যতম একটি শক্তি যাহা আমাদের জীবনকে অনস্তের 
দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে 

ভয়াদস্তাগ্নিত্তপতি ভয়াত্তপতি নুর্ধযঃ। 
ভয়া দিন্র্চ বায়ুপ্চ মৃতাধণথতি পঞ্চমঃ॥ ূ 

(২) দ্বিতীয়টি বিশ্বাসের ভিত্তি । পরলোকে বিশ্বাম আমাদের 

স্বতঃসম্ভৃত, “কেনন। প্রীতির ধনের বিনাশ শ্বীকার আমাদের 





*. রবীন্দ্র শ্বৃতিবারধিকী উপলক্ষে ব্রাঙ্মন্মিলন সমাজে পঠিত 


ছঃসাধ্য” (রবীন্দ্রনাথ, “শান্তিনিকেতন” )। বিচ্ছে্কাতর 
হৃদয়ের ব্যাকুল আকাক্ষা এই যে, আমার প্রিয়জন আছে ও 
থাকিবে--এই আশ ও আকাজঙ্ষাই পরলোকে বিশ্বাসের ভিত্তি 
ও তাহাতেই প্রকৃত সান্তনা । এই বিশ্বাস-ভুমির উপর স্থির 
ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিলে মৃত্যুতে শুন্তা না দেখিয়া 
অসীম পূর্ণতাকেই দেখি । এই ভাবেও, অথাৎ বিশ্বাসের মধ্য 
দিয়াও মৃত্যু অস্থতলাভের সোপান হয়। রবীন্দ্রনাথের “মৃত্যুর 
নিবিড় উপলন্ধি”র পরিচায়ক রচনাবলী জ্ঞান ও বিশ্বাস এই 
উভয় প্রকার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত । 

১। কবি বলিয়াছেন, “মৃত্যুর উপলদ্ধির ধারার প্রথম উত্তব 
“কড়ি ও কোমলে+।” কিন্তু ইহারও পুর্বে রচিত ভাহুসিংহের 
পদ্দাবলীর নিয়োদ্ধত সুপরিচিত কবিতাটির ছুইটি চরণ এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £_ 

মরণ রে, তু মম শ্যাম সমান". 

তাপবিমোচন করুণ কোর তব, 

মৃত অমৃত করে দান। 
এখানে ম্বত্যুর সহিত শ্ঠামের রূপে তুলনা বোধগম্য, কিন্ত 
“তাপবিমোচন-*'মৃত্যু-"'দান” এই কয়টি কথা আকশ্মিক বা 
অসংলগ্ন বোধ হয়। কবি কি অথে এ্রই কয়টি কথা লিখিয়া- 
ছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তি স্বীয় মত ও রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাথ্যা দিতে 
পারেন । তবে সুত্র বা ০):1১,1, অনুযায়ী একটি অর্থ এই হয় 
যে, ম্বত্যুতে যখন শ্ামের বা জদয়-বাঞ্চিতেরই রূপ দেখি, 
ছুইয়ের মধ্যে যখন কোনও প্রভেদ দেখি না তখন মৃত্যুতে অসীম 
পূর্ণতাই দেখি; মৃত্যুতে তখন এই অসীমের 'সহিত মিলনে 
সকল শোক তাপ দুরে যায়, তখন মৃত্যুর “তাপ বিমোচন করুণ 
কোর” যিনি “অম্থৃত” তাহাকে দান করে, মৃত্যু অম্বত লাভের 
উপায় হয়। সম্ভবতঃ এই কথার্টিই কবি অনেক পরে গন্ধে 
আরও পরিস্ুট করিয়া বলিয়াছেন-_“ম্বত্যুর মধ্য দিয়ে না 
পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না” (শীস্তিনিকেতন 1২1) 

“মৃত অন্ত করে দান”--ইহাই রবীন্ত্র-সাহিত্যে ম্বত্যু- 
বিষয়ক সকল রচনার প্রতিপা্ভ বিষয় বাঁ 1.7517.60 ; ভাু- 
সিংহে তাহার সংক্ষিপ্ত কিন্ত প্রথম অবতারণাঁ। “সীমার মধ্যেই 
অসীমের মিলন সাধনের পালা”_্াহার কাব্যের এই প্রধান 
ধারাটির উদ্ভব কোথায় ধলিতে যাইয়া কবি “জন্মদিনে” নামক 
ম্বত্যুর কিঞ্চিদিধিক ১ বংসর পুর্বে লিখিত) প্রবন্ধে “আবাল্য 
উপনিষদ আবৃত্তি”র প্রভাকে নির্দেশ করিয়াছেন ; তেমনই, 
তাহার কাব্যের অপর ধারা “মৃত্যুর নিবিড় উপলন্ধি”র প্রেরণাও 
আসিয়াছিল সম্ভবতঃ উপনিষদ হইতে । তথা হইতে এই 
ধারা উদ্ভূত হুইয়! তাহার বিশ বংসর বয়সে “ভাম্সিংহের 
পদাবলীগতে প্রথম দেখ! দিয়! অস্তঃসলিল1 ফন্তর মত পরবর্তী 
কাব্যের “বহিদৃ্টি প্রবণতার অন্তরালে অণ্ঠয থাকিয়া চলিয়াছে 
ও “কড়ি ও কোমলে" স্থান-বিশেষে* দেখা ঈয়া পুনরায় অদৃষ্ঠ 


* 'কড়ি ও কোমল'-“চিরদিন' শীর্ঘক কবিতা দষ্টবা 
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হইয়াছে, এবং চন্লিশ বংসর বয়সে “নৈবেছেন্র ; ডালি লইয়া 
দৃতন রূপে সেই কাব্যক্ষেত্রকে অধ্যাত্মসম্পদে চূড়ান্ত রূপে সমৃদ্ধ 
করিয়া দেখা দিয়াছে । 

১৩০৮ সালে, তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্বের, “নৈবেস্ক' প্রকাশিত 
হয়। ইহার প্রথমের দিকে রচিত প্রসিদ্ধ কবিতার অনেকগুলিই 
সঙ্গীতাকারে অন্ পুস্তকে এবং পরে “গীতাগ্রলি”তে (কিছু 
পরিবণ্তিত হইয়া ) প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে পরলোক- 
বিষয়ক জঙ্গীতগুলিতে তিনি এক পরিপূর্ণ সত্তার নিবিড় 
উপলব্ধিতে নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুর প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করিয়! 
বলিতেছেন__ 

তোমার অসীমে প্রণ মন লয়ে যতদুরে আমি যাই । 

কোথাও ছুঃথ কোথাও মুত্া কোথাও বিচ্ছেদ নাই ৷ 

মৃত সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুখে হয় হে হুঃখের কূপ 

তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে আপনার পানে চাই । 

ছে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহ কিছু সব আছে আছে আছে, 

নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি শিশিদিন কাদি তাই । (৫১৪) 
পরের একটি সঙ্গীতের প্রথমেই আছে-_- 

অল্প লইয়া খ'কি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়। 

কণাটুকু ঘন্ধ হারায় তা লয়ে গণ করে হাঁয় হায়। 

_-এই উভয় সঙ্গীতের ভাব উপনিষদের বাণীকেই মর্শস্পশাঁ 
ভাষায় অভিনব রূপে প্রকাশ করিতেছে-- 

পরাচঃ কামাননুয়স্তি বাল! 
্তে মৃত্যস্তি বিততন্ত পাশম্‌। কঠ, ৪ ২ 

অশ্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরে অহ্থসরণ করে, এইজস্ই তাহারা 
সর্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হুয়। 
আবার-_ 

মৃতঃ স মৃতামাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্ঠতি--কঠ, ৪1১, 
ধিনি এখানে তিনিই সেখানে, যে উহ্বাকে নানারপে দখে সে মৃতু! 
হইতে মৃতু কে প্রাপ্ত হয়। 

ঠিক এই সকল ভাবই কবি “শাস্তিনিঞ্েন” এস্ছে (১৩২৭, 
২৭শে আখ্িন) বিশদ ভাবে বিব্বত করিয়াছেন :__-“আত্মীকে 
কেবলি যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখো-য্দি তাকে কেবল 
কার্ধ্য থেকে কার্ধ্যাস্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি 
করতে থাকো, বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে 

জড়িত মিশ্রিত করে জানো তাঁ হ'লেই তাকে ম্বত্যুর 
দ্বারা বেটিত দেখে কেবলি শোক করতে থাকবে।” 
ইহাই হইল জ্ঞানের ভিত্তিতে, অর্থাৎ “বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাণ্র 
উপলব্ধিতে মৃত্যুর প্রকৃত রূপ দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাণী । 
উহ? উপনিষদের “তমেব বিদ্িত্বা অতিমৃত্যুমেতি”-_এই খাষি- 
বাক্যের সহিত এক $ তবে রবীন্্রনাথ আরও একটি বিশিষ্ট 
কথা বলিয়াছেন, যাহা সম্ভবতঃ তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা- 
লন্ব-_ “মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ ক'রে পাওয়া 
যায় না” । কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানের ভিত্তিতে মৃত্যুর প্রক্কত রূপ 
ব্যাখ্যার মধ্যেই রবীন্রনাথ-বিবৃত পরলোকতত্ব আবদ্ধ নয়। 
ধাহারা পরমাত্বাকে জানিয়া অম্বতত্ব লাভ করিয়াছেন তাহার! 
তো শোকাতীত হইয়াছেন; কিন্ত যাহাদের এই জ্ঞান ক্ষীণ বা 
স্থির নয় তাহারা তো শোকার্ত হন। যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া- 
ছিলেন-_ 
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পপ 


মানবের সুথে হুযখে গীধিয। সংগীত 
যদ্দি গে! রচিতে পারি অমর আলয়। 
তা যদি ন| পারি তবে ঝাচি বতকাল 
ভোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাই, 
(জার! তুলিবে নাঙ্গ সক।ল বিকাল 
নব নব সংগীতের কুহম ফুটাই। 

--এই সাধারণ মানবের মধ্যেই যিনি স্থান লাভ করিতে ইচ্ছুক 
তিনি তাহাদের শোকে সানা দিবার জন্ভ কোনও “সংগীতের 
কুহ্ছম” কি ফুটান নাই? তিনি গ্ানিতেন যে শোকানলদগ্ধ 
হৃদয়ের একমাত্র সান্বনার গুল-_তাহার প্রিয়জন আছে ও 
থাকিবে এই আকুল আকাঙ্চার সফলতার আশায় । এই 
আশার বাণীর মধ্য দিয়াই তিনি সাধারণের বিচ্ছেদ-কাঁতর 
হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছেন এবং সান্তনাবাক্যে তুলিয়া ধরিয়া" 
ছেন। প্রথমতঃ দেখা] যাউক এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি। এ 
সম্পর্কে প্রথম কথা হইতেছে, “গ্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার 
করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ।” পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যে 
ধাহারা এই পরলোক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচন1 করিয়াছেন 
তাহাদিগের মধ্যে টেনিসন অন্ততম এবং ত্বাহার কোনও কোনও 
ভাবধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের অপূর্ব সামপ্রস্ত আছে। 
টেনিসনের 11) $[0101011:11) নামক কবিতার ভাবধারা বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়, প্রিয়জন যে মৃত্যুতে বিনষ্ট হইবে না এই 
বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে তিনি সব্বোপরি ইহাই ধলিতে চাহেন যে 
এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে তাহার অন্তর তৃপ্ত হয় না বা প্রবোধ 
মানে না* | যাহাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি দেহ 
বিনাশের সঙ্গে সঙ্রেই সে আর থাকিবে না অথব। থাকিলেও 
তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 'অসীমে বিলীন হইয়া যাইবে এচিস্তা 
অতীব কষ্টদায়ক ও অসার-_. 


শ1)%6 6801), 57108097009 & 80709:868 772016, 
97001071055 1719 100009, 8100 00817)8 ৪1] 
109 ৪005 06801 88217 50010 1 
চ১670001108 0 076 £00801 ৪০০1, 

[9 1516 23 ৮৪৪০০ 93 2]] 038768৮, 


রবীন্দ্রনাথ অন্য স্থলে আবেগময়ী ভাষায় একই কথা 
বলিতেছেন-_ 
মৃতান্তয় কী লাগিয়া, হে অমৃত? ছুদ্দিনের প্রীণ 
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান, 
এত প্রাণ দৈন্ত প্রভু তাারেতে তব? 
এই বিশ্বাসই বিয়োগকাতর হৃদয়ের একমাত্র সাস্তবনার স্থল, 
স্তরাং অবলম্বনীয় ; ইহাতে তর্কের গ্বান নাই। তিনি বলি- 
তেছেন, “জানি এ বিষয়ট] তর্কের দ্বার! সিদ্ধান্তের বিষয় নয়, 
যে একে মানবে না সে মানবেই না” (প্রবাসী, ১৩৪৭ বৈশাখ) 
***অতএব মনকে শাস্ত ক'রে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা করো, 
মবত্যুকে না। যাকে ভালোবেসেছ, যাকে সতা বলে জেমেহ 
সে স্বত্যুও সত্যই আছে এই বিশ্বাস দুঢ রেখে শোক থেকে 
মনকে মুক্ত করো” (শান্তিনিকেতন, ২৭ আশ্বিন, ১৩২৭)। 
টেনিসনও তাহাই উদিত 


০টি এত তি ৯725০২81475 


চা & [ও 0085 688৮ মি টি নর ১৪ গা 
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কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধারণ উপদেষ্টার মত-_-“শোক থেকে 
মনকে মুক্ত কর”-__নিপিগুভাবে এই উপদেশ মাত্র দেন নাই $ 
তাহা হইলে ভাহার বানী এত মর্ম্র্পর্শা হইত না। উপরোদ্ধ'ত 
দ্বিতীয় সঙ্গীত-__“অগ্প লইয়া থাকি”--আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাই উহ] এক দ্দিকে যেমন কাব্য-“সংক্গতের কুম্থম” 
সৌন্দরধ্যমণ্ডিত, অপর দিকে সকল শোকার্ত হৃদয়ের মর্মস্থল 
হুইতে উিত ভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি । প্রথমে, কবি-হৃদয়ের 
স্বাভাবিকঞ্চ গভীর সহানুভূতি প্রণোদিত হুইয়৷ শোকার্ত ব্যক্তির 
হৃদয়ের বেদনার স্বরূপ নিজ ভাষায় রিনা ররিজিন্াত 
সমবেদনার আলিঙ্গন দিতেছেন__ 
*নদীতটদম্ কেবলি বৃথাই 
প্রবাহ আকড়ি রাখিবারে চাই, 
একে একে বুকে আঘাত করিয়! 
ঢেউগুলি কোথা ধায়। 
তাহার পর শোকার্ত হৃদয়ের চরম আকাঙ্ষার নিবেদন-_. 
তেমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, 
কতু না হারায় অণুপরমীএ 
আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি 
রবে নাকি তব পায়? 
ভাবের বিশালতা ও আবেগের তীব্রতা সম্বন্ধে মন্তব্য অনা- 
বশ্তক, উহ! অনুভূতিতেই সম্যক্‌ উপলদ্ধি হইবে । এই ব্যাকুল 
আকাঙ্ষার মধ্য দিয়া আইসে আগ্জার অমরত্বে বিশ্বাস__দার্শ- 
নিকের বিচারের মধ্য দিয়] নয়, মানব মনের সহজ বা স্বাভাবিক 
(5191781000১) আকুলতা ও আশার পথ ধরিয়া; কিন্ত 
তাহা যে পথেই আন্গুক না কেন এবিশ্বাস আমাদের নিতাস্তই 
কাম্যবস্ত, যেহেতু একমাত্র সাত্বনার স্থল । 
কিন্ত এ বিশ্বাস কেবলমাত্র আবেগ ব৷ আকাঙ্ষা প্রন্থত অন্ধ 
বিশ্বাস নয়, ইহ! আরও স্থির ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাই কবি 
বলিতেছেন, “যে মান্বে সে আপন আত্মপ্রত্যয়ের সাক্ষ্য দিয়েই 
মানবে । বাদ-প্রতিবাদ থাক” (প্রবাসী, ১৩৪৭ বৈশাখ) এবং 
ইহার পুর্ব্বে কবিতায় বলিয়াছেন__ 
জীবন আমার 
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়, 
মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব শিশ্চয়। 
ইহা অনুভূতিলন্ধ বা আত্মপ্রত্যয়লন্ধ জ্ঞান। টেমিসনও ঠিক 
এইরকম ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন ; তিনি বলিতেছেন, যদি 
কখনও ঈশ্বর বা পরলোক সম্পর্কে আমার বিশ্বাস লুপ্ত হয়, তখন 
& 20000) আ20010 005 00175858৮ ০] 20616 
পুশ) £7552776 7985008 0০010670870 
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এখানে 469৮ কথাটির বিশেষ অর্থ প্রণিধানযোগ্য, যাহা! 
হইতে অনুভূতি বা আত্মপ্রত্যয় ব প্রত্যক্ষ ভ্ঞান জন্মে । ফরাসী 
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11680 1778 105 10810 00301) 079 198500. 0093 70 
01)0৮/৮ (ইংরেজী অন্থবাদ )। 

টেনিসন *[ 8191)71810” কবিতায় একটি বিশিষ্ট কথা 
বলিয়াছেন তাহ! এই-_মানবাত্বা যে অবিনাশী এবং অনস্ত 
পথের যাত্রী এই বিশ্বাসের হেতু বা আভাল (0097001)9) 


মানবের অসম্পূর্ণ ইহজীবনেই পাওয়া যায়-_ 


7 ০0৮) 0110, 1716 81)0010 69801) 2099 $3৪, 
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এই বিশ্বাসের হেতুগুলির মধ্যে মানব-হৃদয়ের ভাশবাসা প্রধান । 
তালবাপার প্রক্কতি এই যে তাহ! প্রিয়জনের বিনাশ চিন্তার 
সহিত থাকিতে পরে না। স্বত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি 
এই চিন্তায় ভালবাণার প্রত্রবণ শুকাইয়া যাইধে, অথব] নীরস 
শাহচধ্যমাত্রে পরিণত হইবে । (11) 01670071811) & সে) 

আরও একজন ইংরেজ কবি মুর এই ভাবই সুন্দররূপে ব্যক্ত 
করিয়াছেন-_ 


700 9৬০ 1964, 100 180 0১৪ 0)০9৪০১ 
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আমার প্রিয্নজন এবং যাহ। কিছু ভালবাসি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবে__এই কথা ভাবিয়া কে কবে ভালবাসিতে পারিয়াছে? 
সুতরাং যে সষ্টিকপ্তা মানবহ্ৃদয়ে ভালবাসার বীব্ব বপনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার মন হইতে প্রিয়বস্তর বিনাশচিস্ত অপসারিত 
করিয়াছেন তিনি যদি খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা না হন তবে প্রিয়ঞ্জনের 
বিনাশ নাই এই সত্যেরই আভাস মানবজীবন হইতে পাই। 
কথিত আছে, টেনিসন একবার বণিয়াছিলেন, 


পু 05979 29904 00৪৮ 1095 10509 00৪ 58107 800. 00৮ 
5, 800 08881013 300 03, 3৮ 20096 101980%7 ১৪ 
10000, 


রবীন্্রনাথের 121) 0101)০৭1০ রচনাবলী হইতে এই ভাবটিও 
বাদ পড়ে নাই।-_ 

তিনি নিজে মৃত্যু কথা ভূলায়ে ভুলায়ে 

রেখেছেন আমাদের সংসার কুলায়ে। 

অভয়”, চৈতালি, ১৩২ 
রবীন্দ্রনাথের পুর্বেধাদ্'ত একটি কবিতার কয়েকটি চরণও এ স্থত্রে 
উল্লেখযোগ্য । 
ওরে মু, জীবন সংসার 
কে করিয়া! রেখেছিল এত আপনার 
জনম-মুহুর্ত হতে তোমার অঞ্জাতে, 
তোমার ইচ্ছার পুর্বে ।*** 
জীবন আমার 

এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রতায় 

মৃত্যুরে এমনি ভালে বাসি! নিশ্চয় | নৈবেগ্ত, ৯, 
“কড়ি ও কোমলে'র “চিরদিন” নামক কবিতা এই সংশ্রবে পাঠ- 
যোগ্য । স্থানাভাবে উহা হইতে কোনও অংশ উদ্ধত করা গেল 
না। তাহার কাব্য সাহিত্যের মধ্যে পরলোকবিষয়ক ব্ময়েকটি 
সঙ্গীত ও কবিতা আছে যেগুলিকে একাধারে ভাবের এ্বর্ধ্য ও 
কাব্যপ্রতিভার একত্র সমাবেশের জন্ত সর্ব্বোচ্চ স্তরে স্থান 
ছ্েওয়া যাইতে পারে ॥ যেমন-_ 

কেন রে এই ছুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়? 

জয় অজানার জয় । 


১১২ 
জানাঁশোনার বাঁস! বেধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে, 
এই কোণেতেই আনাগোন! নয় কিছুতেই নয়। 

প্রত্যেকটি কথা গভীর ও হবলত্ত বিশ্বাসের এবং আবেগের 
আলোকে প্রদীণ্ড। তিনি বলিয়াছেন মরণও প্রিয়, কেনন! 
তাহা প্রিয়তমকে নিকট করে; তাই পূর্বোদ্ধত সঙ্গীতে 
বলিতেছেন-_ 
মরণকে তুই পর করেছিস, ভাই, 
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হ'ল তাই। 
দু'দিন দিয়ে ঘের ঘরে তাইতে যদি এতই ধবে, 
চিরদিনের আবাদখান৷ সেই কি গুস্যময় ? 
জয় অজানার জয়! 
্বত্যুকে আর কোন দেশের কবি এমন করিয়া! আশ! ও নির্ভয় 
বিশ্বাসে বক্ষ পাতিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন? এই আবেগের 
বাণী অর) শুনিতে পাই (তাহার পত্থীর মৃত্যুর পর লিখিত) 
“স্মরণ” নামক কবিতায় । অক্ান! রাজ্যের ডাক তাহাকে আকুল 
করিয়া ডাকিয়াছে__- 
ছুপেরে ছুলেরে অজ্ঞ ছুলেরে, 
আঘাত করিয়া বক্ষকূলে রে। 
সম্মুখে অনন্তলৌক 
যেতে হবে যেধ! হু'ক,... 
আঁকড়ি' থেকে৷ ন| অন্ধ ধরণী, 
খুলে দে খুলে দে বঞ্চ তরণা। 
অশান্ত পালের 'পরে 
বায়ু লাগে হাহা। করে 
দুরে তোর থাক্‌ পড়ে ধরণী ।, 
আর ন৷ রাখিস রুদ্ধ তরণী। 
্বঙ্যবিষয়ক এই সকল রচনাপাঠে মনে হয় তাহার লিখিত 
নিয়োদ্ধত চরপগুলি তাহার প্রতি সম্যক্‌ প্রয়ুক্ত-_ 
ঠাহারি আলোকে 
চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, ভাহারি পরশে 
অঙ্গ মোর প্পর্শমন্ন প্রাণের হরষে 
ৃষ্টিদীপ্ত চক্ষুতে মৃত্যুর প্রক্কত রূপ দেখিয়া তিনি আমাদিগকে 
দেখাইতেছেন-_ 
স্তন হতে তুলে নিণে স্টাদে শিশু ডরে, 
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে শ্তনান্তরে ।-_নৈবেগ্ঠ 
জগতের আর কোনও কবির লেখনী হইতে পরলোক 
সম্পর্কে এমন আশা! ও বিশ্ক”সর বানী এমন অপূর্ব্ব তুলনা- 
সৌন্দ্য্য-মগ্ডিত হইয়া নিঃস্থত হইয়াছে কি ? এই “দৃ্টি-দাপ্ত” চক্ষুর 
শেষ ও শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ৪০ বংসর পূর্ব 
“স্মরণ” কবিতাটিতে লিখিয়াছিলেন,_ 
জীবনের দিক চক্রসীম! 
লতিয়াছ্ছে অপুর্ব মহিম। 
অশ্রধৌত হৃদয়-আকাশে 
দেখা যায় দুর স্ব্গপুরী। 
্ত্যুর কিঞ্দিধিক এক বংসর পূর্বের প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ 
পাইয়া লিখিত নিম্নের কবিতা্টীতে দেখি, অধ্যাত্বরাজ্যে বহুদূর 
অএরসর হুইয়। দেখিতেছেন “্র্গপুরী” দুরে নয়__ 


ধা 


১৬৫১ 


২০৯ ০৯প১৯ িশ ৯৫৯ ৯৩৯০ ১০১৫ ৮ সিসপাসপিসটি পিসি সপাস্টিপস্পিসপাসপি 


আঙ্জি জন্ম বাসরের বক্ষ ভেদ করি 

প্রিয় মৃত্াবি্ছেদের এসেছে সংবাদ,""" 

সায়াহ বেলার ভালে অন্তনর্যা দেয় পর[ইয় 

রক্তোজ্জল মহিমার টিক! 

্ণময়ী ক'রে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখ্রীরে, 

তেমান মবগণ্ত শিখা মৃত্যু পরাহল মোরে 

জীবনের পশ্চিম সীমায় । 

আলোকে তাহার দেখ। দিল 

অথও জীবন, যাহে জন্মমৃতা এক হয়ে আছে। 

্বত্যুর এমন মনোহর অথচ সত্যন্ূপ এই ভাবে অপূর্বব 

কাব্য-সৌন্দধ্য-মগ্ডিত করিয়! জগতের আর কোনও কবি 
দেখাইয়াছেন কি? শেষোন্ধত পংক্তিগুলির সৌন্দর্য্য পাঠকবর্গ 
সহজেই সম্যক হদয়গম করিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে 
বিশ্বকবির কাব্য-প্রতিভা শেষ সময়েও কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। 
এমারসন জীবিত থাকিলে রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতার 
সহিত পরিচয়ের পরও কি এই থেদোক্তি করিতেন 


“090 ০110, 80111 8136৪ 165 [)0৪-01986, &, 18001001191, 
অ1)0 9081] 0০0৮ 0009 1) 90815991)9019 008. 01861) 2001 
81081] 21008 11১00008568 ৮10) 37906100001, 00৩ 
1000061 


তাহারই শিক্ষার প্রেরণায় আমর। অনুভব করি তিনি দেশকালের 
ব্যবধান ঘুচাইয়। আমাদের আরও নিকটবর্তী হইয়াছেন, যে হেতু 
তিনি আজ সমগ্র বিশ্বে-- 
অনস্ত তোমার গৃহ, বিখময় ধাম 
বিশ্ব মাঝে পাই সেই হারানে। পরশ... (৫) 
মিলন সম্পূর্ণ আহ্ি হ'ল তে।ম! সনে 
এ বিচ্ছেদ্ব-বেদনার নিবিড় বন্ধনে । 
এসেছ একা স্তকাঞে, ছাড়ি দেশকাল 
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাডি অন্তরাল। 
তেমাগি নয়নে আজ হেরিতেছি সব, 
তোমারি বেদন] বিশ্বে করি অনুভব ।-_-"ম্মরণ” 
ইংরেজ কবি শেলীও এক শতাবা পুর্বে এই অনুভূতি প্রকাশ 
করিয়া কীট জু সম্পর্কে লিখেন__ 
176 79 % 0168610086০ 1১6 1616 8130. 10001%2 
হও 087100993 800 50 11617, [010 171) 8110 56006, 
907980108 10616 ৮10619760 60৮ 0051" 1090 000%9 
70101) 1099 10000 1018 109106 60 165 00, . . , 
9 15 & 00010, 01 10%6110983 
10101) 0008 198 00808 10016 106]. 
»:4007058 
আর বহু সহত্র বৎসর পূর্বে খগ্নেদের খাঁষি কণ্ঠে এই উপলব্ধির 
বান উিত হইয়াছিল-_ ৃ 
ঘত্তে বিশ্বমিদং জগরগ্মনো৷ জগাম দুরকং । 
তত্ত আবর্তয়ামসীহ্‌ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ (১০ষ, ৫৮, ১০) 
তোমার যে আত্মা আজ এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া! গিয়াছে, 
আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে 
চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক । 


কাকি উন তত, মি 
হকি ঘা 
মিরা 


৮০. ৃ 
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পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাভো প্রদেশে জল-সেচনের আধুনিক ব্যবস্থা । এই গেটের ভিতর দিয়া জলরাশি বহু মাইল 
দূরবর্তী শন্তক্ষেত্রে পতিত হইয়া সেগুলির উর্বরতা বৃদ্ধি করে 
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পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ওরগোন স্টেটে আধুনিক জল-সেচনব্যবন্থার সহায়ক প্রধান খাল- দক্ষিণ তীরে গোচারণতূমি 





সমররত লগ্নে নার” এবং মেডিক্যাল ছাত্রগণ হাসপাতাল হইতে রোগীদ্িগকে প্রেচারে করিয়! স্থানাস্তরিত করিতেছে 


ডি 842-88177 টার সূরা [০ ২8 ২৯ 
ছা ১72 হী উল হহুউিতে সাত 
5 একি ০-4 





ভারতবর্ষের কোনে! এক বিমান-ঘাটিতে ভারতীয় বিমান-কারিগরগণ মার্কিন এঞ্জিনীয়ারদের -নির্দেশাহুযায়ী 
একটি বি-২৫ বিমান মেরামতে রত 7 


যবনিকা 


শ্রীআর্ধকুমার সেন 


প্রভাতে আরক্তিম চক্ষু লইয়া বাহিরে আসিতেই মহাস্থবির , 


কহিলেন, “কুমারসেন, কাল রজনীতে তুমি সঙ্ঘে ছিলে ?” 

চেষ্ঠা করিয়াও মিথ্যা কথা কুমারসেনের মুখ দিয়া বাহির 
হইল না। কহিল, “না ।” 

“কোথার ছিলে ?” 

“বন্ধু ইন্্রগুপ্তের গৃহে |” 
*  মহাস্থবির ক্র হান্ত করিয়া বলিলেন, “ইন্্রগুপ্তের গৃহে, না 
তাহার ভগিনী প্রিয়দশিকার গৃহে ?” 

চকিতের মত কুমারসেনের মনে পুর্বরাত্রে দৃষ্ট অস্পষ্ট ছায়।- 
মৃত্তির কথা মনে পড়িয়া গেল। সে যে কে, তাহা বুঝিতে আর 
কণ্ঠ হইল নাঁ। আগ্মসন্বরণ করিয়! কহিল, “হা 1” 


তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুখণ্ডের গ্তায় মহাগ্বির হ্ুলিয়া , 


উঠিলেন। কিলেন, “নির্ঙ্জ | কালই ন]| তুমি আমার নিকট 
উপসন্পদাকামী হইয়া আপগিয়াছিলে? আর সেই দিনই 
রজনীতে গোপনে ভরষ্টচরিত্রা যবনীর গৃহে নিশাযাপন করিতে 
গিয়াছিলে ?”? 

জুদ্বস্বরে কুমারসেন কহিল, “সে ভ্রষ্টচরিত্রা নহে, কুলকন্তা ।” 

“কুলকন্ঠা ?” মহাস্থবির সব্যঙ্গে বলিলেন, “কুলকন্াই বটে | 
কুলকন্ঠ৷ অনাস্্ীয় যুবকের সহিত নিভৃতে রাত্রি যাপন করে এই 
প্রথম শুনিলাম। কিন্তু তুমি সেখানে গিয়াছিলে কি জন্য ?” 

“বিদায় লইতে |” 

“বিদায় লইতে লইতে রাত্রি প্রভাত হইয়! গেল ?” 

এতক্ষণ শঙ্ষু স্তন্তের অস্তরাল হইতে সমস্ত কথা শুনিতেছিল। 
এইবার সম্মুখে আসিয়! দশনপংক্তি বাহির করিয়া কহিল, “রাত্রি 
প্রভাত হইতে দওকয়েক মাত্র বাকী ছিল।” 

মহাস্থবির কহিলেন, “প্রিয়দর্শিক! একাকী গৃহে ছিল ?” 

শ্বাপদের মত হাসিয়া শঙ্কু কহিল, “সম্পূর্ণ একাকী | তাহার 
ভ্রাতা ইন্দ্রগুপ্ত সারারাত্রি শৌগ্ডিকালয়ে-যাপন করিয়াছে । 

এইবার সবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া মহাস্থবির কহিলেন, 
“উত্তম। কিন্তু তুমি এত রজনীতে বিহারের বাহিরে কি 
করিতেছিলে ?” 

“কুমারসেনের পশ্চাদ্ন্তসরণ করিয়াছিলাম। আমার পূর্ব 
হইতেই সন্দেহ ছিল কুমারসেন ছুশ্চরিত্র, সঙ্যের সংম্পর্শে 
থাকিবারও যোগ্য নহে, ভিক্ষু হইবার যোগ্য ত নহেই। কুমার- 
সেন মগধ হইতে পলায়ন করিয়াছিল কেন জানেন ?” গুপ্ত তথ্য 
সংগ্রহের আনন্দে শঙ্কুর এক চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল | 

এ যেন চিরদিনের সেই কুমারসেন নহে । যে কুমারসেনের 
অসি মণিবন্ধের সঞ্চালনে বিদ্ধ্প্বেগে আততায়ীর মস্তক দেহচ্যুত 
করিতে পারিত, এসে নহে। যদ্দি সেই কুমারসেন হইত, 
তবে শঙ্কুর ম্বতদেহ এতক্ষণে পর্বতগাত্র দিয়া গড়াইয়া উপল- 
বহুল সমতলভূমিতে আশ্রয় লইত। এযেন এক মোহাবিষ্ট 
কুমারসেন। 

পার্থেই ক্ষুপ্র প্রকোষ্ঠে তাহার রচিত বুন্ধমূ্তি। কুমারসেন 
সেই দিকে চাহিয়া! অক্ষটন্বরে কিল, *বুন্ধং শূরণৎ গচ্ছামি।” 


সহস] মহাস্থবির কহিলেন, “না, আমি তোমাকে মারের 
করতলগত হইতে দিব না। তুমি সঙ্বের বাহিরে নির্বাসিত 
হইবে না। ভুল করিয়াছ, অন্ায় করিয়াছ,, তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
করিবে । আঙ্ত হইতে সপ্তদিবস নির্জন প্রকোন্ঠে অনাহারে 
বাস করিয়া চিত্তশুদ্ধি কর। সপ্তাহাস্তে তোমাকে আমি স্বয়ং 
পরীক্ষা! করিয়া! দেখিব 1” 

মার পরাভূত হইয়! দূরে অপ্ত হইল | কুমারসেন নির্জন 
প্রকোন্ঠে আশ্রয় পইল | শন্ু তাহার শ্বাপদের ন্যায় দশনপংস্তি 
বাহির করিয়া হাসিল। মহাস্থবির তাহার দিকে একটি অগ্নি- 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন । 

পরদিবস দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিং পূর্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়! 
ভগিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইন্দরগুপ্ত চমকিয়া উঠিল। 
কহিল, “কি হইয়াছে? শরীর অনুস্থ বোধ করিতেছিস্‌ 
নাকি ?” 

নিগিপ্তস্বরে জরেসিস্‌ কহিল, “হাঁ, কাল রক্রনীতে সম্ভবত 
জ্বরভাব হইয়াছিল। 

শঙ্কিতব্বরে ইন্দ্রথগ্ত কহিল, “সর্বনাশ, বসস্তকালে হ্বরভাব 
হওয়া ত মোটেই শুভ লক্ষণ নহে। বৈদ্য ডাকিয়া আনিব ?” 

ত্স্ত হইয়া ক্রেসিস্‌ কহিল, “না না, সামান্ত হ্বরের জন্ত 
বৈদ্য ডাকিবার প্রয়োজন নাই। আপনিই সারিয়! যাইবে ।” 

ইন্দ্রগুপ্ত নিরাশ হইল । নগরোগ্ভানে তক্ষশিলার যাবতীয় 
তরুণতরুণী বসস্তোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। সেই সময়ে 
কি না প্রিয়দর্শিক। জ্বর বাধাইয়া বসিল | 

ক্রেসিস্‌ সম্ভবত তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। 
কহিল, “তুমি অকারণে গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া কি করিবে? 
বসন্তোংসবে গেলেই ত পারিতে |” 

ইঞ্জগুপ্তের চক্ষুলজ্জা বাধা দ্িল। কহিল, “ণীড়িত৷ 
ভগিনীকে গৃহে একাকী রাখিয়া মঘনোৎসবে যোগ দিবার মত 
পাষণ্ড আমি নই!” 

বিগত রজনীতে যে ভগিনীকে একাকী গৃহে রাখিয়া শৌগ্ডিকা- 
লয়ে অচৈতন্ত হইয়! পড়িয় ছিল, সে কথা সম্ভবত ইন্্রগুপ্তের 
মনে পড়িল না। 

অপরাহ্ছের দিকে কিন্তু ক্রেসিসের পীড়ার লক্ষণ -অস্তহিত 
হইল। ক্ৃফ্ণাথুরুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শিল্পগৃহ হইতে বাহির 
হইয়া তাহার প্রসাধন দেখিয়া ইন্ত্রগুপ্ত যুগপৎ বিশ্মিত এবং 
কিছু রুষ্ট হইল। 

প্রিয়দর্শিকা নবারুণ পৰ্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছে, বক্ষে শীল 
নিচোল এবং গীত উত্তরীয় । সারা দেহ ভরিয়া! উদ্ভানের 
যাবতীয় পুষ্পরাক্ষি আভরণরূপে বিরাজ করিতেছে । কর্ণে 
কুরুবক পুষ্পের অবতংশ, বাহুতে কিংশুকের অঙ্গ্র ও বলয়। 
শ্রোদেশে পুম্পকাঞ্ষী। চরণে রজতমঞ্জীর | ঘনকুষ্ণ কুত্তলভার 
কবরীবন্ধ হইয়! স্তরে স্তরে শ্বেতকুস্বমশোভিত । 

ইন্দ্রগুপ্ত রষ্টস্বরে কহিল, “এ সবের অর্থ ?” 

প্রিয়দর্িক1 নিবিষ্ঠমনে চরণে লাক্ষারস লেপন করিতেছিল, 


১১৪ 


শাপলা, পালাবার পাপীপাপাপাপাপাশা পা 


ফি কোনও উপায় নাই নাকি ?” 
“সে কথা বলিতেছি না। কিন্ত তুই অসুস্থ, সেইজন্ত 


আমি উৎসবে যোগ না দিয়! ঘরে বসিয়া! রহিলাম, আর এ দিকে, 


বাধা! দিয়! ক্রেসিস্‌ কহিল, “তুমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পার » 
আমার অন্ুখ সারিয়! গিয়াছে ।” 

“তবে তুইও চল্‌ ।? 

রহস্তময় স্বূহান্ত করিয়া ক্রেসিস্‌ কহিল, “আমার আঞ্জ 
যাওয়ার উপায় নাই।” 

বিশ্মিত, ক্ষুন্ ইন্্ণপ্ত স্ত্রীজাতির চরিত্রের রহস্ত সম্বন্ধে বহু- 
বিধ কট,ক্তি করিতে করিতে শিল্পগৃহে প্রবেশ করিল, এবং 
অচিরকাল মধ্যে নিত্রিত হইয়া পড়িল । 


আকাশে পুর্ণচন্ত্র উঠিয়াছে। শুল্র প্রকৃতিতে স্বচ্ছ নীল 
আকাশে এবং বাতাসে বসম্তের মাদকতা । অন্তমনক্ষভাবে 
কবরী-বিচ্ছিন্ন একটি কুমুম কুড়াইয়া লইয়া প্রিয়ঘর্শিকা 
বাতায়নের পার্থে গিয়া] বসিল। 

বহক্ষণ কাটিয়া গেল। ভীতশঙ্কিতহ্বদয়ে তরুণী অস্ফ,ট 
স্বরে বলিল, “হে বসম্তসখা, হে দ্বেবি আক্রোর্দিতি, আজ্জিকার 
রজনী যেন বিফলে না যায় 1” 

সহসা দুরস্থিত একটি মনুষ্যমৃর্তি” ক্রেসিসের নয়নগোচর 
হইল। অপলক নেত্রে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া সে 
চিনিতে পারিল এবং কম্পিত বক্ষে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল। 


প্রত্রজ্যা কুমারসেন গ্রহণ করিবে । কিন্ত প্রিয়দর্শিকার 
নিকট হইতে শেষ বিদায় না লইয়া চিরকালের জন্য তাহার 
দৃষ্টির বাহিরে চলিয়! যাইতে কুমারসেন পারিবে না । অধিক 
রজনীতে নিঃশবে প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া সে দ্রুতপদে 
ইন্দ্রগুপ্তের গৃহাভিমুখে চলিল প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে শেষ 
বিদায় লওয়ার জন্য । 

যদি বিহারে কেহ তাহার অনুপস্থিতির কথ! জানিতে 
পারে, তাহা হইলে কি হইবে ভাবিয়! কুমারসেন শিহরিয়! 
উঠিল। সঙ্ঘ হইতে চিরনির্বাসন অবশ্ঠন্তাবী। যে গৌতম- 
মুর্তি সে দীর্ঘ অধমাস ধরিয়া এত যত্বে গঠন করিয়াছে, তাহা 
আর তাহার রহিবে না। মোহাচ্ছন্ন কুমারসেন ভাবিল, 
তাহার চেয়ে প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে চিরনির্বাসন শ্রেয়ঃ ৷ 

দ্বারে করাঘাত করিবার পূর্বেই দ্বার খুলিয়া গেল, এবং 
ছুইটি কোমল বাহু তাহার কণ্ঠ আবেষ্টন করিল। 

সভয়ে কুমারসেন কহিল, “ক্রেসিসও প্রিয়দর্শিকে, ভুল 
করিও না। আমি তোমার নিকট আত্মনিবেদন করিতে আসি 
নাই, বিদায় লইতে আসিয়াছি। 

পরিতৃপ্তির হাসি হাসিয়! প্রিয়দর্শিকা কহিল, “বিদায়? 
তুমি সঙ্ঘ হইতে চিরবিদায় লইয়াছ 1” 

কুমারসেনের উপবাসক্রিষ্ঠ শুফ অধরে ক্রেসিসের কোমল 
রক্তাবর নিম্পিই হইল। পরমুহূর্তেই সবলে নিজেকে মুক্ত 
ফরিয়। কুমারসেন কহিল, “অসম্ভব, প্রিয্দবর্ণিকে অসম্ভব |” 


প্রবালী 
মুখ না তুলিয়াই কহিল, “কেন? ইচ্ছামত একটু সাজিবারও 


পাপা 


ইন্দ্রগুপ্তের নিদ্রাভঙ্ষ হইয়াছিল। ক 
উভয়কে দেখিয়া বিশ্মিতভাবে কহিল, “ব্যাপার কি ?” 

ক্রেসিস্‌ কহিল, “আমি কুমারসেনকে ভালবাসি ।” 

হাসিয়া ইন্ত্রুপ্ত কহিল, “সে ত খুব নুতন সংবাদ নহে। 
কিন্ত সেজন্ভ এত অভিনয়ের প্রয়োজন কি ছিল? অসুস্থতা, 
ত্বরভাব, আরও কত কি 1” 

সহসা ক্রেসিস্‌ কহিল, “তোমরা উভয়ে এইখানে বসিয়া 
থাক, আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিতেছি।” 

বাধ দিয়া কুমারসেন কহিল, “না ক্রেসিস্‌, আমার প্রত্যা- 
বতনের সময় হুইয়াছে।” $ 

অন্তরের অগ্নি সবলে দমন করিয়! ক্রেসিস্‌ করুণ স্বরে 
কৃঙিল, “বেশ, যেখানে যাওয়ার হয় যাইও, কিন্তু আমি 
পার্খ্-কক্ষ হইতে ফিরিয়া না আপা পর্যন্ত কোথাও যাইও না।” 
উত্তরের অপেক্ষা না করিয়! ক্রেসিস্‌ চলিয়া গেল। 

-কুমারসেন স্তব্ধ হইয়! বসিয়া রহিল। ইন্দ্রগুপ্ত এই প্রণয়- 
কলহের মর্ম উপলব্ধি করিতে না৷ পারিয়! কহিল, “ব্যাপার কি 
কুমারসেন ?” 

ব্যাকুলকণ্ঠে কুমারসেন কহিল, “ইন্ত্রগপ্ত, আমাকে ভূল 
বুঝিও না, আমি তোমাদের উভয়ের নিকট হইতে বিদায় লইতে 
আসিয়াছিলাম।” 

বিশ্মিতকণ্ে ইন্ত্রগপ্ত কহিল, “বিদায় লইতে আপসিয়াছিলে ? 
কেন ?” 

“আমি প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিতেছি ।” 

কথাটার মর্মগ্রহণ করিতে ইন্দ্রগুপ্তের কিঞিৎ সময় লাগিল । 
তাহার পর জুদ্ধক্ে কহিল, “তাহার অর্থ? তুমি ক্রেসিসের 
পাণিপ্রার্থী নহ ?” 

“না” 

অধিকতর উত্তপ্তষ্রে ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, “তবে কি এতদিন 
আমার সহোদরার হৃদয় লইয়া! ক্রীড়া করিতেছিলে ?” 

“প্রিয়দশিকা আমাকে ভুল বুঝিয়াছিল |” 

“ভুল বুঝিয়াছিল ? সম্ভবত তাহাই। প্রিয়দর্শিকা 
তোমাকে সাধুচরিত্র ক্ষত্রিয়সস্তান মনে করিয়াছিল । বুঝে নাই 
যে তুমি ভণ্ড তপন্বী, অসহায়! তরুণীর হৃদয় ও প্রেম ক্রীড়নক 
বলিয়া মনে কর ।” 

কুমারসেন কথা কহিল না। ইন্দ্রথগ্ত রুদ্ধ আক্রোশে 
ফুপিতে লাগিল। আশ্চর্য, ইহাকেই সে বন্ধু বলিয়া মনে 
করিয়াছিল । ইহাকে বিষকুস্ত পয়োমুখ বলিয়! চিনিতে ন1 পারিয়া 
শুধু নিজের গৃহে নহে, ক্রেসিসের হদয়দ্বারে করাঘাত করিবার 


. অধিকার দিয়াছিল | 


কয়েক দণ্ড অতীত হুইয়া গেল। সহস1 ইন্দ্রগ্ুণ্ড কহিল, 
“ওকি?” 

চমকিত হুইয়। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কুমারসেন 
দেখিল, গিরিপৃষ্ঠে অমি । সভয়ে কুমারসেন উপলব্ধি করিল, 
বিহার অগ্নিসমাচ্ছন্্। 

দ্রুত গমনোদ্তত হইতেই ইন্ত্রগণ্ত কহিল, “কোথায় 
যাইতেছ ?” 

“দেখিতেছ না, সঙ্ঘে আগুন লাগিয়াছে 1” 


পৌষ 


“ভালই হইয়াছে। কতকগুল! মুখ্ডিতশির স্থুলোদর শ্রমণ 
জীবিতভঙ্িত হইলে পৃথিবীর কিছু আসিয়া যাইবে ন1।” 

আর সময় নাই। অগ্নি তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার 
করিয়! বিহারকে গ্রাস করিতেছে । কাহারও সাধ্য নাই সে 
প্রলয় নিবারণ করে। পাহাড়ের উপরে জল নাই, প্রত্রবণ 
হইতে জল আনিয়! সে অগ্নি নির্বাপিত করা অসম্ভব । 

রক্তিম আলোকে কুমারসেন দেখিতে পাইল ভীত সন্ত্রস্ত 
শ্রমণগণ দ্রুত পদক্ষেপে পর্বতগাত্র দিয়া অবতরণ করিতেছেন । 
পলায়নের কোনে অন্বিধা নাই, কাজেই প্রাণহানির সম্ভাবনা 
অল্প । রর 

সহসা সকল চিন্তা ভেদ করিয়া কুমারসেনের অস্তর মধিত 
করিয়া আত্বর নির্গত হইল, “আমার বুদ্ধমূর্তি। সে ত এত- 
ক্ষণে নিঃশেষ হইয়া গেল ।” 

বিদ্রপপূর্ণ স্বরে ইন্্রগুপ্ত কহিল, “হইলই ত।! মূর্তি উদ্ধার 
বিষয়ে তোমার প্রিয় ক্ষপণকগণের কোনে! উৎসাহ দেখা 
যাইতেছে না। নির্বাণপ্রাধিগণ প্রাণভয়ে শশকের ন্যায় 
পলায়ন করিতেছে ।” 

বৃক্ষলতাদি শুক তৃণের স্ায় পুড়িতেছে। হুতাশনের ক্ষুধা 
পর্বতের তৃণগুচ্ছ পর্যস্ত ভন্মীভূত না করিয়! নিবৃত্ত হইবে নাঁ। 


অলক্ষ্যে প্রিয়দশিকা আসিয়া দীড়াইয়াছিল। কুমারসেন 
একবার করুণনয়নে চাহিয়া দেখিল। 

প্রিয়দরশিকাঁর ঘনঘন শ্বাস বহিতেছে, গীবরবক্ষ ভ্রদত উখিত- 
পতিত হইতেছে । কবরীবদ্ধ কেশ অর্ধোন্োচিত, বি্রত্ত 
বসন। অঙ্গের পুষ্পাভরণ যেন দারুণ রৌদ্রে শুকাইয়া বরিয়! 
পড়িতেছে। 

বিশ্মিত ইন্্রগুপ্ত কহিল, “এ কি রূপ হইয়াছে? এতক্ষণ কি 


হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করিয়! ইন্দ্রগুপ্ত চুপ করিয়া রহিল । 

কুমারসেন ধীরে ধীরে উঠিয়া ফাড়াইল। ক্রেসিসের দিকে 
চাহিয়া কহিল, “প্রিয়দর্শিকে, আমাকে ক্ষমা কর।” 

চকিতে প্রিয়দ্রশিক! কুমারসেনের বাহুবন্ধনের মধ্যে আশ্রয় 
লইল। হাসি-অশ্রু মিশাইয়া কহিল, “তুমি প্রত্রজ্যা গ্রহণ 
করিবে না ?” 

“ন! প্রিয়দপিকে, আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে । আমার 
নির্বাণমুক্তির প্রয়োজন নাই, তুমিই আমার মুক্তি ।” 

অসহ্‌ আনন্দে ক্রেসিস্ের নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধার! নির্গত 
হইতে লাগিল। 

ইন্দ্রগুপ্ত এতক্ষণ নির্বাক ছিল। এইবার কহিল, “কিন্ত 
সঙ্ঘে আগুন লাগিল কি করিয়া ?” 

কুমারসেন কহিল, “আমি জানি কে সঙ্ঘে অগ্রিপ্রদান 
করিয়াছে।” 

কম্পিত বক্ষে শঙ্কিত স্বরে ক্রেসিস্‌ কহিল, “তুমি জান? 
কেসে?” 

“শন্কু, বিহারের একজন শ্রমণ |” 

জসীম শ্বদ্ভির নিশ্বাস ফেলিয়! ক্রেসিস্‌ কহিল, “হয় ত 


ঘবনিক৷ 


১১৫ 


সেই ।” কিন্তু তাহীর পরে সবিম্ময়ে বলিল, কিন্ত সে সঙ্ঘের 
ধ্বংসকামন] করিল কেন 1” 

কেন যে, সেই কথাটাই কুমারসেন ভাবিয়া পাইল ন1। 
কহিল, “কি জানি কেন? কিন্তু শঙ্কু ভিন্ন আর কেহ এমন 
ছুক্ষার্ধের জন্ত দায়ী হইতে পারে তাহ! আমার মনে হয় না।” 

ক্রেসিস্‌ কহিল, “শঙ্কু কি তোমার শক্রু ?” 

একটু ভাবিয়া কুমারসেন কহিল, “না, সে আমার পরম 
মিত্র।” 

কুমারসেনের বক্ষে মাথা রাখিয় ক্রেসিস্‌ কহিল, “অগ্রি- 
কাণ্ডের জন্ত যেই দায়ী হউক, শঙ্কু শত্রুই হউক বা মিত্রই হউক, 
কিছু আসিয়া! যায় না । কিন্তু এখন জার কোনো! কথা নয়, 
আমি ত বলিয়াছিলাম স্্টিতে এমন কোনও শক্তি নাই যে 
আমার নিকট হইতে তোমাকে দূরে সরাইতে পারে।” 

কক্ষে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন বুবিয়া ইন্্রগুণ্ 
পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার শিল্পগৃছে প্রবেশ করিল। শিল্পগৃহে 
পুপ্পধস্থ কন্দর্প, পুষ্পধন্থ ইরস্‌ এবং প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি 
পরিতৃপ্তির হাস্ত করিলেন। 

পূর্ব দিন চন্দ্র ঠিকই বলিয়াছিল। মধুযামিনী একদিনে 
বিফল হয় না। র 


সহস্রাধিক বর্ধ অতীত হইয়া গেল। দগ্ধ পর্বতগাত্রে আবার 
বৃক্ষলতাদি জগ্িয়া স্বৃত সঙ্ঘের ধ্বংসাবশেষ অসীম করুণায় আবৃত 
করিয়া দিল। 

আবার বৈদেশিক আসিল। তক্ষশিলার আর্ধসভ্যতা, 
্রান্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, সব বিলুপ্ত হইয়া গেল। শতসহত্র বুদ্ধ- 
মৃত চূর্ণকিচর্ণ হইল। শুধু পাহাড়ের উপরে বৃক্ষলতাগুল্মাদির 
আবরণের অগ্তরালে একটি দগ্ধ বিহারের সন্ধান কেহ পাইল ন|। 

আরও সহস্র বংসর পরে নুতন বৈদেশিক আসিল । সহসা 
একদা পর্ববতপৃষ্ঠ খনন করিয়া স্বৃত সঙ্ঘের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত 
হইল। 

অসংখ্য স্বশময বু্মূর্তত, ভগ্নদেহ, ভগ্রাঙ্গ । শুধু একটি মুর্তি 
অক্ষত | 

মূর্তির পশ্চাতে বজপাণি ও ব্যজনকারী, উভয় পার্থ দণ্ডায়- 
মান অপেক্ষাক্কত ক্ষুত্রকায় যুগল বুদধমূর্তি | 

নির্মম কাল তাহার কোনও অংশে হস্তন্পর্শ করিতে পারে 
নাই। দ্বিসহত্রাধিক বর্ষ পুর্বে মূর্তি যেমন ছিল, আজও তেমনি 
উদ্বল। সেই অথও শাস্তি, সেই স্বপ্রমায়াপূর্ণ অধনুদ্রিত 
নতদৃষ্টি । 

যে মুর্তি ধ্বংস করিবার জন্ত এত আয়োজন, যাহা উদ্দুক্ত 
স্থানে এক রজনীর বর্ষণে গলিয়! বিনষ্ট হইতে পারিত, এক রাত্রির 
অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইয়া সেই ক্ষয়িযু' মৃ্ময় মূর্তি অবিনশ্বর প্রত্তর- 
মৃতির কাঠিস্ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

কুমারসেন, প্রিয়দরশিকা, ইন্্প্ত, মহাস্থবির সকলেই কালের 


বিস্থৃতির অতল তলে আশ্রয় লইয়াছে। 

শুধু এক যবননী তরুণীর সুতীব্র প্রেমের সাক্ষ্যন্বরূপ বীচিয়! 
আছে এক স্ৃষ্বয়বৃদধমূর্তি । 

মহাকালের শ্রোত অবিরাম বহিয়া চলে । সমাপ্ত 


মণিপুর 


অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুত্র মণিপুর রাজ্য আন্গ সমর 
পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মণিপুরের , খর্্্য নাই, 
লোকসংখ্যাও অধিক নহে । কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের 
জন্তই এই পর্ববতবেনিত ক্ষুত্র উপত্যকা বারংবার এঁতিহাসিক 
বিপ্লবের সহিত জড়িত হইয়াছে । মণিপুরের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে 
প্রকৃতির প্রভাব বড় কম নহে। 

মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । মহাভারতে 
মণিপুরের রাজকন্তা চিত্রাঙ্গদার কাহিনী আছে, রবীন্দ্রনাথের 
অমর প্রতিভা দেই কাহিনীকে কাব্যরূপ দান করিয়াছে, কিন্তু 
এঁতিহাসিকের নীরস বিচারে সেই কাহিনীর সত্যতা অগ্ঠাপি 
প্রমাণিত হয় নাই। নৃতত্বের মাপকাঠি অনুসারে মণিপুরবাসী- 
দিগকে মোক্ষোলীয় জাতির অন্ততম শাখারূপে গণ্য করিতে হইবে। 
প্রথম ত্রন্ষযুদ্ধের পর ইংরেজ সেনানী পেন্বার্টন ভারতের পূর্বব- 
সীযাস্ত সম্বন্ধে তিহাসিক ও ভৌগোপিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে মণিপুরবাসীরা চীন দেশ হইতে 
আগত তাতার $পনিবেশিকগণের বংশধর । খ্রপ্ীয় ত্রয়োদশ ও 
চতুর্দশ শতাব্দীতে আত্যস্তরীণ সংঘর্ষের ফলে চীনদেশের উত্তর- 
পশ্চিম প্রান্ত হইতে বিতাড়িত তাতারগণ উত্তর-ত্রান্ষে ও মণিপুরে 
বসতি স্থাপন করিয়াছিল । পেশ্বার্টনের এই অনুমান সত্য কিন! 
তাহ! অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই। 

মণিপুরে প্রচপিত কিতবদস্তী অনুসারে থুষ্টীয় প্রথম 
শতাবীতে মণিপুর-রাজ্য প্রতিঠঠিত হইয়াছিল। এই কিংবদত্তী 
মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। পঞ্চদশ শতাব্ীতে উত্তর-ত্রন্মের 
শান রাজ্যের সহিত মণিপুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই যুগেই 
মণিপুর ও ব্রন্মদেশের মধ্যবর্তী কুবো উপত্যকা মণিপুরের 
অস্তভুক্তি হইয়াছিল। 

মণিপুরের প্রন্কত ইতিহাস আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে । ১৭১৪ শ্বীষ্ঠাকজে পানহেইব। নামক জনৈক নাগা 
নায়ক এই রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি পরে 
হিন্দুধর্থ্ে দীক্ষিত হন এবং গরীব নেওয়াজ নাম গ্রহণ করেন। 
মণিপুরবাসীরাও রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে । আসামে প্রধানতঃ 
শাক্ত মত প্রবল হইলেও মণিপুরে বৈষবধর্ধই প্রচলিত হইয়া 
ছিল। এই সুদূর পার্বত্য রাজ্যে গৌড়ীয় বৈষণবধর্প্ন প্রচার 
বাঙ্গালীরই কীন্তি। সম্ভবতঃ নাগা-নায়ক পানহেইবাকে ক্ষত্রিয় 
ত্বের মর্য্যাদ1 দিয় নবপ্রচারিত হিন্দুধর্থ্ের মর্ধ্যাদা বৃদ্ধির উদ্ধেস্টেই 
্রাহ্মণেরা অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর সহিত মণিপুরের রাজ- 
বংশের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

পানহেইবার উৎপত্তি রহস্ত-সমাচ্ছন্্ হইলেও তাহার কৃতিত্ব 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । তিনি মণিপুরে শাস্তি স্থাপন করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, বারংবার ব্রন্মদেশ আক্রমণ করিয়া এবং ব্রচ্ধ- 
দেশের অন্তর্গত কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া সামরিক দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন । একবার ব্রন্ষ-রাজধানী আভা! শহর তাহার 
হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্ত আকম্মিক ঝড়ে তাহার 
পতাকা ভূপতিত হওয়ায় তিনি পরাজয় আশঙ্কা করিয়া সন্ধি 


স্থাপন করেন। এই ঘটনায় তাহার অনুচরগণের উপর তাহার 
প্রভাব স্থাসপ্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পরে তিনি নিজের দ্বিতীয়! 
পত্বীর গর্ভজাত পুত্র অঞ্িত শাহকে সিংহাসন প্রদান করিয়া 
পাজকার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন । ইহাতে তাহার প্রথম! 
পত্ধীর গর্ভজাত পুত্র শ্তাম শাহের প্রতি অবিচার করা হইল, 
কিন্তু পিতৃভক্ত শ্যাম শাহ পিতার কার্ষ্যে বাধা প্রদান করেন 
নাই। সম্ভবতঃ গরীব নেওয়াজ বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়া পত্বীর প্রতি 
অত্যধিক আসঞ্তি বশতঃই ক্যোষ্ঠ পুত্রের স্তাষ্য দাবি উপেক্ষা 
করিয়াছিলেন । আবার কেহ কেহ বলেন যে অজিত শাহের 
ষড়যন্ত্রেই বৃদ্ধ রাজ! সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
যাহা হউক, অজিত শাহ সিংহাসন লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই; পিতাকে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়৷ নিজের ভবিষ্যৎ 
নিক্ষণ্টক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । একবার ব্রন্মরাজ্ের 
সহিত রাজনৈতিক আলোচনা চালাইবার জন্ গরীব নেওয়াজ ও 
শ্যাম শাহ ব্রহ্মদেশে গমন করেন । তাহাদের ব্রন্মদেশে অধস্থিতি 
কালে অজিত শাহের মনে সন্দেহ হয় যে তাহারা মণিপুরে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াই সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবার প্রয়াস 
করিবেন । ফলে অজিত শাহের প্রেরিত কয়েকজন লোক পথি- 
মধ্যে বৃদ্ধ রাজাকে ও শ্টাম শাহকে হত্যা করিল। মণিপুরে 
গৃহবিবাদ ও রক্তপাত আরম্ভ হইল । 

অজিত শাহ পাপাজ্জিত রাজ্য বেশী দিন ভোগ করিতে 
পারেন নাই। পিতৃহজ্তার বিরুদ্ধে মণিপুরে এক প্রবল দল গঠিত 
হইল । এই ধলের নেতা হইলেন অজিত শাহের কনিঠ সহোদর 
ভরত শাহ। অজিত শাহ সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন $ জনমতের সমর্থনে ভরত শাহ রাজ হইলেন । অল্প 
দিনের মধ্যেই নূতন রাজার ম্বত্যু হইল । তখন মণিপুরের প্রধান- 
গণ শ্টাম শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌর শাহকে সিংহাসনে স্থাপন 
করিলেন । 

মণিপুর যখন আত্যন্তরীণ বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত ও শক্তিহীন, 
ঠিক সেই সময়েই মহাবীর আলংপায়া ব্রন্মরাজ্যে নুতন উপ্াদনার 
স্ষ্টি করিতেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রচ্মদেশে 
রাজশক্তি অত্যন্ত ছুর্বল ছিল, তাই ক্ষুদ্র মর্ণিপুরের অধিপতি 
গরীব নেওয়াজ ব্রহ্মদেশে হান! দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৪০ 
শ্রী্ঠাকে ইরাবতী উপত্যকার অধিবাসী মন্বা তেলেঙ্গ জাতি 
বিদ্রোহী হইয়া বারংবার উত্তর-ত্রক্ষ, বিধ্বস্ত করে। ১৭৫২ 
্রষ্টান্ে আভ! নগরী লুষ্ঠিত ও ভশ্মীভূত হয়। ব্রদ্মদেশের এই 
নিদারুণ সঙ্কটে সোয়েবোর গ্রাম-নায়ক আালংপায়া জাতির 
ভাগ্যনির্ণয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । মাত্র আট বংসরের 
মধ্যে তিনি সমগ্র ব্রন্মদেশে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া 
এবং বারংবার শ্যামরাজ্য ও মণিপুর আক্রমণ করিয়া অসাধারণ 
সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
ব্রহ্মদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আলংপায়ার গ্ভায় কৃতী শাসকের 
পরিচয় কমই পাওয়! যায়। আলংপায়া-বংশের শাসনকালেই 


€(১৭৫২-১৮৮৫ আষ্টাৰ ) ব্রহ্মদেশ সম্বদ্ধির উচ্চতম শিখরে 


পৌষ 


আরোহণ করিয়াছিল, আবার আলংপায়ার বংশধরগণকে 
পরাজিত করিয়াই ব্রিটিশ-সিংহ আসাম ও ব্রহ্মদেশ পদানত 
করিয়াছিল । 

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিভিন্ন জাতীয় ইউরোপীয় 
বণিকগণ বাঁণিজ্যার্থ ব্রহ্মদেশে যাতায়াত আরম্ভ করে, কিন্তু সপ্ত- 
দশ শতাবীর পুর্ব তাহার! বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে 
নাই। তখন রেঙ্ুন সহর প্রতিষ্িত হয় নাই (১৭৫৫ শ্রীষ্টাব্দে 
আলংপায়া রেস্কুনের ভিত্তি স্থাপন করেন )__-ইরাবতী উপত্যকা 
সিরিয়াম বন্দর বিদেশী বণিকগণের প্রধান বাণিজ্য কেন্ত্র 
ছিল। ১৭৫৬ গ্রীষ্টারব্ধে আলংপায়! সিরিয়াম অধিকার করেন । 
এই সময় ফরাসী ও ইংরেজ বণিকেরা তাহার বিরুদ্ধে তেলেঙ্গ- 
দ্িগকে সাহায্য করিয়াছিল । ১৭৫৯ গ্রীষ্ঠাব্ধে বেসিনের নিকট- 
বর্তী নিগ্রাইস উপদ্বীপে অবস্থিত ইংরেজ কুঠির কর্ত্থচারিগণকে 
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাইয়া! আলংপায়া নিজের প্রতিশোধ-বাসনা 
পরিতপ্ত করিয়াছিলেন । দ্িখ্থিজয়ী ব্রন্মরাজের বিরুদ্ধে অশ্বধারণের 
শক্তি ও সাহস ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল না; সুতরাং আলং- 
পায়ার অত্যাচার ইংরেজ বণিক্দিগকে নীরবে সহ্য করিতে 
হইল । আলংপায়ার ম্বত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নংডয়ী 
(১৭৬০-১৭৬৩ গ্রীষ্টাব) ব্রন্মসিংহাসনে অধিঠিত হন । তখন ত্রন্ষম- 
দেশের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য মাঞ্রাজের কর্তৃত্বাধীন ছিল। 
১৭৬০ খ্ীষ্টাব্ধে মা্রাজের শাসনকর্তী কাপ্তেন আল্ভস নামক 
সামশ্সিক কর্মচারীকে ত্রন্মরাজপভায় প্রেরণ করেন। কাপ্ডেন 
আল্ভ.স নিগ্রাইস হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিলে 
ব্রদ্মরাজ্ক উত্তর দ্রিলেন যে বিধির বিধানেই এ কার্য সম্পন্ন 
হইয়াছে, ইহাতে মানুষের কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই। 
পরে ইংরেজ-দূতের অনুনয়-বিনয়ে সন্তষ্ট হইয়া তিনি কয়েকজন 
ইংরেজ বন্দীকে মুক্তিদান করেন এবং বেসিনে কোম্পানীর 
কুঠি স্বাপনে সম্মতি দেন। 

গরীব নেওয়াজের মৃত্যুর পর আলংপায়! ছুইবার মণিপুর 
আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মণিপুরের কিয়দংশ নিজ রাজ্যের 
অস্তভূক্তি করিয়াছিলেন । আত্মকলহে ক্ষীণ মণিপুরের পক্ষে 
দিস্থিজয়ী ব্রহ্মবাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। ভরত 
শাহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নকালে অকম্মাৎ অশ্ব হইতে পতিত 
হইয়া আহত হন। তখন তিনি কনিষ্ঠ সহোদর জয়সিংহকে 
রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করেন এবং স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ 
করেন । মণিপুর-রাজবংশের ইতিহাসে সৌভ্রাত্রের এরপ দৃষ্ঠাস্ত 
আর নাই। 

জয়সিংহ ব্রদ্মযুদ্ধের ভার গ্রহণ করিয়াই সংবাদ পাইলেন 
যে রাজ্যচ্যুত অজিত শাহ সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ষড়যন্ত্র 
করিতেছেন । অজিত শাহের সৈগ্ভবল ছিল না, প্রজাদের সমর্থন 
লাভও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই । তাই তিনি বৈদেশিক শক্তির 
সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর 
বাঙ্গালায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপনের কাহিনী সুদুর মণিপুরেও 
পৌঁছিয়াছিল। ত্রিপুরার মহারাজার মধ্যস্থতায় অজিত শাহ 
কোম্পানীর দরবারে সাহায্যের জন্ত আবেদন প্রেরণ করিলেন । 
তিনি জনাইলেন যে শত্রুদের ষড়যন্ত্রে তিনি অন্ঠায়ভাবে পিত্ৃ- 
দত সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হুইয়াছেন, অতএব তিনি কোম্পা- 





ম'গপূর 
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নীর সাহায্যে শত্রদমন করিতে উৎস্থক। এই নুতন বিপদের 
সম্মুখীন হইয়া জয়সিংহ চট্টগ্রামের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ভেরেল্& 
সাহেবের নিকট এক দত পাঠাইলেন। দৃৃতের নাম হরি- 
দাস গোস্বামী ; খুব সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্তালী ছিলেন । ৫সকালে 
আসাম, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ দৌত্যকার্ধ্ে 
বাঙ্গালীর সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং বাঙ্গালা ভাষাকেই 
রাজনৈতিক পঞ্জালাপের বাহনরূপে ব্যবহার করিতেন ।* যাহ! 
হউক, হরিদাস গোস্বামীর কার্যযকুশলতায় অজিত শাহের ষড়যন্ত্র 
ব্যর্থ হইল; কোম্পানা তাহার চগ্রিত্রের প্রকৃত পরিচয় পাইয়! 
তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীরূত হইল । 

সেকালে কোম্পানী পুর্ব-ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের জন্ঠ 
উৎস্ক ছিল, কিন্ত & অঞ্চলের এঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক 
অবস্থ1 সম্বন্ধে ইংরেজদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না 
থাকায় “বণিকের মানদণু বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
পলাশীর যুদ্ধের পর গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ইউরোপীয় খণিকগণের 
গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিস্ত ১৭৯২ ্রষ্ঠাবেও বড়লাট 
লর্ড কর্ণওয়ালিস আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, “চীনদেশের 
অভ্য্তরভাগ সম্বন্ধে আমাদের ভ্ঞান যতটুকু আছে, আসাম 
ও নেপালের অভ্যন্তরভাগ জন্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তদপেক্ষা 
বেণী নহে ।” হরিদাস গোস্বামী সপ্তবতঃ ইংরেজদের এই 
দুর্বলতার সন্ধান পাইয়াছিলেন $ তাই তিনি বাণিজ্য-বিস্তারের 
প্রলোভন.দেখাইয়া ইংরেজদিগকে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ভেরেলঃ্ সাহেবকে জানাই- 
লেন, উওর-ত্রন্ষে ও মণিপুরে যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকিলে চীনদেশের 
ধণিকেরা নানাবিধ পণ্যপ্রব্য লইয়া মণিপুর পর্ব্যস্ত যাতায়াত 
করে, সুতরাং কোম্পানী মণিপুরের সহিত ছ্থায়ী ভাবে বন্ধুতবস্থত্রে 
আবদ্ধ হইলে হংরেজ বণিকদের পক্ষে চীনদেশের সহিত স্থল- 
পথে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন সন্তব হইবে। ভেরেল্ এই 
প্রলোভনে আ্মবিস্বৃত হইলেন এবং ব্রন্ম-যুদ্ধে জয়সিংহকে 
সৈগ্ত দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । কিন্ত 
কলিকাতার কর্তৃপক্ষের অন্থমোদন্ন ব্যতীত মণিপুরে সৈন্য 
প্রেরণের অধিকার তাহার ছিল ন1। তাই তিনি ১৭৬২ স্রীষ্কা- 
বের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার শাসনকর্তা ভ্যান্সিটার্ট 
সাহেবকে সকল বিষয় ভ্ঞাপন করিলেন । বোধ হয় তাহার 
মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে কেবলমাত্র বাণিজ্যবিস্তারের 
অনিশ্চিত ভরসায় কর্তৃপক্ষ ছূর্গম মণিপুরে অভিযান প্রেরণ 
করিতে সম্মত হইবেন না, তাই তিনি লিখিলেন_-ইংরেজ- 
বাহিনী মণিপুরে উপস্থিত হইলে নিগ্রাইস হত্যাকাণ্ডের প্রতি- 
শোধ লওয়া সম্ভব হইবে। 

ভেরেলষ্টের পত্র পাইয়া স-কাউন্সিল গবর্ণর ১৭৬২ ্রীষ্টাবের 
অক্টোবর মাসে সিদ্ধান্ত করিলেন, কোম্পানীর পক্ষে সুদূর মণি- 
পুরে সৈন্ প্রেরণ করা নানাকারণে যুক্তিসঙ্তত না হইলেও 
নিগ্রাইস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের এরূপ সুবর্ণ স্থুযোগ 





ক ডাঃ সুরেশ্রানাথ সেন সম্পীহিত “প্রাচীন বাঙাল পত্র সঙ্কলন, দ্রাটবা । 
এই গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় জয়সিংহের একখানি বাঙ্গাল পত্র ষুদ্রিত হইয়াছে। 
জয়লিংহের অপর নাম ভাগাচন্্র সিংহ । 
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উপেক্ষা কর! অকর্তব্য ; অতএব ইংরেজ সৈন্তের পরিবর্তে মণি- 
পুরে দেশীয় সিপাহী প্রেরণ করা হউক | ১৭৬৩ গ্রীষ্ঠাবকের জানু- 
য়ারী মাসে ভেরেলষ্ সাহেব সিপাহীদলের অধিনায়করূণপে চট্ট- 
গ্রাম হইতে যাত্রা! করিয়া এপ্রিল মাসে কাছাড় রাজ্যের রাজ- 
ধানী বর্তমান বদরপুরের নিকটবর্তাঁ খাসপুরে পৌঁছিলেন। 
পথিমধ্যে বৃষ্টিতে এবং নানাবিধ রোগে সিপাহীদের এমন হূর্দশ] 
হইল যে ভেরেল আর পূর্ববিকে অগ্রসর হইতে সাহস করি- 
লেন নাঁ, কিছুদিন পরে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ইহার 
পরেও জয়সিংহ কোম্পানীর সহায়তা লাভের জন্ত চেষ্ট। করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু ভেরেলষ্টের শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর কলিকাতার 
কর্তৃপক্ষ আর তাহার আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই । 

অপর কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্মবাহিনীর আক্রমণ 
প্রতিহত করা জয়সিংহের সাধ্যাতীত ছিল। নংডয়ীর পরবর্তী 
ব্রন্মরাজ সিন-ব্যু-সিন ( ১৭৬৩-১৭৭৬ খ্রীষ্টাৰ ) আলংপায়ার 
্ায় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন । তাহার রাজত্বকালে ব্রহ্মবাহিনী বার-বার 
স্ঠাম, চীন ও মণিপুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল । ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
জয়সিংহ পরাজিত হইয়া কাছাড় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হন। কয়েক বসরের মধ্যেই আহোমরাজ রাজেশ্বর 
সিংহের সহায়তায় তিনি মণিপুরে স্বীয় আধিপত্য পুনঃপ্রতিচিত 
করেন। ইহার পরেও তিনি কয়েক বার ত্রন্মবাহিনী কর্তৃক 
মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ত্রহ্মরাজ 
বোদাপায়ার রাজত্বকালে ( ১৭৮২-১৮১৯ গ্রষ্ঠা্ব ) জয়সিংহের 
সহিত ব্রহ্মদরবারের স্থাক্সী শাস্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর জয়- 
সিংহ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহার স্ুশাসনে মণি- 
পুরে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল । 

১৭৯৪ গ্রীষ্টাব্ধে তীর্ঘযাত্রাপথে পদ্মাতীরবর্তী ভগবানগোলায় 
জয়সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হুন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হর্ষচন্দ্র 
সিংহাসন লাভ করেন, কিন্ত ছুই বৎসরের মধ্যেই তিনি রাজ- 
নৈতিক ষড়যন্ত্রে ফলে জনৈক আততায়ী কর্তৃক নিহত হুন। 
অর্ধশতাবীী পূর্বে যে গৃহবিবাদ মণিপুরের সর্বনাশ করিয়াছিল 
এতদিন পরে তাহার পুনরাবি9্ভাব হইল । হর্ষচন্ত্রের মৃত্যুর পর 
জয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র মধুচন্দ্র পাচ বংসর রাজত্ব করিরা কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা চৌরজিৎ সিংহের ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত হন। মধুচন্দ্র 
কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়' তাহার সাহায্যে 
সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্ত চৌরজিতের সৈন্ত- 
দ্রল তাহাকে পরাক্রিত ও নিহত করে। কিছুদিন পরে জয়- 
সিংহের চতুর্থ পুত্র মারজজিৎ সিংহ ব্রহ্মরাজ বোদাপায়ার সাহায্যে 
চৌরজিংকে সিংহাসনচ্যুত করিয়! স্বয়ং মণিপুরের অবিপতি হন 
(১৮১২ খ্রষ্টাৰ )। সিংহাসনের সকল প্রতিঘন্দীকে হত্যা 
করিয়া নিষ্ষণ্টক হইয়া ১৮১৮এ্ষ্টাবে মারজিৎ কাছাড় আক্রমণ 
করেন। 

কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে কাছাড়ী জাতিই ত্রহ্ষপুক্ঞ 
উপত্যকার আদিমতম অধিবাসী । শ্রীরীয় আয়োদশ শতাবীতে 
ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে কাছাড়ীদের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল । 
১৭৯০ গ্রীষ্টাব্ষে কাছাড়ের রাজ কৃষচন্দ্র এবং তাহার ভ্রাতা 
গোবিদ্দচত্্ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের সহিত 
কাছাড়ী রাজবংশের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত ব্রাহ্মণের! প্রচার 


প্মপান্পাম্পিসটিসপিস্পিসাস্পি্পাস্পিস্পিসপাস্পাশসপাম্পিস্পিসপিস্টপিসপাম্পিসপাস্পিস্পিস্পিস্পিসপিসপিস্পিসপিসপাি। 


১৩৫১ 


করিলেন যে কাছাড়ের অধিপতিগ্ণ মহাভারতোঁক্ত ভীম ও 
হিড়িশ্বার পুজ্ম ঘটোতকচের বংশধর | দুর্ভাগ্যক্রমে ক্ৃষণচন্ত্র ও 
তাহার উত্তরাধিকারী গোবিন্দচঞ্ ভীমের গ্ায় শক্তিশালী ছিলেন 
না। কৃষ্ণচন্দ্র জামাতা মধুচন্দ্রকে মণিপুরের সিংহাসনে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। জনৈক ইরাণী ভাগ্যান্বেষীর 
আক্রমণ হুইতে স্বরাজ্য রক্ষা করিবার অন্ত তাহাকে ইংরেজদের 
শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল । গোবিন্দচন্দ্র ছুর্ধবলচিত্ত হইলেও 
অত্যাচারী এবং প্রক্াদ্দের বিরাগভাজন ছিলেন। 

নামক তাহার একজন সামান্ত চাপরাসী বিদ্রোহী হইয়! তাহাকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি 
বার-বার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন । 
চৌরজিৎ সিংহ মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া গোবিদ্দচন্দরের 
সাহায্যপ্রার্থীহন, কিন্তু মণিপুরের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করা 
কাছাড়রাজ সঙ্গত মনে করেন নাই। অতঃপর চৌরজিৎ কলি- 
কাতায় আসিয়া বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের শরণাপন্ন হইলেন, 


পপাপিস্পাম্পিস্পাস্টিস্পসিপিশপ্পিস্পিিপাি পাশাপাশি পট পাপাপাসপিসপিসটপ। 


, কিন্ত এখানেও তাহার উদ্দেন্ত সফল হুইল না। তখন তিনি 


আসামে প্রত্যাবর্তন করিয়া জয়স্তিয়াপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন 
এবং জয়স্তিয়া-রাজ রাম সিংহ এবং বিদ্রোহী তুলারামের সহিত 
যোগ দিয়া কাছাড়ে আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন । মার- 
জিং কাছাড় আক্রমণ করিলে চৌরজিতের সুযোগ উপস্থিত 
হইল । ইংরেজ কর্তৃপক্ষ গোকিন্দচন্দ্রকে সাহায্য করিতে সম্মত 
না হইয়া কেবলমাত্র শীহট সীমান্তে শাপ্তি রক্ষার ব্যবস্থা করি- 
লেন। অগত্যা গোবিন্দচজ্্র চৌরজিতের সাহায্য প্রার্থনা করি- 
লেন। জয়সিংহের পঞ্চম পুত্র গম্ভীর সিংহ মারজিতের সিংহাঁ- 
সন লাভের পর মণিপুর হইতে বিতাড়িত হুইয়াছিলেন ; তিনি 
গোবিন্বচন্দ্রের সেনাপতি হইয়া: মারজিতের আক্রমণ রোধ 
করিলেন। মণিপুরী সৈন্যদ্দল কাছাড় পরিত্যাগ করিল বটে, 
কিন্ত কাছাড়ের হূর্ভাগ্যের অবসান হুইল না। চৌরজিৎ ও 
গম্ভীর সিংহ কাছাড়ে আধিপত্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ইতিমধ্যে মণিপুর রাজবংশে আবার ভাগ্যবিপর্ধ্যয় উপস্থিত 
হইয়াছিল। কাছাড় হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর মারজিৎ 
ব্রহ্মরাজের রোদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। সামন্ত নৃপতি রূপে 
ব্রন্মরাজের দরবারে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিয়। তিনি যে 
দ্বাম্তিকতার পরিচয় দিলেন তাহারই শাস্তিত্বূপ ব্রহ্মবাহিনী 
পুনরায় মণিপুর আক্রমণ করিল। ১৮১৯ গ্রীষ্টাবে মারজিং 
সিংহাসনচ্যুত হুইয়া কাছাড়ে পলায়ন করিলেন। ব্রদ্মরাজের 
অনুগ্রহে সুবল নামক এক ব্যক্তি মণিপুরের সিংহাসন লাভ 
করিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মারজিতের ভ্রাতুম্পুজ গীতাম্বর সিংহু 
সুবলকে পরাজিত করিয়! মণিপুর অধিকার করেন । অল্পদিন 
পরেই গম্ভীর সিংহ মণিপুর আক্রমণ করিয়া পীতাঙ্বরকে পরাজিত 
করেন । শীতান্বর পলায়ন করিয়া! আভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
কিন্ত ব্রহ্মরাজের ভয়ে গম্ভীর সিংহ মণিপুরে রাজত্ব করিতে 
সাহসী হইলেন না, সৈলুসামস্তসহ কাছাড়ে প্রত্যাবর্ভন 
করিলেন। 

মারন্জিং কাছাড়ে আসিয়া চৌরজিতের সহিত সম্মিলিত 
হুইয়! গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। হুূর্ববল 
গোবিদ্দচন্ত্র তাহাদিগকে বাধ! দিতে না পারিয়া! রাজ্য ত্যাগ 


পো 


২ ২. ৯৮ ১৯৯ পাসিসিপাসপিপিসপিসপাাসিস্িসিসিসিপসাসিসিসপসপসতিস্পিশপািস্পিস্পিসপারপা্শি তি 


করিয়া শ্ীহটে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
১৮২০ প্রীষ্টান্ধে তিনি নিরুপায় হুইয়! বড়লাটের নিকট প্রার্থন! 
করিলেন যে তাহার রাজ্য শ্রীহট্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
কোম্পানীর শাসনাধীন করা হউক, কিন্ত লঞ্ড হেষ্টিংস এই 
প্রস্তাব গ্রাহথ করিলেন না । এদিকে গোবিন্দচন্দ্রের পলায়নের 
পর মণিপুরের রাজকুমারদিগের মধ্যে কলহ ও মতভে্ব উপস্থিত 
হুইল। গম্ভীরসিংহ কাছাড়ের দক্ষিণাংশ -এবং মারজিৎ 
হাইলাকান্দী অধিকার করিলেন; চৌরজিৎ প্রতিত্বন্দিতায় 
পরাজিত হইয়া শ্রীহট্ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

কাছাড়ে ও মণিপুরে যখন অরাজক অবস্থা তখন নান! 
কারণে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত ব্রক্মরাজের সংঘর্ষ আসন্ন 
হইয়া! উঠিল। ১৩৫০ সালের আষাঢ় মাসের “প্রবাশী'তে আমি 
প্রথম ব্রন্ধামুদ্ধের কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা! করিয়াছি। 
যুদ্ধারন্তের পুর্ববেই সামরিক কারণে কাছাড় ও জয়স্তিয়া রাজা 
কোম্পানীর প্রভাবাধীন করা হইল । চৌরজিৎ কাছাড়ের করদ- 
রাজ রূপে কোম্পানীর বশ্ততা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন ; 
কিন্ত কাছাড়ের কোন অংশে তাহার আধিপত্য নাই জানিয়া 
বড়লাট লর্ড আমহা্ তাহার আবেদন অগ্রাহ করিলেন । 
মারজিতের অধিকার এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল । গম্ভীর- 
সিংহের আধিপত্য দ্ক্ষিণ-কাছাড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্ত তিনি 
ব্রদ্মরাজের সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার করিতেন এবং প্রকাগ্থে 
কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই 
তাহার দাবি উপেক্ষা করিয়া লর্ড আমহাষ্ট ১৮২৪ খ্রীষ্ঠাবে 
গোবিন্দচন্দ্রের সহিত সন্ধিত্থত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং তাহাকেই 
কাছাড়ের বিধিসঙ্গত অধিপতিরূপে স্বীকার করিলেন । 

১৮২৫ গ্রীষ্ঠাবের প্রথম ভাগে এক দল ইংরেজ সৈন্য কাছাড় 
হইতে মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত 
পথ এত দুর্গম ছিল যে এই প্রচেষ্ঠা সফল হয় নাই; কাছাড়ের 
পূর্বব সীমান্ত হইতে পথশ্রমে ক্লান্ত সৈশ্তদল ঢাকায় প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন মণিপুর হইতে ব্রন্মবাহিনী 
বিতাড়নের ভার পড়িল গম্ভীরসিংহেরু উপর । তিনি এত দিন 
ইংরেজদের আশ্রয়ে শ্রীহটে বাস করিতেছিলেন। কোম্পানীর 
অর্থে তিনি একদল সৈন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এই সৈন্দল 


হুরবোল। পাখী 


অস্পিস্পিিসসি সািসিপসএসিসপিস্পিসএসিসিপিএসিত সাসিসিএসিসিতসিশসিসিসািসিসিসিসিসপিসিসিস্পিসপিসিপিসপাসিসি। 


১১৯ 


সঙ্গে লইয়া ১৮২৫ শ্রষ্ঠাবের মধ্যভাগে তিনি মণিপুরে প্রবেশ 
করেন। তাহার সহযোগী ছিলেন লেফটেনাণ্ট পেন্বার্টন। 
গম্ভীরসিংহের আগমনবার্থী শুনিয়াই ত্রহ্মবাহিনী মণিপুর হইতে 
পশ্চাদপসরণ করে । তিনি অনায়াসে কুবেো৷ উপত্যকা পথ্যস্ত 
স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন । 

১৮২৬ প্রীষ্টাবের ২৪ ফেব্রুয়ারী ইয়ান্দাবুর সন্ধি দ্বার! প্রথম 
্রন্মযুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে গম্তীরসিংহ 
মণিপুরের অধিপতি হন। ব্রন্মরাজের সহিত মণিপুরের সকল 


সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়; গম্ভীরসিংহ কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার 


করেন । কিন্ত ব্রহ্মরাজ কুবো! উপত্যকায় মণিপুররাজের অধিকার 
স্বীকার করিতে অসম্মত হন। এই বিষয়ে দীর্ঘবকালব্যাগী 
বাদানুবাদের পর ১৮৩৪ গরষ্ঠাবে বড়লাট ল€ উইলিয়ম বেটিক্ক 
কুবো উপত্যকা ব্রদ্মরাজকে প্রত্যপণের ব্যবস্থা করেন । মণিপুর- 
রাজকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ভারত-সরকার হইতে মাসিক পীচ শত 
টাক বৃত্তি প্রধানের বন্দোবস্ত কর! হয়। অদ্যাপি মণিপুররাজ 
এই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। 

রাজ্য লাভের পরও গম্ভীরসিংহু পুর্ব্বশত্র গোবিন্দচন্দ্রের 
প্রতি বৈরিতা বিস্থৃত হইতে পারেন নাই। ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানের 
পর গোবিন্বচন্দ্র ইংরেজ-সরকারের অনুগ্রহে কাছাড়ের সিংহা- 
সনে পুনরধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন 
তত দিন গম্ভীরসিংহ নান! প্রকারে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া- 
ছিলেন । অবশেষে ১৮৩০ গ্রষ্টাব্দে গন্ভীরসিংহের ষড়যন্ত্রে জনৈক 
আততায়ী গোবিন্দচন্দ্রকে হত্যা করে। গোবিন্দচন্দ্রের কোন 
বৈধ উত্তরাধিকারী ছিল না। গম্ভীরসিংহ প্রস্তাব করিলেন যে, 
বাধিক ১৫,০০০ টাক খাজনায় বিশ বংসরের জন্ত কাছাড় 
রাজ্য তাহাকে ইজারা দেওয়া হউক। কিন্তু লেফটেনাণ্ট 
পে্বার্টন মন্তব্য করিলেন যে কাছাড়ের অধিবাসিগণ দীর্ঘকাল 
গোবিন্বটন্দ্রের অত্যাচারে লাঞ্ছন! ভোগ করিয়াছে, তাহাদিগকে 
গম ীরসিংহের স্তায় অত্যাচারী শাসকের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
তাহাদের ভার বৃদ্ধি করা সঙ্গত নহে। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক্কের 
নির্দেশে কাছাড় কোম্পানীর অধিকারতুক্ত হইল। 

এত দিন পরে জাপানীদের অনুগ্রহে মণিপুর যবনিকার 
অস্তরাল হইতে পুণরায় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবিভূতি হইল। 


হরবোলা পাখী 
শ্্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অন্ভুকরণপ্রিক়্তার পরিচয় 
পাওয়া গেলেও অনুকরণ-দক্ষতায় মানুষের সহিত কাহারও তুলন! 
হয় না। ইচ্ছা! করিলে মান্থুষ যে-কোন প্রাণীদের হাবভাব, 
চালচলন, কণ্ম্বর প্রভৃতি অবিকল অনুকরণ করিতে পারে। 
মন্থ্যেতর প্রাণী, বিশেষভাবে নিম্শ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে 
কোন কোন বিষয়ে অপূর্ব অন্থকরণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় 
বটে; কিন্তু তাহার। মানুষের মত যে-কোন বিষয়ে অন্ুকরণ-শক্তির 
পরিচয় দিতে পারে না। মন্থুয্যেতর প্রাণীদের অন্থুকরপ-শক্তি 
কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে একট! জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবেই আত্ম- 


প্রকাশ করিয়। থাকে । নিম্শ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে কোন 
কোন প্রজ্জাপতি, মাকড়সা, ক্যাটারপিলার, মথ, ফড়িং, কাটি- 
পোকা প্রভৃতি প্রাণীরা আকৃতি, বর্ণ অথব! হাবভাবে শক্রু হইতে 
আত্মরক্ষার উদ্দেস্তে এমন অপূর্ব অস্থকরণ-দক্ষতার পরিচয় প্রদান 
করে যে, দেখিলে বিশ্বয়ে অবাক হইয়। 'থাকিতে হয়। ইছুর, 
খরগোস, হরিণ, ছাগল, বাঘ-ভাল্গুক এবং বিভিন্ন জাতীয় মৎহ্তাদি 
জলচর প্রাণী স্থানীয় পরিবেশের সহিত এমন বর্ণগাম্যের 
সৃষ্টি করে যে, তেমন সন্ধানী চোখেরও দুহি বিভ্রম না ঘটিয়া 
পারে না। বিভিক্ন জাতীয় মাকড়সারা তাহাদের গায়ের বং এবং 





আমাদের দেশের অতিপরিচিত হরবোলা পাখা ময়ন। 


শারীরিক গঠন এমনভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে যে, তাহাদিগকে 
সহঙ্ষে মাকড়সা বলিয়া! চিনিবার কোনই উপায় নাই। বিভিন্ন 
জাতীয় ক্যাটারপিলার এবং প্রঙ্কাপতিরাও একূপ অপূর্ব দক্ষতার 
পরিচয় দিয়। থাকে । কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, মানুষের 
কথ। বাদ দিলে একমাত্র পক্ষিজাতীয় প্রাণী ছাড়া অপরের কণ্ঠস্বর 
অনুকরণে অগ্ত কাহারও কোন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় ন1। 
উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে মান্থষের নিকটতম জ্ঞাতি বানর জাতীয় 
প্রাণীর ব্বভাবতঃই অন্ুকরণপ্রিয় ; কিন্তু তাহাদের অন্ুকরণ- 
ক্ষমতাও কেবল অন্গভঙ্গী এবং ভাবভাবের মধোই সীমাবদ্ধ। 
মানুষের মতই অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইলেও মানুষের কণ্ঠস্বর তো৷ 
দুরের কথ ইষ্ভারা অপর কোন প্রাণীর কণ্ঠম্বরও অনুকরণ করিতে 
পারে না। পাখীরাই কেবলমাত্র এ বিষয়ে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় 
দিয়া থাকে । যদিও সকল জাতীয় পাখীরাই অপরের কণ্ঠস্বর 
উচ্চারণ করিতে পারে ন! তথাপি কয়েক জাতীয় পাখীকে এ 
বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিযত্বর পরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়। যে-সকল 
পাখী মানুষ অথবা অপর কোন প্রাণীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে 
পারে এন্কলে তাহাদিগকেই হরবোল। নামে উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যেও আবার ছুই রকমের পাখী দেখিতে পাওয়া ষায়। 
ময়না, কাকাতুযা, শালিক প্রভৃতি পাখীর মানুষের কণ্ঠস্বর ভবন 
নকল করিতে পারে । কেহ কেহ আবার কেবল শিসই দিতে 
পারে, কথ। বলিতে পারে ন।। কণ্ঠস্বর অন্ুকরণকারী পাখীরা কেহ 
কেহ বিডাল, কুকুর প্রভৃ'ত প্রাণীদের শব্দও নকল করিতে পারে। 
আমাদের দেশের ময়না, টিয়া প্রভৃতি পাখীরা মানুষের কোন 
কোন কথা এমন নিখুঁৎ ভাবে উচ্চারণ করে যে, তাহা 
কৃত্রিম বলিয়। মনে করিবাঁর কোন কারণই থাকে না। তবে একথ। 
ঠিক ষে, মানুষের কথা তাহার! নিখুঁৎ ভাবে উচ্চারণ করিতে 
পারিলেও অর্থবোধ করিয়া প্রয়োগ করিতে পাবে না| পুনঃ 
পুন; ফ'হা। কানে শুনিয়াছে যন্ত্রের মতই তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে 
পারে মান্তর। খেয়ালখুলী মত এপ দুই একট। কথা অসংলগ্ন 


১৩৪১ 





ভাবে উচ্চাশ করিতে করিতে দৈবাৎ তাহা 
সময়োপযোরী হইয়া পড়িতে পারে। 
আপাতদষ্টিতে তাহাই দশকের বিশ্মযের 
উদ্রেক করিয়। থাকে। 

কিছুকাল পূর্বের একটা! ঘটনার কথ৷ 
বলিতেছি । ১৭১৮ বৎসরের একটি ছেলে 
একদিন ছুপুর বেল! নির্জন বাগানে একটা! 
গাছে উঠিয়া আম চুরি কবিতেছিল। কিছু 
আম কৌচড়ে ভরিয়া নীচের দিকের একটা! 
ডালে দাড়াইয়া সে অগ্ঠমনস্কভাবে একট! 
কাচা আম চিবাইতেছে হঠাৎ কোথ! 
হইতে কে যেন মন্ুষাকণ্ঠস্বরে চীৎকার 
করিয়া বলিঙ্--“কে রে ?” আকম্মিক ভয়ে 
ছেলেট। আতকাইয়। উঠিয়া প৷ পিছলাইয়া 
পড়য়। গিয়া আঘাত পায়। সংবাদ পাওয়ার 
পরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া 
তাহার নিকট আন্রপূর্বিক ঘটনা জানিতে 
পারিলাম। কিন্ত কে যে এরূপ ভাবে চীৎকার করিষাছিল 
তাহার কোনই সন্ধান মিলিল না। ইতিমধ্যেই গাছের 
উপর হইতে অবিকল মনুষ্যকণে ক্রমাগত ছই তিন 
বার “কে-রে'কে-রে' শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ 
লক্ষ্য করিবার পর একক্ষনের নজরে পড়িল-__গাছের 
অনেক উপরে পাতার আড়াঙ্গে একটি সুদৃশ্য ময়না বসিয়া 
রহিয়াছে । বুঝিতে বাকী রহিল না ষে, কাহারও পোষা ময়ন। 
উড়িয়া আসিয়াছে এবং সে-ই ত্র রকম কথ। বলিতেছে । পাখীটাকে 
ধরিবার চেষ্ট। করা হইল কিন্তু মে উড়িয়া! গিয়া আর একটা ছোট 
গাছে বসিল। সন্ধার কিছু পূর্বেব সেখান হইতে উড়িয়া গিয়। 
একট' বাড়ীর দোতলার বারান্দায় ঢুকিয়া পড়ে । সেখান হইতে 
পুনরায় তাহাকে অনায়াসেই বন্দী করা হয়। খাঁচার মধ্যে 
থাকিয়। সে মানুষের অনেকগুলি কথা সুস্পষ্ট এবং নিখুঁৎভাবে 
বারংবার উচ্চারণ করিত। হঠাৎ কোন আগন্তক উপস্থিত হইলে, 
কবাটের শব্দ শুনিলে অথবা কুকুর বিড়াল দেখিলে মে উচ্চস্বরে 
কে-রে-কে-রে? করিয়া চীৎকার করিতে স্ুুক করিত । ঝগড়ার 
সময় বিড়ালের যেমন ফৌস-ফেণাস, ফ্যাচফ্যাচ, শব্দ করে এই 
ময়নাটাকেও মাঝে মাঝে ঠিক সেরূপ শব্দ করিতে শুনিয়াছি। 

অনেক দিন আগের কথ৷। আমার প€রচিত এক ভদ্রলোকের 
একটা! পোষা! ময়না ছিল। ময়নাটা কতকগুলি কথা ঠিক 
মানুষের মত পরিষ্কার উচ্চারণ করিতে পারিত। শিখানো কথা 
ছাড়াও শুনিয়। শুনিয়া! সে কয়েকটা! কথা নিজেই আয়ত্ত করিয়া 
লইয়াছিল। কারণে, অকারণে তাহাকে প্রায়ই মাঝে মাঝে 
বজিতে শোনা যাইত --মনিয়া, দেখতো কে? বাড়ীর চাকরের 
মাম ছিল মনির়।। আগন্তক কেহ আসিলে বাড়ীর লোকের! 
হয়ত চাকরটাকে এই ভাবেই ডাকিয়া! বলিতেন। শুনিয় শুনিয়! 
ময়ন! এ বুলিটাই শিথিয়৷ ফেলিয়াছিল। রাব্রিবেলায় থাচ। সমেত 
ময়নটাকে পি'ড়ির পাশে ঝুলাইযা। রাখ। হইত। গভীর রাত্রিতে 
একদিন একটা লোক কোন রকমে বোধ হয় পাঁচিল টপকাইস়া 


€পৌৰ 


টিকার 
ভিতরে প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়াই 
মক্নাট! চেঁচাইয়া ওঠে--“মনিয়া, দেখতো 
কে?" মান্ুযের এয়প কথ। শুনিয়। লোকট। 
ভয়ে কলতলার দিক দিয়া পলাইবার 
সময় শেওলায় পা পিছলাইয়। ভয়ানকভাবে 
আছাড় খাইয়া পড়ে। পাখীটার চীৎকার 
এবং গুরুভার বস্তর পতনের শব্দে সকলে 
ছুটিয়৷ আঙিয়া৷ লোকটাকে ধরিয়া ফেলে। 
উভয় ঘটনাতেই দেখ! ষায় পাখীর কথাগুলি 
খুবই সময়োপযোগী হইয়াছিল। কিন্ত 
তথাপি এই যোগাযোগ যে দৈবাৎ ঘটিয়াছিল 
এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

ময়ন। আমাদের দেশের অতি পরিচিত 
পাখী। মনুষ্যের কথস্বর অতি সুস্পষ্টভাবে 
নকল করিতে পারে বলিয়া! অনেকেই 
অতি ফত্বসহকারে ময়না পুষিয়া থাকেন। 
ইহাদের ডানার পালকের রং কালে! 
অথচ উজ্জ্বল । ঘাড়ের কাছে কানের মত হলুদ বর্ণের একট 
পাতলা পর্দার জগ্ত ইহাদিগকে খুবই সুশ্রী দেখায়। স্বাধীন 
অবস্থায় ইহারা পাহাড়-পর্ধতের আশেপাশে বৃক্ষকোটরে বাস 
করে এবং দলে দলে আহারান্বেষণে নির্গত হয়। তখন ইহাদের 
কণ্ঠস্বর কিন্তু মোটেই শ্রতিমধুর নয়। খাঁচায় পুষিয়া ফত্বু করিয়! 
শিক্ষ! দিলে ইহার! মানুষের অনেক কথাই নুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ 
করিতে পারে। 





অস্ট্রেলিয়ার একজাতীয় ক্ষুপ্নকায় নুদৃষ্ঠ টিয়। পাখী 
আমাদের দেশে বন্ত অবস্থায় যথেষ্ট টিয়া! পাখী দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহারা ঝাকে ঝাকে আঠারাম্বেষণে বহির্গত হয়, এবং 
ফুল, ফল ও শশ্তাদির যথেই অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে । ইহাদের 
গায়ের রং কচি পাতার মত সবুজ এবং ঠোটের রং টক্টকে লাল 


বলিয়৷ খুবই সুগার দেখায়। সাধারণতঃ ইহার! বৃক্ষকাণ্ডের 
উপরিভাগে কোটরে বাস করে। বন্ত অবস্থায় কর্কশ কঠে চীৎকার 
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এমাজন নামক একজাতীয় টিয় পাখী 


করিলেও পোষা অবস্থায় শিক্ষা দিলে মান্থধের অনেক কথ। 
উচ্চারণ করিতে পারে। অনেকের ধারণ! টিয়া পাখীর! মানুষের 
কথ! উচ্চারণ করিতে শিখিলে তাহার অর্থ বুঝিয়! যথাযথভাবে 
প্রয়োগ করিতে প'রে। কিন্তু পরাক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে-_ 
যে-সকল টিয়া! মানবের কথ। ষথাবথভাবে প্রয়োগ করিতে পারে 
তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ খাগ্যবস্তর প্রলোভন দেখাইয়। নির্দিষ্ট 
কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করিতে শ্িখানে। হইয়াছিল । অভ্যাসের 
ফগে তাহার! অনুরূপ অবস্থায় সেই শিখানো! বুলি উচ্চারণ কৰে 
মাত্র। অবশ্য কথাটাকে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিলে 
খাবার পাওয়। ষাইবে নচেৎ পাওয়। যাইবে না-_একথাট! তাহারা 
বুঝিতে পারে। ইহাই যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । সময় 
সময় খেয়াল বশে কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় দৈবাং যদি 
অবস্থান্থ্যায়ী মিপিয়। যায় তবে লোকের বিশ্ময়ের সীম! থাকে ন! 
এবং ভাবে ষে পাখীট| বিচার-বুদ্ধি খাটাইয়৷ সময়োপযোগী কথাট! 
বপিয়াছে। অলিভার পাইকৃ একটি টিঘ়ার কথা বলিদ্নাছেন। 
পাখীটি কতকগুলি কথ! অবিকল উচ্চারণ করিতে পারিত। 
বাড়ীতে এক দিন একট! চোর ঢুকিয়। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেই 
পাবীটা মন্থুযকণ্ঠে চেঠাইয়া৷ বলিল--'কে যায়”? “কে যায়? 
চোর ব্যাপারটা! ঠিক বুঝিতে ন! পারিয়। ভয় পাইয়া! পলায়ন 
করিতে বাশ্য হয়। এক্ষেত্রে টিয়াট৷ যে বুঝিয়া' শুনিয়। চোর 
তাড়াইবার জন্ত একথ। বলে নাই-_ইহ! সহজেই বুঝিতে পার! 
যায়। আকম্ষিক ভাবেই তাহার এঁ শিখানে। বুলিটা বাহির 
হইয়! গিয়াছিল মাত্র। 


ম্যাক্ক টিয়। জাতীয় এক প্রকার পাখী। ইহার আকারে 
প্রায় তিন ফুট ল্ঘ। হয়। বঞ্ অবস্থায় ইহারা বড় বড় ঝাঁক 
বাধিয়। বিচরণ করে এবং তখন এমন কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে যে 
কানে তাল। লাগিয়। যায় । ম্যাক্কর। বেশ পোব মানে। পোব! 
অবস্থায় শিক্ষা! দিলে ইহারা থুব নুন্দর ভাবে মানুষের কথা 
উচ্চারণ করিতে পান্ধে। নীল ও খয়েরী রঙের এক জাতীয় 
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ম্যা্কই মন্থয্যক্ঠ অহৃকরণ করিতে সর্ব্বাধিক 
দক্ষতার পরিচয় দিয়। থাকে । এতত্বতীত 
লাল এবং হলদে রঙের ম্যাক এবং হায়াসি- 
স্থানই ম্যাক্করাও মোটামুটি মনুয্যকণ্ঠম্বর 
অন্থকরণঠকরিতে পারে। দক্ষিণ-আমেরিক। 
এবং আফ্রিকার কয়েক জাতীয় টীয়া! অতি 
সুন্দরভাবে মনুষ্যকষ্ঠে কথা বলিতে পারে। 
গ্যারাগয় এবং ব্রেজিলে “এমাজন" নাষে 
একজাতীয় অসংখ্য টিয়া দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহাদের দেহের সম্মুখভাগ নীল বর্ণের 
পালকে আবৃত । রীতিমত ভাবে শিক্ষা 
দিলে ইহাদের অনেকেই নিখুঁতভাবে 
মানুষের কতকগুলি কথাবার্তী। উচ্চারণ 
করিতে পারে। ইহাদের কেহ কেহ নাকি 
কথাবার্থী নকল করিতে এমনই সুদক্ষ যে, সম্পূর্ণ এক 
একটি গান পধ্যস্ত আয়ত্ত করিয়। থাকে । তবে এই জাতীয় 
পাখীদের কোন কোনটি অবশ্য যথেষ্ট চেষ্টা সত্বেও কথ। 
বলিতে শিখে না। আফ্রিকায় একজাতীয় ধুসর বর্ণের টিয়া 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার এমন স্ন্দর এবং নিখুৎ্ভাবে 
মন্ুযকঠম্বর নকল করে ষে শুনিয়া কিছুতেই পাখীর কণ্ঠস্বর 
বলিয়া মনে হয় না। অষ্্রোলয়ার লাভবার্ড নামক টিয়া জাতীয় 
ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার ন্ুদর্শন পাখী আমাদের দেশে অনেক সম্পন্ন 
গৃহস্থকে পুযিতে দেখা যায়। ইভারা সর্বদাই জোড়ায় জোড়ায় 
অবস্থান করে এবং সুমিষ্ট কণ্ঠে এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে । 
খাচার মধ্যেও পরম স্সখে এমন নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করে 
যে দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হইবে ইহার! যেন শাস্তি ও স্রুখের 
প্রতীক। ইহাদের পরম্পরের মধ্যে অগাধ ভালবাসার কথা 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ ইহারা মন্ৃষ্যকণস্বর 
অন্করণ করিবার চেষ্টা করে না) কিন্তু ইহাদের কেহ কেহ পর 
পর সঙ্গতি রক্ষা করনিয়। অতি শ্রন্দরভাবে অনেক কথ! উচ্চারণ 
করিতে পারে। টিয়ার মত কাকাতুয়ারাও মানুষের অনেক কথ। 
অবিকল উচ্চারণ করিতে পারে । কথ বলিবার সময় তাহাদের 
হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী আতশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়। থাকে। 
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অপরের স্বর অনুকরণকারী “মকিং-বার্ড” 


4৮৯: 


শীলিক-জাতীয় এক প্রকার হরবোল! পাখী 


আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকটা 
চড়ই পাখীর, মত। দেখিতে “মকিং-বার্ড' 
নামক লম্বা লেজওয়াল৷ একজাতীয় পাখী 
দেখিতে পাওয় যায়। কণ্ঠস্বর ইহাদের খুবই 
মধুর | পোষা অবস্থায় শিক্ষা পাইলে ইহার! 
অতি নিখুঁতভাবে মানুষের মত কথা বলিতে 
পারে । আমাদের দেশীয় শালিক পাখীরাও 
শিক্ষা পাইলে মনুষ্যকণ্ঠে ছুই-চারিটা বুলি 
উচ্চারণ করিতে পারে। শালিকের সাধারণ 
স্বর কর্কশ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্বাধীন 
অবস্থায় অবসর সময়ে যখন নিজেদের মধ্যে 
ভাবের আদান-প্রদান করে তখন ইহাদের 
ক্স্বরের মাধূর্ষ্যে এবং বৈচিত্র্যে সকলকেই 
মুদ্জ করিয়া খাকে। খাচান্প আবদ্ধ শালিকের 





শজে" নীমক হরবোল] পাখী 


কাছে অন্যান্য শালিকেরা! আসিয়। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে কত 
রকম কণ্ঠস্বর বাহির করিয়া! আলাপ করিসা থাকে তাহা দেখিলে 
অবাক হঈয়া থাকিতে হয় । আহনায় নিজের প্রতিবিশ্বকে স্বজাতীয় 
অপব পাখী মনে করিয়' শালিকেরা যেরূপ স্মিষ্ট এবং বিচিত্র কে 
আলাপ জু'ড়য়া দেয় তাহা সত্যসত্যই উপভোগ্য । শালিক 
পাখীদের এবূপ আমোদ-আহনাদ করিবার প্রকৃতি দেখিয়া 
স্বভাবতঃষঈ ইহাদিগকে হরবৌলা পাখী বলিয়া মনে হয়। ষ্টালিং 
নামক বৈদেশিক পাখীরাও শিক্ষা! পাইলে খুব স্মস্পষ্টভাবে মন্ুষ্য- 
কণ্ঠে কথ! বলিতে পারে । এক সময়ে ইংলগ্ডের লোকের মনে 
করিত--পাখীর জিভ, চিরিয়া দিলে তাচারা অধিকতর স্পষ্টতার 
সহিত মনুষ্যকঠে কথা বলিতে পারে। এই ধারণার বশবর্তী 





অনু্যক্, অনুকরণে সক্ষম একজীতীয় দীড়কাঁক 


১২৩ 





সাদা পিঠওয়াল। ম্যাগ পাই নামে পরিচিত কাঁক-জাতীয় পাখী 

হইয়া অনেকেই ্টালিং এবং অগ্ঠান্ত হরবোল! পাখীর জিভ. চিরিষা 
দিত। অবশ্য আমাদের দেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে এরপ ব্যবস্থা 
অবলঘ্থিত হইত বলিয়। শোন! যায়। কিন্তু এরূপ নিষ্টুর ব্যবস্! 
অবলপ্বিত হওয়ার ফলে পাগীর কথা বলিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাওয়া তে। দূরেক, কথা বরং “তাহাদের স্বাভাবিক স্বর সম্পূর্ণ বিকৃত 
হইয়া যাইত . কিন্ত প্রচলিত ধারণার এমনই প্রভাব যে, নিশ্কলত। 
প্রত্যক্ষ করিয়াও লোকে অন্তর প্রয়োগের দোষ-ক্রুটিই তাহার কারণ 
বলিয়। মনে করিত। 

অনেকে শুনিয়। হয়তো বিম্ময় বোধ করিবেন ষে, বিভিন্ন জাতীয় 
কাকেরাও সুর ভাবে মনুষ্য কণ্ঠম্বর উচ্চারণ করিতে পারে। 
কাককে খাবারের প্রলোভন দেখাইযস৷ বিভিন্ন বুলি শিক্ষা দেওয়া 
যাইতে পারে। পক্ষিতত্ববিদু অলিভার ' 
পাইক তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথ! 
বলিয়াছেন যে, তিনি একটি দীড়কাক 
পুধিষ্াছিলেন এবং খানের প্রলোভন 
দেখাইয়। তাহাকে এমন নগর কথ! বলিতে 
শিখাইয়াছিলেন যে, তাহার উচ্চারিত হুবন্থ 
মনুষ্যুকণ্ঠন্বর শুনিয়া! সকলে বিশ্ময়ে অবাক. 
হইয়া যাইত । অবশ্য কাককে কথ! 
বলাইতে হইলে খাঁচায় পুবিয়া! ন্ুবিধ। হয় 
না । স্বাভাবিক পরিবেশে সজ্জিত পক্ষি-গৃহে 
রাখিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যকণ্ঠ উচ্চারণে 
সক্ষম কর! যাইতে পারে ।. কাক ভয়ানক 
চতুর পাখী । কোন কথা উচ্চারণ করিতে 
পারিলে তাহার খাবার পাওয়ার সল্তাবনা 
.আছে ইহ বুবিতে পারিলে সে ন্র্যক্ 


১২৪ 


প্রবাসী 


১৫১ 





সাদা ঘাড়ওয়াল। ম্যাগপাই। ইহীর। মনুযুকণঠম্বর উচ্চারণ করিতে পারে 


অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে। ইহা! কাকের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক 
সন্দেহ নাই। কুকুরের মান্ুধের কৃথ। উচ্চারণ করিতে ন1 পারিলেও 
তাহাদের অনেক কথার অর্থ বোধ.করিতে পারে। ইহাতে যত 
বুদ্ধির প্রয়োজন হয় খাবার লোভে ইঙ্গিত অনুযায়ী কয়েকট। কথ। 
উচ্চারণ করা ততদুর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে । যাহা হউক, উত্ত 
পক্ষিতত্ববিদ্‌ বলিয়াছেন যে, কাকের এমন সুন্দর কথাবার্তা 
বলিতে শিখে যে, একদিন তিনি পক্ষি-গৃহে গিয়। দূর হইতে কতক- 
গুলি কথা শুনিয়। মনে করিয়াছিলেন যে, বাগানের মালীরা বোধ 
হয পরস্পর কথাবার্ত। বলিতেছে। কিন্তু পরে দেখিলেন-_বাগানের 
পোষ কাকটি আপন মনে তাহার শেখা-বুলি ঠিক মানুষের মত 
করিয়া বলিয়া' যাইতেছে । এড়কাক সাধারণতঃ কর্কশ কণ্ঠেই 
চীৎকার করিয়। থাকে ; কিন্তু খাবারের প্রলোভন দেখাইয়া অল্প- 
দিনের মধ্যেই তাহাকে দিয় ইচ্ছান্ধায়ী কথ। বলাইতে পারা যায়। 
ভবে প্রথমতঃ অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত হইয়া 


খাকে। কাক জাতীয় 'ভ্যাক-ড'কে বাচ্চা বস হইতে পুবিয় 
শিক্ষ! দিলে স্থুলারভাবে মামুষের কণ্ঠস্বর অমুকরণ করিতে পারে। 
অনেকে অবস্থ চেষ্ট! করিয়াও শবগুলিকে যথাযথভাবে উচ্চারণ 
করিতে পারে না; কতকট! ভাঙ্গা! ভাঙ্গা! সুরে অদ্ভুষ্চ উচ্চারণ- 
ভঙ্গীতে মন্ুচ্য₹ঠ অনুকরণে চেষ্টা করে। 

ম্যাগপাই নামে পরিচিত অস্ট্রেলিয়ার 'পাইপিং-ক্রো"গুলি 
বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত । যত করিয়া শিক্ষা! দিতে পারিলে 
ইহাদের অনেকেই কিছু ন। কিছু কথ। বলিতে পারে। অষ্ট্রেলমায় 
সাদা-পিঠ এবং সাদা-গল। সমন্বিত ছুই জাতীয় কাক দেখিতে 
পাওয়। যায়। এই উভয় জাতীয় কাকই বেশ পোষ মানে এবং 
শিখাইলে অতি চমকারভাবে মন্থয্যকষ্ঠম্বর অন্থুকরণ করিতে 
পারে। ইহাদের অনেকেরই শিস্‌ দিবার ক্ষমত1 অপূর্ব । আমাদের 
দেশীয় কাকের! যখন অবসর সময় জোড়! বাধিয়। নিরালায় বসিয়া 
কাটায় তখন লক্ষ্য করিলেই দেখা! যাইবে--তাহারা! বিন্ত্র 
ভঙ্গীতে কতরকমের অদ্ভূত শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। ইহা তইতেই 
বুঝিতে পার! যায়-স্বাভাবিক অবস্থায় যাহাদের এরূপ বিভিন্ন শব্দ 
উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা৷ রহিয়াছে তাহার! শিক্ষা পালে মন্থম্য- 
কণ্ঠস্বর অনায়াসেই উচ্চারণ করিতে পারে। 

ইসা! ছাড়া কতকগুলি পাখী দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা 
মন্ুয্যকষ্ঠস্বর উচ্চারণ করিতে না পারিলেও অপরের সর হুবন্থ 
নকল করিতে পারে। সাদা-কালোয় বিচিত্রিত মাঝারিগোছের 
লেজওয়াল! 'জে' নামে এক প্রকার বিদেশীয় পাথী অপব পাখীদের 
সুর নকল করিতে ভয়ানক ওত্তাদ। ইহারা অপরাপর পাখীর 
শিস ও সুর অবিকল নকল করিয়! থাকে । সাধারণ অবস্থায় কিন্ত 
ইহারা ভয়ানক কর্কশ কে কিচিরমিচির শব করিয়া অস্থির করিয়া 
তোলে । এই পাখীগুলির যান্ত্রিক শব্দ অনুকরণ করিবার ক্ষমতা 
অসাধারণ। পোষ! অবস্থায় চেষ্টা করিলে মানুষের ছুই একটি 
কথাও নকল করিতে পারে। তবে এই পাখীগুলিকে পোষ! 
অবস্থায় বেশী দেখিতে পাওয়! যায় না, কারণ ইহার! সাধারণতঃ 
গভীর জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালেই বাস করিয়! থাকে । এই 
পাখীগুলি অস্থির প্রকৃতির হইলেও আত্মগোপনে ভয়ানক পটু । 
এত্্যতীত আমাদের দেশীয় দোয়েল, শ্যামা, বুলবুল এবং বিদেশী 
ক্যানারি প্রভৃতি পাখীরা মন্ুষ্যকষ্ঠস্বর নকল করিতে ন৷ 
পারিলেও অপরাপর পাখীদের শিস বা যে-কোন একটান! সুর 
অন্থকরণ করিতে পারে। 


গুপ্ত সংবাদ 
শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ 


ছোট ছোট গ্রামগুলির ভিতর দিযে যেতে যেতে আসন্ন বিপদের 
কথা তাদের জানিয়ে দেবার ভার পড়েছিল চি-লিনের ওপর। 
মাঝে মাঝে যখন মাথার ওপর দিয়ে সো! সে! শব্দে এরোপ্রেন 
উড়ে যাচ্ছিল সে বন্দুকট। উচু করে ধরে গুলি ছু'ড়ছিল কিন্ত 
লাই বাছুল্য যে তাতে ফোন কাজ হচ্ছিল না, কারণ অত দূর 


থেকে ছোড়া একটি মাত্র বন্দুকের গুলির আঘাত একোপ্লেনের 
গায়ে লাগ! সম্ভব নয়। 

সামনের একট! কুটির থেকে একটি তরুণী একট! পাত্রে কিছু 
খাবার নিয়ে চি- চিনে কাছে এসে স বললে, “এই নিন আপনার 
জন্ত-নিয়ে এসেছি ।” 


পৌব 


গণ অংবাদ 


১২৫, 





“কি এনেছ ?” 

"গরম ভাত ও কিছু মাংস 

“কেন আনলে? তুমি কি ভাবছ নাকি যে আমার খিদে 
পেয়েছে ?” 

“চুপচাপ খেয়ে ফেলুন তে। কথ। ন1 বলে, এমন তাব করছেন 
যে আমি যেন ওঁকে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টায় আছি*__মেয়েটি 
বাগের ভান কবে বললে। 

চি-লিন বললে, “আমরা যখন টসনিকের কাজে নিযুক্ত থাকি 
অচেন। লোকের সঙ্গে কথ। বলা আমাদের নিয়ম নয়।” 

মেযেটিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, “আমারও বয়স হয়নি 
দৈম্বদের সঙ্গে কথ! বলবার মত।” 

“কত বয়স তোমার ?” 

“সতের ।” 

প্গন্তীরভাবে মুরুব্বীর মত চালে চি-লিন বললে, “নেহাতই 
ছোট দেখছি তাহলে* 

“আপনার নিক্ষেরও ত| হলে এমন কিছু বেশি বয়প হয় নি।” 

“তা হয়েছে নৈকি--আমার বয়স হ'ল উনিশ" 

“মে আর এমন কি বেশি ? 

*হু বরের 'তফাৎ অনেকট। তফাৎ, সতের বছর আর উনিশ 
বছরের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ছু-বছর আগে 
আমি ছিলাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র আর আজ দেখ কি হয়েছি”__ 
চি-িন শর্ধবিতভাবে তার সৈনিকের পোষাকট| দু'হাত দিয়ে 
টেনে সমান করে দিতে দিতে বললে । 

মেফেটি বললে, “আমিও পড়েছি উচ্চ বিদ্যালয়ে ।” 

“কতগুলো অক্ষর পড়তে পার তুমি ?” 

"খবরের কাগজে যে চার হাজার অক্ষর ব্যবহার হয় তার 
সবগুলোই পড়তে পারি, তা ছাড়! লিখতেও পারি প্রায় সব- 
গুলোই ।” 


“একজন মেয়ের পক্ষে ত বেশ ভালই বলতে হবে ।” 

“মেয়ের! ছেলেদের চেয়ে চালাক হয় বেশি, ত! ছাড়া আমার 
বাবা ছিলেন অক্ষর খোদাইকার, ত্র কাছ থেকেই আমি 
শিখেছি অক্ষর গুলে। |” 

“কোথায়? এইখানে? এই গায়ে?” 

“ন। না, আমর! থাকতাম শহরে, তারপর তিনি মারা গেলেন, 
আমাকেও চলে আসতে হল এখানে কাক।-কাকীমার কাছে।” 

চি-লিন সজোরে একট! নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বললে, “ও 
আচ্ছা, তা এবার আমি চলি। শোনো, তোমাদের এ জায়গ। 
ছেড়ে চল্লে যেতে হবে; কাল এতক্ষণে হয়ত্‌ এ গ্রামটা ভশ্ম- 
স্তপে পরিণত হয়েছে. 

মেয়েটি সাহমভরে চি-লিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 
“আমি অত সহজে তয় পাই না ।” 

“মিথ্যা! ব্ছ--রীতিমত ভয় পেয়েছ তুমি ।” 

“কেমন কবে জানলেন আপনি ?” 

*আমি জানি সব জানি,” তার চেয়ে এই বেল! ভালয় ভালয় 
জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়। অবশ্ঠ শত্রুদের হদি তোমার 


ভাল লাগে মে আলাদ! কথা। তোমার মত মেয়েদের পেলে 
তারা যেকি করবে সে ত বুঝতেই পারছ ।” 

দ্হ্যাতা জানি, মেয়েটির চোখে এবার জল এসে পড়ল, 
“আমার কাকীম। বলেছেন যে আমাকে ঘরবাড়ী তদারক করবার 
জন্য রেখে যবেন ৷” 

“তিনি তোমার সঙ্গে ঠা করছেন কিম্বা ভয় দেখাচ্ছেন” 

"ন! তিনি ঠাট্ট। করবার লোক নন্। আমার কাক! গেছেন 
যুদ্ধে, ইনি কভার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী)” 

“সম্ভব ছলে আমাকে কিব্রী করে দেওয়াই তার ইচ্ছ!। যদি__ 
যদি আপনার কাঞ্ে টাকা থাকত আমি আপনার সঙ্গে যেতে 
পারতাম।” | 

“এ রকম বল। তোমার উচিত নয়-_এ অগ্ঠায়) তুমি কেমন 
করে জানবে আমি কে কিশ্বা কেমন লোক 1” চি-লিন জিজ্ঞাস! 
করলে, “ত। ছাড়। তোমার মত সুন্দরী মেয়ের কি প্রথম যাকে 
দেখবে তাকেই বিশ্বাদ করা উচিত ?” 

মেয়েটি জামার হাতায় মুখ লুকিয়ে আস্তে আস্তে কাদতে 
লাগল। একটু পরে চি-লিন জিজ্ঞাসা করলে, “কত টাকা চান 
তোমার কাকী ম। ?” 

“কুড়িট। রুপোর ডঙ্লার”__এই বলে মেয়েটি তার মুখের দিকে 
তাকিষে তাড়াতাড়ি আবার বললে, “আমি অন্তায় ভেবে কিছু 
বলি নি, আমি শুধু এই বলতে চেয়েছিলাম যে আপনি যদি 
আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান ত! হলে সেজন্ু আপনাকে 
কখনও অন্থৃতাপ করতে হবে না, কারণ আমি রান্নাবান্না, ঘরকন্নার 
সবরকম কাজই জানি আর খুব অল্পতেই চালিয়ে নিতে পারি__ 
ক্রমে ক্রমে আমি, আপনার টাকাট| শোধ কবে দিতে পারব হয়ত 
কিছু বেশিও দিতে পারব ।” 

“কেমন কৰে ?” 

“এই দিষ়ে”-_মেফেটি জামার হাতার ভিতর থেকে একট! ছোট 
সিক্কের ফিতে বার করে দেখালে, “এটার ওপর আমি নিজে নস! 
কেটে সেলাই করেছি । এক সময় এটার জন্ত আমি পাচট! চীনে 
ডলার দাম পেয়েছিলাম” 

“বল কি, এটার দাম পাঁচ ডলার ?" 

জামার পকেট থেকে একটি ছোট্ট অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বের করে 
চি-লিনের হাতে দিয়ে মেয়েটি বললে, “দেখুন, এই ছোট্ট ফিতেটার 
ওপর কনফিউসিয়াসের জীবনের চব্বিশটি চিত্র আকা আছে ।” 

প্রথমে চি-লিনের বিশ্বাস হয়নি কথাট1; কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে 
তীক্ষভাবে লক্ষ্য করবার পর মে দেখতে পেল সত্যিই অতি ক্ষুদ্র 
ও হুক চিত্রাবলী সেই এক হাত লম্বা ও এক আঙুল চওড়া 
ফিতেটার ওপর নিপুণভাবে অক। রয়েছে। 

প্রত্যেকটি ছবি ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখে ও ঠিক 
চব্বিশটা আছে কিন! পৃথকভাবে গুণে নিযে চি-লিনকে স্বীকার 
করতেই হ'ল যে, সে আগে আর কখনও এত সুস্ম কারুকাধ্য 
দেখে নি। মেয়েটি বললে, «এর চেয়েও সু্ম কাজ আমিজানি 
তবে সে সিক্কের ওপর নয়।” 

“তাহলে কিমের ওপর ?” 
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“সে আমি আপনাকে পরে দেখাব--এখন নয়।” 

“তা হলে এখন কথা হচ্ছে এই ষে জাপানীদের হাত থেকে 
তোমাকে বাচানোর জন্ত আমাকে কুড়িটা কপোর ডলার দিতে হুবে 
যদিও জাপানীরা তোমাকে এমনিতেই নিয়ে নিত।” 

“আমি কাজ.করে ক্রমে ক্রমে সব টাকাই শোধ কুরে দেব ।” 

"শোন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, তুমি পালিয়ে 
যাও না কেন?” 

“পালাতে আমি পারব না, আধুনিক মেয়েরাই খালি 
পালাতে পারে ; আমি আজকালকার মেয়েদের মত নই, সেকেলে 
ধরণের আমার বাব! আমাকে খুব কড়! শাসনে মানুষ করেছেন। 
তা ছাড়া একবার পালিয়ে গেলে আর কখনও আধি বাড়ী ফিরে 
আসতে পারব নাযুদ্ধ থেমে গেলেও না। ছেলের! যখন খুশি 
ফিরে আসতে পারে কিন্তু মেয়েরা একবার ঘর ছেড়ে বেকলে আর 
কোন মতেই ফিরে আপতে পারে ন| 1” 

“তুমি যা বলছ তা! সত্যি বটে, কিন্তু কুড়িটা রুপোর ডলার 
আমি এখন পাই কোথায়? তা! ছাড়! আমি হলাম এক জন 
সৈনিক--আমি কেমন করে একটি মেয়ের ভার নিতে পারি 1” 

“আমার জন্য আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে পা আমি শুধূ 
আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব । আমি রান্স। জানি, ব্যাণ্ডেজ তৈরি 
করতে পারি, জাম! কাপড় রিপু করতে পারি; নিজের খাওযা- 
পরার বদলে অনেক কাজ আমি করে দেব।” 

টুগী খুলে মাথ! চুলকোতে চুলকোতে চি-লিন বললে, “তুমি 
যা বলছ ত| করলে অবশ্য মন্দ হয় না, কিন্তু কর! উচিত কিন। 
ভাই হচ্ছে সন্দেহ। তৃমি এখন ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছ আর 
সেইজন্যই যাকে প্রথম হাতের কাছে পেয়েছ তার কাছেই 
নিজেকে সপে দিতে চাইছ; কিন্তু ভবিষ্যতে হয়ত তোমার আর 
আমাকে ভাল নাও লাগতে পারে, তখন হয়ত তুমি আমাকে এই 
বলে দোষ দেবে যে তোমার অসহাস্গ অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমি 
অত সস্তায় তোমাকে কিনে নিয়েছিল। 4 1” 

“মেয়ের। এক দৃষ্টিতেই অনেক কিছু বুঝতে পারে, প্রথম ষাকে 
হাতের কাছে পেঙগাম তাকেই আম বেছে নিইনি।” 

“তোমার ধারণা আমার কাছে তুমি স্্খে থাকবে ?” 

“আপনি যদি আমাকে নিতে রাজী থাকেন তে! আমিও রাজী 
আছি আপনার সঙ্গে যেতে, আমি খুব সুখেষ্ট থাকব ।” 

“বেশ তাহলে ভাক তোমার কাকীমাকে |” 

“সত্যি বলছেন ?” 

“হ্যা--সত্যি।” 

"ও, কি মজা! কি মঙ্জা, আমি জানতাম। আমি 
ঠিক জানতাম--আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল-_” 
আনন্দে মেষেটি প্রায় আত্মহার! হয়ে উঠল। 

চি-লিন বললে, “ঈ্াড়াও তোমাব নামটাই যে জিজ্ঞাসা করা 
ছয় নি--" 

"আমার নাম শ্যামা |” 

হেসে চি-লিন বললে, “শ্যাম! 1 তা! বেশ নাম, খাসা! নাম। 
হয়ত খুব কবিত্বপূর্ণ কিন্বা আধুনিক নয় কিন্তু চমৎকার ঘরোয়া 
নাম।? - - 


“ভাল লেগেছে আপনার ?” 

শ্ছ্য। শ্যামা, ভাল লেগেছে---” 

*থুব খুশী হলাম শুনে--এবার আপনার নামট। কি বলুন?” 

“আমার নাম চি-লিন* 

“চি-লিন”-শ্যামা ধীরে ধীরে নিজের মনে উচ্চারণ করলে 
কথাটি, “আমি হচ্ছি চি-লিনের দাসী যে চি-লিন আমাকে শক্রর 
হাত থেকে, বিষম লক্্! ও গ্রানির হাত থেকে রক্ষা করেছেন-_ 
আমার বীর চি-লিন।” 

শ্যামার. কাকীমা এই সময় দোরগোড়ায় এসে দাড়ালেন । 
তিনি ছিলেন অতিরিক্ত চালাক আর তার সারাজীবনই ছুঃখকষ্টের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে কেটেছে । শেষ পধ্যস্ত এই ছোট্ট গোলাবাড়ীটিও 
বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে সংসারের সবকিছুর এবং সব 
লোকের ওপরই তিনি বিরূপ হয়ে উঠেছেন। 

নুদ্বস্বরে তিনি বলে উঠলেন, “কি ব্যাপারটা কি?” 

চিংলিন বললে, “আমি ওকে কিনে নিতে চাই” ্ 

কোমরের ওপর হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে চি-লিনের, 
আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কাকীমা বললেন, “কি দিয়ে 
কিনবে শুনি? শুধু একট! গান শুনিয়ে দিয়েই নাক ?” 

“না, কুড়িটা কপোর ডলার দিয়ে_-” 

“কেন, অত সম্তায় কেন?” 

“আপনি তে! ওকে ফেলে রেখেই যাচ্ছেন-_-” ধীর ভাবে 
বললে চি-লিন। 


“সে আমি বুঝব--তাতে তোমার কি?” 

*তবে কি আপনি চান ষে শক্রর! ওকে বিনামূল্যে নিয়ে 
নিক?” 

.*ওর বাবা যদি ওর বিয়ের জগ্ত টাকা রেখে যেতেন তো৷ 
গত বছরই আমরা ওর বিষে দিয়ে দিতাম--কিস্ত তিনি কিছুই 
রেখে ষান নি--এক আধলাও ন।।” 

চি-লিন আবার বললে,“কুড়ি ডলার ।” 

“নেহাতই কম বলছ।” 

“কুড়ি ভলার ।” 

“ওর বয়স কম, দেখতেও সুদার--ওর জঙ্ক অন্ততঃ পঁচিশ 
ডলার দেওয়া উচিত ।” 

“কুড়ি ডলার ।” 

«বেশ তাই, তাই; অত দরকষাকধির কি আছে? দাও 
টাক! দাও, দিযে ওকে নিয়ে যাও ।” 

চি-লিন পকেট থেকে চারটে ডলার বের করে ত্ঠার হাতে 
দিয়ে বললে, “এই নিন্-_বাকীটা-_-” 

“হ্যা_বাকীটা কই 1 দাঁও এখনই-_তৃমি কোথায় থাকবে 
তার নেই ঠিক।” 

*শুস্থন চীন এখন ভীষণ শত্র কবলে কবলিত ; আমরা সকলে 
দেশের জন্কু প্রাণ দিতেও প্রস্তত আর আপনি কিন! সামান্ত 
টাকার জন্ত এরকম করছেন ? আমি তে। আপনার ভালই করছি, 
একটি মেয়ের দায়িত্বভার থেকে আপনি রেহাই পাচ্ছেন, আমার 
কাছে সে নিরাপদে থাকবে । আর টাক। 1 সেও আপনি পাবেন 
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ঠিক। আমি একজন সাধারণ টসনিক নই, উচ্দরের লোক-__ 
যদি নেহাত জানতেই চান তো বলি আমি এক জন ক্যাপটেন।” 

*ক্যাপটেন বলে মনে তো হয়না তোমাকে, সে হিসেবে 
তোমার বয়স বড় কম ।” 

"মাত্র গত সপ্তাহে আমি ক্যাপ. টেন হয়েছি । শক্র-অধিকৃত 
এলাক1 দিয়ে যাবার সময় আমরা আমাদের পদমর্ধযাদাস্থচক 
নিশান! ব্যবহার করি না, কিন্তু আমার কথ। যে সত্য তার প্রমাণ- 
স্বরূপ কাগজপত্র দেখতে চান তো দেখাতে পারি” এই বলে সে 
কোটের বোতাম খুলে কাগজপত্র বের করতে যাচ্ছে এমন সময় 
শ্যামা হেসে ব্ললে, “ওসব কিছু ওকে দেখাবার দরকার নেই, 
উনি পড়তে জানেন ন।।” 

এই কথা শুনে চি-লিনের সাহস আরও বেড়ে গেল, সে 
গম্ভীরভাবে বললে, “শুনুন, আমি ষ। কর! প্রয়োজন মনে করব 
সেই ভাবে কাজ করবার অধিকার আমার আছে। ইচ্ছা হলে 
শহরে গিয়েই আপনি আমার নামে নালিশ করতে পারেন__ 
এই নিন্‌ আমার নাম ও রেজিমেণ্টের নম্বর, আর এই নিন্‌ বাকী 
ষোলটা ডলারের জন্ত হ্যাগুনোট । শ্যাম! তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও 
শীঘ্র, এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের ।” 

“এক্ষুনি আসছি আমি” বলে শ্তাম! বাড়ীর ভিতর তার সামান্য 
জিনিসপত্র ষ৷ ছিল গুছিয়ে পুটলীতে বেঁধে নেবার জন্ত বাড়ীর 
ভিতরে চলে গেল। 


তার কাকীম! কাগজটা হাতে করে বললেন, “যোলট| ডলার 
গাছে ফলে না।” 

“সত্যি সে কথা আর শ্যামা আজকালকার মেয়েদের মত 
নয়-_বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে না বলেই আপনি অনায়াসে 
পাচ্ছেন অতগুলো৷ টাক1।” 

“ওঃ_-এর মধ্যেই তাকে সে কুবৃদ্ধি দেওয়! হয়ে গেছে !” 

“থয! হয়েছে, কিন্তু সে একালের মেয়েদের মত নয়-__” 

“একালের মেয়ে! পিটিয়ে তার একেলেপন| বের কবে 
দেব না!” 

শ্যামা তার পু'টুলী বেঁধে যাবার" জন্ত তৈরি হয়ে বেরিয়ে 
এল। 

চি-লিন বললে, “আমাদের অনেক কাজ আছে, এবার যেতেই 
হবে। আচ্ছা আসি তবে। সাবধানে থাকবেন আর যত শীন্তর 
পারেন এ জায়গা! ছেড়ে চলে ষাবেন ।” 

*আচ্ছা তাই কর যাবে। আর দেখ, তুমি যেন ভূলো৷ না 
ষোল ডলারের কখাটা-_-” 

চি-লিন ও শ্যাম! হাটতে আরস্ত করলে । শ্ঠামাকে একবারও 
পিছন ফিরে তাকাতে ন! দেখে চি-লিন বললে, “ঠক তুমি তোমার 
কাকীমার কাছ থেকে বিদায় নিষে এলে না ত?” 

“না, তার কক্ষ মৃর্ভি আমি যথেষ্ট দেখেছি আর দেখবার 
ইচ্ছা নাই। এখন আমি সামনে এগিয়ে চলেছি, আর কেন 


পিছনে তাকাব 1 আমি দেখছি এখন আকাশে কোন শক্র-বিমান . 


দেখা যায় নাকি_ওর দিকে তাকিয়ে আর কি লাভ হবে 
আমার, 1” 


গুণ অংবাদ 
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তার! নীরবে হাটতে লাগল । একট! গোলাবাড়ীর কাছে 
এসে চি-লিন সেখানকার লোকদের আমন বিপদের কথা জানিয়ে 
দিয়ে আবার চলতে আরম্ড করলে। 

খানিকটা! পরে শ্যামা জিজ্ঞানা করলে, 
ক্যাপটেন চি-লিন ?” 

 *স্থ্য শ্যামা, সত্যিই” 
“তুমি কিন্ত নেহাত ছোট সে হিসেবে?” 
“ছু-ব্ছর রয়েছি আমি সৈগ্-বিভাগে _” 
“কোথায় থাকব আমরা আজ রাত্রে ?” শ্যাম] জিজ্ঞাস করলে । 

“কোন একট! গোলাবাড়ীতে-__-যে গোলাবাড়ীট। পড়বে 
প্রথম পথের ধারে সেখানেই |” 

“সেখানে আমি তোমার সব পরিষ্কার করে গুছিয়ে দেব, 
তোমার সব কাজ আমি করে দেব।” 

“তুমি খুব ভাল মেয়ে শ্যাম !” 

“থুব ভাল হতেই আমি চেষ্টা করব ।” 

“এর আগে যে শহর, সেখানে যেতে যেতেই আমাদের সন্ধ্যা 
হয়ে যাবে-_সেখানে গিয়েই আমি সেখানকার ম্যাজিষ্রেটকে 
বলব আমাদের বিয়ে দিয়ে দিতে ।” 

“বিয়ে ?” শ্যাম! বিশ্ময়ে চীৎকার করে উঠল । 

“হ্যা বিয়েই- 

“কিন্ত আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে কিনে নিয়েছ শুধু 
আর আমি তোমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিলাম এইজন্য যে শত্রুর! 
আমাকে পেলে--” 

“ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবেন-_-শোন শ্যামা, তুম 
যেমন একালের মেয়েদের মত নও আমিও তেমনি একালের 
ছেলেদের মত নই--এই ভাল বুঝলে ?” 

সেদিন সন্ধ্যায় ম্যাজিষ্টেটের আপিসে তাদের বিয়ে হ'ল। সেই 
সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের সময় তাদের মাথার উপর দিয়ে শক্র- 
বিমান মৃদুগুঞ্চনে উড়ে যাচ্ছিল; অনুষ্ঠানের শেষে ম্যাজিষ্ট্রে-পত্বী 
শ্যামাকে কপোর বালা দিলেন একজোড়া । তারপর তার! আবার 
পথে বেরিয়ে পড়ল। 


“তাড়াতাড়ি চল” শ্যামা বললে, “রাতের আধার ঘনিষে 
আসবার আগেই একটা জিনিস দেখাতে চাই তোমাকে--একট! 
গোপন জিনিস--য! একমাত্র তোমাকেই দেখাব আমি ।” 

শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর আসার পর সে তার পকেট থেকে 
সাধারণ একট। তামার পয়সা! বের করলে, পত্সাট। পরম যত্বে 
একটা কমালের কোণে বাধ! ছিল। 

“এই নাও, এই আমি রেখেছি তোমার জন্য, এটাকে একটা 
সাধারণ পয়সা ভেবে। না--এই দেখ, এই পয়সাটার ধারে আমি 
খুব সরু স্থচ দিয়ে একটা পুরানে। কবিতার এই কথ! কয়টি 
লিখেছি ।” এই বলে সে চি-লিনের হাতে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রটি দিলে । 

চি-লিন পরুলাট। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে তাতে লেখা রয়েছে, 
“তুমি সেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব তুমি যেখানে থাকবে, 
আমার স্থানও সেখানে-ইহলোকে, পরলোকে আমার দেহ- 
প্রাপমন সবই তোমার |” 


“তুমি কি সত্যিই 
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চি-লিন ভাল করে দেখলে প্রত্যেকটা অক্ষর খুব স্পষ্ট 
ও সুন্দর ভাবে লেখ অথচ খালি চোখে কিছু দেখ! 
ব। বোঝ। অসম্ভব | 

সে রাত্রে তারা পথের ধারে একট! গোলাবাড়ীতে নরম খড়ের 
ওপর শুয়ে ঘুমোল। | 


ছু-দিন পরে তারা. পৌঁছল সামরিক কেন্দ্রে! চি-লিন তার 
উপরিতন কন্মচারীর কাছে নিজের কাজের বিবরণ জানিয়ে 
শ্বামাকে নিয়ে খোদ সেনাপতির কাছে গেল। অত বড় একজন 
লোকের সামনে উপস্থিত হয়ে প্রথমে ছু-জনেই খানিকক্ষণ অত্যন্ত 
লক্জিততাবে চুপ করে দাড়িয়ে রইল, তারপর চি-লিন সোজা ন্্জি 
বললে, “আমি একে নিজে এসেছি আমার সঙ্গে । প্রথম যে শহর 
আমাদের সামনে পড়েছে সেখানেই একে আমি বিষে করেছি, 
তার পর এখানে নিষে এসেছি ।”-_গম্ভীরভাবে সেনাপতি বললেন, 
“সে ত দেখতেই পাচ্ছি।” 

*শুধু তা নয়-_এইছোট্ট ফিতেটার ওপর কনফিউসিয়াসের 
জীবনের চব্বিশটি ঘটন| চিত্রিত আছে আর এই পয়সাটার 
ধারে-”এই বলে সে পয়দাটা আর অথুবীক্ষণ-যন্ত্ট। সেনাপতির 
হাতে দিলে। 

“এ ছাড়া শ্যাম! দশ পনেরট! শব্দের একট! পুরে! বাক্য একট। 





গ্রবানী 


১৩৫১ 





১ ৯ স্পা 


পিনের মাথার ওপর লিখতে পারে-হবে সত্যি একথা । এসৰ 
বাজে কাপড়জাম! রিপু করা, বাণ্ডেক্ক তরী করা, রারা এসবও 
জানে অবশ্য কিন্তু সেলে! তত দরকারি মনে করছি ন! কারণ 
আমি ভাবছি” ৃ 

“থাক তা আর তোমাকে বলতে হবে না, কারণ তুমি ষেকি 
ভাবছ সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি । 

*শক্র-অধিকৃভ এলাকার ভিতর দিয়ে সংবাদ প্রেরণ করতে 
আমাদের ভীষণ বেগ পেতে হচ্ছে ।” এই বলে তিনি শ্তামাকে 
কাছে ডেকে বঙ্গলেন, “শোন শ্যামা, তুমি এসে ভালই হয়েছে । 
কোথায় তোমার সুঁচ বার কর, তারপর এই আফিসেরই এক 
কোণে বসে ষাও। অনেক কাজ আছে আমাদের--ত1 এ বিদ্যা 
তৃমি শিখলে কোথায় ?” 

“আমার বাব। ছিলেন খোদাইকার” 

“বেশ ! বেশ ! এই নাও এই পয়সাগুলে। ধর, এখনই আরস্ত 
করে দাও কাজ। প্রত্যেকটি সংবাদ খুব সাবধানে টুকে ফেল। 
দেখা যাচ্ছে চীন সব সমস্যারই সমাধান খুঁজে পায়। যত দিন 
চীনে চি-লিনের মত ছেলে আর তোমার মত মেষে জন্মাবে 





তত দিন চীনকে কেউ হারাতে পারবে না 1 


* ইংরেজী হইতে 


কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


অক্সফোর্ড আর কেমুত্রিজ ব্রিটেনের এই ছুইটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
প্রতিষ্ঠা-কালের ব্যবধান সামান্ত। কেমুত্রি বিশ্ববিষ্ালয় 
স্থাপিত হয় অক্সফোর্ডের কিছুকাল পরে ১২২৫ ্রীষ্টাব্বের 
কাছাকাছি সময়ে । মধ্যযুগে ছাত্রের সময় সময় নিজ বাস- 
ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইত। তখনকার 
দিনে অক্সফোর্ডের এমনি একদল ছাত্রের অধ্যয়নের ব্যবস্থা 
করিবার জন্তই সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কেম্ত্রিজ বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়। যে কারণেই হোক্‌, ত্রয়োদশ শতাববীতে ধীরে ধীরে 
কেম্ত্রিঞ্জে একট বিখবিগ্াপয় গড়িয়া উঠিল। সুদক্ষ শিক্ষা- 
ব্রতাদের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আক 
হুইপ এবং স্বল্পকাল মধ্যেই ১২৮৪ শ্রীগ্াবকে পিটারহাউসে প্রথম 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরে সেই শতাব্দীতে এবং 
তৎপরবর্তী ছুই শতাব্দীতে ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুপি কলেজ 
স্থাপিত হইল। ১৫৯৬ খ্রষ্টাকের মধ্যে কলেজের সংখ্যা 
ধাড়াইল সবশুদ্ধ যোলট। তারপর এই নুদীর্ঘ চার 
শতাব্দীর মধ্যে পুরুষদের জন্ত একটি মাত্র কলেজ ( ডাউনিং, 
প্রতিঠা-কাল ১৮০০ শ্রীষ্ঠাব) স্থাপিত হইয়া বিশ্ববিস্তালয়ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 

ব্রিটেনের অন্তান্ত বিশ্ববিদ্তালয়ের ভ্তায় মহিলারা কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিভালয়ের পূর্ণ সদন্ত হইবার অধিকারী মহেন যদিও 
উনবিংশ শতাবীতে মহিলাদের জন্ত প্রতিটি গার্টন এবং 


নিউনহ্থাম এই ছুইটি কলেজের ছাত্রীর! উক্ত বিশ্ববিদ্তালয়ের 
বন্তৃতামালা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়। থাকেন। 

মধ্যযুগের কেম্ত্রি বিশ্ববিষ্ভালয় কেবল যে কতকগুলি 
কলেজ লইয়াই গঠিত ছিল তাহা নহে, ইহার সঙ্ষে সংশ্লিষ্ট ছিল 
বছুসংখ্যক হোস্টেল অথব! ছাত্রাবাস | বিশ্ববিভালয়ের উপাধি- 
কামী (01)0670.900819 ) ছাত্রের সেগুলিতে থাকিয়া 
অধ্যয়ন করিত এবং একই উদ্ধেন্টে একত্রে বাস করার ফলে 
তাহারা সঙ্ঘ-জীবনের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইত। র্‌ 

ক্রমে ক্রমে উপাধিপ্রার্থী ছাত্র-সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে ব্বদ্ধি 
পাওয়ায় তাহাদের শিক্ষা, শাসন, নিয়মাহুগত্য ইত্যাদি সম্পর্কিত 
বহু সমস্তার উদ্ভব হইল। এগুলির কেন্ত্রীয় কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ 
অত্যাবন্তক হইয়া দাড়াইল। বিগ্া-পারঙ্ষম (01856 01 
&70) অধ্যাপকগণ এই উদ্দেশ্যে সর্বাধ্যক্ষ ( 0010706]10ঘ) 
এবং তত্বাবধায়ক (00101) প্রভৃতি পদের স্থ্টি করিলেন। 
প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্কেই কলেজসমূহ এক দিকে ত্বভাবতই 
যেমন আইন এবং শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবার নীতি সমর্থন করিল 
তেমনই অন্ত দিকে নিজেদের নিয়ম-কাহছনসমূহও যাহাতে 
কলেঙ্ের চতুঃসীমার মধ্যে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয় সে- 
বিষয়ে মনোযোগী হইল । এই রূপেই বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্তৃত্ব এবং 
কলেজসমৃহের নিয়মাহুগত্য-_এই দ্বৈত-নীতি প্রবন্তিত হইয়াছে । 

ক্রমিক সংস্কারের ফলে বর্তমানে বিশ্ববিভালয়ের বহু 


পৌব 


পরিবর্তন হইয়াছে । এখন বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের মুখ্য কান্ত হইতেছে, 
বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা এবং 
গঁপপত্তিক (00602911081) ও 
ব্যাবহারিক € 07906।081 ) উভয়- 
বিধ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাদান । 
কলেজগুলিকে কিন্তু শিক্ষাদান 
ব্যতিরেকেও ছাত্রদের আহার- 
বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা! এবং 
তাহাদের প্রাত্যহিক কর্মসমূহ 
যথাযথভাবে সম্পাদিত হইতেছে 
কিনা তাহার তত্বাবধানও করিতে 
হয়। তাই, কলেজ-কর্তৃপক্ষের 
ব্যবস্থাহ্ুসারে প্রত্যেক উপাধি- 
কামী ছাত্রকেই একজন সদন্তের 
অভিভাবকত্বাধীনে থাকিতে হয়-_ 
তাহাকে ।তাহার পিতৃস্থানীয় বলা 
যাইতে পারে । উপাধিপ্রার্থী ছাত্র 
ছুঃসময়ে সুপরামর্শের জন্ত তাহার 
শরণাপন্ন হয়। তাহার নিজের 
কলেজের অথব1 বিশ্ববিষ্ভালয়ের 





পা পা্ি্পল্ন্পিপ্প্পপপর্প পপ পপ ০৭ পা এ লা লিও লী 2 পাতা লা লেলোওা ০০০০৮. পপির ্ 





ইংলগ্ডের র্বব-প্রাচীন পুস্তকের দোকান. কেমূত্রিজগ্থ “বাউইস্‌* বিগত তিনশ 
চল্লিশ বৎসর যাবৎ একই ভবনে অবস্থিত থাকিয়া অগণিত ছাত্রকে পুরুষা হুক্রমে 
পুস্তক সরবরাহ করিয়া আপিতেছে। ক্যাম্ত্রিঞের পুস্তক-বিক্রেতাদের মধ্যে 
অধিকাংশই বিদ্বান । 


কর্তৃপক্ষ যদি তার আচরণ সন্বন্ধে অননুকূল মন্তব্য করেন ছাত্র এবং আচাধ্য প্রত্যেক সপ্তাহে আন্দাজ এক ঘণ্টার জন 
তবে উক্ত অভিভাবক তাহাকে তলব করিয়া থাকেন। একত্রে সম্মিলিত হুন। ছাত্র তখন নিজের কোনো রচন! 

তা"ছাড়া উপাধিপ্রার্থা ছাত্রদের অধ্যয়ন-ব্যাপারে উপদেশ- তাহাকে পড়িয়া শোনায়, নিজের লেখা সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য 
দান এবৎ সহায়তা করিবার জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষ একজন এবং সমালোচনা শ্রবণ করে এবং এ সম্বন্ধে যে-কোনো প্রশ্ন 
সদগ্তকে নিয়োক্ষিত করেন । শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণ ব্যপদেশে তাহার মনে জাগে সে বিষয়েই বিশদভাবে আচাধ্যের সহিত 





আলাপ-আলোচন1 করিতে পারে । 
এই সঙ্গে বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিশ্দিষ্ট 
শিক্ষা-তালিকার বক্তৃতামালা৷ উত্তম- 
বূপে অনুধাবন করিবার জন্যও 
সে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে 
পাপে । বক্তৃতাশ্রবণ এবং যোগ্য- 
ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন--এই দ্বিখিধ 
পদ্ধতির জমন্বয়ের ফলে ছাত্র 
শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ-সহকারে 
অএসর হইয়া চলিতে পারে। 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের লেকৃচারার 
রূপে যে-সমত্ত মহিলা এবং পুরুষ 
নির্বাচিত হন তাহারা সকলেই 
নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষ ভাবে 
বৎপন্নঃ তন্মধ্যে অধিকাংশই 
তৎপরতার সহিত গবেষণা-কার্ষ্যে 
ব্যাপৃত আছেন। ফলে অধিকাংশ 
বিষয়েই, বিশ্ষেতঃ বিজ্ঞান- 





“টি নিটি হল" লাইব্রেরীতে শিকলের সাহায্যে আটকানো মধ্যযুগের পুস্তকাবলী। বিভাগে, একটা! সজীবতার ভাব 


. কেমূত্রিজের টি,নিটি হল'ই একমাত্র কলেজ যাহা পুরনো “হল” আখ্যা নিয়ত বর্তমান । উক্ত বিভাগে গবে- 


বজায় রাখিয়াছে। 


যণীরত বিশ্ববিখ্যাত গবেষকগণের 


2 


শনি সংস্পর্পণে আসিয়া কাজ করিবার জুযোগ ছাত্রগণ 
লাভ করিয়! থাকে । 





১৮৭৪ খ্রীষ্টান প্রতিঠিত পদার্ধবিগ্ঠাবিষয়ক ক্যাভেগ্ডিশ 

গবেষণাগার । নোবেল পুরক্কার-প্রাপ্ত ক্যাভেগ্ডিশ অধ্যাপক 

সর উইপিয়ম লরেন্স ব্রাগকে একটি “লেগু-পিজ” ইলেক্ট্রন 

অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের পার্খে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যাইতেছে । 

ই এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারটি সম্প্রতি যুদ্ধ-সম্পর্কিত 
গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র । 


মামুলি পুঁথিগত বিদ্কা অধিগত করা ছাড়া ছাত্রগণ কেমুত্রিজ 
বিশ্ববিগালয়ে সাধারণ শিক্ষারও অফুরস্ত স্থযোগ লাভ করিয়া! 
থাকে। সমস্ত উপাধি-প্রার্থী ছাত্রকেই তিন বংসরের মধ্যে 
অন্ততঃ কিছুকালও কলেজ-ভবনে যাপন করিতে হয়। 
মধ্যাহ্ন ভোঞজনের জন্য ইহারা! সকলে রোজই ভোজনাগারে 
সমবেত হয় অথবা সৌজন্তের খাতিরে এবং গালগল্প 
করিবার জন্যও ইহার! মাঝে মাঝে পরস্পরের কক্ষে সম্মিলিত 
হয়। 

বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নকারী এবং ভিন্ন ভিন্ন গৃহ ও পরিবার 
হইতে আগত বহু লোকের এই যে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব, শিক্ষার দিক 
দিয়া তাহার মূল্য অপরিসীম । এই প্রাত্যহিক মেলামেশী এবং 
লদু-গুরু নানা বিষয়ে অজস্র আলাপ-আলোচনা! হইতে এমন 
একটি অস্ূল্য সম্পদ্‌ তাহারা লাভ করিয়া থাকে যাহার যথার্থ 
মূল্য নিরূপণ সহজ নহে, বাজার-্রে তাহা! যাচাই করাও 
ধায় না, কিন্ত বাস্তবিকই তাহ ছাত্রদের প্রতি কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিভ্ালয়ের একটি বিশেষ দান । ' 


প্রবামী 


০ পিস্পিসপাশাশ। 


১৩৫১ 


মামুলি বন্তৃতা-শ্রবণ এবং ক্লাস-করা ছাড়া কলেজের 
*» বাহিরেও প্রভূত শিক্ষালাভের ব্যবস্থা! রহিয়াছে । জওন হইতে 
কেমূত্রিজে আসিতে এক ঘণ্টার সামান্ত কিছু সময় বেশী লাগে 
মাত্র । সতরাৎ পরিষদের মন্ত্রিমগুলী, পার্লামেণ্টের সভ্য, ধর্ম 
নেতা, শিল্প এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির নায়কের নিরূপিত 
কালে লগ্ন হইতে অনবরত কেম্ত্রিজে যাওয়া-আসা করিয়া 
থাকেন। কেমূত্রিজ বিশ্ববিগ্ভালয়ে আসিয়া ছাত্রদের সভায় 
বক্তৃতা করিতে তাহারা সকল সময়েই প্রস্তত। 
বিখ্যাত আগ্র-গ্রাজুয়েট সোসাইটির প্রধান কর্কেন্দ্র 
“দি ইউনিয়ন সোসাইটি'তে এই সমস্ত সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা! 
করা যায় অথবা বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়নের জন্য যে-সমস্ত সমিতি 
আছে তাহাদের কোনো-একটির উদ্যোগেও সভা অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে । এগুপিতে এবং অন্যান্ত শযরোয়া গ্রীতি-সন্মেলনে 
রাজনীতি, সাহিত্য, আর্ট এবং এই শ্রেণীর অন্তান্ত বিষয়ের 
প্রত্যেক ধিভাগ সম্বন্ধে বু নেতার মতবাদ শুনিবার দুর্লভ 
সুযোগ ছাত্রেরা লাভ করে। ছাত্রকে তাহার শ্ব-মত উপস্থাপনে, 
সঙ্ঘ-গঠন ও সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে এবং সমাজে দায়িত্বপৃণ 
স্থান গ্রহণের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করা হয়। 
পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া বয়োজ্যেক্ঠদের 
কর্তৃত্বাধীনে এই বাঁধা-ধরা কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া 
স্ুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হওয়ায় ছাত্রেরা, পরিণত- 











কেমুত্রিজ বিশ্ববিভ্ভালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ঠ মহিল1-কলেজের 
একজন 'আগার-গ্রাজুয়েট ছাত্রী গ্রীক্-মুর্ভিসমূহের প্রীষ্টারের 
ছাচের নিকট ধাড়াইয়! পুরাতত্ববিভ1 অধ্যয়ন করিতেছেন। 


পৌষ 


০ ৯৯সসপীর্পসপসিপিিতি সিপসত সি পপিটিপটল পিপিপি পি সিএমপি, ৯১ সাইন 


বুদ্ধি এবং আত্মশক্তিতে আস্থাবান্‌ হয়। যেছাত্র এই সমস্ত 


অভি-পরমাণুবাদ ও সাইক্রোট্রোন 


১৩১ 
১১৮২2825224: 


সে সংসারে প্রবেশ করে, শুধু বুদ্ধিজীবীর আদর্শ নহে, 


সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং খেলাধুলার যে বিচিত্রভাবে বহুধা-বিকশিত।* 


অফুরস্ত্ সুবিধা সেখানে ব্লহিয়াছে তাহাকেও উপেক্ষা করে নাই, 
কলেজ-জীবন সমাপনপূর্বক যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 





 শ গত ডিসেম্বর মডার্ণ রিতিযুতে প্রকাশিত অধাপক এইচ, এস, 


হি প্রবন্ধ অবলম্বনে । 


সস. 





অতি-পরমাণুবাদ ও সাইক্লোট্রোন 


শ্রাগণেশ কর্মকার, এম্এস্সি ও শ্রীবীরেন্দত্রনাথ ঘোঁষ, এম-এ 


বিশ্বস্থপরির মূলতত্ব নিয়ে দার্শনিক পগ্ডিতেরাই প্রথম খিচার- 
বিশ্লেষণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটু পরিচয় 
দিলে তার প্রমাণ মিলবে । গোতম, কণা প্রসাতি খষিরা 
ছিলেন পরমাণুবাদী ; তাদের মতে মাটি, জল, তেজ ও 
বাতাস বিশ্বের এই চার রকম উপাদান; এদের পরমাণুখুলি 
কার্ধ-কারণের নিয়মে মিলে মিশে ক্রমে ক্রমে এই বিরাট স্থুল 
জগতের সৃষ্টি সম্ভব করে তুলেছে ; এই পরমাণু নিত্য__অর্থাৎ 
এগুলির আর অংশ নেই । সাংখ্য ও পাতগ্রল দর্শনে আছে 
পরিণামবাদ। পরিণামবাদীদের মতে অব্যক্ত অবস্থা থেকে 
ক্রমে এই ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়েছে । বিশ্বের অব্যক্ত 
অবস্থার নাম প্রকৃতি । সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ 
যখন সমানভাবে থাঁকে তখন হ'ল অব্যক্ত অবস্থা । এই তিন 
গুণের বৈষম্যই বিশ্বস্থপ্টির প্রথম অবস্থা । তারপর মায়াবাদ 
ও অদ্বৈতবাদ । মায়াবাদীর| বলেন, আমাদের চারদিকে এই 
যেদৃষ্ঠমান জগৎ, সবই মায়া । যা কিছুর পরিবর্তন হষ, 
বিনাশ হয়, তাহাই মায়া । একটি মাত্র বন্ত মায়া নয়, নিত্য-_ 
সে আমাদের আত্মা, বা ব্রন্মবা জ্ঞান। অতি সংক্ষেপে 
ভারতীয় দর্শনের মূল কথাগুলি এই । 

গ্রীক দ্ার্শনিকও এবিষয়ে চিন্তা করেছিলেন ৷ ভাদ্দের মতে 
সব জড় পদার্থ ই অতি স্ুক্ম কণ| দিয়ে গড়া, কণাগুলি এত 
হুক্ যে শেষ পর্যস্ত অবিভাজ্য হয়ে থাকে-_-এই কণাগুলিকে 
তারা বলতেন 71) অর্থাৎ পরমাণু । এই রকম অসংখ্য 
পরমাণু অনস্তকাল ধরে অসীম শুন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, একটার 
সঙ্গে আর একটার মিল হয়েও যাচ্ছিল, শেষে দৈবাৎ তাদের 
পরস্পর এমন মিলনও সংঘটিত হ'ল যার ফলে এই জড় জগতের 
উদ্ভব হয়েছে । স্থষ্টির এই সব ব্যাখ্যার মধ্যে যুক্তিতর্ক থাকতে 
পারে, কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই । 

বিজ্ঞানও বিশ্বস্থষ্টি ব্যাপারের সন্ধানী । তবে বিজ্ঞানের 
পথ শুধু পরোক্ষ তর্ক আর যুক্তি নয়, প্রত্যক্ষ পরীক্ষাই তার 


ভিতি। কবির কল্পনা! আর দার্শনিকের তত্ব বিজ্ঞানের এলাকায়, 


যখন এসে পড়ে তখন সবগুলিকে নিধিচারে প্রশ্রয় দেয় না। 
তথ্যের যাথার্থ্য যেখানে টিকে যায় বৈজ্ঞানিক বিচারে সেই- 
খানেই এগুলি গ্রাহ্‌, সেইখানেই দর্শনের বা কাব্যের সঙ্গে 
তার মিতালি । অপ্রমাণিত কল্পনাকে বিজ্ঞান কিছুতেই ক্ষমা 
করে না। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্তে যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ 
বিষয়টি প্রথম লক্ষ্য করা হয়েছিল । জন ডাল্টনের “/১601010 
ু1)0:0 বা পরমাণুবাদ একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ব৷ সিদ্ধাস্ত। 


অবশ্ত এই অতি সুক্ষ পরমাণু চোখে দেখা ঘায় নি) কিন্ত তার 
ওজন নেওয়া যায়, পরিমাণও নির্দেশ করা সম্ভব। পরমাণু 
আবার একা! থাকে না; যদি একটি অণু (0) 100116) ভাঙা 
হয়, তার মধ্যেকার একটি পরমাণু আর একটির সঙ্গে মিলতে 
চাইবে, অন্যটি স্বজাতীয়ই হোক আর বিজাতীয়ই হোক্‌। 
পরমাণু থেকে অণু, অণু থেকে জড়বস্ত--ক্রমে ক্রমে জড়জগং। 

এক সময়ে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে ভিন্ন উপাদানের 
পরমাণুপুঞ্জের প্রকুতিও ভিন্ন, উপাদান হিসাবে যার যা পরমাণু 
তার আর পরিবর্তন, নেই। প্রতিটি পরমাণু ছিল নিত্য এবং 
তার স্বভাবের আর বদল নেই-_মূল উপাদানের পরমাণুগুলির 
বন্তগত ও রাসায়নিক গুণ আগেকার মতই বজ্জায় থাকে । এই 
সব সিদ্ধান্ত পরে বিজ্ঞানের নির্মম বিচারে ক্ষুণ্ন হয়ে গেল। 

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে অধ্যাপক উইলিয়ম ক্ুকস 
(07901083) একটি চমৎকার পরীক্ষা করেছিলেন। তার ফল 
সুদূরপ্রসারী হয়েছিল বলেই সে-কথা উত্থাপন করা হু'ল। 
কয়েকটি কাচ-নলের মধ্যন্থ গ্যাসকে তিনি অভিনব উপায়ে 
বায়ুমণ্ডলের চেয়ে ছু-কোটি গুণ সুক্মাতর করে তার মধ্যে 
বিছ্যতপ্রবাহ ছেড়ে দিলেন। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহের খণাত্মক 
(798811৮9) প্রাস্তে যে আলোর উঠ্ভব হ'ল তাতে এ সুক্ষ গ্যাসের 
অণুগ্ুলি ক্ষীণভাবে আলোকিত হু'ল এবং নলের কাচের গায়ে 
অতি সুন্দর নীলারুণ রশ্মির ঝলক দেখ! দিল । রশ্বিগুলি যে কি 
সে সম্বন্ধে নান! জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণা চলতে লাগল। 
প্রায় কুড়ি বংসর ধরে বহু পরীক্ষার পর তাদের শ্বরূপ জানা 
গেল। সেসব পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন সর জে. জে, টম্সন 
ও সর ই. রাদারফোর্ডের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের দল। 
প্রমাণিত হ'ল, সেকেণ্ডে হাজার থেকে এক লক্ষ মাইল 
বেগে ভ্রাম্যমাণ বিছুৎং-ভরা! (9108100) অতি সুক্ষ কণিকা- 
প্রবাহ দিয়েই এ রশ্মি গড়া । পরমাণু-ভাঙা1 এই অতি ্থ্ 
কণিকার সাধারণ নাম হ'ল ইলেক্ট্টন--আমর1 বলতে পারি 
অতি-পরমাণু। অতি-পরমাণু সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা 
গেল। 

প্রতিটি পরমাণু এক একটি নুক্্রতম সৌরজগৎ । তার কেজে 
আছে একটি বা একাধিক কণিকা, তাদের মধ্যে একজাতীয় 
কণিকার নাম প্রোটন, আর তাকে বা তাদেরকে ঘিরে লাটিমের 
মত প্রদক্ষিণ করছে আর কতকগুলি কণিকা অতি দ্রতবেগে, 
তাদের নাম ইলেক্ট্রন । এ সম্বন্ধে আর একটি মতও আছে £ 
ভাঃ ল্যাংম্যুর (1,00610017) বলেন, ইলেকৃট্রনগুলি কেন্দ্রবস্ত 
থেকে নির্দিষ্ট দুরত্ব রেখে অতি চঞ্চল অবস্থায় থাকে, কেন্্রবস্তকে 


১৩২ 


প্রদক্ষিণ করে না। এ মত কিন্ত অচল । হাইড়োজেন গ্যাসের 
পরমাণুতে মাত্র একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্‌ট্রন। ইলেক্‌- 
উনের ওজন পরমাগুর ওজনের প্রায় হু-হাজার ভাগের এক ভাগ, 
আর প্রোটনের ওজন প্রায় পরমাণুটিরই সমান-_অর্থাৎ ছে 


গ্রাম (৫৭ গ্রাম্‌-প্রায় ১ ছটাক)। দেখা যাচ্ছে পরমাণুর 
ওজনের জন্তে দায়ী এই প্রোটন। এখন কথা হচ্ছে একটি মূল 
উপাদানের পরমাণুর সঙ্গে অন্ত মূল উপাদানের পরমাণুর মিল 
কোথায়, তাদের মধ্যে প্রভেদই বা কোথায় । মিল হচ্ছে, সব 
পরমাণুতেই প্রোটন ইলেক্ট্রন থাকে, প্রভেদট! হয় সংখ্যা 
নিয়ে। কারও মধ্যে এইগুলি বেশী থাকে, কারও মধ্যে কম। 
তা'্ছাড়া, প্রতি পরমাণুর মধ্যেকার ইলেক্ট্রন গুলির কক্ষ নির্দিষ্ট 
সীমানায় বাঁধা, এর নড়চড় হলে তার স্বভাব বদলে যাবে। 
আর একটি কথা । ইলেক্ট্রন খণাত্বক (1)6€:01:1), আর 
প্রোটন ধনাত্বক (,.,811)6), অর্থাৎ এরা বিপরীতধর্মী। 
যে-সব পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে ভারী, তাদের 
কেন্্রবস্ততে প্রোট্টনের সঙ্কে আর এক জাতের অতি-পরমাণু 
যোগ দিয়েছে, তার নাম নিউদ্রন। প্রোটন আর নিউটনের 
ওজন এক রকম, তবে নিউট্রন বৈছ্যত ব্যাপারে নিরপেক্ষ_না 
ধণাত্বক, না ধনাপ্রক। কেন্দ্রন্ত থেকে অনেকটা দুরে 
ইলেক্ট্রন গুলি ঘুরে বেড়ায়। এই কেন্ত্রবসন্ত আর ইলেক্ট্রন 
গুলির আপেক্ষিক আকৃতি ও দূরত্বের সঙ্রে আমরা নুর্য ও 
গ্রহগ্ডলির আপেক্ষিক আকুতি ও দূরত্বের তুলনা! করতে পারি। 
সৌরঞজগতে যেমন মহাকাশ বা অস্তরীক্ষ আছে, পরমাণুর 
মধ্যেও সেই অনুপাতে অনেকট] অস্তরীক্ষ আছে । একটা 
দৃষ্টান্ত দিলে এই অস্তরীক্ষ বা ফাঁকা জায়গা! সঙ্গদ্ধে ধারণাটা 
স্পষ্ট হতে পারে। আমাদের শরীরের কোষখলির (১০11৯) 
পরমাণুর কথ ধরাযাকৃ। এই পরমাণুখ্ডলির আভ্যন্তরিক 
ফাকা জায়গা যদি কোন উপায়ে দূর করা যেত, তাহলে এক 





এ ছবিতে অতি-পরমাণুগুলির আকুতি ও আপেক্ষিক দুরত্বের 
অনুপাত রক্ষা করা হয় নাই। 


প্রবাসী 


১৬৫১ 





একটি বিরাট মানববপু এত সুক্ষ কণায় পরিণত হত যে 
শু চোখে দেখা দূরে থাকুক, অগুবীক্ষণ-যস্ত্রেও তার চেহারা 
স্পষ্ট ধরা পড়ত না । 

পরমাণুর গঠনে যে বিভে্দ-বৈচিত্র্য আছে তা দেখা গেল। 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক্‌। নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্্রবস্ততে 
৭টা প্রোটন _ও ৭টা নিউট্রন আছে, তার চারপাশে ঘুরছে ৭ 
ইলেক্‌ট্রন। পারদের কেন্দ্রস্ততে আছে ৮০টা প্রোটন, আর 
১২১টা নিউট্রন এবং তার চারপাশে ঘুরছে ৮০টা ইলেকট্রন । 
হাইডোজেন পরমাণুর ওজনকে একক ধরে হিসাব করলে একটী 
পারদ পরমাণুর ওজন হবে ৮০+১২১ অর্থাৎ ২০১ এবং প্রোটন 
ইলেক্ট্রনের সংখ্যা সমান বলে পরমাণুটি বৈছ্যত ব্যাপারে 
নিরপেক্ষ । সেই রকম, একটি স্বর্ণপরমাণুর হৃৎকেন্দ্রে আছে 
৭৯টি প্রোটন ও ১১৮টি নিউট্রন, তাদের পরিমগুলে ঘোরে ৭৯টি 
ইলেক্ট্রন, সুতরাং স্বর্পপরমাণুর ওজন হবে ১৯৭। 

ইতিমধ্যে 'রেডিয়াম” নামে একটি মুল পদার্থের আবিষ্কারে 
বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর এসে গেল। ১৮৯৫ গ্রীষ্টাবে ক্তুকৃস্‌ 
এবং লেনার্ডের পরীক্ষা -সুত্র অনুসরণ করে, রন্টজেন (7১) 
£৫.) এক্স-রে? নামে এক নতুন ধরণের অন্তর্ভেদী রশ্মির 
অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। তারপর ব্যাকেরেল (1340৩. 16] 
ফ্যুরেনিয়ম্‌ ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, তা থেকেও 
“এক্স-রে'র মত এক রকম রশ্বি নিঃস্ত হচ্ছে। ফ্রান্সের 
ক্যুরি-দম্পতি লক্ষা করেছিলেন__পিচ ব্লেড থেকে যুযরেনিয়মের 
চেয়ে বেশী পরিমাণ রশ্বি বিকিরণ হয়। এই রশ্মি ফ্ুরেনিয়ম্‌ 
থেকেই বেরিয়ে আসে, না তার সম্পর্কিত কোন বস্ত থেকে, 
সেটা নিঃসন্দেহে জানবার জন্ঠে তার! রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে 
৩০ টন পিচব্লে থেকে মাত্র ২ মিলগ্রাম্‌ “রেডিয়ম” পরিক্রুত 
করতে পেরেছিলেন । দেখ! গেল, এই রেডিয়ম থেকে স্বতঃই 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে অদৃশ্য তেজ নিঃসৃত হয়, অথচ তার বিশেষ 
ক্ষয় লক্ষ্য কর! যায় না। হিসাব করে জান] গেল, প্রায় ১৬০০ 
বৎসরে এর শক্তি মাত্র অর্ধেক কমে যায়। রেডিয়মের শক্তি এ- 
ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেলে শেষে তার পরিণতি সীসা। তাহলে 
একটি মূল পদার্থ থেকে আর একটির পার্থক্য কোথায় রইল? 

“রেডিয়ম” ও সমজাতীয় কয়েকটি পদার্থকে আমরা বলতে 
পারি তেজক্রিয় মূল পদার্থ (1'5110-1619 011006069 )। 
সাধারণ মূল পদার্থ থেকে এই শ্রেমীর মূল পদার্থের পার্থক্য হচ্ছে 
__এর পরমাণু থেকে ক্রমাগতই অদৃশ্ঠ “আল্ফা”-কণা, “বিটা'- 
কণা ও গগামা'-রশ্মি ভীষণ বেগে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, অন্ত 
পদার্থের বেলায় তা হয় না। এই বিটা-কণ৷ যে ইলেক্ট্রন 


.সেটা পরে প্রমাণিত, হয়েছে । রেডিয়ম থেকে যে আল্ফা- 


কণাগুলি বেরিয়ে আসে তাদের প্রত্যেকটি ২টি প্রোটন ও ₹টি 
নিউট্রনে গড়া । হিলিয়ম-পরমাণুর কেন্ত্রবস্ত এ রকম একটি 
আল্ফা-কণা দিয়ে গড়া । গামা-রশ্থির শক্তি সাধারণ আলোর 
চেয়ে অনেক গুণ বেশী। আল্ফা-কণা ও ইলেক্ট্রন যখন 
রেডিয়ম্‌ থেকে বিস্কুরিত হতে থাকে, তখন তাদের গতি যথা- 
ক্রমে প্রতি সেকেও্ডে দশ হাজার ও এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
মাইল পর্যস্ত হতে পারে । তাদের তেজও এত বেশী ঘে কোন 
কঠিন পদার্থে প্রবেশ করার সময় সে তেজ বাধা পায় না। 


পৌষ 


রেডিয়ম জাতীয় পদার্থের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু আলোচন! 
এখানে অবান্তর হবে না। দুরারোগ্য ক্যান্সার নামে ছষ্ট- 
ক্ষত রোগে এর ব্যবহার বতরমানে হচ্ছে । জীবদেহে. অতি 
শুক যে মাংসতন্ত বা অণুকোষ থাকে, কোন কারণে সেগুলির 
একরকম ক্ষতিজনক অসঙ্গত বৃদ্ধি ঘটলে এ রোগ হয়ে থাকে। 
এ বৃদ্ধি বন্ধ হয় নাঁ শেষ পর্স্ত রোগীর মৃত্যুও ঘটে । দেহের 
যে অংশ এই রোগছুষ্ট হয় সেখানে যদি রেডিয়ম-জাতীয় 
পদার্থের শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহলে এ অনৃষ্ঠ শক্তিকণাগুলি 
রোগছৃষ্ঠ অণুকোষগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত করতে থাকে । 
সে বেগ এত প্রবল যে & অণুকোষগুলি একেবারে ধ্বংস হয়ে 
যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে রোগুষ্ট' অপুকোষের উপরই 
এ শক্তি-কণার প্রকোপ বেশী । তবে রেডিয়ম ব্যবহার করার 
অনুবিধাও আছে । রোগীর শরীরের ভিতরে যখন কোথাও, 
ধরা যাকৃ-_যকতে বা অন্ত, ক্যান্সার হয়, তখন সমূহ বিপদ । 
খাদ্যের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ রেডিয়ম সেবনে রোগ বিনষ্ট হবে 
সন্দেহ নেই, তবে বিপদ হচ্ছে এই যে কোন কারণে যদি রেডি- 
মের কয়েকটি পরমাণু শরীরের ভিতরে কোথাও থেকে যায়, 
তাহলে সুস্থ অণুকোষগুলিও তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে 
না । তবে যদ্দি আমরা এমন কোন রেডিয়ম-জাতীয় পদ্দার্থ পাই 
যার “অর্ধায়ু” মাত্র কয়েকটি মিনিট, তাহলে বিপদ কেটে যেতে 
পারে । এই. সব স্বপ্পায়ু তেজক্রিয় পদার্থ স্বল্পকালেই রোগছুষ্ট 
অণুকোষগুলিকে নষ্ট করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের আম়ুও 
ফুরিয়ে যাবে, স্থৃতরাৎ সুস্থ অণুকোষগুলিকে নষ্ট করার সময় 
এগুলি পাবে না। প্রকৃতিদেবীর ভাগডার থেকে এই রকম স্বল্লায়ূ 
পদার্থের সন্ধান মিলে নি, তাই মানুষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে 
এগুলি স্থট্টি করতে বাধ্য হয়েছে। 


কি করে পরমাণুকেন্দ্রের পরিবতনন সাধন কর] যায় বা 
কৃত্রিম তেজক্রিয় পদার্থ স্থপতি করা যায় সে-বিষয়ে একটু আলোচন! 
করা যাকৃ। যদ্ধি কোন একটি পরমাণুকে অন্য পরমাণুদিয়ে আঘাত 
করা হয়, তাহ"লে তার ফল হয় অদ্ভুত রকমের । একটি নাই- 
ট্রোজেন পরমাণুকে একটি হিলিয়াম পরমাণু দিয়ে আঘাত করলে 
একটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর উৎপত্তি হয়। 
এলুমিনিয়ম পরমাণুকে যখন কোন আল্ফা-কণ! প্রবল রকমের 
আঘাত করে তখন তেজফ্রিয় ফস্ফরাসের জঙ্রে নিউট্টনও স্ষ্ট 
হয়। নিউট্রন ঘখন আবার বোরন পরমাণুকে আঘাত করে 
তখন আল্ফা-কণার স্ট্টি হয়। বেরিলিয়ম পরমাণুর সঙ্গে 
আল্ফা-কণার সংঘাঁতেও নিউট্রন পাওয়া যায়। নিউদ্টন একটি 


মূল কণা এবং এটি কোন বৈহ্যতিক শঞ্তিতে অনুপ্রবিষ্ঠ নয় বলে - 


অন্ত পরমাণুকেন্দ্রের কাছে যেতে পারে এবং তার সঙ্গে একটা 
প্রবল সঙ্বর্ষও লাগাতে পারে । 
গেছে নিউট্রনের শক্তি এক্স-রে বা গামা-রশ্সির চেয়ে অনেক 
বেশী। রোগহ্ষ্ঠ অণুকোষগুলির উপর এই নিউট্রন-রশ্মির 
ব্যবহারও আরস্ত হয়েছে। এই বিষয়ে বহু পরীক্ষার ফলে পদার্থ 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই বদূলে গেছে। 

এই রকম আঘাত বা সংঘাতের ফলেই পরিবত্ন বা 
বিপ্লব। কিন্ত সাধারণতঃ সংঘাতের সংখ্যা খুবই কম। 
সংঘাত বেশী হুবার সম্ভাবনা থাকে বদি এ প্রচ আঘাতকারী 


._অতি-পরমাণুবাদ ও লাইক্রোট্রোন 


পরীক্ষালন্ধ প্রমাণ পাওয়া 


১৩৩ 


পরমাণু-কপিকাগুলির সংখ্যা ও গতি কোনক্রমে বাড়িয়ে দেওয়া 

যায়। রেডিয়ম জাতীয় পদার্থ থেকে যে-সব কণিকা বিদ্মুরিত 
হয় তাদের গতিও বেশী, সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এই প্রচণ্ড 

আঘাতকারী কণিকাগুলির তীব্রতা মাপ হয় “ইলেকট্রন ভোণ্ট” 

হিসাবে । “ইলেকট্রন ভোণ্ট” কি একটু বুঝিয়ে বলা যাক । 

একটি ইলেকৃট্রনকে যদি কোন তড়িৎ-ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়, 
তাহলে ইলেক্ট্রনটি এ ক্ষেত্রের যে দিকে ধনাত্মক প্রান্ত সেই 
দিকেই ছুটবে । যখন কোন তড়িৎ-ক্ষেত্রে দশ লক্ষ ভোণ্ট 
বিছ্যৎ-রাশি থাকে তখন ইলেক্ট্রনটি এ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে 
যাবার ফলে যে প্রচণ্ড গতিশক্তি লাভ করে তার নাম দশ লক্ষ, 
ইলেক্ট্রন ভোপ্ট। একটি আড়াই লক্ষ ভোন্টের প্রোটন- 
কণিকা যদি কোন একটি লিখিয়ম পরমাণুকে আঘাত করে, 
তাতে ছুটি আল্ফাঁকণিকার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১০০ €োটি 
আঘাতের মধ্যে একটি মাত্র আঘাত সফল হুবার সম্ভাবন। । 
যখন ভোণ্ট বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ কর! হয় তখন এ ১০০ কোটির 
মধ্যে একটির জায়গায় দশটি সফল আঘাত পাওয়া যেতে 
পারে। এই ভাবে দেখ! গিয়েছে__আঘাতকারী কণিকাগুলির 
গতিশক্তি বাড়িয়ে.দিতে থাকলে ফল আরও বেশী পাওয়] যায় । . 
কিন্ত কণিকাগুলির সংখা! ও গতি যথেচ্ছ বাড়ান যায় না। 
বাড়াবার একটা সীমারেখা আছে । বাড়াতে হলে তেজক্রিয় 
পদার্থের পরিমাণ এত বেশী হওয়া দরকার যা হূর্লভ। পাওয়া 
গেলেও কণিকাগ্লির সংখ্যাই বাড়ে-_গতি বাড়ে না । সুতরাং 
এ অবস্থায় ব্যাপকভাবে পরমাণুকেন্দ্রের বিপ্লব সাধনহুঃসাধ্য। 


মধ্যযুগে ধার] কিমিয়াবিষ্ঠা চর্চা করতেন তাদের আশা ও 
বিশ্বাস ছিল-_তামা, লোহ1 ইত্যাদি নিকৃষ্ঠ ধাতুকে সোনা, 
রূপ। ইত্যাদি+উৎকৃষ্ঠ ধাতুতে পরিণত করা যায়। তাদের 
অনুসন্ধানও চলেছিল, তবে কোন খিজ্ঞানসম্মত পথ ধরে তার! 
চলেন নি। সে যেন “ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর” । 
এ পথের সন্ধান এখন মিলে গেছে । তার ইঙ্রিত দিয়েছিলেন 
ফ্রান্সের মাদাম কুযুরি ও জোলিও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে । তারা এ 
বিষয়ে পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন__এনুমিনিয়মকে 
আল্ফা-কণ। দিয়ে আঘাত করলে, এলুমিনিয়মের কয়েকটি 
পরমাণু তেজগ্রিয় ফস্ফরাসে রূপান্তরিত হয়, ফলে এলুশ 
মিনিয়ম তেজস্কিয়তা লাভ করে। তা থেকে পরে পঙজিট্রন 
বার হতে থাকে । “পজিট্রন” ইলেক্ট্রনের অহুরূপ একরকম, 
বৈহ্থ্যত কণা, ইলেক্ট্রন খণাত্মক, পজিট্রন ধনাত্মক । এ কুত্রিম 
তেজক্রিয় পদার্থের অধধয়ু তিন মিনিট কাল মাত্র। যখন 
কোন সিলিকন পরমাণুকে কোর্ন হিলিয়ম কণিকা দিয়ে 
আঘাত করা যায় তখনও একরকম তেজক্রিয় পদার্থের স্থষ্টি হয় 
-_ যার অর্ধায়ু মাত্র ১৪ দিন। 


এতদিন কৃত্রিম তেজক্রিয় বস্ত-স্ষ্টি অল্পন্থপ্প হয়েছে বটে, 
কিন্তু ব্যাপকভাবে হয় নি। সেটা সম্ভব হ'ল সাইক্লোট্রোন 
নামক ন্ত্রটির উদ্ভাবনে । ই. ও, লরেন্স নামে কালিফোণিয়া 
বিশ্ববিগ্তালয়ের একজন বিজ্ঞানী এই অভিনব যন্ত্রের উদ্ভাবক । 
এই আবিষ্কারের ফলে তিনি ১৯৩৯ ই্ষ্টান্ে নোবেল প্রাইজ 
লাত করলেন । আঘাতকারী কণিকাগুলির সংখ্যা ও গতিবৃদ্ধি 
করাই এ যন্ত্রের উদ্দেগ্ত | 
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যস্ত্রটির গঠন বর্ণন| করা যাচ্ছে । সবনুদ্ধ প্রায় ৬০৭০ টন 
ওজনের পাচ-সাতটি লৌহখণ্ডকে এমন ভাবে সাজিয়ে বসানো 
হয় যাতে কতকটা ইংরেজী বর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর (0)এর মত 
দ্বেখায়। সাজানে! লৌহ্দণ্ডের ছুটি প্রান্ত, এ প্রান্তের ব্যাস 
ছই ফুটের কিছু বেশী। প্রতি প্রান্তে একটি বাক্সের ঘেরোটোপে 
প্রায় ৯ টন ওজনের তামার তারের কুগুলী তেলে ডোবানে! 
থাকে। 





যখন এ কুগুলীর মধ্য দিয়ে বৈছ্যত প্রবাহ চলে তখন এ 
লোহার চৌম্বক শক্তি সঞ্চারিত হয়ে লোহা চুন্ধকে পরিণত 
হয়। এ চুম্বকের ছটি মেরুর মাঝখানে ৮।১০ ইঞ্চি পরিসর 
ফাঁকা জায়গায় একটি বাক্স থাকে । এই বাক্সের মধ্যে অধ- 
বৃত্তাকার ছুটি ফাক] বাক্স থাকে, এদের নাম “ডি” (]))। যন্ত্রটি 
ব্যবহার করবার আগে ভিতর থেকে সব বাতাস বার করে 
ফেলা হয়। তারপর অল্প চাপে খানিকটা হাইড্রোজেন 
গ্যাস পুরে দেওয়া হয়। তারপর ইলেক্টিকের সাহায্যে 
একটি তার গরম করে বৈছ্যত কণিকা তৈরি করা হয়। 
তৈরি হুবামাত্র সেগুলি বৈহ্যত ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়। ধরা যাক্‌ 
_-ি" থেকে "এর দিকে আকর্ষণ চলে । “ডি'-এর এলাকায় 
চৌম্বক ক্ষেত্র সুরু হ'ল। কণিকাগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রে এলে 
তাদের চলার পথ ক্রমশঃ বাঁকা হতে থাকে অর্থাৎ তাদের 
কক্ষের আকার তখন হয় বৃত্তের মত। এ পথ অতিক্রম করার 
পর কণিকাগুলি বেরিয়ে আসে । ইতিমধ্যে স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত 
ব্যবস্থায় “ক* ও “খ*-এর মধ্যে ইলেক্টি,ক ভোপ্টেজের অদল- 
বদল হয় অর্থাৎ যে প্রান্ত খণাত্বক ছিল, সেটা হয়ে যায় 
ধনাত্বক, যেটা ছিল ধনাত্মক সেটা হয়ে যায় খণাত্মক। এখন 
কণিকাগুলি “খ-এর দ্িতক না গিয়ে “ক*-এর দিকে চলতে 
থাকবে । “ক” নামক “ডি'-এর এলাকায় এদের বৃতাকার কক্ষ 
বৃহত্তর হয়ে যাবে । “ক" নামক “ডি' থেকে বেরিয়ে এসে এ- 
গুলি আবার বৈছ্যত ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হবে এবং আবার “খ" নামক 
“ডি'-এর এলাকায় আসবে । এই ভাবে কণিকাগুলি কয়েক-শ 
বার “ডি'এর এলাকায় আবত'ন করবে । চৌন্বক-ক্ষেত্রের শক্তি 
বৈছ্যুত ক্ষেত্রের শক্তি এবং “ডি” ছুইটির মধ্যে যে ভোণ্টেজ 
প্রয়োগ করা হয় তার পর্যায়সংখ্যা (15009200 0£ 81197 


প্রবাদী 


১৩৫১ 


17601) এমন ভাবে নিধর্ণরিত করা হয় যে, যে সময়ের মধ্যে 
“ক” ও খ'এর ভোপ্টেজের অদল-বদল হয়, তার ভিতরেই 
কণিকাগুলি যেন একটি অধর্ত্ত পরিভ্রমণ করে। এ কণিকা- 
গুলি ক্রমে বৃহৎ হতে বৃহতুর বৃত্তাকারে চলতে থাকে বলে শেষ 
পর্যস্ত “ডি'এর ধারে একটি জানালার মধ্যে দিয়ে এগুলি বাইরে 
আসতে পারে । জানালার সামনেই যদি কোন বস্ত রাখ! 
হয় তাহলে এঁ বস্তর পরমাণুঙ্চলিকে গতিপীল কণিকাগুলি প্রচণ্ড 
আঘাত করবে এবং পরমাণুর কেন্্রবস্তর 
মধ্যে একটা আলোড়নের স্ষ্টি হবে। 
তার কলে বস্তটিতে তেজক্র্িয়ত সঞ্চালিত 
হবে । 


ধরা যাক, “ড'এর মধ্যে দশ হাজার 
ভোল্ট-শক্তি আছে এবং কণিকাগুলি 
ছু-শ বার ঘুরে এসেছে অর্থাৎ চার-শ 
বার আঘাত পেয়েছে । সুতরাং এ 
গতিশীল কণাগুলি যখন বেরিয়ে আসবে 
তখন ৪০০ ৮ ১০১০০০ ব। ৪০ লক্ষ ভোণ্ট- 
শক্তির সংস্পর্শে এসে যতটা গতিশক্তি 
হওয়া উচিত তাদের গতিশক্তি সেই 
রকম হৃবে। সাইক্লোট্রোন দিয়ে যেমন 
প্রোটন ইত্যাদি বৈছ্যত কণার গতিবৃদ্ধি 
করা যায়, তেমনি তাদের সংখ্যাও অগণিত করা যায় । সুতরাং 
ব্যাপকভাবে তেজক্তিয় পদার্থের স্ষ্টি এখন সম্ভব হ'ল। 

এ যন্ত্র নির্মাণে বেশ সুনিপুণ কারিগরের প্রয়োজন । ভারত- 
বর্ষে একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান-কলেজ এ বিষয়ে 
পথিকৃৎ | বহুখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহার বিপুল উৎসাহ 
ও কর্মপ্রচেষ্টায় এখানে এ যন্ত্র নির্মাণ-কার্য কিছুকাল আগে 
আরম্ত হয়েছিল, এখন শেষ হয়ে গেছে । এই যন্ত্রটি লরেন্সের 
আদি যন্ত্র থেকে কিছু বড়। এর চুম্বক-প্রাস্তের ব্যাস ৩৮ 
ইঞ্চি । অবশ্য আমেরিকায় এর চেয়ে অনেক বড় একটি 
যন্ত্রের নির্মীণ-কার্য চলছে যার চুম্বক-প্রান্তের ব্যাস হবে 
১৮৪ ইঞ্চি । 








সাইক্লোট্রোন যন্ত্র উদ্ভাবনের পর যে-সব কৃত্রিম তেজজ্িয় 
পদার্থের স্থষ্টি হয়েছে সেগুলির একটি তালিক। দেওয়া হ”ল,- 


পৌব 





তেজজ্রিয়তার উপযোগী 

উপাদান বিকিরণ অর্ধায়ু 
১। অঙ্গার (কার্বন)  পজিট্রন ও গামা ২০৫ মিনিট 
২। সোডিয়ম বিটা ও গাম! ১৪.৮ ঘণ্টা 
৩। আয়োডিন ঙগ ১৩ দ্দিন 
৪। ফস্ফরাস বিটা ১৪৩ দিন 
৫7 লোহ? বিটা ও গামা ৪৭ দিন 
ঙ। গন্ধক (সালফার) বিটা ৮৮ দিন 
৭। ক্যালসিয়ম বিটা ও গামা ১৮০ দিন 


এই সব. তেজপ্রিয় বস্তর সৃষ্টি সম্ভব হওয়াতে বিজ্ঞান-জগতে - 


নবয়ুগের ্ছচনা হল। এখন কত দিকে কত রকম অনুসন্ধান 
চলতে পারে তার একটু আভাস দেওয়া! যাক্‌। 

আমাদের থাদ্যপ্রব্যের পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করে তাকে 
তেজদ্্িয় করে শিলে, তার অতি ক্ষুদ্রতম অংশকে অর্থাৎ প্রায় 
১০-১৬ গ্রামকেও ন্ত্রধিশেষ দিয়ে ধরা যায় ও সঠিক ভাবে 
মাপাও যায় । এ রকম খাদ্য কোন প্রাণীকে আহার কণ্পালেঃ 
কিছুক্ষণ পরে তার শরীরের কোথায় কোথায় এ খাদ্য কত 
পরিমাণ সঞ্চালিত হয়েছে তার মাপ নেওয়া যায়। এই রকম 
পরীক্ষা করে দেখ! গিয়েছে যে সর্বদাই আমাদের দেহের অস্থি- 
গুলি ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং নতুন ক্যাল্সিয়ম ফস্ফরাস এসে সে ক্ষয় 
পুরণও করছে। তেজগ্রিয় সোডিয়ম ফসফেট খাইয়ে দেখা গিয়েছে 
ধিপরাপ্ত প্রাধীরও পর্যস্ত মস্তিষ্কের অণুকোষগুলি ক্রমাগতই নব- 
জীবন লাভ করছে। তেজপ্রিয় লবণ খাইয়ে দেখা গিয়েছে দশ 
মিনিটের মধ্যে রক্ত-চলাচলের পথে সেই লবণ হাতের অণু 
কোষগুলিতে এসে পড়ে ৷ খরগোসের উপর পরীক্ষা করে জানা 
গিয়েছে, হৃংপিগ্ডের অনুকোষে সোডিয়ম লবণ অগ্ঠ যপ্্রের অণু 
কোষণুলির চেয়ে তিন গুণ বেশী সঞ্চিত থাকে । হৃৎপিণ্ডের 
মাংসপেশীর আকুঞ্চনের ওপর সোডিয়মের প্রভাব আগেই জান! 
ছিল, এখন এর পরীক্ষালন্ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল । সাই- 
ক্লোট্রোন যপ্্রে নিউট্রনের যে সতেজ রশ্মির উদ্ভব হয় তার 
জৈবিক প্রভাব “এক্স-রে'র চেয়েও বেশী। জীবাধুহ্ষ্ট তগ্ত বা 
অনুকোষগুলির উপরে এই রশ্মির প্রভাব বু বেশী দেখা 
গিয়েছে । পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে-- ইছুরের গায়ে ক্যান্সার 
হলে যদি অধিবিষহীন (10017-60210 ) বোরিক এসিড দিয়ে 
ক্ষতগানটি বেশ নিষিঞ্ত করে তার ওপর বীরগাী নিউটন-রশ্মি- 
' পাত করা হয় তাহলে রোগটিকে নষ্ট করে ফেলা যায়। 
বোরণের সংস্পর্শে যে অণুফোষগুলি আসে নাঃ নিউট্টনরশ্মি 
তাদের কোন ক্ষতি করে নাঁ। বোরিক এসিডের ওপর এ রশ্মি- 
পাঁতের ফল হয় এই যে ছুই বিপরীতগামী কণিকার সৃষ্টি হয় 
__ একটি আল্ফাঁ-কণা, অন্ভটি পিধিয়ম অতি-পরমাণু-_এরাই 
ক্যান্সার-হুষ্ট অগুকোষের ধ্বংসের কারণ | এ সম্পর্কে অন্ু- 
সন্ধান এখনও শেষ হয় নি । জীববিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত ও আরোপ্য- 
শাস্ত্রের কত পুরাতন তথ্য ভবিম্বতের অভিনব আবিষ্কারের ফলে 


সংস্কত ও পরিব্তিত হবে এবং কত নুতন তথ্যের স্থষ্টি হবে. 


_ তার জাভাসটুকু মাত্র বতমানে দেওয়া যেতে পারে । আমরা 
সাগ্হে সে নুদিনের প্রতীক্ষা! করছি। 


১৩৫ 
তেজক্রিয় পদার্থের সৃষ্টিব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়__জটিল 
পরমাণুপুপ্ত ভেঙে ক্রমে সরল হয়ে যাচ্ছে, ভাঙাও চলছে, গড়াও 
চলছে। এ সব আবিষ্কারের আলোয় রবীন্দ্রনাথের একটি অমর- 
বান ষেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে__পপ্রলয়ে সজনে না জানি 
এ কার ঘুক্তি__ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা । 
এই জড় জগতের ছুটি মূল সভাবস্ত ও শক্তি। বস্তর 
উপাদান নিয়ে আলোচনা শেষ হ'ল। শক্তি সম্বন্ধে একটু বলা! 
দ্রকার। শক্তি কি? শক্তি হ'ল বস্তর অতি-পরমাণুর প্রকাশ। 
অতি-পরমাণুর শক্তি জগতের কোন্‌ বড় কাজে লাগতে পারে 
সেটাই হল ভবিষ্যতের সমম্তা। এ প্রসঙ্গে বন্ত-পরিমাণ 
(1043২) ও শক্তি (91019) সম্পকাঁ় একটি কৌতুহলজনক 
ব্যাপার উত্থাপিত করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে ন1। 
পরীক্ষা করে দেখ! গিয়েছে_-যখন একটি লিখিয়ম পরমাণুকে 
একটি প্রোটন আঘাত করে তখন ছুটি আল্ফা-কণ। তৈরি হয়। 
আরও দেখা গেল যে আঘাতকারা প্রোটনের গতিশক্তি ৩ লক্ষ 
ইলেক্ট্রন ভোল্ট । এবং প্রত্যেকটি স্থ্ট আল্ফা-কণার গতি- 
শক্তি ৮৭ লক্ষ ইলেক্ট্রন ভো-্ট | অর্থাৎ, হটি আল্ফাঁকণার 
গতিশক্তি . প্রোটনের গতিশক্তির চেয়ে ১৭১ লক্ষ ইলেক্ট্রন 
ভোন্ট বেশী হচ্ছে । এ বেশী শঞ্তি কোথা থেকে এল ? তখন 
প্রতি পরমাণুর বস্ত-পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখ। হ'ল। 
আঘাতের আগে বন্ত-পরিমাণ ছিল-_ 
লিখিয়ম পরমাণুর. +০১৮২১৫১-৬৬১৮৫১০২৪ গ্রাম্‌ 
প্রোটনের শা ১০০৮১ ১৫১৬৬ ৮১০১৪ 
-০৮০২৬৩ ১৮১৬৬ ১৫ ১১৭ ৪ রর 
আঘাতের পরে ধস্ত-পরিমাণ হ'ল--_- 


ছুটি আল্ফা-রুণার ২ (৪ ০০৪০৯ ১৬৬১৫১০১৪ ») 
--৮*০০৮০ ৯১৬৬ ১৮ ১০২ এটি 
দেখা গেল, (৮'০২৬৩--৮*০০৮০) ১৬৬ ১০২৪ গ্রাম্‌ 


অর্থাৎ ০০১৮৩১৫১৬৬৯১০২৪ গ্রাম্‌ বন্ত-পরিমাণ নষ্ট হয়ে 
গেছে। এবিষয়ে আইনস্টাইনের মত এই যে, বন্ত-পরিমাণ 
নষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেট! শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে । অস্ক কষে 
তিনি অবশেষে একটি স্থত্র নিয় করলেন__ 

শক্তি লবস্ত-পরিমাণ ৮৯ ৮১০২৪ 


এই হিসাবে দেখা গেল, ০ ০১৮৩৮১'৬৬১৫১০২৪ গ্রাম্‌ 
ধন্ত-পরিমাণ ১৮০ লক্ষ ইলেকৃট্রন ভোপ্টের সমান । বস্ত-পরি- 
মাণ ও শক্তির পরম্পর সম্বন্ধ এ ব্যাপার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল। 

বস্ত থেকে যে অপরিমিত শক্তি পাওয়া যায় তার ধারণ 
করা সহজ হুয়। একটি উদাহরণ দ্রিলে ভাল হয়। ধর! যাক, 
এক ছটাক বস্ত উত্তাপ-শক্তিতে পরিণত হয়েছে-_-এই উত্তাপ- 
শক্তি এত বেশী যে প্রায় ৩৪ কোটি মণ বরফকে ফুটন্ত জলে 
পরিণত করতে পারে। 


বন্ত ও শক্তি বিশ্বের মৃলীতৃত একটি সম্ভার ছুটি বিভিন্ন রূপ । 
সেই “একে"র স্বূপকি কে জানে। ভারতীয় দর্শনের শেষ 
লক্ষ্য “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” বা ব্রহ্ম । বিজ্ঞানও সেই লক্ষ্যের দিকে 
এগিয়ে চলেছে কি না সুধীজনের বিচার্য। 


আবার কি ডাঁকিবে আমারে? 
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


আবার কি ডাকিবে আমারে ? 

তোমার গৃহের দ্বারে 

তেমনি সহাস্ত মুখে অভ্যর্থনা! করিবে আবার ? 
-__খুলিবে হদয়-দ্বার 

বহুদিন পরে সংগোপনে 

নিরালায় বসিব দু'জনে ? 


তোমার সকল কর্শে সব প্রত্যাশায় 
সকল মহৎ প্রচেষ্টায় 

বিপদে সম্পদে আর বিদ্ব-সমাকুল যাত্রাপথে 
আপন অন্তর হ'তে 

একদিন»্বছুদিন যখনি ডেকেছ বন্ধু ব'লে 
তথনি এসেছি চ'লে /_ পু 
ভয় নাই দ্বিধ! নাই হৃদয়ের সকল সম্বল 
তোমারে দিয়েছি ডালি, চিত্ত অচঞ্চল 
তোম। "পরে ;--আমার নয়নে দীপশিখা 
সেকি দেখেছিল তব ভালে জয়টীক1? 


তোমারে দেখেছি বন্ধু, উএ্রতপা! কঠোর সন্গ্যাসী 
ভোগের প্রাচুধ্য মাঝে বৈরাগী উদাসী ; 

তোমার সে ত্যাগের মহিমা 

আপনার সৌন্দর্য্যের সীম! 

আপনি সে জানে নাকো; 

ধরণীর ধিনীত প্রার্থনা! মানে নাকো ; 

স্থির দৃষ্টি বহু উর্ধে তার 

পশ্চাতে পড়িয়৷ থাকে রক্তমাংসে গড়া এ সংসার । 


তোমারে দেখেছি বঙ্ধু, অকিঞ্চন বন্ধুত্-ভিথারী, 
আপনার অন্তর ধিথারি” 

আলিঙ্গন দিয়েছ বন্ধুরে, 

আঙ্জি তুমি আছ বহু দুরে 

তবু উ্ণ ম্পর্শখানি তার 

নিত্য অনুভব করি, _-এ বিরহ-বেদনার 

শেষ নাই, সীমা নাই, তাই সর্বক্ষণ 
নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে ধেয়ে চলে অশান্ত এ মন। 
স্থৃতির মঞ্চুষা খুলে দেখি একে একে 
বিদবায়-বেলায় তুমি কত ধন গিয়েছ যে রেখে | 


বাহিরে কঠোর তুমি, সে তোমার আত্মার নির্্বোক 
সেই পরিচয়ে তোমা জানে সর্বলোকঃ 

তারা ত জানে না পুষ্প পরাভব মেনেছে গোপনে 
হাসিমুখে অতি সম্তর্পণে 

হৃদয়ের কাছে তব ; আমি জানি কত সুকোমল 
পেলব পল্লব সম সে হৃদয় বেদনা-চঞ্চল। 

তোমার নয়নে 

যে বিদ্যুৎ খেলে ক্ষণে ক্ষণে 


, কুঞ্চিত ললাটে তব ঘনাইয় ওঠে কালো মেঘ 


স্ক'রিত অধরে স্তব্ধ ষে ছুর্ম্দ বেগ 

তাহারি পশ্চাতে আছে কি গৈরিক জ্বাল! 

সে কথা তজানি আমি; একান্ত নিরালা 
তোমারে পাব কি কাছে? সেই দিন সে নীরব ক্ষণে 
ডাকিতে ভুলো না বন্ধু, অকিঞ্ণন এই বন্ধুজনে । 


কত দুরে আছ বন্ধু, কত কাল রহিবে সুদুরে ? 
সেথাকার বাশী বুঝি হেথাকার স্বরে » 

মুচ্ছনায় বাজে সুমধুর 

তোমার অস্তুর তলে | বেদনাধিধুর 

হেথাকার গান বুঝি তরঙ্রিত আকাশে বাতাসে ? 
নব অভ্ভযুদ্দয়ের আশ্বাসে 

দিন যায়, রাত্রি যায়, শেষ হয়ে আসে পরমাযু, 
হেথাকার ভূমি জল বায়ু 

আর্তনাদে জানায় মিনতি । 

হুর্যালোক, দীপ্ত দেবজ্যোতি 

তাদেরে ফিরায়ে দাও, কত কাল রাখিবে বহি 5 
যুগ হতে যুগাস্তে সঞ্চিত 

অপরাধ- মহা অপরাধ 

জানি জানি, পদে পদে ঘটিয়াছে নিত্য পরমাদ 
তার শাস্তি এখনে! কি বাকি ? 

স্তায়ের এ ফাঁকি 

এখনো সত্যের কাছে আপনারে দিবে নাক ধন? ? 
দয়াময়ী সর্বছুঃখহরা 

মুক্তি-উষা দিবে নাক দেখা ? 

বালার্ক কিরণ-রেখা 

কত দুরে--কত দিনে নয়নের আগে 

ফুটিয়া। উঠিবে বল? নব অনুরাগে 

তোমার যাত্রার পথে অগ্রসরি দেখিব সম্মুখে 
তুমি'আছ দাড়াইয়া-_নব-সুর্ধ্য-উতদ্তাসিত মুখে । 


শনিবার 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের বয়স ষতই কাড়িতেছে-_পৃথিবীর 
পুরাতন চিহ্নগুলিকে ততই সে নির্ব্বিচারে মৃ্ছিয়া লইতেছে। 
প্রকৃতির মত মান্ৃযও এই নিশ্বম পরিমাঞ্জনার ত্বার। মাঝে মাঝে 
জগত্স্থষ্টির ধারাটিকে অব্যাহত রাখিতেছে কি না-_সে প্রশ্ন 
এখানে করিয়া লাভ নাই। শুধু নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে পুরাতন 
মানুষকে কি শক্তিক্ষয় করিয়া একাত্মতা লাভ করিতে হইতেছে-_ 
তাহাই মাঝে ম্যাঝে ভাবিয়া থাকি । গুরুতর বিষয় ব। দমস্তাগুলি 
গুরুতর জনের! আলোচনা করুন। যুদ্ধোত্তর কালের কত ন! 
পরিকল্পন। নংবাদপত্রে নিত্য প্রকাশিত হইতেছে-যুদ্ধজীর্ণ আমর! 
সেগুলির প্রতি অনুকম্প। বা তাচ্ছিল্যমিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া! থাকি, সুতরাং মুন অনেকখানি পিছাইয়। থাকাটাই 
স্বাভাবিক । কণ্ট্শোলের চাপে অশন বসন অঙ্গরাগের সর্ব্ববিধ 
বিভাগে ষে সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন আমর! হইয়াছি-_তাহাতে 


যুদ্ধোত্তর কোন মঙ্গল-পরিকল্পনাই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে * 


পারিতেছে না। আমর! বায়ুভূত নিরালম্বের মত ভাপিয়া বেড়াই- 
তেছি মাত্র। কিন্তু বড় বড় সমস্যা আমাদের স্পর্শ করিতে না 
পারিলেও ছোট ছোট ঘটনাগুলি জল-গণ্ুষলোলুপ সুপ্মদেহে 
মাঝে মাঝে অশান্তি জাগাইয়। তোলে । শনিবারের কথাটিই 
এ ক্ষেত্রে ধরা ষাকু। 

যুদ্ধের সংঘাতে কায়াহীন এই বারটি কোন কালে যে মহার্ঘ্য 
ও প্রাপ্তি-ছুলভ হইবে ইহা কি কোনদিন ভাবিতে পারিয়াছি ! 
অথচ এই বারটি এতকাল সোম হইতে শুক্র পধ্যস্ত উত্তরোত্তর 
বাদ্ধন কল্পনায় ষে ভরসা ও আনন্দ বহন করিয়। মসীজীবীকে 
প্রলুৰ করিত-_বর্তমানের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার স্মৃতি পরাস্ত 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে । সে স্মৃতিকে তূক্তভোগীরা কতদিন 
পোষণ করিতে পারিবেন--জানি ন।'। যুদ্ধের চাপে গাড়ির সংখ্য। 
ষে ভাবে দ্রুত হাস পাইয়াছে__তাহাতে শনিবার বলিয়া বিশেষ 
একটি স্ুখকল্পনামযু বারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াটাই 
স্বাভাবিক । তবু যত দিন কলিকাতা ও মাপিস থাকিবে-_-তত দিন 
পঞ্চাশের মন্ধস্তরের অন্নবঞ্চিত মৃত্যু-প্রতীক্ষু কঙ্কালসার মানবের 
মত শনিবারও থাকিবে । রসকষহীন আকের ছিবড়ার মত 
শনিবার-_কিস্ত ইহাতেও প্রতিবাদ হইতে পারে । অনেক ভঙ্গেও 
বঙ্গদেশ যদি একদা! রঙ্গভর! থাকিতে পারে_-এমন দুর্দশা গ্রস্ত 
শনিবারও কৌতুকের খোরাক জোগাইবে না কেন? 

আড়াইটার টেনে যাইব বলিয়। দেড়টায় স্টেশনে পৌছিলাম। 
শনিবার পালনকারীর! প্রত্যেকেই স্ববুদ্ধির উপর আস্থাবান। 
তবে অনিবার্ধ্য কারণবশতঃ -বিলম্বে-পৌছানোর দল আছেন 
বলিয্মাই গাড়িতে আগন লাভের সৌভাগ্য অগ্রগামীদের খটিয়া 
থাকে । ইতিমধ্যেই মান্ুবে ও মালপত্রাদিতে বেশ মাখামাখি 
ভাব অনুভূত হইতেছে । কেহ ঈবৎ বাকিয়া__কেহ ব! পল্মাসন 
করিয়া যে সুখ-স্বাচ্ছদ্য ভোগ করিতেছিলেন তাহাও লুণ্ত- 
গ্রায়। তবে দণ্ডায়মান মানবের চাপ তখনও দান। বাধে নাই। 

ঙ 


ছুয়ারের ধারে এক বিপুলদেহ ভগ্রলোক বসিয়াছিলেন। 
সাহার জিনিসপত্র ব্যঙ্ক আকণ্ঠ বোঝাই । নিজেও জন্দেড়েকের 
জায়গ!। দখল করিয়। পরম নিশ্চিন্তে পান চিবাইতেছেন। পাঁচ 
মিনিটের মধ্যে নূতন কোন যাত্রীসমাগম ন। হওয়ায় উৎফুল্পকঠে 
মন্তব্য করিলেন, আজ গাড়িতে বেশি ভিড় হবে না। 

তাহার পাশে স্থান-সমতা রক্ষ। করিয়! যে শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি 
বসিয়াছিলেন তিনি প্রশ্ন করিলেন, কেন মশাই? 

ভদ্রলোক হামিলেন, আরে জানেন না, আজ যে মোহন- 
বাগানের খেল! আছে। 

সে আর ক'টা লোক--- 

ক'টা লোক! চক্ষু উপরে তুলিয়৷ তিনি এমন উচ্চহান্ত 
করিলেন--যাহার ফুৎকারে পাশের শীর্ণ লোকটি নিবিয়! 
গেলেন। 

খেলার কথায় সেই আলোচনাই জমিয়। উঠিল । 

এ-পাশের বেঞ্চ হইতে এক জন বলিলেন, গ্রবার মোহুন- 
বাগানের ফেয়ার চান্স । 

আর ইইবেঙ্গল বুঝি ফেলল! টাম? আগ্লারাও নামছে-- 
জানেন তো। 

যত রায়ই নামুন--চার এগারোং কত হয়? 

মানে? ভদ্রলোক ভ্রকুটি করিলেন। 

মানে অঞ্ক-পান্ত্রের নিভূর্প হিসাব। যে হিসাবে সৌরজগৎ 
চলে। মরা 

স্থলকাষ় ভদ্রলোকটি উচ্চহাস্ত করিলেন, তা বটে। ওই 
হিসেবে গ্রহণও লাগে। বলয়গ্রাস গ্রহণ! 

কি বললেন? 

মাঝখানের ভদ্রলোক হাত তুলিয়া বলিলেন, আহ1স্পকরেন 
কি? প্রেক্ারর। এখনও মাঠে নামেন নি--আপনারা আর করে 
দিলেন ! 

আর একজন মন্তব্য করিলেন, যেই নিন্‌ শীল্ড-_বাঙালী 
তো । একে মরছি প্রভিক্সের ঠেলায়--তার ওপর জেলার সমঞ্ঠ। 
আর বাড়ান কেন মশায় ! 

যা বলেছেন । ঘটিই হোক আর বাঙ্গালই হোক-_আমরাই 
তো । সেই স্থুলকায় ভদ্রলোক মন্তব্য করিলেন। কথ্য ভাষাতে 
তিনি সমন সাধন করিয়াছেন বলিয়াই আপোষের কথা। শেষে 
মোলায়েম ভাবে হাসিলেন। 

প্র্যাটকফরমে চীনাবাদাম ভাজা! ও খবরের কাগজের হকারর! 

ভ্যস্ত বুলি আওড়াইতেছিল। শীর্ণকায় লোকটি জানালায় 

ঝুঁকিয়া ছুই পয়দার চীনা বাদাম 'কনিলেন, স্কুলকায় ভদ্রলোক 
কাগজওয়ালাকে ডাকিলেন। 

কিন্তু সে কাগজওয়াল। নহে। কতকগুলি চোখ-ধাধানে। 
মলাট-সর্ধন্ব নভেল লইয়া উচ্চকঠে তাহাদের গুপকীর্ভন 
করিতেছিল। 


কাগজ আছে? মানে মাসিক পত্র? 

আজ্রে 7া। ভাল ভাল নভেল আছে? যমে মানুষে লড়াই, 
হিটলার সকাশে যতীন-_ 

বলেন কি, তীনের সাহস ত খুব! 

আভ্ঞে হা দেখুন না পড়ে। দম বন্ধ হয়ে আসবে । 

না বাপু, একেই ভিড়ের ঠেলায় ওটি যথেষ্ট অনুভব কচ্ছি, 
পয়স। খরচ করে আর-_ 

তবে-_ষমে মান্ুষে লড়াই-__ 

দূর মশায়, এই' বাজারে যমে মানুষে লড়াই থাকে কখনও! 
গলায় গলায় ভাব। 

তবে যা খুপী তাই একখান! নিন্‌। 

মাসিক থাকে তে! দাও, নইলে কেটে পড়। 

সে চলিয়া যাইতেই আসল হকারকে পাওয়! গেল। তুই 
হাতে ও বুকে আগলাইয়। নানান রকমের ছোট-বড়-মাঝারি- 
লহ্বা-চওড়! সাইজের পত্র ও পাত্রক। লইয়। সে দেখা দিল। 

কি আছে মাসিক পত্র? 

তাহার অনর্গল নাম-প্রবাহে বাধ! দিয়া ভদ্রলোক ছুইখানি 
মাসিক পত্র বাছিয়! লইলেন। একখানি অর্ধ-উলঙ্গ নারী চিত্রিত, 
অন্তখানি মোরগচিহিত। যুদ্ধের বাজারে যাহার! পাঙ্গাক্রমে সুলভ 
ও ছু্প্রাপ্য হইতেছে । 

দাম? 

আজ্ঞে--সাত আর চার এগারে। আন|। 

ভদ্রলোক একখানি এক টাকার জরাজীর্ণ ও মসীমলিন নোট 
বাহির করিলেন । 

আজ্ঞে--ওটা বদলে দিন। 

কেন? 

আজ্ঞে--আমরা গরীৰ মানুষ । 

এট। ভাঙ্গিয়ে চৌবন্্র পয়পাই পাবে বাপুং যদিও পয়সা আজ- 
কাল পাওয়া যাচ্ছে না। 

বদলে দিন বাবু। 

বাবু প্রসন্ন হইয়া একখানি ফরস! নোট দিলেন । 

হকার নামিয়া যাওয়ার পর পাশের ভদ্রলোক ভাল করিয়! 
পত্রিকার মলাট দেখিয়! বলিলেন, দাম £বশি নিয়েছে। 

কিসে? 

এই দেখুন-ছ'আন!। আর তিন আন। লেখা রয়েছে । 

বটে! এই হকার-_হকার। হস্তদস্ত হইয়। ভদ্রলোক আসন 
ত্যাগ করতঃ জানালায় ঝু'কিয়৷ পড়িলেন। 

হকার আসিলে হস্কার দ্রিলেন, কত দাম নিয়েছ হে? 

সাত আনা আর-- 

বটে--এ কি মগের মুলুক! মোরগচিষ্কিত কাগজখানি 
তুলিয়৷ বলিলেন, এটায় লেখা আছে কত? 


আজ্ঞে--ছ আনা । ত। ছাড়া আপিসের ছু" পয়সা! আর 
আমাদের ছু" পয়স। । মোট সাত আনা । 

আবার! তাহ'লে মুদ্রাকরের ছু' পয়সা, প্রুফ রীডারের ছু 
পযমা। কম্পোজিটারের-.. 


প্রবালী 


১৩৫১ 


নিরুপায় হকার একটি আনি ক্িরাইয়। দিয়া কহিল, আপিলের 
লাভট। ছেড়ে দিলাম না হয়। 

সে নামিয়া গেলে ভদ্রলোক কহিলেন, তবুও ঠকালে এক 
আন1। কাগজের ব্ল্যাক মার্কেট নেই-_-তবুও-_ 

পাশের শীর্ণকার ভদ্রলোক কহিলেন, কে বললে মশাই, কালে 
বাজার সকলকারই আছে--শুধু পত্রিকার নেই। 

এদিকে জনসমাগম আরম্ভ হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও 
চাপিয়! আমিল। মোহনবাগান-হিতৈষীরা নানারূপ উদ্বিগ্ন মস্তব্য 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ছোট কামরা । বিবার স্থান নাই, 
তবু লোক উঠিতে লাগিল । এক ছোকরা মুটের মাথায় স্ুটকেস 
চাপাইয়৷ আধভেজ। অবস্থায় কামরায় উঠিতেই স্থুলকার় ভদ্রলোক 
প্রায় চীৎকার করিয়া! উঠিলেন, অগ্ঠ গাড়ি দেখুন--অন্য গাড়ি 
দেখুন । 

ছোকরা! মোট ষথাস্থানে রাখিবার নির্দেশ ন দিয়াই তাহার 
মুখোমুখি দাড়াইয়া অত্যন্ত মোলায়েম বিদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, কি 
করে জানলেন? 

কি জানলাম ? 

যে অন্য গাড়ি দেখি নি? গাড়ির আগ! পাশতল। দেখে তবে 
আসছি। এই দেখুন জাম। কাপড়ের অবস্থা । 

ভন্ত্রলোক নির্ববাক হইয়। পত্রিকায় মনোনিবেশ করিলেন । 

অতঃপর দুয়ারে ঠেলাঠেলি স্ররু হইল। নানা! কথা_-নরম, 
গরম, সরস, তিক্ত বনু কথায় গাড়ি কল কল করিয়া উঠিল। বহু 
কঞ্ঠোখিত কোলাহলকে মনে হইল গাড়িরই ভাষা । শনিবারে 
আক বোঝাই গাড়ির ভাষা আছে বই কি। নানান ঠিকানার 
নানান মানে বোঝাই-বিচিত্র পণ্য-সম্ভারে ও আশা!-আঙ্কাজ্ফায় 
সমৃদ্ধ গাড়ি __ছু'ট! পঁচিশের টাইম টেবলের নম্বর দেওয়। কতক- 
গুলি বগি-সমদ্থিত প্রাণহীন গাড়ি সে নহে। 

ভিড়ের চাপে একটি মহিলার অবস্থ! আশঙ্কাজনক মনে 
হইতেই কষেকজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সরুন-_সরুন 
মশাই, মেয়েছেলেকে জায়গ। দিন। 

যুদ্ধ অনেক কিছুই মুছিয়া লইতেছে। কে জায়গা দিবে? 
উহ্ারই মধ্যে কিন্ত একজন সহদয় কষ্ট স্বীকার করিয়া মহিলাটিকে 
বসিবার জায়গা! দিলেন। তারপর কতকগুলি ভেগ্ার উঠিল। 
আরও লোক এবং ট্যাঙ্ক পুটুলি উঠিল। হাত প1 আড়ষ্ট করিয়া 
কত ক্ষণে গন্তবাস্থানে আসিৰ সেই ক্ষণই বুঝি গণিতে লাগিলাম। 

কিন্তু প্রাথমিক দুঃখে অভিভূত হওয়াটাই মানুষের স্বভাব। 
ছুঃখের মধাষামে সে ভাবট। কাটিয়া খানিকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া! যায়। 
ওই মাখামাথি ভাবের মধ্যেই কখন শরীরের চারি পাশ ইষৎ 
আলগা বোধ হইতেছে ও কাহারও কাধের পাশ দিয়া--কাহারও 
পায়ের ফাক দিয়া হাত ও পা-কেও দিব্য চালন। করিতেছি। 
সর্ধবাঙ্গে ঘাম, তবু পত্রিকার রস গ্রহণে বা সংবাদপত্রের তথ্যানথ- 
সন্ধানে ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। এই ফাকে পার্বর্তীর সঙ্গে 





কেহ বা সাংসারিক আলাপে জমিয়! গিয়াছেন-_কেহ বা বর্তমান 


বাজার-দরের কথ! সখেদে পরিতৃপ্তি সহকারে বিবৃত করিতেছেন । 
হ্তই শক্ত বাধনে ছ:খ আমাদের বাধিতেছে--ততই ঙ্গথ হইবার 


পৌব 


আসিল 


মন্ত্রষেন আমাদের আয়ত্তে আসিতেছে । কষ্টকেও আজ কষ্ট 
করিয়। আমাদের সঙ্গে দৌড়. করাইতেছি। পাঁচ বছর আগে 
এমন জাক করিয়। চার টাক! সেরের মাছ--পাঁচ টাক! সেরের 
ঘি--দশ টাকা জোড়ার কাপড় এবং কণ্ট্োলের কাকরমণি 
চাউলের কথা গল্প করিবার কল্পন। আমাদের ছিল কি? সেকালের 
কোন নবাবজাদ। এখানে আবির্ভূত হইয়।-_নবাবী আমলের পথ্য 
লইদন। আজ আমাদের লুক ও ক্ষুক্ক করিতে পারিবে না নিশ্চয়। 

অবশেষে গাড়ি ছাড়িল। ও-পাশের স্থুলকায় ভদ্রলোককে 
আর দেখা যায় না, ভিড়ে তিনি প্রোথিত হইয়। গিয়াছেন। 

এ-পার, হইতে একজন রহন্তট করিলেন, কি দাদ, ভিড় হবে 
কিআজ? 

উত্তর আসিল না। 

এদিকে মহিলাটির স্বামী কখন অল্প জায়গায় বসিয়া ক্রমশঃ 
বিস্তৃত হইয়াছেন এবং একটি পিগারেট ধরাইয়া প্রবল বেগে 
টান মারিতেছেন। 

একে এই গরম--তার ওপর-_ 

সেইজন্তেই ত টানছি মশায়। - খালি চোখে এই ভিড় 
সহা করা যায়? 

টানুন ক্ষতি নেই, কিন্তু ডবল প্রমোশন নেবার চেষ্টা করবেন 
না যেন! 

সিগারেটের ধোয়। নাক দিয়! ছাড়িয়। ভদ্রলোক কহিলেন, 
আমাদের প্রমোশন দেয় হেন লোক ত ভূভারতে দেখি না। 
অইসিদ্িতে অল-রাউগ্ড প্রেম্তার, ছ' বাব! 

বটে জল পথ-_না- 

সব পথে স্ুপিরিয়রিটি না থাকলে মহৃস্তর যুগকে কলা! দেখাতে 
পারতাম কি! কি যুগ গেল তেরশে! পঞ্চাশ ! 

মশায়ের নিবাম? 

বাংলার সেরা গ্রাম । জানেন উলোর নাম? বীরনগর। 

ভূতের হেড কোয়ার্টার । 

কি বললেন? 

মহামারিতে উলে। ত উজোড় হয়ে গিয়েছিল । 
গল্পের প্লট ত ওরই পড়োবাড়ি আর মাঠজঙগল নিয়ে। 

সে উলো আর নেই । এখন নাম হয়েছে বীরনগর। নগেন- 
বাবুকে জানেন? তিনি মারা না গেলে কলকাতার সমান দীড় 
করাতেন একে । 

তার প্ল্যান ছিল ভাল। . 

শুধু নগেনবাবু কেন-_বাংলার ষত নুসন্তান সবারই বাস 
উলোয়। মুস্তৌফীরা, বন্ুরা__রাজশেখর বনু, 

জানি। 

তবে বললেন যে ভূতের হেড কোয়ার্টার? 

ভুল করেছি। 

অমন গ্রাম আর নেই মশায়। পাক! রাস্ত, আমবাগান, 
শাকসজী, মাহু। এক একটি জাতির বসতি.এক একটি পাড়ায় । 
কেবল য! ছুঃখ ম্যালেরিয়। £ তা সে আর ক'ট। মান! 

ওপারের বেঞ্চে ততক্ষণে সাহিত্য-আলো6ন! চলিতেছে। 





প্পাম্পিসিসপিসিসি 


হত ভূতের 


শনিবার 
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ও মুর্গামার্কা বইখান! কি মশা? 

শনিবারের চিঠি। 

অন্নদাশঙ্কর বার এডিটর ছিলেন? 

হবে। এখন ত দেখছি --সজনীকাস্ত দান। 

আগে অক্নদাশক্কর ওর এডিটর ছিলেন। 

কোন্‌ অন্নদাশক্কর ? 

ধিনি বদ্ধমানের জজ । 

ওঃ, যিনি আমেরিকান লেড়ী বিয়ে করেছেন ? 

ধার বাড়ি কালিয়ায়? 

সুতরাং-_বেশ লেখেন । 

পড়ছেন নাকি? 

নাঃ, ষে গরম । 

বড় কষ্ট মশাই--শনিবারের বাড়ি যাওয়। । কষ্টদায়ক । 

বলেন কি শুধু কষ্টদায়ক? কত আনন্দ ও আশাদায়ক-- 
ৰলুন ত। 

একটা উচ্চহাম্যধ্যনি গাড়িখানাকে খান্‌ খান্‌ করিয়া দিল। 

লিখতে আর হবে না মশাই, পেপার কণ্ট্শোল হয়ে গেল। 

ছেলেদের লেখাপড়ার দফা গয়! ! 

এখন ত চাকরির অভাব নেই। হাজার হাজার আপিসে 
লাখ লাখ কেরাণীর চাহিদ1! | কি হবে লেখাপড়ার। 

তা বটে। ঢুকতেই মাইনে-__এ্যালাউন্সে-_রেশনে একশোর 
কম তনয়। 

পেটের ভাবন ত ঘুচেছে। 

ই! _ কয়েক পুরুষ বেশ কাটবে । উর্ধগতি আর নিয়গতির 
মাঝখানে স্ইে অমৃতলোক | : 

যাই বল ভাই, বিজ্ঞান-জগৎকে করলে উন্নত, আমাদের 
দিলে পিছিয়ে । 

দূর এ.যুগে পিছোবার যো৷ কি? আগে যেতেই হবে। 


এ যুগে মানুষের সব গুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ন৷ কি? 
গুণ কখনো নষ্ট হয়! চাপা জিনিস শুধু প্রকাশ পেয়েছে। 
কোথায়? 


কেন, গেল সনের ছুতিক্ষে, ব্র্যাক মার্কেটে, রেশনের 
জিনিসপত্রে-_ 

গেল- গেল--গেল__ 

গাড়িটা! ষ্টেশনে ঢ.কিবার মুখে ঈবৎ কাত হওয়াতে ব্যন্ক 
হইতে একটি সুটকেদ গড়াইয়! সেই স্ুলকায় ভন্রলোকের মাথায় 
পড়িল। চোখের চশমা সেই আধাতে ঠিকরাইয়া ভিড়ের মধ্যে 
পড়িল এবং নিমিষে গুড়া হইয়া গেল। 

মশাই--মোট রাখবার আর জায়গা পান নি। তিনি আন্তিন 
গুটাইয়। দাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, ভিড় তাহাকে বসাইয়া 
রাখিল। নানা কণ্ঠের মন্তব্য কোলাহলকে বাড়াইল গুধু। 

যাক, চোখট। খুব বেচে গেছে--মশাই । 

চোখ ত বাচলে!--চশমার দাম জানেন? 

ইন্ফ্লেশনের বাজার-_কুচ. পরোয়া নেই। 

ষ্টেশনে গাড়ি থামিলে কিছু,জাশার সঞ্চার হয়স-কিছু লোক 


১৪০ 


নামিলে থানিকট। নিশ্বাস লইবার 'অবসর বুঝি মিলিবে। কিন্তু 
ষে হারে লোক নামিতেছে--তাহার দ্বিগুণ হারে উঠিতেছে। 
গাড়িখান। ম্পুষ্ট মেফশাবকের মত ক্টেশনে ঢ.কিতেই ক্ষুধার্ত 
নেকড়ের মত যাত্রীদল তাহাকে আক্রমণ করিতেছে । ঠেলাঠেলি, 
মারামারি, চীৎকার, জিনিসপত্র তছনছ--সে এক বীভৎস 
কাণ্ড । গাড়ির জঠরে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া নিরুপায় 
যাজরীর! ফুটবোর্ডে ঝুলিতে ঝুলিতেই চলিয়াছে। 

সেই অবস্থাতেই গল্প চলিতেছে : 

এখন প্র্যাকটিস হ'য়ে গেছে ভাই, পচিশ-ত্রিশ মাইল এমনি 
করে গেলেও কিছু হয় না। 

আরে ট্রামেও এই অবস্থা । একটু কষ্ট হয়, কিন্তু পঞ্$স। বাচে। 

কন্ডকৃটর ধরেন।? 

দূর শা, টিকিস কাটবে কোথেকে । যেমন ই্রপেজে আসে 
স্পনুরুং করে গলে পড়। 

খুব বাচার ছোকরা তো তুমি । পা দানিতে ভাল করে প৷ 
দাও--নইলে বিন। টি'কটে অনেক দূর চলে যাবে। 

আমাদের প্র্যাকৃটিস আছে মশায়। ওলিয়৷ এক হাতে হ্থাণ্ডেল 
ধরিয়া অগ্ত হাতে পকেট হইতে চীন! বাদাম বাহির করিয়া! খাইতে 


লাগিল। 
তার পর গাসিল রাণাঘাট । বড় জংশন । বাঁধকাট! জলের 
শ্রোত বহিল। তীব্র শ্োত। কত অদ্ধ পরিচিত ভাসয়া গেল-- 


সম্পূর্ণ মপব্চিত উঠিয়া আসিল। বেলুনধধ্খী গাড়ির এতটুকু. 
ফাক রঠিল না। 

মোটা ভদ্রলোক বিপন্ন মুখে জিজ্ঞাপা করিলেন, আপনি 
কোথায় নামবেন মশায়? 

কেষ্টনগর। 

আপনি । 

ডিটে।। 

ছুই-তৃতীয়াংশ যাত্রীর গন্তব্য স্থান কৃষ্ণনগর শুনিয়া! ভগ্র- 
লোকের মুখচোখ উজ্্বল হইয়া উঠিল। 

আপনি দিব্যি হাত প1 মেলে শুয়ে বসে যাবেন। 

ভদ্রলোক সহস! শুক মুখে কহিলেন, আবার উঠবে তো? 

স্ভব। 

তবে ! একটু থামিয়! বলিলেন, নামবার সময় কাইগুলি ওই 
কোণে সরে যাবার অপরহনিটি দেবেন স্যার ? 

আসবেন এখন? 

না না, বাদকুল্লো ছাড়িয়ে। থ্যাক্কস্‌। 

আগগ্রম ধন্তবাদট। আর দেবেন না, শ্রেয়াংসি বছু বিস্বানি।, 

সে কথ যত্য। রাণাঘাট জংশন ছাড়াইয়া খানিকট! দূর 
আফিতেই-_ফট. করিয়া একটি শব হইল। কে যেন লোহার 
উপর লাঠি দিয়া সজোর আঘাত করিল। 

গেল--গেল--গার্ড-গার্ড--চেন টান্ুন--চেন-- 

বিপংকালের চেন খুঁজিয়া মিলিল ন। যেখানে সেখানে 
চেন-টানার উপস্রবে উত্যক্ত হইয। কোম্পানী চেনের অবস্থান 


প্রবাসী 
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ফাকটিতে কাঠ দিয়! জুড়িয়। দিয়াছেন । এতগুলি লোকের পরি- 
ত্রাহি চীৎকার-_গার্ডের কানে পৌছিল না । চীৎকারের কিই-ব! 
মূল্য আছে আজকালকার দিনে। ট্রেনের ভাবাটাই তো 
পরিত্রাতি চীৎকার 

উত্তেজিত ষাত্রীদলে কোলাহল আরম্ভ হইল। 

কি হলে মশাই ? 

ওই যে ছেলেট! ফুটবোর্ডে দ্লাড়িয়ে ছিল, পড়ে গেল। 

পড়ে গেঙ্স! কিকরে? 

হাত ফস্কে। 

আজ্ঞে না। কেবিনের গায়ে গাড়িটা যেখানে বাক নিলে-_ 
ওইখানের লোহার পোষ্টটা খুব কাছে। ছেলেটি মাথা বাড়িয়েই 
ছিল, যেমন ধাক্কা লাগা__ 

আহা-হা--- 

য়াখাটা আর নেই। কি দারুণ শব্দ মশাই, খুলি ফাটার 
শব কিনা। 

মুহর্তে সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। দুর্ঘটনার থমথমে 
মেঘখান। সমস্ত আলো হাওয়াকে আড়াল করিয়া মাথার উপর 
ঘন কালে! হইয়া উঠিল। 

কোম্পানীর নামে নালিশ কর! উচিত । 
দিয়েছে । 

শা-- গার্ড কেন গাড়ি খামালে না । বীরনগরে গাড়ি থামলে 
চাদা করে মার দাও । 

ওকে মারলে ছেলেটার গতি হবে? 

আপনি তো বেশ- মশাই । 

ছুই দলে বিভক্ত হইল জন'তা। এক দল যু'ক্ত দিয়া বুঝাইতে 
লাগিল, অন্ত দল আবেগ বশতঃ তাহাদের গালি দিল। তার পর 
-_সে সুবিধা ছিল না বলিয়াই-রক্তারক্তি কাণ্টা। বেশি দূর 
অগ্রসর হইল না। 


গাড়িতে চেন তুলে 


স্তারে৷ গেজের সঙ্কীর্ণ গাড়িতে ভিড় কম। আড়ষ্ট হাত গ! 
মেলিয়া আরাম করিয়া বঙগিমাছি । প্রায় ছ'টা বাজে । রৌদ্রের 
তেজ কমিয়া গিয়াছে; ছৃ'ধারে প্রসারিত মাঠ তেমস্ত্বের সোন! 
রঙের ধান্য-সম্পদে মৃছু হাওয়ায় ছুলিতেছে, তার মাথায় কৌতুক- 
লোভী নীল আকাশ আলন্তে ভাসিতেছে । মাঠ ছুলিতেছে না-_ 
আকাশও ভাদিতেছে না-_ ক্লান্ত মন এমনই নির্বি্্ প্রশাস্তিতে 
মগ্ন হইবার আশার এতক্ষণ অধীর প্রতীক্ষা! করিতেছিল। 
অবকাশ পাইয়া্ট সে কল্পনার পাখায় ভর করিয়াছে । শনিবারের 
অপরাহু হাতছানি. দিয়া ডাকিতেছে। সবুজে-নীলে-বাতাসে 
স্বচ্ছন্দ বসিবার ভঙ্গিতে এবং এ হ-ভাগ্য ছেলেটির অপধাত 
মৃত্যুর ছুঃখে ঘরে ফিরিবার ইসারাই পাওয়া! যায়। 

যুদ্ধোত্বর যুগের শ্াস্তি-পরিকল্পনার মধ্যে এই ক্ষণজীবী 
শনিবারকে-_ছুঃখ-বেদনা-আশা-আসশ্বাস-ভরা শনিবারকে ধরিয়া 
রাখিতে পারিব না, জানি । যে খরশ্রোতের সে বুদূবুদ্‌ মান্্র 
সেই মহাকালকে গুধু প্রণাম জানাইয়! রাখিলাম। 


খেজুর গাছ ও খেজুরের গুড় 


রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছ্‌র 


ভূমিক! 

বাংলা দেশের প্রায় সব জেলাতেই খেজুর গাছ জন্মে, তবে 
যশোর, খুলনা, মুশিদাবাদ, ২৪-পরগণী! প্রভৃতি জেলাতেই এই 
গাছের সংখ্যা বেশী । 

আমাদের দেশের খেজুর তেমন বড়ও হয় না,মিষ্টিও হয় নাঃ 
ইহার আটিও খুব বড় ঃ সেই জন্ত ফল হিসাবে ইহার তত আদর 
নাই ;.রসের জন্ভই আমাদের দ্বেশে খেজুর গাছের বেশী আদর ; 
এই বস হইতে অতি উপাদেয় গুড় প্রস্তত হয় । যশোর, খুলনা, 
২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলার খেজুরের গুড় অতি প্রসিদ্ধ এবং 
উহার চাহিদাও বেশী। 

প্রধানতঃ যশোর ও অন্তান্ত কয়েক স্থানে পুর্বে খেজুরের 
গুড় হইতে দেশী প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইত, ইহাকে “দলুয়া” 
চিনি বলিত, কিন্তু বর্তমানে দেশী প্রায় চিনি প্রস্তত আর হয় 
না বলিলেই চলে । 

ছুঃখের বিষয় পূর্ববে যেমন খেজুরের গুড়ের জন্য খেজুরের 
গাছের যত্ব কর! হইত, এখন আর সেইরূপ যত্ব কর! হয় না) 
এমন কি অনেক স্থানে খেজুর গাছ হইতে রসও সংগ্রহ করা 
হয় না; ইহার ফলে অনেক স্থানেই খেজুর গাছ নষ্ট হইয়া! 
যাইতেছে; আবার যে সকল গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া 
উহা হইতে গুড় প্রস্তত কর! হয়, সেই সকল গাছের উপযুক্ত 
যত্ব লওয়া হয় না বলিয়া সেই সকল গাছ হুইতে উপযুক্ত 
পরিমাণ রসও পাওয়া যায় না । 

কিন্তু খেজুর গাছ হইতে বেশ আয় করা যায়? বিশেষতঃ 
বর্তমান সময়ে গুড় ও চিনির অভাব দুর করিবার জন্ত খেজুরের 
গুড় প্রস্তুতের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়] দরকার 
হইয়। পড়িয়াছে। 

খেজুর গাছ কাটিয়া উহা! হইতে রস সংগ্রহ করার জন্ত 
বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার, যাহারা এই কাজ করে তাহাদিগকে 
“সিউলি” বা 'গাছি' বলে। ছুঃখের বিষয় আজকাল অনেক 
স্থানেই সিউলির অভাবশতঃ খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ 
করাও অসম্ভব হুইয়। উঠিয়াছে। 

উপযুক্ত জমি 

চু দোঁ-আশ জমি খেছুর গাছের পক্ষে উপযুক্ত । অল্প নীচু 
জমিতেও খেজুর গাছ জন্মে ; এইরূপ জমিতে বর্যার যে অক্স 
পরিমাণ জল জমে তাহা থেজুর গাছের পক্ষে উপকারী 7 কিন্তু 
জমি খুব নীচু হইলে এবং উচ্বাতে অধিক পরিমাণ বর্ধার জল 
ধাড়াইলে খেছুর গাছের অনিষ্ট হয়। 

_.. বীজক্ষেত্র ও চারা উৎপাদন 

থেভুর গাছের বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া এ. চার! 
নাড়িয়া আসল জমিতে পু'তিতে হয় । 

বীঙ্গ ক্ষেত্র ভাল ভাবে প্রত্তত কর! দরকার অর্থাৎ বীজ 
ক্ষেত্রের মাটি বেশ গুঁড়া করা আবন্ঠক $ উহার সঙ্গে ইট, 
পার্টকেল, ঝাম! ইত্যাদির টুকরা যেন মিশিয়! ন! থাকে ॥ খাস 


. জঙ্গলের শিকড়, কাটি ইত্যাদি বাছিয়া ফেলা দরকার ; বীজ- 


ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাপ পচা গোবর সার কিম্বা ঘাস, জঙ্গল, 
কচুরিপানা, আবর্জনা ইত্যাদি পচানে! সার (কম্পোষ্ট) প্রয়োগ 
করা উচিত; বীজক্ষেত্র সাধারণ জমি অপেক্ষা এমন উচু 
হওয়া দরকার যেন উহা! বর্ধার জলে ভুবিয়া নাযায়; উহার 
মাঝখান এমন উঁচু এবং দুই পাশ এমন ঢালু হওয়াও দরকার 
যেন উহার উপর বৃষ্টির জল দীড়াইয়! থাকিতে না পারে। 
বীজ বোনার সময় 

বর্ধার সময়েই বীজক্ষেত্রে বীজ বুনিতে হয়? অস্ততঃ ছুই 

হাত অন্তর বীজ বোনা উচিত । 
চারার যত্ব ও চার] নাড়িয়া পৌতা 

বীজ হইতে চারা বাহির হইলে উহার যত্বেরও দরকার, 
অথাৎ বীজক্ষেত্রের জমির ঘাস, জঙ্গল বাছিয়া উহ! পরিষ্কার 
রাখিতে হইবে ;$ পোকা-মাকড় লাগিলে উহাদের মারিয়! 
ফেলিতে হইবে ;জমিতে রসের অভাব হুইলে জলসেচন 
করিতে হইখে ইত্যাদি । চারার বয়স ছুই বংসর হইলে উহ! 
নাড়িয়া পুঁতিতে হয়। ৬ হইতে ৮ হাঁত অন্তর চারা পৌোতা 
উচিত। ৮ হাত অস্তর চার! পোতাই প্রশস্ত । 

আসল জমি প্রস্তুত 

চারা পু'তিবার অন্ততঃ এক মাস আগে জমি ভাল ভাবে চাষ 
করিতে হয় ; এবং উহাদের পুতিবার জন্ত গর্ভ করিতে হয়ঃ 
প্রত্যেক গর্ভ অন্ততঃ ছুই হাত গভীর ও ছুই হাত চওড়া হওয়া 
দ্বরকার + মাটির সঞ্গে উপযুক্ত পরিমাণ গোবর-সার কিন্বা! ঘাস, 
জঙ্গল, কচুরিপানা, আবর্জনা ইত্যাদি পচানে। সার ভাল ভাবে 


' মিশাইয়া গর্ভ ভরাট করিয়া দিতে হয় ; ইহার সঙ্গে অল্প পরিমাণ 


হাড়ের গু'ড়া দিতে পারিলে গাছের খুবই উপকার হয়। প্রত্যেক 
গন্তের মাঝখানে একটি চারা পুঁতিতে হয়। 


গাছের যত্ব 


চারা পু'তিবার পর জমিতে রসের অভাব হইলে জল 
সেচনের দরকার $ প্রত্যেক খতুর পর গাছের গোড়ায় গোবর- 
সার কিন্বা ঘাস, জঙ্গল, কচুরিপানা, আবর্জন। ইত্যাদি পচানে! 
সার প্রয়োগ করা উচিত, গাছ বেশ বড় না! হওয়! পর্য্যস্ত 
বর্ধার আগে এবং বর্ধার পরে জমিতে লাঙ্গল দিয়া অমি আল্গ! 
করিয়া দেওয়! দরকার । 


পুরুষ গাছ ও স্ত্রী গাছ 


থেজুর গাছের মধ্যে পুরুষ গাছ ও স্ত্রী গাছ আছেঃ পুরুষ 
গাছে কুল হয়, কিন্ত ফল হয় না; আবার শ্রী গাছের 
কাছাকাছি পুরুষ গাছ না থাকিলে স্ত্রী গাছে ফল ধরে না। 
এক শত স্ত্রী গাছের জন্ত অন্ততঃ একটি পুরুষ গাছ থাকা 
দরকার। 

রসের জন্ত কোন বাছবিচার না করিয়া অবাধে পুরুষ ও স্ত্রী 
গাছ রোপণ করা যায় 4 পু 


১৪২ 


শাপলা পাপা পলাশী পাশত পপর পাকাপাকি তাপ 


ফুল ও ফলের সময় 
গাছে ফল ধরিতে ছয়-সাত বংসর লাগে, মাঘ-ফান্তন 
মাসে গাছে ফুল ধরে এবং জ্যেষ্ঠ-আযাঢ় মাসে কল পাকে । 





রস সংগ্রহ 


রসের জগ্ গাছের বিশেষ তদ্বিরের দরকার---যে কয় মাস 
রস সংগ্রহ করা হইবে সে কয় মাস জমি বেশ পরিষ্ণার রাখা 
দরকার ; জমিতে আর কোন গাছ-গাছালি লাগানো উচিত নয়। 
খেজুর গাছে ছই থাক পাতা বাহির হুয়--এক থাক গাছের 
মাথার সোজা-_আর একশ্থাক মাথার চারি পাশে ; বর্ষা যখন 
একেবারে শেষ হইয়া যায় তখন মাথার পাশ হইতে যে-সব 
পাতা বাহির হয় তাহার এক-অর্দাংশের পাতা কাটিয়া ফেলিতে 
হয়) সেই অংশ হইতেই রস সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণতঃ 
গাছের এই কাঁটা অংশ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া হয়ঃ 
প্রত্যেক বংসর গাছের একই অংশ হইতে রস সংগ্রহ কর! হয় 
না; পর্য্যায়ক্রমে বিপরীত দিক হইতে রস সংগ্রহ করা হয়। 

একটি গাছ হইতে সপ্তাহে উপরি-উপরি তিন দিন রস সংগ্রহ 
করা যায় ; আর তিন দ্বিন গাছকে বিশ্রাম দিতে হয় প্রথম 
দিনের রসই উক্কষ্ট এবং উহা! পরিমাণেও বেশী হয়! এই 
রসকে “জিরান” বলে, দ্বিতীয় দিনের রসকে “দোকাট” ও তৃতীয় 
দিনের রসকে “বরণা' বলে। যে সকল গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ 
করিতে হয়, সেই সকল গাছকে হয় ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক 


জরি 


১৩৫১ 


এপাশ পাীপপরপিপাশশ পাপপপাপাপাপপতাপশশ পারা 


ভাগের গাছ হইতে প্রত্যেক দিন পর পর রস সংগ্রহ করিলে 
প্রত্যেক দিনই জিরান, দোকাট ও ঝরণা রস পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ গড়ে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক গাছ হুইতে তিন 
হইতে সাড়ে-তিন সের রস পাওয়া যায় ; শীত যদি বেশী হয় 
এবং জলবায়ু যদি পরিষ্কার থাকে রসের পরিমাপ বেশী হয় 
এবং উহ1 ভালও ছুয়। এমন গাছও আছে যাহ! হইতে আট- 
ঘশ সের পর্যন্ত রস পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা! সাধারণ নয়; 
সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে রস সংগ্রহ আরম্ত 
হয় এবং ফাস্ভন মাসের শেষ পর্য্যস্ত এই কাজ চলে । অগ্রহায়ণ 
মাসের মাঝামাঝি হইতে মাঘ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রসের 
পরিমাণ বেশী হয় ; ক্রমশঃ গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রসের 
পরিমাণ কমিয়া যায় ; অনেকে লাভের আশায় ইহার পুর্ব্বেই 
রস সংগ্রহ আরম্ভ করে এবং গরম পড়া পর্য্যস্ত এই কাজ চালায়, 
কিন্ত ইহাতে রসের বা গুড়ের মোট পরিমাণ বাড়ে না । 


গুড় প্রস্তুত 


রস সংগ্রহ করিবার পরই উহ] আ্জাল দিতে হয়, তাহ না 
করিলে রস নষ্ট হইয়া যায়, চওড়া মুখওয়াল1! বড় বড় মাটির 
হাঁড়িতে, রস জাল দিতে হয়; এই হাঁড়ি বেশ শক্ত ও মজবুত 
হওয়া দরকার ; রস জ্বাল দ্রিবার জন্য উন্থানও বড় ও শক্ত হওয়া] 
উচিত-_ ধোয়া বাহির হইয়া! যাইবার জন্ত উন্থনের ছুই পাশে 
কয়েকটি ছিদ্র থাক] দরকার । খেজুর গাছের যে সকল পাতা 
কাটিয়া ফেল! হয় তাহাই প্রধানতঃ জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত 
হয়ঃ তবে অন্ত কাঠও চাই। রসজ্বাল দিয়া গুড় করিতে 
প্রায় পাচ-ছয় ঘণ্টা লাগে। গুড় প্রস্তুত হইলে উহা মাটির 
কলসীতে রাখিতে হয়। 


গুড়ের পরিমাণ 


উপরেই বলা হইয়াছে যে চার মাস থেজুর গাছ হুইতে রস 
সংগ্রহ করা যায় অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে ফাস্ভনের 
শেষ পধ্যস্ত। বৃট্টি-বাদলের দিন ছাড়া এই চার মাসের মধ্যে 
প্রত্যেক গাছ হইতে ষাট দিন রস সংগ্রহ করা যায়; গড়ে এক 
খতুতে প্রত্যেক গাছ হইতে ২০০ সের অর্থাৎ পাচ মণ রস 
পাওয়া যায় ; ৮ সের রসে এক সের গুড় হয়; সুতরাং প্রত্যেক 
খতৃতে একটি গাছ হইতে মোটামুটি পচিশ সের গুড় পাওয়া যায়। 

যদ্দি কেহ প্রত্যেক বংসর চৌষটরীটি গাছ হইতে রস সংগ্রহ 
করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা! হইলে তিনি অনায়াসে 
পঞ্চাশ মণ গুড় পাইবেন $ বন্তমান সময়ে পঞ্চাশ মণ গুড়ের 
মূল্য অন্ততঃ এক হাক্জার টাক1। তবে গাছের বিশেষ যত্ত 
করিতে হইবে এবং রস সংগ্রহ করিবার জন্ত উপযুক্ত “গাছি” 
নিযুক্ত করিতে হইবে । গাছির নিকটে গাছ হইতে রস সংএহ 
করিবার কৌশল শিক্ষা করিতে খুব বেশী সময় লাগে না। 


দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত 


গুড়ের কলসী ভাঙ্গিয়া উহ! হইতে গুড় বাহির করিয়া একটি 
ঝৌড়ায় ঢালিতে হয়; প্রত্যেক ঝোড়ায় যেন এক মণ পরিমাণ 
গুড় ধরে এবং উহা? পনের ইঞ্জি গভীর হয়; ঝোড়ায় গুড় 


পৌষ 


চালিয়! উহার উপরিভাগ চাপিয়! সমান করিয়া দিতে হয় ; পরে 
ঝোড়া থুলিকে চওড়া কড়াইয়ের উপর অন্ততঃ আট দিন বসাইয়! 
রাখিতে হয়» এই সময়ের মধ্যে তরল গুড় ঝোড়া চু'য়াইয়] 
কড়াইয়ে পড়িয়া যাইবে এবং ঝৌড়ায় কেবল গুড়ের শক্ত অংশ 
অর্থাং চিনির দান! থাকিয়া যাইবে? কিন্তু এই সময়ের মধ্যে 
তরল গুড় সম্পূর্ণ রূপে ঝোড়া হইয়া চু'য়াইয়া কড়াইয়ে পড়ে ন1 $ 
উহার কতক অংশ ঝোড়ায় থাকিয়া যায়; সেই জন্ত এক 
প্রকারের জলজ উদ্ভিৰ “শেওলা? ঝোড়ার চিনির উপর রাখিতে 
হয়ঃ এই শেওলার সাহায্যে ঝোড়ার চিনি সব সময়েই 
রসালো থাকে এবং সেই রস ঝোড়া চু'য়াইয়! কড়াইয়ে পড়িবার 
সময় তাহার সঙ্গে তরল গুড়ও কড়াইয়ে আসে ; এইরপে চিনির 
উপর আট দ্বিন শেওল! রাখিলে তরল গুড় চিনির সঙ্গে মিশিয়া 
থাকে না এবং চিনিও অপেক্ষাকৃত সাদ! হয়; আট দিনের পর 
দ্রেখা যায় যে ঝোড়ায় যে গুড়মিশ্রিত চিনি ছিল তাহার উচ্চতা 
চারি ইঞ্চি পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে ; এইরূপে চিনির উপর আর 
একবার শেওলা চাপাইয়! রাখিলে তরল গুড়ের সম্পূর্ণ অংশ 


বাঙ্জল৷ ব্যাকরণের কথা 


১৪৩ 


রা আসিবে এবং চিনিও অনেকটা পরিক্ষার হইয়! 
। 

চিনি ভিজা থাকে ; সেই জন্ত রৌদ্রে উহ শুকাইয়। লইতে 
হয় ; শুফ হইলে বেশ দান! দান] চিনি হয়, এক মণ গুড়ে প্রায় 
বার-তের সের চিনি পাওয়া যায়। এই চিনিকে “দলুয়া, চিনি 
বলে। ইহা নরম ও কতকট। হুল্দে রঙের হয়, এই চিনি 
একেবারে থাঁটি হয় না, কারণ ইহার সহিত ময়লা, ধুলা, বালি 
প্রভৃতি মিশিয়! থাকিবার খুবই সন্তাবন! থাকে । ইহাকে বেশী 
দিন রাখাও যায় না। 

ঝোড়া হইতে প্রথম যে গুড় ঝরিয়! পড়ে তাহাতেও চিনির 
দানা থাকে.) এই গুড় আল দিয়া মাটির হাঁড়িতে ঠাওা করিলে 
পুনরায় উহ৷ গুড়ের মত হইয়া যায় এবং পূর্বোক্ত প্রথায় উহ! 
হইতে চিনি বাহির করা যায়। ইহাতে শতকরা দশ ভাগ 
চিনির পরিমাণ বাড়ে, কিন্ত এই চিনির দানা যোটা হয়, 
রও কালচে হয়। ইহার পর যে গুড় অবশিষ্ট থকে তাহাকে 
চিটা শুড় বলে । 


বাজলা ব্যাকরণের কথা! 
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এমএ 


ভাষাতত্ববিদ্গণের আলোচনার ফলে বাঙ্ললা' ভাষার সহিত 
সংস্কত ভাষার সন্ধদ্ধ বহুদূর হইলেও বাঙ্গলা বৈয়াকরণিকেরা 
ইহার জন্থ যে ব্যাকরণ রচন| করিতেছেন, তাহ! সংস্কৃত 
ব্যাকরণের হোমিওপ্যাথিক মাত্রা বা ডোজ মাত্র । এই প্রচলিত 
ধারা সঙ্গত কিন! বিবেচনা করা প্রয়োজন । 

প্রথমত, বাঙ্গল। ভাষার সন্ধির কথা আলোচনা কর! যাকৃ। 
সংস্কতের মত বাঙ্গলায় সন্ধির প্রভাব সুদূর প্রসারী না হইলেও 
শুধু যে তৎসম শব গঠনে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় তাহা 
নহে, বহু তগ্তব শব অপিনিহিতি (1010110105১) এবং অভি- 
শ্রুতি (/১10181),)র পর সন্ধি-নিয়ম মানিয়াই গঠিত হয় । কিন্ত 
বাঙ্গল! ভাষায় সদ্ধি যে কত বিচিত্র কা ঘটাইতে পারে তাহা 
লক্ষ্য না করিলে বিশ্বাস করা যায় না । “পাইল” “খাইত” 
প্রস্ৃতি ক্রিয়ারূপ, সাধুরূপ। পদান্ত সন্ধি-নিয়ম মানিয়া ইহাদের 
সন্ধি করিলে যে রূপ পাই তাহাতে অর্থের কোনও পার্থক্য না 
ঘটিলেও সাধুরূপ আর পাই না-_-বাঙ্গলার অন্যতম স্বীক্কত রূপ 
চলিত ভাষা মিলে। “বসিয়া আছে, পড়িয়া আছে”, প্রভৃতি 
শবে সন্ধি ঘটাইলে চলিত রূপ আর পাই না বটে, কিন্তু যাহ! 
পাই তাহাতে অর্থের পার্থক্য আসিয়! যায়। কাঞ্জেই দেখা 
যাইতেছে যে বাক্ষলায় সংস্কতের মত সন্ধি থাকিলেও তাহা 
একেবারে নিজস্ব নিয়ম মানিয়াই চলে । 

এইবার বাঙ্গলার বিভক্তির কথা আলোচন। করি। সংস্কতে 
শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলেই তাহা! পদ হয়-__অর্থাৎ বাক্যে বিভক্তি- 
যুক্ত শবগুলিকে যে কোনও প্রকারে সাজানো যাউক না কেম ' 
তাহারা পদ হুইয়াছে বলিয় বাক্যের অর্থ ঠিক থাকে । কিন্ত 
বাঙ্গলায় “মানুষ বাধ মারে” বাক্যটি ধরা যাক । ইহাকে বাঘ 
মানুষ মারে.রূপে সাজাইলে যে অর্থ পাই তাহ প্রথমোক্ত 


বাক্যের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কাজেই “মানুষ” এবং “বাঘ” 
শব্দে ১মাবা ২য়াবিভক্তি আছে বলিয়া বর্তমান বৈয়াকর- 
ণিকেরা যে নির্দেশ দিতেছেন, তাহা সংগ্কত ব্যাকরণ-নিয়মের 
লক্ষণাভাব হেতু একেবারে অসমীচীন । 

বাঙ্গলা কারকের 'সম্বন্ধেও এরূপ অবস্থা । বাঙ্ুলা বিভক্তির 
সংখ্যা মোটে ছয়টি ; তাহাও আবার বহুবচন বিভক্তি ধরিয়। | 
এই হিসাবে বাহ্ুলায় চারিটির বেশি কারক হয় না। অথচ 
সংস্কৃত ভাষার নিয়ম মানিয়া বাঙ্গলায়ও সাতটি কারক করা 
হইতেছে । এই সপ্তকারকের কল্পনা যে বাঞ্গলায় একেবারে 
অচল তাহা করণ-কারকের অলোচনায় বুঝ] যায়। বাঙ্গলায় 
“ার।, দিয়! ও কতৃকি” শব্ধ তিনটিকে করণ কারকের বিভক্তি 
হিসাবে ধন্সা হয়। কিন্ত ইহারাই শব্দের সহিত যুক্ত হইবার 
সময় আবার, “কে” বা “এর” প্রস্ততি দাবি করিয়া বসে। 
কাজেই ইহারা যে বিভক্তি নয় এবং স্বতন্র পদ তাহা! তাহাদের 
আচরণে বুঝ] যায়। ইহ] ছাড়া ইহাদের অর্থ এবং শক্তি যে 
এক নয় তাহ অন্ত বূপেও ধরা পড়ে । “রামকে দিয়া এই কাষ 
করাইবে” বাক্যকে “রামের দ্বারা এই কায করাইবে” বাক্য- 
রূপে লেখা চলে বটে, কিন্ত “রাম কতৃকি এই কাষ করাইবে” 
রূপে লেখা চলে না। “হইতে” প্রভৃতি পদেরও এরূপ অর্থ 
এবং শক্তি পার্থক্য আছে। কাজেই অনর্থক ইহাদিগকে 
বিভক্ত কল্পনা করিয়া! বাংলায় কারকের সংখ্যা বাড়ানে! 
সঙ্গত নয়। 

বাঙ্গলার ধাতুরূপও সংস্কতের মত নয়। এখানে দশ 
ল-কারের কোন অস্তিত্বই নাই বরং যাহ! আছে তাহা! অনেকটা 
ইংরেজীর মত। ইংরেজী হইতেও পৃথক যাহা বাঙ্গলা ধাতুরূপে 
মিলে তাহাও আবার অদ্ভুত রকমের, “আপনি ইহা! করিয়াছেন 


১৪৪ 


কি” প্রশ্নের উত্তরে যখন রাগতরে উত্তর করি-_“হা করে 
থাকব” তখন ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ দিয়াই অতীত অর্থ প্রকাশ . 
করি । এই প্রকার রূপ একমাত্র আরবি ভাষার “মাধি এহেত.ম্‌ 
আপি” রূপেই মিলে । ইহ1 ছাড়া বাঞ্চলায় ইংরেজীর মত প্রায় 
সব 199৫ (মহাত্মা! রামমোহন রায় মহাশয়ের সংজ্ঞান্সারে 
- ধরণ ) পাই, কিন্তু ইংরেজী সংযুক্ত ধরণ (130010006৮৪ 
11০০4) বাক্যের প্রধার্ন ও অপ্রধান অংশের যেরূপ উল্ট- 
পাঙ্ট চলে, বাঞ্লায় এরূপ-_যথা £ “তবে ক্ষমা করি যদি পরি- 
চয় দাও”__ চলে না । কাজেই বাঞ্ল৷ ভাষার যে ইংরেজী বা 
সংস্কত ভাষার নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র নিয়ম আছে তাহা স্বীকার 
না করিয়া উপায় নাই। 


বাঙ্গলা রুৎ তদ্ধিতেও সংস্কৃত হইতে পৃথক নিয়ম দেখিতে : 


পাই। সংস্কত কৃৎ প্রকরণেই স্বরের গুণ বৃদ্ধি উভয়ই চলে; 
তদ্ধিতে কেবলমাত্র বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। বাঙ্গলায় সংস্কতের নিয়ম 
ছাড়া তদ্ধিতেও স্বরের গুণ দ্রেখা যায় । “নুন” শবে উত্তর “তা” 
প্রত্যয়ে “নোন্তা” পদ অনান্ স্বরের গুণ হইয়াই ঘটে । এরপ 
আরও অনেক দৃষ্টান্ত মিলে । আবার বাঙ্গল “আই” প্রভৃতি 
প্রত্যয় ধাতু বা প্রাতিপদ্দিক উভয়ের উপরই প্রযুক্ত হয়, যথা £ 





. 7 গবালী 
--ডাকাইং খণ্ডাইং ঢালাইং ইত্যাদি। । 


১৩৪১ 


| ইহা হাড়া “তুল, 
পলা” প্রভৃতি শব্দে ধাতু এবং প্রাতিপদ্দিক উভয় অর্থই মিলে। 

অতএব বাঙ্গলায় ক্কৎ এবং তদ্ধিত এই বিভাগ না রাখিলেও 
চলে । তবে সংস্কত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন আর্ধ ভাষাগুলির এই 
অভিনব শব্দগঠন-প্রণালী, ভাষা-বিজ্ঞানে অভিনব দান বলিয়া 
এই শব্গঠন নিয়মশৃঙ্খলে সম্পূর্ণ বন্ধ সংস্কতের প্রতি সম্মান 
রক্ষার জন্য ইহা! স্বীকার করা চলিতে পারে । 

বাঙ্গল। সমাসেও সংস্কত সমাস-নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখ! 
যায়। সংস্কতে একই শব্ডঘয়ের__তৎপুরুষ বা অলুক সমাসে, 
অর্থের বৈষম্য আসিতে পারে না। বাঙ্গলায় যে সেরূপ আসে 
তাহা! “মামাবাড়ী” এবং “মামার বাড়ী” পদ লক্ষ্য করিলে 
বুঝা যায়। মায়ের কোন ভাই কম্মিনকালে না জন্মিলেও 
“মামাবাড়ী” থাকিতে পারে কিপ্ত কাহারও “মামার বাড়ী” 
থাকিতে হইলে মামার অস্তিত্ব আবশ্যক করে। 

সবদিক লক্ষ্য করিয়া বাঙ্চলা ব্যাকরণকে স্বীয় ভিত্তির 
উপর ঠীাড় করানো উচিত কিনা সুধীগণের বিবেচন। করিবার 
সময় আপিয়াছে। বাঙ্গলা! ভাষার এই সৌভাগ্য হইবে কিনা 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। 








যুদ্ধ ও আধুনিক কাব্যের গতি 


জ্রীভবানীগোপাল সান্যাল 


যুদ্ধকালীন চতুর্দিকের বিপর্ধ্যয়ের মধ্যে একটা জিনিস 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাবে যে, পুস্তকের চাহিদা খুব বেড়ে 
চলেছে । কাগজের সঙ্কটের অন্ত অনেক প্রকাশক ভাল 
পাণ্ুপিপি হাতে পেয়েও কাগজের ছুশ্রাপ্যতার জন্ত প্রকাশ 
করতে পারছেন না । তবুও সাম্প্রতিক কালে বিন্ময়কর ভাবে 
অনেক বই বেরুচ্ছে এবং তাদের প্রচারেরও আজ বিরাম নেই। 
এর একমাত্র কারণ এ নয় যে মন্বস্তরেব চাপে মানুষের মনের 
ভারসাম্য নষ্ট 'হয়েছে বলেই তার! সাহিত্যের মধ্যে শাস্তি ও 
জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে । মানুষের মন সত্যই আজ 
জ্ঞানপিপান্থ হয়েছে । যুদ্ধপূর্বব মানুষের চেয়ে যুদ্ধকালীন মাহষ 
রাষ্ত্রিক ও অথনৈতিক সংবাদ, তার গতি ও সম্ভাব্য পরিণতির 
ইতিহাস জানবার জন্ত উৎসুক হয়ে পড়েছে । উপরম্ত সুদীর্ঘ 
কালম্থায়ী যুদ্ধের অবশ্থস্তাবী প্রতিক্রিয়া-স্বব্রপে সমাজ-জীবনে 
এসেছে এক নৈরাশ্ঠর্জনক প্রতিক্রিয়ার ভাব । আমাদের দেশে 
পঞ্চাশের মন্বস্তরের ফলে দেখেছি যে, পুরনো! ফিউডাল যুগের 
অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গঠিত সমাত্ত 'এক প্রচণ্ড সংঘাতে 
ভেঙে পড়েছে । “মৃক য়ার! ছঃখে সুখে, নতশি্র স্তব্ধ যার! 
বিশ্বের সম্মুখে”__তাদের নিপীড়ন এই মন্বস্তরে ভয়াবহ সন্দেহ 
নেই, কিন্ত যার! নিষ্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেনী (ভ্তালীরিয়াট বুর্জোয়া) 


যারা বাঙালী-সমাজ ও সংস্কতিকে গড়ে তুলেছে তারা আক্ক . 


নিঃশেষপ্রায়। এই মন্বস্তরের ফলে সমাজের উচ্চন্তরের সঙ্গে 
এদের বিতেদ আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই আজ পরিবর্তনশীল 
পরিপ্রেক্ষিতের পটভূমিকায় যখন জীবনকে উপস্থাপিত করি 
তখন সংশয় ও অনিশ্মগ্ধতা বেড়ে ওঠে । কবে ও কোথান 


যাত্রা শেষ? মাতার অশ্রুধার! ও বীরের রক্তশ্রোতে স্বর্গ কি 
জয় করা যাবে না? নূতন উষার হ্বর্ণঘবার খুলতে বিলম্ব কত 
আর? শোণিতত্নাত ধরিত্রী যুদ্ধোত্তর যুগে কোন্‌ রূপ পরিগ্রহ 
করে দ্রেখ। দেবে? পারিপার্িকের অভিজ্ঞতা কোন সম্ভাব্য 
মঙ্গলজনক অবস্থার সঙ্গে মনকে মেলাতে পারে না। পুনববার 
নৈরাম্ত নেমে আসে । 


০৮967 8 1998 

400. 61091981165 3 
736962) (19 0006100 
400 006 406 

ভ9119 (09 81800, 


সুগভীর জীবন-মরণের প্রশ্ন বারংবার মনকে আন্দোলিত 
করে বলেই স্বভাবত মন সাহিতের মধ্যে সংশয়ের সমাধান 
খুঁজে বেড়ায়। কিন্ত সেখানেও দেখি অনুরূপ জীবন-জিজ্ঞাস!। 
ইতিহাসের অনিবার্য প্রশ্নের সম্মুখে দাড়িয়ে সাহিত্যিকরা 
অনেকেই আজ অভিভূত হয়ে পড়েছেন। পুরনো পৃথিবী, 
তার বিশ্বাস ও নীতি, প্রচণ্ড রিপর্য্যয়ে ভেঙে পড়েছে-_সম্মুথে 
বেয়ে চলেছে ইতিহাসের সমন্মুখগামী খরম্োত। হয় তার 
ছুর্ববার গতির সঙ্গে চলতে হয়, না হয় সরে ফাড়াতে হয়; 
তাকে রোধ করবার শক্তি কারও নেই। এই শক্তিকে উপলব্ধি 
করে ডব্লু, এইচ. অডেন বলেছেন-_ 


411 2৪ 10521000009 09118970009 
10০ 01 119601, 6196 06৮91819919 ০: 0198, 
4110 00610. 006 70010076106 ০0103 0006 10800. 

(620 ৫ 756 0৮ 7৪ ৮6৫0) 


ইতিহাসের চলমান গতির প্রতিক্রিয়ায় ধারা আদর্শবাদী 
অর্থাৎ ধারা পুরাতন পৃথিবীর অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে হুষ্ট সমাজ, 


পোষ 


তার নীতি ও এঁতিহকে পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন তারা 
সাহিত্যে নেতিবাচক আদর্ণকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন । 
নেতিবাচক আদর্শ এই জন্য আমরা বলছি যে, এই আদর্শ নূতন 
জীবনবাদকে পরিহার করে বিলুপ্তপ্রায় যুগের অবসন্ন আদর্শ 
বাদকে পুনক্জীঁধিত করে প্রতিঠিত করতে চাইছে । নেতিবাদী 
সাহিত্যিকদের মধ্যে টি, এস. এলিয়টের নাম উল্লেখযোগ্য। 
যুরোপীয় সমাজের ধবংসোনুখ রূপ দেখে কবি অত্যন্ত ব্যধিত 
হয়ে পড়েছেন।” এই সমাজ যাতে করে পুনর্বার সজীব হয়ে 
উঠতে পারে এবং পরিশেষে সাহিত্য সেই সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের 
সৌন্দর্য্যময় ১৪ 'প্রাণথময় চিত্ররূপ হতে পারে তার জশ্ঠ 
তিনি বলেছেন যে অঠীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্য 
তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে । সাহিত্যের পক্ষে অতীতের 
এঁতিখের সঞ্গে পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন অপরিহার্য । অতীতের 
প্রাণ-প্রাচ্র্যই একমাএ বর্থমানের সাহিত্যকে প্রাণময় করে 
তুলতে পারে । 4167 194)41,06 00৫5 নামক গ্রন্থে এলিয়ট 
আরো বিশদরূপে বলেছেন যে অতীতের এঁতিহা থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়লে সাহিত্যে বিষময় প্রতিক্রিয়। স্থ্ হয়। প্রথমত উগ্র 
ব্যক্তিস্বাতন্ব্যবাদ এবং ধ্িতীয়ত সাহিত্য-স্ষ্টির ক্ষেত্রে কোন 
সীম! মেনে না চলার ছুঃসাহসিকতা দেখা দেয়। তারই ফলে 
ধারা ছুর্ববার ও অগ্রগামী তারা প্রত্যেকেই জীবন সম্বন্ধে স্ব-্ব 
মতবাদ ব্ট্টি করে চলেন । আর ধারা ব্য্জিস্বাতন্ত্যব!দী তারা 
উগ্রভাবে পুর্ব্ব জীবনবাদকে পরিহার করে শিশ্যদের মানসিক 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করবার জন্ঠ উন্মুখ হয়ে পড়েন। দৃষ্টাত্ব- 
স্বরূপ তিনি ডি, এইচ. লরেন্স ও জেমস জয়েসের কথা বলেছেন। 





যুদ্ধ ও শাধুনিক কাব্যের গতি 


১৪৫ 
লরেন্স স্বাতথ্বযধর্থী ; তিশি কোন প্রতিষ্ঠিত নীতিবোধ স্বীকার 
করেন না, আধ্যাক্িক সংঘাত বা! অভিজ্ঞতার কাহিনী তার 
মধ্যে নেই। এক কথায় তিনি ব্যপ্জিগত জীবনের বিচি অভি- 
জ্ঞতার মধ্যে নৃতন জীবনবাদকে উপলদ্ধি করে প্রতিঠিত করতে 
চেয়েছেন । জেম্স জয়েসের মধ্যে বীষ্টিয় নীতিবোধ থাকলেও 
তিনি ছুঃসাহসিকতায় সাহিত্যের প্রচলিত সীমাকে অতিক্রম 
করে গিয়েছেন জর্জ এপিয়টের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রশংসা 
করলেও, টি. এস্‌. এলিয়ট তার স্বাতন্ত্র-ধন্মী মনকে নিন 
করেছেন। সুতরাং এপিয়টের মত এই যে, স্বাতন্তর্-ধন্মী হলে 
মাহিত্য আবর্শবিচ্যুত হয়ে অকল্যাণের হেতু হয়ে পড়ে। 
অর্থাৎ কোন সাহিত্যিকের পক্ষে পুরাতন পথকে পরিহার করে 
নুতন পথের সধ্ধান করা সাহিত্য-স্ির ক্ষেত্রে অশ্ডভজনক | 
তাই তার মত এই যে, এতিহ ও সনাতন রীতিনীতি মানতে 
পারলেই আমরা গোষ্ঠীবদ্ধ সমান্ত-জীবনকে অটুট রাখতে পারব 
এবং তাকে রাখবার উপায় চার্চের পরিচালনা গ্রহণ কর! । 
মানুষকে বাচাতে হলে একমাত্র 'ট্রাডিহ্ঠনাল লাইফ” গ্রহণ কর! 
ছাড়া আর পম নেই। আধুনিকদের সঙ্গে এলিয়টের বিরোধ 
এইখানে যে, ভিনি ইতিহাসের ও অর্থনৈতিক প্রবাহকে 
অস্বীকার করতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে 
এক যুগের আদর্শ অন্ত যুগে স্প্টিযলক থাকে সাঃ নুতন যুগ 
নুতনতর সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে। চার্চকে আশ্রয় করে গোঠী- 
জীবনের পরিকল্পনা! আজ ব্যর্থ হবে, কারণ চার্চের নৈতিক 
তথা কার্যকরী শক্তিকে ধনতান্ত্রিক সমাজ বিনষ্ট করেছে। 
যে ব্যক্তিধন্মী মন বা প্রবাহকে এলিয়ট নিচ্দা করেছেন তা! 


্ম্য অম্বক্গাঞ্স 


শ্রীঘ্বতের /১ সেরা টান 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বার! ম্পৃষ্ট নহে . 
ময়লা বজ্জিত- সুদৃশ্য টান 


চা 


১৪৬ 


ধনতন্ত্রের [,81956% মৃত নীতি থেকে উদ্ভৃত। ধনতান্ত্রিক 
এই অর্থনীতি ফ্যাসিজমের “সমগ্র রাষ্রের (081169080 
১6০) আইডিয়ার সঞ্ষে যুক্ত হয়ে সমাজ ও চার্চের ভিত্তিকে 
শিথিল করে দিয়েছে । সুতরাং ইতিহাসের ইঙ্গিত আঙ্ 
সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে বলিষ্ঠতর সমাজ-জীবন গঠন করা। 
এখানে গোষ্ঠীজীবনকে ব্যক্তিমন পরিপুষ্ঠ করে তুলবে । 
সান্প্রতিক কালে সাহিত্য-জগতে হাওয়া বদলের সঙ্গে 
সঙ্গে স্বর বদল হয়েছে । আত্তজ্জাতিক অর্থ-সঙ্ধটের সময় 
থেকে ইংরেজ কবিরা সচেতন হয়ে উঠলেন তাঁদের সামার্জিক 
দ্বায়িত্ব সম্বন্ধে। হিউ ম্যাকাডিয়ারমিড ও পরে সিসিল ডে ল্যুইস 
প্রধানত এই দিকে লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করণেন যে মার্কসীয় 
পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যে জীবন ও জগতকে বিচার করবার সময় 
এসেছে । বিলীয়মান সমাজের ধ্বংসোম্মুখ কাহিনী কাব্যে যেমন 
স্থান লাভ করবে তেমনি বলিষ্ঠতর সমাজ-ব্যবস্থারও কল্পনা কবির 
কাব্যে স্বন্দিত হয়ে উঠবে । “কাব্যের আশা” নামক গ্রন্থের 
ভুমিঝায় ল্যুইস আরও বলেছেন যে শুধু মাত্র ভাবের বাহক 
রাজনীতিক কিংবা অর্থনীতিক কাব্য হবে না। কল্গরা ও আবেগের 
দ্বারা সৌন্দর্যযমগ্ডিত করে তুলতে হবে ভাবকে । “রচনার বিপ্লব” 
গ্রঙ্থে এ কথাটি আরও ্পষ্টতর হয়ে উঠেছে । এখানে রবীন্দ্রনাথের 
কথা ন্মরণীয়ঃ__কবিচিও্ডে যে অনুভূতি গভীর ভাষায় রূপ নিয়ে সে 
আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।” ষ্টিফেন স্পেগার “দি 
পোয়েট এ্যাণ্ড লাইফ”এ বলেছেন যে জীবন চাইছে বিচিত্ররূপে 
নিজেকে প্রকাশ করতে । এই প্রকাশই বড় কথ|। কবিতায় যে 





শ্ক্যা তল ন্কে ট্নিন্কো। 


প্রবানী 





১৩৭১ 


একমাত্র শ্রেনী-সংগ্রামের কথা থাকবে তার অর্থনেই; জীবনে; 
কোন বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তা রূপায়িত হয়ে উঠতে 
পারে। উপরে উদ্ধৃত মতগুপিকে অবলম্বন করে যদি সাম্প্রতিক 
কালের বাংলা কাব্য বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে নূতন 
্বাক্ষরকারীর দল শুধু সমাজ বা রাষ্্ী-জীবনের বিক্কৃতিকে উদ্‌ঘাটিত 
করতে পেরেছেন বা! তাকে বিদ্রপ করেছেন কিন্তু এই নেগেটিভ 
দ্বিক ছাড়া আগতপ্রায় যুগের বলিষ্ঠতর জীবনযাত্রার কোন রূপ 
ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। আধুনিক যুগের কাব্য দাড়াতে 
চাইছে আপন সুনিশ্চিত স্বকীয়তা নিয়ে, ইংরেজীতে ষাকে বলে 
“ক্যারেক্টার ।” আর্টের কাজ যদিও এ যুগে লালিত্য নয়, 
যথার্থ__তবুও বাংলা কাব্যে স্টো রূপায়িত হয়ে ওঠে নি। 
ম্পেগডার প্রকাশের উপরে জোর দিয়েছেন । তিনি একথা বলতে 
চেয়েছেন যে এ যুগের কাব্য স্বীকার করবে সমগ্রতার আত্ম- 
ঘোষণাকে অর্থাৎ কোন বস্তর সভার সমগ্র রূপস্থট্টিকে | এই 
রূপকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন নিরাসক্ত দৃষ্টি 
বিশ্বকে তদগত করে দেখবার চেষ্টা, সাধনা । বাংল কাব্যে 
যেটা দৃষ্টিগোচর হয়, সেটা এলিয়টের মত বিশ্বকে বিদ্রপ 
করবার চেষ্টা, ষেট। নিধিকার মনের পরিচয় নয় এবং সেজন্য 
কবিতায়, পৃথিবীকে দেখবার ভঙ্গী তিষ্যক। 
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এই যে ভঙ্গী একে জীবন-সাধন না বলে ম্বত্যু-আরাধন! 


বলা চলতে পারে । প্পেগার বা ডে ল্যুইসের মত আধুশিক 
০০ 





প্রচত্যক পরিবাঢরর অভ্যাবশ্ঠক কচয়কটি ভষধ প্রস্তত কঢরঢছিন 


ক্যালসিয়াম ল্যা্টেট (05101510 1.8০96০) 
দুদ্ধের অভাবে এবং খান্ছে পর্যাপ্ত ক্যালসির।ম না থাকায় বাংলার 

ছেলেমেয়ের! কূশ ও দুর্বল হবে পড়ছে । এই ট্যাবলেট সেবনে অল্প 

দিনেই তার! হচ্ছ সবল হবে। ২ ট্যাবলেটের টিউব ও ১০* ট্যাঃ শিশি। 


ক্যালসিন। (0510109) 


ছোট ছেলেমেয়ে, প্রস্থতি এবং যাদের সপ্দির ধাত তার্দের নিয়মিত 
খাওয়। উচিত৷ ক্যালপিরাম যাতে সহজেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও 
কাজে লাগতে পারে সেই ভাবে এই ট্যাবলেট প্রস্তত। ২৫টি টাবলেট 
টিউব ও ১** ট্যাবলেট শিশি। 


ডলোরিণ 09০1০6) 


“মাথা ধরা”, প্রসবোত্তর খিনধিনে ব্যথা অস্ত্রোপচারের প্রতিক্রিয়া 


গনিত ব্যথা প্রস্তুতি শরীরের সকল প্রকার যন্ত্রণার অব্র্থ প্রতিষেধক । 
১০টি ট্যাবপেটের টিউব, ২৫টি ট্যাবলেটের শিশি। 


প্লাজমোৌসিড 


] হেপাটিনা (769659) 


ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি দীর্ঘ রোগ ভোগান্তে ও প্রসবের পর 
শরীর ছূর্বল ও রক্তহীন হরে পড়লে হেপাটিন। দু' এক শিশি সেবনে র্ত- 
বৃদ্ধি হবে ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়বে । ছোট শিশি ৪ আউচ্গা, বড় ৮ আউন্দ। 


লিভির্নোভিটা। (75127795165) 
শরীরে রক্তাল্পতাই যখন স্বাস্থাহানির মূল কারণ বলে বোঝা বাবে, 
পতিদন ছুট করে এই এম্পুলজ সেবনে ১৫ দিনের মধ্যে সুস্থ হবেন। 
৬টি এন্পুল ও ৩*টি এম্পুলের বাক্স । 


1 ওপোফেন (0০০5) 
যে অবস্থায় রোগীকে অহিফেন-জাত উষধ প্রয়োগ অত্যাবহ্ক মনে 
হবে সেখানে “ওপোফেন” বাবহার করা সর্ববাপেক্গ। নিরাপদ, কারণ এর 
মধো অহিফেন ও মফিণের সদ্গুণ জাছে কিন্তু বদ্‌গুপ নেই। ১৭টি 
. ট্যাবলেটের টিউব এবং ৬টি টিউবের বাঝস। ডাত্বণরের ব্যবস্থাপত্র আবন্তক। 


(70195209010) 


ম্যালেরিয়া জরের অব্যর্থ মহৌষধ 
এর মখো কুইনিন নেই, অথচ কুইনিনের মতোই শীঘ্র ত্বর বন্ধ করে কিন্তু মাথা ডে ডো! করা, কাণে তাল! ধর! প্রভৃতি কুইনিন সেবনের 
প্রতিক্রিয়াজনিত কুফল ভুগতে হয় না। ২«টি ট্যাবলেটের টিউব, ১০০টি ট্যাবলেটের শিশ্লি। 


ন্ক্যালন্কাউী। ০ক্ষন্সি্কাল ০ল্কাম্পান্নি নিও 


পাণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা 


পৌব 


াস্পিসিতা 





৯৮ 


বাংলা কাব্যে বর্তমান জীবন-ব্যবস্থার জন্ত কোন বেদনা! নেই 
বা ভবিষ্যতের যৌথ জীবনের কোন আবেগমৃলক স্বীক্কতি 
নেই। বিতৃা বা বিদ্রপের ফলে জীবনের প্রতি বণিষ্ঠ 
অনুরাগ কোথাও প্রকাশ পায়নি। দ্বিতীয়ত; আমাদের 
দেশের কবিরা, এমন কি সাম্যবাদীরাও অতিমাত্রায় ব্যক্তি- 
স্বাতন্র্যধন্মী। এরই ফলে যৌথ জীবনপ্রবাহের সুসন্বপ্ধ রূপ 
কোথাও সুন্দর রূপে প্রবাশিত হয়নি। জীবনের কাছে 
এ পরাজয় শোকাবহ । এ প্রসঙ্গে অডেনের কাব্যও লক্ষণীয় । 
তিনি স্বাতক্ত্যধর্মী। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে গোষ্ঠীজীবনকে 
পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা, সেখানে তিনি পশ্চাৎপদ হয়েছেন। 
দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েও তিনি বারংবার প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে- 
ছেন। মনের এই সংঘাত তার কাব্যে এক সুক্ম বেদনার 
জাল বুনে দিয়েছে | অডেন বর্তমান জীবনযাত্রার ক্ষয়িফু দূপকে 
সুন্বর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন £ 


10870011909 7877£98 089170£ ৪1)900%/9 

76855 10110--5110130108, 01000 078. 01169 0:10, 
[71119 0081 00 7091 51119 0৮০] 110 ৪. 91১61105% 7021106 

411 0086 91691 000 81] 0086 ৩ 100706156 
108817 £1000 10968, . (710277806০0 এ 29০7) 


বর্তমান সভ্যতা আজ দেউলে হয়ে গিয়েছে । প্রতিক্রিয়া 
শীল শক্তি আজ সমাজে অপ্রতিহত রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে 
1০101711005) 004৮ ১7111816106 10171 00102 
115? কিন্ত জীবন, সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে 
প্রয়োজন সঙ্ঘশক্তির। " 


যুদ্ধ ও আধুনিক কাব্যের গতি 


$৭৭ 


পবতোন 0 (39 010691. 06 01819 810 (1১৪ 01090 100৩ 
০৪ 10056 08620 80910168.011361181) 1000 10170600867 
0115 25 80০89 ৮1০০ 79%918008 3৮ 0810 116 09 2)8386160, 


জীবনকে যারা শ্রদ্ধা করতে পারবে তাদেরকে নিয়ে গড়তে 
হবে প্রতিরোধের সঙ্ঘ | শেষ পর্ধ্যন্ত কবি নিজেই পশ্চাৎপদ 
হলেন । “নিউ ইয়ার লেটার” নামক সাম্প্রতিক কাব্যে িখেছেন ঃ 
পুশ) 980 15 0951109150 ৪০০ 0993 220৮ ৪0 
4 81)00108 00৮61 0019 0007000& 
400 9089 00 1719 6108 00:56 01 0116 70901019 
(6৮ 5607 16897) 
শেষ ছত্রের এই স্বীকৃতি বিম্যয়কর। জীবনের কাছে 
কবির পরাজয়ও খুব শোকাবহ । শেষ পর্যযস্ত এই যুদ্ধ আরস্ত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমেরিকায় গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় 
নিয়েছেন। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা যাবে স্পেগার বা ডে 
ল্যুইসের আদর্শ ছ্ির, কবি-মানস সুম্পঞ্ট। 
[খ)9 190. 8081009০411 
00265609079, 08115 ০006 0106 00171000' 01000 
73680 50738 1000 ৪. 8172£16 101809 
19198 ৪, 0919017-0187£9 ০01 £1194. 
11079 00610 516) 06%/ 0851199 
ঢা0 আ0616 6 0500 10 000)13 ৪20 106 


[800 09910518100. 804 0219 £109319 080 119. 
7390/9610 ৮৮০ ঠি68 (279 0071086) 


স্পেগার বা ডে লু)ইসকে প্রক্কত উপলন্ধি করতে হলে 
আমাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। শিল্প-বিপ্লবের 
ফলে শহরে স্থাপিত হল বড় বড় কারখানা । ধনবাদ 
জীবনে প্রধান হয়ে উঠল। এর আভাস আমরা ওয়ার্ডস্‌- 





আমাদের গ্যারান্টিড্‌ প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে? সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভ ্রনক। 
নিয়লিখিত স্দের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থা ক:-_ 
৯ বসঢরর জন্য শতকরা বাধষিক ৪0০ টাক! 
ই বসঢরর জন্য শতকর। বাষিক ৫০০ টাকা 
৩ বসঢরর জন্য শতকর। বাষিক ৬৪০ টাক? 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাক] বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারার্টি 5. প্র“ফট গ্রী'ম বিনিয়োগ 
করিলে উপবোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতারক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫*২ টাক। পাওয়া যায়। 


১৯৪, সাল হইতে অ'মরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টকা আমানত গ্রহণ কবিয়া 
তাহা সদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ইট ইতডিয়া ঠক এ খেয়ার ডিনার্স ঘিথডিকেট 
ভিলহ্মিভেত্ভ্‌ 
নং রয়াল একচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা । 


টেলিশ্রাম “হনিকথ্ধ* 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 





১৪৮ 
ওয়ার্ধের কাব্যে পেয়েছি । কিন্ত টিক (1 নীতির 
ফলে ধনতন্ত্র সভ্যত! প্রতিষ্ঠিত হ'ল । ইতিমধ্যে শহরে লোক- 
সংখ্যা বন্ধিত হওয়ায় মাহুষে মানুষে সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল ॥ নুতন 
সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল মানুষের সঙ্গে বাজারের । 


গত মহায়ুদ্ধে সাজের শেষ প্রীতির চিহুটুকু ছিন্ন করল। 
সাম্প্রতিক কালের কবির দায়িত্ব হ'ল এ মানব-গোষ্ীর সঙ্গে 
সম্বন্ধ স্থাপন করা ও অপরিহার্ধ্য শেষ শ্রেণ-সংগ্রামকে সাহায্য 
করা যাতে নূতন পৃথিবী স্থাপিত হতে পারে। নূতন যুগের এই 
ট্রাডিস্তনকে গ্রহণ করা ছাড়া আর পথ নেই। ডে ল্যুইস 
পুর্বোদ্ধত এলিয়টের কথার উত্তর দিয়ে বলেছেন যে সঙ্ঘবন্ধ 
শ্রমিক শ্রেনীর সঙ্গে নিজ্রেকে অঙ্গীভূত করা আধুনিক মানুষের 
একমাত্র পথ। কবিরও পথ-নির্দেশ এইখানেই মিলবে । 

এই যুদ্ধে ইংরেজী কখিতায় নুতন কবিদের' সন্ধান মেলে। 
এই কবির! সকলেই যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন । বিচিত্র 
অভিজ্ঞতায় তাদের কবিতা সম্বদ্ধ। পূর্বব যুগের যুদ্ধকালীন 
সৈনিক কবিদের মত যথ] উইলফ্রেড ওয়েন, স্তাস্থুন বা ক্রকের 
মত এদের কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দ্বল না হলেও তাদের 
কবিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বর মনকে স্পর্শ করে। এঁদের 
মধ্যে কিছুদিন পুর্বে এ্যালুন লুইসের বিমান-ছুৎটনায় ভারতে 
স্বত্যু হয়েছে। জন পাডনি আজও জীবিত আছেন । পশ্চিম 


আফ্রিক1, মাপ্টা, আলঙিয়ার্সে তার লব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি সুন্দর 


প্রবালী 


১ পা্পস্পিস্পিসপিসপিসিপিসপাটি  পাস্পসপািপাসিস্পাসা 


১৩৫১ 





প্রকাশ করেছেন । ৷ ৪৮ ঘণ্টা ছুটি' নামক কবিতায় নুদ্দর ভাবে 
তিনি গৃহের ও বাইরের শান্ত আবেঞ্নীকে একেছেন ঃ 
7100 ৪8060. 6889, 
4100 1002876 015590 86 101676 
158701011£1)6 19811086220 8009 61895 
ন্‌ 800 ৪জা235 
লও 10970 10090 1085 101) 106, 


10984 4/510711) নামক কবিতায় তিনি বিদ্রপ করেছেন 

যে, মূঢ় দেশবাসী-_যার! তাদের অন্ত প্রাণ দিলে, তাদের সম্মান 

করতে পারে না। বিপধ্যয়ের মধ্যে থেকে তারা চিন্তা করে 

জিনিষপত্রের দাম ও ইননুর্যান্স করবার প্রয়োজনীয়তার কথা। 
£খ করে তাই বলেছেন £ 


9০ 70000 0085 08 ৪810 
গ০ 08 009 0906206 51):000 00 86:৮৪ 109 0980 ! 


মুদ্ষশেষে আশা করা যায় যে যুদ্ধকালীন যুগের কবিরা 
সৌন্দধ্যময় কাব্য স্থপ্টি করবেন। বাংলা কবিতা সম্বন্ধে 
স্থির করে কিছু বলা মুশকিল। তবে আশা করা যায় যে 
পঞ্চাশের মন্বস্তরে যখন মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবন ভেঙে পড়েছে, 
জমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, চতুদ্দেকে ম্বত্যু, 
হাহাকার ও রোগের প্রাবল্য, মজুতদারের প্রচণ্ড লোভ, আর 
সাম্যবাদের আইডিয়াও ছড়িয়ে পড়েছে, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে 
আশার কথ! নিরর্থক নয়। 











[জি 
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একজন অন্তরীণের চিত্র-চর্্চা 
শ্রীতর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


অনেক সময় দেখা যায় যে গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের কোলেও কারাবাসের রুদ্ধ গৃহের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। ুবিখ্যাত 
রূপালী রেখার ঝিলিক কালো ছায়ার বুকে হাসি ফুটিয়ে চিত্র-শিঙ্গী চৈতনুদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প-প্রতিভ অস্তরীণেকর 
তুলেছে । কারাবাস সব সময়েই নিছক প্রাণাস্তকারী 
বা আত্মঘাতী ছূর্ঘটন! নহে। মানুষের সাধারণ জীবনের 





শারীরিক যাতায়াতের স্বাধীনতা রুদ্ধ করলে আত্মার স্বাধীনত' 
অনেক সময়ে সচেতন হয়ে ওঠে । অনেক সময়ে সাধারণ 
মানুষকে অন্রবস্ত্রের সংস্থানের জন্ঠ যে প্রাণান্তকর ছুটোছুটি 
করতে হয় তার ফলে অনেকের মহুয্যত্ব-চর্চার সময় ও 
স্বযোগ মেলে না। হ্থাড়ি চড়িয়ে গৃহগ্থালীর আহঙন জ্বালাবার 
কয়লার জন্ত ছুটোছুটি করতে গিয়ে অনেক “বর্তা”র প্রতিভার 
আগুন নিভে যায়। অনেকে বলেছেন যে, রবীন্নাথকে যদি 
ন'টার মধ্যে খেয়ে আপিসের দিকে ছুটৃতে হ'ত, তাহলে তার 
কবি-্প্রতিভ। কখনও ফুটে উঠত কিনা সন্দেহ । এই ছুটো- 
ছুটির পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়ে দেহের স্বার্ধীনতা হরণ. করলে 
অনেক সময় অনেক মানুষের মনের মুক্তিলা হয়। এক 
দিকের ক্ষতি অন্ত দিকে পূর্ণ হয়ে ওঠে । জবাহরলাল নেহ.লূর 
কারাবাস তাহার জাহিত্য-জীবনকে কারামুক্ত করেছিল। 
ইংরেজী গভ-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচন। “দি প্রফান্দিস” 





১৫৩ 





প্রবাসী 


১৬৫১ 


অবরোধ-শালার সন্বীর্ণ গণ্ীর মধ্যে পরিবদ্ধিত ও পরিপুষ্ঠ হয়ে 
উঠেছিল। একথা! বলবার উদ্দেষ্ত এ নয় যে, প্রতিভাবাদ্‌ 
সাহিত্যিক বা শিল্পীকেই "তাদের প্রতিভার প্রসারের সুযোগের 
জন্ত বারাবরণ করতেই হবে। কারাবাসের ছুঃখ যতই অসহনীয় 
হউক, অনেকটা অফুরস্ত ও কৃত্রিম অবসরের সৃষ্টি করে কারা- 
বাস অনেকের মানসিক বিচরণের পথমুক্ত করে দেয়। এই 
অবসর ও মুক্তি সকল সময়ে শিল্প-স্থষ্টির ভাঁগার ভরপুর করে 
তোলে কিনা জানিনা । কখনও কখনও এই অস্তরীণের অবসর 
সুফল প্রসব করে তার প্রমাপ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় । 

যে অস্তরীণের “দ্রমণকারী” মন আছে-_“ভ্রমণ করার তীর্থ 
তার আপন ঘরের কোণ” । এই আপন ঘরের কোণে 
বসে 'একজন অস্তরীণ তার খাতার পাত! অনেক গুলি চিত্র লিখে 
পরিপূর্ণ করে তুলেছে । এই চিত্রমালার কয়েকটি চয়নিকা, 
অস্তরীণের অন্তরের কথা, অনেক পাঠকের অস্ত্রে, অনেকের 
কারাবিহীন অবরুদ্ধ অস্তরে মুক্তির স্বাদ এনে দেবে । ছবিগুলির 
প্রায় সবগুলিই সাদা কাগজের উপর কালে! রেখার চড়ে 
লেখা । “অসীম সাদায় কালে! যবে পড়ে স্বষ্ি-সীমায় বাধা, 
তখন তো সেই কালোর রূপেই আপনাকে পায় সাদা” । 





দেশ ধিদেশের থ্থা 


_ শীতগ্রী দীপ্তি বান্দ্যেপাধ্যাঁয় 
প্রীমশী দীপ্তি বান্দাপারধধায় গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা সঙ্গীত 
সন্মিলনীর পনীক্ষায় কাতত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গী্ভ্রী উপাধি মর্ন 
করিয়ান্েন। হিজ মাফ্টীরস্‌ ভয়েস্‌ ও অল-ইন্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা! 





ভ্রীদীন্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 


কেন্ত্রের জনপিয় শিজী স্কিসাবে ইতিপূর্ব্বেই শ্রীমতী দীস্তি অ'ধুনিক বাউল 
ও ববীন্-সঙ্গীতে পারদপিতা'র জন্ প্রভৃত খাতি লাভ করিয়াছেন । 
বর্তমানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেও শিক্ষা ও সাফল:লাভ করিয়া! তিনি গীতঙ্রী 
হইলেন । ইনি এখন সঙ্গীতাচার্যা গিরিজগীশক্কর চত্রবর্তী মহাশত়ের 
শিক্ষাধীনে আছেন। জ্ীমতী দীপ্তি ভবানীপূরের অজিত ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের কনিষ্ঠা কল্তা এবং কলিকাতা পুলিসের জীযুক্ত শৈলেন 
বন্দোপাধ্যায়ের পত্ী । 


স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ . 
স্বামী সচ্চিদাননা গিরি মহারাজ (পূর্ক নাম দেন্বভ্রণাথ মুখোপাধাছ) 
সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন । দীর্থকাল সরক্গারী চিকৎসা-বিভাগে 
ক্র করিবার পর তিনি চিকিৎসাবাবসায়ী রূপ কলিকাতায় স্থাথী ভাবে 
বাস করিতে আরম্ভ করেন । গরীবদের তিনি বিনামুলো চিকিৎসা করি- 
তেন। ভাঙ্গার কর্মদপ্রচেষ্টা হিল বমুখী ৷ তিনি বেলেধাটায় একটি হাস- 
পাতাল স্বাপন করেন এবং ঈরিত্রেদের শিক্ষার্দীন কলে হরনাণ ফ্রি কাট স্কুল 
প্রতিন্তিত করেন। এতদ্বাতীত তৎকর্ভৃক বাংল। এবং উড়িযায় কয়েকটি 
আশ্রমও প্রতিষ্তিত হয়। তিমি হরিদ্বারের স্বামী ভোলাননা গিরি মহা 
কাজের শিবাত্ব গ্রহণ করিহাছিলেন। ১৯৪৩ খ্থীষ্টাকে বর্ধমানের বন্ঠার 
সময় ছূর্গতদ্রে ছুঃপগরণ কলে তিনি প্রভূত চেষ্টা করেন। তাহার 
স্বৃতি রক্ষা কলে যে আয়োজন হষ্টতেছে তাহার জঙ্ক অন্ততঃ এক লক্ষ 
টাকার প্রয়োজন । টাকা-পয়স। সচ্চিদানন্দ স্ৃতি-সমিতির সভাপতি ভক্টর 
স্তাষাগ্রসাঙ্গ সুখোপাধ্যায়ের নিকট ৭৭, জাণুতোষ সুখাব্দি রোড. 
টিকানার.প্রেরিতব্য। 





ভাদ্বতেল্প ভি. 
তাক ও তেযতি্বি 


বন্বামান্স ভারত সঞ্রাট বষ্ঠ জর্জ কতৃকি উচ্চ প্রশংসিত । ভারতের অগ্রতিত্বম্ী হণুরেখাবিদ্‌ প্রাচা ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগীডি 
শাস্তে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জেযোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পন্ডিত 
রঃ রমেশচক্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ু, এম্‌মআর-এ-এস্‌ লেমন); প্রেসিডেপ্ট--বিশ্ববিখ্যাত 

'অল-ইন্ডিয়! এক্রোলজিকাল এণ্ড এট্রোনমিক্যাল সোদাইটী' | 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-নীবনের ভূত, তবিষাৎ, বর্তষান নির্ণয়ে সিদ্ধ । 
ইহীর তাস্ত্িক ক্রিয়া ও অদাধারণ জোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচচপাদস্থ বাত্তি' স্বাধীন 
রাজোর নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়ী ও ভারতের বাহিরের, যখা-_-ইৎলভ্ড, আমেরিকা, আ'ফ্কিকা, 
চীন, জাপান, মলয়, সিক্ষাপ্পুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, 
তাহ। ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে তূরিভূরি স্বহস্ত লিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রা্দি হেড অফিসে 
দেছিলেই বুঝিতে পার। যার়। ভারতের মধো ইনিই একমাত্র জোতিধিদ-_ধাহার গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়' 
মহামানা সম্রাট স্বয়ং প্রশংস। জানাইয়াছেন এবং আঠারজন স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। 

ইঁচার জ্োতিষ এবং তত্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শনাধিক পণ্ড ও 

অধাপকমগ্ডলী সমবেত হইয়া ভারী পণ্ডিত মহীমগ্ডুলের সভীয় একমাত্র ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি' 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে তুধিত করেন। যোগ্লবলে ও তাস্ত্িক ক্রিয়াদির অবার্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার 
কবিরাজ পরিতাক্ত যে কোনও ছুরারোগা বাঁধি নিরাময়, জটিল মোৌকদ্দমীয় লক্পুলাভ. সর্বপ্রকার আপছৃদ্ধার, 
বংশ নাঁশ হইতে রক্ষা, হুরদষ্টের প্রতিকার সাংসারিক জীবনে সবপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রস্ৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অতএব 
সর্বপ্রকারে হতাশ বাক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রতাক্ষ করিতে ভূলিবেন না। 


কয়েকজন সবজনবিদিত ফেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্ির অভিমত দেওয়া হইল। 

ভিজ, হাউনেস্‌ মহীরাক্কা আটগড় বলেন__“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-_সুদ্ধ ও বিস্মিত 1” হার্‌ জাহীনস্‌ মাননীয়? বষ্ঠমাতা। মঙীরানী 
ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন- _প্তাস্ত্রিক ক্রিষ। ও কবচাদির প্রত্াক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সতাই কিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ৷” কলিকাত' 
হাউকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মপনাথ মৃখোপাধায় কে-টি বলেন__প্প্রীমান রমেশচন্দোর অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা! কেবলমাত্র 
স্বনামধন্ঠ পিতার উপযুক্ত পুত্তরতেই সম্ভব ।” সম্তোষের মাননীর মহারাজা বাহাছুর হার মন্মপনাথ রায় চৌধুরী কে টি বলেন--“ভবিষাত্বাণী বর্ণে 
বর্পে মিলিয়াডে। ইনি অসাধাবণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 1” উদ্ডিষণর মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
শতিনি অলৌণকক দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি _ইন্থার গ্রণনাশক্তিতে আমি পুন পুনঃ বিশ্মিত )” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী বাঁ! বাভাছর স্রীপ্রসন্্ দেব 
রায়কত বলেন _"পর্তিজ্জীর গণনা ও তান্ত্রকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রতাক্ষ করিয়। স্তত্তিত, ইনি দৈবশক্কিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়দাহেব ভ্রীন্যমণি দাস বলেন--“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-_জীবনে এরূপ দৈরশক্তিসম্পন্ন বাক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সবশান্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধাঝ ভারতাচার্য মহাকবি জ্রীহরদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন-_-পশ্রীমান রমেশচজ্র 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী । ইহার জোতিষ ও তস্ত্রে অনগ্যাসাধারণ ক্ষমতা 1” উড়িবার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
যাননীয়া প্ীযুক্তা সরল! দেবী বলেন-_“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জোশতিষী দেখি নাই” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি ন্ঠার সি. মাধবম্‌ নারার কে-টি, বলেন-_পপশ্ডিতজীর বত গণন? প্রত্তাক্ষ করিয়াছি, মতাইতিনি একজন বড় জোতিষী।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর 'মঃ কে, রুচপল বলেন_-"আপনার তিনটি গুপ্পের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেজ্স বলেন__”আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় চইয়াছে পুজার জল ৭৫২ পাঠাইলাম |” 

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধয কবচ, উপকার ন হইলে ম্থুল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়ণ হয্ম। 
ধনদ। কবচ-_হবল্লার়াসে ধনপাত্ত করিতে হইলে এই কবচ ধারণ একান্ত আবঙ্াক; চঞ্চল লক্ষী অচলা হইয়া পুর, আয়ুই, ধন 
ও কান্তি গান করেন । “ধনং বন্তবিধং সৌখাং রাজত্ব দিনে দিনে”, ই ধারণে ক্ষুত্র ব্যক্তিও রাজতুল্য এশ্ব্যাশালী হয় । মূল্য ৭1%*। তক্ত্রোভ কল্পবৃক্ষের 
স্তায় কলদাতা।, অভুত শক্তিসম্পল্প ও সত্বর ফলপ্রদ বৃ কবচ। মুলা ২৯1,/১। 
বগ্গলাস্মুত্ী কবচ-_শক্রদিগকে বগীভৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামল। মৌকদ্দমায় হুফলঙলাত, আকস্মিক সবপ্রকার 'বিপঞ্গ হইতে রক্ষ। ও 
উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়। কর্দোর্লতিলাতে করক্ষান্ত্ নৃলা ৯০ শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৩ ( এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাত্ত করিয়ান্েন )। 

বঙ্গীকরণ কবচ-_ধারণে অতষ্টগন বশীতৃত ও.ন্বকার্য সাধন যোগা হয়। (শিববাকা) মুলা ১১৪, বৃহৎ ৩৪%* | ইতা ভাড়াও বু আছে। 

অল শিয়া এ্ট্রালক্তিতকিল এগু এন্ক্রীনমিচক্ছল ০সাসাইডী (রেজিঃ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! বৃচৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :-_-১০৫ (প্র) গ্রে স্্ীট, “বসন্ত শ্বাস” (শ্রপ্্ীনবগ্রহ ও কালী মন্দির ) কলিকাতা। 
ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ সাক্ষাতের সময়: প্রাতে »॥*টা হইতে ১১।০টা 
ভ্রাঞ্চ ৪৭, ধর্দতলা স্ত্রী, ( ওয়েলেসলীর মোড় ), ফোন £ কলিঃ ৫৭৪২ । সময়__বৈকাল ৫-৩০টা-_৭1টা। 
জওডন অফিস £-_মিং এম-এ-কার্টিস, ৭-এ, ওয়েউওয়ে, রেইনিস পাক, লগ্ন, এস ডক্লিউ, ২ 








গু" পারি 


কালিদাসের -_মৃল, অন্থবাদ, অস্বয় সহ ব্যাখা! 
ও টাকা-_প্ীরাজশেখর বন্ু। বিশ্বভারতী, ৬।৩ স্বারকানাথ ঠাকুর 
গলি, কলিকাতা । মূল্য দেড় টাকা। 

কালিদাস জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের অঙ্ততম। শ্রেষ্ঠ কাব্য 
চিরদিন আনন্দ বিধান করে। যুগে যুগে তাহ! মান্থমের মনকে 
আন্দোলিত করে। কবে কোন্‌ পুণ্য আধাঢ়ের প্রথম দিবসে কবি 
মেখত লিখিয়াছিলেন, সহস্রাধিক বর্ধ ধরিয়া সে সুরের রেশ 
ভারতবর্ষের অস্তবে নব নব রূপে ধ্বনিত হইতেছে । একদ। সংস্কৃত 
ছিল সাহিতোর সর্ধবভারভীয় ভাষা । লোকের পক্ষে প্রদেশের 
বিভেদে সাহিতারসোপলকির বাধা জন্মিত না। এখন অনুবাদের 
সাহায্যে কাব্য উপভোগ করিতে হয়। দ্বিকেম্ত্রনাথ ঠাকুর হইতে 
আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের অনেক কবিই মেঘদৃত অনুবাদ 
করিয়াছেন । পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যাখা ও আলোচন। 
ছাড়িয়া দিলে সবগুলিই কাব্যান্ত্ুবাদ। স্তকবির কাব্যের সহিত 
তাহার ব্যক্তিত্ব জড়াইয়। থাকে । দেশ-কালের ব্যবধানের কথ! 
না-ই ধরিগ্গাম, ভাষাস্তরে ভিন্-কলেবর ধারণ করিয়া কাব্যান্ুবাদ 
মূলের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। অন্বাদের মধ্য 
দিয়া ভাবের পরিচয় দেওয়া যায়, রূপের নয়। অথচ সকলেই শ্রেষ্ঠ 
কাব্যের রম ও রূপ উপভোগ করিতে চায়। মূন্ধ কাব্য উপভোগ 
করিতেও টীকা-টিপ্রনীর প্রয়োজন হইত । কালিদাসকে বুঝিতে 
মল্লিনাথের সাহায্য ছিল অপরিহার্য । মল্লিনাথ সংস্কৃতে লিখিয়া- 


সরম্বতী লাইব্রেরীর প্রকাশিত বই 


সাআ্ীজ্যবাদ ও উপনিঢবশ্পিক নীতি- 
শ্রীনগেজ্বনাথ দত্ত 
আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্টরগুলির গপনিবেশিক নীতি 
নিছা যে অন্ত্ঘন্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিশদ 
বিবরণ । সর্বজ্র উচ্চ প্রশংসিত। ২২ 
নারী-শ্রীশান্তি সুধা ঘোষ 
নারীজগতে যে সব সমস্থা মুত, হইয়া উঠিয়াছে তাহার 





সুষু বিশ্লেষণ । ১৯ 
রাশিক়্ার রাজদুত- ভুলে ভার্ণের 

বিখ্যাত উপন্যাস অবলগ্থনে ছেলেদের জন্ব 

শ্রীমনোমোহন-চক্রবততীঠঅনৃদি ত ২॥০ 


স্যপ্তি ও সভ্ভযতা-রাজবন্দী অরুণচক্্র গুহ 
রামানন্দবাবুর ভূমিকা সহ। ১২ 
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শসল্পক্ছভীী তাইইত্রেনলী 


সি ১৮-১৯, কলেজ স্্রী মাকেট, কলিকাতা । 


ছেন। সাহিত্যের প্রখ্যাতনাম! পরশুরাম' শ্রীবাজশেখর বস্তু 
রসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বাংলায় মল্লিনাথের ভূমিক! 
গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদ পাঠে মুল কাব্যের পরিচয় গ্রহণ 
করিবার ষে ইচ্ছা পাঠকের মনে উদ্রিত্ত হয় তাহা পূর্ণ করিতে 
রাজশেখর বাবু উদ্যোগী । ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, “কালিদাস 
ঠিক কি লিখেছেন জ্ঞানতে হ'লে তার নিজের রচনাই পড়তে হয়। 
ধার! সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না 
অথচ মূল রচনার রস গ্রশ্ণের জন্য একটু পরিশ্রম করতে প্রস্তুত 
আছেন তাদের জগ্গই এই পুস্তক লিখিত হ'ল। এতে প্রথমে 
মূল শ্লোক তার পর যথাসম্ভব মৃলান্থুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংল! অনুবাদ 
দেওয়া! হয়েছে। এরপ অন্রবাদে সমাসবনূল সংস্কৃত রচনার 
স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেজন্য পুনর্বার অস্থয়ের সঙ্গে যথাযথ 
অনুবাদ এবং প্রয়োজন অন্থসারে টীকা দেওয়। হয়েছে। আশ! 
করি এই দুই প্রকার অন্থুবাদের সাহাষো সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও 
মূল শ্লোক বুঝতে পারবেন।” আমরাও সেই আশা! করিতেছি । 
রা্শেখর বাবুর পরিচয় রস-রচনার মধ্যেই নিহিত নয়, তিনি 
শব্দার্থবিৎ ! বাংল! ভাষার মধ্য দিয় সংস্কতে রচিত ভগতের 
একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত বাঙালী পাঠকের স্ষ্ঠ, পরিচয় 
সাধন করিবার ভার গ্রহণ তাহারই উপযুক্ত কার্য । টীকায় 
পাঠকের জ্ঞান বদ্ধিত হইবে এবং স্বচ্ছন্দ, প্রাঞ্জল ও যথাসম্ভব 
মৃূলান্ুষায়ী অনুবাদ তাহার তৃপ্তি বিধান করিবে । 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ই (৪৬) ঈশানচন্দ্র 
. বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪৭) নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর-_ 
॥ প্রীত্রজেন্রনাথ বন্দোপাধায়। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ, ২৪৩1১ আপার 
সারকুলার রোড, কপিকাতা। মুল্য প্রত্যেকখানি ছয় আনা। 
সাহিতা-পরিষৎ পুর্বে ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধায়ের একখানি কাব্য- 
সঙ্কলন প্রকাশ করিঘাছেন, এখানি চরিতগ্রস্থ । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 
ভসস,মৃত্যু ১ ৭ খ্রীষ্টান্সে। অগ্রজের খ্যাতি লাভ না করিলেও হেমচঙ্রের 
কনিষ্ঠ ভ্রাত নচন্ত্রের কবিত্বশক্তি অপ্রচুর ছিল না। তখনকার 


“চিত্ত যুকুর» 
“চিন্তা শাস্তি তাহার কাবাগ্রস্থ । 'অনস্ত, 


বাড়ীর ঠিকানা_ 
[2 0,9078048 
11510790 
1.0, [80851] 
(89087) 
যুদ্ধ থাকা কালে 
এই বাড়ীর ঠিকানায়ই 
টেলিগ্রাম করিবেন 
ও পত্র দিবেন। 


শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্তসমূহে তাঁহার কবিত। প্রকাশিত হইত। 
হযোগেশ।, 


“বাসম্তী,” 





পে 


রিকি তিক িিকিকিকিফিকিকিকিকককিকিক 
*দেবী তীর্থ, “কবিতাবলী” প্রভৃতি অপ্রকাশিত রচনারও সন্ধান পাওয়া 
যায়। ১৩** সালে হুগসি বাশবেড়িয়া হইতে ঈশানচন্ত্র 'পূর্ণিম+ নামে 
একথাশি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্রিকা প্রকাশ কবেন। 'পুণিমা?॥ ঈশানচন্দ্রের 
অনেকগুলি গদ্য-পদা রচনা মুদ্রিত হইয়ছিল। ঈশানচন্রের সকল 
কাবোর মধো একটি বেদনার সন্ধান পাওয়া বায়। এই বেদনার প্রকাশই 
ভাহার কাবোর বৈশিষ্টা। 
নবীনচক্ত্র দাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত আলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি তিব্বত-প্রতাগত শরচন্ত্র দাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ভাহার জন্ম, ১৯১৪ সালে ৬২ বদর বয়সে ঠাহার মৃতু হয়। নবীনচন্তর 
ডেপুটি মাজিছ্রেট ছিলেন। ক্ঠান্ার যথেষ্ট পাণ্ডিতা ছিল। “রধুবংশ,। 
“কিরাতাজ্ছুন”, চচারুচর্ধাশতক' প্রভৃতি অনেকগুণল কাবোর তিনি অনুবাদ 
করেন। তন্মধ্যে “রঘুবংশে'র পদ্যানুবাদ যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে। 
মৌলিক কবিতা রচনার শক্তিও তাহার অগ্প ছিল না। 'আকাশকুগ্ধম 
কাবা? তাহার প্রমাণ। কুপার, গ্রে, বাঁয়রণ প্রভৃতি ইংরেজ কবির 
কয়েকটি বিথাত কবিতার অনুবদ্দ স্ঠাগার 'শ্কগীমি নামক কাব্যে 
প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপের পণ্ডিচবর্গের নিকট হিনি কবিগুণাকর উপাধি 
লাভ করেন। তিনি মাসিক 'বিভাকর, ও টৈমাসিক “প্রভাত” প্রভৃতি 
সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করেন। কাবানুবাদে তাহার কৃতিত্ব নিঠাস্ত 
সাধারণ ছিল না) 

*তব রক্তাধরনিভ প্রবাগ উপরে 

পড়িছে তরঙ্গাঘাতে শ্বেত শঙ্কুগ, 

প্রবান-কণ্টক মুখে ফুটিয়া স্মাকুল, 

ক্লেশে যুক হয়ে শঙ্খ পলাইছে ধীরে |” 

সংস্কৃত ও ইংরেজী কাবোর অনুবাদ কিয়) নবীনচন্ত্র বঙ্গনীহিতাকে 

সমৃদ্ধ করিয়াছেন । 





জ্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহ। 


যুক্তধারা _প্রীপগুপতি ভট্টাচার্ঘ। ডি, এম, লাইব্রেরী । ৪২, 
কর্ণওয়াঞ্িন ট্রাট, কলিকাতা । দাম ৪1* টাকা, পৃ, ৩৪৮। 
উপন্তাসটির মূল উপজ্ীবা প্রেম-কাহিনী। সমাগ্বন্ধন-_-লৌকিক প্রথা 


কবিরাজ ভ্রীবীঢরক্দ্রকুমার মল্লি5কর 


অল্প, শূল, অজার্ণ, বাম, যকৎ ও তাহার 
উপনর্গের মহৌষধ । এক মাত্রায় উপকার 
_ অনুভব হয়। মূল্য ১২ এক টাক1। 
মন্তিন্ধ ন্িদ্ধ ও রক্ত গতি সরল করিয়া চিত্ত 
ল্িপ্ধীক বিকার, ব্লাডপেসার ও তাহার যাবতীয় 
উপসর্গ সত্বর আরোগ্যে অদ্বিতীয় । মূল্য ৪. 
নর্বপ্রকার কবিরাজী ঁধধ ও গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয় 
ায়। খেঁধধের শক্তিহীনতা প্রমাণ হইলে দশ হাজার 
টাকা পুর্ক্ষার প্রদবন্ত হইবে। কবিরাজ শ্রীবীধ্যেন্্কুমার 
মল্লিক বি, এসসি, আমুর্ধেদ বৈজ্ঞানিক হল, মঙ্গিক বি, এসসি, আয়ুর্বেদ বৈজ্ঞানিক হল, কালুনা (বেঙ্গল), (বেঙ্গল) 


পাচক 


পুস্তক-পরিচয় 


১৫৩ 
প্রন্থৃতি অগ্রাহা হ করি নিকবিত ৫ হেম-জাতীর এই ভালবাসা ছু" দু'টঅস্তরে 


. অনির্ববাণ অগ্নিশিখার মতই প্রদীপ্ত হইঞ়া উঠছে এবং দেহ-ধর্মরকে আশ্রয় 


করিয়া সার্থকতার সন্ধান করিকাছে। বৈষ্ব-নাহিতোর পরকীয়া 
প্রেমের সঙ্গে ইহার তুলনা অবন্থ চলে না। তবু-_রোমান্স-প্রবণতা 
সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর দীড় করাইয়। লেখক ইহার মধাদা দান 
করিয়াছেন। লিপিকুশলতার গুণে অমরনাধ ও মীরার আনন্দ ও ব্দেন। 
মনকে স্পর্শ করে। বর্দা সীমান্তের অভিযান-কাহিনীতে বাস্তব-্পর্শ 
আছে। ছোটখাটো? পার্চরিত্র সব কয়টিই মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙীবতা 
লাভ করিরাছে। উপন্যাসখানি হুদীখখ হইলেও হুখপাঠা । 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ইংলও্, জান্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নে 


শ্রমিকের অবস্থা__বুদেন কুক্বিনৃক্কি। অনুবাদক, _জীজ'বেক্্- 
কুমার গুহ, ইন্টার ন্যাশনাল পাৎপিসিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, 
কপিকাত। হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা »৬। মূল্য ১*। 
বেতন, কাজের সময়, উৎপাদন ও কার্জের চাপ, হূর্বটনা, মজুরের 
গতিবিধি, বেকারত্ব, স্বাস্থা, সামাঞ্জিক বাঁমা, আপেক্ষিক অবস্থা, আমোদ- 
প্রমোদ, হৃত স্বাধীন5| প্রভৃতি নানা! দিক দিয়া! তিন দেশের শ্রমিকের 
অবগ্| আলোচন। করা হইয়াছে । প্রতোক দেশের সরকারী বিবরণী 
হইতে তণাগুলি সংগ্রহ কর! হইয়াছে ও সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ স্বারা 
পিদ্ধান্তে পৌছিবার চেষ্টা কর হইয়াছে। ইহ] অবস্ঠ শ্বীকার্ধয যে পরি- 
সংখান নিভু শাস্ত্র নে, এবং ইহার দাহাযো যে দিশ্ধান্ত পৌছা যায় 
তাহাও বড়জোর মোটামুট ঠিক অর্থাৎ পরিদংখ্যান যতটা নিভূল ততট! 
নিভূল। তুলনা করিয়! দেখান হইকাছে জার্মান-শ্রমিকের অবস্থা 
সর্ববাপেক্ষা খারাপ, ইংলগ্ডের শ্রমিক কিছু ভাল। মোভিয়েট শ্রমিক 
ইহাদের উভয়ের অপেক্ষাই অল্পদিনের মধো অনেক উন্নত হইয়াছে । শ্রমিক 
রাষ্ট্রে এপ হওয়াই শ্বাশাবিক। এইরূপ পরিসংখান তথা-বহুল অনুবাদ- 
পুস্তক বাঙ্গালী শ্রমিক কম্মী মহলে আদৃত হইবে আশ কর! যায়। অনু- 
বাদের ভাষা সরল ও পুস্তকের ছাপা! ভাল। 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 





টাক ও ০কশপতন না০্শে 
অবর্থ ও দীর্ঘদিনের স্থুপরীক্ষিত 
কুঁচিটভল (হস্তিদস্ত ভম্ম-মিশ্রিত) শিশি--২৯ 
করঞ ফল ও পল্লব, করবীপত্র, কুচপত্র, কুচফল, কেশরাজ, তৃঙ্গরাজ, 
আপীংমুল, গুভৃণ্তি টাকৃনাশক, কেশবৃদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, 
কেশের অত দুরকারক, মন্তিক্ষ স্িদ্ষকাঁরক এবং কেশভুমির মরামাস 
প্রভৃতি রোগবিনাশক বশৌষধি সমূহের সারাংশ দ্বার! আমুর্বেধদোক্ধ 
পদ্ধতিতে অতি মনোরম গন্ধযুত্ত এই তৈল প্রপ্তত হইয়াছে। অধিকন্তু 
হস্তিদন্তভল্ম মিশ্রিত থাকাতে খালিত্য বা টাক বিনাশে ইহার অদ্ভুত 
কার্ধাকারিতা দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
চিরঞজজীব ওবধালয়, গবেষণা বিভাগ 
১৭৯, বহুবাঙ্জার দ্ীট, কপিকাতা1। ফোঁন__বি, বি, ৪৬১১ 








বিশ্বনাহিত্যে 
৪ ভলাল্ ভআউ্উ 
ঠাকুরমার ঝুলি 


রাজ সংস্করণ ২৫০ 


বঙ্গোপন্যাস 
'জন্পম সংস্করণ ৩1, 


দানা] 





১৫৪ 


নিঃসঙগ- শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। কমল! পাবলিশিং হাউস, 
৮1১ এ, হরিপাঁল লেন, কলিকাতা । পৃ. ৩*৯। যুল্য তিন টাকা আট 
আনা। 

লব্ষপ্রতি্ঠ কথা-দাহিতিটকের এই উপন্যাসথানি গতানুগতিক 
উপন্তাস হইতে তিধন্মী,__স্বকীর মহিমায় সমূজ্বল। পারস্পধ্য 
রক্ষা! করিয়। কাঠিনী বর্ণনা ইহার মুখ্য উদ্দে নহে, _নিঃস 
মানবাজ্মার চিরন্তন বেদনাই ইহা মূল প্রতিপাদ্য। উপন্যাসের সুরু 
হইতেই দেখি, বাহিরের দিক দিয়া নায়ক সলিলের ক্ছিরহ অভাব 
নাই, কিঞ্ত অন্তরের দিক দিয়া সে নিতান্ত নিঃদঙগ, একক। পত্রী 
গুভা। জপুরব হন্দরী, দেবা-পগায়প। আদর্শ গৃহিণী, কিন্ত সেযেন প্রাণহীন 
পাধাণ-প্রতিম!। সলিলের আবেগ্রোচ্ছলিত উদ্দাম ভালবাসা সেই 
পাষাণে প্রতিহত হইয়া মাথা কুটির) মরিতেছে। জীবনের চলার পথে 
সত্য ্রকাশ-স্চারু, হুকোমল-মণিকা এমন কি পয়োধি-আতা পরাস্ত, 
এই কয়টি দ্পঠির সঙ্গেই ঘশিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া তাহ'র মনে হইল যে, 
ইহাক্স। সঙ্গলেই পরম্পর পরস্পরকে পাহয়া পরিতৃপ্ত । কিন্তু পরিপূর্ণ 
প্রাচুধোর মধোও একাকিত্বের সেই তীব্র বেদনাময় অনুহৃতি স্বপ্রে ও 
জাগরণে আচ্ছন্র কিয়! রাখিল সলিলের সমন্ত“সত্তাকে। রশ্বধোর 
জঞ্জাল (হতে মুক্তি পাইবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তর বাকুন হুহয়া 
উঠিল। উপচ্থাসের উপসংচারটি অপুর্ব। এই নিঃসঙ্গ তাবোধসঞ্জাত 
নিরাসক্তি যে মানুষকে কত'বড় আনে অন্প্রাণিত করে তাহাই পরিপূর্ণ 
ষহিমায় ফুটির। উঠিয়াছে সলিলের বন্তপুপ্রের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
জান্তর়িক আগ্রহে আর সতাপ্রকাশের সর্বন্বতাগে । গান শেষ হইলে 
পরও যেমন তাহার রেশ থামে না, তেমনি উপন্ঠাসথানা শেষ করিবার 
পরও যেন মনের ভিতর বৈরাগোর উদাস-করুণ রাশিনী বাজিতে থাকে। 


২৬১ 


২২২১ | আর 


কেশরোগও আরোগ্য করে। 
অসময়ে চুল উঠে যাওয়া, মাথায় 
টাকপড়া এসব যদি নিবারণ 
করতে চান! নাগার্জুনের বিশুদ্ধ 
















বই 


স্বগদ্ধি ক্যাষ্টর অয়েল 
ক্যাষ্টলিনা” নিয়মিত ব্যবহার 
করুন। সর্বরকমে তৃপ্তি 


পাবেন। 


পেপসি সপপপিপাশিপাশাস্পীশাতলা পিশসিপাশিিশিশাশীাপাশাপাশিিপিশাশীশীশিটিক 





১৩৫১ 


এই ভানৈরব্সমৃষ্ধ উপভান রচবার রাঁমপণ বাবুর নিপুণ লেখনী 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে । 


পঞ্চ প্রদীপ- _গ্রনৃপেন্রকৃ্ণ চটোপাধ্যায়। সেঞুরী পাবলিশাস, 
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত1। মুলা বার আন।। 
পুস্তকখানিতে অশোক, হঞ্জর ওমর, কালিদাস, হারুন-অয়-রপীদ, 
দীপক্কর শ্রীজ্ঞান; বিভিন্ন দেশ এবং জাতির এই পাঁচ জন মহাপুরুষের 
পুণাচ'রতকথ। বাল+বাপিকাদের উপযোগী করিয়। বর্শিত হুইয়াছে। 
শিশু-পাঠা জীবন-কাহিণী রচনার লেখকের সুনাম আছে। সরস ভঙ্গীতে 
লেখা এই পুস্তকখানিও তাহার দেই প্রতিষ্ঠা অক্ষু্ধ রাখিবে। 


শ্ীনলিনীকুমার ভদ্র 


এ যুগের বিস্ময় পরনৃপেত্্রকৃষণ চট্টোপাধযার়। ২, কলেজ 
স্কোয়ার, কণিকাতা। পৃ. ১৬) মূলা এক টাকা চার আন|। 


নৃপেন্ত্র বাবু শিশু-সাহিতোর হ্ছপরিচিত লেখক | আগোচা পুস্তক- 
খানিতেও ভিনি তাহার প্রকাশভঙ্গীর শ্বচ্ছত। এবং নাবপীলত। অন্ধুঃ 
রািয়াছেন। পুস্তকথানিতে বর্তমান সঠ্যতার উন্নতির মুল কারণ 
ধৈছ্যাতিক ও বাম্পশক্তি, মুদ্রা আকাশযান, বেতার প্রত্ৃতি কয়েকটি 
বিষয়ে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এুমোন্নতির ইতিহাদ হুন্দগরূপে বর্ণিত 

হইয়াছে। 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 


বন্ীর মামা-_্রশিবরাম চক্রবন্তী। ইত্ডিয়ান এদৌসিয়েটেড 
পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৮ সি রমানাথ মন্ুমদার ছ্রীট, কলিকাতা] । 
পৃ ১৫২। মুলা ১।। 
শিশির ও চাহার বে'ন লিপি বর্দার মামার বাঁড়ী গিয়৷ যে-দসকল 
ছুঃসাহসিক কীর্তিকলাপ করিয়াছিল তাহারই কাহিনী লইয়৷ গ্রন্থখানি 
রচিত হৃঠয়ছে। বর্ার মামা এক বিচিত্র সৃষি, তত মামা গ্রা্ড মামাও 
কম যান »। বইখানি এমনই কৌতুকপুর্ণ ও রোমাঞ্চকর, গ্রস্থকারের 
বর্ণনাভঙ্গী আগাগোড়া এমনই 110.1+01১৩ অর্থাৎ হাস্যরসযুক্ত যে ইহাকে 
শিশু দাহিত্ের একটি অভিনব হৃঠি বলা বায়। 
নতুন গল্প-__সম্পাদক ক্ষিতীশচন্ত্র ভট্টাচার্য । এম, সি, সরকার 
এগ সন্দ লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোরার, কলিকাতা । ১৯০ পৃ. মুল্য ২৫*। 
ইহা একখানি দস্কলন গ্রন্থ । দেশের নামজাদ! বহু লেখকের গল্প এই 
গ্রঞ্থে স্থান পাইয়াছে । অধিকাংশ গল্পই উপভোগ। ও উপাদেয় হৃঃয়ছে। 
বইথানি দেশী কাগজে ছাপা হইলেও এই হুপ্রাপতার বাঙারে সম্পাদক 
মহাশয় ছেলেদের মনোঃগ্রশের জন্য যে ইহা প্রকাশ করিয়'ছেন তাহাতে 
তাহার অদমা সাহিত্যানুরাগই হুচিত হৃহয়াছে॥ প্রত্যেক গঞ্জই সচিত্র, 
একথানি রডীন ও হুইখানি পুর্ণপৃষ্ঠা ছবিও আছে। 
ভ্রবিজয়েন্্রকৃ্চ শীল 
তুরস্ক উপন্যাসের গল্প-- প্রীকান্তিকচণ্র দাশগুপ্ত । এ. 
ষুখাজ্জী এও ত্রাদাস, ২ কলেজ স্কোয়ার, কৃলিকাত1। 
আরব্য-উপন্তাদেন্ধ গল্পের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর পরিচিত। কিন্ত 
তুরম্ব-উপন্তাসের কথা৷ এতদিন খুব কমই জান! ছিল। কার্ভিকবাবু 
ইহার গলগুলি 'উদ্ধার করিয়া ছাত্র-মনেয় উপঘযোগী করিয়া! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহার ভাবা সরল, সহজবোধা এবং হুরুচিসলত। 
কিশোরগণ ইহ পাঠে আনন্দিত ও উপকৃত হইবে । পুম্তকখানিতে বহু 
হুদার হুচ্দর ছবি সংযোগিত হুইয়াছে। প্রন্ছ্পটটিও চিত্তহাযী। 
জ্বীযোগেশচন্দ্র বাগল 
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এ. বাকি বালি লি? গা] 
এ চটী এ 


সমর্রপ্ত ব্রিটেনের “করো নেশন স্টপ নামক ট্রেণ লগ্ডন হইত ক্ষটাণ্ছে চলিয়াছে 





পার্লামেন্ট ভখনের উল্টাদিকে টেমস নদীর তীরে, দ্রিন-শেষে শ্রমিকদিগকে লইয়া 
যাইবার জন্ত বনাধদ্ধ “বাস'-সমূহ 





নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ* 


৪৪শ ভাগ | 
২য় খণ্ড 


স্বাস্ঘ ৯৩০৮৯ 


ৃ ৪র্থ সংখ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বড়দিনে রাঁজার বাণী 

বড়দিন উপলক্ষে ইংলগেশ্বর এক বাণী দিয়াছেন । উহাতে 
তিনি যাহ! বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই £ “আমর] সমগ্র 
জগতে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার নবজন্ম কামন! করিতেছি । আমাদের 
মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হউক এবং ষুদ্ধের বিভীষিক1 নির্বাসিত 
হউক । আমরা লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া! অগ্রসর হইতেছি $ আমি 
বিশ্বাস করি যে এই কয় বংসরের ত্যাগ ও দুঃখ আমাদিগকে 
এই লক্ষ্যের নিকটতর করিয়াছে । সমগ্র সাত্রাজ্যবাদী নারী- 
পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই কঠোর শ্রম ও প্রভূত আত্মত্যাগ 
দ্বারা বিজয় নিকটতর করিতে সাহায্য করিয়াছে । আমরা 
একে অন্তের বহু বিপদের অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং সকলের 
একই লক্ষ্য-প্রণোদ্িত চেষ্টা আমাদিগকে একত্রে মিলিত 
কপিয়াছে। তথাপি, বিভিন্ন জাতিরূপে সকলে এক মৈত্রীবন্ধনে 
আবন্ধ হইয়া বাস করিতে পারে কিনা, তাহার পরীক্ষার জন্য শ্রম 
ও নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ুতার আরও পরিচয় দিতে হইবে। 
জার্মেনী ও জাপানকে পরাক্িত কর। আমাদিগের কর্তব্যের 
অর্ধেক মাত্র, বাকী অর্ধেক অত্যাচারযুক্ত স্বাধীন মানবের 


একটি জগৎ সৃষ্টি করা। মান্থষের অজেয় মন ও স্বাধীনতার 


পবিত্র শিখা মানবতার সম্পদ । এই মানবতা প্রতিষ্ঠার কঠিন 
কার্যে আমাদিগের শক্তিশালী মিত্রা আমাদিগকে সাহাষ্য 
করিতেছেন । আমি একাস্তভাবেই বিশ্বাস করি আমরা এ 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব।* 

ইংলগেঙ্বরের এই বানীতে ভারতবাসী আশাম্বিত হইবার 
কোন কারণ পায় নাই। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার কার্যকলাপে বুঝা 
গিয়াছে সমগ্র জগৎ বলিতে তাহারা স্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত স্থান- 
গুলিকেই শুধু বুঝেন, অন্ত সকল জাতির বাসস্থানগুলি এই 
জগতের বাহিরে । ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে যে ত্যাগ ও ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াছে তাহার পুরস্কার প্রাপ্তি ত দূরে থাকুক, ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট ও ভারতে তাহাদের এজেন্টদের ন্ুশাসনে প্রায় অর্ধকোটি 
নরনারী শিশুবৃদ্ধ অনাহারে মরিয়াছে, ব্রিটেনের নিকট তাহার 
পাওনা হাজার কোটি টাকাও আটক। পড়িবার উপক্রম হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষের আত্মত্যাগ দেশপ্রেমিক যে নেতৃবৃন্দ ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রিটেনেরই পাশে ধ্রাড়াইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিফা- 
ছিলেন, তাহারা! আন্গ কারারুদ্ধ, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে 


রোগনি্ | ইহাদের একমাত্র অপরাধ হহারা ব্রিটেনের নিকট 
হইতে তাহার এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার প্রকৃত লক্ষ্য জানিতে 
চাহিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের অধীনত পাশ একটা নির্দি 
তারিখের মধ্যে সে মোচন কণ্রবে এই দ্রাবী তুলিরাছিলেন। 


“সমগ্র জগতের স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার নবজন্ম” কামন! যদি আস্ত- 


রিক হয় তাহা হইলে উহার সহিত কংখ্েসের এই ছ্বাবীর 
কোথাও অমিল থাকে না । কিন্ত কংগ্রেস তাহার প্রশ্নের উত্তর 
আঙ্জিও পায় নাই। “স্বাধীন মানবের জগৎ কৃষ্টি” ব্রিটেনের 
প্রক্কত কামনা হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কি হইবে অবিলম্বে 
অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তাহা ঘোষণা] করা দরকার | ভারতবর্ষ সৈল্ 
ও অর্থ দিয়! ব্রিটেনকে সাআ্রাজ্যের যে-কোন দেশ অপেক্ষা 
কম সাহায্য করে নাই। গত যুদ্ধে এবং এই যুদ্ধেও ভারতীয় 
সৈম্ভ দ্ক্ষিণ-আফ্রিকার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে এবং প্রতিদান 
পাইয়াছে অপমান, লাঞ্ছনা ও বিতাড়ন। “বিভিন্ন জাঁতির মৈত্রী 
বন্ধন” ধাহাদের কাম্য, এই ঘোর অন্যায় ও অবিচার বন্ধ করিবার 
শক্তি খাহাদের ছিল তাহারা ইহার প্রতিবাদটুকুও করেন নাই। 


আটলাট্টিক সনদ 

রাষ্রপতি রুজভেপ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে আটলার্টিক 
সনদ তিনি এবং মিঃ চার্চিল কোন দিনই স্বাক্ষর করেন নাই, 
এন্রপ কোন দলিলের অস্তিত্বই ছিল না। ইহার পূর্বে প্রায় 
ছুই বংসর যাবৎ মিঃ রুজভেপ্ট এবং মিঃ চাঁচিল উভয়ই অনেক 
বার আটলার্টিক সনদের উল্লেখ করিয়াছেন । রুজভেপ্ট বলিয়া 
ছেন উহা! সমথ পৃথিবীতে প্রযোজ্য, চািল ঘোষণ] কক্িয়াছেন 
ভারতবর্ষ উহার সুবিধা পাইবে না । আটলার্টিকের ' উভয় 
কুলে ছলনার এই প্রতিযোগিতা বিশ্ববাসীকে সচকিত করিয়াছে। 

আটলান্টিক সনদের অস্তিত্ব অশ্বীকারের সংবাদ প্রকাশের 
পর লগুনে ভারতবাসী, সিংহলবাসী ও আফ্রিকাবাসী অনেক 
লোক উহার দ্বার! ব্রিটিশ সাম্রাজযকে যে প্রতারণ। কর! হইয়াছে 
তাহার আলোচন। করিবার জন্ত সমবেত হন। তাহারা এক 
বাক্যে এই মত প্রকাশ করেন যে পরাধীন জাতিসমূহকে 
প্রতারিত করিবার উদ্ষেস্টে চরম ছলনামূলক আটলান্টিক সন- 
দের অবতারণা কর! হইয়াছে । ইহার দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে 
যে অবীনন্থ জাতিসমূহকে স্বাধীনতা দানের ইচ্ছা! ব্রিটেনের 
নাই। পরাধীন ও নির্যাতিত জাতিসমূছ্ের ভাষ্য অধিকারে 


১৫৬ 


শগণতত্ত্ের অস্রাগারপ আমেরিকা সমর্থন করিবে এ আশা 
যাহারা পোষণ করিতেন, আমেরিকাকে এই প্রতারণার সহিত 
সংহ্ট দেখিয়। ঠাহারাও মর্মাহত হইয়াছেন । 


ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অভিভাষণ 

বিলাসপুরে হিন্ুমহাসভার ২৬তম বাখিক অধিবেশনে 
সভাপতি ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তেজোদৃপ্ত অভিভাষণে 
শ্বাদেশিকতার উন্মাদনাপূর্ণ আহ্বান ধ্বনিত হুইয়াছে। দ্বদেশীর 
এই আহ্বানের সহিত বাঙালীর পুর্ণ পরিচয় আছে, দ্বদেশী মন্ত্রে 
দীক্ষিত বাঙালীর নেতৃত্বে ভারতবাসী তাহার হারানো স্থিং 
ফিরিয়! পাইয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে, ডাঃ 
শ্বামাপ্রসাদের অভিভাষণ পাঠে এই কথাই সকলের আগে মনে 
পড়িবে । ভারতবধের র্াষ্ী ও সমাজ জীবনে আবার নুতন 
চেতন! জাগাইবার প্রয়োজন দেখ! দিয়াছে, এই দায়িত্ব পূর্বের 
সায় বাঙালাকেই পুনরায় এহণ করিতে হইবে । শিক্ষায় জ্ঞানে 
সেবায় ও ত্যাগে যে বাঙালী সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধার পা ছিল, 
সেই লুপ্ত সম্মান তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া আমিতে হুইবে। 
ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ্দের অডিভাষণ বাঙালীর প্রাণে সেই প্রেরণ! 

সঞ্চার করিলে সমগ্র দেশের কল্যাণ হইবে। 
বিলাতী শোষণের ফলে (তিলে তিলে কেমন করিয়া ভারত- 
বাসা দারিপ্র্যের মহাপক্কে নিমন্জিত হইয়াছে তাহ বণনা করিয়া 
ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ দেশবাসাকে "মরণ করাইয়। দেন, ভারতবাসীর 
অর্থনৈতিক দ্ান্ত তাহার রাজনৈতিক পরবশ্ততার ফল এবং 
ভারতের দ্াকিপ্র্-মোচনের একমাঞ উপায় খরাজলাভ। কিছু 
দ্বিন যাবৎ ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের মুখপাত্রের আমাদিগকে শুনাইতে- 
ছেন যে ভারতবধে আগে অর্থনৈতিক উন্নাত আবস্তক, রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা পরে আসিবে । লর্ড ওয়াভেল প্রভৃতির 
এই ঝুলির প্রতিধ্বনি বহু উচ্চপদস্থ বশন্বদ ভারতবাসীর কঠেও 
ধ্বনিত হইয়াছে । ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ইহাদিগকেই জানাইয়। 
প্রিয়াছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন কোন দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে-_-এই অতি সহজ সত্য কথাটি 
ঝুঝিবার মত বুদ্ধি ভারতবাসীর আছে। ইহার প্রয়োজন ছিল। 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিস্তৎ সম্বন্ধে তিনি বলেন £ “শাস্তি 
সন্মিলনে যখন বিশ্বের সমস্ত জাতির ভাগ্য স্থিরীকৃত হইবে, 
তখন ভারত যাহাতে ব্রিটিশ সাত্রান্যবাদের ভাড়াটে দালালের 
মারফত ভারতের কথা না! বলিয়] নি প্রতিনিধির মারফৎ আপন 
অবন্থ] ব্যক্ত করিতে পারে সেই উদ্ধেস্তেই অবিলম্বে ক্ষমতা 
হত্তাস্তরের দাবী জানান হুইয়াছে। এই কারণেই ভারতের 
রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বতমান সমন বিরোধের অবসান 
ঘটান বিশেষ জরুরী বলিয়া আমি মনে করি। ভারতের স্বাধীনতা 
ওপুনরগঠন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রাথমিক সমন্তা আছে সেইগুলিকে 
ভিত্তি করিয়া! আমাদিগের মিলিত হওয়া এবং সম্মিলিত দাবী 
পেশ করা কতব্য। জাতীয় পুনর্গঠনের ভিভিতে সর্বজনস্বীক্কত 
পন্থায় ভারতের জনসাধারণকে শিক্ষিত করার পথেই আমা- 
দবিগের অগ্রগতি হইবে | হয়ত এইরূপ দাবীতে মোসলেম লীগ 
যোগদান করিবে না) কিন্ত অন্তান্ত এমন অনেক মুসলমান 
আছেন খাহার। সংখ্যালঘি্ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত হইলে, 


প্রবালী 


১৩৫১ 


আমরা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাহি, তাহা ব্রিটেনের প্রতি 


ঘ্বপার উপর বা ভারতবর্ষের অধিবাসী অন্ঠান্ত ধর্মাবলম্বী বা 
অন্ভতা সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনার উপর প্রতিঠিত 
নহে । যদি ম্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, 
তবে হিম্কুকে অন্ত যে সকল সম্প্রদায়ের শ্বা জাতির স্বার্থ 
হইতে অভিন্ন সেই সকল সব্প্রদায়ের সহিত একসঙ্গে তাহা 
সম্ভোগ করিতে হইবে |” 

শ্বদেশীর এই আহ্বানে সাশ্প্রদায়িকতা, দলাদলি ও সঙ্কীর্ণতার 
স্থান নাই) ইহ] মাতৃভূমির সেবায় আত্মবলিদানের আহ্বান । 
সমানাধিকার, পরমতসহিযুতা, মানবসেবায় আত্মনিয়োগই 
আমাদের কাম্য । স্বদেশীর আহ্বান ভারতবাসী ও বাঙালীর 
প্রাণে নবপ্রেরণা সঞ্চার করিয়া তাহাকে নব আদর্শে সম্ত্ীবিত 
করিলে দেশের ছুঃখ ঘুচিবে, স্বাধীনতালাভের দিনও ক্রমেই 
নিকটরর্ভী হইবে। 


ভারতে সর্‌ আজিজুল হক বিলাতে সর্‌ চার্লস 
টেগার্ট 


মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাহার ইহা! লইয়া এ দেশে যথেষ্ঠ 
আলোচনা হুইয়াছে। গবন্মে্ট বার বার বলিয়াছেন মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রধানতঃ দেশের লোকের, তাহার! স্যায্যমূল্য 
ভিন্ন বধিত মূল্যে দ্ধিনিস লা! কিনিলেই এই সমন্তার সমাধান 
হইতে পারে। গবন্মে্ট একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে 
চাউল, কাপড়, কয়লা, ওঁষধ প্রভাতি যে-সব দ্রব্য ভিন্ন মানুষ 
বাচিতে পারে না, গবন্মে্ট পধ্যাপ্ত পরিমাণে সহজ পন্থায় 
সেগুলি সরবরাহ করিতে না পারিলে লোকে যেন-তেন-প্রকারেণ 
উহ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইবে । আপনার প্রাণ বাঁচিলে তবে 
অন্ত কথা ভাবিবার সময় হইবে মনুষ্যসমাজেও ইহা! চিরস্তন নিয়ম, 
কোন গবন্মেন্টই ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা লাইনে দ্রাড়াইয়াও অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যপ্রাপ্তি যেখানে 
অনিশ্চিত, মানুষ সেখানে চোরা পথে উহ! অংগ্রহ করিবেই। 
কোন মানুষ কোন গবন্মেণ্ট ইহাতে বাধা দিতে পারে না । 

সন্প্রতি রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় ভারত-সরকারের 
বাণিজ্য সচিব সর্‌ মহম্মদ জাজিজুল হক সাত্রাজ্যবাদীদের এই 
পুরাতন কথায় নিজের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের বহুল বর্ণনা করিয়া অবশেষে তিনি 
বলিয়াছেন, “মুল্য নিয়ন্তরণ-সমন্তার সমাধান একমাত্র দেশবাসীর 
উপরনির্ভর করে। যে স্বার্থ সকলকে ত্যাগ করিতে হইবে 
জনমতের মারফতে তাহা প্রকাশিত হওয়া উচিত । উহা ভিন্ন 
আইন কপিয়] কার্য সিদ্ধি হইবে না । কোন জিনিষের অভাব 
ঘটিলেই লোকে উহা! ক্রয় করিতে ছোটে। অর্থ নৈতিক সুশৃঙ্খল! 
বজায় রাখিতে হইলে এই মনোভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। 
স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা বড় কথ স্বার্থত্যাগ। আপনারা কি 
অপেক্ষা করিতে পারেন না? অপচয় কি আপনারা নিবারণ 
করিতে পারেন না? যদ্দি পারেন, তবেই এই নিয়ন্ত্রণ-সমস্তার 
সমাধান হইতে পারে।” উৎসাহের আতিশয্যে সর আব্িজুল 
যাহা বলিয়াছেন তাহার ভিত্তিতেই বিষম তুল রহিয়াছে। 
ভারতবর্ষে অভাব হটিয়াছে-_অন্ন, বস্ত্র, ওষধ, কয়ল! প্রসৃতি 


সালাত চোদি? 


মা 
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পরিমাণে পাইত না, এই সব ক্ষেত্রে ব্যয়-সঙ্কোচের কোন 
অবকাশই তাহাদের নাই। গবন্মেন্টের উপর নির্ভর করিয়া 
এগুলির জন্য হাত গুটাইয়! অপেক্ষা করার একমাত্র অর্থ 
তাহাদের নিশ্চিত স্বত্যু। সুতরাং অপেক্ষাও এখানে চলে 
না। যে সর্‌ আজিজুল হক ১৯৪৩ সালের মে মাসে খান্য- 
সচিবরপে ঘোষণ1 করিয়াছিলেন আর সাত দিনের মধ্যে 
চাউলের দর কমিবে তাহার কথার বুনিয়াদই যে মারাত্মক- 
রূপে প্রমাদপূর্ণ তাহা গত ছূর্ভিক্ষেই প্রমাণিত হইয়াছে । 

ব্রিটেন স্বাধীন দেশ । সেখানেও আবশ্যক সমস্ত দ্রব্য 
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । যুদ্ধের পূর্বে যে দ্রব্যের যে দূর ছিল সেই 
দ্রেই সব দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । এখানকার মত চতুগুপ 
মূল্য নির্ধারিত হয় নাই। স্বাধীন দেশের জনসাধারণের 
সহযোগিতা স্বাধীন ব্রিটিশ গবর্মেন্ট চাহিয়াছে এবং পাইয়াছে ঃ 
ঘুষ, চুরি, চোরাবাজার প্রভৃতি এখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণের 
কল্যাণে যাহা নৈমিঘ্ডিক ব্যাপার সেই সব পাপ নাম ব্রিটেনে 
নাই ইহাই আমরা অহ্থমান করিয়াছিলাম ) কিন্ত সম্প্রতি 
প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে কলিকাতার ভূতপূর্ব 
পুলিস কমিশনর স্‌ চার্লস টেগার্টের উপর বিলাতের চোরা- 
বাজার দমনের ভার অপিত হইয়াছে । এদেশে সাহেবের! 
গবন্মেন্টের চোখে সততার প্রতিমুত্তি। তাহাদের বেলায় শুধু 
ব্যালান্স শীট দেখিয়াই ইনকাম-ট্যাক্স ধার্য হয় ; আর ভারতীয়- 
দের বেলায় হিসাবের প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্য্যস্ত পরীক্ষা করা হয় । 
যুদ্ধের বাজারের মরশুমে এ দেশে কোন কোন সাহেব 
কোম্পানীর নাম উঠিতে দেখিয়া ধাহার1 ভাবিয়াছিলেন ইহা 
এদেশেরই জল হাওয়ার দোষ, খাস বিলাতের চোরাবাজার 
দমনে সর্‌ চার্পস টেগার্টের নিয়োগে তাহারা হয়ত একটু ক্ষুপ্নই 
হইবেন । 

বিষয়টি কিন্তু উপেক্ষার যোগ্য নহে। যে শ্রেনীর লোক 
সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ফলপ্রদ, স্বাধীন দেশের বুদ্ধিমান গবর্মেন্ট 
লোকলক্জার ভয়েও তাহাতে কুিিত হন না । স্রতরাৎ বিলাতের 
চোরাবাজার দমনে টেগার্ট সাহেবের নিয়োগে বিস্মিত হইবার 
কারণ নাই। কিন্ত এদেশে চোরাবাজারের সহিত গবর্মেন্টের 
উচ্চ কর্মচারীদিগের যোগাযোগের কথ! প্রকান্ঠে ব্যবস্থা-পরিষদের 
মধ্যেও অনেকে বলিয়াছেন, কিন্ত গবন্মেন্ট তাহাতে কর্ণপাত 
মাত্র করেন নাই । চোরাবাজার দমনের জন্ত বিশেষ পুলিস 
বিভাগের সৃষ্টি যুদ্ধের পাচ বংসর পর মান্জ মাস কয়েক পূর্বে 
কলিকাতার জন্ত হইয়াছে, বাংলা দেশের বা সমগ্র ভারতের জন্য 
এখনও হয় নাই। ভারত-সরকারের সৃখপাত্রের প্রথমাববিই 
মূল্যবৃদ্ধির দায়িত্ব তাহাদেরই কণ্টেোলের ফলে নিগীড়িত, লাঞ্ছিত 
ও সমূহ ক্ষতিগ্রন্ত জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আলন্তে 
কাল কাটাইয়াছেন। এখনও কাটাইতেছেন। 

১৯৪৩-এর ছুর্ভিক্ষের দায়িত্ব 

রোটারী ক্লাবের এ বক্তৃতাতেই সর্‌ আক্তিজুল হক বলিয়া 
য়াছেন, “১৯৪৩-এর ছুঃখকজনক করুণ ঘটনার কথা আমর! 
সকলেই জার্নি । খান, বস্ত্র, কয়লা, জ্বালানী কাঠ, কেরোসিন 
এবং অন্ান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব অকম্মাং একসঙ্গে 
দেখা দেয় ।” 
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ভারতবাসী জানে একথা! গ্রাহ্থ নহে । যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে 
সঙ্গে দেশবাসী গবর্মেটকে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভ্রব্যের অভাব 
সম্বন্ধে সচেতন করিবার চে&1 করিয়াছে, তাহারা উহাতে কর্ণ- 
পাত মাত্র করেন নাই। খাগ্ভাভাবের সম্ভাবনার কথ! দেশ- 
বাসী বারবার বলিয়াছিল, উহ! জানিবার সুযোগ গবর্থে্টের 
যথেষ্টই ছিল। কোন কোন সিভিলিয়ান কর্ষ্মচারীও এ বিষয়ে 
গবন্ম্টেকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু হৃতভিক্ষ 
ঘাড়ে আপিয়া পড়িবার পূর্ব পর্ধ্যস্ত গবন্মে্টের চৈতন্ত হয় 
নাই। অভাবের কথা তাহারা জানিতেন না ইহ] সম্পূর্ণ মিথ্যা, 
সতর্ক করা সত্বেও তাহারা জানিবার চেষ্টা করেন নাই ইহাই 
প্রক্কৃত সত্য । | 


ভারতীয় কৃষির উন্নতি 

ভারতীয় কষি-অর্থনীতির ভারতীয় সমিতির পঞ্চম সম্মেলনের 
সভাপতিরূপে সর্‌ যণিলাল নানাবতী ভারতীয় কৃষির উন্নতির 
জন্ত যে-সব পরিকল্পন! হইয়াছে সেগুলির সমালোচনা! করেন । 
তিনি বলেন, গ্রামবাসীদের জন্ত পরিকল্পন[! রচনার সময় সর্বাগ্রে 
ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে অজ্ঞ ক্কষক 
হইতে স্ুনিপুণ ক্কষক পর্ধ্যস্ত সকল শ্রেণীর লোক আছে। কৃষির 
সর্বতোমুখী উন্নতির ব্যবস্থা করা প্রয়োক্জন সন্দেহ নাই, কিন্ধ 
সর্বনিয় ও সর্বাপেক্ষা অনুন্নত লোকদিগকে উন্নত স্তরে তুলিবার 
চেষ্টা করা দরকার । ভারতবর্ষে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
করিতে হইলে সমাঁজতন্ত্রবাদের ভিত্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠা- 
করিতে হইবে । সমগ্র মানুষটিকে এবং তাহার জীবনের সকল 
দ্রিক বিবেচনা করিতে হইবে | বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভেদের প্রতিও 
দৃষ্টি রাখা দরকার । কোন কোন অঞ্চলের স্বানাভাবের জন্ত 
উন্নতি বিধানের বিশেষ সুযোগ নাই । কোথাও বা প্রয়োজনীয় 
অর্থাভাবে কাক হয় না। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন 
ও সম্ভাবনার সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা! করিয়া পরিকল্পন! প্রস্তত করা 
প্রয়োজন । ইউরোপ ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা হইতে দেখ! যায়, 
জীবন সম্বন্ধে সুসন্বদ্ধ ধারণ] লইয়! পরিকল্পন] রচনা না করিলে 
গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি করা যায় ন|। ভারতে 
এক প্রাচীন সভ্যতা বতর্মান ; বহু পরিবতর্নের মধ্য দিয়! ভারত- 
বাসী অগ্রসর হইয়াছে । এন্প দেশের লোককে উন্নতির নূতন 
পথে লয়! যাইতে হইলে অবিরত প্রবল চেষ্টা করা প্রয়োজন । 

কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সকল পরিকল্পনা প্রত্তত করিয়াছেন সেগুলির 
সমালোচন! করিয়া সর্‌ মণিলাল বলেন, ভারত-সরকার যে পরি- 
কল্পনা রচনা! করিয়াছেন তাহ! ঘার! গ্রাম্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ 
সামাঞিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সন্তব নয়। এই পরিকল্পনায় ভূমি- 
ব্যবস্থার পরিবতণন সঙ্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হয় মাই। 
গ্রাম্য জীবনের সামাঞজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাগুলিও এ পরি- 
কণ্পনায় উত্তমরূপে বিবেচিত হয় নাই। বোম্বাই পরিকল্পনায়ও 
ভূমি সংক্রান্ত অধিকাংশ সমন্তাই বাদ গিয়াছে । ১০ হাজার 
কোটি টাকা! ব্যয়ের পরিকল্পনাতেও শুধু জমি ক্রয়, পুরাতন খণ 
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পরিশোধ ও সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে । মিঃ 
এম. এন. রায়ের পরিকল্পনায় যদিও জমি সংস্কারের কিছু ব্যাপক 
তালিক1 দেওয়া হইয়াছে__-তথাপি উহাঁও যথেষ্ট নহে । 
ভারতীয় কৃষির সমস্যা! 

সর্‌ মণিলাল এ বক্ততাতেই কৃষি-সমন্তার আলোচন] করিয়া 
বলেন, ক্কষি-সমন্তা যেরূপ তাহাতে ব্যাপক দৃষটিভকি লইয়া 
এ সমন্তার সন্মুখীন হওয়] প্রয়োজন । অতঃপর তিনি দেশের 
ভূমি সংক্তাস্ত ব্যবস্থা ও জমির উপর কৃষকের মালিকান। সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় কৃষি 
সংক্রান্ত একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন । প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে কুষির সহিত সম্পর্কিত সকল সমস্ত বিবেচনা 
করাই এ প্রতিষ্ঠানের কার্য্য হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি গবেষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করাও এই 
সম্পর্কে প্রয়োজন । তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কষি সংক্রান্ত অর্থনীতির অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠা 
করা উচিত। তিনি সকল প্রদেশ ও সামস্ত রাজ্যে নিয়লিখিত 
তথ্যগুলি সংগ্রহ করিবার প্রন্তাব করেন £--১। জমির মালিক 
কে? ২। জমিচাষ'করেকে ওকিসর্তে? ৩। চাষের 
জন্য কৃষক কি যগ্রর ব্যবহার করে? ৪। সেকি ফসলপায়? 
৫। উৎপন্ন দ্রব্যের আনুমানিক মূল্য কত ? তিনি বলেন, কৃষির 
উন্নতি সম্পর্কে কোন পরিকল্পন! করিতে হইলে এই বিবরণ গুলি 
একাস্ত প্রয়োজন । ভারতবর্ষের এরূপ একটি স্ুসম্পূর্ণ পরিকল্পনা 
প্রয়োজন যাহাতে ভারতের সামাঞ্জিক ও অর্থনৈতিক কাঠাম 
বিশেষ ভাবে বিবেচন1 করা হইবে এবং সকল ক্রুটির মূল কারণ- 
গুলি নির্দেশ করিয়া সেগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা থাকিবে । 

ভারতবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার আছে । উহার 
সহিত কৃষক সাধারণের বিন্দুমাত্র যোগ নাই, সুতরাং কৃষির 
উন্নতির সহিত উহার কোন সম্পর্কও নাই । এই গবেষণাগারের 
গবেষণা ইংরেজী ভাষায় মূল্যবান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
যে দ্রেশের শতকরা মাত্র ১১ জন লোক অতিকষ্টে মাতৃভাষায় 
মাম সহি করিতে সক্ষম, সেই দেশের কৃষক ইংরেজী ভাষায় 
প্রকাশিত ছুম্ূল্য পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় 
করিবে এই কল্পনা! অমূলক | 

ভারতীয় কৃষককে বীচাইতে হইলে সর্বাথে তাহার কৃষি- 
জাত পণ্যের স্াষ্য মূল্য প্রাপ্তির উপায় করিয়া দিতে হইবে। 
এ দেশের কৃষকের অর্থ উপার্জনের উপায় পাট, তুলা ও তৈল- 
বীজের চাষ এবং কাচ! চামড়া বিক্রয় । ইহাদের কোনটাতেই 
সে তাহার ভাষ্য মুল্য পায় না, কারণ সন্তায় এগুলি ক্রয় 
করিতে না পাইলে বিলাতী বণিকের স্বার্থ বজায় থাকে ন!। 
অর্থকরী ফসল ভাব্যহূল্যে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা এবং অজ সুদে 
সকে ক্লষককে খণদানের উপায় করিয়া! দেওয়াও অত্যাবস্তক । 
গবন্মেন্ট এই হুইটি দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই । বোদ্বাই, 
পঞ্জাব প্রসৃতি কোন কোন প্রদেশ কৃষকের এই সমস্তাগুলি 
সমাধান করিয়া! দেওয়ায় তাহাদের আধিক অবস্থা অনেক উন্নত 
হুইয়াছে। 

ছুভিক্ষের করাল গ্রাসে ধ্বংসোন্মুখ সমাজ 

মহিলাদের কয়েকটি সমিতির উদ্জোগে কলিকাতায় এক 


প্রবালী 


১৩৫১ 


সভায় বাংল! দেশে পাপের ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি আলোচিত 
হুইয়াছিল | ্রীমতী সরোক্ধিনী নাইডু উহ্াতে সভানেতৃত্ব 
করেন। বাংলার গণিকালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব দিয়া! ডাঃ 
সৌরেন ঘোষ বলেন £ “১৯২১ খ্রীষ্াৰ হইতে কলিকাতায় 
গণিকালয়ের সংখ্যা ভয়াবহরূপ বর্ধিত হইয়াছে । ১৯২১ খ্রীষ্টাবে 
কলিকাতায় গণিকালয়ের সংখ্য! ১০ হাজার ২ শত ১৩টি ছিল 
জমগ্র বাংলায় এরূপ গৃহের সংখ্যা ৪৩ হাজার ৩ শত ৩৩টি 
ছিল। ১৯৩৮ হীষ্টাব্ধে কলিকাতায় গণিকালয়ের সংখ্যা ২২ 
হাজারের অধিক হয়। তাহার পরে হুষ্তিক্ষ-_ছুর্ভিক্ষের পরে 
অহ্সন্ধানে প্রকাশ, কলিকাতায় উহার সংখ্যা ৪৫ হাজার 
ধাড়াইয়াছে। এইবূপ এক-একটি গৃহে বহু নারী বাস করিয়! 
পুরুষের পাপ-প্রন্বত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় হয়। তাহাদিগের 
মোট সংখ্যা কিরূপ দাড়াইয়াছে তাহা! সহজেই অহুমান করা 
যায়।” 

দৈনিক বস্গুমতী এ সঙ্গে বাংলার অন্তান্ত শহরের নিয়লিখিত 
হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন ঃ 

“১৯২১ গ্রীষ্ঠাকের অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল, তখন কলি- 
কাতার গণিকালয়ের সংখ্যা ১০ হাজার আর সমগ্র বাংলায় ৪৩ 
হাজার। বতমানে কলিকাতায় উহার সংখ্যা ৪৫ হাজার 
ধাড়াইয়াছে ; সমগ্র বাংলায় সংখ্যা কিরূপ তাহার কোন 
হিসাব লওয়া হইয়াছে কি? ১৯৩৮ খ্রীষ্ঠীকের হিসাবে যাহ 
দেখা গিয়াছে তাহার তুলনায় দুর্ভিক্ষের পরেই পাপকেক্ত্র গুলির 
সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা! পূর্বের তুলনায় সচিবধিগের 
সংখ্যাকেও যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ।” 

ছুতিক্ষের ফলে এই পাপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই অভিযোগ 
সভায় অনেকেই করিয়াছেন এবং উহ সম্পূর্ণসত্য। ছুশ্ডিক্ষে 
বহু গৃহ ভায়া বহু বালিক1 ও যুবতী নিরাশ্রয়া হইয়াছে, 
শেষ পর্যন্ত উদরান্রের জন্ত তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পাপের 
পথে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে । ছুর্ভিক্ষোগ্ডর পুনর্গঠনে বাংলা- 
সরকারের অক্ষমত| ও উদ্দাসীনত ইহার জদ্ভ সম্পূর্ণরূপে দায়ী । 

এই জঙ্রে বাংল! দেশে বহু বিদেশীর আগমন ও তাহাদের 
কুপ্রব্বত্তির কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | শ্রীমতী সরোজিনী 
নাইড়ু ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! বলেন ঃ 

“যাহারা ছুত্িক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়া জীবনম্ত্যুর 
সন্ধিক্ষণে ফীড়াইয়াছে, তাহারা কি বিদ্েশীর পাপ-লালস! 
চরিতার্থ করিবার জন্ঠ নিজদিগকে বিলাইয়! দিবে এবং এই জঘন্ত 
কান্ত এদেশের লোক জমর্থন করিবে ?_না। দেশবাসী 
কখনই ইহা সহা করিবে না। মানুষ নারীকে ক্রয় করিবে 
এবং তাহার লালসা চরিতার্থ করিবে ইহা! কি কেহ চায়? 
জাতীয় সন্মান রক্ষার জন্ত অন্ততঃ এই জঘন্ত ব্যাপাক্গ বন্ধ 
করিতে হইবে |” 

শুধু বিদেঙ্গী নহে, ভিন্ন প্রদেশাগত ব্যক্তিরা এই পাপের 
প্রশ্রয় দান করিতেছেন এরূপ অভিযোগ আমর] শুনিয়াছি। 
জীবনযাত্রার ভয়াবহ ব্যয়বৃদ্ধিতে বাঙালী মধ্যবিত্ত ও নিষ্ন- 
মধ্যবিত্ত সাজ এত পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে যে অভাবের তীব্র 
তাড়নায় নৈতিক শক্তি বজায় রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব 
হইয়া উঠিয়াছে । এই সঙ্গে বিদেশী এবং ভিন্ন প্রদেশবাসী 


মাঘ 


ব্যক্তিদের প্রলোভন বাঙালী তরুণীকে সহজেই পাপের পথে 
টানিয়। নামাইতেছে । গণিকালয়ের গণিকার সংখ্যাই আজ 
বাংলার প্রবহমান ছূর্নীতির পূর্ণ পরিচয় নহে। 


বাংলার জমাক্পতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই গুরুতর 
সমস্তার প্রতি অবিলম্বে যথাযোগ্য মনোযোগী না হুইলে বাঙালী 
মধ্যবিত্ত সমাজের যে সর্বনাশ হইবে তাহা ভাবিলেও শিহরিয়। 
উঠিতে হয়। গবর্মে্টি এ সম্বন্ধে আক্ষ পর্য্যস্ত কিছু করেন 
নাই, করিবেন বলিয়া ভরস করিয়া! বসিয়া! থাকিলে ছন্নীতি 
আরও বাড়িয়াই চলিবে । 


- মিঃ কেসির বক্ততা 


কলিকাতা রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় মিঃ কেসি বাংলা 
দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। অদ্ভুত 
উর্বরাশক্তি সত্বেও বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থা! দেখিয়া মিঃ 
কেসি বিস্মিত হুইয়াছেন। এরূপ বিন্ময় আরও অনেকে 
প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বিন্ময়ের কারণ ইহাতে নাই। বাংল! 
দেশ ইংরেজের সুশাসনে আসিবার পর তাহার শিল্প-বাণিজ্য 
ধ্বংস হইয়াছে এবং কৃষি হইয়াছে বাঙালীর জীবিকার্জনের 
একমাত্র অবলম্বন | এই কৃষিও আবার সম্পূর্ণরূপে বরুণদেবের 
কপার উপর নির্ভরশীল । ইংরেজ আগমনের পুর্বে বাংলার 
সে বাবস্থা যাহ। ছিল এখন তাহাঁও গিয়াছে । বাঙালীর কোন 
দিনই একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল না, শিল্প ও 
বাণিজা হিন্দু এবং মুসলমান রাজত্বক1লেও তাহার আয়ের 
দ্বিতীয় পশ্থ! ছিল। বত'মান কালের ন্যায় এত দরিদ্রও খাঙালী 
কখনও ছিল না । দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, বামনধাস 
বন্থ, উইলিয়াম ডিগবি, সাগুারল্যাও প্রভৃতি মনীষিব্বন্দের রচিত 
পুস্তকাবলীতে ছত্রে ছত্রে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে । 

মিঃ কেসি বাংলার সমস্তাগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে 
ভাগ করিয়াছেন £ (১) বাংলার ৫ কোটি একর জমিতে আরও 
ফসল উৎপাদন, (২) জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং (৩) 
নিরক্ষরতা হাস । আরও ফসল বাড়াইলেই বাঙালীর অর্থনৈতিক 
ছুর্গতি দূর হইবে, কিছ দিন যাবৎ এরূপ একটা প্রচারকার্ধ্য 
চালান হুইতেছে। যুদ্ধের মধ্যে ইহার কতকটা সার্থকতা 
থাকিতে পারে, কিন্ত যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থায় বেপরোয়া 
ফসলবৃদ্ধির পরিণাম কৃষকের পক্ষে অতিশয় মারাত্মক হইবে। 
বেপরোয়া প্রচারের ফলে অত্যাবহ্ক ফসলের উৎপাদন 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত হুইয় পড়িলে উহার মৃল্য অত্যন্ত কমিয়া 
যাইবে এবং ইহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কৃষক 
নিজে । কৃষিজীবীর আধিক অবস্থা ভাল করিবার উপায় তাহার 
ফসলের গ্তায্য মূল্য দান। গবন্মেটে এদিক দিয়া তাহার 
সাহায্য ত করেনই নাই, বরং বাঙালী কৃষকের সর্বনাশ 
করিয়াছেন । শ্বেতাঙ্ত স্বার্থের খাতিরে বেশী করিয়! পাট চাষ 
করিয়া এবং পাটের সর্বোচ্চ দর বীধিয়া দিয়া মিঃ কেসির 
গবন্মেণ্টি ক্কষককৃলের যে ক্ষতি করিফ্লাছেন এবং এখনও 
করিতেছেন তাহার পর কৃষকের প্রতি তাহার সহানুভূতি 
প্রদর্শন বিশেষ কিছু কলপ্র হইবে না বল! বাহুল্য । কৃষাকের 


বিবিধ প্রজঙ্_-মিঃ কেসির বক্তৃতা 
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উন্নতির অন্তান্ত উপায় কুটীর-শিল্পের উন্নতি, যানবাহনের 
সুবন্দোবস্ত, সমবায় সমিতির সাহায্যে ফসল বিক্রয়, খণ-দান 
প্রস্তুতির ব্যবস্থা এবং জমির সার প্রাপ্তির সুব্যবস্থা । গবর্মেপ্টের 
সাহাষ্য ভিন্ন ইহার কোনটিই সম্ভব নয় এবং মিঃ কেসির 
গবন্মেমেন্ট এই সব সমস্তা লইয়া ছেলেখেলা করা ছাড়া আর 
কিছুই করেন নাই। 


জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা সন্বন্ধে গবন্মেণ্টের আন্তরিকতার 
পরিচয় কুইনাইন এবং অন্তান্ত ওষধ সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় 
পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে । জনমত তীব্র না হওয়া পর্য্য্ত 
ম্যালেরিয়া, কলের! প্রসৃতি প্রতিষেধযোগ্য রোগে লক্ষ লক্ষ 
লোকের ম্বত্যু নিবারণের কোন ব্যবস্থা তাহারা করেন নাই। 
তাহাদেরই প্রদত্ত অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনে লক্ষ লক্ষ লোকের 
্বাস্থ্যহানি ঘটিতে দেখিয়! ভাহারা তাহার প্রতিকার করেন নাই, 
খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল বন্ধের জন্ত কর্পোরেশন অগ্রণী হইলে গব- 
নটি জোর করিয়া ভেজাল খাদ্য বিক্রয় বজায় রাখিয়াছেন। 
মিঃ কেসির চক্ষের উপর তাহারই গবর্মেট ইহা] করিয়াছেন 
এবং ইহা! এখনও বন্ধ হয় নাই। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দানেও 
গবন্মে ্ট কোন দিনই বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই । জনমতের 
চাপ অন্বীকার করা যখন সম্ভব হয় নাই কেবলমাত্র তখনই 
তাহারা একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন অথবা জন- 
সাধারণ কর্তৃক প্রতিঠিত স্কুলের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । ইহার 
ফলে বাংলা দেশে বত'মাশে মাত্র ১২৮৫০ জন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার 
আছেন অর্থাৎ প্রতি ৪৬৯০ জনে একজন করিয়া চিকিংসক। 
সমগ্র ভারতের অবস্থা আরও সঙ্গীন। ভারতবর্ষের ৭০ লক্ষ 
গ্রামের প্রতি ১৫টি গ্রামে একজন করিয়া চিকিংসক আছেন 
অর্থাৎ প্রতি .৯ হাজার লোকে একজন মাত্র ডাক্তার । 
শহর ও গ্রামের চিকিৎসক ধরিয়া তাহার গড়পড়তা এই 
হিসাব। শুধু গ্রামের অবস্থা আরও সঙ্গীন। নিখিল-ভারত 
চিকিৎসক সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জীবরাজ্ক মেটা নিম্নলিখিত 
হিসাব দিয়াছেন £ ভারতবর্ষে ৪৫ হাক্জার চিকিৎসকের মধ্যে 
৩৫ হাক্জারেরও অধিক চিকিংসক শহরে বাস করিয়া চিকিৎসা 
করেন। ভার্তবর্ষের জনসমষ্টির শতকরা ১২ হইতে ১৫ অন 
লোক শহরগুলিতে বাস করেন। অবশিষ্ট লোকের শতকর! 


, ৮৫ জন অর্থাৎ ৩২ কোটি নরনারী, শিশু, কৃষক ও শ্রমিকের 


চিকিৎসার ভার মাত্র ১০ হাজার চিকিৎসকের উপর স্থস্ত। 
প্রতি ৩০ হাজার লোকের মধ্যে একজন করিয়া চিকিৎসক | 

ইহার সঙ্গে ব্রিটেনের অবস্থা তুলনীয় । সেখানে গড়ে প্রতি 
১৫০০ জনে একজন করিয়া ডাক্তার আছেন । অথচ ভারতবর্ষে 
যেখানে ৪ লক্ষ চিকিৎসক দরকার সেখানে আছেন মাত্র ৪৫ 
হাজার । চিকিৎসা-বিস্তা সম্বন্ধে গবেষণার অবস্থাও সমান । 
যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনের বিশ্ববিগ্তালসমূহে এই বাবদে ব্যয় হইত 
প্রায় ১০ কোটি টাকা, আমেরিকায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা এবং 
ভারতবর্ষের ইগ্ডিয়ান রিসার্চ ফা এসোসিয়েশন সাহায্য পাইত 
মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ টাকা । 

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্বন্ধেও একই অবস্থা । এদেশে শিক্ষা 
বিস্তারের ঘেটুকু ব্যবস্থা! পূর্বে ছিল ইংরেজ আগমনের পর তাহা 
ক্রমে ক্রমে নষ্ট হুইয়াছে। স্কুলের সংখ্য। কমিয়াছে, এখনও 
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আইন করিয়া উহা! আরও কমাইবার আয়োজন মি; কেসির 


গবর্ম্টই করিতেছেন । শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি যে ভাবে হইতেছে 
তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও দরিদ্রের পক্ষে ইহার সুযোগ গ্রহণের 
উপায় নাই। বাঙালী ও ভারতবাসী মর্ষে মর্মে জানে যত দিন 
এদেশের পরাধীনতা দূর না হইবে তত দিন অর্থনৈতিক, 
সামাক্ষিক ও শিক্ষা সমস্তা সম্পূর্ণদপে দূর হইবার কোন 
সস্ভাবনা নাই। যে সামান্ত উন্নতি আজ হইয়াছে তাহ! 
গবর্থেন্টের সাহায্যে হয় নাই, গবন্সেন্টের বিরোধিতা এবং 
অসন্তোষ অতিক্রম করিয়াই তাহা সাধিত হুইয়াছে। 


কলিকাতার বস্তির উন্নতি সাঁধন 


বাংলার লাট মিঃ কেসি কলিকাঁতার বস্তি অঞ্চলের অধি- 
বাসীদের ছরবন্থা দেখিয়! বিচলিত হইয়াছেন | ছয় মাসের মধ্যে 
বস্তির উন্নতি করিবার জন্ত গবশ্মেন্ট, কর্পোরেশন ও ইম্প্রচ্ড- 
মেন্ট ট্রাষ্টের মধ্যে পরামর্শ চলিতেছে, কমিটিও যথারীতি গঠিত 
হইয়াছে । 

বাংলার সহম্র সহস্র গ্রামের কোটি কোটি অধিবাসীর চুড়াস্ত 
ছূর্দশার কথা! বাদ দিয়! শুধু শহরের বন্তির কয়েক লক্ষ লোকের 
জন্ত ব্যাকুলতা! প্রদর্শন একদেশদর্শিতা হইতেছে ইহা আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি । বস্তির উন্নতির জন্ঠ যে-সব প্রস্তাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা! দেখিয়! মনে হয় এই বিষয়টিও কতৃপিক্ষ ভাল 
ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই। লাটসাহেব বস্তির লোকের 
ছরবন্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছেন এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার 
অভিপ্রায়ে বস্তির রাস্তাঘাট এবং জলসরবরাহ প্রস্তৃতির উন্নতি 
করিয়! উহ্থার বাহির সাক্জাইবার বন্দোবস্ত মাত্র হইবে, প্রস্তাব- 
গুলি দেখিয়া আমাদের ইহাই মনে হইতেছে। 

বস্তির অধিবাসীদের ছরবস্থার সহিত শহরের ও শহরতলীর 
নিয় মধ্যবিত্ত ও দরিপ্র ব্যক্তিদের অনুবিধার প্রত্যক্ষ যোগ রছি- 
য়াছে। কলিকাতার লোকসংখ্যা অত্যধিক বুদ্ধির ফলেই 
প্রধানতঃ বস্তির লোক বাড়িয়াছে। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির 
কারণ আছে । প্রথমতঃ, যুদ্ধের জন্ঠ লোক বাড়িয়াছে, বহু সৈম্ও 
আসিয়াছে । পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে শহরে,লোক বাড়িতে 
আরম্ত করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী তৈয়ারি আরন্ত হয় এবং 
গবন্মেপ্ট উহার জর্ধবিধ সুযোগ দান করেন। লগুন শহরে 
এই প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে যে-সব বাড়ী ভাঙিতেছে প্রতিদিন তাহ! 
মেরামত হইতেছে, নূতন বাড়ীও তৈরি হইতেছে। নূতন বাড়ী 
বোমায় চুণ হইবার পর আবার উহ নির্মিত হইতেছে । এই 
ভাঙা-গড়। সেখানে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে, বাড়ী তৈরির 
জরগ্তামের অভাবের অজুহাতে পুনর্গঠন বন্ধ থাকে নাই । কলি- 
কাতায় নৃতন বাড়ী তৈরি গবন্মে্ট ত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেনই, 
অধিকস্ত বছুসংখ্যক বসতবাড়ীও তাহার কাড়িয়া লইয়াছেন। 
এই সব লোককে বাধ্য হইয়া খারাঁপ বাড়ীতে আসিতে হইয়াছে, 
মধ্যবিত্ত আরও নীচে নামিয়াছে, নিয়মধ্যবিত্ত এবং বিত্তুহীনের 
পক্ষে বস্তিতে আসিয়া দাড়ানো! ভিন্ন উপায় থাকে নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, শহরতলীর যানবাহন সমন্তা । শহরতলীর সহিত রেল 
ও বাসের যোগ ছিন্ন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শহর- 
তলীর বহু স্থান হইতে লোকে দৈনিক কান্দে কলিকাতায় আসিত, 


প্রবাণী 
এবং কর্মশেষে সন্ধ্যায় বাড়ী চলিয়া যাইত । এখন উহা অসম্ভব । 


১৩৫১ 


পীপাপািপপপািিিপপপ 








পাপী পপি, 


প্রথম কারণ, যাতায়াতের অসহ্‌ রেশ, অন্থবিধা এবং ট্রেন 
ও বাসের অনিয়ম । দ্বিতীয় কারণ, নানা কারণে শহরের 
বাহিরে এবং শহরতলীতে লোকের নিরাপত্তার হাঁস, প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি প্রাপ্তির অস্থুবিধা ও চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি স্ত্রীপুত্র কম্থাকে 
অসহায় ভাবে গ্রামে ফেলিয়া লোকে কলিকাতায় সারাদিন 
থাকিতে স্বভাবতঃই ভীত হয়। তৃতীয় কারণ, সন্ধ্যার পর বাস 
বন্ধ এবং ট্রেনের সংখ্যা অত্যধিক হ্বাস। আপিসের বা! কাজের 
পর কাহারও ওষধ বা কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের 
আবশ্যকতা থাকিলে কণ্ট্োলের কল্যাণে তাহাকে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা ঘুরিতে অথবা ঠ্রাড়াইয়া থাকিতে হয়, ট্রেনের অভাবে 
হয়ত মধ্যরাত্রির পূর্বে বাড়ী পৌছান সম্ভব হয়না । এই সব 
কারণে শহরতলীর লোকে কলিকাতায় আসিয়া বাঁস করিতে 
অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হইয়াছে । নিজের বাড়ী ছাড়িয়া শহরতলীর 
বহু লোকে কলিকাতায় আসিয়া ভাড়াব্রাড়ীতে সপরিবারে মাথা 
গু'কিয়াছে এরপ দৃষ্টান্ত প্রচুর মিলিবে । বোমাবিধ্বস্ত লগ্ডনের 
শহরতলীর সহিত যোগাযোগ এনধপ ভীষণ ভাবে ছিন্ন হইয়াছে 
বলিয়া আমরা জানি না। 

বস্তির উন্তি সাধনের আন্তরিক ইচ্ছ থাকিলে মিঃ কেসিকে 
আমরা এই কারণগুলি ভাবিয়! দেখিতে বলি। শহরতলীতে 
গৃহনির্মাণ এবং যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিলে অনেক লোক 
শহরের বাহিরে চলিয়া! যাইতে পারে । কলিকাতার অতিরিক্ত 
লোক স্বাভাবিক উপায়ে কমাইবার এবং সকলের জন্ত উপযুক্ত 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলে বস্তির প্রকৃত উন্নতি সহজ হইবে। 
লগুনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা ইহ সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে করি । 


কলিকাতা কর্পোরেশনের টামওয়ে ক্রয় 


কপিকাতার ট্রামওয়ে ক্রয় করিবার জন্য কর্পোরেশন অকস্মাৎ 
যে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অল্পদিনের 
মধ্যেই তাহ] মন্দীভূত হইয়া! আসিয়াছে । ১৯৪৫ সালের ১লা! 
জাহুয়ারী অতিক্রান্ত হইয়াছে, ট্রাম কোম্পানী কর্পোরেশনের 
আয়ন্তাধীনে ত আসেই নাই, উপরক্ত বাংলা-সরকারের সহিত 
এ সম্বন্ধে রফা-নিম্পত্তির কথাও প্রকাশিত হইয়াছে । বাংলা- 
সরকার কর্পোরেশনের সহযোগে একটি ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন 
করিবেন এবং এই বোর্ডের হাতে নাকি ট্রামওয়ে পরিচালনার 
ভার অপিত হইবে। শুধু তাই নয়, সমস্ত যানবাহন অর্থাৎ বাস 
প্রভৃতির পরিচালনার দায়িত্বও এই বোর্ডের হাতে দেওয়ার কথা 
উঠিয়াছে। 
কয়েকটি কারণে বিষয়টি আলোচনার যোগ্য । প্রথমতঃ, 
এই ট্রামওয়ে ক্রয় ব্যাপারের মূলে ক্রয়ের ইচ্ছা গোড়া হইতেই 
ছিল না, এই প্রকার ধুয়া তুলিয়া শেয়ার-মার্কেটে ট্রামের শেয়ার 
বেচাকেনায় ইহার উদ্ভোক্তারা বিলক্ষণ হু'পয়স! লাভ করিয়াছেন 
এরূপ একটা কথা প্রচারিত হুইয়াছে। ইহা! আমরণ অনুসন্ধানের 
যোগ্য বলিয়া] মনে করি । বিশেষতঃ মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল 
পোচ্ছার এবং শ্রীদুক্ত সুধীরচচ্্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি যাহার! 
ট্রামওয়ে ক্রয় ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়া শেষ পর্যস্ত 
গবর্মেন্টের সহিত হাত মিলাইয়াছেন শেয়ার মার্কেটের সহিত 


নাথ 


গ্কাহাদের এরূপ কোন সম্পর্ক ছিল না! প্রকান্তে ইহ! জানান 
দরকার । নতুবা লোকের সন্দেহ দৃঢ়তর হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-সরকারের হাতে ট্রামওয়ের ভার অর্পিত 
হওয়া রীতিমত ভয়ের কথা। হুঁহাদের কৃতিত্বের কথা আঙ্ 
আর কাহারও অজানা নাই। এই গবন্মেণ্টের অযোগ্যতা এবং 
অকর্মণ্যতার ফলে অর্ধ কোটি লোক গত ছুিক্ষে মরিয়াছে, 
এখনও যে কয় কোটি ছুিক্ষাস্তে ব্যাধিতে ভূগিতেছে তাহার সংখ্যা 
আজও নিণণীতি হয় নাই। অন্ন, বস্ত্র, ওষধ, বাসস্থান, কয়লা, 
কেরোসিন, যানবাহন প্রভৃতি মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার 
কোন সমস্তাঁ ইহারা আজ পর্য্যন্ত সমাধান করিতে পারেন 
নাই। কণ্ট্োলের পর কণ্ট্টোলের ফলে চোরাবাজার ইহাদের 
শাসনাধীনে যে ভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছে, ঘুষ ও চুরির মাত্র! যেরূপ 
অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার 
তুলনা নাই। এই অযোগ্য ও অকর্মর্য গবন্থে্টকে কায়েম 
রাখিবার জন্ত যাহার! আত্মবিক্রয় করিয়াছে, তাহাদিগের বেতন 
বৃদ্ধির আয়োজন হইতেছে, কণ্ট্বোলের দোকান প্রভৃতি দিয়া 
তাহাদিগকে ছৃপয়স] পাওয়াইয়। দিবার আয়োজন তো ইতিমধ্যে 
হুইয়াছেই। সিভিল সাপ্লাই ও রেশনিং বিভাগ জনসাধারণের 
সেবায় প্রবৃস্ত নহে, দেশবাসীর আতঙ্কের বস্ত। ইহাদের 
অযোগ্াতায় লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যদ্রব্য পচিয়াছে, পচিতেছে এবং 
আরও পচিবার আশঙ্কা রহিয়াছে । এই লোকলজ্জাভয়শুন্ত এবং 
অযোগ্য গবন্মেন্টের হাতে যানবাহনের দায়িত্ব আর্পত 
হইলে লোকের পক্ষে ভবিষ্যতে পায়ে হাটা অথবা গঞুর 
গাড়ী চড়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে নাঁ_ইহা! বিশ্বাস করা 
কঠিন নয়। 


তৃতীয়তঃ, ট্রাম ও বাস একই পরিচালাধীনে আনিয়া উহা'- 
দের প্রতিযোগিতা বন্ধ কর! যাত্রীর্দের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। 
কলিকাতা ট্রামওয়ে যত দ্বিন একচেটিয়া ব্যবসা ছিল তত দিন 
উহার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। ১৯২৯-৩০-এর বাস প্রতি- 
ঘোগিতায় ট্রামের উন্নতির হুত্রপাত, উহার গদ্দি, পাখা, ভাল গাড়ী 
এবং ভাড়া হাস সবই বাস-প্রতিযোগিতার ফল। যুদ্ধে বাসের 
সংখ্যা এবং পেট্রল গবন্মে্টে জোর করিয়া কমাইয়া দেওয়ায় 
ট্রাম পুনরায় নিজমূর্তি ধারণ করিয়াছে। মধ্যাহ্ের সম্ভা ভাড়া 
তুলিয়! দিয়াছে, ট্রান্সফার টিকিট ছুই বৎসর পুর্বে বোমা পড়িবার 
পর সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করিয়া! আজ 
পর্য্যস্ত উহ বন্ধ রাখিয়াছে, মাসিক টিকিট কমাইয়াছে, উহার 
ভাড়া বাড়াইয়াছে এবং ট্রাম চলিবার সময় কমাইয় যাত্রীদের 
প্রচুর অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। বাসের পক্ষেও অবন্ঠ ইহা! 
প্রযোজ্য । উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকিলে এই 
সব অসুবিধা বর্তমান অবস্থাতেও অনেকটা দূর হইতে পারিত। 
এ. আর. পি.র নামে যে কয়েক শত বাস অধথা আটকাইয়া 
রাখা হইয়াছে, তাহার একট! অংশ ছাড়িয়! তাহার স্থলে লিজ- 
লেও লরী দিলে শহরের নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিত ইহা! আমরা 
বিশ্বাস করি না। গবর্মেন্ট কিছুতেই তাহা করেন নাই, কাহার 
স্বার্থে ৰবাস-প্রতিযোগিত! হইতে ট্রামকে রক্ষা করা হইয়াছে 
ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রীদলের ভারকেন্রের দিকে তাকাইলে তাহা 


দাপক্যাপপমা কালণ জাত দল্াগাললা দাঁটাতকা জা । 





বিবিধ গরলগ-প্রস্তাবিভ হিন্দু কোডের প্রতিবাদে লেতী এন এন গরকার 


১৬১ 
নানা. প্রস্তাবিত হিন্দু কে কোডের প্রতিবাদে 
লেডী এন, এন, সরকার 


গত ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় ইউনিভাপিটি ইনস্টিটিউটে হিন্দু 
কোড আলোচনার অন্ত এক বিরাট জনসভা হয়। সভা আরম্ত 
হইবার বহু পূর্বেই বিরাট হল শ্রোতৃমগ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া যায়। 
শ্ীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহগ করেন। 
সভাটি আহুত হয় হিন্দু কোডের সমর্থকদের দ্বারা, কিন্ত উহাতে 
বিরোধী দলকে তাহাদের বক্তব্য বলিবার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া 
হয়। বিরোধীদের মধ্যে প্রীমতী অনুরূপ] দেবী এবং শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শ্রীমতী সৌদামিনী মেটা, শ্রীমতী সরলাবালা সরকার, শ্রীমতী 
রেণুকা রায় ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেকে কোডের 
সমর্ধনে বক্তৃতা করেন। কোডের বিরোধী হিন্দু উইমেন্স 
এসোসিয়েশনের সভানেত্রী লেডভী এন. এন. সরকার সভায় 
উপস্থিত হইতে না পারিয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে এক পর 
লেখেন। পত্রধানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । লেডী 
সরকার উহাতে লিখিয়াছেন, “আমি আপনাকে বলিতে পারি 
যে, বাংল! দেশ প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের সম্পূর্ণ বিরোধী । অবনত 
এই প্রদেশের বাহির হইতে কেহ আসিয়া উহা সহজে বুঝিতে 
পারিবে না। কারণ যাহারা এই কোডের পক্ষপাতী তাহারা 
অনেক পুর্ব হইতেই প্রচারের সুবিধ! পাইয়াছে। পক্ষান্তরে 
বিরোধীরা তদগ্ররূপ মোটেই সুবিধা পায় নাই। 

“বিদপ্ধমগ্ডলীর এক বিরাট অংশ ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবের তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন, করিয়াছেন । মহিলাদের মধ্যেও অনেকেই 
এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। 
কলিকাতায় কয়েকজন মহিলা যাহারা প্রধানত; ব্রাহ্মসমাজভুক্ত 
তাহার] প্রচার করিতেছেন যে, হিন্দু নারীর]! সকলেই এই 
কোডের যতখুলি ধারা আছে সবই সমর্থন করিতেছেন । হিচ্ছু 
নারীসমাজের সম্পর্কে আসিয়া ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে 
হিন্দু নারীসমাজের মধ্যে বুব কমসংখ্যক নারী এই বিল সমর্থন 
করিতেছেন ।” 

লেভী সরকার প্রথমেই বলিয়াছেন, “বাংলা দেশ প্রস্তাবিত 
হিন্দু কোডের সম্পূর্ণ বিরোধী ।” পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন, 
“বিদগপ্ধমগুলীর এক বিরাট অংশ” ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন' ] 
বিরোধীর! স্বীয় অভিমত প্রচারের সুবিধা পান নাই লেডী সরকার 
ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কোডের সমর্থকের প্রধানত ব্রাহ্ম- 
সমাজের লোক, পেঁডী সরকার এই অভিযোগও করিয়াছেন এবং 
দাবী করিয়াছেন যে “বাংলার নারীসমাজ এই প্রস্তাবের জন্পূর্ণ 
বিরোধী ।” 


লেডী সরকারের উক্তিগুলি আপাত দৃষ্টিতেই পরস্পর 
বিরোধী বলিয়া ধরা পড়ে । ইহাতে ভুল কথাও আছে। ব্রান্ম- 
সমাজের মহিলাগণই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন নাই। 
কোডের সমর্থক মহিলাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীমতী রেণুকা রায় 
্রাহ্ম ॥ শ্রামতী সৌদামিনী মেটা, শ্রীমতী সরলাবালা সরকার 
প্রত্ৃতি কেহই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নহেন। কিছুদিন পূর্বে সর্‌ 


বমা্র্বসীবাসী ক্ঞাণী শাবানা বারি পলা 9 পিপি জাত শপ পাপ ৭ লা? 


১৬২ 


বিলের বিরোধীদের উদ্যোগে নারীদের যে বিরাট সভা হয় 
তাহাতে হিন্দু কোড সমর্থিত হইয়াছিল, সভার উদ্যোস্ত1 
বিরোধীদলের মুট্টিমের কয়েকজন ভিন্ন উপস্থিত মহিলাবৃন্দ এক 
বাক্যে বিলের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এই মহিলা 
সভায় কোন ব্রাহ্মমহিলা বক্তৃতা দেন নাই। হিচ্পু উইমেন্স 
এসোসিয়েশনের সভানেত্রী লেডী সরকার তাহাদেরই সম-অভি- 
মত-সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা আহত এই মহিলা সভায় বক্তৃতা 
করিতে আসেন নাই। 

তারপর বিরোধীদলের প্রচারের অসুবিধার কথা । কলি- 
কাতায় অনেকগুলি ইংরেজী বাংল! দৈনিকপত্র রহিয়াছে । ইহা- 
দের মধ্যে কোনটিকেও যদি তাহারা সমর্থক রূপে পাইয়া না 
থাকেন তাহা হইলে তাহাদের ছুর্বলতা এবং যুক্তির সারবন্তার 
অভাবই প্রকাশ পায়। প্রয়োজন হইলে বাংলা দেশে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল দলের পক্ষসমর্থনের জন্য দৈনিক পত্র পর্যন্ত প্রকাশিত 
হইতে পারে ইহার প্রমাণ আছে। বত'মান পত্রিকাগুলিতে 
তাহাদের পক্ষ সমর্থনের অভাব সম্বন্ধে লেডী সরকার যে অভি- 
যোগ করিয়াছেন তাহা আস্তরিক হইলে আমরা দৈনিক না! হউক 
অন্ততঃ এই কোডের বিরোধিতার জন্ত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাঁও 
প্রকাশিত হইতে দেখিতাম । বিলের যাহারা বিরোধিতা করিতে- 
ছেন তাহার! ইচ্ছা করিলে একটি নৃতন দৈনিক পত্রও প্রকাশ 
করিতে পারেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 

প্রস্তাবিত হিন্দু কোড সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বে স্পষ্ঠ 
করিয়া বল। হইয়াছে, তাহার পুনরুজি নিশ্রয়োজন। 


প্রবাসী বঙ্গসীহিত্য-সম্মেলন 

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনকে গত বৎসর গবন্সেণ্টের 
প্রভাবাধীনে প্রবাসী সরকারী কর্মচারী সম্মেলনে পরিণত 
হইতে দেখিয়া আমাদের গ্থায় যাহারা হুংখিত হইয়াছিলেন 
এবার বাঙালীর এই প্রিয় সম্মেলনটিকে রাহমুক্ত হইতে দেখিয়া 
তাহারা আনন্দিত হুইয়াছেন। এবারকার সম্মেলনে বিশেষ 
ভাবে বাঙালীর ও ভারতবাসীর জীবনের প্রধান সমস্তা- 
গুলি আলোচিত হইয়াছে । ইহা সুলক্ষণ। বাস্তব জীবনকে 
বাদ দিয়! সাহিত্য হয় না, বন্তই সাহিত্যের প্রাণ। বতর্মান 
যুগের সমন্তা জনসাধারণের সম্মুখে খুলিয়া ধরিবার প্রধান 
দ্বায়িত্ব সাহিত্যিকের, সর্ববিধ সমন্তার আলোচনাও তাই 
সাহিত্যিককেই করিতে হইবে । এদিক দিয়া এবারকার 
সম্মেলন সার্থক হইয়াছে । সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখে- 
পাধ্যায়, বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ মহম্মুদ কুদরত-ই-খুদা 
এবং ইতিহাস ও সংস্কতি শাখার সভাপতি ডাঃ দুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষপ-ত্রয়, বাঙালী ও ভারতবাসীকে নুতন 
চিন্তার খোরাক জোগাইবে। 

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাংলার একটি অতি বাস্তব 
সমন্তার আলোচনা করিয়। বলিয়াছেন ঃ 

"সামাজিক আদান-প্রদানে হি্দু ও মুসলমানের উচ্চ বা 
অবনত জাতির মধ্যে কোনও ব্যবধান, সমবেত ভোজনে কোন 
বাচবিচার বা স্পৃন্ঠ অস্পৃষ্ত প্রভেদ না থাকে, তাহাতে সকলের 
সতর্ক দৃষ্টি চাই। উদারতর পারিবারিক নীতি ও অভিনব 
সামাজিক আচার-ব্যবহার ঘরে ঘরে অবিলম্বে গ্রহণ করিতে ন! 


গ্রবালী 


১৩৫১ 


৯ পা পা পাপ পা্পাস্পিিপা 


পারিলে বাংলার এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ অবনত ও পতিত জাতি 
বাংলার কৃষ্টিকে নীচের দিকে টানিয়! অতলে ডুবাইয়া দিবে। 
অপর দিকে উচ্চ জাতির যে ক্ষয়ের সুচন] হইয়াছে, তাহা রোধ 
করিবার একমাত্র উপায় শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্কের অন্তর্বিবাহ 
নয়, সকল প্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনের গণ্ভীর প্রসারণ। উচ্চ 
ও অবনত জাতিদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও পণ- 
প্রথার নিষেধ, যাহ! অনেক জাতির মধ্যে বিলম্বে বিবাহ ও 
পাপাচারের প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহা! নিরোধ করিতে হইবে । 
একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পল্লী-সমাজে হিচ্ছু ও 
ও মুসলমানদিগের মধ্যে অস্তবিবাহ যদি ধর্মীস্তরসাপেক্ষ না 
হয়, তাহা] হইলে সামাজিক শাস্তি ও সন্ভাবের পোষক হয়। 
অনেক অবনত হিন্দু জাতিও মুসলমান পল্লী অঞ্চলে কৃষ্টি ও 
সংস্কার হিসাবে একই স্তরের-__উভয়ের মধ্যে বিধবাঁ-বিবাহও 
প্রচলিত । .এই সব স্তরে ইহাদের মধ্যে বিবাহ অসম্ভব হইয়াছে 
কেবল মাত্র সামাজিক অন্ুশাসনের জন্য। যদি ধর্মের সঙ্গে 
রাষ্র-নির্বাচছনের যোগ না থাকে এবং বিবাহের জন্ত ধর্ম- 
পরিবত্ন অবশ্যস্তাবী না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার অস্ত- 
বিবাহে এক দ্বিকে যেমন বাংলার ঘোর কলঙ্ক নারী-হরণের 
প্রতিরোধ হয়, অপর দিকে সামান্ষিক শীলতা ও সন্ভাবও 
রক্ষ। পায়।” 


সমাধান সম্বন্ধে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত সর্বজনগ্রাহ 
ন1 হইলেও উহ উপেক্ষণীয় নয় । ১৮৭২-এর সেন্সাস রিপোর্টে 
মিঃ বিভাপি বাংলার অনুন্নত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতি ও 
আচার-ব্যবহারগত সাম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে প্রভেদ শুধু ধর্মের । অনুন্নত হিন্দুকে হিন্দুসমাজ 
ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, স্বাধীন ভাবেও ইহারা টিকিয়! থাকিতে 
পারিতেছে না, ক্রমেই ইহার] মুসলমান সমাজের অস্তভুক্তি হইয়া 
পড়িতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থ1-পরিষণদ্দে অনুন্নত সমাজের প্রতিনিধিগণ 
সাধারণতঃ মুসলমানদের সঙ্গেই সর্ব বিষয়ে যোগদান করিয়া 
থাকেন, বর্ণহিন্দুর| ইহাদের সমর্থন কমই পান--ইহাও লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। অস্পৃশ্ঠত1 ও সামাজিক বৈষম্যের ফলে বর্ণ- 
হিদ্দু ও অনুন্নত হিন্দুর মধ্যে যে প্রভেদ গড়িয়া উঠিতেছিল ইংরেজ 
তাহার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়াছে, মুসলমান রাজনীতিবিদেরাও 
তাহাই করিতেছেন । বাংলার এই দেড় কোটি লোককে হিম্দু- 
সমাজের মধ্যে ধরিয়া! রাখিবার উল্লেখযোগ্য চেষ্ঠা আজও হয় 
নাই ইহা ছুঃখের বিষয়। জন্পৃন্ঠতা দূরীকরণে হিন্দু সমাজ গত 
কয়েক বংসরে অনেকট। অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্ত অন্তান্ত 
সামাজিক সমস্ত] সম্বন্ধে সুসন্বদ্ধ চিন্তা বা আলোচনা আজও 
আরম্ত হয় নাই। ডাঃ রাধাকমল ইহার প্রতি বাঙালী সমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া! ভালই করিয়াছেন, নিয়শ্রেণীর এই হিন্দুদের 
উন্নতি ও সামাজিক অধিকার প্রবত'নের পরিকল্পনায় শিক্ষিত 
হিম্কুর অবিলঙ্গে ব্রতী হওয়া দরকার । ভারতের অন্তান্ত স্থানের 
কোল ভীল যুগ প্রভৃতি অধিবাসীদের সম্বন্ধে নৃতত্ববিদ্বেরা বহু 
অনুসন্ধান করিয়! তাহাদের পারিবারিক ও সামান্ধিক জীবন 
সম্বন্ধে বছ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্ত বাংলার অহ্ন্নত 
সম্প্রদ্ধায়ের লোকদের সম্বন্ধে কোন ব্যাপক অনুসন্ধান আজও 
হয় নাই। 


১০ 


__ ৰাঙালী সমাজে হিন্দু মুদলমান সমস্তা 


মা 


পিপি ০৯৯ পাপা পাপা পাসিশাসপী্পাসিপসপসপিসিপসিপস 


প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস ও সংস্কতি শাখার 
সভাপতি অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার অভিভাষণে 
বাঙালী সমাজে হিন্দু মুসলমান সমন্তা ও উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন । তিনি বলেন £ 

“যত দ্বিন বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, তত দিন বাঙালী 
জাতি বলিয়া একটি কিছুর কল্পনা কর! যায় না। বাঙালী 
জনগণের পূর্বপুরুষগণ যখন অন্য ভাষা বলিত তখন তাহাদিগকে 
ঠিক বাঙালী বল! চলে না। ইংরেজের বিশ্বগ্রাহ্ী নাগরিক 
সভ্যতা আসিয়া- বাঙালীর গ্রামীণ সভ্যতার দ্বারে হান! দিল। 
এই সভ্যতার সহিত বোঝাপড়া করিবার ভার বাঙালী 
হিন্দুর উপরই পড়িল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, 
মধুন্থদ্ন, বঞ্চিমচন্্র, ভুদেব দেখা দিলেন, ভারতের সংস্কৃতির 
মধ্যে যাহা শাশ্বত এবং সর্বজনীন, তাহ! হইতে বিচ্যুত না! 
হুইয়া, ইউরোপীয় সংস্কতিব শ্রেষ্ঠ বস্তগুলি আত্মসাৎ করিবার 
উপদেশ দিলেন, নিজ লেখনী দ্বারা বাংলার ও ভারতের 
জনগণকে এইরাপে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে চালিত করিবার 
চেষ্ঠা করিলেন। আধুনিক কালে ভারতীয় সংগ্কতি এই ভারে 
এই যুগোপযোগী নুতন পঙ্থা গ্রহণ করিল। কিন্তু বাংলার ও 
ভারতের জনসমৃহের মধ্যে একটা প্রধান অংশ এই সমম্বয়েয় 
এবং এই সংস্কতি মিলনের প্রচেষ্টার সম্বন্ধে উদাসীন ছিল-_সেটি 
হইতেছে মুসলমান সমাজ । পরে ইংরেজদিগের প্রসাদপুষ্ট 
হিন্দু যখন তাহার দেশের দিকে তাকাইল, তাহার অতীত, 
বতমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল এবং ভারতের 
স্বাধীনতার স্বপ্প দেখিতে লাগিল, তখন ইংরেজ মুসলমানের 
দিকে কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। ভারতের ইতিহাসে ইহার 
ফলে আধুনিক কালের জরটিলতর সমস্তা রূপ গ্রহণ করিল, হিন্দু 


মুসলমানের সমন্তাঁ 1” 


হিন্দু মুসলমান সমস্যার ভবিষ্যৎ 

অতঃপর অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন, “বাঙালীর সমাজে 
এই সমস্তা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙালী 
জাতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে সংস্কতি__ইহা মুখ্যতঃ হিচ্ছু 
ভাবে অন্ুপ্রীণিত-__হিন্দু বাঙালীর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার 
সমূহ সঙ্ষোচন বা হানির সম্ভাবনা দেখ! যাইতেছে । বাঙালী 
মুসলমান এখন বাংলা দেশে হিন্দুর চেয়ে সংখ্যায় অধিক ; 
বাঙালী মুসলমান নেতা ব' নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এখন অখও 
ইসলামী জ্কাতির স্বপ্ন দেখিতেছেন, হিচ্দু সংস্কৃতির তল্লীদার বা 
অন্ুচরনপে তাহার! মুসলমানকে আর দেখিতে চাহেন না। 
এইরূপে বাঙালীর সংস্কতির ইতিহাসে এক ষুঠসন্ধি দেখ! 
দিয়াছে। মুসলমান বাঙালী সংগ্কতি কি ভাবে দেখা দিবে তাহা 
কেহই জানে না, অন্থমানও কেহ করিতে পারিতেছে ন] । সে 
জিনিস আসিলে তাহার সহিত বাঙালী হিন্দু সংস্কতির একটা! 
আপোষ অবস্ঠস্ভাবী হইবে ; কারণ, একই দেশের মধ্যে রক্তে 
ও ভাষায় ও ইতিহাসে এক জাতির ছই বর্ম সম্প্রদায় ছুইটি 
প্রতিম্পধি রাষ্্ররূপে থাকিতে পারে না । আমার মনে হয় এ 


বিবিধ প্রস-_ভারতবাসীর একজাতীয়ত৷ 


প৯্পিসপাসপিসপিসপিসিপসপিসিপাস্সসসপা 


১৬৩ 


ক্ষেত্রে লিপি এক রাখিয়া, যথে্&$ পরিমাণে রুচি অনুসারে চল 
এই নীতি পালন করিতে হইবে । অর্থাৎ মুসলমান লেখক 
আবশ্ঠক মনে করিলে আরবী ফারসী শব্দ বাংলায় ব্যবহার 
করিবেন এবং বিশেষ করিয়! ইসলামীয় ধর্ম ও সংস্কতি বিষয়ক এই 
প্রকার শব হিচ্দুদিগেরও শিখিয়া লইতে হইবে । কিন্ত আরবী 
ফারসী শব্দ যদি এই ভাবে ভাষায় আসিয়া যায়, তাহার জন্ত 
চিন্তিত হইবার বিশেষ কিছু নাই। 

“জাতি শিক্ষায় যত উন্নত হয়, তত তাহার মধ্যে শ্রেনীগত 
পার্থক্য কমিয়া যায়, ভাষা তত এক হইয়া যায়। বাংল] দেশে 
যদি সেই প্রার্থনীয় অবস্থা না আসে, যি এই মানব ধর্মকে 
আ্রয় করিয়! ছুইটি বিভিন্ন রচনা শৈলী পাশাপাশি অবস্থান 
করে, যত দিন না সুবুদ্ধির উদয় হয়, যত দিন বিরোধের দিক 
উপেক্ষা করিয়। মিলনের দিকেরই সাধনার দ্বারা এক সংস্কৃতি ও 
এক রাষ্ট্রীয় আদর্শের পাশে মিলাইয়া! না লইতে পারি, তত দিন 
এই অবস্থাকে পরাধীনতার আর একটা কুফল বলিয়! মানিয়! 
লইতে হইবে । বতমানে কোন কোন বাঙালী মুসলমানের 
অনাবশ্যক আরবী ফারসী শব্ের দিকে যে ঝোক দেখ! দিয়াছে 
তাহার কিছু পরিবর্তন হইবেই ।” 


ভারতবাঁসীর একজাতীয়তা 

প্রবাসী বশ্ব-সাহিত্য-সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি 
ডাঃ মহম্মদ কুদ্রত-ই-খুদা তাহার অভিভাষণে বলেন £__-“দেশ 
বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদিগের দেশ কি বঙ্গভাষা- 
ভাষীর দেশ ? আমাদিগের দেশ কি ভারতের অংশবিশেষ, 
অথবা আমাদিগের দেশ সম ভারতভূমিকে লইয়া গঠিত ? 
আমার মনে হয়, বাঙালী ভাবে যাহারা ভারতের একাংশ লইয়া 
সন্তষ্ট থাকিতে চেষ্ঠ! করে, তাহার দেশাত্বোধে চেতনাহীন, 
পরপ্ত তাহাদিগের কাহাকেও বা আমর! দেশপ্রোহী বলিতেও 
কুঠিত হই না। এক শ্রেনীর লোক এই অথওড ভারতকে ক্ষুত্্ 
প্র্দেশের গ্ভী দ্বারা ভাঁগ করিতে চাহে এবং প্রাদেশিকতা৷ অতি 
প্রচণ্ডভাবে তাহাদ্িগের মধ্যে কাহারও কাহারও জচারে, ব্যব- 
হারে, কর্মে ও চিন্তায় প্রকট হইয়া! পড়িয়াছে। বাঙালী ভারত- 
বহূ্ধর বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
তাহার] বাংলখ দেশে অন্ত প্রদেশের লোকের প্রতিষ্ঠাতেও ছঃখ 
বোধ করে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, কোনও কোনও 
স্থানে উগ্র প্রার্দেিশিকত1 বাঙালীর প্রবাস-জীবনকে ছুঃখময় 
করিয়। তুলিয়াছে। অথণ্ড ভারতে প্রাদেশিকতার এই অত্যাচার 
জাতীয়তার পরিপন্থী । বহুকালব্যাগী অন্পৃশ্ঠতার ফলে আজ 
যেমন হিন্দু ও মুসলমান সমাজ এক দেশে বাস করিয়াও পরম্প- 
রের সম্বন্ধে অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনোভাব পোষণ করিতেছে, 
যেমন সমগ্র হিদ্দু সমাজ & একই অস্পৃশ্ঠতার ফলে “শেডিউল্ড 
কাস্ট নামে একটি নুতন শ্রেশীর সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনই 
প্রাদ্দেশিকতা অদূর ভবিষ্যতে অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির 
উত্তব ঘটাইবে। আজ্ত সেই জন্যই বৈজ্ঞানিক ভাবে আমাদিগের 
মানসিক পটভূমি গঠনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া এ কথাও 
স্পষ্টভাবে মনে উঠিতেছে যে, এই সর্ববিধ দ্বন্দ ঘুচাইয়া! ফেলিয়া! 
আমরা সমগ্র ভারতকে সমবেতভাবে এক সমাজ, এক 
জাতি বলিয়া জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করি-_-ইহ! একান্ত 


১৬৪ 


বাঙ্ছনীয়। । যাহারা প্রার্দেশিকতার প্রচার করে অথবা অন্তরূপে 
সমাজে বিতেদ ঘটাইবার ব্যবস্থা দেয়, তাহারা সকলেই দ্বেশ- 
প্রোহী। আমি আপনাদিগের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পুষ্টি- 
কল্পে, বৈজ্ঞানিক প্রেরণার প্রয়োগম্ত্রূপে তাই এই মানসিক 
পা প্রতি আপনাদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করি- 
1” 

চীনের লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্থান দাবী করে নাই। 
সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্ততুক্ত রুশ রাষ্্রসমূহ আত্মনিয়ন্্রণের 
ও মূল ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছেদের অন্থমৃতি লাভ করিবার পরও 
রুশ মুসলমান আত্মহত্যার এই সর্বনাশ! পথে পা বাড়ান নাই। 
কিন্তু ছুর্ভাগ্য এই ভারতবর্ষে মুসলমান জনসাধারণের অজ্ঞতা ও 
ধর্মান্ধতার সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর নেতা পাকিস্থানের ধুয়] 
তুলিয়৷ সমর দেশের ক্ষতি সাধনে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আপনা- 
দের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ ও নেতৃত্ব কায়েম রাখিবার জন্ত দেশের 
স্বার্থ বলিদানের এরপ দৃষ্টাস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল | 


বন্দেমাতরম্‌ ও মুসলিম সমাঁজ 

“প্রত্যহ” পব্দে বন্দেমাতরম্‌ ও মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে যুগ- 

সম্পাদক মৌলবী আফতাব-উল-ইসলামের স্বাক্ষরে একটি 
সুচিস্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে । কিছুদিন হইল কলিকাতায় 
আনদ্দমঠের নাট্যূপ “সন্তান” অভিনয়ের মধ্যে বন্দেমাতরম্‌ 
গানটি লইয়া গোলযোগ বাধে এবং অভিনয় স্থগিত রাখিতে হয় । 
উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি এই উপলক্ষে রচিত। মৌলবী সাহেব 
লিখিতেছেন £ 

“এই ব্যাপারে বিভিন্ন মহল হইতে নানাবিধ খেদপ্রতিবাদ 
মৃতন করিয়া উত্থাপিত হুইয়াছে। সখেদে লক্ষ্য করিতেছি যে, 
কেহ.কেহ ইহাতে মুসলমান ধর্মবিরোধী ও পৌত্তলিকতার গন্ধও 
পাইতেছেন। ইহ! বিশেষ ক্ষোভের হইলেও উ্বাপিত যুক্তি- 
তর্ক পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি এবং সাম্প্রদায়িকতার হীন মনোবৃত্তি- 
সঞ্জাত। 

“জাতীয় জীবনে “বদ্দেমাতরমে+র অত্যু্চ স্থান অনস্ীকার্ধ্য । 
১৯৩৮ সালে কংগ্রেস ইহাকে সরকারী ভাবে জাতীয় সঙ্গীত 
রূপে স্বীকার করিয়া লইবার প্রাক্কালে মুসলমানশাস্ত্রে সুপঞ্ডিত 
উলেমাদের মতামত বিবেচনা করেন। বিভিন্ন দিক হইতে 
বিচার করিয়া! কংগ্রেস ইহার প্রথম দুইটি কলি জাতীয় সঙ্গীত 
রূপে বরণ করিয়া লন এবং তদবধি এই সম্পর্কে আর কোন 
উচ্চবাচ্য হয় নাই ; কিন্ত ইদানীং ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া 
যে জটলার ৃত্টি হইয়াছে, তাহ অনভিপ্রেত ত বটেই, বরং ইহা 
গু উদ্দেস্ প্রণোদিত বলিয়া আমাদের ধারণা । 


“ বিদ্দেমাতরম্* ভারতের জাতীয় সঙ্গীতই শুধু নহে, ইহা 
ভারতীয় হিন্ু-মুসলমানৈর মিলিত সংস্কৃতি ও এঁতিহের পরিচয়- 
চিহৃও বটে। কংগ্রেস তথ] ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ইহা! 
ষে উদ্দীপন] ও প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অন্ত কিছুতেই সম্ভব- 
পর ছিল না। সম্মিলিত ভাবে ভারতের পরাধীনতার পাষাণ. 
বেদীতে হৃদয়শোণিত বিসর্জন দিয়া শহীদ হইবার সৌভাগ্য অর্জন 
করিয়াছে । বন্দেমাতরমে'র পিছনে রহিয়াছে তিতিক্ষা ও 


প্রবানী 


পপির পাপা ক লিপ পাপ পাপা পা পিপি পাপ পম পট প৯ ৭৯ পট লি ০৯ ৩৯ পপ পি পপি পাশা পাস পাপা পাস 


১৩৫১, 


লাঞুনা, নির্ধাতন ও জআত্মর্ানের অমর ইতিহাস | ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় তাই 'বন্দেমাতরমে'র , 
দান সর্বাধিক |” 

বন্দেমাতরম্‌ গানের মাত্র প্রথম ছুই কলিকে জাতীয় সঙ্গীত 
রূপে গ্রহণের প্রস্তাব যখন হয়, তখনই বহু জনে আশঙ্কা করিয়া- 
ছিলেন এই আপোষের শেষ হয়ত এখানেই হইবে ন1। সেই 
আশক্কাই বান্তবে পরিণত হইয়াছে । মৌলবী আফতাব-উল- 
ইসলামের গ্ভায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা একবাক্যে স্বীকার 
করিয়াছেন বন্দেমাতরম্‌ গান হিন্দ্ুযুসলমানের সম্মিলিত 
জাতীয় সংগ্রামকে উদ্দীপিত করিয়াছে । সংস্কত-ঘে'ষ! বাংলায় 
গানটি রচিত হইলেও উহ? কোন জন্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি 
নহে, সমগ্র ভারতবাসীর সম্মুখে “অমলিন শুভ্রতা ও মহত্তম 
আদর্শবাদ লইয়! বন্দেমাতরম্‌ শুচিশুত্র ও সমুন্রত শীর্ধ হুইয়া ' 
রহিয়াছে ।” ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে ও পরে 
বন্দেমাতরম্‌ গাঁনের উদ্দীপন] ও সার্থকত। অব্যাহতই থাকিবে । 


ভারতবর্ষে বিদেশী চিকিৎসক আমদানী 

নিখিল-ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের ২১তম অধিবেশনে 
সভাপতি ডাঃ জীবরাল্র মেটা বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ চিকিৎসক 
আনয়ন করার নীতির বিরোধিতা করিয়া বলেন, এই নীতি 
গ্রহণ করা ও বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা! ব্যবসায়কে অবহেলা! 
করা একই কথা। এই সকল চিকিংসক অল্পকাল ভারতে 
বসবাস করিয়া ভাপতবাসীর জীবনধারণ-প্রণালী ব্যক্তিগতভাবে 
জানিতে পারেন না। তাই আমাদিগের সমস্তায় ইহারা যে 
প্রয়োজ্বনীয় আলোকসম্পাত করিতে পারিবেন, এ কথা আমি 
বিশ্বাস করিতে পারি না । বৈদেশিক চিকিংসকগণ আমাদিগের 
অবস্থার সহিত পরিচিত নহেন। 

জনস্বাস্থ্য সম্পক্িত সমস্তা সমাধানের জন্ বিদেশ হইতে 
চিকিৎসক আমদানী না করিয়া ভারত-সরকার অনায়াসে 
ভারতীয় চিকিৎসকগণকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ের 
জন্য বিদেশে পাঠাইতে পারিতেন । কিন্তু তাহারা উহা! না 
করিয়া বিলাতী “এক্সপার্ট আমদানীর প্রতিই বেশী ঝৌক দিয়া- 
ছেন। ভারতবর্ষ যত দিন পরাধীন থাকিবে তত দিন বিশেষজ্ঞের 
নামে বিদেশী চিকিংসক আমদানী চলিতে থাকিবে এবং & 
ই্ডিয়ান মেডিকেল সাভিসের বড় বড় পদগুলিও সাহেবদের 
জন্ত রিজ্বার্ভ থাকিবে। 


পরলোকে রম'যা রোল'া 

জঁ। ক্রিস্তফে*র রচয়িতা রম'যা রোলার মৃত্যুতে বিশ্ববাসী 
একজন মানবপ্রেমিক, সুপ্ডিত ও নুলেখক হারাইল | রোল'যার 
মৌলিক চিন্তাধারা দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সমাজের একটি 
আকর্ষণীয় বন্তছিল। তিনি নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 
প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল । নান! বিষয়ে উতয়ের মধ্যে 
পত্জালাপও হইত। রামক্ফ-বিবেকানন্দ সম্প্‌ভ্ রচনাবলী 
প্রকাশের »ঙন্ত তিনি সর্বপ্রথম তাহাকেই প্রেরণ করেন। 
রোল যার ম্বত্যুতে আমরা গভীর ছঃখ অন্ুতব করিতেছি । 


পি 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রতি 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


পশ্চিম-ইউরোপে যুদ্ধের পরিস্থিতি কিছু বদলাইয়াছে, যদিও 
এখনও তাহার অনিশ্চিত ভাব সম্পূর্ণ রূপে যায় নাই। লুক্সেমবুর্গ 
ও বেলজিয়ামের সীমান্ত অঞ্চলে প্রচ যুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষ সম্প্রতি 
জার্মান সেনার অগ্রগতি রোধ করিয়াছে, যদিও এখনও যুদ্ধের 
গতিমুখ সর্বতোভাবে ফিরে নাই । আরও দক্ষিণে, আলসাস্‌- 
লোরেন অঞ্চলে জার্মান সেনা এখনও প্রতিহত হয় নাই, তবে 
সেখানে ছূর্বিপাকের ভয় কিছু অংশে গিয়াছে বলিয়! প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই বিষয়ে লিখিবার সময় পথ্যন্ত (২৬শে পৌষ) যে 
সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে বুঝা! যায় যে ফিল্ড মার্শাল 
রুগুষ্টেট এখনও অগ্রসর হুইবার চেষ্টায় ব্যস্ত এবং জার্মমান- 
বাহিনীগুলি ব্যাপক ভাবে পিছু হটিবার কোনও নিদর্শন দেখায় 
নাই। অন্ত দিকে আমেরিকান বাহিনীগুলি প্রবল যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধের 
অবস্থা ফিরাইবার অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছে এবং সম্প্রতি উত্তর 
দিক হইতে ব্রিটিশ সেনা এই যুদ্ধে যোগদান করিতে আরম্ত 
করিয়াছে । বর্তমানেও যুদ্ধের মধ্যে একটা দ্রব ভাব রহিয়াছে 
এবং সাধারণভাবে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের একটি সংযুক্ত চিজ্র এখনও 
দেখা যাইতেছে না । তবে সমস্ত যুদ্ধপ্রাস্তে মিত্রপক্ষের পাল্টা 
আক্রমণ পূর্ববাপেক্ষা অনেক ঘনীভূত ভাবে দেখা যাইতেছে । 
বিশেষতঃ যে অংশে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমেরী মিএসেনার অধি- 
নায়ক, সেখানে জার্মান দলগুলি চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া 
এক অংশে পিছু হটিয়াছে। 

১৬ই ডিসেম্বর যে অতর্কিত আক্রমণ আরস্ত হয়, তাহার ফলে 
মিত্রপক্ষের পশ্চিম প্রান্তের অভিযানের সমস্ত রূপ পরিবপ্তিত হই- 
য়াছে সন্দেহ নাই। এই পরিবর্তন কত কাল স্থায়ী হইবে এবং 
ইহার প্রভাব কতটা হইবে তাহা নির্ভর করে পশ্চিম সীমান্তের 
এই নুতন জানান অভিযানের স্থিতিকাল এবং শেষ ফলাফলের 
উপর | এই অভিযানের ফলে ইতিমধ্যেই যাহ ঘটিয়াছে তাহাতে 
শেষ নিষ্পত্তির দিন কতটা পিছাইয়া যাইবে তাহাও নির্ভর করে 
কত দিনে জার্মান অভিযান সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিহত হয় তাহার 
উপর এবং সেই সঙ্গে ছুই পক্ষের আপেক্ষিক ক্ষয়-ক্ষতির পরি- 
মাণের উপর । যুদ্ধ এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে কাহারও 
পক্ষে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ অসম্ভব, ন্ুতরাং এতাবৎ ছুই 
পক্ষের আপেক্ষিক পরিস্থিতির বিচার অসম্ভব । 

ফিল্ড মার্শাল রুগষ্টেটের সেনাবাহিনীগুলি যে পরিমাণ 
সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছে তাহার পিছনে যে কেবলমান্্র রণ- 
কুশলী রণনায়কের যুদ্ব-অভিজ্ঞতা বা জার্মান সেনার যুদ্ধশক্তি 
বা অস্ত্বল রহিয়াছে তাহা নহে, ইহার কতকটা কারণ মিত্র- 
পক্ষের উচ্চতম অধিকারিবর্গের অকারণ আশু জয়-প্রত্যাশা 
এবং বিপক্ষদলের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে ভুল বিচারও বটে । মিঃ 
চার্চিলের অন্ুমানে জার্্মানদলের সর্বন্থন্ধ হয় লক্ষ সৈ্ত মাত্র 
(৪০ ডিভিসন) পশ্চিম রপপ্রান্ত রক্ষার কার্ধ্য নিযুক্ত ছিল । মিত্র- 
পক্ষের অভান্ত যুদ্ধবিশারদদিগের অন্ুমানও এঁরপ. ছিল এবং 
সকলেই মোটামুটি জার্মানীর বর্তমান সৈল্তশক্তির পরিমাণ আঠার 
লক্ষ হইতে বিশ লক্ষে ( ১২০-১৪০ ডিভিসন ) নির্দেশ করেন । 
তাহাদের মতে আনুমানিক ১০ লক্ষ পূর্বব সীমান্তে, হয় লক্ষ 
পশ্চিম সীমান্তে, তিন লক্ষ ইটালীতে এবং বাকী ডেনমার্ক, নর- 


ওয়ে ইত্যাদিতে ব্যস্ত। তাহার! বলেন জার্মানীতে কনম্কপ শন 
হইতে প্রতি বংসর যে নূতন সৈম্ত আসে তাহার পরিমান যুদ্ধের 
ক্ষয়ক্ষতি পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয় । সুতরাং জার্মান ক্রমেই ক্ষীণ- 
বল হুইয় পড়িবে ইহাই অবশ্থস্তাবী। অন্ত্রবলের দ্দিকে মিত্র- 
পক্ষের বিমানবিশারদগণ বালিয়াছিলেন ঘে জার্মানীর উপর 
যেরূপ অবিশ্রাম বোমা বর্ষণ আক্ত আড়াই বংসর কাল চলিয়াছে 
তাহাতে যুদ্ধান্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ যথেষ্ঠ পরিমাণে উৎপন্ন কর: 
অসম্ভব । মিঃ চাচ্চিল একবার এ কথাও বলিয়াছিলেন হে 
জান্মানীর অস্ত্রনিশ্মীণ শক্তি শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ 
কমিয়াছে এই বোমা বর্ষণের ফলে । উপরস্ত মিত্রপক্ষের সামরিক 





ষলবার্গে যুদ্ধের তাগুব-লীলার মধ্যে মার্কিন সৈনিক । 
*. তাহার পায়ের কাছে ম্বত নাৎসী সেনা 

বিভাগ ইহাও নির্দেশ করিয়াছিলেন যে পশ্চিম যুগ্ধপ্রাস্তের এব: 
তাহার অব্যবহিত পিছনে জার্খানীর উপরের আকাশে মিত্র 
পক্ষের বিমানশক্তি সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করার ফলে জার্মানী: 
পক্ষে বড় অন্থপাতে সৈন্ভ বা রসদের চলাচল অসম্ভব হ্ইয় 
পড়িয়াছে, কেননা, এ সমস্ত অঞ্চলের সকল পথঘাট মিত্রপক্ষে 
বিমান সেনা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করিতেছে এবং কোনরূপ 
চলাফেরা দৃষ্টিগোচর হইলেই সকল যানবাহন, রেল ও ্ঠীমা 
ইত্যাদি সমূহ ভাবে আক্রান্ত হইতেছে । ন্ুতরাং জার্মানী 
শঙ্তি মি্পক্ষের তুলনায় প্রায় এক-পঞ্চমাংশে দ্রাড়াইয়াছে এব, 
সে অহ্ছপাতও ক্রমেই নীচের দিকে চলিয়াছে। এক দিকে এই 
বিশ্বাস এবং অন্ত দিকে নূতন অভিযান প্রবর্তন করার ক্ষমত 
( “ইনিশিয়েটিত” ) চিরদিনের মত হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে জারী 
রক্ষীসেনা স্থাপুভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত 
এই ছুইয়ের ফলে মিত্রপক্ষের উচ্চতম অধিকারিবর্গ নিশ্চিত্তপ্রা্ 
হইয়াছিলেন বলিয়! মনে হয়। 

ডিসেম্বরে ইটালী এবং হাঙ্গেরীতে প্রায় এক সঙ্গেই জার্খান- 
দল পশ্চিম প্রাস্ত পাণ্টা1 আক্রমণ আরম্ভ করে। পশ্চিমে মিত্র. 
পক্ষের ব্যুহচ্ছেদ করিয়! জার্মান শক্তিপ্রবাহ প্রায় ২৫০০ বরগমাইদ 
স্থান পুনর্ববার দখল করে। ইঠীলীতে পো নদীর অববাহিকা ও 
উপত্যকার প্রবেশ-পথ প্রায় মিত্রপক্ষের হুস্তগত হুইতেছিল এম 
অবস্থায় বিপর্নীত আক্রমণে মিআ্রপক্ষের বাহিমীগুলি গতির 


১৬৬ 


পাশাপাপীপাা্পীপাপাপাপাপাপাবাশ্ পাপা ক্পাপাপাপাপিশাতা্ীপাীপ পপ ৯০ ৮০৬০০ 


এবং বহুস্থলে স্থানচ্যুত হুইয়া অচল হইয়া 
জার্্মানদল বুড়াপেষ্টের রক্ষায় অতি প্রচণ্ড যুদ্ধে সোভিয়েট সেনার 
গতিরোধ করে-_সেখানে গত দেড় মাসে বিশেষ কোনও পরি- 
বর্তন ঘটে নাই-_এবং অন্ত দিকে নৃতন জার্ম্মানবাহিন্সী সোভি- 
য়েটের প্রবল চেষ্ঠা সত্বেও অবরুদ্ধ অক্ষসেনার সাহায্যার্থে ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে । রুশ রণপ্রাস্তের উত্তর ভাগে সোভি- 
য়েট সেনা প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ সত্বেও বিশেষ অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। এইরূপে জার্মান সমর-পরিষদ সকল প্রান্তেই একই 
সময়ে নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ করায় এক যুদ্ধ-প্রাস্ত হইতে শক্তি 
সরাইয়া অন্ত প্রান্তে যোজনার কথা উঠিবারই অবকাশ পায় না। 
জার্মানীর পক্ষে এরূপ লড়িবার ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল 
সেপ্রশ্ন লইয়া অনেক জল্পনা-কল্সন1 চলিয়াছে। কেহ বলে ইহা 
জার্মানীর শেষ যুদ্ধচেষ্ঠা, সুতরাং ইহাতে তাহার গচ্ছিত শক্তির 
অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল সে সব কিছুই প্রযুক্ত হইয়াছে । যদি 
তাহা সত্য হয় তবে এই নুতন চেষ্টাগুলি ব্যর্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
জার্মান সমর শক্তি দ্রুতবেগে ধ্বংস হইয়া যাইবে । অন্তদের 
মতে জার্মানীর শক্তির অবশিষ্ঠ পরিমাণ সম্বন্ধে ভুল অনুমান 
করা হইয়াছে, বোমাবর্ষণের ফল আশানুরূপ হয় নাই এবং 
জান্দানীর শক্তিক্ষয়ও যতটা অহ্ুমান করা হুইয়াছে ততটা হয় 
নাই। যদি এই শেষ কথাই ঠিক হয় তবে যুন্ধ এখন কিছুদিন 
চলিবে । কোন্‌ অহ্থমান সত্য সেটা বলা এখন অসম্তব। 

জার্মানীর এই শীত অভিযানখুলির ফলে শুধু যে ইউরোপে 
মিত্রপক্ষের সমর-পরিকল্পনায় অনেক অদলবদল অবশ্থস্তাবী 
তাহাই নহে, বরঞ্চ ইহার গভীর ছায়! এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহা]- 
জাগরেও পড়িতে পারে । এক দল যুন্ধ-সমালোচক বলেন এই 
শত অভিযান জান্মানীর পক্ষে শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা। আমরা 
বলিতে বাধ্য যে তাহাদের যুক্তির সপক্ষে বিশেষ কোনও প্রমাণ 
আমরা এখনও দেখিতে পাই নাই। আমর] যতটুকু সংবাদ 
ুদ্ধপ্রান্ত হইতে পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় এই অভিযান- 
গুলির প্রধান উদ্দেন্ত সম্মিলিত জাতিবগ'র মুল অভিযান 
পরিকল্পনাগুলি সাময়িকভাবে ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে নৃতন 
রূপে পরিকল্পনা গঠনে বাধ্য করিয়া যুদ্ধের কালবিস্তৃতির বৃদ্ধি 
এবং সেই অবকাশে নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা। 
যেভাবে জাম্থানী ১৯৪৪ সালের ঝড়বাদল কাটাইয়াছে, তাহার 
পর অবকাশ পাইলে সে যে ১৯৪৫ সালও সংরক্ষণের চেষ্টায় 
কাটাইতে পারে ইহা অসম্ভব নহে। সময় এখন কাহারও অন্থকূল 
নছে, বর্ণ আমেরিকার উচ্চতম অধিকারিবর্গের কথায় বুঝা যায় 
ঘে বেশী সময় পাইলে জাপানের সামরিক ব্যবস্থা অতি প্রবল 
হইয়] উঠিতে পারে। 

ইটালীর যুদ্ধে গত মাসে অনেক ফেরফার ঘটবার পর 
সম্প্রতি সামরিক যুদ্ধবিরতি ঘটিয়াছে। সেখানে এই দীর্ঘ ১৬ 
মাস ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের কলেও অক্ষশক্তির প্রতিরোধ-চেষ্টায় 
কিছুমাত্র ভাটা পড়ে মাই। যুদ্ধের বর্তমান অবস্থার বিশেষ পরি- 
বর্তন ঘট! সম্ভব হুইতে পারে যদি মিঅপক্ষ পো নদীর জববাহ্ককা 
ও উপত্যকার উপর অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। সুতরাং এই- 
খানে আরও ঘোর যুদ্ধের সন্ভাবন) রহিয়াছে। আীস ও 
বক্ষানের যুদ্ধ এখন কুট রাষইনীতির পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। গ্রীসের 


্ প্রবানী 
পড়ে। হাক্ষেরীতে যুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণভাবে সম্মিলিত জাতিবর্গেরই শক্তি ক্ষয়ের 


১৩৫১ 


পাপা পাপা পালা পাপা বাতা 


অন্থকুল। সুগোল্লাভিয়াতেও যুদ্ধ স্থা্ভাব ধারণ করিয়াছে 
পরস্পরের উপর সন্দেহ এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ্দের 
কারণে । এই সকল পরিস্থিতির ফলে বক্কানে অক্ষশক্তির উপর 
যুদ্ধের চাপ অনেক কমিয়! গিয়াছে সঙ্গেহ নাই । হাঙ্গেরীতে 
অতি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে । রাজধানী বুডাপেষ্টের দুই-তৃতীয়াংশ 
সোভিয়েটের দখলে আসা সত্ত্বেও জার্ান ও হাঙ্গেরীয় সেনা 
প্রচণ্ড প্রতিরোধ করিতেছে এবং দুরে নৃতন জার্শ্মানবাহিনী বর্ধ 
ও শকটবাহী গোলন্দাজ সেনাদলের সাহায্যে সোভিয়েটের বেড়া- 
জাল কাটিয়া রাজধানী-রক্ষীদলের সহায়তায় বিষম যুদ্ধ করিতে 
করিতে আগে চলিতেছে । হাঙ্গেরীর বিস্তীর্ণ যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে 
যুদ্ধের এক অংশের নিষ্পত্তির যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার উপর 
অষ্িয়ায় ও চেকোন্লোভাকিয়ায়__এবৎ সেই সঙ্গে পোলাণ্ডে 
-অক্ষ-শক্তির নিকট ভবিষ্যতের অনেক কিছুই নির্ভর 
করিতেছে । 

সুদুর প্রাচ্যে এবং প্রশাতস্ত মহাসাগরে জাপানের শক্তি- 
পরীক্ষা! প্রবলতর ভাবে হইতেছে । বল! বাহুল্য, ইতিপূর্বে এবং 
সম্প্রতি সেখানে যাহ] কিছু ঘটিয়াছে তাহার সকল উদ্চোগ ও 
ব্যবস্থাই পশ্চিম-ইউরোপের রণাঙ্গনের অবস্থা! পরিবর্তনের পুর্ব্বেই 
হইয়াছিল সুতরাং সেখানকার ছাঁয়! এখনও ওখানে স্পষ্ট কিছুই 
দ্বেখা যায় নাই। তবে ইহ1 নিঃসন্দেহ যে এরূপ বিরূপ অবস্থা 
আরও কিছুকাল স্থায়ী হইলে প্রশাস্ত মহাসাগরে, চীনে ও ব্রহ্ম- 
দেশে তাহার প্রভাব পড়িবেই। সম্প্রতি ফিলিপিনে আমে" 
রিকার অভিযানের শক্তি ও গতি যেভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া] 
চলিয়াছিল তাহাতে চীন দ্রেশে অনেক কিছু অবস্থা-পরিবতনন 
আশা করা যাইতেছিল। অবিলম্বে ইউরোপে জাশ্মান শীত 
অভিযান শ্থানবন্ধ হইয়া গেলে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু পরি- 
বর্তন না ঘটিতেও পারে। লেইটে দ্বীপ সম্পূর্ণভাবে মার্কিন 
সেনার আয়ত্তে আসিবার ফলে আমেরিকান যুদ্ধ পরি- 
ষদের হাতে একটি অতি সন্দর অভিযান-ভিততিস্থল আসিয়া! 
পড়িল ৷ ফিলিপিন দ্বীপমালায়-_বিশেষ দুজন এবং মিশানাও-_ 
ঘখল করিবার অন্ত প্রশাস্ত মহাসাগরের অভিযানে ঘোরতর যুদ্ধ 
লড়িতে হইবে, কেননা সেখানে জাপানীদল এত দিনে অনেক 
কিছু আয়োজন করিয়াছে এবং তাহারা যে “মরিয়া” হইয়া 
লড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

চীন-ইন্দোচীন সীমান্তে পুনরায় জাপানী অভিযান চলিবে 
মনে হয়। জাপান স্থলপথে হাম, মালয়, ত্রদ্ধ ও সেখান 
হইতে ওলন্দাজ দ্বীপময় ভারতে সৈশ্থ ও মাল সরবরাহের 
ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত এবং সে কার্ষ্যের অনেক অংশ. শেষ 
হুইয়! গিয়াছে, স্থতরাঁং চীন-ইন্দোচীন সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা 
সুদৃঢ় করার চেষ্টার সে কোনও ভ্রুটি করিবে না ইহা! নিশ্চিত। 
চীন-ব্রন্ম সীমান্তে যুদ্ধ আগেকার মতই চলিয়াছে। ভারত-ব্রক্ম 
সীমান্তের আরাকান অঞ্চলে জাপানীরা যুদ্ধ ব্যবস্থা গুটাইয়! 
সরিয়! যাইতেছে, যাহার ফলে আকিয়াব বন্দর বিনায়ুদ্ধেই 
হস্তগত হইয়াছে । এখানে জাপানীরা “সময়ের বঘলে স্থান 
দান” নীতি অবলম্বন করিল, ন! অন্ত কোনও কারণ আছে তাহ] 
ধখনও বুঝা যায় নাই। 


প্যারা-সৈনিক চিম্নি 


শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 


চারিদিকে ঘোর অন্ধকার । কেযেন একটা খনক্ঞ পৌচড়া 
টানিয়া আকাশের বক্ষ হইতে আলোকের শেষ কশিকাটুকুও 
মুছিয়! তুলিয়া লইয়াছে। দুরে বহু দুরে আকাশের সুদুর 
প্রাকারে ইতত্ভতঃ বিক্ষিপ্ত তারকার ঝবিকিমিকি সেই প্রগাঢ় 
অন্ধকারের অনস্ত বিস্তৃতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করিলেও সে 
স্পন্দিত আলোকমালা অন্ধকারের গভীরতাকে আরও গভীর 
করিয়া তুলিয়াছে। দীপালির শেষে সকল প্রদীপ নিভিয়! 
যখন মাত্র ছুটা-একটা এখানে-ওখানে টিম্টিম করিতে থাকে; 
অমাবস্তা যখন তার করালকৃষ্ণ মুখ ব্যাদ্দান করিয়া চরাচন্রকে 
গ্রাস করিয়া ফেলে ; তখন যেমন ছুই-একটা মরণোম্মুখ প্রদীপের 
শিখা সে বিভীষিকা দুর করিতে কিছুমান্রই পারে না, শুধু 
আরও প্রকট করিয়া তোলে; এই তীব্র গভীর ঘোরকৃষঃ 
রজনীর বক্ষে তারকার ছ্যতিও তেমনি নিস্তেক্ক প্রতীয়মান 
হইতেছে । উপরের আকাশ এই রকম। নীচের আকাশ 
আরও ভয়ঙ্কর কালোর পাথার। ধরণীর বক্ষ হইতে ত্রিশ 
হাজার ফুট উপরে ভাসমান দ্রুতগতি বিমানবক্ষে বু. শত 
সৈনিক চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে তাহা ছই-এক জন 
উপরওয়াল ব্যতীত কেহই জানে না। প্রত্যেক সৈনিকের 
পৃষ্ঠে সুপটু হস্তে ভ'াজ-কর! রেশমের প্যারাশুট বাধা । সকলে 
শুধু জানে যে সময় হুইলে তাহাদের ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া 
এঁ অনস্ত অন্ধকারের গহ্বরে ঝাপ দিয়া পড়িতে হইবে এবং 
তার পর সম্পূর্ণরূপে নিজ অদৃষ্ঠ ও পুরুষকারের উপর নির্ভর 
করিয়। অজানার সহিত যুঝিয়া কার্যসিদ্ধি করিতে হুইবে। 
এই অসাধ্য সাধন ব্রতে যাহার! নামিয়াছে তাহারা সকলেই 
বিশেষ করিয়া! বাছাই করা সৈনিক এবং এই কার্যের জস্ঠ 
তাহার! বহুকাল ধরিয়! বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছে । বহু 
শত বার হাজার হাজার ফুট উপর হইতে প্যারাশুট লইয়! 
লাফাইয়া! এবং একাকী বহু অন্ত্র-সরঞ্জাম বহন করিয়া! দিনের 
পর দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া! ও নকল যুদ্ধ সাধনান্তে আজ তাহার! 
প্রথম সাক্ষাৎ যুদ্ধের কার্ষ্য এই কষ্টলন্ধ বিদ্তা প্রয়োগ করিতে 
উপস্থিত হইয়াছে । সকলে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে-__ 
কখন হুকুম আসিবে “এইবার প্রত্তত।” বিমানের এঞ্জিনের 
ঘোর কলরোলের মধ্যে কথ! বল কঠিন? কিন্তু তাহার মধ্যেই 
কিছু কিছু কথোপকথনের চেষ্টা! চলিতেছে । 

চিম্নি তাহার সঙ্গী অজয়কে জিজ্ঞাসা! করিল, “আচ্ছা যখন 
নীচে পৌঁছুব তখন যদ্দি একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে নামি তা 
হলে?” অজয় বলিল, “তোর ছিপট] সঙ্গে নিয়েছিস ত? 
পুকুরে পড়লে মাছ ধর্বি। আবার কি?” চিম্নি বলিল, 
“ধ্যেৎ! মাছকি করে ধরব? জলে পড়লে সাঁতার দিতে 
হবে না?” অজয় বলিল, “সাতার দিবি আর মাছ ধরবি। 
এই কাজে শুনেছিস ত একসঙ্গে সব কিছু করতে হতে পারে। 
গা ঢাকা দিয়ে চলা, গুলি চালান, রান্না, খাওয়া, ঘুমান, শত্রুর 
মাল-মশলা নষ্ট করা, কেল্লা, সাাকে] প্রভৃতি উড়িয়ে দেওয়া ; 
সব একসঙ্গে । এ তথালি সাতার দিতে দিতে মাছ ধরা! 

ক 


আমাদের কাছে এত জল-ভাত।” চিম্নি বলিল, “দুর, 
সাতার দিতে দ্রিতে আবার কেউ মাছ ধরতে পারে ?” 

হঠাৎ চতুর্দিক নিস্তব্ধ করিয়া বিমানের এঞ্রিনগুলি থামিয়] 
গেল। বহু উর্ধে আকাশ রাহিয়া বিমানবাহিনী বায়ুবক্ষে 
ভাসিয়! নিঃশবে ক্রমশ£ নীচের দিকে চলিতে লাগিল। বহু 
নিয়ে কাহারা যেন আলোক-সন্কেতে কি জানাইতে লাগিল। 
অনলচক্ষ যেন কোন মহাদানব নিমীলিত নয়ন ক্ষণে ক্ষণে 
উন্মোচিত করিয়া উপর প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে । হুকুম 
আসিল, “এইবার প্রস্তত | এখন হইতে পাচ মিনিট পরে সকলে 
নিয়ম মত প্যারাশুট ঝম্পন করিবে । মাটিতে পৌঁছাইতে 
পনর-কুড়ি মিনিট সময় লাগিবে। প্রথম কর্তব্য মাটিতে 
নামিয় প্যারাশুট গর্ত খুড়িয় পু'তিয়া ফেলিবে। তৎপরে 
সকলে ভোর হওয়! অবধি গা ঢাক দিয়া থাকিবে । আলো 
হইলে পর উত্তর-পূর্ব দিকে একটি ছোট পাহাড় দেখিবে এবং 
যথাসম্ভব নিঃশকে সকলে সেই. দিকে গিয়া মিলিত হইবার 
চেষ্টা করিবে । একাস্ত প্রয়োজনেও কেহ গুলি চালাইবে না। 
শত্রুকে নিঃশবে নি:শেষ করিয়া অগ্রসর হইবার চে&1 করিবে। 
সকলে প্রস্তত 1” 

চিম্নি ও অজয় যথান্থানে গা দ্াড়াইল। বিমানের 
লেজের দিকে একপাশে একটা দরজ1| সেই পথে ক্রমান্বয়ে 
এক এক করিয়! প্যারা-সৈনিক দল ধাপ দিয়া সেই অতল 
অন্ধকারের মধ্যে পড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ অজয় ও চিম্নির 
পালা আসিল । অজয় চিম্নির পিঠে একট? চড় দিয়! বলিল, 
“ছাতা খোলবার দড়িটা ঠিক টানিস, নয়ত মিনিট কয়েক 
পরেই স্বর্গের ময়দানে ডাগ্ীগুলি খেলতে সুরু করবি।” বলিয়া 
সে চট্‌ করিয়! উন্মুক্ত পথে শুন্তে লাফাইয়! পড়িয়া অস্তশ্থিত হইল। 
চিম্নি “ডাগ্াগুলি না ছাই”-.*বলিতে বলিতে পিছনের লোকটি 
তাহাকে এক ধাকায় আগাইয়! দিল । চিম্নি দীর্ঘ দেহটাকে 
ঈষৎ আয়ত্তে আনিবার জন্ত ঘাড় নীচু করিয়া! হাটু বাকাইয়া এক 
লক্ষে শুক্তমার্গে উপস্থিত হইল । তার পর এক, ছুই করিয়| পাচ 
অবধি গুনিয়া নিয়মমত ছাতা খুলিবার দড়িটাতে টান দিল। 
প্রথমে কিছু হইল না। শুন্তপথে ডিগবাক্ধি খাইতে খাইতে 
চিম্নি হাজারখানেক ফুট নীচে চলিয়া আসিল । একবার মনে 
হুইল, যদি প্যারাশুট না খোলে তাহা হইলে কি হইবে; কিন্ত 
সে সম্ভাবনা তাহার মনে কোন ভয়ের সঞ্চার করিল না । মায়ের 
্বত্যুর পর হইতেই মরণ চিম্নির নিকট নিজ ভয়ঙ্কর ভাব হারাইয়া- 
ছিল। মৃত্যু যেন একান্ত আকাঙ্কিত কিছু একটা যাহার সহিত 
তাহার মাতৃমৃত্তি ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত । সে যেন একটা! দেশ যাহা! 
অতি নুন্দর, চির আনন্দের ও শাস্তির ন্গিপ্ধ ছায়ায় অবস্থিত। 
সেখানে পৌছান কঠিন ও কষ্টকর কিন্ত একবার পৌঁছাইলে 
নিদারুণ গ্রীষ্মে শীতল সায়রে অবগাহনের মতই শাস্তি ও তৃপ্তি 
ঘ্বায়ক। হঠাৎ প্যারাশুটটা খুলিয়া গেল ও চিমমি এক বটকায় 
সোক্ষ! হইয়া মন্দগতিতে দোছল্যমান অবস্থায় নামিয়! চলিতে 
লাগিল । নীচে, আরও নীচে সেই চির অন্ধকারের সীমাহীন কৃপ- 


১৬৮ 
পথে শেষহার! গতিতে । হাত চাঁলাইয়া দেখিয়া লইল যন্ত্ন্দুক, 
পিস্তল, বোমার থলিটি, জলের বোতল, ওষধের বাক্স প্রভৃতি ঠিক 
আছে কিনা। উপরে তাকাইয়! দেখিল অন্ধকারের শোতে 
ভাসমান বুঝ্,দের মত প্যারাণ্ডট ছলিতেছে। অন্ধকারে আর কিছু 
দৃষ্টিগোচর হয় না, কিছ সমন্ত আকাশ ছাইয়া তাহারই মত আরও 
অনেকে এইরূপে নামিয়া আসিতেছে মনে করিয়া তাহার মনটা! 
খুশী হইয়। উঠিল । কিছুকাল গত হুইলে নিচের দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া দেখিল চতুর্দিকের কালোর মধ্যে আরও ঘন 
কালে! কি একটা দ্রুত তাহার দিকে উঠিয়৷ আসিতেছে । বুঝিল 
ধরমীর নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। সে অবতরণের থাকা 
সামলাইবার জন্গ সমস্ত শরীরটাকে সজাগ করিয়া লইল । কোথায় 
গিয়া! পড়িবে কে জানে? বৃক্ষের ডালে, কিন্বা৷ কাহারও গৃহের 
ছাদে, অথবা পক্ষে কিন্বা! কাটার কোপে । তাহার গতি অকল্মাৎ 
চক্ষের পলকে শেষ হইল। সে একটা তীব্র ধাকা খাইয়া, সঙ্গে 
সঙ্গে মাটিতে গড়াইয়! গিয়া মাটির উপর দিয়া স্ন্ধের রজ্ছুর 
আকর্ষণে ঘধিত হইয়! চলিতে লাগিল। অল্প চেষ্টাতেই এই 
আকর্ষণ প্রতিরোধ করিয়া চিম্নি দ্রাড়াইয়া উঠিল। তৎপরে 
রক্ছুর বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে প্যারাশুটটা যেখানে 
প্রকা্ড একটা প্রাণহীন জন্তর দেহাবশিষ্টের মত পড়িয়! 
ছিল সেইখানে উপস্থিত হইল। সকল রজ্ছু ও কাপড় একত্র 
করিয়! সে স্থান খু'জিতে লাগিল সেগুলিকে পুঁতিয়া ফেলিবার 
জত। জায়গাটা কিছু ঝোপঝাড়ে পূর্ণ হইলেও সে হাতড়াইয়। 
হাতড়াইয়! ছুইটি ঝোপের মধ্যে একটা স্থান আবিষ্কার করিয়! 
ফেলিল। তংপরে ছোট একটা ধারাল খোস্তা দিয়া একটা 
ঈষং গভীর গর্ভ খুঁড়িয়া ফেণিতে তাহার অধিক সময় লাগিল 
না। নিঃশবে ঠেলিয়। ঠেলিয়া সকল রঙ্ছু ও রেশমের পুঁটুলি 
সে এ গর্ভে ভরিয়া ফেলিয়! মাটি চাপা দিয়া দিল এবং তৎপরে 
উদ্ধ'ভ মাটিটুকু ইতত্ততঃ ছড়াইয়! দিয়! কর্ম সমাধান করিল। ছু- 
চারটা শুফ পাতা ও কাঠি কুড়াইয়া সেই “কবর”্-স্থলটিকে অক্প- 
বিস্তর ঢাকিয়৷ দিয়া একটা শ্বাভাবিকতার স্থষ্টি করিল । 
তখনও ভোর হইতে ক্রিছু বিলম্ব ছিল। চিমনি এই পরি- 
শ্রমের পরে বোতল হইতে এক চুমুক মাত্র জল খাইয়া বিশ্রাম 
করিতে লাগিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতা মধ্যে কখন কখন 
মান! প্রকার খুসধাস আওয়াক্ত আসিতে লাগিল । একবার মনে 
হইল মানুষের পায়ের আওয়াজ । চিম্নি একটা ছোট রবারের 
লাঠি খুলিয়া হাতে লইয়া বসিল। নিঃশব্দে কাহাকেও কাবু 
করিয়া ফেলিবার জন্ত ইহার তুল্য অস্ত্র নাই। ইহার এক 
আঘাতে জতি বড় নিরেট মস্তকও ঘুরিয়া যায় ও আহত ব্যক্তি 
ব্হক্ষণের জন্ত স্বপ্রলোকে বিচরণ করে। পায়ের আওয়াজ কিন্ধ 
নিকটে ন! আপিয়! ক্রমশঃ দুরে সরিয়া গেল। চিম্নিও দেহ 
এলাইয়! দিয়া অবসাদের মুদ্রায় ঝোপের আড়ালে নিজ্জাবের মত 
পড়িয়া রহিল । বোধ হয় ক্ষণিকের জন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, 
হঠাৎ একট। অঙ্জানা কারণে সে তীব্র গতিতে সটান সঙজ্গাগ 
হইয়া বসিল। ভোরের আলে! তখনও আকাশপথে দেখ! দেয় 
মাই শুধু তার জাগমনের আবৃছা একটা. রেশমা অন্ধকারের 
গভীরতাঁকে কতকটা দ্বাবাইয়া জানিয়াছে। সেই ঈষং হাক্কা 
অন্ধকারের গহ্বর হইতে একটা লোক হঠাৎ একাত্ব নিঃশবে 
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চিম্নির পায়ের দ্বিকে মাথা তুলিয়! উঠিয়! কর্কশ বিজাতীয় 
কণ্ঠে ও ভাষায় তাহাকে শাসাইয়া কি যেন বলিয়া উঠিল। 
চিম্নি অবাক হইয়া! বলিয়! উঠিল, “আরে, এটা আবার কে? 
কোথা থেকে এল । এই, আরে-*"” লোকটা! ক্ষিপ্ত কুকুরের মত 
খ'্যাক করিয়] উঠিয়! ছুই হস্তে দুইটা রিভলভার উচাইয়া তাহাকে 
উঠিতে ইঙ্গিত করিল। চিম্নি এবার বুঝিল এ শক্রপক্ষ। 
“তবে রে, ধলাড়া | তোকে দেখাচ্ছি ।” বলিয়া! চিম্নি অর্ধশায়িত 
অবস্থা হইতেই নিজ দেহ উৎক্ষিণ্ত করিয়া লোকটার মধ্য- 
প্রদেশে জোড়া পায়ে পদাঘাত করিল। লোকটার কোন 
অসাবধানত! দোষ ছিল না। সাধারণ মানুষ শায়িত অবস্থায় 
থাকিলে, তাহ হইতে যতটা দুরে থাকিলে নিজেকে নিরাপদ 
বিবেচনা করা যায় সে তাহ] অপেক্ষা আরও এক ফুট আন্দাজ 
অধিক দুরেই ছিল। অন্ধকারে সে বুঝিতে পারে নাই যে 
মানবদেহ কখন এতটা লম্বা হয় বা হইতে পারে। হাটু 
গুটাইয়া চিম্নি শুইয়! ছিল। তাহার পক্ষে চার-পীচ ফুট 
দুরের লোককে পদাঘাত কর! সহক্রসাধ্যই ছিল। লোকটা 
চিম্নির প্রচণ্ড পদাঘাতে একটা জাস্তব আওয়াজমাত্র করিয়া 
ধরাশায়ী হইল। চিমনিও ভ্রত উঠিয়া তাহার বুকের উপর 
চড়িয়া বসিল। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা 
ধখিত ব্যক্তি তখন স্বপ্নলোকে | চিমনি “ব্যাটা, মরল না কি?” 
বলিয়। তাহাকে উপ্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিয়া, তাহার অস্ত্রশস্ত্র 
নিজের ঝোলার মধ্যে ভরিয়া লইল। তারপর অদুরে বসিয়া 
দেখিতে লাগিল লোকটা ওঠে কি না । 

তখন আকাশ ধূসর হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসি- 
তেছে। লোকট! একবার নড়িল চড়িল বলিয়া মনে হইল। 
চিম্নি তাহার সামরিক শিক্ষা অনুযায়ী তাহার হাত পা! বাধিয়া 
দিল। লোকটা চোখ খুলিয়া ইতস্তত; দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। চিম্নি বিল, “এই তুম্‌ কোন্‌ হায়?” লোকটা 
নির্বাক । “ব্যাট! তুই কে রে? দেখতে ত চিনের মত, আবার 
কেমন কেমন যেন; তুই কে রে? কোন্‌ হায়?” লোকটা 
উত্তর দিল “জাতা খাশ 1” চিম্নি বলিল, “যাতাঁ থাস আবার 
কি? আমি কেন যা তা থেতে যাব। তোর ইচ্ছে হয়, তুই 
খাস।” লোকটা বলিল, “এশ.তা।” চিম্নি বলিল, “তোমার 
মাথা আৰ মুড ।” তার পর লোকটাকে তুলিয়া লইয়া সে চলিতে 
আরম্ভ করিল। লোকটা তাহাকে ছই-এক বার লাথি মারিতে 
ও কামড়াইতে চেষ্ঠা করিল; কিন্তু চিম্নি তাহার গলাটা 
ধরিয়া একটা ধাকুনি দেওয়ার পরে সে শান্ত ও সুবোধ 
বালকের মত চুপ করিয়া রহিল। একটা ডাঙ1 জমি পার 
হুইয়! চিম্নি দেখিল একট। শন্তক্ষেত্র। ক্ষেত্রের অপর পার্থ 
একটা ছোট বাড়ী। 

বন্দী ব্যক্তিকে বাড়ীটার সম্মূথে একটা গাছের সহিত 
বাধিয়া ও তাহার মুখে একটা কাপড় গু'জিয়া দিয়া চিম্নি 
বাড়ীর মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্ত অগ্রসর হইল | বাড়ীর 
বারান্দা বেশ পরিষ্কার ও বাড়ীর ভিতরে যাইবার অন্ত একটা! 
ঘ্রক্ঞা। চিম্নি অতি সন্তর্পণে দরজাটা একটু স্কাক করিয়া 
দেখিল, ভিতরে আধ-অন্ধকার কিন্তু কেহ নাই। দরজাটা 
অল্প অল্প করিয়া আরও ফাক করিয়া চিম্নি ঘরের ভিতরে 


মাঘ 


মাথা ঢুকাইর! দেখিল একটা নেয়ারের খাট ও দেয়ালে 
হেলাঁন-দেওয়া একটা সঙ্গীন-চড়ান বন্দুক। তা ছাড়া 
একট! ছোট টেবিলের উপরে ছুট কার্ত,জ্ের বেপ্ট ও একটা 
খাকি রঙের সামরিক থলি ও জলের বোতল । বুবিল কোন 
সৈনিক এ ঘরে থাকে ৷ চিমূনি ভ্রুতগতি ঘরে চুকিয়া বন্ছুকটি 
করায়ত্ত করিল ও তৎপরে ঘরের অপর দিকের দরজা খুলিয়া 
বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় উপস্থিত হইল। দেখিল ছুই পার্শে 
ছুইটি ঘর তালা বন্ধ ও উঠানের অপর দিকে বোধ হয় ভৃত্যদের 
থাকিবার একটি কাচা-পাঁক ঘর--গাছের ডাল দিয়! ছাউনি 
করা । চিম্‌নি ধীরে ধীরে উঠানট। পার হইয়া নিঃশব্দে সেই 
ঘরটার নিকট উপস্থিত হইল। তারপর নিজের রবারের গদাট! 
ডান হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া এক ধাকায় দরজাটা] খুলি দিল। 
দরজাটা এক ঝট্কায় খুলিয়া দেয়ালে দড়াম করিয়া লাগিয়া 
গেল। জঙ্কে স্তরে ঘরের ভিতর হইতে নারীকে কে যেন 
তারশ্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার কপ্পিল তআর 
থামিতে চাহে না। সে তীত্র আর্তনাদ অক্লাস্ত আবেগে 
পাগলের মুখে ক্লারিওনেটের মত কর্ণ বধির করিয়া মুখর হইয়া 
উঠিল। চিম্নি চীৎকার করিয়া বলিল, “আরে, আরে, থাম্‌ না 
কে রে বাবা ; সাঁপে কামড়াল নাকি ?” 

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া! ঘরের ভিতরের শ্রীলোকটি আর্তনাদ 
স্থগিত রাখিয়া বাহিরের দিকে আগাইয়া আসিল। চিম্নি 
দেখিল একটি অঙ্রবয়স্কা রমণী, তাহার পরিধানে রডিন লুঙ্গি ও 
থাটে। ঝুলের কোট $ কেশপাশ জড়াইয়া জড়াইয়! মাথার উপরে 
পরিপাটি জটার মত করিয়া বাধা । চিয্নিকে দেখিয়া রমণী 
হাত-মুখ নাড়িয়! ছুব্বোধ্য ভাষায় অনেক কিছু প্রশ্ন করিয়া 
ফেলিল। চিম্নি কিছু না বুঝিয়া বলিল, “আরে, হাম, তুম__ 
আপকণ বাত নাহি বুঝত1।” 

রমণী প্রত্যুণ্ডরে হাতের ভঙ্গীতে বুঝাইল যে চিম্নি দীর্ঘকায় 
কিন্ত অল্পায়তন ব্যক্তি কোথায়? ধর্বকায় ব্যক্তির বর্ণনা 
করিতেও তাহার মুখ ভয়ে বিবণণ হইয়া! উঠিল। চিমনি এক গাল 
হাসিয়া বলিল “ও সে ব্যাটাকে গাছে বেঁধে রেখে এসেছি।” 
তৎপরে জিজ্ঞাসা করিল “কিছু খাবার আছে?” রমনী বুঝিতে 
না পারায় হাত তুলিয়! মুখে লাগাইয়া বুঝাইতে রমণী কি বলিয়া 
ঘরের ভিতরে চলিয়! গেল ও অনতিবিলঙ্থেই একট] বড় বাটিতে 
কি সব খাদ্যদ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল । চিম্নি বন্দুক, গদা', 
থলি প্রভৃতি একপার্খ্ে রাখিয়! খাদ্যবস্ত সম্তর্পণে চাখিয়া দেখিতে 
আরম্ত করিল । ছুই-এক গ্রাস খাইয়া মন্দ লাগিল না। সে বেশ 
গুছাইয়া মাটিতে বসিয়া খাইতে সুরু করিল। রমনী দাড়াইয়! 
দেখিতে লাগিল । মধ্যে মধ্যে কি সব বলিয়! আরও অপর খাস্ত- 
সম্ভার আনিয়া বাটিতে ঢালিয়া দিতে লাগিল । চিমূনি দস্তবিকাশ 
করা ব্যতীত অপর কোন উপায়ে তাহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অক্ষম 
হইয়া খাইয়া! চলিতে লাগিল, প্রায় থাওয়া শেষ হইয়া আসি- 
যাছে এমন সময় রমধী চিম্নির পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভয়- 
ব্যাকুল কণ্ে হাই-মাই করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।- চিম্নি 
ঘাড় ফিরাইয়! দেখিবার পুর্ববেই কে আসিয়া! তাহার উপরে সবলে 
পতিত হইল ও তাহাকে কুস্তির প্যাচের মত করিয়া ধরিয়] 
উপ্টাইয়া ফেলিয়া তাহার বুকে চড়িয়া বসিল। চিম্নি দেখিল 
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১৬৯ 


তাহার ইতিপুর্ববের বন্দী কেনিউনীরেঘ মুক্ত করিয়া আসিয়া 
তাহার উপর আক্রমণ করিয়াছে । লোকট! চট. করিয়া নিজের 
জামার ভিতর হইতে একটা ছ্থুরি বাহির করিয়া চিম্নির বুকে 
বসাইবার জন্ত উদ্ভত হইল। চিম্নি কোন উপায়ে একটা হাত 
ছাড়াইয়া লইয়! উহার ছুরির হাতলট! ধরিয়া ফেলিল। লোকটা 
খর্বাক্কতি হইলেও বেশ জোরাল ছিল এবং চিম্নির সে যাত্রায় 
কি হইত বলা যায় না কিন্ত এমন সময় এ রমণীটি দ্রুতগতি সেই 
খাবারের বড় বাটিটা তুলিয়া সবলে খর্বকায় লোকটার মাথায় 
আঘাত করিল। লোকটা এই অতর্কিত আক্রমণে ক্ষণিকের 
জন্ত ঘাবড়াইয়া! গেল ও চিম্নি সেই স্থযোগে তাহার হাত হইতে 
চুরিটা ঝাকড়ানি দিয়! ফেলিয়া দ্রিল। তারপরে এক হাতেই 
তাহার মাথার চুল ধরিয়া তাহাকে নিজের বুকের উপর হইতে 
টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিল। “তবে 
রে পেছন থেকে মারিস | তবে আমিও মারি, দেখ 1” বলিয়া 
তাহাকে সবেগে এক চপেটাঘাত করিল। চড়ের আওয়াজট! 
পিস্তল ছোড়ার মত সশবে বাজিয়া উঠিল ও লোকটা তৎক্ষণাৎ 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। চিম্নি বলিল, “ব্যাটা এক চড়েই 
অজ্ঞান, আবার ছুরি বের করে।* বলিয়া তাহাকে আপাদ- 
মন্তক দড়ি জড়াইয়া জড়াইয়! বাধিয়া ফেলিল। তংপরে নিজের 
অস্ত্রশস্ত্র সরপ্রাম উঠাইয়া লইয়া লোকটাকে কীধে তুলিয়া বাহির 
হুইয়া পড়িল। 

তখন বেশ আলো! হুইয়া গিয়াছে । এদিক-ওদিক দেখিতেই 
প্রায় মাইল ছুই দূরে দেখিল একটা ছোট পাহাড় । বুঝিল এঁ- 
খানেই যাইবার কথা। ঝোপঝাড় গাছপালা দেখিয়া দেখিয়! 
গা ঢাকা দিয়া চিম্নি সেই দিকে অগ্রসর হুইল । কিছুদূর 
চলিবার পর পশ্চাতে পদধ্বনি শুনিয়া! চট্‌ করিয়া! ঘুরিয়া দেখিল 
সেই রমণী তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে । চিম্নি বলিল, 
“আরে তুমি, আপনি কীহা যাতা হায় ?” 

রমণী হাসিয়া কি যেন বলিল, চিম্নি বুঝিল না। পরে 
পাহাড়টা দেখাইয়া তাহাকে বুঝাইল সে সেইখানে যাইতেছে 
ও তাহাকে ইঙ্গিতে বলিল ফিরিয়। যাইতে । রমণী মাথ] নাড়িয়া 
বলিল সে যাইবে না, চিম্নিরই সহিত যাইবে । 

চিম্নি বলিল, “ছ্যৎ, কোথায় যাবে? লড়াই হবে যে।” 

নারী হাসিল, কিছু বলিল না। চিম্নি বুঝিল বাক্যালাপে 
কোন ফল হইবে না। সে তখন বন্দীব্যক্তির পায়ের বাধন 
থুলিয় দিয়া সঙ্কেতে বলিল “আগে, আগে চল” ও তৎপরে 
তাহার কোমরের দড়ি হস্তে ধরিয়! পুনরায় চলিতে লাগিল । 

লোকটা] চিম্নির অলক্ষিতে ক্রমশ: অল্প অল্প করিয়া সোঁজ! 
পথ ছাড়িয়া ডান দিকে যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক বৃক্ষ- 
শোভিত উচ্চভূমির নিকটে আসিয়া স্্রীলোকটি দৌড়াইয়। চিম্নির 
হাত চাপিয়! ধরিয়! চিম্নিকে ফিস্ফিস্‌ করিয়া কি বলিল। সঙ্গে 
সঙ্গে লোকটাও এক ঝটকায় দড়ি ছাড়াইয়া পালাইবার চে! 
করিল। চিম্নি তাহাকে হ্েচক। টানে নিম কবলে আনিয়া 
পুনর্ব্বার পা বীধিয়! শোয়াইয়া দিল । রমঞী ইসারাতে বুঝাইল এ 
বক্ষরাজির অপর পার্থ বিপদ। চিম্নি বুঝিল বন্দী তাহাকে 
নিজের ঘলের লোৌক আছে এমন জায়গায় লইয়া যাইতেছিল। 
তখন তাহারা বন্দীকে পুনরায় উঠাইয়া লইয়া জতি সন্ভর্পণে 
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পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা একটা উচ্চ ভাঙ্গাজাতীয় স্থানে 
পৌছাইয়া ঝোপের আড়াল হুইতে দেখিল যে পুর্ববপরিত্যক্ত 
সবক্ষমালার অপর দিকে একটা সামরিক খাটির মত কিছু 
রহিয়াছে । সেখানে চার-পাঁচ 'জন সৈনিক ঘোরাফেরা! করি- 
তেছে। তাহার! পুনর্ববার সেই পাহাড়ের দিকে চলিতে লাগিল । 
কিছুকাল চলিবার পরে চিম্নির সহযাজিনী হঠাৎ দীড়াইয়া 
গেল ও সন্কেতে চিম্নিকে থামিতে বলিল। তৎপরে সে বেশ 
জোরে জোরে শিষ দিতে আরম্ভ করিল | চিমনি, “আরে, আরে 
শুনতে পাবে যে |” বলিয়া! বাধা দিতে নারী তাহাকে আশ্বস্ত 
হইতে ইঙ্গিত করিয়া চুপ করিয়া ফাড়াইয়া রহিল। অগ্পক্ষণের 
মধ্যেই একটা নালার ভিতর হইতে একজন মধ্যবয়স্ক লোক 
বাহির হইয়া আসিল। সে ইতন্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
চিম্নিরা যে-স্থলে ছিল সেখানে চলিয়া আসিল। এব্যক্তি 
সাধারণ রকম বস্ত্র পরিহিত ও তাহাকে দেখিলে মনে হয় যে 
দীর্ঘকাল কষ্ট সহ্‌-করিয়া দিন কাটাইয়াছে। সে আসিয়াই 
রমমীকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল ও 
রমধী তাহাকে উত্তরে যাহা বলিল তাহা! শুনিয়] খুশী হইয়া 
উঠিল। তৎপরে সেবিন! বাক্যব্যয়ে বন্দী সৈনিককে এক 
পদাঘাত ককিয়! তীব্র ভাষায় হুর্বোধ্য গালিগালাজ করিয়] 
নিজ ভূমিকার শেষ করিল । চিম্নি বলিল, “আরে, এ আবার 
কে? মারিস কেন ওকে ?” তৎপরে তাহাদিগকে কোন কথা 
বুঝান অসম্ভব জানিয়া বন্দীকে পুনরায় কাধে তুলিয়া লইয়! 
চলিতে আরস্ত করিল। . 
ছুই-তিন ঘণ্টাকাল হ্াটিয়া, হামাগুড়ি দিয়া তাহারা অবশেষে 
সে পাহাড়টার সানুদেশে উপস্থিত হইল। চিম্নি অতঃপর 
কি করিবে চিত্তা করিতেছে এমন সময় পরিচিত প্রথামত কে 
স্থাকিয়া উঠিল, “হণ্ট | হু কামস দেয়ার।” চিম্নি চিংকার 
করিয়। উঠিল, “আরে আমি, হাম হায়-_মানে ফ্রেও 1” উত্তরে 
কে বলিল, “ব্যাটা সপরিবারে হাজির । আবার কাধে খোকাও 
রয়েছে । এই চিম্নি, বলি এগুলোকে জোটালি কোথা থেকে ?” 
বলিতে বলিতে অজয় ও আরও তিন চার জন সৈনিক হঠাৎ 
আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চিম্নি বলিল, “আমি 
এইটাকে ধরে এনেছি আর ওরা নিজেরাই চলে এল ত আমি 
কি করব ।” 
অজয় বলিল, “নিশ্চয়, নিশ্চয়, তুই আরকি করবি? ওরা 
চলে এল ।” 
পাঞ্জাবী নায়ক বলিল, “আরে শুমনি, তুম একঠো! আদমি 
পকড় ল্যায়৷ ত উস্‌্কো। বাপ বহিন কো! ভি সাথ মে লে লিয়া ?” 
চিম্নি বলিল, “ধ্যেৎ | আমি--*হাম উস্কে! ইস্‌কো। কিসিকো 
নাহি ল্যায়া। তুম জিগাস করো ।” ইতিমধ্যে একজন সেনা- 
নায়ক সে স্থলে আসিয়া পড়ায় এই আলোচনা স্থগিত রহিল। 
একজন দোভাষী আসিল ও তাহার সাহায্যে জানা গেল যে 
এই রমনী এ ব্যক্তির কল্তা এবং উভয়ের বাসস্থান দখল করিয়া 
বন্দী ব্যক্তি একটি স্থানীয় ঘটি বানাইয়া বাস করিত। এই 
এলাকায় অধিক শব্রসৈত নাই। এইরূপ ছোট ছোট ঘাঁটি 
মান চারিদিকে আছে। শত্রপক্ষ এই উপায়ে এই স্থলের 
অধিধাসীদিগের ঘরে ঘরে বাস করিয়া একাধারে দেশ দখল, 


প্রবাঙগী 
দুকাইয়া লুকাইয়া সেই হুল ত্যাগ করিল | প্রায় সিকি মাইল পাহারা ও নিখরচায় বাস তিন কার্য হুসম্পন্ 
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করিতেছে। 
কোথায় কোথায় কি প্রকার ঘাটি আছে তাহার খবরও পাওয়া 
গেল। 

আকাশবাহিনীর প্রধান সেনানায়কের নিকট এই সকল 
খবর পৌঁছাইলে তিনি চিম্নিকে তলব করিলেন ও তাহার 
নিকট তাহার সকল কার্ধ্যকলাপ মনোযোগ সহকারে শুনি- 
লেন। তৎপরে বলিলেন যে চিম্নি এই অভিযানের কার্য্য 
সফল করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে; কেননা এত 
অল্প সময়ের মধ্যে এত খবর পাওয়াতে তাহারা অত:পর 
বিলম্ব না করিয়াই শত্রু নিপাত কার্ধ্যে ব্রতী হইতে পারিবে। 
চিম্নি এই জন্ত বিশেষ পুরস্কার ও সম্মান লাভ করিবে । তিনি 
তৎপরে বলিলেন যে উক্ত রমনী ও তাহার পিতাঁও পুরস্কত 
হইবে ও তাহাদের যথাশীঘ্ কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়! 
দেওয়া হইবে। রমণী ও তাহার পিতা পুরস্কার পাইয়া খুব 
থুশী হইল এবং দোভাষীর দ্বারা জানাইল যে তাহার] শক্রুহস্ত- 
মুক্ত হইয়া চিম্নির নিকট বিশেষ ক্কৃতজ্ঞ। চিম্নি বলিল, 
“আরে আমি ওদের কোথায় বাঁচালাম? ওরা ত নিজে 
নিজেই চলে এল । তাছাড়া এ মেয়েটা বাটি দিয়ে ওকে এক 
ঘা না লাগালে ত ও ব্যাটাই আমায় ছুরি মেরে দ্রিত।” 

অন্জয় বলিল, “দুর গাধা] তুই ও মেয়েটাকে উদ্ধার 
করেছিস। ওর উচিত তোর গলায় মাল! দেওয়া আর তোর 
উচিত এর পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে চিরদিন বেঁচে থাকা । কিবল 
নায়কসাহেব ?” 

নায়ক হে হে করিয়া হাসিয়া বলিল, “জরুর, বেশখ, 
বিলকুল ঠিক বাত 1” 

দোভাষী তাহাদের কথাবার্তা বরাবর তর্জমা করিতেছিল। 
রমণীর পিতা তাহা শুনিয়া বলিয়! উঠিল যে, সকল পুরস্কার 
অপেক্ষা] বড় পুরক্কার হইবে চিম্নির মত জামাতা লাভ করিলে । 
মেয়েটিকেও খুব নারাজ বলিয়া মনে হইল নাঁ। চিম্নি লজ্জায় 
লাল হইয়! ঘামিয়! উঠিয়া বলিল, “ধ্যেং, আমার বাবা নেই 
এখানে আমি বিয়ে করবকি করে? তাছাড়া ও তআমার 
কথাই বুঝবে ন1।”” 

অতঃপর সকল সৈনিকরা নানাবিধ উপহার প্রভৃতি দিয়! 
উক্ত রমষী ও তাহার পিতাকে বিদায় দ্িল। তৎপরে আসন্্ 
সংগ্রামের আয়োজন চলিতে লাগিল। ভোর্র হইতেই অনেক 
লোকে ঘুরিয়া ঘুরিয় হাওয়াই জাহাজ হইতে প্যারাশুট নিক্ষিপ্ত 
অপরাপর অস্ত্র সরগ্াম খুঁজিয়া জোগাড় করিয়া আনিয়া একত্র 
করিতেছিল। এখন সকলে মিলিয়া এই পাহাড়টার চারিদিকে 
সেই সকল ছোট-বড় কামান, যন্ত্রস্কৃক, বোমানিক্ষেপ-যন্ত্র 
কাটা তার প্রসৃতির আহাষ্যে ও মাটি কাটিয়া প্রাকার পরিখা! 
ইত্যাদি বানাইয়া নিজেদের একট হূর্গের মত আত্তান] গড়িয়া 
ফেলিল। এইথান হইতে নানাদিকে যোদ্ধাবাহিনী পাঠাইয়া 
শত্রদ্দিগকে বিধ্বস্ত করা হইবে স্থির হইল। আর একদল 
সৈল্গ পাহাড়ের অপর পার্খে গাছ কাটিয়া, জমি সমতল করিরা 
হাওয়াই জাহাজ নামিবার একটা! ক্ষেত্র প্রত্তত করিতে লাগিল । 
সকলেই দ্রুতগতিতে কান্ত করিয়া চলিল$ কেননা অনতি- 
বিলম্বেই শত্রপক্ষ তাহাদের আক্রমণ করিবে একথ। স্থির- 
নিশ্চয় । (ক্রমশঃ) 


্প্প্ীলীপাপৎ 
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হিন্দুধর্ম ও সমাজে বৌদ্ধ-প্রভাব 
শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী 


অনেকেরই ধারণ] যে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে একেবারে 
বিলুগ্ত হইয়। গিয়াছে। ধাহাদের এইরূপ ধারণা, তাহারা! হয়ত 
জানেন না যে, ভারতে প্রচলিত বর্তমান হিচ্দুধর্থের মধ্যেই 
বৌদ্ধধশ্শ কি ভাবে কিক্ধপ প্রভাব লইয়া মিশিয়া রহিয়াছে। 
দেখিবার মত দৃষ্টি দিয়! দেখিলেই সব দেখা! যাইবে । এখানে 
আমর! একে একে সেই বিষয়গুলিরই কিছু কিছু দেখাইবার 
চেষ্টা করিব। 

হিন্দুদের জগন্নাথক্ষেত্র ভারতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্ঘ। 
কিন্ত এই তীর্ঘের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে বৌদ্ধ- 
ধর্শেরই ইতিহাস বাহির হইয়! আসে। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুরও 
প্রায় তিন শতাধিক বৎসরের পূর্ববর্তী কবি চণ্ডীদাস বলিতে- 
ছেন £-_ 

“পুনঃ তা তেজিয়া বৌদ্ধ অবতার 
হইল মুরতি তিন। 
জগন্নাথ আর ভগ্ী সহোদর 
সুভদ্রা তাহাতে চিন ॥” 

বুদ্ধ অবতার তিন মুর্তি গ্রহণ করিলেন, যথা জগন্নাথ, 
সুভদ্রা ও বলরাম । পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে আমরা! হিন্দুগণ এই 
তিন দেবতারই পুক্তা করিয়া! থাকি । অথচ চণ্ভীদাস বলিতেছেন, 
বুদ্ধ অবতারই এই তিন মুর্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই তিন 
সুর্তির উপাসনায় প্রকারাস্তরে আমরা বুদ্ধদেবেরই পুক্কা করি- 
তেছি। বৌদ্ষগণের নিকট বুদ্ধদেব জগন্নাথ নামেও পরিচিত । 
নেপালে প্রচলিত বৌদ্ধ “হ্বয়স্তু পুরাণে'র ১ম অধ্যায়ে লিখিত 
আছে £-_ 

“তদ্যথাসৌ জগন্নাথ: শাক্যমুনিত্তথাগতঃ। 
সর্ববজ্ঞে! ধর্মরাজোহহম্মনীশ্বর বিনায়কঃ ॥” 

ইলোরার বৌদ্ধ দেবালয় জগন্নাথদেবের মন্দির বলিয়া 
কথিত হয়। মাগনিয়! দাস তাহার গ্রন্থে জগন্নাথকে দশাবতা- 
রের নবম অবতার বুদ্ধ বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন । জগন্নাথ- 
দেব বলিতেছেন £__-“মুই বউদ্ধ ক্ষপ হই।” (মাগুনিয়! দাস ) 
উড়িস্তা প্রতৃতি স্থানে দশীবতারের যে প্রাচীন মুন্তি দেখা যায়, 
তাহাতে বুদ্ধস্থানে জগন্নাথমূর্ভে অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। বর্দ-পুজা 
বিধান গ্রস্থোক্ত দশাবতার প্রসঙ্গে বুদ্ধ স্থানে জগন্নাথের কথা 
ধলা হইয়াছে । বৌদ্ধগণের অ্রিরত্ব_ বুদ্ধ, ধর্থ ও সঙ্মের 
বর্তমান রূপ যথাক্রমে জগন্নাথ, সুভত্রা ও বলরাম । বৌদ্ধদের 
তিন ধর্-যন্ত্রের সহিত জগনাথ, সুভত্রা ও বলরামের বর্তমান 
সৃতি সাৃষ্ঠসম্পন্ন । জগন্নাথের পুজায় হিন্দুগণ প্রকারাত্তরে 
বৌদ্ধ ত্িরত্বেরই পুজা করিতেছেন । জগন্নাথের রথোৎসবকে 
কেহ কেহ বৌদ্ধরথোৎসবের রূপাস্তর বলিয়া মনে করেন। 

গয়া পুর্বে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, পরে একটি প্রধান হিন্দৃতীর্থ 
হুইয়। উঠিয়াছে। বুদ্ধগয়ায় একটি দেবালয়ে একখানি গোলা- 
কৃতি প্রত্তরে ছইটি পদচিহু জাছে। এ দেবালয়ের নাম বুদ্ধপদ 
ছিল, পরে তাহা বিষুপদ্ বলিয়া প্রচারিত হুইয়াছে। গয়া- 
মাহাক্্ে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, তীর্ঘাতীরা বিস্কপদে পিওদান 


৩ 


করিবার পূর্বের বুদ্ধগয়! গমনপূর্ববক ধর্দ১ ও ধর্শেশ্বর বুদ্ধদেষকে 
প্রণাম করতঃ বোবিবৃক্ষকে প্রণাম করিবেন । যথা. 
“ধর্খবং ধন্েত্বিরং নত্বা মহাবোধি তরুং নমেং।” 
পিতৃপুরুষগণের সদগতির জত গয়াকৃত্য প্রত্যেক হিন্দুরই 
অবস্তকর্তব্য। আর হিন্দুগণের এই গয়াক্কত্যের মধ্যে ধর্মে শ্বর 
বুদ্ধের পূজ। ও মহাবোধি তরুর পুজা অবশ্ঠকরলীয়। | 
হিন্দুশান্ত্রে বুদ্ধ্াদশী-ব্রতের উল্লেখ দৃষ্ হয়।২ ভারতে 
€পঞ্চল' নামে যে জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে এখনও বুদ্ধ 
পুজ। প্রচলিত । (“পঞ্চল” শব- বিশ্বকোষ )। পন্বপুরাপ' ও 
ব্রক্ষাগপুরাণে শালগ্রাম শিলায় বুদ্ধপুজার উল্লেখ আছে। থে 
শালগ্রামে বুদ্ধ পুজার বিধি আছে, তাহার লক্ষণ, যথা-_- 
“অন্গহ্বরসংযুক্তং চক্রহীনং যদ! ভবেৎ। 
নিবীতবুদ্ধসপ্রন্তাৎ দদাতি পরমং পদ্দম্‌ ॥” 
ঞঁতিহাসিকগণ বলেন, উত্তরবঙ্গের গম্ভীর! উৎসব ও পশ্চিম- 
বঙ্গের গান উৎসব বৌদ্ধ উৎসবের হিন্দু রূপান্তর । গম্ভীর] ও 
গাজন উৎসবের ধন্মরাজ বুদ্ধ কালক্রমে শিবে রূপান্তরিত হুইয়।- 
ছেন।৩ শুন্তপুরাণোক্ত বন্মপুজা উৎসবে মহাযান সম্প্রধায়ের 
বৌদ্বগণ শিব পুজা! করিতেন । | 
কোন কোন গ্রন্থে বুদ্ধ ও শিবের সম্মিলিত ধ্যানও দেখ! 


'ষায়। ঘনরামের বর্দমঙ্লে ধর্্কে বিষুনারায়ণের সহিত 


অভিন্ন বলা হুইয়াছে। মাণিক গা্ুলী ধর্মকে- “গোধিদ্দ 
গোপাল গোপীনাথ গদাধর'-_-বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন 
এবং আরও বলিয়াছেন যে, ধর্ট্ের বাসস্থান বৈকুঠ ও তাহার 
শক্তি লক্ষ্মী 1" পশ্চিম বঙ্গের বর্শঠাকুরের পুজা! বুদ্ধপূজ1 ব্যতীত 
অন্ত আর কিছু নহে। উত্তরবঙ্গেও স্থানে স্থানে ধর্বরাজের 
পুজা প্রচলিত আছে । এই ধর্শরাজও বুদ্ধ ব্যতীত অন্ত কেহ 
নহেন। বাংলার স্থানে স্থানে প্রতি বৎসর যে বর্মসন্্যাসের 
মেলা হয় তাহা! এই বৌদ্ধধর্মের অতি ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া 
রাখিয়াছে। চৈত্রমাসের গাজনের সময় এখনও বঙ্গের মানা 
স্থানে হিন্দুমহিলারা নীলাবতীর উদ্দেস্তে উপবাস করেন ও 
তাহার পুজ1 পাঠাইয়া! থাকেন। এই নীলাবতী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
দেবী । প্রস্থৃতির আশ্তগর্ভমোচমের অন্ত বৌদ্বদেধী জন্তলার 
দোহাই দিতে এখনও পঞ্চিকাকার বলেন। বাংলাদেশের 
ধর্মঘরিয়! যোগীরা বৌদ্ধদেবী হারিতীকে লীতলারূপে পরিবন্তিত 
করিয়া পূজা করে। এখন এই লীতলা দেবী হিচ্ছুদের ঘরে 





১। এখানে ধর্ম শবে ধর্ের স্তীমুর্তি সুচিত করিতেছে । বৌদ্ধের। 
সচরাচর ধর্মকে স্ত্রীযপে কল্পনা! করিয়াছেন প্রত্তরেও ধর্নের স্তী মুর্তি 
খোদিত দৃষ্ট হয়। নেপালে এই ধর্ম 'পারমিতীপ্রজ্ঞা' নায়ী দেবী, ধর্ম 
দেবী, উগ্রতার। দেবী নামে কিতা! হন। আর ইনিই সম্ভবতঃ জগরাখের 
সুভত্রা। 

২। বরাহপুরাণ ৪৭ অধ্যায় ও হেমাত্রির 'চতুর্বর্গচিস্তামণি ব্রতখণ্ডে 
বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

৩। "আছের গন্তীরা"-_্রীহরিদাস পালিত প্রণীত, ১৭৯ পৃ, চণ্তী- 
মঙ্গল বোধিনী, ১ম ভাগ, ৫&* পৃ 


১২ 


দেবী বৌদ্ধদেবতা বন্রেশ্বরী । মংভেম্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রত্ৃতি 
সিদ্ধগণ হিম্ছু ও বৌদ্ধ উভয়েরই ধর্মগুরু । তিব্যতে ও নেপালে 
প্রচলিত বর্ধগরস্থাদিতে ও বাংলায় প্রচলিত ধর্শ্মমঙ্গলসমূহে 
মংভেজনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত, 
কিন্তু 'হঠঘোগ প্র্দীপিকা” নামক নাথপন্থের হিন্দু যোগগ্রন্থে 
তাহার হিন্দুধর্মগুরু বলিয়া! বিবেচিত। আবার গোবিদ্দধাস 
ক্কত “কালিকামঙ্গলে' তাহার কালিকাভক্তর্ূপে উন্নিখিত 
রহিয়াছেন। অথচ বোদ্ধগ্রস্থ শুন্তপুরাণ ও ধর্ম্পুজাবিধানে 
ভাহারা বৌদ্ধ ধর্ধগুরু। এতিহাসিকগণ বলেন, বৌদ্ধ ও শৈব 
মতের সশ্মিলনে নাথবর্দের উৎপত্ি হুইয়াছে। নাথগণ পূর্বে 
বৌদ্ধ ছিলেন, পরে হিন্ুধর্টের অন্তর্গত হইয়াছেন । নাখপন্থী 
যোগীরা শিব ও ধর্মুনিরঞ্কন উভয়েরই পুঞ্জা করেন । তাহাদের 
নিরপ্কন “অলেখ (অলক্ষ্য) বা! শূন্বস্বূপ। এই অলেখ 
নিরঞ্ধনের প্রসঙ্গ নানক, কবীর, দাছু, বাউল, সহজিয়। 
প্রতি মধ্যযুগীয় সাধকগণের পদাদিতেও পাওয়া যায়, হিচ্ছু 
রন্থাদিতেও পাওয়া যায় ॥ আবার রামাই পণ্ডিতের শুনতপুরাণ, 
ধরশমঙ্গল প্রসৃতি বৌদ্ব-গরহ্থাদিতেও পাওয়া যায়। বাংলার চণ্তী- 
মঙ্গল, ধর্্মমন্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রতৃতি মঙ্গলকাব্য- 
গুলিতে মধ্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধ-প্রভাবের বিষয় জান! যায়। 
বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও বৌদ্ধসমাজ বিদ্যমান । সেখানে 
নীলকমল দাসক্কত “বৌদ্ধরপ্ধিকা” নামে বুদ্ধদেবের একটি জীবনী- 
গ্রন্থ প্রচারিত দৃষ্ট হয়। 

হিচ্ষুশান্ত্রে আদ্যাশক্তি ও বৌদ্ধশান্ত্রের আদ্যা অভিম্না। 
মাণিকদত্তের চণ্ডীতে এই আন্ডাকে মঙ্গলচণ্ী নামে অভিহিত 
দেখা ঘায়। মঙ্গলচণ্তী এখন হিন্দুর ঘরে ঘরে হিদ্দুনারীগণ 
কর্তৃক পুজিত হইতেছেন। মহাযান বৌদ্বের মহাশুন্, অঘৈত- 
বাদী বৈদাস্তিকের নিুণ ব্রহ্ম বাংলার 'ধর্মমঙ্ষল'কারদিগের 
গ্রন্থে 'ধর্মনিরগ্তন' নামে অভিহিত । প্রাচীন মহাযান-সম্প্রদায় 
শুর্তবাদের সমর্ধক হইলেও প্রকৃতি বা আগ্তাশক্তি হইতে স্ষ্টি- 
কথা প্রকাশ করেন নাই। রামাই পণ্ডিত শৃন্তমুদ্তি ধর্ম হইতে 
আছ! বা মূল প্রন্কৃতির হ্প্টিকথা বলিয়! কালচক্রযান বা অনুত্তর 
মহাযানের হ্ুত্রপাত করিয়! গিয়াছেন। তাহার প্রভাব সমস্ত 
বৌদ্ধতন্ত্রে ও বহু হিন্দৃতন্ত্রে দৃষট হয়। 

শু নিরগ্রন বা ব্যোমাতীত নিরঞ্জনের প্রসঙ্গ হিন্দু ও বৌদ্ধ 
উভয় শীম্েরই বহস্থানে পাওয়া যায় । হিন্ুার্শনিকগণ বৌদ্ধ 
শু্ভবাঘকে নান্ভিক্যবাদ মনে করিয়া তাহাদের দর্শনগরন্থাদিতে 
*শুক্তবাদ? বহু যুক্তিবিচারসহ খণ্ডন করিয়াছেন । কিন্তু তাহার! 
হয়ত লক্ষ্য করেন নাই যে, বছ হিন্দুশান্ত্রেই হিন্দুর নি? 
্রজ্মকে শুন্ত বলিয়। অভিহিত করা হইয়াছে ।* 


৪1 পৰপ্রকাশানন্দঘনং শুদ্কমবভদেবংবিৎ হবপ্রকাশং পরমেব ব্রদ্ধ 


। 
"প্রণমেব পরং ব্গসম প্রকাশম্‌ শৃন্তম* (নৃসিংহোত্তর তাঁপমী উপনিষদ) 
সস এব বা! এষ শু; পুত; শৃন্তঃ" ( মৈত্ায়নী উপনিষদ) 
"্আত্মন্তেব স্থিতোহসি ত্বং সর্বশৃন্টোহসি নি পঃ।” 

€( তেজোবিন্দু উপনিষদ) 


প্রধালী 
| খরে পুন্ধ। পাইতেছেন। চতীদাস-পুজিতা নান্ুরের বানুলী 


১৩৫১ 


বাংলার ধর্মসমাজে বৌদ্ধ শুক্তবাদ যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাদিতে ইহার যথেষ্ঠ মিদর্শন 
দৃষ্ঠ হয়। হৃষ্টিপভন নামক এক প্রাচীন বাংল! গ্রন্থে জগং হাটি 
প্রসঙ্গে আছে £_ 
“প্রথমে আছিল! প্রভু শুস্ত অন্ধকার । 
সুষ্টিস্থিতি না আছিল সআল সংসার ।” পু 
মণিমাধব রচিত সদেগাপকুলাচার গ্রন্থে আছে £__ 
“আগ্াশক্তি মহামায়া গার প্রতি আজ্ঞা দিয়া 
শুন্তাসনে বসিল! নিরপ্রণ |” 
“্রন্মাকে হটি দিয়া আভাশক্তি সঙ্গে লইয়া 
শুন্তাসনে বসিলা নিরপ্রণ ॥” 

হিন্দুতন্ত্রে বৌদ্ধতন্ত্ের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এঁতিহাসিক- 
গণ মত প্রকাশ করেন যে, বাংলার সহজিয়া বৈষব সম্প্রদায় 
বৌদ্ধ সহজযানেরই একটি বিভিন্ন রূপ । কিন্ত এ সম্বন্ধে সুধী- 
গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে । তবে ইহা! সত্য যে, 
বৌদ্ধ সহজযানের সাধনা, সহজিয়া বৈষব সাধনা, তন্ত্রের 
সাধনা, নাথপন্থীর সাধনা, বাউল ও কবীরপন্থীর সাধনা__এই 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতিতে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। 
এতৎসম্পর্কে ১৩৫০১ অগ্রহায়ণ সংখ্যার মাসিক বন্ুমতীতে 
প্রকাশিত মঙ্সিখিত “সহজিয়! সাধন” শীর্ষক প্রবন্ধে যংকিঞ্চিং 
আলোচন| কর! হুইয়াছে। 

সুপ্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক শ্বগগঁয় রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাহার 
“প্রাচীন রাজমাল!” গ্রন্থে লিখিয়াছেন £-_-“বৌদ্বভিত্তির উপরই 
বঙ্গদেশের হিন্মুয়ানী গঠিত হুইয়াছে।” বর্তমান হিদ্দুসমাজে 
প্রচলিত অনেক পুজ্াপার্রবণ ও দেবদেবীর মধ্যে ইহার নিদর্শন 
আমরা পাইয়া থাকি। বৌদ্ধ সভ্যতা দেশবাসী সাধারণের 
হৃদয়ে এমনই ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, পরবর্থী হিন্দু 
নেতৃগণকে হিন্দু ধর্মের পুনরত্যুখানের সময়ে বৌদ্বতিত্তির উপরই 
হিন্ছুয়ানীর প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই 
কারণে কবিবর ৬নবীনচন্ত্র সেন তাহার “অমিতাভ? কাব্য- 
গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন £__“প্রচলিত হিচ্দুধন্ম বৌদ্ধ- 
মতে অনুপ্রাণিত। প্রচলিত হিন্দুধর্ণ্যে বৌদ্ধবন্মর অনুপ্রবি 
ও নিবিষ্ট । বৌদ্ধধন্মবলম্বীরা হিন্দুধন্মের বহু শাখার একটি 
শাখাবিশেষ। 


“সর্বশূস্ঠং স আস্মেতি সমাধিষ্বন্ত লক্ষণং।” (উত্তর গীতা 
পপঞ্চমং বিন্দুসঙ্কাশং প্রণবঃ শৃম্তরূপকঃ।” ( পল্সপুরাণ, *ম অধ্যায় ) 
শতিষ্ঠস্তি থেচরীমুদ্রা, তক্মিন্‌ শৃঙ্যে নিরপ্লনে 1 (হঠযোগ প্রদীপিক) 
“তিষ্ঠান্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ ভূপ্ন্‌ ধ্যায়চ্ছ ্যং অহনিশম্‌। 
তদাকাশময়ো! যোগী চিদাকাশে বিলী্নতে ৪১ (শিবসংহ্তী।) 
প্উত্ঘং ধ্যানেন পণ্তান্তি বিজ্ঞানং মনঃ উচ্যতে। 
শৃন্তং লয়ঞচ বিলয়ং জীবন্ুক্তঃ স উচাতে ॥” (জীবন্ুক্তি গীতা ) 
প্রদ্ষাওবাহে সংচিন্তা ্প্রতীকং যখোদিতং। 
তমাবেষ্ঠ মহচ্ছ ন্যং শুন্যমহং চিন্তর়েদবিরোধতঃ॥”) € শিবগীতা) 
“অহং রুত্রোহপ্যহং শুন্যমহং ব্যাপী নিরপ্লনং ॥% (জ্ঞান সঙ্কলিনীতন্ত্) 
“ইন্তিয়ৈরহিতো| দেব শৃস্তরূপঃ শিবঃ সা1।”) ( লিঙ্গার্চন তন্ত্র) 
“তন্মাতপরমং শূস্তং তল্মাৎ তত নিরগ্রনং ।” 

€প্রাপতোধনী, বহুমতী সংক্করণ, ৪৩৮ পৃ.) 








রবীন্দ্রনাথ 


অধ্যাপক এস. এন. কিউ, জূলফিকর আলী 


রবীন্্রনাথের কথা ভাবতে গেলেই ছুটি দিমের ছুটি ঘটনা আমার 
স্মরণ-পথে উদ্দিত হয়। প্রথমটি, ছাত্র-জীবনে প্রথম যে-দিন 
দ্ার্জিলিঙে হুর্য্যোদয়ের সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি, সেই দিগস্ত- 
ব্যাপী তুহিনের বুকে অমানিশ অস্তে হ্র্ধ্যের প্রথম চরণ-পাত 
যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্ষ্টি করেছিল তা চিরদিনের অন্তে জামার 
মনে দাগ কেটে গেছে। ভারতীয় জাতীয় জীবনের ক্লান্তি ও 
অবসাদের পরে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ও সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিরে 
হুর্ধ্যোদয়ের মতই বিন্ময়কর ও মহিমময় বলেই চিরদিন আমার 
মনে হয়েছে । দ্বিতীয় 'স্বতি, কয়েক বছর পুর্বে বন্ষেতে 
ফিরোজশাহ্‌ মেহ টা উদ্চানে দাড়িয়ে দিন-শেষে আরব সাগরে 
আমার রবির অন্তগমন দর্শনের , 
স্বৃতি। সে অন্তগমন যেমন করুণ, 
অথচ সব দিক দ্বিয়েই এঙ্বর্ধ্যময় 
রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কর্ণময় 
জীবনের অবসানও তেমনি করুণ 
ও খরশ্বর্ধ্যময় । তিনি তার দীর্ঘ 
জীবনে কি না দিয়ে গেছেন 
দেশকে ? গানে, কবিত্যয়, গল্পে, 
উপন্তাসে, নাটকে, প্রবন্ধে_-এক 
কথায়, সাহিত্যের এমন বিভাগ 
নেই যাতে তিনি বাংলা ভাষাকে 
সম্বন্ধ করেন নি, শুধু তারই দানের 
ফলে প্রার্দেশিক গণ্তী ভেঙে আজ 
বাংলা-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের 
দরবারে সগৌরবে আসন গ্রহণ 
করেছে। অন্ত দিকে, তার বিশ্ব - 
ভারতী ও শ্রীনিকেতন এই ভাবুক ' , 
কবির কর্মজীবনের অপুর্ব সাক্ষী- 
স্বরূপ সমস্ত জগতের শ্রদ্ধা বহন 
করে আন্ছে,। 

বিশেষ কোনো! স্কুল-কলেজে রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি। তথাপি 
ভার পাঙ্চিত্যের তুলনা এ যুগে পাওয়া ছুফর। তার ভিতর 
তিনটি ক্রপ্টির ধারা অপুর্র্ব সমন্বয় লাভ করেছে-_ভারতীয়, 
ইসলামিক (ব! পারসিক) ও যুরোগীয়। 

ইংরেজী দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য থেকে তিনি অনেক ভাব 
গ্রহণ করেছেন ; হাফেজ, রুমীর প্রভাবও তার উপর যথেষ্ট । 
পারসিক সাহিত্যের ধার! তাতে পৌঁছেছে তার পিতা দেবেন্দ্র 
নাথের ভিতর দিয়ে, বিশেষ করে। কিন্ত এ সব সত্তেও তিনি 
পুরোপুরি ভাবে ভারতেরই সভ্যতা ও ক্কষ্টির প্রতীক । দাহ, 
দেধরাজ, কবীর, নানক, রামমোহন প্রস্ৃতি যে-সব মহাপুরুষকে 
তিনি “তারত-পথিক” নামে অভিহিত করেছেন তিনি তাদেরই 
অন্ততম | 


ররীন্রনাথের প্রতিভাকে সর্বতোভাবে 901906০ ( সার" 
শ্রাহ্ী ) প্রতিতা বল! যেতে পারে। স্বক্ষ যেমন তার শিকড়ের 


দ্বারা সঙ্জীব ম্বত্িক! থেকে নানাভাবে রস সংগ্রহ করে থাকে-- 
রবীন্রনাথও নানাদেশের কৃষ্টি থেকে তার মনের খোরাক 
জুটিয়েছেন এবং এই ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্বন্ধ 
করেছেন। তাকে 9019060 90193 বলায় মনে করবেন 
না যে আমি তাঁকে কোনো রকমে ছোট করে দেখছি | রবীন্্র- 
নাথের কথ! উঠলেই আমার সেক্সপীয়ার সম্পর্কে এমাসনের কথা 
কয়টি মনে হয়-_[1)6 7686896 10100 19 0106 10096 110- 
19১90 078 1 সেক্সণীয়ার গ্রীক,লাটিন প্রতৃতি সাহিত্য থেকে 
গল্পোপকরণ সংগ্রহ করেও যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, 
রবীন্্রনীথও নানা সাহিত্য থেকে নানা ভাব ও রচনাপদ্ধতি গ্রহণ 





খধি-কবি বিশ্বভারতীর কতিপয় ছাত্রছাত্রীকে একটি পুস্তক পাঠ করিয়! শুনাইতেছেন 


করেও মৌলিক প্রতিভার গভীর ছাপ বাংলা-সাহিত্যের ওপর 
রেখে গেছেন । অন্তপক্ষে, নানা ভাষ! নানা জাতির ভাব-সম্পদের 
সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয় থাকা হেতুই তার মন এত উদদার। 
বহু শতাব্দী যাবৎ পৃথিবী এমন একটি [171%9198] 10100-এর 
সাক্ষাৎ পায় নি। রবীন্দ্রনাথ জাতিধর্্ব-নির্ববিশেষে তাই সকলের 
এত প্রিয়। আমাকে অনেকে অনেক সময় প্রশ্ন করেছেন যে 
আমি মুসলমান হয়েও রবীন্দ্রনাথের এত ভক্ত কেন? এর উত্তর 
যা তাদের দিয়েছি সে এই যে ববীন্দ্র-সাহিত্যে ইসলামিক 
দর্শনের যে প্রকাশ আমি দোখছি, তা কোনো! বঙ্গীয় মুসলমান 
সাহিত্যিকের লেখায় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। 
প্রমাণ-স্বরূপ, “গীতাঞ্জলি”, “নৈবেন্ত” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বা 
“শান্তিনিকেতন” প্রবন্বগুলির উল্লেখ করে থাকি। 
ভাবজগতে যেমন তিনি ছিলেন সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন-_ 
ব্যক্তিগত ব! জামান্ধিক জীবনেও ছিলেন তিনি তেমনি 


১৭৪ 


তার পোষাকে পরিচ্ছদে আদবকায়দার় তিনি স্মরণ করিয়ে 
ছিতেম সেই মধ্যঘুগীয় ইসলাম ক্ষ্টিকে । আহারে, বিহারে 
ছিলেন তিনি খাঁটি বাঙালী ; নিরলস কর্টের দিক দিয়ে ছিলেন 
একান্তভাবে ম্পাটণন বা যুর়োপীয়। 

আজীবন তিনি সত্য ও লুম্দরের উপাসনা করে গেছেন । 
তাই তার সামান্ত কথাবার্তায়, চাল-চলনেও যেন ক্ষরে 
পড়ত অপূর্ব সৌন্দর্ধ্য। একটি দ্রিনের কথা আক্ক মনে 
পড়ছে, শেষবার যখন তাকে দেখি-_-গার প্রথম গুরুতর 
অন্ুখের কিছু পরে তার নাতনী নন্দিনী দেবীর বিয়ের 
সময়ে। কোনে! বন্ধুর সাহায্যে তার ঘরে “শ্ঠামলী”তে 
গিয়ে উপস্থিত হলুম । একটি ইঞ্জিচেয়ারে তিনি শুয়ে আছেন 3 
একটি মোড়ার় উপরে কম্বলে ঢাকা তার পাঃ পাশে আর একটি 
ছোট মোড়ার উপরে কয়েকখানি বই। হাতে সগ্ত-প্রকাশিত 
[7০8 272 ০৮৮ 12576 বইখানি । সামনে গিয়ে 

তিনি হাত তুলে, একটু মাথা নেড়ে অভ্যর্থনা করলেন, 

সেই হাত তোলাটুকুরই কি চমৎকার ভঙ্গীঃ সেই মাথা 
হেলানোতেই কি অপূর্ব মাধূর্য্য ) সেই হাসিটুকুতেই বা ছিল 
কি সুষমা! চিরদিনের তরে তা মনে গাঁথা থাকবে। 
বাস্তবিকই, জীবনকে নানা দিক দিয়ে এমন সুন্দর সুষমাময় 
করে আর কোনোদিন কোনে! কবি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন 
কিনা জান! নেই। 

টেনিসনের কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধ দেখতে পাই ভিক্টোরিয়া 
যুগের বিজ্ঞানের জ্ঞানের' দ্বারা । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বিংশ 
শতাব্দীর বিজ্ঞানের ধার! রয়েছে অব্যাহত। কি নুন্দর ভাবে 
তিনি ব্যক্ত করেছেন [019] 1118110-এর ভাবটি-__ 


কিন্ত আজ অন্ত দিকের কথা বাদ দিয়ে সাধক, খষি রবীন্দ্রনাথ 
অন্বদ্ধেই ছ-একটি কথা বলব। 
রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে-দিন প্রক্কতির আহ্বান পেলেন নিজেকে 
ব্যক্ত করবার-_মানব-প্রেমের অগ্রদূত হয়ে নিঞ্জেকে বিলিয়ে 
দেবার, সে এক ম্মরমীয় দিন। সে-দিন তিনি লিখলেন__ 
আজিকে প্রভাতে রবির কর, 
কেমনে পশিল প্রাণের পর 
কেমনে পশিল গুহার আধারে-*.ইত্যাদি, 
বিশেষ করে,__ 
হৃদয় আক্কি মোর কেমনে গেল খুলি” 
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি । 
তারপর থেকেই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের নানাভাবে 
নিজেকে বিকাশের চেষ্টা । তার মন যেন কমলের মত বয়স- 
হুর্ধ্যের চুন্বনে ক্রমেই প্রক্ষ টিত হুয়ে উঠছে। তিনি “সঈতাপ্তলি'তে 
গেয়ে উঠলেন-_ 
আকাশ জল বাতাস আলো 
| সবারে কবে বাসিব তালো_ 
হৃদয় সত] জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে । 
এ মাত্র সেন্ট ফ্রা্িস অব এসিসির €[3107)67 9010১ 
9:89 ঘয100+-এর সঙ্গে তুলনীয় । 


গ্রবালী 


১৩৫১ 


প্রক্কতির ক্ষুদ্রতম পদার্থের ভিতরও তিনি বিশ্বনাথের স্পর্শ 
অনুভব করতে লাগলেন । যেমম-_ 
প্রেমে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে : 
প্রাবিত করিয়া নিখিল ছ্যলোকে ভূলোকে, 
তোমার অমল অন্বত পড়িছে বরিয়া। 
অথবা, 
তুমি নব নব ন্ধপে এস প্রাণে 
এস গন্ধে বরণে, এস গানে । (গীতাঞ্জলি ) 
অথবা, 
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে 
আুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে 
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে বেয়ে 
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী। ( ঈীতাঞ্জলি ) 
এই পঙক্তিগুলি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় কোরাণের 
উদ্দাভ বাণী-_আল্লাহে! ছুরোস্‌ সামাওয়াতিল্‌ অল্‌ আর্দ অর্থাৎ, 
"আল্লাহ, বর্গ ও মর্ত্যের আলোক স্বরূপ । প্রক্কৃতি এত জীবস্ত-_ 
ঈশ্বরের সভায় ভরপুর__আর কোন কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত 
হয়েছে বলে মনে পড়ে না । ওয়ার্ড স্ওয়ার্থের [১961)01501-এর 
তুলনায় অতীব স্কুল বলে মনে হুয়। 
আরও কত রূপে তিনি ঈশ্বরকে পেয়েছেন | এত দরদ 
দিয়ে তাই তিনি বিশ্বজগতের সকলকে ভালবাসতে পেরে- 
ছিলেন। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে ছুঃখের আবির্ভাব হত, 
তার প্রাণে সাড়া জেগে উঠত। রাশিয়া জার্খানী কর্তুক 
আক্রান্ত হয়েছে শুনে ম্বত্যুশয্যায়ও তিনি কিরূপ বিচলিত হয়ে- 
ছিলেন তা এই সম্পর্কে স্মরণীয় । 
যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দ্বীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে । 
(গীতাঞ্জলি ) 


ভজন পুজন সাধন আরাধন! 
সমস্ত থাক্‌ পড়ে, 
রুদ্ধ ঘারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিস্‌ ওরে ?.** 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে 
করছে চাষা চাষ, 
পাথর ভেঙে কাট ছে যেথায় পথ 
খাটছে বারো মাস। 
তিনি সর্ধ অবস্থায় সকলের মাঝে, নৃতন-পুরাতন সকলের 
মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ভা অনুভব করছেন। তাই তিনি গাইতে 
পারছেন-_ 
নতুনের মাঝে তুমি পুরাতন 
সে কথা যে ভুলে যাই! 
এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখায় জীবন-দেবতা৷ পরিকল্পনার 
আভাস পাই-_ 
ওছে অন্তরতম, 
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ 





, মাঘ রবীআনাথ। ১৫ 
আসি অন্তরে মম ?. গি | চদ্দি হাজারা সাল বুদ 
হঃখ সুখের লক্ষ-ধারায় - 
জনি ্‌ র্ রর 
নিঠুর ীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ সুরা কনা 
দলিত ভ্রাক্ষা সস। (চিআ) মন্‌ আশেকে দিরিনা জাম।"** 


“জীবন-দেবতা'র দার্শনিক 
ব্যাখ্যা আক্ত আমরা করতে 
চাইনে। এ “দেবতা” পরব্রহ্মরূপে 
কোন সময়ে আমাদিগকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলে ;$ আবার কোন সময়ে 
ওয়েল্‌সের 11)90-1055 01)০-এর 
মত নান! উদ্দ্বল কল্পনায় আমা- 
দিগকে উদ্বেলিত করে তোলে । 
“জীবন-দেবতা” আমাদের জীবনের 
দোসর । 

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে কোনদিন 
খগ্ভাবে দেখতে পারেন নি। 
জীবনকে তিনি কল্পনা করেছেন 
মোত-ধারা রূপে; এ শআোত 
প্রবাহিত হয়ে এসেছে অনাদি- 
কালের উৎস থেকে । নিজেকে 
তিনি দেখেছেন পৃথিবীর সকলের 
সঙ্রগে এক করে। তার বসুন্ধরা 





টিপা ঠা 
হত 68১ ৭ 


কবিতাটি এই সম্পর্কে খুব 
সুল্যবান্।-_ বিশ্বভারত্তীর শিল্প-কল্! বিভাগের ছাত্রীগণ চিত্রাঙ্কনরত 
জাগে মহা ব্যাকুলতা, এ দম ন বুদ্ধ ও মন্‌ বুদ্ধম্‌ 
মনে পড়ে বুঝি সেই দ্রিবসের কথা, এ তন্‌ ন বুদ ও মন বুদ্ম্ব_ 
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে ঞ্ ক ক 
জলে স্থলে। ইত্যাদি । মন্‌ আশেকে দ্িরিনা আম । 


অজ বলেছেন-__জীবনের লক্ষধার! হ'তে ইত্যাদি 
অথবা, এই সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারি উৎসর্গের এই 


অর্থাৎ হে প্রেমিক. আমি অতি পুরাতন প্রেমিক $ হে 
বিশ্বাসী, তুমি বিশ্বাস কর, আমি অতি পুরাতন প্রেমিক। 
কত হাজার হাজার বছর হয়ে গেছে আমার দেহের সৃষ্টি হয়, 


প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস এই ক্ষীণ দেহটি দেখেই তুমি তা অবিশ্বাস করো না। এ “দম' 
সুখের ছুখের কাহিনী $ ছিল না আমি ছিলাম ॥ এ “দেহ” ছিল না আমি ছিলাম-_ 
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই আমি অতিশয় পুরনো প্রেমিক, ইত্যাদি । 
অতীতের যত রাগিমী। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বতরষ্ঠার সঙ্গে সত্তার একত্ব অনুভব করে চির- 
পুরাতন সেই গ্লীতি দিনই নিজের ভিতরে এক অপূর্বব আকুলতা৷ অনুভব করেছেন__ 
| সে যেন আমারই স্থতি আমি চঞ্চল হে আমি নুদুরের পিয়াসী-** 
কোন্‌ ভাগারে সঞ্চয় তার এখানেও পারস্তের সুফী কবিদের সঙ্গে তার আত্মীয়তা 
গোপনে রয়েছে নিতি। দেখতে পাই। মওলানা রুমীর বিখ্যাত লাইন ক"ট মনে 
তিনি নিজেকে আদ্দিকালের বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত দেখতে আসে-_ 


পাচ্ছেন___অর্থাং, বিশ্বের মত তিনিও চির-পুরাতন্। এই বেশ নো আজ নায় চু হেকায়েৎ 
সম্পর্কে শামস ডেবরেজের কবিতাটি মনে পড়ে-_ মি কুনাদ-_ 
জায় আশে কা আয় জাশে কী! আজ জুদ্বাই হা শেকায়েৎ মী কুনাঘ। 
মন্‌ আশেকে দিরিনা আম-_ (শোন গে! বাশরী এ কি গাহিছে গান 
আয় সাদেক] আয় সাদেক বিরহ সঙ্গীতে তার ফাটিছে বিমান । 
মন্‌ আশেকে দিগ্সিন! আম। অনুবাদক-_হুবিবর রহমান ) 
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বাশের বাশিকে ঝাড় থেকে কেটে আনা হয়েছে, তাই 
মিজেন্স হুকেত্স শত ছিত্রপথে সে পাঠাচ্ছে বিরহের গান । রখীজ্জ- 
মাথের সঙ্গীতাধলীও বিশ্বসভ্তাক্স উদ্ধেশে বিরহ-গান । 
রবীন্রনাথ যদিও বিশ্বপাতার সত্ভারই অন্ুকণা! মাআঅ বলে 
মিষ্ধেকে মনে করছেন, তবুও তিনি তার নিজের সম্ভাকে 
অবহেলার বন্ত বলে মনে করেন নি। তার নিজের স্যজনী 
শক্তিতে তার যথেষ্ঠ বিশ্বাস আছে। “বলাকা'য় এই সুন্দর 
কবিতাটিতে এই ভাবটি কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন__- . 
পাখীরে দিয়েছ গান, . 
তার বেশী করে না সে দ্ান। 
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তাঁর বেশি করি দান, 
আমি গাই গান। 
বাতাসেরে করেছ স্বাধীন, 
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধন-বিহীন । 
আমারে দ্বিয়েছ যত বোঝা, 
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁক কতু সোজ]। 
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে 
নিয়ে যাই তোমার চরখে 
এক দিন রিস্ত হস্ত সেবায় ম্বাধীন ঃ 
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন। 
চি চি চি 


মোর হাতে যাহা দাও 
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও। 
এদিকে বিশ্বসন্তাকে যদিও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা বলে 
জেনেছেন, এ বিশ্বকে তিনি মিথ্যা বা! মায়া বলে মনে করেন 
নি। বরংবিশ্বপাতার প্রকাশ এই সুন্দরী ধরণীর ভিতর দিয়ে 
হয়েছে বলে তিনি এ ধরনীকে নিবিড় প্রেমের চক্ষে দেখেছেন । 
কি মর্শম্পর্শা ভাষায় ধরণীর প্রতি তার এই গভীর প্রেম প্রকাশ 
করেছেন | 
মরিতে চাহিনা! আমি সুন্দর ভুবনে 
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই | 
তিনি শঙ্করের মায়াবাদ__-“মায়াময়মিদং অখিলং হি্বা” 
ইত্যাদিতে আদে বিশ্বাস করেন নি। বরং মায়াবাদকে 
তিনি অনেক লেখাতে উপহাস করেছেন । সমস্ত বিশ্বই যদ্দি 
বিশ্বভূপের প্রকাশ, তাহলে মায়ার স্থান কোথায়? 
রবীন্দ্রনাথ তাই সামাক্জিক কর্তব্য পালন বা সামাক্ষিক 
জীবনযাপনকেই আরাধনার অন্তর্গত বলে মনে করতেন, _ 
বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়-_ 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লতিব মুক্তির স্বাদ ।*** 
যা! কিছু আনন্দ আছে দৃষ্টে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাবখানে ॥ 
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে ছলিয়া 
প্রেম মোর ভক্তিক্ূপে রহিবে ফলিয়! ॥ 
এ জীবনদর্শন কি মুসলমানের জীবনদর্শন নয় ? 
কিন্ত রবীন্্রনাথ পৃথিবীকে এত ভালবাসতেন বলে কেউ 
যেন না মনে করেন যে স্বত্যুকে তিনি বিভীষিকা বলে 


গ্রবানী 
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ভাবতেন । জীবনকে তিনি যেমন সত্য বা দুন্দর মমে করতেন, 
স্বত্যুকেও তিনি তেমনি সত্য ও ঘু্দর মনে করতেন | . 
আমি বেসেছি ভালে! এই জগতেয়ে ; 
চি চি ঝা 
এমন একান্ত করে চাওয়া 
এও সত্য যত 
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া 
সেও সেই মত। 
ঈশ্বরের সম্ভার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত জানতেন বলেই মৃত্যু 
ভার নিকট ভ্ুর বলে মনে হয়নি। তিনি স্বত্যুকে জীবনের 
জমাপ্তি বলে মনে করতেন। 
্বত্যুর প্রভাতে 
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার 
মুহূর্ণে চেনার মতো, জীবন আমার 
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়, 
স্বত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয় । 
স্তন হ'তে তুলে নিলে কাদে শিশু ডরে, 
মুহুর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে সুনাস্তরে | ( নৈবেস্ক ) 
কি অপূর্ব বিশ্বীস | কি চমৎকার কল্পনা | মায়ের এক স্তন 
থেকে শিশুকে ছাড়িয়ে নিলেই সে কেঁদে ওঠে, কিন্তু অন্য স্তন 
পেলেই সে আশ্বস্ত হয়। এই জীবন থেকে বিচ্ছিম্ন হবার 
আশঙ্কা হ'লেই আমরা ভীত হই। কিন্তু কবি বলছেন, না, 
ভয়ের কারণ নেই, অন্ত আশ্রয় আমাদের জন্ত ঠিকই রয়েছে । 
স্বত্যুকে তিনি এই চোখে দেখতে পেরেছিলেন বলেই, 
এমন নিঃসঙ্ষোচে তিনি তাকে আহ্বান করতে পেরেছিলেন £__ 
ওরে আয়, 


আমায় নিয়ে যাবি কেরে 
বেল! শেষের শেষ খেয়ায় ॥ 
স্বত্যুকে তিনি পরপারের খেয়া মা মনে করেছেন এখানে । 
পরপারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার কোনো! সন্দেহই নেই । 
কয়েক বছর পূর্বে 'প্রবাসী”তে তার একখানি চিঠি পড়ে- 
হিলাম, বিশবনপ্টির অবিনশ্বরতার বার্তা প্রকৃতির অপরূপ 
সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে কি করে তার প্রাণের দ্বারে পৌঁছেছিল 
একবার রেল-ভ্রমণের সময়, তাই তিনি সেখানে বলেছিলেন । 
বলার মে সহজ ভঙ্গিমা__ফুক্তির খভুতা মনকে মুগ্ধ করেছিল, 
কোরাণে এমনি মনোমুগ্ধকর সহজ উপায়ে, অথচ অতুলনীয় 
ভাষায় এক জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতির নিজ নিজ কক্ষে 
বিচরণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশ্বপাতার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে মানব-মনকে সজাগ করে দেওয়া হয়েছে। 
জীবনের প্রতি এই গভীর প্রত্যয় এবং জীবনের পরিণতি 
সম্বন্ধে এই গভীর বিশ্বাস থাক! হেতুই বার বার ম্বত্যুর সম্মুখীন 
হয়েও র্ববীন্্রনাথ ভীত হুন নি, একান্ত নির্ভয়ে স্বত্যুর হাতে 
নিজেকে তুলে দিয়েছেন । এই সম্পর্কে মনে পড়ে টেনিসনের 


80086 800 775901776 96: ঈীতি-কবিতাটি এবং ইকবালের 
শেষ কবিতা-_ 

নেশানে মর্‌ দে মোমেন মন্‌ বতু গোয়েম 

চ মোর্গ_ আয়েদ তবসূন্থম বর্‌ লব এ উস্ত। 














মাছ কলের চাষ ূ্‌ ১৭৭ 
অর্থাৎ, ৃ তোমার মন্দির নাই, নাই ্বর্গবাম, 
ধামিক জন মোমিন মান্য তাহার কাহিনী শোন, মাইকো। চরম পরিণাম ঃ 
বলিতেছি শোন তার পরিচয় লিপি £ তীর্থ তব পদে পদে) 
মরণ যেদিন তাহার ছুয়ারে বাজাবে রুদ্র বাশি, চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে ) 
মোমিন তাহারে হাসি মুখে নিবে বরি। চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে, 
€(অন্থবাদক-_শ্রীমণীন্দ্র দন্ত ) চঞ্চলের সর্বভোলা দানে-_ 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথ “জীবন-দেবতা'র যাআা-পথে স্বত্যুকে আধারে আলোকে, 
জড়িয়ে দিয়ে তার ধ্বংস এবং প্রলয়কেও এমন এক নুষমা দান জনের পর্বের পর্বে প্রলয়ের পলকে পলকে ।& 
করেছেন যা” অন্ত কোন কবির লেখায় দেখবার সৌভাগ্য (পরিশেষ ) 
হয় নি-_ 20158 . নি ১8 
হে মহা পধিক * ৭ই আগষ্ট (১৯৪৪) তারিখে ঢাক! পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত 
আরতির তব দশদিক । রবীন্্র-ম্তিবাধিকী সভার প্রদত্ত ব্তৃত1। 
ফলের চাষ 
রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছর 
ও 
ভ্ীকমলাকাস্ত দত্ত 


আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ফল আহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 
ফলের মধ্যে মূল্যবান প্রোটিন (ছান। জাতীয় খাদ্য ) আছে। 
নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি কতকগুলি ফলে প্রোটিন ও চর্বি 
উভয়ই পাওয়া যায় এবং এই প্রোটিন জৈব প্রোটিনের সমান 
মূল্যবান । কমলালেবু, পেঁপে, আনারস, আম, পেয়ারা, 
কল! প্রভৃতি ফল “সুসম খাদ্যের” ( 08180000 0196) 
সহিত ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হয়। এই 
সকল ফল আহার করিলে শরীরের সমতা রক্ষা! হয়, কারণ 
ইহারা খাগ্প্রাথ “খশ ( ৬1600100413” )এর আধার । 
সেইজভ নিয়মিতরূপে ফল আহার করিলে রক্তবৃদ্ধি হয় ও 
কোষ্ঠ পরিফার থাকে । আমাদের দৈনন্দিন আহার্ধ্যের মধ্যে 
ফল আহারের যে বিশেষ আবশ্যকত1 আছে তাহা নিম্নলিখিত 
প্রচলিত প্রবাদবাক্য দ্বারা বিশেষ ভাবে বুঝা যাইবে-_ 

দৈনিক একটি আপেল খাও, 
গীয়ের বাইরে বৈদা তাড়াও। 

পুর্ববে পঙ্গীগ্রামের প্রায় সকলেই বার মাস কোন না! 
কোন ফল খাইতে পাইতেন। তাহারা ফল আহারের 
উপকারিতাও বুঝিতেন এবং সেইঙ্জন্ভ সকলেই ফল উৎপাদনে 
মনযোগ দিতেন । গৃহস্থ ঘরের মহিলাদেরও ফল উৎপাদন 
সম্বন্ধে সাধারণ অভিজ্ঞতা! ছিল। প্রত্যেকের ভিটাবাড়ীতেই 
বার মাসে নানা প্রকার ফল ফলিত। বাগানে ঘুরিয়া ফল 
কুড়ানে! ছেলেমেয়েদের একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। 
আম, জাম, নারিকেল, কলা কাঠাল, জামরুল প্রভৃতি ফলের 
গাছ উৎপাদন সম্বন্ধে তৎকালীন বালক-বালিকাগণের যে 
স্বাভাবিক ভ্ঞান ছিল তাহা এখনকার বালক-বালিরাগণের 
মাই। 

কিন্ত, আমাদের অবহেল! ও অমনোযোগিতার জন্ত আমরা 
সকল বিষয়েই যেমন পরমুখাপেক্ষী হইয়া! পড়িয়াছি, তেমন এ 
বিষয়েও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বহু বংসর হইতেই 


বিদেপীয়েরাই আমাদের দেশের ফলের চাহিদ1 পুরণ করিয়া 
আসিতেছেন। বংসরে গড়পড়তা প্রায় তিন লক্ষ টাকার 
ফল বিদেশ হইতে বাংল] দেশে আমদানী হয়। বংসরে প্রায় 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকার কোটায় রক্ষিত ফল আমদানী হুইয়া 
থাকে । এতত্যতীত ভারতের অন্তান্ত প্রদেশ হইতে বাৎসরিক 
প্রায় এক কোটী পচিশ লক্ষ টাকার ফল বাংল! দেশে আমদানী 
হইয়া থাকে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের জন্ভ গত তিন চারি 
বংসর বিদেশ হইতে ফল আমদানী একরপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
সুতরাৎ আমাদের শরীরের পুর জন্ত বর্তমানে এই দেশে বিস্তৃত 
ভাবে ফলের চাষ হওয়া প্রয়োজন । ফল আহারের উপকারিতা 
সম্বন্ষেও দেশবাসীকে সচেতন করিয়! দ্বার বিশেষ প্রয়োজন 


দেখা দিয়াছে । 
ফলের উপযুক্ত জমি 

ফলের চাষ খুব কঠিন নহে । উচু জমিতে ফলের বাগান 
করা উচিত। জমি এমন উচু হওয়া দরকার যেন উহা জলে 
ডুবিয়া না যায় বা উহার উপর বর্ষার জল না দাড়ায়। ফলের 
বাগানে বার মাস জল সেচনের সুবিধা থাকা চাই। সুতরাং 
ফলের বাগান পুকুর কিম্বা! নদী-নালার ধারে হইলে বুৰই নুবিধা 
হইবে । নিয় জমি ফলচাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী । 

দোআশ মাটিই প্রায় সকল প্রকার ফল-চাষের পক্ষে 
উপযোগী । কোনও জমির মাটি ফল-চাষের উপযুক্ত না হইলে 


অন্ত স্থান হইতে উপযুক্ত মাটি আনিয়া এবং উহ! উক্ত জমির 


মাটির সহিত মিশাইয়া কিম্বা গভীর কর্ষণ ও সার প্রয়োগঘ্ার! 
উক্ত জমির মাটির উন্নতি সাধন করা! যায় । ছোট ছোট গাছের 
জন্য নীচে অন্ততঃ চারি ফুট এবং বড় বড় গাছের জন্য ছয় হইতে 
আট ফুট গভীর ভাল মাটি থাক] দরকার । নীচের মাটি বেশী 
আল্গ! বা ঢালু হওয়া ভাল নয়, কারণ তাহাতে জল চুয়াইয়া! 
নীচে চলিয়া যায় । কাছ মাটিও ফলবৃক্ষের পক্ষে উপযোগী নহে 
কারণ উহাতে শিকড় জলে জাবন্ধ হুইয়া যাইতে পারে। 


১৭৮ 


ধাগানে ছায়া না পড়ে, সেধিকেও দৃষ্টি রাখা! দরকার। 
ছায়ায়ুক্ত স্থানে চারা গাছ শী শী বাড়ে না। 

ফলের গাছ রোপণ করিবার জন্য গর্ত খনন 

ফলের গাছ রোপণের জন্ত সাধারণতঃ তিন-চারি ফুট পর্িধি- 
বিশিষ্ট তিন-চারি ফুট গভীর গর্ভ করিতে হয়। গর্ভের মাটির সঙ্গে 
এক ঝুড়ি করিয়া পচা সার, গোবরসার এবং উপযুক্ত পরিমাণ 
বালি মিশ্রিত করিয়! গর্ভটিকে ভরাট করিয়া! দিতে হয় । ইহাতে 
মাটির মধ্যের এটেল বা শক্ত ভাব নষ্ট হইয়া যায় এবং মাটি 
বেশ ঝুর] হইয়! যায়। সম্ভব হইলে এক ঝুড়ি হাড়ের গুঁড়া 
গর্ভের মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে আরও ভাল হুয়। সন্ভব- 
মত মাঝে মাঝে মাটি ভিজাইয়! দেওয়া উচিত। ইহাতে সারের 
সহিত মাটি মিশ্রিত হইয়া আরও উর্বর হুইবে। গর্ডের মাটি 
ভা তি এক ঝুড়ি কঙ্করযুক্ত মাটি মিশাইয়। দেওয়া! 

। 
ফলের চারা রোপণ 

গর্ভের মাটি শুকাইলে উপরের এক ফুট মাটি খুড়িয়৷ ফেলিতে 
হয়। পরে গর্তের ঠিক মাঝখানে এমন ভাবে চারা পুতিতে 
হয় যাহাতে চারার গায়ে যে মাটি থাকে সেই মাটি জমির মাটির 
এক বা ছুই ইঞ্চি নিয়ে থাকে এবং চারার গোড়ার নার্শারীর 
মাটির দাগ জমির মাটির উপরে না উঠে । চারা পুঁতিবার পুর্বে 
এক ঝুড়ি পাতা-পচ। সার এমন ভাবে গর্ভের ভিতর দিতে হইবে 
ঘাহাতে উহা! শিকড়গুলির চারি ধারে ছড়াইয়া থাকে । গরু, 
মহিষ প্রস্ভৃতি জন্ধর উপন্রব হইতে চারা! রক্ষা করিবার জন্য উহার 
চতুর্দিকে চটার বেড়া দেওয়া আবহ্যক | 

কি রোপণ করা উচিত-_কলমের চারা না বীজ 

হইতে উৎপন্ন চারা 

কলমের চারা ও বীজের চারার মধ্যে অনেক পার্থক্য 
আছে। কলমের চারা হইতে যে গাছ হয় সেই গাছ অধিক 
লম্বা! হয় না, এবং উহ্থাতে শী ফল ধরে। এতত্ব্তীত কলমের 
গাছের ফল সম্বন্ধে একট! নিশ্চয়তা থাকে । বীজের গাছ 
রোপণে অন্গুবিধা এই যে, ইহার ফলন খুব দেরিতে হয় 
এবং সকল সময়ে খাটি ফল আশা করা যায় না। বীজের 
গাছ কলদানে সকল সময় ও সকল স্থানে জাতিগত গুণ ও 
প্রক্কতি রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই বর্তমানে প্রায় সকলেই 
কলমের গাছের অধিকতর পক্ষপাতী । ফল গাছের চারা বা 
কলম সর্বদাই বিশ্বস্ত নার্শারী হইতে ক্রয় কর! উচিত। ছুই 
বঘংসরের অধিক পুরাতন কলম রোপণ কর! উচিত নয়। ইহার 
অধিক পুরাতন হইলে কলমের শিকড় এমন ভাবে বাহির হইয়া 
পড়ে যে গাছ জোরালো! ছুইতে অনেক সময় লাগে । 

চারা রোপণের উপযুক্ত সময় 

বর্ষার প্রারস্তই চারা রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় । কোন 
কোন চার। শীতের প্রারন্তে রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
উহাতে অধিক পরিমাণে জলসেচনের প্রয়োজন হয় । অতিম্িক্ত 
র্যার সময় চার! রোপণ করা উচিত নয়। এ সময় চারা 
রোপণ করিলে উহ্ছার গোড়ায় মাটি জাটিয় যায় এবং চান্না শিকড় 
নেলিতে পায়ে দ1। লময় সময় শিকড়ও পচিয়! যাইতে পারে। 


১৩৫১ 


জ্যৈঠের মধ্য ভাগ হইতে জাষাড়ের শেষ পর্ধ্যস্ত এবং আই্বিল- 
কা্ডিক মাস চার! রোপণের উপযুক্ত সময় । এই সময় চারা 
রোপণ করিলে উহার শিকড় অতিবৃষ্টি বা অতিশীতের পূর্বেই 
উদ্ভমর্ধপে মাটিতে বসিয়া যাইতে পারে। বিদেশ হুইতে 
আনীত কলম শুক অবস্থাতেও অধিক লীতের মধ্যে রোপণ 
করিলে গ্রীত্মের সময় প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে হুয়। 
চারা রোপণের দূরত্ব 

মানুষের স্তায় উত্ভিদেরাও ধেষার্থেষি ভাবে থাকিতে পছন্দ 
করে না। পরস্পরের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক ফুট দূরত্ব না থাকিলে 
উহাদের শাখা-প্রশাখা অবাধে প্রসার লাভ করিতে পায়ে না। 
ফলে, গাছ শীর্ণ হইয়া যায় এবং উপরের দিকে বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইতে 
থাকে । ছোট গাছগুলি সাধারণতঃ নয় হইতে বার, বেঁটে 
গাছ পনর হইতে আঠার এবং বড় গাছ বিশ হইতে ত্রিশ ফুট 
অন্তর রোপণ করা উচিত। গাছের বৃদ্ধি ও মাটির গুণা- 
গুণের উপর গাছের দুরত্ব নির্ভর করে। জমির উর্ধবরতা 
অনুসারে গাছের দুরত্ব স্থির করিতে হয়, কারণ উর্বর 
জমিতে গাছের ব্বদ্ধি অনুর্বর জমি অপেক্ষা অনেক অধিক ও 
তাড়াতাড়ি হয়। 

চারার পরিচধ্যা 

ফল গাছের চারা রোপণের পর, গাছের অবস্থীহুসারে 
বিভিন্ন প্রকার যত্ব ও পরিচর্ধ্যার আবশ্তক হয় । কলমের চারার 
হুল কাণ্ডে প্রথম ছুই-এক বংসরের মধ্যে যখনই ফলের ঝুঁড়ি 
দেখা দিবে তখনই তাহা! ভাতিয়া ফেলিতে হইবে । এইগুলি 
সময়মত ভাতিয়া না দিলে কলমের গাছকে ইহার! অকর্মণ্য 
করিয়া ফেলে। এই সকল গাছের শাখা-প্রশাখার প্রতিও 
বিশেষ যত্ব লওয়া দরকার । ফলের গাছের গোড়ায় চারি 
ফুট্রের মধ্যে কোন প্রকার খাস বা আগাছা! জন্মিতে দেওয়া 
উচিত নয়। গাছের গোড়ার জমি যত পরিক্ষার থাকিবে ততই 
গাছের পক্ষে ভাল। প্রতি গাছে বংসরে এক ঝুড়ি করিয়া পচ৷ 
গোবর সারের সহিত কয়েক মুঠা হাড়ের গু'ড়া, কাঠের ছাই 
ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া! প্রয়োগ কর! আবহ্ক । ফলের গাছের 
পক্ষে মাছের আশ, খোলস, পেটি প্রসৃতি পরিত্যক্ত অংশগুলি 
খুব ভাল সারের কাজ করে। গৃহের পরিত্যক্ত অন্তাভ 
আবর্জনার সহিত ইহাদ্দিগকে একত্রিত করিয়া চারার গোড়ায় 
প্রয়োগ করিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়। 

গ্রীষ্মকালে চারাগাগুলিকে কোন রকমেই নীরস হইতে 
দেওয়া উচিত হয়। শাখা-প্রশাখা জন্মিবার উপযুক্ত সময় 
পর্ধ্যস্ত ইহাদিগকে সতেজ ভাবে বাড়িবার সুবিধা দেওয়া 
ঘবরকার। জলের সহিত গোবর ও খইল পচাইয়া উক্ত তরল 
সার প্রয়োগ করিলে চার! গাছ খুব শীঘই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চার! 
অবস্থায় জল সেচন, গোড়। নিড়াইয়া দেওয়া ও আগাছা তুলিয়া 
ফেলা ব্যতিরেকে উহার আর অন্ত কোন তত্বাবধানের আবস্ঠক 
হয় না। জল সেচনের জন কাও হইতে অন্ততঃ এক কুট দুঝে 
চতুষ্দিক পরিবেষ্টিত একটি অগভীর নালা খনন করা উচিত। 
বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে এ নালার মধ্যে জল সেচন 
করিলে জল যেন কাগডকে স্পর্শ করিতে না পান্বে। গাছ ঘত 
ঘড় হইতে থাকিবে কাও হইতে মালার দূরত্ব ও পরিধি সেই 


মাঘ, 


অনুপাতে চ বাড়িতে থাকিবে । অগ্রহায়ণ মাসের মধ্য ভাগেই 
জলসেচন একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। এই সময় 
হইতে মুকুলিত হুইবার সময় পর্যন্ত গাছগুপিকে স্বাভাবিক 
ভাবে শীত ভোগ করিতে দ্রিতে হইবে। ফুলের পাপড়ি যখন 
ঝরিয়! পড়িতে আরম্ভ করে এবং উহাতে ফল ধরিতে আরপ্ত 
হয় তখন পুনরায় গাছের গোড়ায় জলসেচনের ব্যবস্থা করা 
দ্বরকার। এই সময় অল্প অল্প করিয়া তরল সারও প্রয়োগ 
করিতে হয়। ছোট ও মাঝারি গাছের বেলায় এই নিয়ম যত 
সহকারে পালন কর উচিত । সাধারণতঃ বড় গাছগুলি লঞ্চ 
শিকড়ের ধাহাযো মাটির নিয্স্তর হইতে জলগ্রহণ করিতে 
পারে। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় শিকড় সহজে উপযুক্ত 
পরিমাণে বাড়িতে পারে না বলিয়া ফলধারণের অঙ্গে সঙ্গে 
গাছের গোড়ায় নিয়মিত জলসেচনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 

গাঁছবিশেষে প্রত্যেক গাছ কমবেশী প্রতি বৎসর ছাটাই 
করা আবশ্যক । ফলের গাছ ছাঁটাই যত সহজ মনে হয় উহ] তত 
সহজ নয়। হাতে-কলমে এই কার্য করিলে শীঘ্রই এই সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা লাভ হইবে । গাছের যেখানে সেখানে ছাটাই কর] 
আদৌ উচিত নয়। উহার যে-কোন ম্বত ও রুগ্ন অংশ অবশ্যই 
ছাটিয়! ফেপা দরকার এবং কাটা! স্থানে একটা কিছু প্রলেপ 
দেওয়া উচিত ! €কোন কোন গাছে অধিকাংশ ফল শাখা হইতে 
প্রসারিত ভাটায় জন্মে বলিয়া অগ্কুর খাহির হইবামাত্র তাহা 
ছাটিয়া ফেলা আবশ্ঠক। আবার কোন কোন গাছে নূতন 
শাখায় বেশীর ভাগ ফল ধরে। সুতরাং এই সকল গাছের 
পুরাতন ডালপালা এমন ভাখে ছাটিয়! দেওয়া দরকার যাহাতে 

তন নৃতন শাখা জন্মিতে পারে । আপেল, শ্াসপাতি, চেরি, 

কিস্মিস্‌ প্রভৃতি প্রসারিত শাখায় জন্মে। এই সকল ফল এই 
প্রদেশে জন্মে না। 

গ্রীষ্মকালে ফলের গাছ ছাটাই করা একান্ত হর । 
উহাতে কাণ্ডের ভিতরে রস সঞ্চারিত হয়, অগ্ঠথায় এই রস নষ্ট 
হইয়া যায়। ছুর্ধাল এবং ম্বৃত শাখাগুলিকে সমূলে ছাটিয়! 
ফেলা ক্তব্য। আষাঢের শেষ হইতে ভাদ্রের মধ্য ভাগ 
প্য্যস্ত পুনরায় গাছের শাখ! ছাটাই করিতে হয়। ইহাতে 
ফলপ্রস্থ শাখাগুলিতে রস সঞ্চারিত হয়। 

যে-সকল গাছ থুখ সতেজ হয়, অথচ উহাতে ফল ধরে না, 
শীতকালে উহাদের কতকগুলি শিকড় ছাটিয়! দিতে হয়) কিন্তু 
সুপ শিকড় যাহাতে কাটিয়া নাযায় ততপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। 

কলমের গাছে প্রথম বংসরে ফুল ও ফল ধরিতে পারে, কিন্তু 
উহ! ভাঙিয়া ফেলা কর্তব্য ।  & সময় ফল ধরিতে দিলে গাছ 
ভালরূপ বাড়িতে পারে না এবং ফলও ভাল হয় না। দ্বিতীয় 
বংসরে ভাল ফল আশা করা যাইতে পারে। 

ফল পাঁকাঁন ও তাহার সংরক্ষণ 

কৃত্রিম উপায়ে পাকান ফল কখনও গাছ-পাক1 ফলের গায় 
সুস্বাহু হয় না । ফল “বাতি” না হইলেও “জাগ” দিয়া উহার 
রং ধরান যায়, কিন্ত উহ! খাইতে তেমন নুস্বাছু হয় না। কীটের 
এবং অন্তান্ত উপদ্রবের জন্ত অনেক সময় অর্দপন্ষ ফল গাছ 
হইতে পাড়িয়! লইতে হয় । নচেং অনেক ক্ষেত্রেই বাগানের 


ফলের চা 


১৭৯ 


ফল ভোগ করা চলে ন।। কলার গাড় সবুজ রং বদলাইয়া একটু 
পাতুর আভা দেখা দ্বিলেই উহা কীদিসমেত কাটিয়া আনিয়া 
ঝুলাইয়! রাখিলে ক্রমে ক্রমে পাকিতে থাকে । অন্তান্ত যে- 
সকল ফল বৌটাসমেত পাড়া যায় তাহাদের বেলায়ও এই নিয়ম 
প্রযোজ্য । রং না বদূলাইলে ফল পাড়িয়! রাখিলে উহ! কখনও 
পাকে না। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে অভিজ্ঞত1 লাভ কর! 
যায়। টা 
ফলের বাগানে অন্যান্য ফমলের চাষ 

ফলের গাছ বড় না হওয়া পধ্যস্ত উহাদের ফাকে ফাকে 
নান! প্রকার ঘন আবাদী এবং আশু ফল ধরে এই প্রকার 
শস্তের চাঁষ কর! উচিত। জমির উৎকর্ষতার নিমিত্ত সবুজ 
শন্তের আবাদ করাও খুব ডাল। পেপে, চুকারি, আনারস, 
আদা, হলুদ প্রভৃতিও উৎপাদন কর! চলে। 

সাধারণ উপদেশ 

নিজ পরিবারের ফলের চাহিদা মিটাইবার জন্ত গ্রামে গ্রামে 
প্রত্যেকের ভিটা বাড়ীতেই স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী ভাল ভাল ফলের 
গাছ উৎপাধশ কর্পা কর্তব্য । যত্ন করিয়া জন্মাইতে পারিলে 
আম, লিচু, পেয়াপা, আনারস, কুল, নারিকেপ, প্রত্ৃতি ফলের 
খাগিচা গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ লাভজনক | আধা-জঙ্গলা অবস্থায় 
নান] জাতীয় গাছের সহিত কতিপয় ফলের গাছ জন্মাইয়া 
কোন লাভ নাই। 

নান! প্রকার কীটের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্ত 
ফলের বাগান নিয়ত পরিফ্ার রাখা কর্তব্য । আগাছাগুলিকে 
এমনি পরিফারভাবে নির্মল করা দরকার যাহাতে কীটের 

শ্রয়স্থল ভাঙ্গিয়া যায়। বাগানের নিকটবর্তী স্থানে আবর্জনার 
সপ রাখা উচিত নয়, কারণ উহ্বার ভিতর নানা প্রকার 
কট লুকাইয় থাকে এবং বাসা বাধে । কীট দেখ! দিলে উহার 
বিস্ততি নিবারণের ঞন্থ প্রথম অবস্থাতেই যত্ব লওয়া উচিত । 

নান! প্রকার কীটনাশক ঙঁষধ যণ্রের সাহায্যে ছিটাইয়! 
এবং অন্তান্ত উপায়ে কীট ধমন করা আবশ্তক। বাগানেক 
ফল ভোগ করিতে হইলে কাট-পতঙ্গের উপদ্রব হইতে সর্ব্বদ] 
জাখধান থাক] দরকার । একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভাল- 
মন্দ চাষের উপরে কীট-পতঙ্রের উপদ্রব কমবেশী নির্ভর করে। 

ফলের খাগানের আয়তন অনুযায়ী উহার সমুদয় অংশকে 
খণ্ডে খণ্ডে বিভঞ্ত, কিয়া প্রতি অংশে নির্দি জাতীয় গাছ 
প্রোপণ করিতে হয়। বাগানের আয়তন বড় হইলে উহার 
মধ্যে পু্ধরিণী খনন করিয়া উহার ধারে শ্রেণীবন্ধভাবে নারিকেল 
সুপারি প্রভৃতি গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। জমির 
পরিমাণ বেশী না হইলে উহা] করা চলেনা । ব্যবস। হিসাবে 
ফলচাষ করিতে হইলে বড় জমিতে ফলের চাষ করাই যুক্তিযুক্ত । 
এই. ক্ষেত্রে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার আম বাগান, বরিশাল, 
নোয়াখালী, খুলনা, চবিবশ-পরগণা ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলার 
নারিকেল ও সুপারি বাগানের উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
কিন্ত সকল বাগানের মালিকেরাও তাহাদের বাগানের বিশেষ 
যত্ব করেন ন।। 

ফলের গাছ সম্বদ্ধে যাবতীয় জাতব্য তথ্য নিয়প্রদত্ত 
“কলোৎপাদন পঞ্জিকায়” সংক্ষেপে দেওয়া হইল। 
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যন্ত্রনাবিক জাইরস্কোপ 


ক্রীজিতেন্দ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জাইরক্ষোপ ছিল একটা খেলনা মাত্র, 
কতকগুলি চমকপ্রদ গুণবিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক লাটিম। অধুনা 
জাইরক্ষোপকে যন্ত্রদানবের বোধেক্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত কর! 
যাইতে পারে । জলস্থল অস্ততরীক্ষবিহারী যানবাহনে জাইরক্কোপ 
নানাপ্রকারে কার্ধকরী হইয়াছে । এই 
যন্ত্র চুম্বক কম্পাসের স্থলবর্তা হইয়া! দিকৃ- 
নির্ণয় করে, জাহাজ, বিমান ও টর্পেডোকে 
অভীপ্দিত দ্রিকে চালনা করে, সমুদ্তরতর- 
্গাঘধাতে দোলায়মান জাহাজের দোল 
কমাইয়া দেয়, মাত্র একখানা রেলের 
উপর দিয়! চলমান একপ্রস্ত চাকাওয়ালা 
গাড়ীকে স্থির রাখে । 

সহজ ভাবে দেখিতে গেলে জাইরক্ষোপ 
একটি ভারী ঘূর্ণনক্ষম চাকা__ইহার 
ব্রৈমাত্রিক ঘূর্ণন স্বাধীনতা আছে । চাঁকাট 
যে অক্ষের উপর আবর্তিত হয় উহা! 
একটি বলয়ের ভিতর আটকানো । এই 
বলয়টিও আবার আবতনিক্ষম__ইহার মেরুদণ্ড বা অক্ষ 
পূর্বোক্ত চাকা বা ঘূর্ণকের (017) অক্ষের সঞ্গে সমকোণে 
নত এবং স্বয়ং থ্িতীয় আর একটি বলয়ের অক্ষের সমকৌলিক 
অক্ষে ঘুরিতে পারে। জাইরক্ষোপের কার্যত তিনটি অক্ষ__ 
ঘূর্ণকের অক্ষ এবং বলয়দ্বয়ের অক্ষ । ঘূর্ণকের অক্ষকে যে-কোন 
দিকে স্থাপন করা যায়, কারণ তিন দিকে তিনটি অক্ষ থাকায় 
ইহার লঙ্মমান (৮7০81) ভাবে এবং ক্ষিতিজ সমাশ্তরাল 
()971297881) ছুই দিকে, এই তিন প্রকার ঘুরিবার স্বাধীনতা! 
আছে। এইজগ্ সামা্ঠ স্পর্শ দ্বার ঘূর্ণককে যে-কোন অবস্থানে 
লওয়া যায়। ঘূর্ণকটি খুব ভারী এবং অধিকাংশ ভর প্রার্তদেশ- 
বর্তাঁ। এই প্রকার ঘূর্ণককে অতি ভ্র“ত ঘুরাছিয়া দিলে ইহার 
আপাত গতি-ধিজ্ঞানবিরোধী ছইটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ঘূর্ণন 





কালে দূর্ণকের অক্ষটি সর্ধদাই নির্দি দিকে অবস্থিত হয় । জাইর- 
ক্কোপের ফ্রেম বা কাঠামোকে ইচ্ছামত উপ্টাইয় দিলেও ঘূর্ণকের 
অক্ষ প্রারন্তে যে দিকে থাকে অথবা ঘূর্ণক যে সমতলে ঘূর্ণন 
আরম্ভ করে তাহার পরিবর্তন কর! যায় না। এই ধর্মের নাম 
“দেশাভ্যস্তরীণ খজুস্থিতি” (316191 10 ৪09০০ )__ূর্ণ্যমান 
জাইরক্ষোপে ঘূর্ণকের অক্ষটি যেন শুন্ভদেশের সঙ্কে দৃঢ় ভাবে 
আটকানো থাকে । নিরবচ্ছিন্ন ুণ্যমান একটি জাইরক্ষোপের 
অক্ষকে তুর্ধযোদয়ের সঙ্গে স্ুর্যাভিমুখী করিয়া! রাখি! দিলে দেখ! 





জাইরস্কোপ 


যায় অক্ষটি সর্বদ! সর্ষের দ্রিকেই থাকে-_স্র্য যত উপরে উঠে 
অক্ষও তত খাড়া হয়। ইহাঁতে মনে হইতে পারে যে জাইর- 
ক্কোপের অক্ষটি নিরস্তর ঘুরিয়া যাইতেছে । প্রকৃতপক্ষে অক্ষ 
শৃন্তদেশে স্থির রহিয়াছে__নিয়ে পৃথিবী আবর্তিত হইতেছে 


জাইরক্কোপের পুরঃসরণ 


বলিয়া যেমন স্ুর্যকে আপাত ঘূর্ণায়মান মনে হয় তেমনি এই 
ক্ষেত্রেও পৃথিবীর আহিক গতির জন্তই জাইরক্ষোপের অক্ষকে 
আবর্তিত হইতে দেখা যায়-_অক্ষটিকে প্রারস্তে স্থ্যাভিমুখী না 
করিয়া প্রবতারার দ্রিকে নিশান! করিলে দেখা যাইবে অক্ষের 
অবস্থান সারাদিনই অপরিবর্তিত থাকে । এই স্থলে পৃথিবী 
ও জাইরক্ষোপ উভয়ের অক্ষ সমান্তরাল বলিয়া পৃথিবীর 
আবত্ন জাইরস্কোপের অক্ষের অবস্থানের উপর কোন আপাত 
ক্রিয়া করে ন!। 


জাইরক্কোপের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা 
€প্রিসিশন? (1১16005৭101) | ঘূর্ণককে আবতিত করিয়া দিবার 
পর উহার যে-কোন বলয়ে বাহিক বলপ্রয়োগ দ্বার! ঘূর্ণকের 
অক্ষকে ঘুরাইতে চাহিলে জাইরক্কোপ উহাকে প্রতিরোধ 
করে। জাইরক্ষোপের বহির্বলয়ে বল প্রয়োগ করিয়া উহাকে 
ক্ষিতিজ-অক্ষতে (11011201161 &.ঘ ৭) আবর্তিত করিবার চেষ্ঠা 
করিলে দেখা যাইবে জাইরক্ষোপ এই দিকে না ঘুরিয়া অস্তর্থলয় 
স্বকীয় লম্বমীন অক্ষের ( 510৭] 81১) উপর ঘুরিয়! 
যাইতেছে । যে দ্বিকে ঘুরাইবার জ্ন্ত বল প্রয়োগ করা হইবে 
জাইরক্ষোপ স্বয়ং তাহার সমকোণে ঘুরিতে আরম্ভ করিবে 
যাহাতে প্রযুক্ত শক্তি নিষ্ছিয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণকটি 
আপনাকে নিয়োজিত শক্তির সঙ্গে একই সমতলে অবস্থিতি 
করাইতে পারে। 

জাইরক্ষোপের এই ছুইটি গুণের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। 
ঘূ্ণ্যমান জাইরস্কোপের অক্ষের অবস্থান অপরিবত'নীয় । বাহক 
শক্তি প্রয়োগে উহার পরিবর্তন ঘটাইতে চাহিলে জাইরক্কোপ 
উহ্বাতে সাড়। দেয় না পক্ষান্তরে বিরোধিতা করে। 

ঘূর্ণায়মান চক্রের অক্ষ দিক্‌ পরিবত্ণন করে না-__জ্বাইর- 
ক্কোপের এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া ইহাকে চুম্বক-কম্পাসের 


মাঘ 
পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জাহাজে সাধারণত 
চু্বক দ্বারা দিক্‌ নির্ণয়ের কার্ধ কর! হয় কিন্ত চুম্বক-কম্পাসের 
ব্যবহারে কতকগুলি অন্ুবিধা আছে। চুম্বক-কম্পাস ঠিক 
ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিতি করে না, স্থানবিভেদে সামান্ত 
সরিয়া থাকে । জাহাঞ্জের আভ্যস্তরীণ 
লৌহাদ্দির আকর্ষণে চুন্বক-কম্পাস প্রায়শ 
সঠিক দিক্‌ নির্দেশ করে ন!। যুদ্ধ-জাহাজে 
এই অন্গৃবিধা খুব বেশী করিয়া! প্রকটিত 
হয়, সেখানে কামানগুলি ভারী লৌহ- 
নিগিত বলিয়া চুম্বক-কম্পাসকে বিভ্রান্ত 
করে । অধুনা অনেক জাহাজে জাইরো- 
কম্পাস ব্যবহৃত হয়। জাহাজের জাইরো- 
'কম্পাসে সাধারণতঃ ' পঞ্চাশ-ষাট পাউগ 
ওজনের ঘূর্ক থাকে । বৈহ্যতিক 
শক্তিতে ইহাকে প্রতি মিনিটে পাচ-ছয় 
হাজার বার ঘুরানো হয়। লশ্বমান একটি 
বলয়াড্যন্তরে ঘূর্ক ক্ষিতিজ অক্ষতে 


স্াভারিক অবগ 
(£৩৮৩)) 





আটকানো থাকে । বলয়টি কম্পাস- রঃ ১6৩1942 ঢা 
কার্ডের মধ্যগ্থল হইতে বিলম্বিত হয়। বাগ্ানন- বাশ 
কম্পাস-কার্ডের উত্তর-দক্ষিণ রেখ! প্রথমে 2 মহকুটিতবাতাটর তল) 


ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে সন্নিবিষ্ট করাইয়া 
জাইরক্ষোপ চালাইয়া দিলে কম্পাসের উত্তর-দক্ষিণ রেখা 
সর্বদা অবিচলিত ভাবে উত্তর-দক্ষিণ নির্দেশ করিবে,_-কারণ 
জাহাজ যে দ্বিকেই ঘুরিয়া যাক না কেন জাইরক্কোপের অক্ষ 
নির্দিষ্ট দিকেই থাকিবে “প্রিসিশন*-জনিত বিচলন দুরীকরণার্থ 
এখানে আবশ্তক ব্যবস্থা থাকে । 

জাইরস্ষোপের অন্থতম বৈশিষ্ট্য “প্রিসিশন” অবলম্বনে সমুদ্র- 
গামী জাহাজের দোল কমান হয়। সমুদ্রে চলিবার সময় 
জাহাজ তরঙ্গাধাতে দোল খায়। জাহাজের এই দোল কমাইতে 
পারিলে সমুদ্র-শীড়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, 






। 
] 


কথ চিচিউ। 






&ূ 
টা শব 


জাহাজের কাঠামোর উপর চাপ পড়ে কম এবং জাহাক্ত চালা. 
ইতেও অপেক্ষাকৃত কম শক্তির প্রয়োজন হয়। বহুকাল পূর্ব 
হইতেই নানা কৌশলে এই দোল কমাইবার প্রচেষ্টা হইতে- 
ছিল। ডাঃ এলমার স্পেরী এতহুদ্ষেস্ঠে জাইরক্কোপ, ব্যবহার 
করিয়া সাফল্যলাভ করেন । এই ক্ষেত্রে জাইরস্কৌোপের ক্রিয়া 
বুঝিতে হইলে ছুইটি কথ! মনে রাখিতে হইবে-_জাইরক্ষোপের 
“প্রিসিশন*ধর্ম এবং জাহাজের দোলের কারণ ও স্বব্বপ। একটির 
পর একটি তর্কের আঘাতে জ্ঞাহাজের দো'ল ধীরে ধীরে বধিত 


যন্ত্রনাবিক জাইরক্কোপ 









- ১৮৩ 


হয়। এক-একটি তরঙ্গ জাহাজের নীচে আসিয়া এক পার্থ 
উপস্থিত হইলে জাহাজের সেই দিকটা খানিকটা উ*চু হুইয়! উঠে 
এবং জাহাক্ সামান্ত কাত হয়। তারপর তরঙ্গ অপর পার্থ 
গিয়া আবার সেই পার্কে উচু করে_-এইক্ূপে তরঙ্রাঘাত 





জাহাজকে মৃদু দোল] দেয় । পরবর্তা তরঙ্গ এই দোলাকে আরও 
বর্ধিত করে । তাই প্রথমে হয়ত যে দোল তিন-চার ডিগ্রী থাকে 
ক্রমে তাহা পয়ত্রিশ ব' চষ্িশ ডিগ্রীতে পরিণত হইতে পারে-_ 
কিন্ত কোন একটি তরঙ্গ জাহাজকে চট্লিশ ডিগ্রী কাত করিয়া 
ফেলিতে পাঁরে না। যদি প্রত্যেকটি তরঙ্গের ক্রিয়াকে সঙ্গে 
সঙ্গে প্রতিরোধ করা যায় তবে পর পর তরঙ্গের আঘাতে 
জাহাজ বেশী দোল খাইখার হেতু পায় না। জাইরক্ষোপ 
প্রতিটি তরঙ্গের আঘাতকে বাধা দেয়। জাহাজের মধ্যরেখায় 
ডেকের নীচে একবারে তলায় জাইরক্কোপ বসান থাকে.। 
ঘূর্ণকের অক্ষ জাহাজের ডেকের সঙ্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় 
থাড়া ভাবে থাকে । ঘূর্ণক আটকানো থাকে একটা আধারে 
এবং আবারটি জাহাজের গায়ে আড়াআড়ি অক্ষে সংলগ্ন । 
জাহাজটি নিক্ষে এখানে পূর্ববণিত জাইরক্কোপের বহির্বলয়ের 
স্থলবর্তাঁ। জাহাজের গায়ে জাইরস্কোপের আধারটি কেবল 
সামনে ও পেছনের দিকে হেলিতে ছুলিতে পারে ৷ তরঙ্রাধাতে 


' যখনই জাহাজটি দোল ধায় তখন ঘূর্ণকের অক্ষটি জাহাক্কের সঙ্গে 


সঙ্গে পার্খাদিকে হেলিয়া আসিতে চায় কিন্ত পূর্বোক্ত “প্রিসিশন” 
নিয়ম অনুযায়ী জাইরক্কোপ এই গতিকে প্রতিরোধ করে এবং 
আধারসহ জাইরো-যন্ত্র ক্ষিতিজ অক্ষে জাহাজের সম্মুখ দিকে 
ঝুঁকিয়া পড়ে । এই ঝুঁকি তরঙ্গাঘাতের বিচিলনকে প্রতিরোধ 
করে যাহার ফলে জাহাজ আর বেশী কাত হইতে পারে না 
(ঠিক যেমনটি ঘটিত যদি যে পার্থ জাহাজ কাত হইয়াছে সেই 
পার্খব হইতে ভারী জিনিস সরাইয়া অপর পার্থে আন1 হইত )। 
এমনি করিয়া আইরো-যন্ত্রের সাহায্যে তরঙ্ষাঘাতের ক্রিয়াকে 
নষ্ট করিয়া জাহাজকে স্থির রাখা হয়। কোন কোন জাহাজে 
একাধিক “জাইরো-স্টেবিলাইজার” স্থাপন কর] হইয়া থাকে 


১৮৪ 


পারে। 





টে টি 


খ হাশ 


জাথর।-নারিক 


জাইরো-কম্পাসের সঙ্গে যথোপযুক্ত যন্ত্রাদি সংযুক্ত করিয়া 
ইহ! দ্বারা নাবিকের সাহায্য ব্যতিরেকেই জাহাজকে সোজা 
এক দ্রিকে চালন! করা হুইয়] থাকে । যে-দিকে যাওয়া দরকার 
সে-দিকে?এক বার চাল ইয়। দেওয়ার পর জাহাজ যদি অন্য দিকে 
চলিতে আরম্ভ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে জাইরো-কম্পাসে উহ 
ধর! পড়ে, কারণ জাহাজ ঘুরিয়া গেলেও জাইরো। ঘুরে ন1। 
জাইরো-কম্পাসের সঙ্গে হাল ঘুরাইবার যন্ত্রের সংযোগ 
রাখিয়া দেওয়! হয়। জাহাজ সামান্ত ঘুরিয়া গেলেই জাইরো- 
কম্পাস-সংলগ্ন যন্ত্র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কার্য করিতে আরম্ভ করে 
ও হাল ঘুরাইয়া জাহাজকে সোজাপথে লইয়া আসে। এই 
ব্যবস্থার নাম জাইরো-পাইলট । মানুষ নাবিকের চেয়ে 
যন্ত্রনাবিক অনেকাংশে বেশী কার্ধক্ষম। মানুষের ভুল হইতে 
পারে, জড়তা আসিতে পারে কিন্তু যন্ত্র নিভূর্লী ও নিরলস। 
একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাল ধরিয়া জাহাজ চালান নিতান্ত 
বিরক্তিকর কার্য। যন্ত্রনাবিক মানুষকে এই বিরক্তির দায় হইতে 
অনেকাংশে মুক্তি দিয়াছে। ও 

জাইরো-পাইলটের সাহায্যেই টর্পেডো চালিত হয়। 
উর্পেডো যে দিকে লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হয়, অভীষ্ট ফললাভের 
সন্ত টর্পেভোর ঠিক সেই দিকে যাওয়া প্রয়োজন । জলের স্রোতে 
বা প্রতিরোধের জন্ত এদিক ওদিকে সামান্ত সরিয়া! গেলেই 
উর্পেডে লক্ষ্যতর্ হইয়া! পড়িতে পারে । এতছুদ্দেস্ট্রে টর্পেডে 
চালাইবার তার হস্ত্রনাবিক 'জাইরো'র*উপর অর্পিত হয়। 
ঈপ্সিত দিক হইতে টর্পেভো! সামান্ত বিচলিত হইলে জাইরো- 
পাইলট উহাকে ঠিক পথে ফিরাইয়া' আনে । 

জাইরক্ষোপ ব্যাপকভাবে ব্যবন্ধত হুইয়া থাকে এরো- 


প্রবাসী 
ছুঁএকং প্রত্যেকটির ওজন পঞ্চাশ হইতে ছুই শত টন পর্যস্ত হইতে 


১৩৫১ 


এরোপ্লেনের তিনটি বিভিন্ন সমতলে গতি থাকে। 
এরোপ্লেন মাথা উ“চুনীচু করিয়া উপরে উঠিতে বা নীচে 
নামিতে পারে (0110), দক্ষিণে বা বাম পার্থখে কাত 
বা বাক] হইয়া যাইতে পারে (1800) বা সোজা 
মাটির সঙ্ষে লেভেল বা সমান্তরাল থাকিয়া ডাইনে-বীয়ে 
মোড় ফিরিতে পারে ('[গাণ। )। শৃল্তপ্রদেশে বৈমানিক 
চক্ষু ও ্সায়ুর সাহায্যে স্বীয় অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত 
হয়। এরোপ্লেনের অবস্থান বিষয়ে চক্ষু বিশেষ কার্ধকরী। 
এরোপ্রেন পার্খব দিকে কাত হইয়া বা সম্মুখে বা পেছনে ঝু'কিয়! 
চলিতে থাকিলে নিয়স্থ ক্ষিতিজ সমতলের সঙ্গে তুলন! করিয়া 
বৈমানিক তাহা বুঝিতে পারে । কিন্ত মানুষের ইঞ্জিয়াদি 
সর্বদা নিভূ্পি খবর দিতে সমর্থ হয় না। কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে, 
অন্পষ্ট দিবালোকে, বা রাক্রিকালে বৈমানিকের দৃষ্টি তাহাকে 
সাহায্য.করিতে অক্ষম । সেখানে বিমান কোন্‌ দিকে কি 
ভাবে অগ্রসর হইতেছে, এই সকল অবস্থা বুঝিবার জন্য আধুনিক 
এরোপ্লেনে কয়েকটি বিভিন্ন জাইরক্ষোপের সাহায্য গ্রহণ করা 
হয়। দিগনির্ণয়ের জন্ত কাজ করে দিগ দশা জাইরো। ইহার 
কার্যপ্রণালী জাহাজের জাইরো-কম্পাসের অনুরূপ | এরোপ্লেনের 
উত্বান-পতন ব! পার্খবব্তন উপলব্ধি করিবার জন্ “ক্লাইত্ব এগ 
ব্যাংক" জাইরোর সাহায্য লওয়া হয়। ইহার ঘূর্ণকের অক্ষকে 
সকল অবস্থাতে খাড়াভাবে রাখিবাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
এরোপ্রেন পুরোভাগ নিষ়মুখী করিয়া নীচে নামিতে থাকিলেও 
জাইরোর অক্ষ ঠিক খাড়াই থাকে | এই অক্ষের-সঙ্ে সসকোণে 
সংযুক্ত রহিয়াছে একটি কাটা । এই কাটাটি লম্বমান ও এরো- 


প্লেনে। 





প্লেনের গাত্রে সংলগ্ন একটি ডায়ালের সম্মুখে নড়াচড়া করিয়া 
থাকে । কাটাটি জাইরোর লম্বমান অক্ষের পক্ষে সমকোণে 
সংলগ্ন বলিয়া! সর্বদ1 ক্ষিতিজ সমতলের সঙ্গে সমান্তরাল থাকে 
-_এরোপ্লেন যে ভাবেই থাকুক ন! কেন। এই কাটা ক্ষিতিজের 
অবস্থান নির্দেশ করে বলিয়। ইহার নাম জাইরো-ক্ষিতিজ 
€(9570-000000,) অথবা কৃজিম ক্ষিতিজ (8161018] 
1)017200 1) ভায়ালের উপরে ঠিক মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র এরো- 
প্লেন আক! থাকে | যখন এরোপ্লেন ঠিক সোক্। ও সমভাবে 
চলে তখন এই ভায়াল-প্লেন জাইরো-ক্ষিতিজের সমস্থজে থাকে। 
এরোপ্লেন নিম়মুর্খী হইলে ভায়াল-প্লেন জাইরো-ক্ষিতিজের নীচে 


আনাস সতস্পিসপস্পিপিস্পিস্পসপিস্পিস্পিসিিসপাসিসপিস্পিসপিসপাসপিসিসপিস্পিসিসপিসিপসপা্িসিসিতসিপস্িসপিসিপস্পিসপাপাসিস্পিসিস্পিসপিস্পিস্পিশি 


নামিয়া আসে-_তদ্ষ্টে চালক বুঝিতে পারে যে বিমান কতটা! 
নিম়মুখখী হইয়াছে। বিমান উন মুখী হইলে ভায়াল-প্লেন জাইরো- 
ক্ষিতিজের উপরে উঠিয়া আসে । এরোপ্লেন কাত হুইয়! চলিলে 
ডায়াল-প্লেন জাইরো-ক্ষিতিজের সঙ্গে কাত হুইয়! অবস্থান 
করে। বিভিন্ন জাইরোর ডায়ালগুলি চালকের সামনে থাকে, 
উহাতে দৃষ্টি দেওয়! মাত্র চালক এরোপ্লেনের অবস্থান বিষয়ে 
ওয়াকিবহাল হইতে পারে । 
জাইরোর সাহায্যে প্লেনকে 
বাঞ্ছিত পথে চালিত করিবার 
ব্যবস্থাট্রি শ্বয়ংক্রিয় উপায়েও 
করা সম্ভব । দ্বিগদর্শজাইরো! এবং 
'ক্লাইন্ব ও ব্যাংক? জাইরো৷ উভয়ের 
সঙ্গে প্লেনকে ঘুরাইবার যন্ত্রাদির 
সংযোগ রাখা হয়। এনোপ্লেনে 
গতিনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত ত্রিবিধ 
ব্যবস্থা আছে। পেছনের খাড়া 
লেজটুকু “রাডার” বা হাল, ইহাকে 
ডাইনে-বায়ে ঘুরাইয়] প্লেনের মোড় 
ফেরানো যায়। খাড়া হালের 
সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে থাকে এ 





উচুরকম আরও একটি জিনিস ইহার নাম “এলিভেটর? । ইহাকে 


নীচু করিলে প্লেন উঠা-নামা করে। এতত্ব্যতীত পার্খস্থিত পক্ষ- 


দ্বয়ের ছুই প্রান্তের ছুইটি অংশকে ইচ্ছামত তুলিয়া ধরা যায়. 


ইহাদের নাম “এপিরন” | এলিরনের একটিকে উঠাইয়া প্লেনকে 
এক দিকে কাত করিয়া! দেওয়া চলে । দিগদর্শা জাইরোর সঙ্গে 
সংযোগ থাকে “রাডার'-এর এবং উত্থান-পার্্ববতন (01100 870 
[38778 ) জাইরোপর পর্গে সংযোগ থাকে পৃথক ভাবে এলিভেটর 
ও এলিরন উভয়েরই । এই সংযোগ-ব্যবস্থার প্রত্যেকটির তিনটি 
বিভিন্ন অংশ আছে । জাইরো ইহার মুখ্য ঠা ইহাঁকে “মস্তি? 

বলিয়! অভিহিত করা যায়, কারণ ইহাই প্লেনের অবন্থ। অন্থুভব 
করে। 


এই জাইরো-যন্ত্র গুলির ঘূর্ণক চাপযুক্ত বাত্যাপ্রভাবে ঘোরে। 
ঘূর্ণক একটি কক্ষে আবদ্ধ থাকে--এই কক্ষের ভিতর দিয়া 
পাম্পের সাহায্যে বায়ু টানিয়া লইবাপ ফলে জাইরো দ্ুুরিতে 
থাকে । এই কক্ষকেই জাইরো-পাইলটের “মস্তিষ্ক” বলা হইয়া 
থাকে । জাইরো-ঘূর্ণকের পার্থ ছই দিকে থাকে ছুইটি বায়ু 
সরবরাহকারী (৪1 10101-011) নলের প্রাস্ত--যাহাঁদের 
অপর প্রান্তঘ্বয় অপর একটি কক্ষের ছুই দিকে প্রবেশ করিয়াছে। 
শেষোক্ত কক্ষের মধ্যভাগে থাকে একটি ডায়ফ্তাম বা 
পর্দা যাহার ছুই দ্দিকে চাপ অসমান হইলে উহা এক 
দিকে ফুলিয়া উঠিতে পারে। যখন প্রেন সমভাবে চলে 
তখন জাইরো-ঘূর্ণকের উভয়পার্খস্থিত নল ছুইটির মুখ খোলা! 
থাকে । . জাইরে! চালাইবার জরন্ত যখন বাতাঁস পাম্প 
করিয়া টানিয়া লওয়া হয় তখন নল ছুইটি তথ! নলের 
শেষ প্রান্তস্থিত কক্ষ হুইতেও বাতাস বাহির হুইয়া আসে 
এবং ভায়ফ্রামের দুই দ্রিকের চাপ সমান থাকে । কিন্ত প্লেন কোন 
প্রকারে দরিয়া গেলে বা কাত হইলে কক্ষমধ্যে জাইরোর 


যন্তরনাথিক জাইরক্ষোপ 


১৮৫ 


আপেক্ষিক অবস্থান বদলাইয়া গিয়া জাইনোঁ সংবর্নব্যবহাহ্সারে 
একটি নলের মুখ সম্পূর্ণ বা অংশত বন্ধ হইয়া যায়। ইহারই 
ফলে একটি নল হইতে বায়ু টানিয়৷ লওয়ার কাজ অল্লাধিক 
বা পুর্ণরূপে স্থগিত থাকে । ভায়ফ্রামের এক পার্শ্বে বায়ুর চাপ 
রাড়ে এবং উহা! একদিকে ফুলিয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে এতং- 
সংলগ্ন একটি দে টান পড়ে বা চাপ লাগে। এই দণওডটি কার্য 
করে একটি নলের অভ্যন্তরে ভাল্ভ হিসাবে এবং ইহার ঈষং 








চলাচলের ফলে ভাল্ভ কমবেশী খুলিয়া! গেলে নলের ভিতরকার 
ছিদ্র দিয়! স্বতশ্ একটি তৈলাধার হইতে তৈল নীচে নামিয়া 
আসিতে পারে । এইরূপে আগত তৈল হাল, এলিভেটর বা 
এলিনরের সংলগ্ন পিস্টনকে ঠেলিয়া দেয়, যাহার'ফলে এগুলি 
যথাযধরূপে চলিয়া প্রেনকে পুণরায় স্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া 
আসে। 

যে-সব স্থলে প্লেন সোজ] চালাইতে হইবে সেই সব ক্ষেত্রে 
বৈমানিক জাইরো-পাইলটকে চালু করিয়! দিয়! নিশ্চিন্ত বসিয়া 
থাকিতে পারে। অবিরাম উড্ডয়নকালে জাইরো-পাইলট 
বৈমানিকের বিশেষ সাহাধ্যকারী বন্ধু। 


জাহাজ ও বিমান ব্যতীত রেলগাড়ীর চলনেও জাইরোর 
সাহায্যে অভিনবত্ব প্রবর্তনের সম্ভাবনা! আছে। জাইরোর 
গুণে এক প্রস্ত চাকার গাড়ী মাত্র একখানা লাইনের উপর 
দরিয়া চালান সম্ভব হুইয়াছে। এক-লাইনে-চল1 গাড়ী এক 
দিকে কাত হইতে চাহিলে জাইরো তাহাকে সোজা রাখে । 

যুদ্ধকালে এক-লাইনে-চলা গাড়ী সুবিধাজনক হওয়ার হেতু 
আছে। তাড়াতাড়ি ও কম খরচে রেল-লাইন পাতার প্রয়োজনে 
একটি লাইন বসাইয়! কাক চালাইলে অবশ্ত সময় ও ব্যয় 
সংক্ষেপ হইতে পারে । অগ্ঠাপি এক-চাকার রেলগাড়ীর 
প্রচলন হয় নাই, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইহা কার্ধকরী 
হইবে। 

যুদ্ধকালীন প্রয়োঙ্গনীয়তায় জাইরোর আরও ছুই একটি 
কার্ষকারিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে । উড়স্ত বোমা! চলে 
রকেট বিস্ফোরণের জোরে- হাউইবাজির মত। জাইরো- 
পাইলট ইহাকে ঈদ্দিত দ্রিকে চালনা করে। 

ট্যাকষযুদ্ধে ট্যান্বস্থিত কামানগুলির সঙ্ষে জাইরো৷ সংলগ্ন 
থাকে । কামানগুলিকে লক্ষ্যবস্তর দিকে নিশানা করিয়া! দিবার 


১৮৬ 


সপিপাশশ শি পপপাপিপাাশপালাশপপা পলিপ পাপা লাপীপাপাপিপপপাপাাপত তি তপপ তাপ ও পাত পাপাশপাশ পাত 


পর ট্যাঙ্ক আকাবাক1 পথে আনাগোনা করিলেও কামানের 
নিশানা ঠিকই থাকে । শত্রুর কামানের লক্ষ্য বিভ্রান্ত হয় 
ট্যাঙ্কের ইতস্তত গমনে, কিন্তু ট্যান্ক নিক্ষিপ্ত গোলা ঠিকই পড়ে 
লক্ষ্যবপ্তর উপরে জাইরোর গুণে। 

এতাবংকাল পযন্ত যপ্র ছিল মানুষের হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 


আবাল 


১৩৬৫৯ 
স্থলবর্তা জাইরে! স্থান লইয়াছে মস্তিষ্ষের। জাইরোর 


প্রসাদে জড় যন্ত্রধানব পাইয়াছে বিচারবুদ্ধি।' মাহুষ তাই 
ইচ্ছামত যষ্ত্রের উপর আপন কতব্যভার চাপাইয়] দিয়া আপন 
মন্তিকে সাময়িকভাবে অবসর প্রদান করিবার সুবিধা! করিয়া 
লইয়াছে। 


আপর 
শ্শাস্তিময়ী দত্ব 


সরোজিনী বরণডালা হাতে যখন নববধূকে বরণ কারতে 
গেলেন, অবাধ্য অশ্রধাঝা তাহার সংবম শক্তিকে হার মানাইয়া 
মকলের মন্মুখে ঝরিয়া পরড়িল। প্রতিবেশিনী রমণীদল সমস্বরে 
চীৎকার কাঁরয়া উঠিল, *ও কি করছ অকণের মা, মা হয়ে 
আক্তকের দিনে অমঙ্গল ডেকে আনছ ? চচাখ মুছে হালিনুখে 
কর্তব্য করে যাও, কচি বাছাদের আনন্দের উৎসব আজ তোমার 
চোখের জলে ন্লান ক'রে! না যেন।” 

অকণের আজ বৌ-ভাত, অরুণের পিত। উপস্থিত নাই। 
যিনি আজ গৃহকত্তারূপে সকল কত্বব্য মাথায় লইয়া সকলকে 
আদর-আপ্যায়ন করিবেন তিনি কোথায়? অদূর ব্রচ্ষে, জাপান- 
অধিকৃত দেশে কি অবস্থায় কোথায় আছেন, মাছেন কি না, কে 
জানে ! স্ত্রী পুত্র ক21 সকলকে নিপাপদে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়! 
বিপদের সময়ে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, নিজে বিষয়-সম্পত্তি, 
ৰাড়ী-ঘর, কারবার রক্ষণাবেক্ষণের আশায় সেখানে রহিয়! 
গেলেন। 

জাহাজের পর জাহাজ পলাতক বম্মা-বাসিন্দা বোঝাই হইয়া 
ঘাটে ভিড়িল, কেহ স্বামীবিহীন, কেহ পুত্রবিহখীন, কেহ নিঃসম্বল 
কপন্দকহীন, কেহ বুকের শিশুকে স্বামীর হাতে রাখিয়া জাহাজে 
উঠিয়াছেন, শিশুকে তুলিয়া লইবার অবসর পান নাই, জাহাজ 
ছাড়িয়া দিয়াছে, কাহারও সম্তান ভিড়ের ঠেলায় জলে পড়িয়া 
গিয়াছে, সম্তান-হারা জননী পাগলিনী-প্রায় হইয়া সারা জাহাজ 
খুঁজিয়। বেড়াইতেছেন, নিন্মম সত্য আর কেহ তাহাকে বলিতে 
পারিতেছে না। হাজার হাজার লোক পায়ে হাটিয়। ছগণম 
পর্বত, নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অদ্ধমূত অবস্থায় স্বদেশে 
ফিরিল, অরুণের পিতার সন্ধান কিন্তু কেহ দিতে পারিল ন।। 

সরোজিনীকে বন্ধুবান্ধব আশ্বাস দিলেন_-"তোমার একার 
কি এদশা আজ? কত ঘরে ঘরে এই রকম বিরহ-বিচ্ছেদের 
নন্বস্থদ বেদনার দীর্ঘশ্বাস, উঠছে, নিয়তির এ কঠোর পরিহাস ! 
খণ্ডাবে কে বল?” 

আজকের উৎসব-গৃহে নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বর্মাপ্রবাসী 
হতভাগ্য বাডালীর সংখ্যাই বেশী। পরস্পরকে দেখিয়। ষেন নৃতন 
করিয়া সকলের শোক উথ[লয়। উঠিয়াছে। 

কিরণশশ্মী আলর জমাইয়া বসিয়া নিজের হারান এম্বধ্যের 
বর্ণনা করিতেছেন ।--"সে কি আজকের কথা ভাই ? পনের বছর 
বয়সে বিষে হয়ে স্বামীর হাত ধরে সমুদ্র পার হয়ে সে-দেশে গিয়ে- 
ছ্লাহ, তখন দেশ, আত্মীয়-স্বজন সকলের জন্তে কত চোখের 


জলই ফেলেছিলাম, আক্জ আবার দেশের মাটিতে এসে লে দেশের 
জন্তে মণ কি হাহাকারই না করে উঠছে! ৩*।৩৫ বছর ধরে 
স্বামী বেচাৰী প্রত্যেক রক্বিন্দু জল ক'রে বছরের পর বছর ধরে 
যে বিষয়-সম্পঞ্ডি, বাড়ী ঘর, জাঁমজমা, গক, বাছুর দিয়ে সংসারটা 
গড়ে তুললেন, নিজে হাতে করে মাটি খুড়ে ষে বাগানের 
প্রত্যেকটি ফল-ফুলের গাছ ফলিয়ে তুললাম, মুহুর্তের নোটিশে 
“এক কাপড়ে বেরিয়ে এস' হুকুম পেয়ে মে-সব ফেলে উড়ো- 
জাহাজে উঠে প্রাণ ক'টি হাতে নিয়ে দেশে ফিরে এলুম। কে 
কি খাব, কোথায় বাস করব, এই চিন্তাই রইল সম্বল-_-দেশে এসে 
আর আনন্দ কি বলত ?” 

বিমল বলে উঠলেন, “আহা! তোমার ছুঃখটাই বুঝি 
বড় হ'ল ? তোমাদের ত নগদ টাকার অভাব নেই, ব্যাঙ্কের থেকে 
তুলছ আর আবার ঘর সাজান । আমাদের মত দুর্দশায় খখি 
পড়তে 'ত বুঝতে । চাকর্যে মানুষ আমার স্বামী, দিন আন! 
দিন খাওয়া, আজ ছৃ"টি বছর .ইটে ছেটে পায়ের বাধন ছি'ড়ে গেল 
তবু একটা চাকরি অটল না এপোড়া দেশে ! ষেখানেই যান 
সেখানেই বলে--এই বয়সে আর কি করবেন বলুন, আপনাদের 
মতন বুড়োদের চাকরি দিলে দেশের ইয়ংম্যানরা খাবে কি?” 
সরকার দয়া করে সাহাধ্য দিচ্ছেন মাত্র পঞ্চাশটি টাকা--পাঁচটি 
ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করে চলে বুঝুন আজকালকার দিনে। 
গরিবের সংসার ছিল বটে আমাদের, তবু পচিশ বছর ধরে ধারে 
ধীরে সংসারটি গুছিয়েছিলুম ত? বাছার। আমার খাওয়! পরার 
কষ্ট কোনদিন পায় নি সেখানে । এখানে পনের টাকায় একখানি 
অন্ধকার কুঠরি ভাঁড় করে কোন রকমে মাথা গুজে ভিখিরীর 
মতন আছি, কলাপাতায় খাই, ছেলেপিলের বিছান। নেই, কাপড় 
নেই, দুর্দশার আর শেষ নেই । বাধ্য হয়ে আমি এ, আর, পির 
চাকরি নিয়েছি, কোনকালে ষা করি নি, আজ তাই করতে 
হচ্ছে, অপরিচিত লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে বক্তৃতা কর্া, রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, ছেলেমেয়েগুলোকে একা ঘরে ফেলে-_-পেটের 
দায় এমনিই !” 

মনোরমা। বলিলেন, “তবু ভাই তোমর। স্বামী পুত্র সকলে 
একত্রে আছ, সুখে-ছুঃখে সংসার গড়ে উঠবে আবার । আম বড় 
মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছিলুম, বাপের বাড়ী উঠেছিলুম। স্বামী, 
রেঙুনের বাইরে একট! ছোট শহরে ডাক্তারি করতেন, তার কাছে 
ছুটি ছেলে, একটি মেয়েকে রেখে এসেছিলুম, তাদের স্কুল কামাই 
করাতে চাই নি, আর যাওয়া-আসার খরচটিও ত কম নয়, পারি 


নাথ 


কি করে? বড় ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়ছিল, রেনুনে হোটেলে 
থাকত। মেষে কোথায়, তাও জানি ন!। দেশে নিশ্চয়ই 
আমে নি, এলে এতদিনে দেখ। হ'তই। সেই থেকে পড়ে আছি 
এখানে, স্বামী ছেলেমেয়ে কোথায়, বেঁচে আছে কি নেই কোন 
খবরই জানি না। রেড, ক্রসের সাহায্যে কত বার খোজ পাবার 
চেষ্ট! করেছি, সবই ব্যর্থ হয়েছে। কত কেঁদেছি, রেডিও খুলে 
বসে থেকেছি এই আশায়, ষদি কেউ তাদের খবর কিছু বলে। 
মানুষের মন এমনই পাথর হয়ে যায় অবস্থায় পড়লে-_দেখ না, 
কেমনস্ৃত্তি আমোদে দিন কাটাচ্ছি, নেমন্তন্ন খাচ্ছি। কিন্তু ভাই 
রাতের অন্ধকারে মনট| হু-ু করে, মনে হয় বুঝি পাগল হয়েই 
ষাব। ছোট মেয়েটার মোটে চার বছর বয়স, কি করছে সে কে 
জানে!” 


অরুণের বড় বোন্‌ রম! গালে হাত দিয়! দীড়াইয়া সকলের 


ছঃখের কাহিনী মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলঃ বী হাতে আচলে 


চোখের জল মুছিতে মুদ্িতে বলিল, “আমার বাবা আসেন নি বটে, 
দাদার! ছুজনে এসেছিলেন ভাগিয, তাই আজ আমাদের সরকারের 
দরজায় চারটি অল্পের জগ্ত মাথা খুঁড়তে হয় নি। দাদারা চাকরি 
পেয়েছেন, সংসারটা কোনরকমে আবার দাড়িয়েছে, কেবল মায়ের 
শরীরট। ভেঙে পড়েছে দেখে আমাদের ভাবন!। কিন্তু এ যে 
বউটিকে দেখছেন, ওর আর কত বয়স হবে, বড় জোর কুড়ি-একুশ 
»-রেঙ্কুনে আমরা এক স্কুলে পড়তাম, এক পাড়ায় ছিলাম, ওর কি 
দশ। জানেন? ওর স্বামী ম্যাণ্ডেলে রেলওয়েতে চাকরি করেন, 
সেখানে রেলের কোয়ার্টারে ওরা খাকত। সেখানকার একদল 
বাডালী হাটাপথে মণিপুরের দিকে রওন। হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে 
ওর স্বামী ওকে পাঠিয়ে দিলেন, তাকে আপিন থেকে ছাড়ল না, এ 
দিকে ম্যাণ্ডেলে শহরে তখন ঘন ঘন বোম! পড়ছে । শহর ক্রমশঃ 
জনমানবশুন্ত হযে গেল, থাকবেই বা কি করে তারা? ছু বছরের 
ছেলে কোলে নিষে এ তরঙ্গিণী কাদতে কীদতে পথে চলতে আরম্ভ 
করল। সেকিক্ট! পায়ে ফোস্ক। পড়ে যাচ্ছে, পিপাসায় হাতি 
ফেটে যাচ্ছে। ছু-একটি গরুর গাড়ী সঙ্গে ছিল, তাতে খাবার 
জিনিসপত্র, জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, শিশু ছেলেমেয়ে কোলে 
যাদের, তার! পালা! করে মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীতে একটু 
জিরোবার স্থান পেয়েছিল । সঙ্গে চাল, ডাল, বাসনকোসন সবই 
ছিল কিন্ত রাধবে কোথায়, মাইলের পর মাইল পথ চলে গেছে, 
এক ফোটা জল নেই কোথাও । এত আরবাংল! দেশ নয় যে 
পচ| পানাপুকুরও ছু-চারটে থাকবে? কোথাও ঘদি-ব| জলের 
সন্ধান পাওয়া গেল, গরুর গাড়ী থামিয়ে সবাই রান্নার যোগাড় 
করবে ভাবছে, দেখ! গেল বিলের ধারে রাশি রাশি মৃতদেহ পড়ে 
আছ্ছে, কেউ-ব। মরে নি, তখনও ধুঁকছে । সার! পথ একটু জল 
পায় নি, খেতে পায় নি, জলের ধারে এসেই সকল শক্তি হারিয়ে 
ফেলেছে বোধ হয়, প্রায় এক-শ ফুট নীচে জল দেখ! যাচ্ছে, 
নেমে গিয়ে জল খাবার ক্ষম্তাই কি তাদের আর ছিল? সেকি 
বীভৎস দৃশ্য, কি করুণ! সেখানে কি আর আগুন জালিয়ে রানা 
চড়াতে কারও প্রবৃতি হয়? পেটের খিদে পেটেই মরে গেল! 
পুরুষরা বাশ দিয়ে মড়াগুলোকে এক ধারে ঠেলে রেখে অনেক: 


জার 


১ 


পরিঞম করে ছু-চার ধালতি জল তুলে এনে সকলকে হাত-দুখ 
ধূতে ও খেতে দিলেন, পথের সন্বলও ছু-এক টিন ভরে নেওয়! হ'ল। 
মনটা সবারই এমন উদাস হয়ে গেল যে ক্ষুধা-বোধও যেন আর 
রইল না। জানি ন! সেই জঙ্গে কি বিষ ছিল-_র্াস্তায় অনেকেই 
কলেরায় আক্রান্ত হল, কেউ বাঁচল, কেউ মরল, কেউ-বা৷ চলৎ- 
শক্তি হারিয়ে রাস্তারই পড়ে রইল। তরঙ্গিণীর ছেলেটি ছু-চার 
ঘণ্টার মধ্যেই মার! গেল, মৃত শিশুকে বুকে করে সে পথে বসে 
পড়ল, আর তার চলবার শক্তি নেই। সহ্যাত্রীর৷ তাকে অনেক 
বোঝালেন, ধারা তখনও সুস্থ তার! আর দেরি করতে চান না, 
অন্ধকার হবার আগে কোন তাবু বা গ্রামে আশ্রয় নিতেই হবে, 
নইলে সমূহ বিপদ, হিংস্র জন্তর অভাব ছিল না নাকি সে 
জঙ্গলের গ্রথে। হিংস্র মানুষের অত্যাচারের ভয়ও কম ছিল না । 
একটি যুবক তরঙ্গিণীর নিরাশ্রয় ভাব বুঝতে পেরে ব্যথিত হ'ল, 
সে এগিয়ে এসে বলল, “দিদি, আপনি মেয়েছেলে, আপ- 
নার নানা বিপদ, আপনি সঙ্গীদের ছাড়বেন না, চলে যান। 
আমি আপনার সস্তানের যথাযোগ্য সকারের ভার নিলাম, আমি 
পরে যাব । আমাকে বিদ্ধাস করুন__বলেই শিশুটিকে সবলে মায়ের 
কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। 

যাত্রীদল তরঙ্গিণীকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে পথ 
চলতে আরম্ভ করল। এখন তরঙ্গিণী একেবারে নিরাশ্রক্স, নিঃ- 
সম্বল, দূরসম্পফিত এক আত্মীয়ের বাড়ী রান্নার কাজ করে 
জীবিক! উপার্জন করছে। স্বামীর কোন সন্ধানই পায় নি--ভাবুন 
ত ওর দশা! আজ আমি জোর করে ওকে এখানে এনেছি । পরের 
ছুঃখের কথ! শুনতে শুনতে নিজের ছুঃখের বোঝাট! মান্তুষের একটু 
হালক। হয় বোধ হ্য়। 

রমার কাকীমা! হঠাৎ সে ঘরে প্রবেশ করিয়! বলিলেন, “হা 
রে রমা, তোর কি একটু আকেল নেই? নতুন বউটার সামনে 
যত রাজ্যের দুঃখের কাহিনীর বর্ণন। চলেছে । আজকে যে তোর 
দাদার বউভাত, আনন্-উৎসব, সে কথ! বুঝি সবাই ভূলে বসে 
আছিস্‌? বিয়ে-বাড়ী ত নম্ব-_ষেন বশ্ব। ইভ্যাক্যুই এসোসিয়েসন ! 
এ নব গন্প থামাও বলছি। চলুন লকলে খাবার আয়োজন 
হয়েছে, বউমাকেও নিয়ে আয রমা। একটু পায়েস পরিবেশন 
“করবে ।” 

ছাদের উপর সামিয়ান! খাটাইয়া খাবার জায়গা হইয়াছে। 
এক প্রান্তে তরুণ ছেলের দল অকরুণকে সঙ্গে লইয়। আহারে 
বঙ্গিয়াছে। শৈলেন বলিতেছে, “অরুণ, তোর ভাগ্যি ভাল। 
পোর্টের চাকরিতে রিজাইন দিয়ে সময়মত যে পালিয়ে এসেছিলি, 
তাই আজ দিব্যি বউটি নিয়ে ঘর আলো! করে বসেছিস। অমলকেও 
নাকি বি, ও, দির স্পেশাল বোটে সাহেবের নিয়ে গিয়েছিল 
রেনুন থেকে । তার পর সে “সায়েবো' থেকে প্লেনে এসেছে। 
আর আহার কি দশ! জানিস না ত। আমর! ত মৌলমিনে ছিলাম 
বরাবর, সেখানেই জন্ম, সেখানেই সব। সেখানে যখন বোম 
গড়তে সুর হ'ল, বাব! আমাদের সবাইকে নিয়ে একখানা বড় 
কার্ট, বোটে করে জঙ্গলের দিকে রওন। হলেন । আমাদের ত 
কাঠের ব্যবস। ছিল জানিস, জঙ্গলে বাতায়াত ছিল। একট! 
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কাঠের বড় ভেলা বানিয়ে, পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর বেঁধে নদীর 
উপরেই বাস করলাম কিছুদিন । বাব! মাঝে মাঝে শহরের দিকে 
গিয়ে খবর আন্তেন। একদিন এসে বললেন, “দব বাঙালীর! 
' পালিয়েছে, তোমরা কি করবে এখন বল।” মা তকাঙ্না জুড়ে 
দিলেন, “ন। না, দেশে চল, এখানে বঙ্ষারা আমাদের কচু-কাটা 
করবে, কেউ আর বাচব ন1।” বাব। বললেন, “পঞ্চাশ বছর 
এ দেশে রয়েছি, দেশে কোথায় যাব, কি আছে সেখানে আমার ? 
কোথায় মাথা রাখব, কে খেতে দেবে ? মা, কাকীমা, দিদি, 
বোনের! সবাই একমত--দেশে যাবে । বাবা বললেন আমায়, 
*“শৈলেন, তুই এদের নিয়ে যাবি। রেঙ্গুন থেকে নাকি এখনও 
ছ' একখানা জাহাজ ছাড়ছে, আমি যাব না, আমি এ বয়সে 
মরলেও ক্ষতি নেই, বাঁচি যদি, সব রক্ষা করব। তোদের একটা 
ভবিষ্যৎ আছে, দেশে গিয়ে সংগ্রাম করে জীবনযাত্র। আরম্ত 
করৃবি।” আমি বললাম, "আমি যাব না বাবা, দেশকে আমি 
মোটেই চিনি না, কোনও টান নেই তার জগ্ঠে, এই ত আমার 
জন্মভূমি-_-এই ত আমার দেশ। দুর্দিন এসেছে বলে কি বন্মারা 
কোথাও পালাচ্ছে? আমরাও এ দেশের লোকের সুখ-ছুঃখের 
সঙ্গে জড়িয়ে থাকব, পালাব কেন কাপুরুষের মত, অকৃতজ্ঞের 
মত 1?" মা কাকীমা, দিদি মুখ খিচিযে গালাগালি, করলেন। 
কাকার কোন দন্ধানই নেই তখনও, তিনি ছিলেন বছদুরে 
নিবিড় জঙ্গলে টিম্বারের সন্ধানে । বাব! বললেন মাকে, “যতখানি 
কষ্ট করে দেশে যেতে হবে, সে কষ্ট আমার সইবে না 
তোমাদের অনিচ্ছা আমি তোমাদের এখানে রাখতে 
চাই না, মেয়েগুলোর রক্ষার ভার তোমাকেই নিতে হবে। 
আুতরাং তোমরা যাও, শৈলেন বড় হয়েছে,। তোমাদের 
ভার নেবে সে--আমি আর ক'দিন? শৈলেন, তুই আর আপত্তি 
করিস নে-_-ওদের নিষে রওনা হ' আজই-_স্রদিন যদি ফেরে তখন 
আবার এখানে ফিরে আসিস--তোর কত কষ্ট হচ্ছে তা” বুঝছি ।” 
বাবার চোখে জল দেখে আমি আর আপত্তি করতে পারলাম 
না। একবার মা-সয়িনের কাছে বিদায় নিতে গেলাম । বিপিন 
বলে উঠল-_«সে আবার কে রে? অরুণ উত্তর দিল, *ওরে তা 
জানিস না তোরা? শৈলেন হাই স্কুলে যখন পড়ছে, তখন 
থেকেই বর্মী-সুঙ্গরীদের প্রেমে পড়েছে । শৈলেন চটে উঠে 
বলল-_“আহ।! তোরাই যেন সব সাধু। রেঙ্গুন কলেজের 
করিডোরে (0০:10) তোদের সকলের কিছু কম উচ্ছাস দেখি 
নি। তোর না| একটি আযাংলে! মেয়ে-বাদ্ধবী ছিল, কি গভীর 
বন্ধুত্ব, খবর বাখি নাবুবি? অরুণ মুখে আঙুল দিয় বলিল, “চুপ 
চুপ, কেউ আবার বউয়ের কানে তুলে দেবে । পাঠ্যাবস্থায় ওরকম 
ছু-চারটে রোমা সকলের জীবনেই ঘটে থাকে । সত্যি ভাই, 
রেঙ্ুন-যুনিভার্সিটির জীবনট! তুলব না, কি 15015 ছিল বল ত। 
এদেশে সে রকমটি কোথাও দেখি না । একটা কম্মোপোলিটন্‌ 
লাইফ-_-এ রকম আবহাওয়ায় মানুষ না হলে মনটা! উদার হয় 
না। দেশের লোকের জীবনযাক্র! বড় সংকীর্ণ, বড় একঘেয়ে মনে 
হয়, না? বিপিন বলিল, “থামাও সিন র হরির 
ৰ্‌ তোর গ্লটা।” 
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শৈলেন গলার বর - বু নাাইয়া: বলিতে শারত করিল, 
“সত্যি ভাই, আজও যখন নির্জনে বসে সে দেশের কথা ভাবি, 
মনটা যেন হাওয়ার আগে ছুটে চলে । সেই দিন মা-সঙ্গিনের কান্না, 
সেকি মন্রাস্তিক, কলেজ থেকে বেরিয়ে ষখন ব্যবসা! আরম্ত 
করি তখন থেকেই বাবার এক বম্মী কেরানীর মেয়ের সঙ্গে ভাব 
হয়। তার! জঙ্গলে আমাদের আপিসের ঘরে থাকৃত। কি মিষ্টি 
স্বভাব যে মেয়েটি, না! দেখলে বুঝবি না তোর! । কি নুর ছিল 
তার মনটিও, এমন সরলতার প্রতিমৃত্তি আর চোখে পড়ে নি। কি 
ভালবাসাই হয়েছিল আমাদের । এক দিন তাকে না দেখে থাকতে 
পারতাম না। সারাদিনের কাজকন্মের শেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে 
প্রতিদিন তাদের বাড়ীর ছোট্ট বাগানটির ভিতরে কুয়োর সান- 
বাধান সিঁড়ির ধাপে বসে দুজনে ছুজনের হাতে হাত রেখে ভবিষ্যৎ 
জীবনের কত কল্পনাই করতাম । যে-দিন বিদায়ের মুহূর্তে তার হাত 
ছটো-ধরে বললাম, “মা-স়িন, আমি দেশে যাচ্ছি, আর হয়ত এ 
জীবনে দেখ! হবে না, আমাকে মনে রাখবে ত1? সে তার বাবার 
কাছে সবই শুনেছিল, পাথরের মত নিশ্চল ভাবে দাড়িয়ে আমার 
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল, একটি কথাও বলল ন|। বললাম-_কিছু 
বলবে না আমায়? তখন অঝোরে তার কোমল, কালে! চোখ 
ছুটি থেকে ধারা নেমে এল, মাথ! থেকে ফুলের গুচ্ছটি খুলে নিয়ে 
আমার পায়ে রেখে বলল, “আমার এত ভালবাস! তুমি উপেক্ষা 
করে গেলে? এতদিনের মায়া কাটাতে চাও কিসের আশায়-_ 
কি পাবে এমন, যা পেয়ে আমাকে ভুলতে পারবে ভাবছ? 
তোমার বার্বা তার সার জীবনের অঞ্জিত সম্পত্তি আকড়ে ধরে 
পড়ে রইলেন বুড়ে। বয়সে এই দেশে, আর বন্ধু, তোমার কি কিছুই 
নেই এখানে, যার জঞ্ক তোমার একটুও মমতা হয়? প্রাণটাই 
কি সব মানুষের? হৃদয়ের কি কোন দাম নেই?” 
তার প্রত্যেকটি কথায় মন তখন সায় দিয়েছিল, আজও দিচ্ছে। 
ব্যবস! করছি, যথেষ্ট রোজগার করছি, দুঃখ করবার মতন কিছুই 
নেই এখন, তবুও আমি স্দু্ী নই। এখনও মনের গোপন- 
কুঠুরির দরজার ফাক দিযে সেই ্গিগ্ধ জলভর! চোখ ছুটির দৃি 
উকি মারে, আমার মনকে ক্ষণকালের জন্তেও উতল। করে দেয়। 
কিন্তু পরিবারের প্রতি কর্তব্য, বাবার আদেশ তখন আমার সামনে 
সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। 
আজ যখন মা, কাকীম! সেখানকার বাড়ীতঘরের কথা মনে 
করে হাহাকার করেন, বলেন--কি ধনই ফেলে এলাম রে, আর 
হবে না এ জীবনে, আজ ছুটি অন্নের জন্ত কি সংগ্রামই ন! তোর 
করতে হচ্ছে? 
তখন আমি মনে মনে বলি, তোমাদের সম্পত্তি ত তুচ্ছ-- 
অর্থের বিনিময়ে সবই পাওয়া যায় আবার, আমি যে কি অমূল্য 
নিধি হারিয়ে এলাম তা যে আর ফিরে পাবার নয়, কেউ জানল 
না সেকথা । থাক-_সে আমার বুকে লুকোন চিরদিনের জন্ত। 
নবীন দেশের ছেলে, এতক্ষণ এসৰ কাহিনী নীরবে গুনিতে- 
ছিল, এখন হঠাৎ প্রশ্ন করিল, “আর তোর বাবার কিহ'ল? 
তিনি এসেছেন 1 “ওঃ সে বড় মর্শাস্তিক রে! বাবা আমাদের, 
পাঠিয়ে পরদিনই শহরে এসেছিলেন ব্যাক্কের টাক! তুলতে--সে্দিন 


মাথ- গ্রাপিজগতের-খাহ্য-সংগ্রাম ১৮৯ 

বোমাবর্ধণ চলছিল । একটা পিটার মাখার লেগে তু রাস্তার : এমন সমস্থ একটি ছেলে. পায়েসের বালতি হাতে জারিয় 

পড়ে মার! যান। উর দড়াইয় বলিল-:*ওকি তোমরা, কিছু খাও নি দেখছি__নভুদ 
“জাহাজ ছাড়বার পর আমি যৌলমিনের একটি বন্ধুর কাছে বৌদি যে পায়েস দিতে আস্ছেন এদিকে । 

খবর পাই । মাকে অনেক দিন বলি নি-_-এখন মাও চলে গেছেন, সত্যিই সেদিনকার মিলন-উৎসব বর্ম ইত্যা্ুইদের দীর্ঘ- 





যাবার আগে জেন গেছেন বাবার সংবাদ ।” নিঃখাসে বড়ই ম্লান হইয় পড়িয়াছিল। 
প্রাণিজগতের খান্-সংগ্রাম 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে খাওয়া! এবং বংশ বৃদ্ধি করাটাই স্রাণেক্দরিয় খাদ্যের উরে বারে সাহাষ্য করে। : এইগুলি 
প্রাণিজগতের মুখ্য উদ্দেশ্ত। খাদ্য না হইলে জীবন বাচে না; না থাকিলে প্রানিজগতের কেহই খাদ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ 
করিত ন! | রুচির বৈচিত্র্য অন্থ্যায়ী প্রকৃতির ভাগ্ডারে অসংখ্য 
রকমারি খাদ্য সঞ্চিত রহিয়াছে । বিভিন্ন রকমের খাদ্যের 
উপষোগী হইয়াই বিভিন্ন জীবের আকৃতি, প্রকৃতি ও অঙ্গ- 
সংস্থান প্রসৃতি বিবর্তিত হইয়াছে। খাদ্য হিসাবে প্রাণিজগৎকে 
মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ কর! যায়। কতকগুলি প্রাণী 
নিরামিষাশী, কতকগুলি আমিযাশী আবার কেহ কহ আমিষ, 
নিরামিষ উভয় রকমের খাদ্যই গ্রহণ করিয়৷ থাকে । এস্থলে 
কেবলমাত্র আমিবাশী প্রাণীদের বিষয়ই কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। 
খাদ্যভাগডার অফুরস্ত হইলেও মাংসাশী প্রাণীদের জঙ্ত প্রকৃতি 
এমনই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে, এক জীব অন্ত জীবকে 
উদরস্থ করিয়াই জীবন ধারণ করিবে । এইবপ সুবিধা এবং 
প্রাচ্ধ্য থাক! সত্বেও খাদ্য-সংগ্রহের জন্ত প্রত্যেকটি প্রাণীকে . 
গুরুতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। আমাদের চতুদ্দিকে 
খাদ্যের জন্চ এই সংগ্রাম অহরহ দেখিতে পাই। প্রাকৃতিক 
ব্যবস্থায় এক জীব যেখানে অন্ত জীবের ভক্ষ্য সেখানে এই 
সংগ্রামের বীভৎসতা' অতি ম্পষ্টরূপেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
নি, সির ্ুদ্র-বৃহৎ পশুপক্ষী, সরীন্থপ ও -মৎন্তাদি প্রাণী হইতে আরম্ভ 
লাল-লেজওয়াল! এক জাতীয় বাজ-পাখী একটা হাস করিয়া কষুত্্কায়-কীট-পতঙ্গ পর্যস্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হত্যালীলার 
শিকার করিয়া খাইবার আয়োজন করিতেছে এই উগ্ততা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জাতীম্গ হিংশ্র প্রানীরা 

অথচ খাছ্ের সাহায্যে শরীর পুষ্ট করিলেও 
প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে প্রত্যেক, জীবকেই 
একদিন-না-একদিন পরাজয় স্বীকার করিতে 
হয়। এই পরাজয়ই জীবের মৃত্যু । স্বাভা- 
বিক প্রবৃত্তিবশে জীবমাত্রেই জীবন- 
প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখিতে চায়। অথচ মৃত্যু 
চায় এই জীবন প্রবাহকে মুছিয়া ফেলিতে। 
মৃত্যু অনিবাধ্য জানিয়াই ষেন জীবন-ধার! 
অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্ত জীবমাত্রেরই 
বংশবৃদ্ধির অদম্য আকাঙ্ষ! জাগরিত হয়। 
জীবোৎপত্তির কাল হইতে পৃথিবীতে 
অবিরাম জীবন-মৃত্যুর এই ছুত্ধ্য সংগ্রাম 
চলিতেছে। খাদ্য দেহযস্ত্রকে পরিপুষ্ঠ করিয়া 
এই সংগ্রাম পরিচালনের শক্তি যোগাইয়। যে রর 
খাকে। খাদ্যের প্রয়োজন হইবামাত্রই গোস্হক নামক বাজ-পাখী একটি প্রাধীকে শিকার করিয়। 

জীবের ক্ষুধার উদ্রেক হয়।: স্বাদ এবং খাইবার উপক্রম করিতেছে 








্পীপাপীবীপাীপানপপাপাপী পাপী পাপাপিপিপীপা 


বিভিন্ন রকমের প্রাণী হত্য! করে এবং তাহাদের শিকারের 
বীতিও বিভিন্ন ধরণের । মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে সিংহ, বাজ 
এবং বিড়াল জাতীয় অন্ান্ত জানোয়ারদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
শিকার করিবার সুবিধার জন্তই পরিকর্িত। ইহার! তীক্ষ নখ, 
দস্ত এবং অপরিমিত শক্তির অধিকারী হইয়াও গরুবাছুর, হরিণ 
প্রভৃতি নিরীহ প্রাণীদি্রকে শিকার করিবার জন্ত গোপনীয়তার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে । সিংহের ধূসর বা বাদামী রং, বাঘের 
গায়ের লম্বা ডোরা, চিতাবাঘের কালো ছাপ পারিপার্থিক অবস্থার 
সহিত এমন ভাবে মিলিয়! যায় যে, সহজে ইহাদের অস্তিত্ব 
বুঝিতেই পার! যায় না। এই বর্ণ-সামধীস্যের সুযোগ লইয়া 








বাজ-পাখীর শাবক একট। খরগোস হত্য। করিয়াছে 


ভাহারা চুপিচুপি শিকারের দিকে অগ্রসর 
হয় এবং একটা! নিদিষ্ট দূরত্বে উপনীত হইয়! 
শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে। হরিণ 
প্রভৃতি প্রাণীর! ছূর্বল হইলেও প্রাণ 
বাচাইবা জন্ত ছুটিয়া পলাইতে পারে। ছটিয়া 
ধরিতে ন। পারিলে-কেবল শারীরিক শক্তি- 
তেই শিকার আয়ত্ত কর! চলে না। ছূর্ব্বল 
হইলেও প্রাণভয়ে ছুটিবার সময় হিংস্র 
পুর! দৌড়ের পাল্লায় ইহাদের সহিত 
পারিয়! উঠে না। কাজেই সিংহ, ব্যাত্ত্রে 
মত বলশালী পশুকেও গোপনীয়তার 
আশ্রয়ে নিঃশব্দে গুড়ি মারিয়। শিকারের 
দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সিংহ ব্যাত্র 
অপেক্ষা আকারে ছোট হইলেও -হায়েনা, 
নেকড়ে বাধ প্রতৃতির হিংঅতার তুলন! 


প্রধালী. 


১৩৫১ 


মিলে না। কিন্ত কেবল উগ্রতা বা হিংশ্রভার সাহায্যেই 
খাদ্য সংগ্রহ হয় না । কাজেই ইহার! নিজ নিজ শক্কি-সামর্ধ্যের 
উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিয়া দলবদ্ধতাবে শিকার আক্রমণ 
করিয়া থাকে । ইহাতেও অনেক সাবধানতা ও ধৈধ্য অবলম্বন 
করিতে হয়। নচেৎ সামাগ্ত ক্রটির জন্তও অনেক সময় শিকার 
হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। কেবল হিংশ্র পশুই নহে, 
বিভিন্ন জাতীয় জলচর প্রাণী ও পাখী এমন কি পিপীলিকা, 
কয়েক জাতীয় মাকড়স। প্রভৃতি কীটপতঙ্গেরাও দলবদ্ধভাবে শিকার 
আক্রমণ করিয়! থাকে । অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার প্রাণীদের পক্ষে 
ক্ষুদ্রকায় পিপীলিক! শিকার করা কঠিন ব্যাপার নহে। অথচ 
পিপীলিকাভুক্‌ বৃহদাকার প্রাণীদের পিপীলিক! শিকারের জন্ত যথেষ্ট 
শ্রমন্থীকার এবং কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। পিপীলিক। 
অপেক্ষা ব্যাড যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বৃহৎ আকারের প্রাণী। 
তথাপি ব্যাড গোপনীয়তার আশ্রয় লইয়া যথেষ্ট সতকর্তার 
সহিত লম্ব। জিভের সাহায্যে একটি একটি করিয়া পিগীলিক। শিকার 
করিয়া থাকে । মোটের উপর দেখা যায়, কেবলমাত্র দৈহিক বছ্ধে 
বলীয়ান হইলেই খাদ্য-সংগ্রামে সফলত। অর্জন করা যায় না; 
কৌশল, দক্ষত! এবং সতকর্তি। অপরিহাধ্য । 
দক্ষতা, কৌশল প্রভৃতির কথ! বিবেচন! করিলে ঈগল, মেছেল, 
চিল, বাজ, শিকরে, মাছরাঙা, বক, কেরাণী পাখী প্রভৃতির 
শিকার-কাহিনী অতীব কৌতুহলোদ্দীপক মনে হুইবে। পাবীদের 
মধ্যে ঈগল সর্ববাপেক্ষা! শক্তিশালী । মেবশাবক, খরগোস গ্রতৃতি 
প্রাণীকে অনায়াসে ইহার! ছে" মারিয়া লইয়! যায়। কিন্ত 
এই নিরীহ প্রাণীগুলিও আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার 
জগ্ত সর্বদাই সতকর্তাবে অবস্থান করে । কাজেই ঈগলের মত 
পাখীকেও ুষোগের প্রতীক্ষান্ত থাকিতে হয়। মেছেল পাখীরাও 
দৈহিক শক্তিতে কম যায় না। মাছ, কচ্ছপ, সাপ প্রভৃতি 
ইহাদের উপাদেয় খাদ্য । জলাশয়ের ধারে খুব উচু গাছের উপর 
মেছেল চুপ করিয়া বসিয়া! থাকে । মাঝারিগোছের কই, কাতলা, 
কচ্ছপ বা অগ্তাপ্ত মাছ ভাদিতে দেখিলেই গাছের ডাল হইতে 
ভারী প্রস্তরথণ্ডের মত মেছেল তাহাদের উপর ঝাপাইয়৷ পড়ে 





শাথ. 


প্রাণিজগতের খাজ্য-জং 


১৯১ 


2 বা হার: 
এবং নখ বি'ধাইয়! শিকার তুলিয়। লইয়া যায়। সময় সময় ভুলক্রমে পায় নাই; কিন্তু পাখীটা সে ধাক! আর সামলাইয় উঠিতে 
বৃহদাক্কৃতির মাছকে নথে গাঁধিয়া বিপদে পড়িকা-থাকে এবং জলের পারিল না। | 


মধ্যে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্স্তির পর শিকার 
ছাড়িয়। আসিতে বাধ্য হয়। 

একবার মেছেল পাখীর শিকার ধরার 
সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলাম। ছুপুরবেলাদ্ একদিন একট! 
মেছেলকে হঠাৎ জলের উপর ঝাপাইয়া 
পড়িতে দেখিলাম । পাখীটা জলে পড়িবার 
কিছুক্ষণ পরেই প্রবল ঝাপটা-ঝাপটি সুরু 
করিয়া দিল, মনে হইল শিকার টানিয়! 
তুলিতে পারিতেছে না । আট-দশ মিনিট 
কাটিক্। গেল, তথাপি পাখীটা! যেন জলের 
উপর অর্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসিয়া 
রহিল । ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক, কারণ 
ঝাপাইয়া পড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইহার! 
,শিকার লইয়। উড়িয়া! যায়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
শিকার বৃহদাকারের হওয়ার ফলে কিছু বেশী 
সময় ধবস্তাধবস্তি হওয়া সম্ভব হইলেও এত 
বেশী সময় লাগিতে পারে না। আরও 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর দেখিলাম পাখীটা ফেন 
ক্রমশঃই ডুবিয়া যাইতেছে । তখন সে কেবল উপরে ভাসিয়া 
থাকিবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। এ অবস্থায় 
কৌতুকপ্রিয় ছেলের দল জাল নিক্ষেপ করিয়া! শিকার সমেত 
পাখীটাকে ভাঙ্গায় টানিয়া তুলিল। দেখা গেল, এক অদ্ভুত 


কাণ্ড ঘটিয়াছে। পাখীটা ভুলক্রমে একটা বড় কচ্ছপকে শরীরের 
একপাশে নখ বিধাইয়া অশাকড়াইয়া ধরিয়াছে। কিন্তু অত বড় 
কচ্ছপটাকে তাহার পক্ষে টানিয়া তোল। অসম্ভব। তথাপি 
সে কচ্ছপটাকে ছাড়িয়। দেয় নাই। সুযোগ বুঝিয়া কচ্ছপটাও 
গলা বাড়াইয়া মেছেলটার পায়ে মরণ-কামড় দিয়া আকড়াইয়! 
রহিয়াছে । আর কিছু সময় অপেক্ষা! করিলেই কচ্ছপ পাখীটাকে 
জলের নীচে লইয়া যাইত । কচ্ছপটা তেমন কিছু গুরুতর আঘাত 





সিংহ-শাবক আহারার্৫থ একট। প্রাণীকে আক্রমণ করিয়াছে 


যাহুরাঙার মৎস্য শিকার সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
গাছের ডালে মাুরাঙ! চুপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয। থাকে। 





ৰাচ্চাগুলিকে খাওয়াইবার জন্য পাখী আহার সংগ্রহ করিষা। আনিয়াছে 


মাছকে জলের উপর ভাসিতে দেখিলেই অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহার উপর 
ঝাপাইয়। পড়ে এবং সুতীক্ষ চিমটার মত ঠোট দিয়া ধরিয়া! লইয়! 
আসে। তারপর ডালের উপর আছাড় মারিতে মারিতে মাছটাকে 
নিজাঁব করিয়! গিলিয়া ফেলে । সাদা-কালোয় বিচিত্তিত মাছরাঙার 
শিকার-প্রণালী আরও অদ্ভুত। ইহারা উড়িতে উড়িতে জলাশয়ের 
উপরে খুব উ*চুতে উঠিয়। অতিদ্রুত ডানা কাপাইয়৷ একস্থানে স্থির 
ভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা! করিবার পর হঠাৎ ঝুপ করিষ। জলে পড়ে 
এবং ধারালে! ঠেঁটের সাহায্যে মাছটিকে ধরিয়। লইয়া গাছের 
ডালে বসিয়া খায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যস্ত সারাদিন এই 
ভাবে ধৈ্ধ্য সহকারে তাহাদিগকে খাদ্যান্বেণে ব্যাপৃত থাকিতে 
হয়। পাখীদের মধ্যে বকের মত ধৈর্যশীল শিকারী খুব কমই 
দেখা যাষ। ইহাদের স্ৃতীক্ষ ঠোঁট, তীক্ষদৃষ্টি এবং অব্যর্থ লক্ষ্য- 
ভেদের ক্ষমতা থাকা সত্বেও শিকারের 
সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেরূপ নিশ্চল 
ভাবে অবস্থান করে তাহ! দেখিলে বিশ্মিত 
না হইয়া! উপায় নাই। হাড়িচাচা পাখীর 
সাপের শত্র। কিন্তু সাপকে কাবু করিতে 
ইহাদিগগঁকে ভয়ানক প্রতিত্বন্িতার সম্মুখীন 
হইতে হয়। আমাদের দেশের ছাতারে 
পাখীগুলিকে আহারাম্বেষণে সারাদিন বনে 
জঙ্গলে ভূমির উপর বিচরণ করিতে দেখ! 
যায়। সাধারণতঃ ইহারা পোকামাকড় 
সংগ্রহ করিগ়াই জীবন ধারণ করে। কিন্তু 
বড়ই হউক কি ছোটই হউক, কোন 
রকমের সাপ ইহাদের নজরে পড়িলে আর 
রক্ষা নাই । তাহার! তাহাকে দলবদ্ধ ভাবে 
আক্রমণ করিয়া ঠোক্রাইয়া! মারিয়া! ফেলে। 


১৯২ 


তাহাদের সর্প শিকারের দৃশ্য. 
অপূর্ব । এ দৃশ্য একবার 
আমি প্রত্যক্ষ . করিয়া- 
ছিলাম। একসঙ্গে অনেক- 
গুলি পাখীর চীৎকারে 
তাহাদের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়। দেখিলাম প্রায় চার- 
পীঁচ ফুট লক্ব! একটা বিষধর 
সাপকে ইহারা সকলে 
মিলিয়! চতুর্দিক হইতে আক্র- 
মণ করিয়াছে। তুদ্ধ-সাপটা! 
ফণ! উদ্যত করিয়া একদিকে যেই ছোবল মারিতে চেষ্টা করে অমনি 
সেদিকের পাখীগুলি লাফাইয়া সরিয়া যায় এবং ইতিমধ্যে লেজের 
দিকে অপর পাখীগুলি তাহাকে আক্রমণ করে। নিরুপায় হইয়! 
সাপটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়! পড়িবার জন্ত বত বারই চেষ্টা! করে 
তত বারই তাহারা তাহার লেজ ধরিয়া পরিষ্ার স্থানে টানিয়। আনে 
এইরূপ-দলবন্ধ আক্রমণের ফলে সাপকে অবশেষে পরাজয় স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল। পূর্বব-আফ্রিকার সপ্পতুক্‌ কেরাণী পাখীদেরও 
সাপের সহিত গুরুতর লড়াই করিয়া উদর পূরণের ব্যবস্থা করিতে 
হয়। কয়েক জাতীয় পাখী ষেমন সাপের মাংসে উদর পূরণ করে 
সাপও তেমনই আবার অন্তান্ঠ প্রাণীদিগকে উদরসাৎ করিয়া জীবিকা! 
নির্বাহ করিয়া থাকে । এই খাগ্-সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকেও 
গুরুতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। বোরা, চিতি ও 
অন্যান্ত বৃহদাকৃতির অজগর, হরিণ, ছাগল প্রসভতি জস্ত-জানোয়ার 
শিকার করিয়া থাকে। শিকার ধরিবার জন্য ইহারা বেমালুম 
আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে এবং কাছে আসিবামীত্রই 
তাহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া সহজেই কাবু করিয়া! ফেলে। 
কোন কোন সাপ আবার অপর সাপকে উদরস্থ করিয়া থাকে। 
তাছাড়া অগ্ঠান্ত সাপ সাধারণতঃ ইছুর, ব্যাঙ, মাছ ও অন্যান্ত 
পোকা-মাকড় খাইয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। ইছুর, ব্যাড প্রভৃতি 
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নি 





শুকরের বাচ্চাগুলি মায়ের ছুধ খাইতেছে। অপেক্ষাকৃত প্রবল বাচ্চাুলিই 
অধিকতর দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া পরিপৃষ্টি লাভ করিতেপোয়ে 


একটা মাছ আর একট মাছকে গিলিতেছে 


১৩৫১ 





প্রাণীরা অপেক্ষাকৃত দূর্বল হইলেও সাপের পক্ষে ইহার! অনায়াস- 
লভ্য নহে । ঘাস-পাতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া অতি 
সম্তর্পণে ইহারা শ্রিকারের প্রতি অগ্রসর হয়। ইহাতেও ষে সর্বদাই 
সফলতা অর্জন করিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই । একটু- 
খানি অসতর্কতার জন্ত সাপের কবল হইতে শিকারকে পলায়ন 
করিতে দেখা যায়। সাপ যেভাবে বীরে ধীরে শিকার উদরস্থ 
করে তাহা প্রাকৃতিক ব্যাপারের চরম নিশ্মমতার পরিচায়কণ 
বর্তমান যুগে “লিঞ্চং' করিয়া মানুষ যেমন জীবস্ত মান্ুকে ধীরে 
ধীরে পোড়াইয়। মারে, সাপের ব্যাঙ উদরস্থ করাও অনেকট| সে- 
রকমের ব্যাপার ॥ ধীরে ধীরে সাপের উদরস্থ হইবার সময় ব্যাঙের 
করুণ আর্তনাদ সকলেই শুনিয়াছেন। মানুষ যে-সকল নির্যাতন 
ব্যবস্থার উভীবন করিয়াছে তাহার তুলনা নাই বটে; কিন্ত 
প্রকৃতিতেও খাগ্ত-সংগ্রামের ব্যাপারে এক্ধপ বহুবিধ নির্ধাতনের 
পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন জাতীয় মাকড়সা, পাখী, ইছুর, 
সাপ, ব্যাঙ প্রত্ৃতি প্রাণীদিগকে শিকার করিয়া থাকে । এরূপ 
কোন শিকার জালে পড়িলে মাকড়সা তাহাকে ফিতার মত চওড়া 
সুতার সাহায্যে সম্পূর্ণ রূপে জড়াইয়া! ফেলে। সুতার পুটুলি 
মধ্যে বন্দী হইয়। শিকার কিন্তু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ন।। 
অনেকক্ষণ পরে সুবিধামত মাকড়সা স্তার পুটুলির উপর দাত 
ফুটাইয়। শিকারকে হত্যা করিয়৷ থাকে। 
কুমোরে-পোক! তাহার ভবিষ্যৎ সন্তানদের 
খোরাকের জন্ত ক্যাটারপিলার, শু'য়া-পোকাঃ 
মাকড়স! প্রভৃতি শিকার করে, কিন্তু সে* 
গুলিকে প্রাণে মারে না--অদ্ধমৃত অবস্থায় 
বাখিয়। তাহাদের গায়ে ডিম পাড়িয়। রাখে। 
ডিম হইতে বাচ্চা ফুটিয়। তাহার! শিকারের 
দেহ উদরস্থ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
কয়েক জাতীয় কুমোরে-পোক্া এবং 
নেউলে-পোকা৷ ক্যাটারপিলার ব৷ শু'য়া- 
পোকাকে হত্যা ৰ' অসাড় ন! করিয়। 
তাহাদের শরীরে স্থল বিধিয়৷ ডিম পাড়ি! 
যায়। শুঁয়া-পোকার শরীরের মধ্যে কিছু- 
কাল বাদে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা! ' বাহিয় হয়। 
বাচ্চাগুলি শরীরের চামড়! ভেদ করিয! 
বাহির হইবার সময় শয়া-পোক| বন্্রণায় 
জেধীর হইয়! ছুটাছুটি. করিতে,খাকে ১: এবং 


মাথ ' টু 


অবশেষে নির্জীৰ ভাবে একস্থানে অবস্থান 
করে। সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং 
পোকাগুলি বাহির হইয়! তাহার শরীরের 
চতুর্দিকে গুটি বাঁধিয়া! অবস্থান করে। 
কালক্রমে গুটি কাটিয়। পূর্ণাঙ্গ নেউলে- 
পোকার কূপ ধারণ করিয়া! উড়িয়৷ যায়। 

সাধারণ ফড়িং, গঙ্গা-কড়িং, জল-কাঠি, 
জল-বিচ্ছু প্রভৃতি প্রাণীর] অন্যান্য কীট- 
পতঙ্গ শিকার করিয়। প্রাণধারণ করে। 
শিকার সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদিগকে 
অনেক প্রর্কীর কৌশল অবলম্বন করিতে 
হয়। ফড়িং খাগ্-সংগ্রহের আশায় একস্থানে 
চপ করিয়! বসিয়া থাকে । শিকার করিবার 
উপযোগী অপর কোন ফড়িং দেখিলেই 
অকম্থাৎ ছুটিয়। গিয়া! ডো মারিয়া! ধরিয়! লইয়া! আসে। গঙ্গা- ফড়িং 
ফুলফল লতাপাতার মধ্যে বেমালুম গায়ের রং মিলাইয়! 
শিকার ধরিবার আশায় ঘণ্টার প্র ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া 
থাকে। একপ ছৃদ্ধর্ধ শক্রর অবস্থান বুঝিতে না৷ পারিয়া 
যদি কোন কীট-পতঙ্গ নিকটে আসিয়া পড়ে তবে তৎক্ষণাৎ সে 
তাহাকে ধারালো সীড়াশীর সাহায্যে চাপিয়া ধরে। জল-কাঠি, 
জল-বিচ্ছু প্রভৃতি প্রাণীরাও জলঙ্জ ঘাস-পাতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মগোপন করিয়। নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। কোন রকমের 
শিকার নিকটে আসিলেই ততক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ফড়িং 
আকাশে বিচরণ করে বটে; কিন্তু শৈশবাবস্থায় তাহার! জলের নীচে 
বাস করে। এ অবস্থায় তাহারা জলজ পোকা-মাকড় ছোট ছোট 
মাছ প্রভৃতি শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। শিকার দেখিতে 
পাইলেই অতি সস্তর্পণে এক প ছুই পা করিয়া তাহা'র নিকটে 
উপস্থিত হয় এবং সুযোগ বুঝিয়! অকম্মাৎ তাহার ঘাড়ে ঝাপাইয়! 
গড়ে। 

বহরগী জাতীয় প্রাণীর! অদ্ভূত উপায়ে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ 
করিয়া! থাকে । বিভিন্ন জাতীয় বহুরূপী দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাহারা প্রত্যেকেই ইচ্ছামত যখন-তখন গায়ের রং বদলাইয়! 








রোড-রানার নাষক ছুই পাখী টিকটিকি উদরস্থ করিতেছে 





কোলিঅপটার বিট ল নামক একজাতীয় পোকা একটা মাছিকে 
মারিয়া ফেলিতেছে ৃ 


ফেলিতে পারে। যখন যেখানে থাকে সেই পারিপার্থিকের সহিত 
গায়ের রং মিলাইয় ঠিক নির্জাঁব প্রাণীর মত চুপ করি থাকে। 
একটু দূরে কোন পোকা-মাকড় আসিয়। বসিলেই তৎক্ষণাৎ 
জিভটাকে অসম্ভব রকম বাঁড়াইয়! দেয়। জিভট। সরু লিকলিকে ; 
কিন্তু মাথাট। মোটা । জিভের মোট। প্রাস্তভাগ আঠালো পদার্থে 
আবৃত। অব্যর্থ লক্ষ্যে আঠালো! অংশ স্পর্শ করাইবামান্রই 
পোকাট। আঠায় জড়াইয় চক্ষের নিমেষে বহুরূপীর মুখে আসিয়! 
উপস্থিত হয় । মোটের উপর পোকাট! উড়িয়া আসিয়। বসিবা- 
মান্র চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই একেবারে অদৃশ্য হইয়া 
যায়। বহুরগীর এরূপ শিকার-দক্ষত! এবং সর্বত্র পোকা-মাকড়ের 
প্রাচ্য খাকা সত্বেও সর্বদাই যে ইহার! প্রয়োজনান্থরূপ খাদ্য 
সংগ্রহ করিতে পারে এমন কথা বলা! যায় না। সময় সময় ইহা- 
দিগকে অভুক্ত বা৷ অদ্ধভূত্ত অবস্থায়ও দিন কাটাইতে হয়। 
টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি প্রাণীরাও পোকা-মাকড় খাইয়৷ 
জীবিকা নির্ববাহ করে, কিন্তু পোকামাকড়ের প্রাচ্ধ্য থাকিতেও 
ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া খাগ্চসংগ্রহ করিতে হয়। প্রখর 
আলোর নিকট প্রান সর্বদাই পোকা-মাকড়ের। ভীড় জমাইয়া 
থাকে । টিকটিকিরা এই খবরটা খুব ভালরকমই জানে । কাজেই 
তাহার! শিকার ধরিবার আশার আলোর 
আশেপাশেই অনবরত ঘোরাফেরা করিয়া 
থাকে এবং শিকার দেখিলেই পা! টিপিয়! 
অতি সম্তপণেঃঅগ্রসর হয় এবং ছে" মারিয়! 
শিকারকে মুখে পৃরিয়া লয়। গোসাপের! 
জীবিত অথবা মৃত উভয় রকমের প্রাণীর 
দেহই উদরসাৎ করিয়া থাকে। কয়েক 
. জাতীয় গোসাপ আবার প্রধানত: মাছ 
থাইয়াই উদর পূরণ করে এবং মাছ ধরিবার 
জন্ত ইহার। প্রায় সারাদিন জলের মধ্যেই 
বিচরণ করে। সাপ, গোসাপের উপাদেয় 
খাদ্য । অনেক সময় সাপের মহিত তাহাদের 
লড়াই বাধিয়া যাঝ। কিন্তু অনেকক্ষণ লড়াই 
চলিবার পর সাপকে পরাজয় মানিতেই 


হয়। ইহারা পাখী, কচ্ছপ ও সাপের. 


০ ্ারানানার 
ডিম খাইয়া! উজাড় করিয়! 
দেয়। সরীহ্ছপের মধ্যে 
কুমীর বিরাট আকারের 
প্রানী। শ্শিকার-দক্ষতাও 
ইহাদের অসাধারণ । শরীরের 
অন্থপাতে ইহাদের প্রচুর 
খাদ্যের প্রয়োজন । কিন্ত 
রোজ রোজ প্রয়োজনানুরূপ 
খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ 
ব্যাপার নহে । এজন্জ অনেক 
সময় ইহাদিগকে মাছ বা 
অন্তান্য ক্ষুদ্রকায় প্রাণী 
শিকার করিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। সময় সময় খাদ্যাস্থেষণে 
ইহাদিগকে জল ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিয়া আসিতে দেখা যায়। 
মাছের মধ্যে অনেকেই শিকারীর পর্যায়ে পড়ে। ন্যাদস, 
ভেট.কি প্রভৃতি মাছের শিকারের প্রবৃত্তি অতিশয় উশ্র। এই 
উগ্রতার ফলে সময় সময় হিসাবে ভুল করিয়া নিজের শরীর অপেক্ষ1 
বৃহত্তর মাকে গিলিয়! ফেলিবার চেষ্ট। করে? কিন্তু অর্ধপথ গিয়াই 
শিকার মুখের কাছে আটকাইয়৷ ষায়। তখন আর উগরাইয়া 
ফেলিবারও উপার থাকে না। ফলে, শিকার ও শিকারী উভয়কেই 
স্বত্যু বরণ করিতে হয়। বোয়াল মাছ স্বজাতীয়, বিজাতীয় 
সকল রকমের মাছ---এমন কি সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি যাহাকে ধরিতে 
পারে--তাহাকেই উদরস্থ করিয়। থাকে। ইহারা শিকারের 
সন্ধানে ওৎ পাতিয়। থাকে এবং স্রুযোগমত ঝাপাইয়া পড়িয়া 
শিকারকে সঙ্গে সঙ্গে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। ইহারা রাক্ষুসে 
প্রকৃতির মাছ। ইহাদের পেটের থলিও অসম্ভব বড়; কাজেই 
প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণেও ইহাদের কোনই অন্ুবিধ! হয় না। 
সময় সময় ইহাদের পেটের থলিতে প্রকাণ্ড সাপ বা প্রায় সম- 
পরিমাণ বোয়াল মাছকে অঞ্ধগলিত ব৷ অবিকৃত অবস্থায় দেখিতে 
পাওয়া যার । এরূপ শিকার হজম করিতে বেশ কিছুদিন সময় 
লাগি! থাকে । অনেক রকমের মাছ আছে যাহার! পারিপার্িক 
অবস্থান সহিত বর্ণসাম্যের ন্ুষোগে আত্মগোপন করিয়া শিকার 
ধরিয়া থাকে । টারবটও সোল, প্লেইস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় 
পাতামান্ু শিকার ধরিবার জন্য এরূপ গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ 
করে। কয়েক জাতীয় মাছ আবার শিকারকে প্রলোভিত করিয়! 
কাছে আনিবার জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়। থাকে । 
ইহাদিগকে সাধারণতঃ বড়শী মাছ নামে অভিহিত কর! যায়। 
ইহাদের গৌফগুলি একটু অদ্ভূত ধরণের-মনে হয় যেন বড়শীর 
সহিত টোপ গাথা রহিয়াছে । শিকারকে কাছে আনিবার জন্য 


এই মাছগুলি একস্থার্নে নিশচলভাবে অবস্থান করিয়। শুড় ব৷ 





১৩৫১ 





সাপ ব্যাঙটাকে গিলিতে সুক করিয়াছে রর 


গৌফগুলিকে ছিপের মত বাড়াইয়! দিয়া ঈষৎ আন্দোলিত করিতে 
থাকে । অন্য মাছের! ইহাতে প্রলোভিত হইয়! কাছে আসিলেই 
শিকারীর উদরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। থেসার-সার্ক 
নামক একজাতীয় হাঙ্গরের শিকার-কৌশলও কম বিস্ময়কর নহে। 
ইহার! বেশীর ভাগ সময় হেরিং মাছ শিকার করিয়৷ বেড়ায়। 
হেরিং মাছ ঝাঁক বাঁধিয়া চলে। থে.সার-সার্ক ইহাদের ঝীকের 
সামনে আসিয়া লেজের ঘায়ে জলকে এমন ভাবে আন্দোলিত 
করিয়! তোলে যে, মাছগুলি ভয়ে একস্থানে দলবদ্ধভাবে অবস্থান 
করে। তখন ইহাদের কয়েকটাকে এক এক ঘ্রাসে উদরস্থ 
করিতে হাঙ্গরের কিছুমাত্র অন্্রবিধা হয় না। এতদ্ব্যতীত 
কতকগুলি মাছ আরও অদ্ভূত উপায়ে শিকার ধরিয়া থাকে । 
ইহাদিগকে বৈহাতিক মাছ বলে। বৈদ্যুতিক শঙ্কর মাছ, ঠবছ্যতিক 
বান মাছ গায়ে বৈদ্যুতিক *শক' লাগাইয়া! শিকারকে অসাড় করিয়া 
ফেলে। ইহাদের শরীরে একপ প্রবল বৈছ্/তিক শক্তি উৎপন্ন 
হয় ষে, একবার মাত্র স্পর্শ করিলেও মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি 
বৃহদাকারের প্রাণীর! পর্যস্ত অচৈতন্য হইয়া পড়ে। এই মাছের! 
আত্মরক্ষা এবং শিকার সংগ্রহ উভয় কাধ্যেই বৈছ্যতিক শক্তি 
প্রয়োগ করিয়া থাকে। 

গল্পে সাপের মাথার মণির কথ! শোন! যায়। অনেকে বলেন, 
সাপ কোনগতিকে উজ্জ্বল মণি সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা৷ মুখে 
লুকাইয়৷ রাখে ।-শিকার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্ধকারে কোন নির্জন 
স্থানে উহ! ভূমির উপর রাখিয়। সাপ তাহার নিকটেই অবস্থান 
করে। মণির ওজ্জবল্যে আকৃষ্ট হইয়া! পোকা-মাকড় উড়িয়। আমিলেই 
সাপ তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। ইহার সত্যত। থাকুক না থাকুক 
কথাটার যৌক্তিকত। আছে । কয়েক জাতীর মাছ কিন্তু প্রকৃত- 
প্রস্তাবে এইরূপেই শিকার ধরিবার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। 
এই মাছের! গভীর সমুক্তরে বিচরণ করে। ইহাদের কাহারও দাত, 
কাহারও চোখ, কাহারও বা! শরীবের বিভিন্ন অংশ হইতে আলোক 
নির্গত হয় । এই আলোয় 
আকৃষ্ট হইয়। ক্ষুত্র ক্ষুজ 
মাছের! নিকটবর্তী হইলেই 
অনায়াসে তাহাদিগকে ধরিয়! 
খায়। প্রাণিজগতে খান্ত- 
সংগ্রহের জণ্ত এইরূপ .আরও 
কত ঘে কৌশল অবলম্বিত 
হয় তাহার ইয়ত। নাই। 


িনিনারারি বস ও বাংল! ভাষা 


জ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


ররীন্্রমাথ রাজনারায়ণ বন 'সম্বদ্ধে জীবনস্থতিতে (পৃ. ৯৩) 
লিখিয়াছেন ঃ 

“রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজী বিস্তাতেই বাল্য- 
কাল হইতে তিনি মান্য কিন্ত তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা 
ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যের মধ্যে পু উৎসাহে 
শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন ।” 

অসাধারণ মমত্তবের সঙ্গে রাঞ্জনারায়ণ আজীবন বাংল! ভাষ! 
ও সাহিত্যের চচ্চা করিয়া গিয়াছেন এবং স্বদেশের উন্নতি 
সাধনের পক্ষে ইহা যে অত্যাবস্তক এ কথা তিনি গত শতাব্দীর 
চতুর্থ দশক হইতে বক্তৃতা ও লেখনী পরিচালনা! দ্বারা শ্বদেশ- 
বাসীর মনে বদ্ধমূল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ 
১৮৪৮, ১লা! জুন হেয়ার স্মতি-সভায় স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন 
সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বন্তৃতা করেন । এই সভায় সভাপতিত্ব করেন 
মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এই বন্তুৃতাটি এ সনের তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৭৭০ শক) প্রকাশিত হয়। ইহার পর 
রাজনারায়ণ ১৭৭৮ শকের (১৮৫৬ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ এবং ১৭৯৮ 
(১৮৭৬ প্রাঃ) শকের কা্তিক মাসের পত্রিকায় এ বিষয়ে আরও 
ছুইটি প্রবন্ধ লেখেন। শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন 

“জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ 
নির্ভর করে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন আবার জাতীয় 
ভাষার অন্থশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। 
স্বদেশীয় ভাষান্ুশীলন সঞ্বন্ধে আমরা অনেক দিন হইল এই 
পত্রিকায় উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন 
আমাদিগের লেখ! দ্বারা কিঞ্িৎ উপকারও সাধিত হইয়াছিল । 
বাঙ্গল! ভাষার প্রতি ধাহ]দিগের অনাদর ছিল, এ প্রস্তাব প্রকাশ 
করিবার পর তাহার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বদ্ধিত হইতে 
দেখা গিয়াছিল। বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতি অনেক পরিমাণে 
সেই অন্থরাগেরই কল ।” 

১৭৭৮ শকে লিখিত প্রবন্ধেও রাজনারায়ণ এই মর্মের কথা 
বলিয়াছিলেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় । মাইকেল 
মধুস্ঘন দর্ভ তাহার সর্বপ্রথম পুভ্ভক 91/2/6 750029র এক 
খও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধু গৌরদাস বসাক মারফত কাউন্সিল অফ 
এডুকেশনের সভাপতি জে. ই. ডিস্কওয়াটার বীটনকে (বেখুন) 
উপহার প্রদান করেন। বাটন সাহেব ১৮৪৯, ২০শে জুলাই 
গৌরদাসকে একখানি পত্রে লিখেন যে, ইংরেজীর পরিবর্তে মাতৃ- 
ভাষাতেই প্রত্যেকের কাব্যাদি রচন! নিবদ্ধ রাখা কর্তব্য। রাজ- 
নারায়ণ ইহার এক বংসর পূর্ববেই এই কথ! বলিয়াছিলেন। এই 
অত্যাবন্থক রচনাটি শতবর্ষ যাবং সামগ্সিক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই 
রহিয়া গিয়াছে, তাহার কোন পুস্তকে ইহ! প্রকাশিত হয় নাই। 
মাতৃভাষা চচ্চার প্রয়োজনীয়তার কথ। বিভিন্ন দিক হইতে তিনি 
যেরূপ আলোচন! করিয়াছেন আজিও তাহার গুরুত্ব সমধিক 
অনুভূত হইবে । এই জন্ত বন্তৃতাটি এখানে হুবহু উদ্ধত হুইল। 
বঙ্গভাষার অনুণীলনে সরকারী ওঁদাসীন্ত এবং প্রতিবন্ধক তার 
কথাও বলিতে তিনি ক্রটি করেন নাই : ও 

“কোন দ্বেশস্থ সর্বসাধারণ লোকের বিভ্ভালাত সে দেশের 


সকল মহলের মূলীভুত.হইয়াছে। প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের 
বিচিত্র শোভার ভুয়োতুয় পরিবর্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের 
উদ্দয় হয়, বায়ুহিল্লোলে কম্পিত স্ুচারু হ্টামবর্ণ শশ্তাক্ষেত্রের 
সুরঙ্গ তরঙ্গাবলি সন্দর্শনে যে অপূর্ব আহ্লাদ সঞ্চার হয়, ব 
নিশানাথ পূর্ণচন্ত্রের অজত্র সুধা বর্ষণে জগৎ সুধাময় দেখিয়1 চিত্ত 
যে অপার পুলকে পরিপূর্ণ হুয়, ন্ু্ধ্য সেই সমস্ত দৃষ্টিহ্খের এক 
মাত্র মূল কারণ ; তদ্রপ দেশস্থ লোকের কায়িক সুস্থতা, মানসিক 
ক্ষমতা, লোকাচারের সুশৃর্ঘলা, ধনের বৃদ্ধি ও ধর্ণের উহৃতি প্রভৃতি 
যত প্রকার মঙ্গল কল্পন] আছে, বিভ্ঞাবূপ দীপ্যমান হ্ুর্ধ্যজ্যোতি 
সে. সমুদধয়ের, একমাত্র মূল কারণ হইয়াছে । অতএব এদেশের 
ছুরবস্থা মোচন বা সুখোন্নতির নিমিত্ত সর্বাগ্রে দেশস্থ লোকের 
অজ্ঞান তিমির নিরাকরণ করা অতি গুরুতর উপায় হইয়াছে। 
হা! যংপরিমাণে এই মহা! কার্ধ্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার 
প্রতি তৎপরিমাণে রাজ কি প্রক্তা সকলেরই অবহেলা | আমার- 
দিগের দেশ অজ্ঞান তিমির দ্বারা যেরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা! 
চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয় । চতু্দিকে কি মহাশুন্য দেখিতেছি। 
অসীম সমবিস্তার্িত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আন্বত 
রহিয়াছে! কুতআ্াপি কোন ইংলগ্তীয় বিগ্তালয়স্বরূপ ক্ষুদ্র দ্বীপ 
প্রকাশে পার্খবর্তী অন্ধকার আরও প্রগাঢ় বোধ হইতেছে ! 
বিশেষতঃ সর্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আমারদিগের দেশীয় 
ভাষার পাঠশালা, তাহাও সেই অন্ধকারের আলয়। বিষয় কর্টো- 
পযোগী যংকিঞ্চিং নির্দিষ্ট অঙ্ক শিক্ষা যে বিস্তালয়ের প্রধান বা 
সমস্ত বিদ্তাই হইয়াছে, কতিপয় অশুদ্ধ চিরনিয়োক্িত পত্র লেখার 
অভ্যাস যাহার সম্যক লিপি বিদ্ভা হইয়াছে, এবং অল্পজ্ঞ অঙ্ক গুরু 
শুভক্করের আধ্যা এবং সরস্বতী বদ্দন] ; গুরু বন্দনা, গঙ্গাবন্দন 
ও দাতাকর্ণাদি যাহার জমুদয় পাঠ্য গ্রস্থ হুইয়াছে, সে 
বিভ্ভালয়স্থ ছাত্রদিগের যে বুদ্ধি স্ফুর্তি হইবে তাহার কি 
সম্ভাবনা? কিন্ত কেবল বুদ্ধি বৃত্তির প্রাখ্য্য করাও 
বিষ্াত্যাসের প্রয়োজন নহে । আমারদিগের মানসিক 
তাবংবৃত্তির উন্নতি ও স্ুুনিয়ম করা, ছুষ্ঠ রিপু সকল 
শাসন করিয়া ধর্দের প্রব্প্তি প্রবল করা, সুসাধু বিশুদ্ধ চরিত্র 
ভূষণে আপনাকে ভূষিত করা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বদেশের 
প্রতি প্রীতি, পরোপকারে অনুরাগ সঞ্চার করা, এবং জগদীশ্বরের 
প্রেমাস্বত রসে চিত্ত আর্্ব রাখা, বিগ্ভাত্যাসের সম্যক প্রয়োজন 
হইয়াছে । এ সমস্ত প্রয়োজন এদেশের ইংলণ্ীয় কি দেশী 
ভাষার কোন বিদ্ভালয়েই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ সর্বাপেক্ষা 
গুরু মহাশয়ের শিশ্বগণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অনু- 
ষ্টানেই প্রবৃস্ত হয়। তিনি তাহারদিগের চিত্ত ভূমিকে স্রম্য 
সুসৌরভ পুণ্পে আমৌদিত ন1 করিয়! ঘন রোপিত কণ্টকি বন 
দ্বারা ভয়ঙ্কর করেন। যদ্রপ সন্তানকে স্সেহের সহিত পালন 
করা উচিত, তন্রপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্তব্য, কিন্ত 
গুরু মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি নিয়ত 
ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং 'ছাত্রেরা ভয়েতে অর্বধাই শঙ্কিত। 
তাহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্ঘয় দণ্ড ভয়ে তাহাত্না কম্পিত* 
কলেবর থাকে । তাহার! শিক্ষাগ্ুরুকে যম স্বরূপ দেখে, এবং 
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বিভালয়কে যমালয় জ্ঞান করে $ দুতরাং অনেকেরই শ্বভাবতঃ 
তাহার_প্রতি শক্রতাভাব ও দ্বেষানল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে 
থাকে। তাহারা তাহার আসন তলে কণ্টক স্থাপন ও 
তিঁমরাবৃত রজনীতে স্বৎ্ঠপও বা ইক খও ক্ষেপণ করিয়া তাহাকে 
উত্যক্ত করিতে ক্রটি করে না, দেব দেবীর সান্নিধানে একাস্ত চিত্তে 
তাহার স্বত্যুও প্রাথন! কাঁরতে নিরত্ত হয় না। এলেও তাহার- 
দিগের ছুম্মাতর নিরাশ নাই। পিতামাত৷। তাহারদিগকে এমত 
যন্ত্রণার হানে প্রেরণ করেন, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতা- 
মাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা! করে। এইরূপে তাহারাদগের ক্রোধ, দ্বেষ, 
গুরু নিন্দা ও অক্ততজ্ঞাদি মনের কুগ্রন্ব্ত সকল প্রবল হয়। যাহারা 
গুরু মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের পিমিও সচেষ্ট, তাহার৷ চৌধ্য 
্বাণ্ড ও মিথ্যাচরণের অভ্যাসে আশু নিপুণ হয়ঃ কারণযে 
বাপণক অপত্রণ কারিয়াও গুরু মহাশয়কে তাহার প্রয়োজনীয় 
ঘত বন্ধ প্রদান কাঁরতে পারে, ততই তিন তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হয়েন। অতএখ আমাগাধগের যে সকল দেশায় পাঠ- 
শালা সব্বপাধারণেকর শিক্ষা হান, তাহ! যখন এ প্রকার 
আচগ্তয বিষম হদ্দপ। গ্রন্ত, তখন দেশ মধ্যে [বদ্যার আলোক 
বিকীণ হইবার [ক সম্ডাখনা? কদ্থ এই সকল পাঠ- 
শাপাতেও কত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়? ইহ! চিত্ত কাঁগলে 
বিন্্য়াণবে মগ্ন ইইতে হয় যে বাঙ্গল। ও বেহারের এত্যেক 
শত বালকের মধ্যে কেবল আট জন মাত্র বালক বিদ্যাভ্যাসে 
প্রব্বস্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রো ব্যক্তির মধ্যে ছয় জন মাত্র 
অঙ্গ লেখন পঠনে সমর্থ হয়-__প্রত্যেক শত ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি 
যংকিঞিৎ অতি সামান্ত প্রকার বিদ্যার্জনেও বঞ্িত রহিয়াছে | 
বাঙ্গল1 ও বেহারের যষ্টি লক্ষ ৬০১০০,০০০ শিক্ষণীয় বালক এবং 
২১০,০০১০০০ ছুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যর্তি কিরণশুন্ত প্রগা 
অন্ধকারে মৃচ্ছিত রহিয়াছে ।& 

দেশীয় লোকের এবপ্্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিত্ত করিলে 
কাহার [চিত্ত প্রদীপ্ত ছুঃখানলে দগ্ধ ন| হয়? নিরাশায় মান ও 
অবসন্ন না হয়? তাহারা স্বীয় পার্খববস্তী ইতর জন্তর গ্যায় কেবল 
আহার বিহারাপি যৎ কিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয় কার্য সম্পন্ন করাই জীবনের 
সমুদ্ধয় কার্য বোধ করে। পশুর সহিত মনুষ্তের কি প্রভেদ? 
মনুস্তের উৎকৃ্ সুখের কারণ কোণ্‌ পদার্থ, ও মনুষ্তের স্বভাবের 
উৎকর্ষই বা কি? কির্প শক্তির বীজ সকল আমারদিগের মনে 
স্থাপিত আছে, এবং তাহার প্রকাশ ও উন্নতি হুইয়! কি প্রকার 
মহৎ মঙ্গলের উদয় হইতে পারে? এই সংসারেরও সুখ- 
শ্বচ্ছন্দত। কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, এবং রাজপদের স্ত্টি ও রাজা- 
প্রজার প্রভেদই ব। কি নিমিত্ত হইয়াছে? এ সকলের কিছুই 
তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারদিগের চিন্তা শ্রোত এ পথে দ্বপ্লেও 
কখন প্রবাহিত হয় নাই'। তাহার! অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত 
রহিয়াছে। 


দেশহিতৈষি পুরুষ এবং দয়াশীল রাজ] ইহারদিগের ভ্ঞানো- 
ঘ্য়ের উপায় ধার্য না করিয়| কি প্রকারে মনঃস্থির রাখিতে পারেন ? 
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প্রবালী 


২৫১ 
এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এদেশের মঙ্গলোন্নতির 
সন্ত অন্ত কোন চেষ্ঠা সকল হইবে ন]। কিন্ত ইথার উপায় করা কি 
বিস্তীর্ণ কার্ধ্য | ক্রোশ বা দ্বিক্রোশাস্তে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত 
সাধারণ ক্ধপে বিভা-জ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু 
বাঙ্গলা পাঠশাল! সকলের বর্তমান অবধা যত কাল থাকিবে, 
তত কাল এ আশা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন 
সন্তাবনা! নাই। অতএব তৎপরিবন্তে উৎক্& বিদ্ভালয় সকল 
সংস্থাপন করা, বঙ্গ ভাষায় বিবিধ [বিভ্ভা-বিষয়ক উত্তমোত্তম এম্ব 
সকল প্রস্তুত করা, এবং ছাত্রদ্িগকে তাহার উপদেশ প্রদানের 
নিমিত্ত সুযোগ্য কৃতবিষ্ভ শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা ইহার আবশ্কক 
উপায় হইয়াছে। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলগ্ীয় ভাষায় নানাবিধ 
পুস্তক প্রস্তত আছে, ও তাহার সথনিপৃণ শিক্ষক সকল অনায়াসে 
প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশায় লোকে বাঙ্নালার পাঁরবন্তে সাধারণ 
রূপে ইংলগীয় ভাষার উপদেশ করা উঁচিত। অনেক ইংলশীয় 
পুরুষ এবং আমারদিগের শ্বদেশস্থ কোন কোন হংলগ্ীয় ভাষা- 
[ভন্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, 1কম্ত ইহার পর অলাক 
মতও আর নাই। এতভ্রম খগডনণের নিমন্ত এহ মাএ [বব্চেন। 
কর] উাঁচত যে আত্ম ভাষায় কি পগ্ন ভাষায় জ্ঞান ডপাঙ্জন স্থণভ 
হয়? এ বিষয় আমারাদগের কোন সংশয় থলহ বোধ হয় না 
- ইহ] প্রশ্নেপও যোগ্য নহে । শিশুর রসনা মাতৃ হুদ্ধ পানের 
সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিগ্ারন্ডের পৃবব কালেই যে 
ভাষার অর্ধ ভাগ তাহার কগত হয়, এবং তরুণ বা প্রচ কালে 
সাধ্যপর যত্বেও যাহ। বিস্বত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই 
পৈতৃক ভাষ৷ অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রাস্ত- 
বাসী পরজাতীয় ভাষ। শিক্ষা] সুলভ, ইহ কি প্রকারে মহুয্ের 
মনোগত হয়? পর দেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় 
হয়, সে কাল মধ্যে শ্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ [বিভার সংস্কার হইতে 
পারে। যে অল্প ব্যক্তির শ্বচ্ছন্দ অবস্থা, স্থুতরাৎ জ্ঞানার্জনের 
যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহারা যদিও বছ অংশে কৃতার্থ 
হইতে পারে, কিন্ত দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অস্নাভাবে 
শীর্ণ, বা যে সকল মধ্যবর্তী গৃহস্থ বালকেরা ছুরবস্থ হুইয়া ক্ষু্ 
ভাবে কাল যাপন করে, যাহারদ্িগের পিতামাতা কেবল আপন 
ছাত্রদিগের ভাবী উপার্জনের প্রত্যাশায় প্রাণধারণ করেন, সে 
সকল বালকের পরের ভাষায় বৎপন্ন হইয়া বিভালাভের সময় 
নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জন করিবার উপায়ও নাই। সকল 
দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলগ দেশে উপায়ক্ষম 
ব্যক্তিদিগের নান। শিক্ষার জ্রন্ত নগর বিশেষে যেক্প মহা মহা 
বিভালয় বর্তমান আছে, তদ্রপ সর্বসাধারণের বিদ্যাত্যাস নিমিত্ত 
গ্রামমধ্যে দেশ ভাষার  পাঠশাল। সকল স্থাপিত আছে। এ 
দেশের বিষয়েও রাজপুরুষদিগের সেই নিয়মের অহুবর্ভী হওয়! 
আবশ্তক। দ্বিতীয়তঃ ইছাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্ম ভাষ! 
অপেক্ষ। পর ভাষ। শিক্ষার নিমিত চতু্ত৭ ধনের গ্রয়োন। 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জানাভ্যাসে যে ব্যয় 
হয়, স্ব ভাষায় বালকের! তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ ব্যয়ে 
তুল্য ভান উপার্জন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ শ্বদেশের বিদ্যা 
ঘত কাল শ্বদেশের ভাষা খবরাপ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সঙ্জীতূত 


মাথ 


না হয়, ততকাল সর্বসাধারণের হৃদয়গত কখনই হইতে পারে 
মা। এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যাশৃত্ত পুরুষেরা ও জ্ঞানাবিকারবঞ্চিত 
অবলার] পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়াও সুস্পষ্টর্ূপে জাত আছে 
ষে পৃথিবী বানুকীর মন্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে, হুর্ধ্য এক 
লক্ষ ও চন্ত্র দ্িলক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, 
রাহ দৈত্যের গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহারদিগের গ্রহণ হই- 
তেছে, এবং অিন ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল 
ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহার 
মিরাকরণ অবশ্থই হয়; তদ্রপ আমারদিগের দেশীয় ভাষায় 
বিদ্যান্থশালন প্রচলিত হইলে তাহারা পরম্পর শ্রুতি দ্বারাও 
অনায়াসেই জানিবে যে ভূমগ্ুল শুষ্ভেতে স্থিতি করিয়! 
সুর্য্যকে সন্বংসরে পরিবেষ্ঠটন করে, স্ুর্য্য-মগুল চন্দ্র অপেক্ষা 
বহু উর্ধে স্থিতি করে, ভূচ্ছায়া প্রবেশ দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের ও 
চন্দ্রবিন্ব আবরণ দ্বার! হুর্য্য গ্রহণের সংঘটন হয়, হূর্গন্ধ ভ্রাণ ও 
অপরিমিত ভোগাদি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করা রোগের এক 
মাত্র কারণ, ও শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু, 
ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তত্বারা সেই বিষয় 
ঘটিত অমঙ্গল হইবে, এবং যে বিষয়ক নিয়ম পালন করিবে 
তদ্দার! সেই বিষয়ের সুখ প্রাপ্তি হইবে। স্বদেশোৎপন্ন শস্ত 
যেরূপে সকলের সুলভ হুহীয়া সর্ধসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, 
তত্রপ স্বদেশের ভাষ! দ্বারা সকলে জ্ঞানতৃপ্ত হইয়া তং ফল 
সুখ সম্তোগ করিতে পারে। 

এ দেশে পঞ্চবিংশতি বংসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অন্ু- 
লীলনা যত্বের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? 
এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় 
লোক কেবল ইংলম্রীয় ভাষা দ্বার! জ্ঞানোপাজ্জনে সমর্থ হইবে ? 
ইহা সত্য যে এতাবৎকাল পর্যাস্ত নানাধিক ছুই সহস্র ব্যক্তি 
ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হুহঁয়াছে, এবং বিগ্তার প্রভাবে 
তাহারদিগের সংক্ষত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্মুদোপরি উঠ্থিত হইয়া 
অতি প্রসারিত নির্মল জ্বানাকাশে বিচরণ করিতেছে ; কিন্ত 
তাহারদগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে 
রচনা করতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় 
সেই ছুই সহশ্র সংখ্যাই বা কত? বর্তমান কোন পত্র সম্পাদক 
যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বংসর পরে রাজধানী 
ও তৎপার্খ্ববন্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র বাক্তি ইংলগ্তীয় 
ভাষাতে পারদর্শা হইবে, কিন্ত এই পঞ্চ সহশ্রই বা কত? এ 
দেশীয় সমন্ত লোকের পঞ্চ সহত্র অংশের এক অংশও নহে। 

ইংলত্রীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় 
বাসনা এই যে ইংলপীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ঘণ ভারতবর্ষের দেশ 
ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল এ পর ভাষা 
বলে লুপ্ত হইবে । কিন্ত ইহার পর অলীক কথা আর নাই। 
যাহারা এ কথা কহেন, ঠাহারা ইহাঁও বলিতে পারেন যে 
ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলগ ভূমি দ্বারা পূর্ণ 
করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্র হয় ইহ 
যুকিসিত্ধ নহে, ইতিহাসেও হহাক়্ উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। 
ইহা সত্য যে শরীক ও রোমান লোকেরা! জাপনারদিখেধা অধিকৃত 
দেশে আত্ম ভাষ। প্রচারের যত্ব করিয়াছিলেন, বিস্ু ৫ কার্ধ্যে 
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তাহারা কি পর্ধ্স্ত কৃতার্থ হইয়াহিলেন ? সেই সকল দেশের 
ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাহারা কত দূর সমর্থ হইয়াছিলেন ? 
্বভাবতঃ অধিকারি জাতির অধিকার নাশের সহিত অবিক্কত 
দেশ হইতে তাহারদিিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে । মিশর 
দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হুইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার 
লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা ষে কপটিক তাহা এইক্ষণ- 
কার ছুই শত বর্ষ পূর্ব পর্ধ্যস্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স ও ন্পেন 
দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে এ্রীকদিগের অধিকার 
কালে যেসকল নগর গ্রীকনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা 
পুনর্ববার দেশ ভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক 
জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু সংখ্যাতে পুরুষাহুক্রমে 
বসতি করেন, এবং পুরবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সন্বন্ধ 
দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংশ্রবে এক নুতন সংকীর্ণ 
ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্বানী ও পারসীক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ 
প্রভৃতি ভাষার এই রূপ উদ্ভব হইয়াছে । যদি জয়বান জাতি 
দ্বাধিকৃত দেশে বাহুল্যরূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি 
সন্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতীভূত না হয়েন, 
তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। 
আরবেরা যে ইটালী ও সিসিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, 
তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত 
লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কত করিয়া আপনার! 
তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাহারা আপনারদিগের 
ভাষা আপনারাই বাবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় 
লোকের ভাষার কি অন্থ! হইল ? অতএব যে পক্ষে বিচার 
করুন, ভারতবর্ষের দেশভাষা সকল উচ্ছন্ন হইয়া তৎপরিবর্তে 
যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্বান 
দেন না _নিঃসংশয়ে এই ভবিষাৎ কথা বাক্ত করিতেছি যে 
কাহারও এ মনক্ষামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না। 

আমারদিগের দেশ ভাষার অনঠানের প্রতি যে সকল 
ইংলতীয় লোক পৃর্ধ পক্ষ কারেন, তাহারপদিাগর মত খণনের 
নিমিত্ত পূর্ববোন্ত যৃক্তি সকল প্রযোগ করা উচিত, কিন্ত বাক্ত 
করিতে লক্ষা উপস্দিত হইতেছে যে আমারণীগের স্বদেশ 
ইংলগ্তীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পৃকষ অন্ন বদনে কহিয়া 
থাকেন যে “সেই বাঞ্ছতকাল কোন দিন আগমন করিবে যখন 
কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে । হা! 
ইংলতীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্যা হইতেছে 
বটে, কিন্ত কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। 
তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্ত অন্ত বিগ্তা শিক্ষার সহিত 
স্বদেশের ভাষা, গ্দেশের বিদ্যা ও গ্বদেশের লোককে তুচ্ছ 
করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরপ কেহ কেহ জাপনার 
প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্ক অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা 
এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে 
বিশ্বৃত হইয়াছেন, তদ্রপ অনেকে আপনার বিস্তাভিমানে প্রমন্ত 
হইয়া দেশের কোন পদার্থই সমাদরযোগ্য বোধ করেন না__ 
হিন্দু নাম তাহারা সহ করিতে পারেন মা। বিদেপীয় পণ্ডিতেরা 
চিত্তপ্রমোদকারিনী সুমধুর সংস্কত ভাষার ললিত গুণে মোহিত 
রছিয়াছেন, জার আমারদিগের ইংরাঙ্গী ভাষার বহু ছাঁজ তাহা 
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পাঠ্য বোধ করেন না।-_সেযে কি হর্ন অবৃল্য রত্বাকর, 
তাহার অন্থসম্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ 
হহারদিগের কি বিপরীত খ্যবহার। হঁহারা পরদেশের 
ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্ত স্বদেশের পুরাব্বত্ত 
সন্ধান করা আবশ্তকও বোধ করেন না। ইউরোপ খণ্ডের 
অন্তঃপাতি কোন্‌ দেশের কোন্‌ গ্বানে কি নগর ? কোন্‌ বংসর 
তাহ! নির্টিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কিকি বিষয়ের 
ঘটন] হইয়াছে ? তাহ তাহারদিগের নুস্থক্তক্ষপে জ্ঞাত হইতেই 
হইবে $কিন্তু আপনারদিগের এই অন্মভূমির তত্রপ বিবরণ 
জানিবার জন্ত কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন ? এই কলিকাতা নগরীর 
বিংশতি ক্রোশ ছুরে কোন্‌ স্থান তাহ! অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ 
জ্ঞাত নহেন। পূর্ববকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব 
ছিল? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদ্বস্থা! হইল ? তাহার- 
দিগের কোন্‌ বংশের কোন্‌ রাজা কোন্‌ দিবস র্রাজ্যাভিষিজ্ঞ 
হুইয়া কোন্‌ দিন কি কীর্ধি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বংসর 
কয় মাস পর্য্স্ত রাজ্যভোগ করিয়াছেন ? এতাদৃশ সকল বৃত্তাস্তের 
অতি স্থপ্ম অঙ্গ পর্য্যস্ত ভাহার1 বিশেষ পরিশ্রম পূর্বক শিক্ষা 
করেন ; কিন্ত আপনারদিগের কি সূল? পুর্বে কোন্‌ সময়ে 
আমারদিগের কিরূপ অবস্থা! ছিল? কিব্প ধর্ম ছিল? কিকি 
বিদ্যা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত 
কি পর্য্স্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে, কি আক্ষেপের 
বিষয় | ইহাও জানিবার জন্ত কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, 
ফ্রা্স, জার্খাণি প্রভৃতি ইউরোপ সমন্ত দেশের প্রাচীন বা 
আধুনিক ইতিহাস সামান্তত কঠাগতই আছে, তথাপি কোন্‌ 
দিন কোন্‌ গ্রস্থ কর্তা তথিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়! কি 
নুতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহ জানিবার জন্ত তাহারা 
কত উৎসাহী | নেবোরের রোমান্‌ ইতিহাস ও থরল্‌ ওয়ালের 
গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র। কিন্ত ভারতবর্ষের 
পুরাবৃত্ত জানিবার জন্ত কে অভিলাষ করে ? এসিয়াটিক রিসঙ্চ 
ও এসিয়াটিক সমাজের জনেণল খ্রস্থ কে পাঠ করে? ত্ধিষয়ে 
এইক্ষণে এসিয়া; ইউরোপ, ও আমেরিকা থণ্ডে যে কত চেষ্টা 
হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে ? 

যাহারদিগের এন্ধপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হুইল, 
আত্ম ভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য 
নহে । আপাততঃ তাহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ 
হইয়াছে বটে, ধাহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন 
করা অতি আবশ্তক কর্ম। কিন্তু ইহা কি তাহারদিগের 
আত্তরিক বাসন ? ইহ1 কি তাহারদিগের এমত স্সেহের বিষয় 
যে তাহ সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহা বেদন! বোধ হইবে ? 
ইহা যদি হইবে তবে তাহারা ইংলপ্ীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন মিত্রকে 
প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাত্বী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন 
উদ্খাটন করেন ? বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী ও ইংরাজী বক্তৃতা 
কেন করিয়! থাকেন”? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্মভূমির 
প্রতি প্রেমের চিহ্ছ নহে জন্মতূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি 
অনির্বচনীয় স্লেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়-_প্রেমান্বত রস 
আগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশব কালে সে 
মিশ্রিত যত্ব হার! লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বার! 





প্রবা্ী, 
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আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের 
প্রারস্তাবধি সহযোগি মিত্রদিগের গ্রীতি দ্বারা! সতত আনন্দ প্রাপ্ত 
হুইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধি সহিত সুহৃদ মণ্ডলীর 
সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিস্তা, 
বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ, যাহ! কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, 
সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্গেহ হওয়া কি শ্বভাবসিদ্ধ নহে ? ম্বদেশ 
এ প্রকার প্রিয় পদার্থ ষে তাহার নদী, পর্বত, ম্বভিক] পর্য্যন্ত 
আমারদিগেব প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্ম- 
ভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তর নাম উচ্চারণ কর] হয় যাহার 
অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই-_ যে নাম চিন্তা 
মাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্ধ্যা, পুত্র কন্ঠ, সুহৃদ বান্ধবের 
প্রেমার্আনর্ন সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে ! ঘিনি প্রবাসী 
হইয়। দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই 
স্বদেশের মর্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি 
মহুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে | “কাশ্মীরের নির্মল 
হুদ ও মনোহর উগ্ভান, কিন্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের 
উপবন” কিছুতেই তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হুয় 
না। তিনি বালুময় মরুভূমি বাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন 
পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সখের আকর যে জন্মভূমি 
তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মন্থষ্য ? পুর্বে 
আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল 
না। অগ্ঠাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্ঘ শ্রুত না হয় 
যে “জননী গশ্মভূমিশ্চ হ্র্গাদপি গরীয়সী'? বীর্ধ্যবান্‌ গ্রীক জাতি 
ও জয়পিপান্গ রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, 
কিন্ত অমরকীর্তি পাওুপুত্র ও যুদ্ধছুর্মদর রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ 
মাত্র চিত হর্ষোন্মত্ত হইয়| কি উৎসাহে উল্লক্ষন করিতে থাকে ! 
সেকৃস্পিয়ার, গ্ততিযোগ্য এবং নিউটন অতিবরমীয় বটে, কিন্ত 
আমারদিগের কালিদাস ও আমারপিগের আধ্যভট্রের "্মরণে 
অস্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সম্ভরণ করে | হোমর ও বর্ছিল 
অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্ত বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রগ্রন 
রামায়ণ এ সকল আমারদের ! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন, 
এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা! ইংরাজী ও জর্্দাণ, 
অবনীর,সকল ভাষ1! এক দিকে, আর অন্ত দ্বিকে সুচারু সুমধুর 
শব্ধ রত্বাকর মহাভাষা! সংস্কতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের 
সংস্কতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হুইবে। হিদ্দু নাম অতি 
মনোরম শব ! হিন্দু হুইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, 
ইহার পর যাতনার বিষয় আরকি আছে? জন্মভূমির হীন 
অবস্থা মোচনে যত্ত না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করাঁ_ 
জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রন্ধা! করা, 
ইহার অপেক্ষ! হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে ? 
যদ্দিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক উদ্ধে, তথাপি ইংলতীয় 
ভাষাতিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন ত্বদেশের 
শ্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, 
যে স্থানের" নদ্দী পর্বত স্বত্তিক! পর্য্যন্ত আমারদিগের গ্রীতি 
পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমর। মাতৃক্রোড়ে শয়ন 
করিয়া শৈশবকালের অর্ধস্কুট মধুর বাকা ভাষণে মাত! পিতার 
হান্তানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য 
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১৯৯ 





স্বড়াবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন ছুপ্ধ যদ্রপ অন্ত সকল 
ছপ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রপ জন্মভূমির ভাষা অন্ত 
সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্ধয প্রকাশ করে। এই 
প্রকরণ লেখকের কোন মাগ্ত মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে পর ভাষার অলোচনায় মনের শক্তি স্কর্তি 
হয় না, এবং আত্ম ভাষার অনুশীলন বিনাকোন দেশে প্রসিদ্ধ 
্রস্থকর্তার উদয় হয় নাই । দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্তা পারসীক 
দেশে যে পর্য্যস্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচন! বিশিষ্ট রূপে 
প্রচার ছিল, সে পর্্যস্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার উদয় 
হয় নাই। ভতৎংপরে মহাকবি ফেরদোষী আত্ম ভাষাতে শাহ- 
নামা গ্রস্থ রচনা করিলে কত কাব্যাম্বত রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল 
প্রকাশ হইতে লাগিল | তখন সাদি আপনার ন্ুকোমল মধু 
রসক্ষীত উপদেশ পুত্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন 
হাফেজ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার 
করিতে লাগিলেন । রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার 
করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও 
বিগ্া প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাহার- 
দিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি সুযশস্বী গ্রস্থ- 
কর্তা রূপে বিদিত হয়েন নাই । সুবিখ্যাত বঙ্জিল ও হোরেস, 
এবং লিবি ও সিসিরে! ইহারা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । জর্্মণি দেশেতে কীণ্তিমান্‌ ফ্রেডরিক 
রাক্ষার রাজত্ব কাল পর্যযস্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, 
তত্রস্থ বিদ্বান লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং 
তাহাতেই রাজকার্ধ্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্য্যস্ত সে 
দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোঁএখি 
নামক মহাকবি স্বক্কৃত ললিত কবিতাদ্বারা আপনার দেশ ভাষ! 
উদ্দ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্ত মহা মহা গ্রন্থকর্তা 
আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্ধ্যোন্ভব রচনা সকল 
প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। 
ইংলগু দেশে যত দিন নমণান ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা 
ছিল, তত দিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রস্থ প্রকাশ হয় নাই, 
পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার 
কবিত| সকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম 
গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্তত দেখ ইউরোপ 
থণ্ডে যে পর্য্যস্ত লাটন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, 
সে পর্য্যন্ত সেখানে বিগ্তার ক্ষুত্তি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম 
গ্রন্থসকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎ খণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধ 
কাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, 
ম্পেন,। পোটুগেল, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা 
যখন শ্বম্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে; প্রবৃপ্ত হইলেন, তদ্দবধি 
ইউরোপ খণ্ড গ্রস্থকারদিগের ঘযশেতে আমোদিত ও জ্ঞান 
জ্যোতিতে উদ্্বল হইতে লাগিল । ইহা কি সুখের চিন্তা? যে 
যদি এই মহাত্মাদিগের গ্ভায় আমরা আত্ম ভাষাকে সুশোভিত 
করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ 
হয়, তবে আমারীদিগের অতি অনুপম আত্ম সম্ভোষ লব্ধ 
হুইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত বেতার আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্বোক্ত 
জাতিদ্িগের মধ্যে আমারদ্িগকেও গণ্য করিবেন, এবং পর- 


জাতীয় লোকেরা আমারধিগের ুচাকু রচিত প্রস্তাব সকল 


পাঠের নিমিন্ডে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন । আমার- 


দিগের দেশ ভাষা যে এমত নুলব্রীত হইবে ইহা সম্যক সম্ভব, 
কারণ তাহার বর্তমান আকর যে রত্বাকর সংস্কত, তাহার ভ্তায় 
সুশোভন সর্বার্থ প্রতিপাদ্ক মহাভাষা! এই ভূমগ্ডলে কদাপি 
আর বিরাজমান হয় নাই। 
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ভাষ! অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা! বলুক, 
কিন্ত তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদিগের হাম্যাম্প 
হওয়া উচিত নহে । পরস্ত অনেক ইংরাজেরও এই একাস্ত মত 
যে সামান্ত প্রকার বিগ্ভাভ্যাস করা যাহারধিগের প্রয়োজন, 
তাহারদিগের আপন ভাষ' শিক্ষাই কর্তব্য। কিন্ত আমরা কি 
ইহাতেই তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে সর্বস্থানের 
সমস্ত বিগ্তা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন ও লাক, 
নিউটন ও লাপ.লাস, কুবিয়র ও হস্বোল্ট প্রভৃতি সর্বববিধ তত্ব- 
শান্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্ম ভাষাতে ভাষিত করি, 
যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিগ! সকলও শ্বদেশীয় ভাষার দ্বারা 
শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ধব বিবেচনাতে দেশ ভাষায় বিস্তা- 
ভ্যাসের রীত প্রচলিত কর! নিতাস্ত আবশ্বক হইয়াছে, কিন্তু 
ইংরাজীর অহ্থশীলন রহিত কর! কদাপি মত নহে । যাহারদিগের 
সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষ। 
উপার্জন কর! অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে । বর্ণ 
বর্তমান কালে ইউরোপ খণ্ড যে সমন্ত বিবিধ বিদ্যার আধার 
হইয়াছে, সেই ইউরোগীয় ভাষা সকল শিক্ষা! ব্যতীত তাহ! 
কদাপি সম্যক্‌ রূপে উপাঞ্জিত হইবার নহে ; আমারদিগের মুল 
ভাষা সংস্কত এদেশীয় সকল শান্ত ও সকল বিদ্যার আধার ও 
বর্তমান দেশ ভাষা সকলেরও আকর স্বরূপ" হুইয়াছে ; এবং 
আরবী ও পারসীক ভাষা! কাব্যান্বতের সমুদ্র, অতএব দেশ 
ভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যাধির! ইংরাত্বী, ফ্রেঞ্চ, ও জার্মান 
এবং সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক ভাষা সুন্দর রূপে অভ্যাস 
করিতে পারে । এ মনোবাঞ্। পুর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, 
কিন্ত উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপন করা 
আরও প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্ধ্য 
সাধন হইতে পারে ? ইহা! বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেন্টের ইহাতে 
উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, কারণ প্রজার্দিগকে 
বিদ্যাদান র্মজ কার্ধ্যের প্রধান অঙ্গ হুইয়াছে। সাধারণ প্রজার! 
বিদ্যার আশ্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্তকে বিদ্যা বিতরণে কি-. 
ন্ধূপে তাহারদিগের প্রব্বত্তি হইবে__ভ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে 
পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি সংস্কারে তাহার কেন 
যত্ব হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক আক্ঞাতে যাহা হইবে, 
সহম্্ সহত্র প্রজার যুগপৎ চেষ্ঠাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া! ছুফষর। 
রাজ। যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রান্বকার্ধ্য দেশ 


২০৫ 


ভাষাতে অম্পন্ন হইবে, আপনা হইতেই কত লোক আত্ম ভাষা 
শিক্ষাতে সঘত্ব হয়েন । যদি বল গবর্ণমেন্ট এ উপায় অগ্রেই 
ফরিয়াছেন- অগ্রেই তাহার] শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্ধ্যে 
দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গ দেশের স্থানে 
স্থানে এক শত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন । কিন্ত বিবেচনা 
করিলে তাহা! নিরর্ধক হইয়াছে । এই উদয় বিষয়েই তাহার- 
দ্বিগের যদ্রপ অবহেল! তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে করিতে 
পারেন, যে তাহারা কেবল এ বিষয়ে আপনারদিগের অনুতসাহ 
গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। 
বঙ্গ দেশীয় বিচারালয় সকলে বঙ্গ ভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার 
করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্ঠা 
করিয়াছেন? তাহার কি তংপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে 
সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই 
সকল বিচারালয়ের কার্ধ্য নির্ব্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গলা নহে, 
ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্ত তাহা! এই 
সমুদয় ভাষার সন্রিপাত শ্বরূপ হইয়াছে । বিচারালয়ের কোন 
লিপি এপর্যাস্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহার কোন কালে ভাষা রচনা 
শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারালয়ের লিপি কর্মচারী ! 
জানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্য্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা! 
অতি ছংখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ণাহুষ্ঠান 
হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যোগ্য নহে । পূর্বোক্ত 
এক শত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার ছুরবস্থা 
আলোচনা করিলে ইহাই স্প্ বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণ- 
মেন্টের লেশ মাও ঘড় নাই, তাহার প্রয়োক্তন সিদ্ধি কর! 
তাহারদিগের অভিপ্রায় নহে । এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা 
ইংলতীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, 
তাহা চিন্তা করিলেই তাহারদিগের আক্করিক অভিপ্রায় 
নুদ্দর প্রকাঁশ পায়। তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত 
প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্বাবধারণ বিষয়ে বহু 
মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্ততির জন্য পৃথক বিদা*- 
লয়ও স্থাপন করিয়াছেন, কিন্ত পূর্বোক্ত এ এক শত 
বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতি তাহারপ্দগের যত্বের কি চিহ্ন প্রকাশ 
হইয়াছে ? . গ্রন্থ নাই, শিক্ষা নাই, এবং তাহার তত্বাবধারণেরও 
নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য সফল হইবেক, ইহা অপেক্ষা 
অলীক কথা আর কি হইতে পারে? এক জন সাহেব যথার্থ 
কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশাল! যখন গবর্ণমেণ্টের আপন 
সম্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্বী সম্ভতান। আত্ম 
সন্তানের প্রায় সপত্ী সম্তানকে কে স্েহ করিয়া থাকে ? অতএব 
এ দেশে দেশ ভাষা! প্রচারের জন্ত গবর্ণমেন্টের যে চেষ্ঠ। সে কেবল 
নাম মাত্র ।ঞ ইংরাজ রাজা ঘদি এদেশীয় প্রজ্ঞা্িগের কিঞ্চিং 





পাপা ৯৫৯প৯৯০৯ 











* বাঙ্গলা পাঠশাল! অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্ত 
ঠাহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ব দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের 
বিদ্যাহ্থশীলনের জন রাজার যদ্রপ চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহার' 
তাহার সহম্র অংশের এক অংশও করিতেছেন ন1। 


& রর 
উপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন__ামারদিগের সর্বহ্থের পরিবর্থে 


১৩৫১ 





যদি কিঞিৎ বিদ্যাদান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারত- 
বর্ষের অর্বস্থানে দবেশভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া! 
উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা! দান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্যমের 
সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন । অনুরাগ শৃদ্ঠ হইয়া ইহাতে লিপ্ত 
থাক] অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়; । গুরু কার্য্যের 
গুরু উপায় আবস্ঠক $ উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্ঠ সে 
কার্ধ্য সিদ্ধি হইবেক | ইউরোণীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ 
সকল অনুবাদ করা'এবং দেশ ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত 
করা এ বিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রন্থলিত 
উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্ক সুসম্পন্ন করুন, এবং সম্যক্‌ যত্ব 
পূর্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম নুসম্পাদন 
জগ্ত স্ুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাহার! দিন দিন 
কৃতকার্ধ্য হইবেন, দিন দিন প্রজাঁদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক, 
এবং দেশ ভাঁষ! অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিরোধ আছে, তখন 
তাহা কার্য্য দ্বারা খণ্ডন হুইয়া চতুর্িকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ 
হুইবেক।” 


বাংলা তথা দেশভাষার অনুশীলনে সরকারী ওঁদাসীন্ত ইহার 
পরেও বলবং ছিল। ১৮৫৪ ্রীষ্ঠাবের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্প্যাচকে 
অভিনন্দন করিয়া “1,” স্বাক্ষরিত এক ভদ্রলোক “ফ্রড অফ 
ইত্ডিয়াপ্য় (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪) একখানি পত্র লেখেন। 
তিনি এই প্রসঙ্গে দেশভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতির যে 
পরিচয় দিয়াছেন তাহ রাজনারায়ণের কথাই সপ্রমাণ করে। 
পত্রথানি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে প্রদত্ত হইল £ 
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নীলালভ্তক 


শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার । 

তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়-_-তবে আমার মনটা একটু 
কবি-কবি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা না-বুঝে পড়ার অন্ত শ্বগ্রালু 
তাই ছু-চার লাইন কিতা লিখিও | কাউকে দেখাই না__লঞ্! 
করে বড্ড-কিন্ত এর মূলে যে পারিবারিক ঘটনাটুকু রয়েছে, 
সেটা না শুনলে আপনার! আমার উপর অবিচার ক'রে বসবেন। 
পারিবাঁরক হলেও তাই বলতে হচ্ছে। 

আমাদের পুরোনো! পরিবার-_-একান্ববর্তী | বাবারা আছেন 
তিন ভাই, আর এক জন ছিলেন তাদের সবার ছোট-_নাম ছিল 
মহ্ত্্র। আমার সেই ছোট কাকাকে নিয়েই এই ছোট 
ঘটনাটি । তাকে আমার মনেই পড়ে না ভাপোরকম। আমার 
সাত বছর বয়সেই তান স্বর্গে গেছেন.। তার সম্বন্ধে আমার স্থৃতি 
খুবই ঝাপসা-_শুধু মনে পড়ে__খুব ফসণ রং, বাব্রি-কাটা। 
চুল আর বড় বড় চোখওয়ালা একটি লোক মাঝে মাঝে আস- 
তেন কোথেকে, আর এসেই আমাকে সর্বপ্রথম বুকে তুলে 
চুমা খেয়ে আকাশের দিকে ছঁড়ে দিয়ে লুফে নিতেন। আমি 
তার ঘাড়ে-পিঠে-কোলে দিনকতক খুব বেড়িয়ে নিতাম । অনেক 
রকম খেলনা__যেমন বাঁশী, রবারের বল, পেন্সিল-কাটা। কল-_ 
এইসব এনেও দিয়েছিলেন কয়েক বার। ইনিই আমার মহেত্্র- 
কাকা। 

মহেন্ত্রকাকা বাড়ীর ছোট ছেলে, আর আমি বাড়ীর বড় 
থোকা-_কাজেই বাড়ীর আদর আমাদের হুজনের উপরই অগাধ 
ছিল। কাকা আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন, একসঙ্গে খেতে 
বসাতেন, একবিছানায় শোয়াতেন অর্থাৎ কাকা যে কট দ্রিন 
বাড়ীতে থাকতেন, সেই ক'দিন আমি তার চবিবশ ঘণ্টার সঙ্গী 
ছিলাম । কিন্ত সে এত কম দিনের জন্ত, আর আমি তখন এতই 
ছোট যে বেশ কণ্ঠ করেই সে কথা! আমায় মনে করতে হয়। 

এমনি একবার এক ছুটিতে এসে আমাকে খুব ক'রে আদর 
ক'রে চুমা খেয়ে কীধে তুলে নামিয়ে কাকা আমার মাকে 
বললেন _“থোকাট। বেশ বড় হয়ে উঠল বউঠান।” মা একটু 
হাসলেন । কিন্ত আমি সেই দিন কাকার মুখে আমার বড় হবার 
খবরটা পেয়ে গেলাম | কি রকম যে খুসী হয়েছিলাম, এখনো 
তা মনে পড়ে । বড় হয়েছি, এবার কাকার সঙ্গে কলকাতা 
যাব, পড়তে-__কাকার কাছে থাকব-_ ইত্যাদি হরেকরকম 
ছেলেমানুষধী ভাবনা ভেবেছিলাম_-শেষটায় বলেই ফেললাম 
কাকাকে, আমি যাব কাকা কলকাতা তোমার সঙ্গে | 

-_যাবি | এবার থাক, পুজার সময় নিয়ে যাব তোকে! 

কাকার সেই কথাটি আজ! মনে আছে । মনে আছে-_ 
কারণ আমার সেই শৈশব-আকাজ্ষ। কাকা আর পুরণ করবার 
সুযোগ পেলেন না । তখন অবশ্ঠ আমি জানতে পেরেছিলাম, 
আমার কাকা খুবই ভাল ছেলে, কলকাতার নাম কর! ছাত্র-_ 
তার কলেজে তিনিই ফাষ্ট হন। কিন্ত এত সব কথা আরে! 
পরে জারে! ভাল করে বুঝেছি] 

কাকা সেবার যেন একটু বেশি বেশি আদর করে বাড়ী 


থেকে রওনা! হুলেন। বেশি আদর হয়ত তিনি করেন মি, 
_কিন্ত আমার যেন মনে হয়, সেবারের আদরটি আমি বেশিই 
পেয়েছিলাম | ক'দিন বেশ মনমপা! হয়ে ঘুরলাম। কাকার 
শেখানে। “আবোলতাবোলে”র কবিত৷ আব্বত্ি করে বেড়ালাম। 
কাকার পড়ার ঘরে বই নিয়ে পড়তে লাগলাম, মা-ঠাকুমা- 
কাকিমারা সব বলতে লাগলেন-_“কাকার লেগে খোক! 
হেদিয়ে গেল।” 

তারপর কাকার কথা কখন ভুলে গেছি, কে জানে-__হঠাৎ 
একদিন বাড়ীতে মহা ব্যস্ততা! ঠাকুম! তুলসীতলায় মাথ৷ 
খু'ড়ছেন__মা”র চোখ বেয়ে ক্রমাগত জল পড়ছে-_আচলে মুহ- 
ছেন--কাকী ছ'জনও তাই! হ'লকি? আমায় কেউই 
বলছে না__-সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে! 

শেষটায় মেত্কাকার কাছেই যেতে হ'ল, গিয়ে ভয়ে তয়ে 
শুধুলাম-_ 

__কি হয়েছে মেক” ? 

আমায় দু'হাত দয়ে টেনে বুকে তুলে মেজ কাকা বললেন, 
-আয় বাপ, আমার--তোর ছোট কাকার অন্থখ__ভাল 
হবে কিনা বল্‌ দেখি ? ভাল হবে কি না, বল। আর আমার হয়ে 
উঠল না__মেঞজকাকার কোল থেকে পিছলে নেমে পড়ে মা'র 
কাছে এসে বললাম,_আমি যাব মা ছোটকাকার কাছে! 
চোখে হয়ত জল ছিল আমার । 

মা আচল দিয়ে মুছে দিতে দ্রিতে বললেন__আসছে যে 
তোর ছোট কারক__আঙ্জই এসে যাবে ! 

মহা আনন্দ হয়ে গেল | ছোটকাক। আসছে, তাহলে এত 
ভাবনার কি আছে? অস্থথ হয়েছে তো! কি বয়ে গেছে | এই 
তো৷ আষাঢ় মাসে আমারও ভ্বর হয়েছিল। ও তো৷ সবারই হয়! 
ব্যাপারটা এমন কিছুই নয় ভেবে, বাড়ীর পিছনে খিড়কীর 
পুকুরপাড়ে কয়েকটা ভাল ভাল পেয়ারা সংগ্রহ করলাম। 
ছোটকাকা এসে খাবে । জ্বর ছলে সব্বাই খায়। তেত ওযু 
থেয়ে কাচা পেয়ারা চিবোয়। 

বিকেল বেলা ছোটকাক1 এল &েঁশন থেকে পাক্ষীতে। 
চেন] যায় না__দেছটা যেন বিছানায় মিশিয়ে গেছে। আবার 
উপদ্রব তে! কম নয়__ আমাকে ওর কাছে কেউ যেতেই দিচ্ছে 
না_-অনেকট! তফাৎ থেকে একবার দেখতে পেলাম মাত্র। 
কান্নায় সর্ববাঙ্গ ভেঙে পড়তে লাগল। আমার ছোটকাকা-_ 
কেন এরা তার কাছে আমায় যেতে দিচ্ছে 7? আর ছোট. 
কাকাও তো। বেশ-_আমায় ডাকছে না কেন | অভিমানে ঠোঁট 
আমার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল-_পিসিমা৷ বললেন চাকর- 
টাকে-_ থোকাকে বাইরে নিয়ে যা রে-_-কাদচে | 

আমি তো কাদি নাই। আমার অভিমানটা কেউ বুঝলেই 
না এরা | আরো বেশি অভিমান হ'ল আমার-_বাইবেই চলে 
গেলাম । মনে মনে ঠিক করলাম-_কাক নিজে না ডাকলে 
আর যাব না কাকার কাছে | 

বাড়াটা যেন থম্থম্‌ করতে লাগল কয়েক দিন ধরে। 


২০২ 
আমার অভিমান জল হয়ে গেছে । মা'কে বললাম- আমাকে 
কাকার কাছে নিয়ে চল মা! মার চোখ উপচে জল গড়িয়ে 
গেল-_কিন্ত মার প্রাণ আর সব্বার থেকে আলাদা-_-আমার 
মনের আকুতি অন্ত কেউ বোঝে নি-__মা বুঝলেন। 

- আয়-_বলে নিয়ে যাচ্ছেন আমায়-_-পিসিমা দেখেই 


ধমক দিলেন । 

ওকি বৌঠান-__ন| না, খোকাকে ওখানে নিয়ে যেতে 
পাবে না! 

-_ দাও বৌঠান-_-খোকাকে আমার কাছে দাও-_কাদতে 
কাদতে বললেন সেজকাক]। 


-আমি যাব মানিয়ে চল আমায়--আমি আবার 
মা'কে জড়িয়ে বললাম । 

_ পরো সব--বলে মা সব্বাইকে ধমক দিয়ে আমায় নিয়ে 
এগিয়ে এলেন । মা বাড়ীর বড় বৌ__ আজকালকার বড় বে 
নন্‌__তখনকার দিনের-_কাজেই সব্বাই চুপ হয়ে গেল! মা'র 
কথার উপর কথ। চলে ন! কারুরই। 

আমি গেলাম কাকার কাছে। গিয়ে যা দেখলাম, সেটা 
আজে। ভুলতে পারি নে। আমার কাকা আমার সেই 
কাণ্ডিকের মতন সুন্দর কাক। ষেন গল্পের বইয়ে আক। ভূতের 
কঙ্কালের মত হয়ে গেছে | উঃ 

- খোকন 1 কাকা ডাকলেন অতি কষ্টে। 

কিন্ত আমাকে তার বিছানার কাছে কিছুতেই যেতে দিল 
না এরা বাইরে নিয়ে এল | কতক্ষণ ধরে যে ফু'পিয়ে ফুঁপিয়ে 
কেঁঘেছিলাম, মনে পড়ে না। তারপর কখন ঘুমিয়ে গিয়ে- 
ছিলাম। সেই দিন রাত্রেই কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে জানতে 
পারলাম, কাক আমার মার! গেলেন। 

য় চি ১ 

অত ছোট বয়সে কাকা মারা গেলে কারই বা মনে 
থাকে | আমারও মনে থাকত না, কিন্তু যে ছোট্ট ঘটনাটির 
অন্ত কাকাকে আমি ভুলতে পারলাম না সেইটিই বলছি £ সেটা 
একটি চিঠি । ভাদ্র মাসে কাকা মারা গেলেন- আর আশ্বিন 
মাসে-_ঠিক বিজয়াদশমীর দিন এল একটি চিঠি | নীল রঙের 
খাম-__তাতে লাল কালিতে কাকার নাম লেখা মহেন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি । চিঠিটা মা খুললেন_কয়েক ফোটা 
জল পড়ল তার চোখ দিয়ে-_মা সেটি আবার খামে ভরে কাকার 
শোবার ঘরে একটা কুলুঙ্গীতে রেখে দিলেন | চিঠিটার সম্বন্ধে 
অন্ত কি আলোচন! মা'র সঙ্গে বাড়ীর লোকের হয়েছিল, 
আমার জান। নেই | 

সুখে ছুঃখে পর বৎসর এল-ঠিক বিজয়াদশমীর দিন 
আবার এল সেই চিঠি__সেই লীল খাম, লাল কালিতে লেখা 
ঠিকানা! এবারও মা-ই খুললেন_ পড়লেন, রেখে দিলেন 
সেই কুলুক্রীতে ! কাকার যদ্া হুয়েছিল-_তাই ভার শেষ 
শয়নের ঘরটা কেউ ব্যবহার করে না__তালা দেওয়াই থাকে | 
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বংসরের চিঠিও ঠিক বিজয়াদশমীর দিনই 
এল- মাও ঠিক তেমনি করে সাবধানে খুলে পড়ে রেখে দিলেন। 
আমি এর মধ্যে অনেক! বড় হয়েছি--কাকার শেখানে! 
কবিতা ছাড়িয়ে জানো উ'চু ধরণের কবিতা পড়তে শিখেছি। 


প্রবা্ী 


১৩৫১ 
যষ্ঠ বংসরের বিজয়াঘশমীর দিন মা'কে শুধুলাম আমি-_চিঠি- 
গুলোতে কি লেখা থাকে মা? ূ 

-আরে! বড় হয়ে দেখিস-__বলে মা সে চিঠিও রেখে 
দিলেন কুলুঙ্গীতে। 


তারপরও প্রতি বৎসর চিঠি আসতে লাগল-__সেই নীল 
খাম আর লাল কালির ঠিকানা । কাকার কথা আমরা সব্বাই 
সারা বছর ভুলে থাকতাম, কিন্ত বিজীয়াদশমীর “ডাক” 
আমাদের বাড়ীর সকলকে চিঠির চাবুক মেরে যেন মনে করিয়ে 
দিত আমার সেই কাকার কথাটি । প্রথম প্রথম ভাবতাম__ 
চিঠিখানা যমরাজার বাড়ী থেকেই আসে বুঝি-_ লেখে হয়ত, 
“কাকা আমার ভাল আছে।” তারপর ভাবতাম, কাকার 
কোনে! বন্ধু হয়ত লেখে চিঠিখানা_-তারপর আরো! বড় হয়ে 
বঞ্চিমচন্দ্রের উপন্তাস পড়তে পড়তে ভাবতে আরম্ভ করলাম-_ 
চিঠিটা,কাকার কোনো বাদ্ধবীর-_হয়ত বা প্রিয়ার। শেষের 
এই অনুমানটা আমাকে এমন পেয়ে বসল যে আগ্রহ আর 
দমন করতে পারলাম না। একদিন মা'র বাক্স থেকে পুরানে! 
মরচেধরা চাবিটা বের করে কাকার ঘর খুলে চিঠিগুলো লুকিয়ে 
ফেললাম আমার নিজের ঘরে। 

গভীর রাত্রে গোপনে পড়লাম আট বছরের সেই আটখানি 
চিঠি। প্রেমপআ কি না! ঠিক বোঝা গেল না__তবে হাতের 
লেখা মেয়েলি_-_-আর সক্বোধন প্রথম চিঠিতে “প্রিয়তম”__তার 
পরে শুধু “প্রিয়”-__তার পরেরটায় “প্রিয় বন্ধু” চতুর্থ বংসরের 
থেকে বরাবর এ পর্য্যস্ত শুধু “বন্ধু” সম্বোধন চলে এসেছে। 
নীচে নাম সহি-_“ইতি তোমার মধু”__-তোমার “মাধু”-_ 
“তোমার মাধুরী”__তার পর শুধু “মাধুরী” | 

প্রেমপত্রই নিশ্চয়-_কিন্ত একখান। চিঠিতে লেখা রয়েছে ঃ 

“আমার বিয়ে হয়ে গেছে--ফাসী হয়েছে বলাও চলে।” 

আমার সেদিনের কৈশোর-কল্পন1 এই হবো-কাকিমার একটি 
মৃর্তে খাড়া করে নিল মনের মধ্যে | তখন “বিষব্ক্ষ” পড়া শেষ 
করেছি_ কাজেই “কুন্দনন্দিনী”র কথাই মনে হ'ল] কাকার 
সেই প্রিয়তমার কোনো ঠিকান! কিন্ত নাই চিঠিতে । তাকে 
চিঠি লিখে জানিয়ে দেব__কাক! আমার ম্বর্গে_সে উপায় 
রাখেন নি তিনি | নবম বংসকও চিঠি যথারীতি এল-__এবার 
আমিই খুলে ফেললাম চিঠিখান!। 

“বন্ধু _কত দীর্ঘ দ্দিন তোমাকে দেখি নি। একবার কি 
আসতে পার না! এত কি কাজে তুমি ব্যস্ত, জানি না-- প্রতি 
বিজয়াদশমী তোমাকে দেখবার প্রত্যাশায় রাত জেগে বসে 
থাকি আমি। তুমি এলে না-_আর হয়ত আসবে না__তবু 
আমি বসে আছি তোমার পথ চেয়ে । ইতি-_“মাধুরী” | 

এর পর আমি ম্যাটিংক পাস করে কলকাতায় পড়তে 
এসেছি। . ছুটিতে বাড়ী গিয়ে সেবারও বিজয়াদশমীর দিন চিঠি 
পেলাম কাকার নামে ! সে চিঠি আর খুললাম মা । কি হবে 
খুলে? এক জন স্বত ব্যক্তির উদ্ছেশে নিবেদিত প্রেমের নৈবেভ 
আমার দেখবার কি অধিকার আছে 1] রেখে দিলাম সে চিঠি 
অমনি। তার পর আরে! চার বছর কাটল। জামি চাকরি 
নিলাম একটা সওদাগরী আপিসে। 

সওদাগনী আপিসেন্ব চাকরি- পুজোর সময় ছুটি পাওয়! 


পপি পাস প্পসসিপাপাসপসসটি ৯পাসিপানপসপিসপসাসিশা 


গেল না। নিরুপায় হয়ে আপিস বেরুচ্ছি-_বৌবাজারের কাছে 
এসে হঠাৎ থেমে গেলাম ! একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে, বয়স 
বছর চৌদ্দ__হাতে একথান] খাম নিয়ে ডাক বাক্সে ফেলতে 
আসছে । সেই রকম খাম, সেই নীল রঙের। তাড়াতাড়ি 
কাছে গিয়ে দেখলাম--আমারই কাকার নাম লেখা । কিন্তু 
আমি কিছু বলবার পুর্বেই চিঠিখান! সে ডাকবাক্সে ফেলে দিল। 
তার হাত ধরে বললাম-_তোমার বাড়ী কোথায় থোকা ? 

__-সতের নম্বর জেহেলপাড়া লেন। কেন? 

না, কিছু না_ তুল হয়েছিল-_বলে ছেড়ে দিলাম ওকে! 

ও বোকার মত আমার দিকে. খানিক চেয়ে চলে গেল। 
আপিসে গিয়ে ঠিক করলাম__সতের নম্বর জেহেলপাড়ায় যেতে 
হবে বিজয়াদশমীর দিন 

গেলাম ঠিক দিনেই । সকাল বেলা । মনে মনে মাধুরী 
দেবীর একটি মুর্ত বহুদিন থেকেই গড়া ছিল-_সেইটিই ভাব- 
ছিলাম । দরজায় গিয়েই দেখতে পেলাম-_ ছেলেমেয়েরা থেল! 
করছে। একজনকে খললাম-_মাধুরী দেবী আছেন ? 

_কে? কাকে চাইছেন ? বলেই একজন মহিল] রান্না- 
ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন |! একচোখ দেখে নিয়ে বললাম, 
-_মাধুরী দেবী নামে কেউ থাকেন এখানে ? 

_স্্যাআমার নাম। কোথেকে আসছেন আপনি ? 
আগ্রহ তার যেন অতিরিক্ত রকম বেড়ে গেছে । যেন এমন করে 
নাম ধরে ধ€ুদিন কেউ তার খোজ করেনি । কি এক 
প্রত্যাশায় গর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। দেরি না করে বলে 
ফেললাম-_ 

মহেন্দ্র মুখুজ্যের ভাইপো আমি-..আপছি তার-** 

আর কিছু বলবার অবসর হ'ল না। আমার হাতট। 
ছ'হাতে ধরে বললেন-_তুমিই সেই খোকন? এস বাবা! 
এস-_আজ বিজয়াদশমী ! মহিন কেমন আছে, খোকন ? 


হিন্দু নারীর দায়াধিকার ও পণপ্রথা 
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পাপিিপসিপ পিপি ৩৯ পিপি ০৯ ০৯ পাপাসিসিপসিপসপিসিপাি ৩ 


তাও ভাল ! মনে আছে 


তোমাকে পাঠিয়েছে তো? 
তাহলে ? 

কি বলব, খুঁজে পাচ্ছি না-_আমাকে টানতে টানতে 
ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন-_-তোমার মুখ দেখেই ধরে ফেলেছি 
খোকন-_মহিনের মুখের মত গড়ন কিনা__তুমি মহিনের 
ভাইপো-_মহিনের কটি ছেলেমেয়ে খোকন ? 

_-ছেলেমেয়ে নেই | বিয়ে করেন নি কাকা । 

_আ্যা_বলে একবার তিনি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন-__ 
তারপর 'নুন্দর হাসিতে মুখ তার ্গিঞ্ধ হুন্দর হয়ে উঠল। সে 
মুখ এত সুন্দর আর ছেলেমানষের মত দেখাচ্ছিল-_যেন 
বিয়ের কনে। বললেন-__ পুরুষরা পারে- কিস্ত'*.থাক্‌! 
বস বাবা, জল খাও একটু। আজ আর যেতে দেব ন! 
তোমায়। 

আমি ঢোক গিলে বললাম-_জামার আপিস আছে) 
ওবেলা না-হয় আসব একবার । 

_বেশ! এস তাই, কিন্ত এখন কিছু খেয়ে যাও। 

বলে উনি পরম যত্বে আমাকে নানান রকম খাবার দিতে 
আরম্ভ করলেন__েন নিজের ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন । অন্ত 
ছেলেমেয়ে দরজায় ভিড় করছিল-_-তাদের ধমক দিয়ে বললেন, 
_যা সব-_-বিরক্ত করিস নে। তারপর আমার খাওয়া শেষ 
হলে দরঞ্জার কাছ অবধি এগিয়ে দিতে দিতে বললেন-_মহিনকে 
একটি বার আসতে বল বাবা! বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। 

কান্নায় ক্রোধ হয়ে আসছিল আমার ; গট গট করে 
অনেকখানি হ্রেটে এসে মোড়ের মাথা! থেকে চেয়ে দেখলাম, 
উনি তখনে। দরজায় ধাড়িয়ে দেখছেন আমায় । 





কাকার ম্বত্যু-সংবাদটা গুঁকে আজে! দিই নি$ চিঠি 
রি যায়। 


হিন্দু নারীর দায়াধিকার ও পণপ্রথা 
শ্রীবেলা দত্তচৌধুরী 


হিন্দু নারীর দায়াধিকার বিলটির সন্বন্ধে বহু বাগ.বিতগ্া 
চলিতেছে। প্রত্যেক প্রগতিশীল, উদ্দারমতাবলম্খী ব্যক্তি ইহার 
স্বপক্ষে আছেন, তবে ছুঃখের বিষয় কয়েকজন নারী কতকগুলি 
কুযুক্তির অবতারণা করিয়! ইহার বিরুষ্কাচরণ করিতেছেন | এই 
প্রসঙ্গে ক্রীতদাসপ্রথ| উচ্ছেদের কথ! মনে হয়। ক্রীতদাসগণ 
প্রথমে এই প্রথার উচ্ছেদ চায় নাই, তাহারাই তাহাদের মুক্তির 
প্রয়োজনীয়ত! বোঝে নাই । আমাদের দেশের নারীগণ এত- 
দিনের অবরোধ এবং সামাজিক নিম্পেষণের ফলে চেতনাশক্তি 
এবং আত্মসন্মানজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং সম্মানজনক 
আইন পাশ হইবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইতেছেন। 

এই আইনটির দ্বারা অনেকেই হয়ত আধিক দিক দিয়া লাভ 
করিতে পারিবেন না । কারণ অর্থবান্‌ পিতার সংখ্যা আমা- 
দের দেশে খুব কম। কিন্ত আধিক লাভটাই সর্বদা! বড় কথ! 
নয়। এই আইন দ্বারা নারীগণ যে তাহাদের হতসম্মান পুন- 

ণ 


রুদ্ধার করিতে পারিবেন ইহাই সর্বাপেক্ষা! গৌরবের বিষয়। 
ইহার দ্বার। নারীদের সামাজিক মর্ধ্যাদ। অনেক বাড়িবে এবং 
তাহাদের মনে আত্মপ্রত্যয় আসিবে যাহা দ্বারা তাহার! নানা- 
রকম অপমানকর প্রথা! দুর করিতে পারিবেন । 

মেয়েদের মর্ধ্যাদাবোধ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে “মেয়ে- 
দেখা”, “পণপ্রথা” প্রস্ভৃতি অপমানকর প্রথা দূর হইয়া! যাইবেই। 
যাহারা পিতামাতার অবহেলার দ্ররুন লেখাপড়া শিখিবার 
স্ষোগ পায় নাই ও নিজেদের পায়ে দীড়াইবার ক্ষমতা অর্জন 
করিতে পারে নাই তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রতিবাদ আশ 
কর! সমীচীন নয়। কিন্তু যাহার! যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছেন 
ঠাহাদের নিকট হইতেও প্রতিবাদ শুন! যায় না। ইহা! অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় | মেয়েদের আত্মসম্মানবোধ যে যথেষ্ট জাগ্রত 
নয় তাহার প্রমাণ পণপ্রধার অস্তিত্ব । শুধু কথ দ্বারা এই অপ- 
মানকর প্রথা রোধ করা যাইবে না । যর্দি তাহাই হইত তবে 
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প্রভৃতির চেষ্টায় এই প্রথা উঠিয়া যাইত। এখানে হঁহাদের 
উক্তি উদ্ধত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “যাহারা আজ্জ বাদে কাল আমার 
আত্মীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন 
লইয়া! তাহাদের সঙ্গে নির্লক্ধভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে 
থাকা-_এমন ছঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে সে 
সমাজের কল্যাণ নাই ।” রামানন্দের মতে যাহারা শ্বশুরকে 
নিস্পেষণ করিয়া পণ লইয়াধিবাহ করেন তাহারা কাপুরুষ, 
ভগ্ড। শ্রযুপ্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, “পয়সা দিয়ে ধিবাহ 
হ'ল-_আম্গর, এখন তো! সমাজে আন্গুর বিবাইই চলেছে। 
তার মধ্যেই অগ্নিসাক্ষী করে দেবারাধনায় বৈদিক মন্ত্রও 
উচ্চারিত হচ্ছে। অপূর্বা সমন্বয় | এতে যে মন্ত্র অগ্নিও 
দেবতার অপমান হচ্ছে সে কথ! ভাববার অবসর কই ?” 


| প্রবানী 
রবীন্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রযুক্ত ক্ষিতিমোহন দেন 


১৩৫১ 


আমাদের দেশে যুবকেরা নির্লক্ষভাবে পণ লইয়া বিবাহ 
করিতেছে তাহাতে কি ইহাই প্রকাশ পায় না যে তাহারা 
মনে করে মেয়ের! তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ? বিবাহ-বিজ্ঞা- 
পনের বহর দেখিলেই বুঝা যায় ইহাদের চাহিবার স্পর্ধা কতদূর 
সীমা অতিক্রম করিয়াছে । পাত্রের গুণের মধ্যে একটি চাকুরী 
করেন এবং তাহারই জন্ত সুন্দরী, শিক্ষিতা, উচ্চবংশীয়া, নৃত্যগীত- 
কুশলা, গৃহকর্নিপুণা একটি সর্বগুণসমন্থিতা পাত্রী চাই। 
ইহাদের জন্ত একমাত্র উত্তর হইতেছে “যে যাহার নিজের দিকে 
তাকাও ।” পণপ্রথ না থাকিলে বূপহীন] মেয়েদের বিবাহ হইবে 
না এই ভাবনায় অনেকে অস্থির | বিবাহ না হইলে ভাবনার 
কিআছে? আত্মসন্মান বিসর্জন দিয়া যে বিবাহ করিতে হয় 
তাহার সার্থকতা কি? এই প্রসঙ্গে মহাত্মা! গান্ধীর বাণী প্রত্যেক 
মেয়ের স্মরণ রাখা! উচিত-_“11)6 [1705 108৮০ 10 0819 66 
10100811) 81)1115(615 10101600055, 6. 11076 9০ 700 
10৮ % ৯016৪)1010810)) ৮ 


সাগর-সৈকতে 


শ্ীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 


বিশাখপত্তন। 

সাগর-সৈকতে বসি শুনিতেছি অশাপ্ত গর্জন | 
ধূসর তিমির সন্ধ্যা, লে দীপ ক্ষুদ্র শৈল 'পরে 
তরঙ্গ-প্রাচীর ভাঙে, ধেলাত্ূমে সি্ধু লুটে পড়ে, 
ক্ষণিক আশ্লেষচিহ ফেনলেখা মুছে মুছে যায় 
পাও বালুকায়। 


রাত্রি বেড়ে চলে। 

শ্বসিছে অধীর বায়ু, কলোচ্ছাস সমুদ্রের জলে । 
অশান্ত অস্তরে শুনি দিবারান্র ঢেউয়ের ভাঙন 
মুছমুছ মুছে যায় ফেনশুভ্র অসংখ্য স্বপন। 
সেথাও নামিছে ধীরে ঘনকালো৷ নৈশ অন্ধকার, 
ঘেরে ছায়া তার । 


নন ভন্বদক্কান্স 


শ্রীপ্বতৈর /১ সেরা টান 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে 
ময়লা বজ্জিত-_ সুদৃশ্য টান 


আত্মকথা 


সেদিনের কথা আজও ভুলি নাই-_কখনও তূলিব কি না 
জানি না! কিন্তু এই বিশ্বচরাচরে, মানুষের ইতিহাসে 
এমন কত কি নিতা ঘটিতেছে-কে তাহার হিসাব রাখে! 
হুষ্টির ছুনিবার শতরোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছি, তাহাতে 
কত আলো -ছায়ার খেলা, কত হাসি-কাম্না, বিরহ-মিলন, 


আশা-নিরাশার রহস্য রসিকতা-_কে তাহার হিসাব রাধে ?. 


আমারই ঘরে জীবনের নিত্য কত কোলাহল, জীবনের কত 
মধুসঞ্চয়ন। গরল-পান; আমার কণিষ্ঠা কন্থাটি হাসিমুখে 
কতদ্দিন ছুই চোখে অশ্রু ভরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে__-আজ 
তাহা মনেও নাই। বষ্ত দূরে পল্লী প্রান্তের ছায়া-ঘেরা ছোট 
গৃহ-কোণের কী সে ইতিহাস,_তাহার কত উতৎসব-রাত্রি 
ধূনর মলিন হইয়াছে, সন্ধাদীপ না জালাইতে নিভিয়া 
গিয়াছে, পরম প্রিয়জনের আগ্ঙিন মুহূর্তে শিথিগ হইয়াছে 
--আমি তাহার কি জানি_জানিব কেমন করিয়া? 
আমারই জীবনের ঘাটে ঘাটে কত বিচিত্র বেচাকেনা, কত 
আনাগোনা! আমি আপনাতে আপনি বিভোর; স্বপ্ন 
জাগরণে জীবনের এক একটি অধ্যায় বিবন্িত হইতেছে। 

তবুও আমি একবার জাগিয়াছিলাম-_বোধহয় সকলেই 
জাগে। একদা জীবনের বিচিত্র অধ্যায়ের কোন পরিচ্ছেদে 
যাহা ঘটিয়াছিল, বছু-বিস্বাত কাহিনীর অনুগত তাহী হয় 
নাই। তাই বলিতেছিলাম-_সেদিনের কথা আজও ভুলি 
নাই। সেদ্দন জগৎ সংসারের নিভৃত নিরালায় দুইটি 
নরনারী জীবনের যে কাহিনী রচনা করিয়াছিল সেই 
কাহিনী নৃতন নয়- কোন কালে পুরাতনও হইবার নয়! 
কিন্তু এই আত্ম-সর্ববন্থ মানুষ ক্ষণিকের জন্য কেমন করিয়া 
আত্মবিস্বৃত হইয়াছিল সেই কাহিনীতে কাহার কি লাভ 
জানি না-_তাহ! আমার আত্মকথা । 

স্বনন্দাকে চি নতাম- হয়তো ভালও লাগিত। তাহার 
ডাগর আখি দুইটির ভাষা বুঝিতাম না__কিন্তু এক অব্যক্ত 


'আকর্ষণ অনুভব করিতাম; তাহার হাসিতে মুগ্ধ হইতাম, 


তাহার আনুন কুস্তল চোখে স্বপ্নের অঞ্জন পরাইয়৷ দিত। 
কতকাল মেই কৈশোর কাটিয়া গেছে; অতীত বহুকাল 
নিদ্রিত, বর্তমান অতি জা গ্রত; যৌবনের পথগ্রান্তে দাড়াইয়া 
কৈশোরের কত স্বপ্ন অর্থহীন মনে হয় সেদিনের কত 
নিভৃত কৃজন আজ প্রপাপ বলিয়া ভুল করি; বহু পুরাতনকে 
ভূলিয়াছি_-ননন্দাও অতীত, বুঝি স্বতিতেও তাহার স্থান 
নাই । 
সী ০ ক 

বহুকাল কাটিয়া! গিয়াছে। সেদিন বৈশাখের হিপ্রহর-_ 
বাহিরে আলোর খেলা আর হাওয়ার মাতামাতি । গাড়ী 
হঈটতে নামিয়া দেখিলাম সম্মুখে আলোবাতাসহীন প্রেতপুরী 
_নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মাুষের দৃষ্টি প্রতিহত-__ফেন এখানেই 
পৃথিবীর সীমা শেষ হইয়াছে !."'শরীর আবক্ষ আবৃত, চক্ষু 
ছুইটি মুদ্রিত, শয়ন-শিয়রে প্রদীপ জলতেছে। সম্মুখে 
ধাড়াইলাম। * হঠাৎ পায়ের শব্দে চক্ষু খুলিতেই চমকিয়া 
উঠিলাম__নিদ্রিত অতীত মুহূর্তে জাগিয়া উঠিল। পাত্র 
অধরের কোণে রক্তের রেখা । সকলই বুঝিঙলাম। তার 
শর কয়েকটি কথা-_'আমি চলিলাম, তাহাকে দেখিও |” 
বলিতে তৃলিয়াছি আমি ডাক্তার! 

ছুই মান পরে। সেদিন অন্ধকারের গহবর হইতে 
যাহাকে কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম - কঞ্কাল-জীর্ণ দেহ, চোখে 
মৃত্যুর ছায়া, হাসিতে রক্তের ঝলক-_ আজ ওই দেহ কি 
অপরূপ, আখি দুটিতে কি গভীর মায়ানীলাঞ্ন। জয় 
পরাজয়ের কি বিচিত্র ইতিহাস! 

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নিরঞ্জন অদূরে টেবিলের 
উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে - ধেন গভীর ধ]ানস্থ ! 
পিঠে হাত রাখিতেই বলিয়। উঠিপ- “ভাবছি আমার 
জীবনদাতা! তুমি, না ওই পেট্রোমালসন।” 
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গেট্রোমানমন ৪ গেট্রোমালয়ন 


(উইথ গোয়ায়াকল ) 


দ্রুত ও নিশ্চিত স্বাস্থ্যলীভের নির্ভরযোগ্য ওষধ। 
ইহা কিপ্ণ, অনুত্তেজক 
সুম্বাহ ও সদ্গন্ধযুক্ত। 
১ 
সমস্ত সন্ভান্ত উষধালচ়ে পাওয়া ষায়। 
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আলোচনা 


“বাঙালীর ইতিহাস” 
জ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী 


“প্রবাদী'র শ্রাবণ-সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় আত্মবিস্ম'(ত বাঙালী জাতির সত্য পরিচয় প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু বর্তমানের ধারণায় অতীতকে বিচার 
করিলে কিছু ভূল হওয়৷ অবশ্ন্ভাবী । 


অধ্যাপক মহাশয়ের প্রথম সিদ্ধান্ত--দমতট ও ভবাক দিগ্িজয়ী 
গুপ্ত সত্রাটগণ কর্তৃক 'প্রত্যন্ত' রাজ্যরূপে অবন্াত হইয়াহিল। 
এসব রাজ্য কাঞ্ধী অপেক্ষা! পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী । সুতরাং 
সত্রাটগণ অনায়াসে এ অঞ্চল জয় করিতে পারিতেন, শুধু তুচ্ছ মনে 
করিয়। এ কাজটা করেন নাই। তিনি সেকালের ভৌগোলিক 
অবস্থার কথ! চিস্ত। করিলে দেখিতেন যে বিশাল করতোয়া, পল্মা 
ও লৌছিতা অতিক্রম করিয়া! এ সব রাজ্য আক্রমণ মোটেই সহজ 
ছিল না । 

মহারাজ শশাঙ্কের বাংলাদেশে তিনি শিবাজীর মহারাষ্ট্র বা 
গুরুগোবিন্দ সিংহের পঞ্জাবের ন্যায় জাতীয়তা-বোধ আশা করিয়া- 
ছেন। সপ্তম শতাব্দীতে সপ্তদশ ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাস্থ্ীয 
চেতনা থাকা অসম্ভব । সেকালে ভারতবর্ষের অন্ত কোন অংশেও 
জাতীয়তা-বোধের প্রমাণ নাই । জনযুদ্ধ, জাতীয় জ্ঞাগরণ, প্রভৃতি 
অনেক আধুনিক। অষ্টম শতাব্দীতে গোপালদেবের নিবাচনের 
কথ। জান। যায় বটে); কিন্তু খালিমপুর লিপির এই উক্তি 


সতকর্তার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। এ দাবী অমূলক এবং 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটা মিথা প্রচারও হইতে 
পারে । আর 'প্রকৃতি' বলিতে প্রজ্ঞাসাধারণ বুঝায় ন! । 


দেবপালের রাজ্য-বিস্তার সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়ের সংশয় 
অমূলক । প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুট লিপিসমূহে বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে 
সত্য, কিন্তু সব কয়টি শাসনই ত আর এক বংসরে দেওয়া হয় 
নাই। প্রতিহার বংশের দৌলতপুর ও ঘাটিয়ালা লিপি এবং 
রাষ্ট্রকুটগণের সীরুর লিপির মধ্যে প্রায় তেইশ বৎসরের ব্যবধান । 
প্রত্িহারদের গোয়ালিয়র প্রশস্তি ভোজের রাজত্বের প্রথম ভাগের । 
তাহার সাহত দৌল-তপুর ও ঘাটিয়ালা লিপির সময়ের ব্যবধান 
আছে । এই সব ব্যবধানেৰ মধ্যে পাল সআাট কতৃক পশ্চিম 
দিকে অভিষান অসম্ভব নহে । এই ব্রিশক্তির প্রতিযোগিতায় 
কাহারও ভাগ্যে একবার জয়ু, পরে পরাজয় ও পুনরায় জয়লাত 
ঘটিয়। থাকিতে পারে। 


বাজেন্দ্র চোল কতৃক পূর্ববঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়াছিল-_বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তের কোন কারণ নাই । চোল আক্রমণ ঘটে 
১০১৭৪ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বে । গোবিনচন্দের বাজাকালের বেত কা 
(পাইকপাড়া) লিপি ১০৫৭ স্রীষ্টাব্ডের পৃৰবর্তা নতে । ্ুতরাং চোল- 
রাঁজ কর্তৃক পরাজয়ের পরেও তিনি পূর্নবঙ্গেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন দেখা যায়। পর্ববঙ্গ বলিতে আজকাল আরাকান সীমাস্ত 


পথস্ত বুঝায়। সেকালে প্রাগ[লোহিত্য ভূভাগে কোন বৈদেশিক 
আক্রমণের প্রমাণাভাব। 


বঙ্গাল নরপতি পরাজিত ভইয়াছিলেন 





২০৬ 


সত্য, কিন্তু চোল-সৈস্গ পূর্ববঙ্গে আপিয়াছিল কি না বিশেষ নো । 

লগ্্পণ সেন ও তীগ্ার বংশধরগণ নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শক্তির 
বিরুদ্ধাচরণের বা বিভাডনের চেষ্টা করেন নাই-_এ ধারণা বন্দো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের কেন হইল বুঝা কঠিন। মাধাইনগর তাত্র- 
শাসনে প্রদত্ত ভূমি উত্তর বঙ্গে। কেশব সেন ৭ বিশ্বরূপ সেনের 
বিশেষণ 'গর্গ যবনান্বয় প্রলয় কালকদ্র'। এ সবের একটা অর্থ 
আছে। তাহা লক্ষ্য না কনিলে ধতিহাসিক অন্তদ্টির অভাব 
প্রকাশ পায় । এ প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি ঘটনাও লক্ষ্য 
কর। প্রয়োজন । লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগব ও ভাওয়াল ভাম্রশাসন 
ধার্যনগর হইতে প্রদত্ত তাহার পূর্ববন্ঠী ও পরবর্তী প্রায় সমস্ত সেন 
তাআশাসন শ্রী'বক্তমপুর সমবাসিত জয়স্বন্ধাবারাৎ প্রদত্ত । মুসল- 
মান আক্রমণের সমসামধিক কালে রাজধানী বিক্রমপুরও বোধ 
হয় সেনদের তম্তচ্যুত ভইয়াছিল। ইহা অবিবাজ দন্তৃভমাধবের 
পূর্ববর্তী কাহারও আক্রমণে ঘটীয়াছিল সম্ভব। সেনবাচ্ুগণ 
রাজধানী পুনকদ্ধার করেন এবং উত্তরবঙ্গেরও কিয়দংশ পুন- 
রধিকার কবেন। 

পাঠানযুগে বিজ্েতা মুসলমান ও বিচ্চিত হিন্দুর মধ্যে কোন 
মিলন সম্ভবতঃ ঘটে নাই। কিন্তু মুঘল যুগে বাঙালী হিন্দু ও 
মুদলমান একযোগে দিল্লীর বাদশাহী সৈন্যকে প্রতিবোধ করি- 
যাছে। টাদ-কেদারের পাশে দাড়াইয়াছে ঈশার্থ। | ভারতের বৃহত্তর 
রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর ন্যায় মারাঠীরও স্থান নাই । ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের বৃহত্তর বাজনীতিক্ষেত্রে আজ যে ভারতবাসীর স্থান 


গ্রবালা 


১৩৫১ 


নাই তাহার কারণ বোধ হয় আমাদের অষোগ্যতা নয, অবাহ- 
নীয়তা। এখানে ফরিদপুরের সংগ্রাম শাহের নাম উল্লেখ অপ্রা- 
সঙ্তিক হইবে না । এই বাঙালী সেনাপতি রাজপুতানায় আমাদের 
বীরত্ব খ্যাতি প্রকট করিয়াছিলেন। আজ কয়জন তাহার নাম 
জানে? বাঙালী সত্যই আত্মবিশ্মবত জাতি। 


আলিবদি প্রমুখ বাংলার নবাবগণ অবাঙালী হইলেও বাংলার 
বাহিরের সহি তাহাদের রাজনৈতিক সংযোগ বা স্বার্থসংশ্লেষ ছিল 
ন। । তাই তাহাদিগকে বাঙালী আপন মনে করে । দিরাজের পতন 
সাম্প্রদায়িকতার ফল নহে । মীরমদন ও মোহনলালের মিলিত 
বক্তধারাম় পলাশী-প্র স্তর বঞ্চিত হইয়াছে । বাজবল্পভের বিরুদ্ধাচরণ 
হিন্দু-বিপ্রো্ নে, ব্যাক্তিগত উচ্চাকাঙ্ফা । আলগিবদি পরের মসনদ 
কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রাজবল্লভও তাহাই করিতে চেষ্ট। করেন। 
ইংরেজের সহায় ঠা গ্রণ শুধু “কণ্টকে কণ্টক দিব্য হতেছে উদ্ধার' 
নীতি । সেকালে ইহাকে দেশপ্রোহ বলিত না, তাই গণজ্গাগরণও 
হয় নাই । দুর্ভাগাক্রমে রাজবল্পভের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় 
নাই। অদৃরদশিতার জন্য তাহাকে ধিক্কার দেওয়া যায়, কিন্ত 
দেশপ্রোহী বলা যায় না। সিরাজের রাক্তত্বকাল অতি অল্প, 
তাহাও যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। স্ততধাং তিনি 'প্রজার হিতাহিত 
সম্বন্ধে অন্ধ' ছিলেন একথা বলা অত্তিরিক্ত নিষ্ঠুরতা | 


দ্ধের অধ্যাপক মহাশয়ের রচনায় 17000010716 097000162 
অতিমাত্রায় প্রকট । ইহা বর্তমান ব্যথতা। ও নিরুদ্যমের ফলমাত্র। 





বি 


আমাদের গ্যারাট্টিড্‌ প্রফিট স্কীমে টাক খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক | 
নিম্নলিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়। থাকে £₹_ 
৯ বসঢরর জন্য শতকরা বাষিক ৪0০ টাকা 
২ বসঢরর জন্য শতকরা ব।ধিক ৫॥০ টাকা? 


৩ ৰসঢরর জন্য শতকরা বাষিক ৬৮০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাক বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারা্টিড. প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থদ ও তদুপরি এ টাক শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫০২ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক আমানত গ্রহণ করিয়। 
তাহা হুদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অনুগ্রহপূর্ববক আবেদন করুন । 


ই& ইতডিয়। &ক এও শেয়ার টিলার্ম মিথ্রিকেট 


ভিলম্মিভেত্জ্‌ 
নং রয়াল একচেঞ্জ প্রেস্‌, কলিকাতা | 


টেলিগ্রাম “হনিকম্ব* 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 


মাঘ 








উত্তর 


আমার উক্ত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর গায় ইতিহাস- 
রদিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ 
আনশ' লাভ করিয়াছি । স্থানের অল্পভাবশত: আমি সংক্ষেপে 
ছুই-একটি বিষয়ে আমার টৈফিয়ং দাখিল করিব। 

গুপ্ত সম্টগণ “অনায়'সে” সমতট-ডবাক অঞ্চল জয় করিতে 
পারিতেন, “শুধু তুচ্ছ মনে করিয়াই ৬ কাজট! করেন নাই”*_-এমন 
উক্তি আমার প্রবন্ধে নাই। আমি বলিয়াছি, “সম্ভবত বঙ্গদেশ 
সেকালে শিক্ষায়, সভ্যতায়, রশ্বধ্যে আধ্যাবর্তের অন্সান্ত প্রদেশের 
সমকক্ষ ছিল না-..এইজন্যই গুপ্ত সম্াটগণের দুটি দক্ষিণে ও 
পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছিল, 'প্রত্যন্ত" প্রদেশ জয়ের জন্য শক্তির 
অপব্যয় করা তাহারা আবশ্যক মনে করেন নাই,” সমুদ্র- 
গুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে সমতট-ডবাক অঞ্চল কামরূপ 
ও নেপালের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত এবং 'প্রত্যন্ত' রূপে বর্ধিত 
হইয়াছে । 

শশাঙ্কের আমলের বাংল! দেশে “শিবাজীর মহারাষ্ট্র বা 
গুরগোবিন দি'হের পর্জাবের ন্যায় জাতীয়ুত।-বোধ” আমি আশা 
করি নাই--আশ! কর! যে এ্রতিহাসিক ভ্রান্তি তাহাই বলিয়াছি। 
আমি বলিয়াছি, শশাঙ্কের “গৌরব ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ফল মাত্র, 
জাতীয় শক্তির পরিচায়ক নহে ।” 

গোপালেব নির্বাচন সম্বন্ধে খালিমপুর লিপির উক্তি “অমূলক 
এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্টে প্রচারিত একটা মিথা! প্রচারও” হইতে 





কেশপরিচধ্যায় অনুপম 
স্থগদ্ধি ক্যাষ্টর অয়েল 


রা'পলিনা 


স্থুরভি সমৃদ্ধ লাবণ্য চূর্ণ 
সর্বোৎকষ্ট টয়লেট পাউডার 






আলোচনা 


পারে - চক্রবর্তী মহাশয়ের এই মতের স্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে 


২০৭ 


তাহ! আমার জানা নাই। 'প্রকৃতি' ব'লতে প্রজাসাধারণ ন। 
বুঝাইলেও প্রজাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে পারে। 
পালবংশের রাজ্যলাভের সহিত মোটের উপর জন-সমর্থনের কোন 
প্রকার সম্বন্ধ ছল__এই দিদ্ধান্ত অমূলকরূপে গণ্য করিৰার কোন 
কারণ অগ্ঠাপি উপস্থিত হয় নাই। 

চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে' দেবপালের «পশ্চিম দিকে 
অভিযান অসম্ভব নহে”-কিন্তু যাহা অসজ্সব নহে তাহাও ন| 
ঘটিয়। থাকিতে পারে। বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যা-আসামের বাহিরে 
দেবপালের রাজ্যবিস্তারের কোন নিিরানা প্রমাণ তিনি বোধ 
হয় দিতে পারিবেন ন। 

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই শিলালিপিতে বঙ্গাল-নরপতি 
গোবিন্দচন্ত্রের পলায়নের উল্লেখ আছে এবং বঙ্গাল দেশের বর্ণনায় 
বল! হইয়াছে-__যেখানে বৃষ্টি ও বাতাসের নিবৃত্তি হয় না। চোল- 
বাহিনী কর্তৃক পূর্ববঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়াছিল-_-আমার এই উক্তির 
সমর্থন উক্ত শিলালিপিতে পাওয়৷ যাইবে। চোল আক্রমণের পরেও 
গোবিনাচন্দ্রপূর্বববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই এঁ আক্রমণের 
কাহিনী অমূলক রূপে গণ্য করিতে হইবে_ চক্রবর্তী মহাশয়ের এই 
যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ রাজেন্দ্র চোল বাংলায় স্থায়ীভাবে 
নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। 

লক্ষণ সেনের পরবর্তী সেনরাজগণ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া উত্তর বঙ্গের কিয়দংশ পুনরধিকাঁর করেন-_ইহ চন্তরবর্তা 
মহাশয়ের অন্ুমানমাত্র । তাত্রশাসনে ও শিলালিপিতে রাজগণকে 
যে-সকল বিশেষণে বিশেষিত কর! হয় তাহার প্রত্যেকটিই গভীর 
অর্থপূর্ণ এবং ধ্রতিহাদিক সত্য প্রকাশক-'এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই 
অস্তর্দষ্টির অভাব প্রকাশ" করে। “গর্গযবনান্বয় প্রলয়কাল ক্র” 
বিশ্বরূপ সেনের বীরত্বের কোন কাহিনী তাত্শাসনে বা ফারসী 
ভাষায় লাখত ইতিহান গ্র্থে উল্লিখিত হয় নাই ।. 

“ভারতের বৃচত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর স্থায় মারাগীরও 
স্থান নাই*__মুখল যুগ সঙ্বন্ধে চক্রবস্তাী মহাশয়ের এই উত্তি আমার 
বিস্ময় উত্পাদন করিয়াছে । মারাঠ1 জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে 
অবহিত হইলে তিনি কখনই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। 
যখন মানসিংত, ভোডরমল, জয়পিংহ প্রভৃতি মুঘল দরবারে উচ্চপদ 





করগ্র ফল ও প্ল্লব, কদ্বীপত্র কুচপত্র, কুচফল, কেশরাজ, ভূঙ্গরাজ, 
আপাংমুল, প্রভৃতি টাকনাশক, কেশবৃদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, 
কেশের অল্পত1 দূরকারক, মন্তিক্ স্নিগ্ধকারক এবং কেশভূমির মরামাস 
প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমুহের সারাংশ দ্বার আমুর্বেরদোক্ত . 
পদ্ধতিতে অঠি মনোরম গন্ধযুক্ত এই তৈল প্রস্তত হইয়াছে। অধিকন্ধ 
হস্টিদভন্ম মিশ্রিত থাকাতে খালিত্য বা টাক্‌ বিনাশে ইহার অদ্ভুত 
কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । . 

চিরঞ্তীব ওবধালয়, গবেষণা বিভাগ 
১৭০, বহুবাঞ্জার গ্ীট, কপিকাতা। ফোন-_বি, বি, ৪৬১১ 


২৮ 


অধিকার করিয়াছিলেন তখন মারাঠাগণ। মুঘল বাদশাহের প্রজা 
ছিল না, সুতরাং “ভারতের বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে” তাহাদের স্থান 
ছিল না। তাহার! তখন আহম্মদনগর ও বিজ্াপুরের প্রজা এবং 
এ দ্বই দরবারে উচ্চপদের অধিকারী | আহম্মদনগরের পতনের 
পর শিবার্জীর পিতা! শাহজ্ীর গ্ঠায় উচ্চপদস্থ মারাঠ। সর্দারগণ 
মুঘলের অধীনত! স্বীকার ন। কবিয়া বিজাপুরে গমন করেন এবং 
তথায় মধ্যাদা লাত করেন । তাহার! জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের 
বন্ঠত। স্বীকার করিলে অবশ্যই মুঘল দরবারে উচ্চপদ পাইতেন-_ 
শিবাজী ওরংজীবের বশ্যত। স্বীকার করিয়া মন্সবদারী পাইয়।- 
ছিলেন । যাহা হউক, বিজাপুবের পতনের পৃর্ব্বেই শিবাজী স্বাধীন 
রাজা স্থাপন করিয়। মারাঠ।-মুঘলের দীর্ঘকালস্থায়ী দ্বদ্বের সুত্রপাত 
করিয়াছিলেন । বাঙালী বাদশাহের প্র হইয়াও উচ্চ পদ পাইল 
না, জার মারাঠ। বাদশাহের প্রজ্ঞা ন! হওয়ায় উচ্চ পদ পাইল না-- 
উভয়ের অবস্থা কি একরূপ ? অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাগণ বিশাল 
সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; বাঙালী তখন কোথায়? 

বাংলার বাহিরের সহিত ধাহার “রাজনৈতিক সংযোগ বা স্বার্থ- 
সংঙ্লেষ" নাই তাহাকেই কি বাঙালী “আপন মনে করে?” মহম্মদ 
তোগলকের সহিত ভারতের বাহিরের কোন দেশের “রাজনৈতিক 


সংযোগ বা স্বার্থনংশ্লেষ” ছিল না--তাহাকে কি ভারতবারী “আপন” 


মনে করিত? 
সিরাজের পতন এবং রাজবল্পভ প্রভৃতি ইংরেজদের সহায়তা 
গ্রহণ সম্বন্ধে চক্রবর্তী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহ! আমার উক্তির 


প্রবানী 


০ পাপা এ পপাশিত পণ তত 


১৬৫১ 


এপ পালা পাপাশীপীপশাাশত এপাশ এ০পাপপ্পাতলীত পপাপাপপবাপাশাপাপীএতিপালতঠ পপ ৫ পা পা৮। 


প্রতিধ্বনি মাত্র। মিরাজের মিত্র ফরাসীরাও তাহাকে অত্যাচারী 
শাসক রূপে বর্ণন! করিয়াছে, স্তরাং আমি এই হতভাগ্য নবাবের 
প্রতি “্বতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা” প্রদর্শন করি নাই । 

আমার “রচনায় 111৮09065 007)019% অতিমান্্রাসস প্রকট” 
কিনা তাহার বিচারক আমি নই। কিন্তু আমার বদ্ধমূল ধারণ! 
এই যে ই'তহাসের ভিত্তিতে জ্াতীয়ত। গঠন করিতে হইলে ইত্তি- 
হাসের যথার্থ মন্ত্র নির্বিকার ভাবে উদঘাটন করিতে চইবে-_ধর্- 
পাল ও দেবপালের শিলালিপিতে কল্পনার প্রলেপ লাগাইয়া, লক্ষ্মণ 
সেনের কাহিনীর অসত্যত। প্রচার করিয়া এবং সিরাজের পতনে « 
অশ্রবিসর্জন করিয়! বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারমুক্ত করা 
অসম্ভব । 


কবিরাজ গ্তরীবীতেরন্দ্রকুমার সল্লিতকির 
অল্প, শুল, অজার্ণ, বায়ু, যরুৎ ও তাহার 
পাচিক উপসর্গের মহৌষধ । এক মাত্রীয় উপকার 
অন্ভব হয়। মূল্য ১২ এক টাকা। 
মস্তিষ্ক স্সিপ্ধ ও রক্ত গতি সরল করিয়া চিত 
নিপঞ্ধক বিকার, ব্লাডপেসার ও তাহার যাবতীয় 
উপসগ সত্ব আরোগ্যে অদ্বিতীয় । মূল্য ৪. 
সর্বপ্রকার কবিরাজী গঁষধ ও গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয় 
যায়। খুঁধধের শক্তিহীনতা প্রমাণ হইলে দশ ছাজার 
টাকা প্রদত্ত হছইবে। কবিরাজ শ্রবীধ্যে্রকুমার 
মল্লিক বি, এসসি, আয়ুর্বেদ বৈজ্ঞানিক হল, কাল্না (বেঙ্গল) 














সময়ে মতর্ব হলে 


সামান্য একটি স্থচ ও কয়েক গজ 
সুতায় শুধু জামা কাপড়ই বহুদিন 
ব্যবহার করা চলে তাই নয়, সময়ে এ 
সতর্ক হলে আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দধের 
হানিকর যে কোন চর্মরোগ, খোস, 
কালিযেদিকো 


নিরাময় করবে 









গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের সাম্প্রতিক চিত্র-প্রদর্শনীটি নান! দিক 
দিয়েই শিল্পকলাহুরাগ্ীদ্দের আনন্দবিধান করেছে । এর প্রধান 





একজন লামার মুখাবয়ব 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিষয়-বন্তর বৈচিত্র্য । 
এবং বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে আক1 ছবির সমাবেশ বহুদিন 
উক্ত স্কুলের প্রদর্শনীতে হয় নি। আগে রামায়ণ মহাভারত 


এরূপ বিভিন্ন 


ও পুরাণের কাহিনী, দেবদেবীর লীলা-মাহাত্ম্য প্রতৃতিই 
বিশেষ ভাবে আমাদের শিল্পীদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করত ; 
কিন্তু সম্প্রতি হাওয়া ফিরেছে । আমাদের চতুপ্পার্থের অতি 
সাধারণ দৃষ্তাবলী এবং প্রবহমান জীবনধারার মধ্যেও যে 
শিল্পরচনার কত উপাদান নিহিত রয়েছে, অতি তুচ্ছ বিষয়বন্তও 
যে রূপদক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলিকাম্পর্শে কি অপক্ষপ শিজ্ন্ষমায় 
ম্ডিত হয়ে উঠতে পারে এই প্রদর্শনীর “ফুল-সংলগ্ পু্ষরিনী', 
“সাওতাক্স বাজার, প্রস্থৃতি বিভিন্ন ছবিতে তা নুপরিক্ষ্ট । 
লিখোগ্রাফ আর উভ.এন্থেভিং এই ছটি বিভাগেই শিল্পীরা 
সর্বাপেক্ষা অধিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । এই বিভাগের 
কতকগুলো! ছবিতে এমন শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় যে 
মনে হয় সেগুলে! যে-কোনে। কলা-প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ স্থান পেতে 
পারত । লিখোগ্রাফ আর উভ-এন্খ্রেভিং এ ছুটো। পদ্ধতিই বিদেশ 
থেকে অ করা এবং আমাদের দেশে এর প্রবর্তন থুব 
বেশী দিন হয় নি। কিন্ত এই স্বল্পকাল মধ্যেই জামাদের শিল্পীরা 
এই পদ্ধতিকে নুঠুভাবে আয়প করতে সমর্থ হুয়েছেন। সম্পূর্ণ 


ভিন্নবন্মী বিদেশীয় শিল্প-রীতিকে এন্প ভাবে নিজ্ন্ব করে, 
নেওয়া ক্ষমতার পরিচায়ক । এবিষয়ে গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের 
শিক্ষাদান যে সার্থক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 
স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্র সকলেই প্রশংসার যোগ্য । 


এজত উত্ত 





লক্মণ 


কিন্ত, এক দিকে শিল্পীদের এই অভিনব এবং সার্থক প্রচেষ্ঠা 
যেমন দর্শকের মনে আনন্দের সঞ্চার করে তেমনি অন্ত দিকে 
প্রায় সমস্ত ছবিতেই বিদেশা টেকৃনিকের প্রতি অত্যাসক্তির 
পরিচয় পেয়ে আশ্র্ধ্যাস্বিত হতে.হয় ৷ ছবিগুলি দেখে মনে হুয়ঃ 
বিদেশ শিল্প আমাদের শিল্পীদের কল্পনাকে আবার প্রভাবিত 
করতে আরম্ভ করায় ভারতীয় টেক্নিকের ওপর তারা 
বিরূপ হয়ে উঠছেন । জাতীয় সংস্কতি এবং এঁতিহের জঙ্গে 
অবিচ্ছেন্ত ভাবে বিজড়িত শিল্প-পদ্ধতির প্রতি এ উপেক্ষা- 
মূলক মনোভাব আশাগ্রদ নয় । কি ভাবে শিল্পাচার্য অবনীন্র- 
সাথের একার সাধনায় বর্তমান যুগে তারত-শিক্পের পুনরুক্দীবন. 


$১০ 


১৩৫১ 








জগন্নাথ-মন্দির-তোরণ.. 


সরম্বতী লাইব্রেরীর প্রকাশিত বই 


সাআীজ্যবাদ ও উপনিঢবশিক নীতি-- 
ভ্রীনগেজ্জনাথ দত্ত 
আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির গুঁপনিবেশিক নীতি 
নিয়া যে অন্ত্ঘন্বের উত্তব হইয়াছে তাহার বিশদ 


বিবরণ। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। ২ 
নারী- শ্রীশান্তিস্থধা ঘোৰ 

নারীজগতে যে সব সমস্তা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার 

তুষ্ট বিশ্লেষণ । ১২ 
রাশিক্ার রাজদুত- ভুলে ভার্গের 

বিখ্যাত উপন্যাস অবলগ্ছনে ছেলেদের জন্য 

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী অনূদিত ২৫* 
স্স্টি ও সভ্যতা _রাজবন্দী অরুণচজ্দর গুহ 

রামানন্দবাবুর ভূমিক] সহ। ১২ 
11৯1২080898], ০. হ 15/- 
[এ বহা--10৩ 15809 01 00৩ 6০160258 7/121- 

»-01005108 01 5 095০0106190 1/- 
৮১12807510৬ হ'007080797069] 0:019108 

90111912927 9/- 


সন্পক্ষভী লাইইতভ্ত্রলী 
সি ১৮-১৯/ কলেজ সীট মাকেট, কলিকাতা । 


টে 


হয়, বৈদেশিক শিল্পের মোহ কাটিয়ে ভারতীয় আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শিল্প-রচনায় প্রন্বতত হন, এবং নন্দ- 
লাল, অসিতকুমার প্রত্ৃতি তার শিস্তগণ তংপ্রবর্তিত ধারার 
অনুবর্ভন করে নব্যবাংলার চিত্রকলায় নবযুগের প্রবর্তন করেন, 
সে-কাহিনী দেশের . শিল্পরসিকদের অজানা নেই। কিন্তু 
আজ এদেশের ও বিদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন অরসিক 
এবং অনধিকারী তথাকথিত শিল্প-সমালোচকের বিরুদ্ধ সমা- 
লোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের শিল্পীরা যদি ভারতীয় শিল্প- 
পদ্ধতির প্রতি বিমুখ হন, তাহলে দেশের শিল্পকলার পক্ষে 
তা অপুরণীয় ক্ষতি বলে গণ্য হবে। এ উন্মার্গগামিতা থেকে 
আশু প্রতিনিবৃত্ত হওয়] তাদের একান্ত কর্তব্য। 

অবস্ঠ বিদেশী টেকনিক যে সম্পূর্ণ ভাবেই বর্জনীয় তা নয়, 
বিদেশী পদ্ধতির মধ্যে ভাল যা আছে নিশ্চয়ই তা আমাদের 
এরহণযোগ্য এবং. সে চেষ্ঠা একেবারে যে হয়নি তাও নয়। 
নন্দলাল এদিক দিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষণ করেছেন, তার কোন 
কোন ছবি চৈনিক চিত্রকলার আঙ্গিকের দ্বার! প্রভাবাদ্িত। 
কিন্ত একথা অনস্বীকার্ধ্য যে শিল্প-রচনায় মূলতঃ ভারতীয় 
আদর্শ ই তাকে এবং তার অহ্থগামীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। 

কিন্ত ছঃখের বিষয় বর্তমান প্রদর্শনীতে বহুসংখ্যক ছবির 
মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতিতে আকা মাত চার-পীচটি ছবির সন্ধান 
মেলে । আজকের দিনে এদেশের শিল্পীরা যে বিদেশী শিল্পের 
কতটা অনুরাগী হয়ে উঠেছেন এতে তাই প্রমাণিত হয়। 


প্রবাসীর পুস্তকাবলী 
মহাগারত ( সচিত্র) ৬রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মূল্য ৯২ 
বর্ণপরিচয় ( » ১ম ও২য়ভাগ)এ প্রত্যেক » ৮* 
চাটাজির পিকৃচার এল্বাম (১ ও ৯নং নাই ) 

১--৮ এবং ১*--১৭নং প্রত্যেক চনত 
উদ্যানলতা৷ (উপন্তাস) শ্রশান্তা ও সীতা দেবী » ২০ 
উষসী ( মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি ) শ্রীশাস্তা দেবী এ, 
চিরস্তনী (শ্রেষ্ঠ উপন্থাস) এ 5 88 
রজনীগন্ধা ্ শ্রীসীতা দেবী » ৪০ 
সোনার খাচা » এ ২॥৯ 
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) ১৯ 


প্রবাসী কার্ধ্যালয়__-১২*1২, আপার সাকু 'লার রোড, কলিকাত|। 


প্রথিতযশা লেখিক] প্রশান্ত দেবী প্রণীত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 
অলখ-ঝোরা ৩২ বধৃবরণ ১%* সিঁথির সি'ছুর ১৯ ছুহিতা ১২ 
শ্রীসীতা দেবী প্রণীত 

নিরেট গুরুর কাহিনী ৪» ক্ষণিকের অতিথি ২২ 

পুপ্যস্থতি ( শ্রেষ্ঠ সচিত্র রবীন্্রস্থৃতি ) ২৭* 
প্লিশাস্তা দেবী ও শ্রীসীতা৷ দেবী প্রণীত 

হিন্দুস্থানী উপকথা (সচিত্র) ২ সাতরাজার ধন (সচিত্র) ১৪৯ 

প্রাপ্তিস্থান_ প্রধান প্রধান পুস্তকালয় এবং শ্রীশাস্ত৷ দেবীর 
নিকট পি-২৬, রাজা! বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। 


পুত 


দীনবন্ধু গ্রস্থাবলী-_্ীরজেন্রানীথ বন্দ্যোপাধার ও ্ীসঞ্জনী- 
কান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাঁহিত্য পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার 
রোড, কলিকাতা । যুলা বীধাই ছুই থণ্ডে আঠার টাকা। অববীধা 
প্রতোকথানি পুস্তকের মূলা স্বতন্ত্র । 


ধ'হ'দের প্রতিভার স্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিতা সহস। 


জীবন্ত ও জাশ্রহ হইয়। উঠিয়।ছিল দীনবন্ধু মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। 
বাংল! নাটক ও নাট্যকলার উদ্বোধর্সিতাদ্দের মধ্যে মধুথদনের পরেই দীন- 
বন্ধুর নাম করিতে হয়। তাহার নাটক লইয়াই সাধারণ রঙ্গালয়ের 
প্রতিষ্ঠার সুত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্রের ম্যায় তিনিও গুগ্ু-কবির শিত্ত 
ছিলেন। এই দুই সাহিতারখীর বন্ধুত্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। 
ছাত্রাবস্থ!য় উভয়েই কবিত। লিখিয়। “প্রভাকরে'র 'কালেজীয় যুদ্ধে" যোগ 
দিয়াছিলেন। প্রথম নাটক "নীলদর্পণে গ্রস্থকারের নাম ছিল ন1। 
কিছু 'নীগ্দর্পণ” প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই জানিয়া- 
ছিল যে দীনবন্ধু ইহার প্ুণেত11,১ নীগকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বঙ্গ- 
মমাজে যে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হয় "নীলদর্পণ” নাটকে তাহ! সার্থক 
অভিব্যক্তি লাভ করে। মধুশ্দন ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং 
তাহ! প্রকাশ করি পা্ী লঙকে শুধু আদালতে জরিমান! দিতে নয়, 
কারাবাস করিতেও হয়। “সধবার একাদশী” দীনবদ্ধুর নাট্যপ্রতিভার 
গ্রেষ্ঠ ধিকাশ। সেকালে অনেকে মনে করিত মধূহ্দনকে লক্ষ্য করিয়া 
নিমে দত্ত'র চরিত্র অঙ্কিত হয়। দীনবন্ধু উত্তরে বলিয়াছিলেন, "মধু কি 
কখনও নিম হয়?" পরিষদের দীনবন্ধু গ্রস্থাবলী হুলম্পাদিত ; “নীলদর্পণ”্, 


পারি 


*সধবার একাদশী", “বিয়ে পাগ লা বুড়ো”, “জামাই বারিক*, “লীলাবতী*, 
প্নবীন তপস্থিনী”, "হরধুনী কাব্য'ঠ পাশ কবিতা”), "কমলে 
কামিনী নাটক” এবং গল্প ও কবিতার সমষ্টি *বিবিধ”_ এই করখানি 
্রন্থে ইহ! সুসম্পূর্ণ । দীনবন্ধু জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের 
সহিত পাঠ মিলাইয়া এই গ্রস্থাবী সম্পাদিত হইয়াছে । দীনবন্ধুরগ্রস্থ 
সমুহের এরূপ এক নুষ্ট, নুমুদ্রিত, নিভূ'ল এবং প্রামাশিক সংস্করণের 
প্রয়োজন ছিল। ইহ প্রকাশ করিরা! বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্যামোদী 
পাঠকগণের কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়াছেন। গ্রস্থাবলীতে দীনবন্ধু মিত্রের 
একখানি ছবি আছে। 


জ্রীশৈলেন্্রকৃ্ণ লাহা 


যথাপুরবরবং_ প্রীভবানী মুখোপাধায়। দি ইগ্চিয়ান এসো- 
সিয়েটেও.পাব্রিশিং কোং লিঃ । ৮ সিরমানাথ মজুমদ।র রা, কলিকাতা। 
মূলা ছুই টাকা। 
শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় বাংলা কথা-সাহিতো সুপরিচিত । ছোট 
একটু ঘটনাকে হাঁল্ক1 তুলির সাহাযো অতি অনায়াসে তিনি গঞ্জের রূপ 
দিতে পারেন। এই সাবলীল প্রকাশতঙ্গীর অন্তরালে কখনও থাকে 
শি্ধ কৌতুক-_ কখনও ব! চিন্তার এশ্বর্ধ্য এবং তাহা গল্প বলিবার 
দক্ষতাঁকে ও গল্প পড়িবার আগ্রহকে শেষ পর্যান্ত বজায় রাখে। এই 
সংগ্রহের গল্পগুলি সুনির্ববাচিত। বিশেষ করি বথাপূর্ব্ং গল্পটি বাংল! 
কথা-সাঙিতোর অন্যতম শ্রেঃ গল্প বলিয়া স্বীকৃত হহবে। 


ভ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


বাংলার কিশোর-কিশোরী মনে "€সানার বাংলার” ভুলে-যাওয়া যুগের মধুর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে _ 
“মাসপয়লা” “রবিবার”, 'যাছুঘর” ও “নতুন গল্প” সম্পাদক শ্রীধুক্জ ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য ও 
প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্য অষ্টা শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী সম্পাদিত-__ 


শিশু-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ পঞ্চাশ 
ষাট জন লেখকের কবিতা, 
গল্প, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
ও ভ্রমণকাহিনীতে সমৃদ্ধ। 


প্রতিভাবান শিল্পীদের রঙিন 
ও একবর্ণের শতাধিক চিত্রে 
ণা সথশোভিত হইয় শ্রীপঞ্চমীতে 
প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা । 


বাংলার নিজত্ব পবিত্র রঙিন ছুতিত। -কাগজে ঝরঝরে ছাপা, মন তাহাতে! বাধাই 


রাজ সংস্করণ চার টাক! £% জ্ুলভ সংস্করণ তিন টাক? 
এতে লিখেছেন-_- 

আচাধ্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ফটিক বন্দোপাধ্যায় অজিত গপ্ত 
দক্ষিণারঞ্রন মিত্র মনুমদার গ্রোলাম মোস্তফা সুনীল গঙ্জোপাধ্যার রামনাথ বিশ্বাস 
অশোকনাধ শাস্ত্রী জসীম উদ্দীন বিজনবিহাঁরী ভট্টাচার্য্য গজেন্্রকুমার মিত্র 
কালিদাস রায় সবিনয় রারচৌধুরী দেবজ্যোতিঃ বর্ধণ সমথ ঘোষ 
বানীকুমার কৃষ্দয়াল বস শিবরাম চক্রবন্তী সুধাংশু রায় 
সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় সজনীকাস্ত দাস ধীরেন্্লাল ধর বিশু মুখোপাধ্যার 
হেমেন্দ্রকুমার রায় শান্তি পাল অসিতকুমার হালদার শৈলেন রায় 
নরক দেব সুধীরচন্ত্র সরকার সুনির্দল বনু অপূর্ববকৃফ্ণ ভটা চার্ধা 
রাধারাণী দেবী প্রেমেন্্র মিত্র মন্মথ রায় বুদ্ধদেব বনু -*গুভূতি 


[ কাগজের দুপ্র(প্যতার জন্ত অতি অল্পসংখাক ছাপ! হইতেছে, অবিবধ্ধে সংগ্রহ করুন ] 


ঠা গহিভিগিন্টির লি সি শু 


শিশু-সাহিত্য প্রচার ও 
সংস্কৃতি পরিষদ 


[ কবিগুরুর হস্তাক্ষর ] 


১২ 


ভারতের বনজ-__জ্রীসত্যব্রকুমীর বহু। বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়। 
২, বঙ্কিম চাটুধো ট্রাট, কলিকাঁতা!। ৪৮ পৃঃ; মুল্য আট আনা। 

বিশেষজ্ঞ ছাড়া ভারতের বন-সম্পদ এবং বিশাল অরপ্যানী সম্পর্কে 
সাধারণের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞত1 খু'ই কম। বইখানি ছোট হইলেও 
ভারতের বিভিন্ন স্থানের অরণা-নংস্থান এবং অরণাজাত বছবিধ সম্পদ 
সম্পর্কে ইহ।তে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতবা বিষয় অংলোচিত হইয়াছে। 
তাছাড়া কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় উত্ভিদের বৈজ্ঞানিক ও প্রাদেশিক 
নাম, স্বাঙাবিক উৎপত্তিষ্থল এবং তাহাদের বাবহারিক প্রয়োজনীরতা 
সম্বন্ধে একটি তালিকা নন্্রিবেশিত হওয়ায় এই বইখানির গুরুত্ব বদ্ধিত 
হইয়াছে । 


শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


স্যান্‌ মিন্‌ চুই-_ড্ীর সান্‌ ইঞ্সটু সেনা অনুবাদক-_ 
প্রীলগ্ীকান্ত সেন চৌধুরী । প্রাপ্তিস্থান - বুক কোম্পীশী, ৪1৩ নং কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য 1০ | 
নবীন চীনের জন্মদ।ত1 ডষ্টর সান্‌ ইয়াট্‌ সেনের নাম ইতিহাসে ্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত থাকিবে । তিনি ১৮৬৬ খ্বীষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ 
ধীষ্টাব্বের ১২ই মার্চ পিপিঙে দেহতাযাগ করেন। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী 
হইতে আগরষ্টের মধো ডটীর সান্‌ ক্যান্টনে কোয়াংটাঙ জা তীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
জনসাধারণের অধিকা৭+ সম্বন্ধে মোট ষোলটি বক্তৃতা প্রদান কদেন। ইহার 
ছয়টি 'জাতীয়তার নীতি? (মিন্‌ ট ছু চুই), ছয়টি 'গণতন্্র ( মিয়াল্‌-টু-ই ) 
এবং চারিট 'ভনসাধারণের জীবি ক; (মিন সেও-চুই ) বিষয়ে। বর্তমান 
পুস্তকে এই বক্তু ঠাগুলির অনুবাদ স্থান পাইয়াছে। ডক্টর সান দুরদৃষ্টি ছার! 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জাতীয় আধিক ভিত্তি হদৃঢ না হইলে অর্থাৎ সর্বব- 
সাধারণের অন্র-বস্ত্রের অভাব দুর ন! হইলে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের 


প্রবাসী 5৩৫১ 








কোন অর্থ হয় ন1। পাশ্চাত্য সভ্যতীর প্রাচুর্যোর সহিত দারিজ্যের অদ্ভুত 
সমাবেশ তাঁহাকে বাধিত করিয়াছিল। তিনি সত্যই বুঝিয়াছিলেন প্রাচ্য 
কি কারণে পাশ্চাত্তা হইতে বিভিন্ন । এই জন্তই উভয়ের উন্নতির পথ ডক্টর 
সানের মতে পরম্পর হইতে পৃথকৃ। উচ্চ শিক্ষিত, নিতান্ত আধুনিক, 
স্বাধীনতাকামী ও প্রকৃতই পাশ্টান্তোর একনন অনুরাগী হইয়াও তিনি অন্ধ 
অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। হার অমূল্য উপদেশের সহিত পরিচিত 
হইলে বাঙালী তথ! ভারতবাসী মাত্রেই উপকৃত হইবেন। 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
আবৃত্তি-মঞ্জুষা _ শ্ীকনক বন্দ্যোপাধায় ও অমিয়রঞ্জন মুখো- 
পাধ্যায়। এ মুখাঁজ্ডি এণ্ড ত্রাদার্” ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 
২০৫ পৃ. মূলা ২৪ 
বিদ্চালয় ও বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সভাসমিতি উপলক্ষে সঙ্গীতাির ্ায় 
বাঁলকবাঁলিকাশণের কে আবৃত্তি ও অভিনয় একটি চমৎকার উপভোগা 
বস্তু । ইহা সভার গুরুতর কার্য/নূচীকে সরস ও উপভোগ্য করিয়। অনু- 
ষ্টানের উদ্দেষ্ট সফল ও সর্থক করিয়া! তোলে । দুঃখের বিষয়, অনেকে 
হাতের কাছে আবৃত্বির উপযোগী কোন সঙ্কলনগ্রন্থ না পাইয়া সভার কার্য 
নীরস ভাবেই সম্পন্ন করিতে বাঁধা হন। এই গ্রস্থখানি সেই অভাব 
কতক পরিমাণে দূর করিবে। ইহা! যে হুসম্পূর্ণ ও আশানুরূপ সব্বাঙগপুষ্ট 
হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু অধিক্ষাংশ কবিতা, গদ্য ও অশ্িনয়- 
অংশগুলিই সুনির্বাচিত ও আবৃন্তর উপযোগী হইয়াছে। গ্রস্থখানির 
দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে । 
| জ্ীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল 
ভ্রম"-সংশোধন 
২০৭ পৃষ্ঠীয় “উত্তর” ঞীঅনিলচন্ত্র বন্দ্ে(পাঁধায়-পিখিত । 


ন্কন্া তল ন্কে হিলি ক্কো| 
প্রচত্যক পরিবাঢচরর অত্যাবশ্যক কচয়কটি ওধধ প্রস্তভ কঢরঢছন 


ক্যালসিয়াম ল্যান্টেট (09191557 [.9০96০) 

ছুদ্ধের অভাবে এবং খাগ্ছে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম না থাকায় বাংলার 
ছেলেমেয়ের! কৃশ ও হুর্ববল হয়ে পড়ছে । এই ট্যাবলেট সেবনে অল 
দিনেই তার! হ্স্থ সবল হবে । ২৫ ট্যাবলেটের টিউব ও ১** ট্যাঃ শিশি। 


ক্যালসিন। (0910709) 


ছোট ছেলেমেয়ে, প্রস্ততি এবং যাদের সর্দির ধাত তাঁদের নিয়মিস 
খাওয়া উচিত । ক্যালসিয়াম যাতে সহজেই শরীরের মধ্ো প্রবেশ করে ও 
কাজে লাগতে পারে সেই ভাবে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত। ২৫টি ট্যাবলেট 
টিউব ও ১** ট্যাবলেট শিশি। 


ডলোরিণ 09০1০) 


'মাখা ধরা', প্রসবোত্তর ধিনধিনে ব্যথা! অস্ত্রোপচারের প্রতিক্রিয়া 
গনিত ব্যথা প্রভৃতি শরীরের সকল প্রকার যন্ত্রণার অব্যর্থ প্রতিষেধক । 
১০টি ট্যাবলেটের টিউব, ২৫টি ট্যাবলেটের শিশি । 


হেপীটিন! (775090179) 


ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি দীর্ঘ রোগ ভোগ্নান্তে ও প্রসবের পর 
শরীর হুর্র্বল ও রক্তহীন হরে পড়লে হেপা টিন] ছু" এক শিশি সেবনে রক্ত- 
বৃদ্ধি হবে ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়বে। ছোট শিশি ৪ আউন্স, বড় ৮ আউন্স। 


লিভির্নো ভিটা (11৬10795109) 
শরীরে রক্তাল্পতাই বখন ্বাস্থ্াহানির মুল কারণ বলে বোবা যাবে, 
প্রতিদিন ছুটি করে এই এম্পুলল সেবনে ১৫ দিনের মধ্যে সুস্থ হবেন। 


৬টি এস্পুল ও ৩*টি এম্পুলের বাক্স । 


। ওপোফেন (0০০65) 


যে অবস্থায় রোগীকে অহিফেন-জাত উধধ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক মনে 
হবে সেখানে “ওপোকফেন” ব্যবহার কর সর্বাপেক্ষা! নিরাপদ, কারণ এর 
মধো অহিফেন ও মফ্িণের সদ্‌গুণ আছে কিন্তু বদ্‌গুগ নেই। ১৯টি 
ট্যাবলেটের টিউব এবং ৬টি টিউবের বাঝ্স। ডাক্তারের বাবস্থাপত্র আবগ্তক। 


(70155009০10 ) 


ম্যালেরিয়া জরের অব্যর্থ মহোৌবধ 


এর মধো কুইনিন নেই, টিটি মতোই প্র বর বন্ধ করে কিন্তু মাথা! ডো! ভৌ! করা, কাশে তাল ধর! প্রভৃতি কুইনিন সেবনের 
প্রতিক্রিয়াজনিত কুফল ভুগতে হয় না। ২৫টি ট্যাবলেটের টিউব, ১০০টি ট্যাবলেটের শিশি । 


হ্ক্যাঁভলন্কাউী। ক্ষ ন্িক্ষাভল ৫ক্কাম্সান্সি হিলও 


পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা 
১২*।২ আপার সারকৃলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে গ্ীনিবারণচন্তর দাস কতৃক যুস্রিত ও প্রকাশিত । 


রিতু 


চি 
৪ 
ন্ট 


তা 








শ্লোভাকিয়ার মধ্যবর্তা হেল্পা পার্বত্য গ্রাম। এখানকার গৃহ-নির্দ্াণে পুরাতন স্থাপত্য রীতি অহুস্ত হয় 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ম্বরম্‌ 
নায়মাত্ম! বলহীনেন লভ্যঃ* 


৪৪০ ভাগ | 
২য় খণ্ড 


স্কাজ্জ০ ১৩০০৯ 


&ম সংখা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাংলার শীসন-সন্ধান 

কিছুদিন পূর্বে বাংলার শীসন সম্বন্ধে তঘস্ত করিবার জন্ত 
একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে । কমিট “রোলাও এডমিনিপ্রেশন 
এনকোয়াপ্সি কমিটি” নামে অভাহত। অন্সন্ধানের বিষয় 
নিম়োক্ত রূপ ঃ 

০) বাংলায় ধতানে ও নিকট ভবিষ্যতে আধুনিক ও 
উন্নতিশীলভাবে সরকারের যোগ্যতা রক্ষার জন্ত বাংলা-সরকারের 
কতব্য নির্ণয় । 

(২) বতর্মান শাসন-ব্যবস্থা গঠনে, পরিমাণে ও গুণে 
কিরূপ উপযুজ্ সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা এবং যোগ্যতা! 
সহকারে কাজ চালাইবার জন্ত কিরূপ উন্নতি সাধন প্রয়োজন 
তাহা নিধর্ণরণ। 

(৩) (ে) বতর্মানে বাংলায় ডিভিশন, জেলা, মহকুমা, 
থানা ও সার্কেল যে ভাবে আছে তাহাই রাখা সঙ্গত কি না। 

(খ) সাধারণ শাঁসন-কার্ধের, বিশেষতঃ স্বাস্থ্য বিভাগের 
জন্ত স্থানীয় স্বায়গুশাসনমূলক ডি কোন কোন দিকে 
কতদুর ব্যবহার করা যায়। 

(গ) বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং জেলার বতর্মান শাসন- 
কাদের সহিত তাহাদের কার্ধের সমন্বয় সাধন। 

(ঘ) নিম্নলিখিত উদ্দেন্ঠ সাধনের জন্ত কোথা হইতে কি 
ভাবে এবং কি সর্তেঁ সরকারী কর্মচারী সংগ্রহ করা উচিত 
তাহা নির্ধারণ £ (১) সরকারী চাকুরীতে যে সাম্প্রদ্দায়িক 
অন্থপাত রাখিয়াছেন তাহ অক্ষু্ রাখিয়া! লোক সংগ্রহ এবং 
(২) অসস্তোষ, দাক্িত্বহীনতা ও অনাচারের প্রলোভন নিবারণ । 


(৪) সাধারণ ভাবে শাসনকার্ধের উন্নতির জন্ত সুপারিশ | 


বাংলা ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কোন প্রর্দেশে এপ কোন 
কমিট গঠিত হুইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নছি। প্রথম দফায় 
যাহ! বলা হইয়াছে তাহাতে স্বীকার করা হইয়াছে যে বর্তমান 
শাসন-ব্যবস্থা' আধুনিক ও উন্নতিশীল নহে । শুধু স্বীকার নহে, 
বতণ্ান বুদ্ধের চাপে মিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে ষে গবন্মেণ্টের 
কোন বিভাগই সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে সমর্থ নছেন। 
অন্ন বস্ত্র ওষধ বাসস্থান প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রার অপরিহার্য 
বন্তগুলি সম্বন্ধে যুদ্ধের সময় র্বত্র বিপর্যয় ঘটাইবার সম্ভাবনা 
থাকে, প্রত্যেক আধুনিক ও প্রগতিগীল দেশ যুদ্ধের সম্ভাবনা 


দেখিবামাত্র এসব বিষয়ে মনোযোগ দিয়া থাঁকে। কিন্ত 
এদেশে যুদ্ধ বাধিবার কয়েক বংসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে 
সরকারের চৈতন্যোদয় হয় নাই ঃ গত বিরাট্‌ ছুর্ডিক্ষে লক্ষ লক্ষ 
লোক ম্বত্যুমুখে পতিত না হওয়া পর্যস্ত খান্ত বণ্টন সম্বন্ধে 
তাহার! সক্রিয় হন নাই। বস্ত্র ওধধ ও বাসস্থান সমস্ত যুদ্ধের 
পাঁচ বংসর কাটিয়া যাওয়ার পর আজ পর্যস্তও মিটে নাই 
অথচ বিভাগের পর বিভাগ বাড়িয়াছে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
বিলাতী বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হইয়াছে এবং করদাতাদের 
কোটি কোটি টাক] অপচয় করা হইয়াছে । যে ডাক বিভাগ 
কর্মকূশলতায় ভারত-সরকারের শ্রেষ্ঠ বিভাগ বলিয়া পরিচিত 
ছিল, এই যুদ্ধে তাহারও সুনাম গিয়াছে ; দেখা গিয়াছে ভারতীয় 
ডাক বিভাগের ব্লতমান ব্যবস্থা! আধুনিক যুদ্ধের প্রয়োজন 
মিটাইতে অক্ষম । শুধু বাংলায় নহে ভারতবর্ষের সর্বত্র সঞ্খ 
প্রদ্দেশের সরকারী বিভাগ সম্বন্ধে এই একই কথা প্রযোজ্য । 
এই অবস্থায় হঠাৎ বাংলাকে এরপ অনুসন্ধানের জন্ত বাছিয়! 
লইবার পিছনে সরকারের কোন গুট় কারণ আছে কি না 
তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার । 

যুদ্ধের পর সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পুন- 
ধিবেচনা] করিতে হইবে এবং বত্মান ভারত-শাসন আইনও 
পরিবর্তিত হইবে ইহা নিশ্চিত। সুতরাং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ 
শাসন-ব্যবস্থা কি হইবে তাহ! স্থির হইবার পূর্বে অঞ্স্দাৎ 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবগ্থার অনুসন্ধানের সার্থকতা! 
কোথায়? সমগ্র ভারতের শাসন-ব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া বাংলার শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার বা উন্নতি হইতে 
পারে না। গত ছু্ভিক্ষে ইহাঁও প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারত- 
সরকার ও বিভিম্ন প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত বিভাগের 
মধ্যে পরস্পর সমথয় না থাকিলে বিপদের সময় কাজ চলে 
না; রেলওয়ে, কৃষি-সমবায়, স্বাস্থ্য, সেচ, কুঠার-শিল্প প্রস্ততি 
বহু বিভাগ একযোগে কাজ না করিলে ছুণ্ডিক্ষ এবং উহার 
পরবরতাঁ মড়ক ও কুফল নিবারণ অসম্ভব হুইয়! উঠে। 


বাংলার শীসন-ব্যবস্থ 


রোলাও কমিটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া “দৈনিক বস্থুমতী” 
লিখিয়াছেন ঃ-- 


২১৪ 


“এ দ্বেশে তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্শাসন কতকগুলি 

কারণে ভাভিয়। পড়ে না_ 

€১) ইহ! সান্প্রদায়িকতার জন্ জাতীয়তার বিরোধী হয়। 

(২) ইহা! আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহে রক্ষা পায়। 

(৩) ইহা! (বাংলায়) ইউরোপীয় দলের অনুগ্রহ ব্যতীত 
আত্মরক্ষা করিতে পারে ন1। 

যে ভাবে সচিবসঙ্ঘ গঠিত ও রক্ষিত তাহাতে যে তাহা 
লোকমত অবজ্া করিতেও পারে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা 
যায়। কেবল তাহাই নহে, বতমান শাসন-পদ্ধতিতে গবননরের 
যে ক্ষমতা আছে, তাহার ব্যবহার কিনূপে হইতে পারে তাহাও 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। যেসময় সার জন হার্ববার্ট ব্যবস্থা- 
পরিষদের আস্থাভাজন সচিবসজ্ঘের অবসান ঘটাইয়া তাহার 
মনের মত সচিবসঙ্ঘ কায়েম করেন, তখন তিনি যেমন নূতন 
সচিবসঙ্ঘকে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব ' হইতে রক্ষা করিবার জন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা-পরিষদ্দের অধিবেশন বন্ধ করিয়! দিয়াছিলেন, 
মিষ্ঠার কেসী তেমনই সচিবদ্দিগের সগ্ধন্ধে যখন পরিষদে অনাস্থা- 
জ্ঞাপক প্রস্তাব ছিল, তখন অধিবেশন বন্ধ করিয়] দিয়াছিলেন। 

আমর! দৃঢ়তা সহকারে বলিব_ দোষ শাসন-যন্ত্রের নহে ; 
দোষ পবিচালকদিগের । যদি শাসন-যপ্র প্রকৃত যোগ্যতা - 
সম্পন্ন ও প্রয়োজনান্ুরূপ করিতে হয় তবে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিয়া কাজ করিতে হইবে £-_ 

(১) শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রান্থগ করিতে হইবে । 

€২) সে ব্যবস্থায় সান্প্রদায়িকতার প্রভাব থাকিবে না এবং 
যোগ্যতাই বিচার্য বিষয় হইবে। 

(৩) লোকমতের মর্ধাদ। রক্ষা! করিয়া! ব্যবস্থা করিতে হইবে ।” 

বতমান, শাসন-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ক্রুটি--ইহা লোকমতের 
মর্ধাদা রক্ষা করে না, জনমত স্বীকার করিয়া লওয়াকে হূর্বলতা 
বলিয়া মনে করে । গত কয়েক বসরের মধ্যে উচ্চপদস্থ সর- 
কারী কর্মচারীদের মধ্যে এই মনোবৃত্তি অত্যধিক বাড়িয়া! গিয়াছে। 
কিছুদিন পূর্বেও জেল! ম্যাজিপ্রেটই প্রত্যহ নির্দি্ট সময়ে বহুক্ষণ 
প্রকান্ঠ আপিসে বসিতেন এবং স্বানীয় লোক এমন কি গ্রামের 
লোকেরাও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ভয়ে বহু অভিযোগ 
জানাইতে পারিত। জেলা! ম্যাজিষ্রেট তখন বাংল! ভাল করিয়া 
শিখিতেন এবং গ্রামবাসীদের সহিত বাংলায় কথা বলিয়! তাহা- 
দের অভিযোগ জানিবার চেষ্টা করিতেন । এখনকার মত কোন- 
রূপে বাংল! পরীক্ষা পাঁস কর্িয়! চাকুরী বঙ্জায় রাখা ও ভাতা 
বৃদ্ধিই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। তখন সিভিল সান্ভিসে ব্রিটেনের 
বহ শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের যুবক আসিতেন। তাহাদের 
মনোবৃত্তিও বত'মান শ্বেতাঙ্ববৃন্দ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল। 
দ্বায়িত্ববোধ ও কতব্য.জ্ঞানের পরিচয় ইহাদের মধ্যে যেন্দপ 
পাওয়া যাইত বতর্মান সিভিলিয়ানদের মধ্যে তাহার এক 
ভগ্রাংশও পাওয়া যায় না। আজকাল সিভিল সার্ভিসে মনোনয়ন- 
প্রথা প্রবতনের পর হইতে উপযুক্ত লোকের প্রবেশ কমিয়াছে। 
জেলা ম্যাজিপ্রেট, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডণ্ে প্রভৃতির অধিকাংশই 
আজকাল হয় বাংলোয় নয় সাধারণের প্রবেশ-নিষিদ্ধ খাস 
কামরায় আপিস করেন । সাধারণ লোক ত দুরের কথা শিক্ষিত 
.ব্যভিদের পক্ষেও তাহাদের সাক্ষাৎ লাভ করা ছুফর। প্রাচীন 


জ্রবাদী 


১৩৫১ 


ও নবীন সিভিলিয়ানদের ব্যবহারের তারতম্যও অতি সহজেই 
ধরা পড়ে। জজেদের মনোভাবও যেন বদলাইয়াছে। ভায়পরায়ণতা 
ও ভ্তায়বিচারের মর্ধাদ] রক্ষার জন্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণে 
যে অসামান্ত ধৈর্যের পরিচয় পূর্বে পাওয়া যাইত তাহা! আজকাল 
আর দ্বেখা যায় না। সিভিল সান্িসে ভারতীয় নিয়োগেও 
কোন উন্নতি হয় নাই। ইহাদের অধিকাংশই নিম্নস্তরের সাহেব. 
দের অন্থকরণে তাহাদের দোষগুলিকেই আয়ত্ত করিয়াছেন ॥ এক 
গগনভে্দী দাস্তিকতা তাহাদের সহিত দেশবাসীর ছর্লজ্ঘ্য ব্যবধান 
স্ষ্তি করিয়াছে। 

ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থ! যেরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের 
দিকে চলিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে সিভিল সান্ডিসের প্রয়ো- 
জনীয়তা থাকিবে কিনা অথব1 থাকা বাঞ্ছনীয় কিন! তাহা 
ভাবিয়া দেখা দরকার । অন্ততঃ ভারত-সচিবের বজ্রমুষ্টি হইতে 
সিভিল সাণ্ডিস ছিনাইয়! আন! একাস্ত প্রয়োজন-_-এ সন্বন্ধে 
দ্বিষত থাকিতে পারে না। বতণমানে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে 
সিভিল সান্ভিস ও ইন্পিরিয়াল পুলিস-মেডিকেল প্রত্ৃৃতি 
সান্ডিসের উপর মন্ত্রীদের কোন হাত নাই। ইহাদের অপ- 
কার্ধের জন্ত মন্ত্রীর! ব্যবস্থা-পরিষদে জবাবদিহি করিতে বাধ্য । 
কিন্ত প্রতিকারের কোন পন্থা তাহাদের হাতে নাই। জেল! 
ম্যাজিপ্রেট ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ণ্টেদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, বদলি 
প্রভৃতি কোন ব্যাপারেই মন্ত্রির্দের কোন হাত নাই। মেদিনী- 
পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন. এম. খার ঘটনায় দেখা গিয়াছে সমগ্র 
ব্যবস্থা-পরিষ্দ এবং মন্ত্রীসভা একমত হুইয়াও এই অত্যাচারী 
ম্যাজিপ্্রেটের কার্ধকলাপ সম্বন্ধে কোন তদন্ত কমিটি বসাইতে 
পারেন নাই। গবর্ণর তাহাকে রক্ষা! করিয়াছিলেন । 


শাসনকার্যে সাম্প্রদায়িকতা 

সন্নকারী কর্মচারী নিয়োগে সান্প্রদায়িকতার ফল কিরূপ 
ভয়াবহ হইতে পারে, সমগ্র বিভাগের কর্মদক্ষতা ইহাতে কি 
ভাবে কমিয়া যাইতে পারে, বত'মান বাংল! তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। সরকারী কর্মচারী নিয়োগে শুধু চাকুরীর দ্রিক হইতে 
দেখিলে চলে না; সম্প্রদায়-নিধিশেষে জনসাধারণের স্বার্থ 
রক্ষ। ইহাঞের প্রধান কর্তব্য । সম্প্রপদায়-বিশেষের স্বার্থ সাধনে 
সরকারী কর্মচারী ব্রতী হইলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের 
অসন্তোষ অনিবার্ধ.এবং ইহার পরিণাম সমগ্র গবন্মেণ্টের পক্ষে 
মারাত্বক । অসন্ধষ্ঠ লোকের! কর্মচারীদের দায়ী করে না, করে 
গবর্মেনটকে । ফলে সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা! তো কমেই, 
গবন্মেণ্টের প্রতিও লোকের আস্থা! ক্রমাগত কমিতে থাকে । 
গতাহুগতিক ভাবে সাধারণ সময়ে সে গবর্মেটে কোনরূপে 
চলিতে পার্সিলেও বিপদের দিনে সর্বসাধারণের সাহায্য সে 
পায় না; রাজনৈতিক উৎকোচের সাহায্যে তাহাকে অস্তিত্ব 
বজায় রাখিতে হয়। ইহার কুফলও সুদুর-প্রসারী হইতে থাকে। 
তোষণ ও আত্মসমর্পণের পথে পদার্পণ করিয়া পৃথিবীর কোন 
প্রতিষ্ঠান বা গবন্মেন্ট পরিণামে লাভবান হইতে পারে নাই। 

বাধলায় উচ্চপদে অনভিজ্ঞ অথবা! যোগ্যতাবিহীন মুসলমান 
কর্মচারী নিয়োগের ফল সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হুইয়াছে। 
মুসলমান সম্প্রদায় নিজেও ইহাতে লাভবান হয় নাই। বাংলার 
সমবায় বিভাগের উচ্চতম কর্মচারী বহু বংসর যাবৎ মুসলমান $ 





ফাস্তুন 


ইহাদেরই হাতে কৃষকের স্বার্ধরক্ষার উপযোগী এই অতি প্রয়ো- 
জনীয় বিভাগটির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। কৃষি-খণ-দানের, কৃষকের 
ফসল-বিক্রয়ের কোন সুবন্দোবস্ত বাংলায় মুসলমান পরিচালিত 
সমবায় বিভাগ করিতে পারে নাই। অথচ শ্বেতাঙ্গ রেজিপ্রারের 
অধীনে পণ্তাবের সমবায় বিভাগ তথাকার মুসলমান কৃষকের 
প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে । বাংলাতেও এক হিন্দু রেজি- 
্রারের অধীনে মুসলমান পাটচাষীকে বীচাইবার জদ্ভ পাট- 
বিক্রয় সমবায় সমিতি গঠনের প্রথম ও শেষ উল্লেখযোগ্য চেষ্ঠা 
হইয়াছিল। শ্বেতাক্র পাট-ব্যবসায়ী ও চটকলের স্বার্থে আঘাত 
করিবার এই চেষ্টা অবশ্ঠ সফল হয় নাই, কিন্ত তাহার পর 
হইতে সমবায় বিভাগ মুসলমান রেজিগ্রারের একচেটিয়া হইয়! 
ধাড়াইয়াছে। 


মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী এখনও যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায় না। এই কারণে উচ্চতম পদে মুসলমান নিয়োগের 
বন্দোবস্ত সাধারণতঃ একটু ঘোরানো! পথেই করা হয়। কোন 
বর্ষায়ান হিন্দুকে অবসর গ্রহণের প্রাকালে উচ্চপদে নিযুক্ত 
করিয়] তাহার পরেই একজন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পবয়ক্ষ 
মুসলমানকে নিযুক্ত করা হয়। হিন্দু কর্মচারীর অবসর গ্রহণের 
সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানটি এ পদে অধিষ্ঠিত হন। বাংলার নবগঠিত 
কুষিআয়কর বিভাগেও এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়! আমর] 
শুনিয়াছি। 


বাংলায় সরকারী বিভাগের সমন্ত উচ্চতম পদেও মুসলমান 
নিযুক্ত হইলে আমর! বিন্দুমাত্র আপত্তি করিতাম না যদি হিন্দু 
মুসলমানের মিলিত প্রতিযোগিতায় আপন যোগ্যতায় শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া তাহারা নিযুক্ত হইতেন। দৈবচক্রে সম্প্রদায়- 
বিশেষে জন্মগ্রহণ করাটাকেই সরকারীকর্মে নিযুক্ত হওয়ার এক- 
মাত্র দাবী বলিয়া আমরা মনে করি না । রোলাও কমিটি এই 
শুরুতর প্রত্তাবটি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার চেঠ্1 মাত্রও 
করেন নাই ; সরকারী কর্মে সাম্প্রদায়িক অনুপাত বজায় রাখিয়া 
কি ভাবে লোকসংগ্রহ করা যায় তাহার উপায় অনুসন্ধানই 
তাহাদের লক্ষ্য । 


বাংলার ডিভিমন জেলা প্রভৃতির 
সীমা পরিবতনের কথা 


রোলাণড কমিটির অনুসন্ধানের তৃতীয় দফাটিও বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য | উহার সমালোচনা করিয়া বস্থমতী লিখিয়াছেন ঃ 

“বাংলার ডিভিসন, জেলা প্রভৃতির পরিবতর্ন যদি কর হয়, 
তবে কি সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতে সে কাজ করা হইবে? 
অর্থাৎ পাকিস্থানের বনিয়াে সার্কল হইতে বিভাগ পর্য্যস্ত রচন। 
করা হইবে? স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ 
শাসন-কার্ধ্যে ব্যবহার করা বত'মান নীতির বিরোধী । ভারত- 
সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন জন্বন্ধে যে রেজলিউশন প্রচার 
করিয়াছেন তাহাতে সুস্পষ্ঠরূপে লিখিত আছে__ 

“সে সকলে বাহির হইতে কোনরপে হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে।” 

এমন কি ইহাও বলা হইয়াছে যে স্বায়ত্ত-শীসনশীল প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ যদি সাধারণ তুল করে, তবে তাহাও উপেক্ষা করা হইবে ; 
কারণ, তাহারা ভুল করিয়া-__ভুলের ফলভোগ করিয়া! অর্থাৎ 








বিবিধ গ্রসঙ-_বাঙালীর ভাত মাছ ও দুধ - 


২১৫ 


ঠেকিয়া শিখিবে__সেও ভাল, তথাপি বাহিরের হস্তক্ষেপ সমধিত 
হইতে পারে না। 

বাংলা-সরকার কি এখন স্বায়ত্ুশাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের 
প্রক্কৃত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া সে সকল তাহাঁদিগের__অর্থাং 
সরকারের শাসন বিভাগের-_তাবেদার করিতেই চাহিতেছেন ? 
জনস্বাস্থ্য বিভাগ সরকারের। যর্দি কোথাও প্রয়োজন হয়, 
তবে সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সহযোগ করিতে-__তাহাদ্িগকে সাহায্য করিতে পারেন । 
কিন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্যের জন্ই দায়ী নহে সে 
সকলকেও সরকারের অধীনে আনিবার কোন সমর্থনীয় কারণ 
থাকিতে পারে কি ?” 

কয়েক বংসর পুর্বে মৈমনসিংহ জেলাটিকে ভাঙিয়া ছুইটি 
জেলায় পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্ত জনমতের চাপে 
শেষ পর্য্যস্ত জেলাটি অক্ষত থাকিয়া যায়। এবার আবার ব্যাপক 
ভাবে সেরূপ সম্ভাবন! দেখ! দিয়াছে । পাকিস্থানী দাবীতে জেল! 
ও ডিভিসন বিভাগ হইলেও এবার আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকিবে 
না। পাকিস্থানী মন্ত্রীদল বহাল থাকিতে থাকিতে এই কাজটি 
সারিয়া লইবার একট1 অশোভন ব্যগ্রতাও রোলাও কমিটির গঠন 
ও অনুসন্ধানের বিষয়ের মধ্যে দেখাযায়। শ্রেতাঙ্ন সদস্যদের সঙ্গে 
কমিটিতে ছইজন বাঙালী গৃহীত হইয়াছেন। একজন লীগের 
অন্ততম নেতা খা বাহাছুর মোমিন এবং অপর জন বত'মান লীগ 
মন্ত্রীদের বশস্বদ জনৈক হিন্দু রায় বাহাছুর। কমিটির কার্্যও 
যথেষ্ট সন্তর্পণেই চলিতেছে । 


বাঙালীর ভাঁত মাছ ও দুধ 

বাঙালীর প্রধান খাগ্ঠ ভাত মাছ ও ছুধ। বাংলার সোনার 
ক্ষেত্র, অবারিত মাঠ ও নদ নদী খাল বিল বাঙালীকে চিরকালই 
ভাত মাছ ও ছুধ প্রাচূর্যের সহিত যোগাইয়া আসিয়াছে । 
বাঙালীর এই প্রধান তিনটি থাগ্চ সংগ্রহ তাহার ক্ষমতার বাহিরে 
চলিয়। গিয়াছে বাংলার ইতিহাসে সম্ভবতঃ এই প্রথম-_-বত'মান 
যুদ্ধের কল্যাণে । ভারতবর্ধে ব্রিটিশ শাসন সুরু হইবার পর 
হইতে বাংলার ছুর্দশ1 বাড়িয়া চলিয়াছে। যে যুদ্ধে তাহার কোন 
স্বার্থ নাই স্ই যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়া তাহার 
লাঞছন! চরমে উঠিয়াছে। অর্ধ-কোটি বাঙালী অল্নাভাবে মরিয়াছে, 
আরও কোটি কোটি লোক, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি, মাছ ও ছুধের 
অভাবে চিররুণ্ন হইয়া! থাকিতেছে। 

যুদ্ধের পুরেযেটুকু ছধ পাওয়া যাইত তাহার আকম্মিক 
অন্তধ্ণান এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির মূল অনুসন্ধান 
করিলে দেখা যায় সৈম্ভবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত গোহত্যা, 
ছুত্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক হুর্য্যোগের ফলে গবাদি পশুক্ষয়, যান- 
বাহনের অভাবের জঙ্ট দুর্ধ-প্রধান স্থান হইতে ছুপ্ধ আমদানী বন্ধ 
প্রভৃতি ছু্ধের বর্তমান অভাবের কারণ । গবর্মেটে আজ পর্য্যন্ত 
কোন অভাবের মূল অন্থসন্ধান করিয়া তাহার স্থায়ী প্রতি- 
কারের চেষ্ট|! করেন নাই, এ ক্ষেত্রেও ছানা ও সন্দেশ তৈয়ারি 
বন্ধ করিয়! তাহারা ছধের অভাব মিটাইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। 

দৈনিক বন্ুমতীতে প্রকাশিত এক সুলিখিত প্রবন্ধে গ্রীয়ুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মংস্তাভাবের কারণ সম্বন্ধে আলোচন! 
করিয়াছেন। কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ে মতন্তের চাষ সম্পফ্ষিত 





২১৬ 


গবেষণায় লিপ্ত থাকিয়া লেখক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের 
বহু স্থানে ভ্রমণ 'করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহারই 
উপর নির্ভর করিয়! প্রবন্ধট লিখিত হইয়াছে । মংস্তের চাষ- 
বৃদ্ধি সম্বন্ধে বাংলা-সরকার যাহা করিতেছেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার বহু ত্রুটি উদঘাটন করিয়া! যে- 
সব নুতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহ! বিশেষ ভাবে 
বিবেচনার যোগ্য । তিনি লিখিতেছেন £ “এই অত্যধিক 
মূলাববদ্ধির মূলে বাংলার মাছের সংখ্যাহীনতা কারণ নয়, 
বাংলার মাছ রাতারাতি লোপ পায় নাই বরং এমন 
জায়গাও আছে যেখানে এখনও প্রচুর মাছ অত্যন্ত কম দরে 
পাওয়া যায়। তাহা হইলে মাছের ছুশ্রাপ্যতা ও ছুমূল্যতার 
জগ্ কারণ অন্ত স্থলে । উপযুক্ত অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, 
বিগত পঞ্চাশের মথস্তরে মংস্তজীবীদিগের সংখ্যালোপ, সরকার 
কতৃকি নৌকাপসারণ, অন্নাভাবে মংস্ত ধরিবার সরঞ্জাম বিক্রি, 
পয়স।ভাবে পোনা কিনিতে না পারা এবং সঙ্তে সঙ্গে লোক- 
বৃদ্ধি, যানবাহনের অভাব, মাছ তাজ অবস্থায় চালান দিবার 
বন্দোবস্তের অর্থাৎ নূন, বরফ প্রভৃতির ছুত্রাপ্যতাই বাংলার 
মস্ত সঙ্চটের মূল কারণ। এই হুপ্প্রাপ্যতা ও ছুমূল্যতার জন্য 
পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধনিত পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে দায়ী। সম্প্রতি 
বাংলাসরকার মংস্ত চাষ সম্পর্কে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়াছেন 
এবং মত্ত চাঁষ বিভাগের অত্যন্ত দ্রুত প্রসারণ কিতেছেন । এই 
জগ্ঠ সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত আছেন। বাংলার 
মস্ত বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অধীনে অনেক গুলি উচ্চপদ 
সষ্টি করা হইয়াছে যাহাতে এ সকল পদস্থ ব্যক্তি বাংলায় 
মাছের অভাব দ্রুতগতিতে নিবারণ করিতে পারেন |” 


ধানের ক্ষেতে মাছের চাষ 

ধানের ক্ষেতে মাছের চাষ সম্বন্ধে মস্ত বিভাগের বত'ান 
ডিরেক্টর অনেক প্রচারকার্ধ্য চালাইয়াছেন, প্রচুর অর্থও ইহাতে 
ব্যয় হইয়াছে । কিন্ত আমাদ্দের দেশে এই প্রকার চাষের সুযোগ 
কি পরিমাণ আছে তাহা তলাইয়। বুঝিবার চেষ্টা কর! হয় নাই। 
ভিন্ন প্রদেশের লোকের পক্ষে তাহা? করাও বোধ হয় কঠিন। 
আযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় লিখিতেছেন £ 

“অধ্যক্ষ মহাশয় মাছ বাড়াইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে- 
ছেন নুতন নৃতন উপায় পরীক্ষার দ্বারা । তাহার একটি প্রধান 
কীতি বাঙালীকে ধানক্ষেতে মাছ চাষ করিতে শিক্ষা দেওয়া 
যাহাতে একসঙ্গে ভাত ও মাছ ছুয়েরই ব্যবস্থা হয়। এই মিশ্র 
চাষের সাফল্য চীন প্রস্তুতি দেশে দেখা যায়। কিন্ত আমাদের 
দেশে-_বছ ভাগে বিভক্ত জমির দেশে কত দুর সফল হইবে 
তাহা জান? যায় নাই।,. এই চাষের জন্ত প্রয়োজন বিশেষভাবে 
মালাকাটা ও আল দেওয়া জমি-__সেটা সকল স্থলে সম্ভব নয়। 
আবার যেখানে জমিতে চাষকালীন তুচ্ছ জল ঢুকান ও 
বাহির করান এবং ধানকাটা লইয়া খুন, জখম, মামলা 
নিত্যই লাগিয়া আছে, সেখানে ধানের সঙ্গে মাহ এই ছুই 
লইয়া আরও কত বিপদের সন্তাবন! তাহা স্থির করা 
সম্ভব নয়। আর একটি বাধা জমিতে আল-বাঁধা লইয়া__ 
আমাদের জমি খুব কমই একরপ্তে দেখিতে পাওয়া যায়, বেশির 
ভাগই খও খও ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে অর্থাৎ রামের 


জাবালী 


শিলা পা পাপা পাপ ৯ পা পি পিপি তি ০৯ পাটি পাপা পপ্সিস্পসিপিসি পালা পিপাসা প. প৯ পি এ সির পাপািপ পির পাস পালা পলা পি পাপা পাপা পি 


১৩৫১ 


পা্পাসিপাপাস্পিসপসি পিসি পি পাতিল স্পা ত৯ 


জমির পাশে রহিমের এবং তার পাশে স্ঠামের, তারপর আবার 
রামের এইভাবে থাকে । এইক্প ক্ষেত্রে এক জমি হইতে আর 
এক জমিতে যাইবার একমাত্র পথ মাঝের আলগুলি । এই আল- 
গুলি এজমালি সম্পত্তি এবং এই আল হঠাৎ উ*চু করিয়া নিজের 
জমিকে মাছচাষের উপযুক্ত করা কত দুর আইনসঙ্গত তাহা 
আমার জানা নাই, তবে এইরূপ স্থলে আল উ*চু করিতে হগলে 
বিবাদ ও মামল! ষে অবশ্ঠস্ভাবী তাহা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা 
হইতে নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি। এইরূপ মিশ্র চাষ অবশ্ঠ 
স্থান বিশেষে অর্থাৎ যেখানে নিজের একরপ্তে জমি আছে, নালা! 
কাটিবার ও উচু আল দিবার সঙ্গতি আছে, সর্বোপরি নিজের 
প্রতিপত্তি যেখানে অখণ্ড সেরূপ স্থলে ইহা! খুবই উপযোগী । 
উদ্াহুরণ-স্বরূপ হামিপ্টন সাহেবের গোসাবা আবাদ, কোন কোন 
প্রভাবশালী ব্যক্তির সুন্দরবন আবাদ প্রভৃতি স্থলে ইহা সম্ভব; 
কিন্তু হাওড়া জেলা, বসিরহাট, বারাসত মহকুমা, খুলনার স্থান 
বিশেষ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে বে-সরকা'রী উদ্যোগী ব্যক্তিরা 
বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছেন । অধ্যক্ষ মহাশয়ের চেষ্টা 
প্রশংসনীয় নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাহার বাংলা দেশ জঙ্বন্ধে জ্ঞান 
কয়েকটি শহরেই সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ |” 

বাংলা-সরকার যে সকল উচ্চ পদ স্থ্টি করিয়াছেন তাহার 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কয়েক জন বাংলা দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ হইয়াছে, তাহাদের মস্ত চাষ সম্বন্ধে 
জান কত দুর তাহা আমার আলোচ্য নয়, তবে এক প্রদেশের 
ভাষা, রীতি, ভৌগোলিক জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোক 
অপেক্ষা প্রদেশবাসী অস্ততঃপক্ষে সমশিক্ষিত ও তুল্য অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিরাই কি অধিক কার্যক্ষম ও উপযোগী হইত না ?” 


বাংলাদেশে বিদেশী নৌকা-নিমণণ-বিশীরদ 


বাংলার শিল্প বিভাগের তড়াবধানে নৌকা-নির্মাণ সম্বন্ধে 
যে অনাচার চলিতেছে তাহার কথা আমর! ইতিপূর্বে লিখিয়াছি। 
কোভাকস নামক জনৈক হাঙ্গেরিয়ান ইহুদী ইহার অনুগ্রহে 
কি কারণে নৌকা-নির্যাণ-বিশারদ হইয়া মোটা বেতন 
ভোগ করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিবার অন্ত সরকারকে 
অনুরোধ করিয়া কোন ফল হয় নাই। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
ঘে হারম্যান নামক আর একজন ইছুদীকে চীফ ইন্স্পেক্টর 
অফ বোটস এই পদে ছুই হাক্তার টাক] বেতনে নিযুক্ত করিবার 
আয়োক্ষন হুইতেছে। এই সংবাদ দিয়া ১৮ই মাঘ তারিখে 
দৈনিক বস্থমতী লিখিয়াছেন £__ 

“কোভাকসের বন্ধু হারম্যান নামক একজন ইহুদীকে 
(জার্মাণ ?) চীফ ইন্স্পেক্টর অব বোটস করিয়া মাসিক ছুই 
হাজার টাকা বেতনে চাকরী দেওয়া হইতেছে। 

সংবাদটি যদি সত্য হয়, তবে আমর! জিজ্ঞাস! করিব £-_ 

€১) হারম্যান কবে-_কোথা হইতে এ দেশে আসিয়াছে ? 

(২) হারম]ান পূর্বে ব্রিটানিয়। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে 
পপ্লাই উউ” বিভাগে চাকরী করিত কি না এবং সেই চাকরীতে 
তাহার মাসিক বেতন তিন শত টাকার অধিক ছিল কি না? 

(৩) কি কারণে হারম্যান সে চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়া 
ছিল? 
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(8) সে চাকরী ছাড়িবার পর হারম্যান রুংটা এও সন্সে 
চাকরী করিত কি না এবং তথায় তাহার বেতন মাসিক ৮ শত 
টাকার অধিক ছিল কি না? | 

(৫) কি কারণে তাহার বেতন মাসিক ২ হান্বার টাক! 
হইবে ? 

২৮শে মাঘ তারিখ পর্য্যস্ত বাংলা-সরকার ইহার প্রতিবাদ 
করেন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বজেট অধিবেশন আগত- 
প্রায়। কোন সদস্ত প্রশ্ন করিলে সংবাদটির সত্যাসত্য জানিয়। 
অগ্রে উহ] প্রকাশ করিলে ভাল হয়। 


বিকৃত ডাঁইল বিক্রয় 

হিদ্দুস্বান ষ্র্যাগ্ডার্ডের ঢাকা সংবাদদাতা জানাইয়াছেন £-- 

“মান্থষের অখাত্ বলিয়া বর্জিত হওয়ায় সরকারী গুদাম 
হইতে হাজার হাজার মণ বিকৃত ছোলার ডাইল আড়াই টাক! 
মণ দরে বিক্রীত হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ীর। উহ কিনিয়! 
আবার খাবারের দোকানে ও রাস্তায় মিষ্টান্ন ফিরিওয়ালাদিগকে 
বিক্রয় করিয়াছে। সেই পচা ডাইল দিয়া এখন লাড়, ও চানা- 
চুর প্রস্তুত করিয়! বিক্রয় করা হইতেছে । অর্থাৎ যে ডাইল সে 
দিন অখান্ভ বলিয় ত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই আবার খাদ্রব্যে 
পরিণত করা হইতেছে । লাড়, ও চানাচুর মানুষের খাগ্য বলিয়া 
প্রকাশ্ঠভাবে বিক্রীত হইতেছে এবং তাহাতে লোকের স্বাস্থ্যহানি 
হইতেছে ।” | 

বাংলা-সরকার পূর্বে বহুবার শ্বেতসার রূপে ব্যবহারের 
জন্ত বিকৃত আটা ময়দ! বিক্রয় করিয়াছেন । এই সব বস্তই 
পরে ঘুরিয়! মানুষের খাদ্যরূপে বাঞ্জারে আসিয়াছে এরূপ 
অভিযোগ বহুবার হইয়াছে । বোটানিকাল গার্ডেনের বিকৃত 
চাউল যেভাবে রেশনিডের কল্যাণে লোককে খাইতে বাধ্য করা 
হইয়াছে কলিকাতাবাসী আজও তাহ] ভুলিতে পারে নাই। 
কিছুদিন যাবৎ এবার স্থানে স্থানে বিকৃত ভাইল বিক্রয় নুরু 
হইয়াছে । উহার ব্যবহারের নমুনাও ঢাঁকার সংবাদে পাওয়া 
গেল। খাগ্ছদ্রব্যের ছুম্ল্যতা এবং পুষ্টিকর খাগ্চের অভাবে 
দরিদ্র ও মধ্যবিশ্ত বাঙালীর স্বাস্থ্য একে ভাঙিয়া পড়িতেছে 
তছছপরি গবর্মেট স্বয়ং বিকৃত থাগ্য বাজারে ছাড়িলে ভেজাল 
জিনিষের ব্যবসায়ীরা আরও উৎসাহিত হইবে । ভেজাল 
নিবারণ আইনটির প্রয়োগ ভারতরক্ষা-বিধান বলে গবর্মেন্ট বন্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সরকারী 
দোকানের দ্রব্য পরীক্ষার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্ভ কলি- 
কাত! কর্পোরেশনকে কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা করিতে 
হুইয়াছে। রেশনিঙের মারফতে দেশবাসীকে সমানভাবে পুষ্টি- 
কর খাত্ সরবরাহ কর! প্রচণ্তম যুদ্ধের মধ্যেও যে সম্পূর্ণ সম্ভব 
ইংলঙে তাহ প্রমাণিত হইয়াছে । যুদ্ধকালীন রেশনিঙের 
ফলে বিলাতের অধিবাসিবন্দ পূর্বাপেক্ষা ভাল খাইয়াছে এবং 
তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল হইয়াছে । অথচ খাস ব্রিটিশ সিভিলি- 
যানের পরিচালনায় কলিকাতা রেশনিঙের কল্যাণে লোকের 
স্বাস্থ্য কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ আমর! পূর্বে 
প্রকাশ করিয়াছি। ভারতবাসীর মঙ্গল সাধনের ভার ভগবানের 
হাত হইতে এহুণ করিয়াছেন বলিয় ধাহার1 সতত প্রচার করেন 
সেই ব্রিটিশ ট্রা্টীদের কর্তব্য পালনের ইহাও একটি নিদর্শন । 
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কয়লার অভাব 

কলিকাতায় কয়লার অভাব পুনরায় অত্যন্ত তীত্র ভাবে 
দেখা দিয়াছে । শুধু কলিকাতায় নয়, ভারতবর্ষের অন্থান্ত স্থানেও 
কয়লা ছুত্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ছ্টেটসমান পঞ্রিকায় 
দিলীর অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে । দিলীর শীতে ঘর গরম 
করিবার জন্য কয়লা অপরিহার্ধ্যরূপে প্রয়োজন । কমলার 
অভাবে সেখানে ঘর গরম কর] তো দূরের কথা, লোকের রন্ধন 
বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে । সরকারী কর্মচারীদের অবন্ঠ 
এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। দিল্লীতে যত কয়ল! 
আমদানী হইতেছে তাহার এক-পঞ্চমাংশ সরকারী কর্মচারীদের 
জন্ত রিজার্ভ রাখা হয় । জনসংখ্যার অনুপাতে ইহাদের তদপেক্ষা 
অনেক কম পাওয়ার কথা । হঁহাদের বরাদ্দও বেশ রাজপিক। 
হাজার টাকা বেতনের একজন অবিবাহিত কর্মচারী যেখানে 
মাসিক ৮ মণ কয়ল1 পান, চারি-পাঁচটি ঘরে যে সাধারণ 
নাগরিক পরিজনসহ বাস করেন তিনি তাহার অর্ধেক পান না। 
এই প্রসঙ্ে যে পত্রটি ্রেটসম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! 
উল্লেখযোগ্য । দিল্লীর জনৈক ব্যক্তি লিখিতেছেন £ 

“দিলীর জণ্ত যত কয়ল! দরকার জনৈক কর্মচারী বলিয়াছেন 
তাহার অধধেক মাত্র পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার এক-পঞ্চমাংশ 
সরকারী কর্মচারীরা পাইতেছেন। ইহা সত্য হইলে ঘোর 
কলগ্গের কথা, সমগ্র জনসাধারণের ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা 
উচিত। হাজার টাকা বেতনের একজন সরকারী কর্মচারী 
সাধারণ নাগরিক পরিবারের দ্থিগ্ণ কয়লা পাইবে ইহ একাস্ত 
বিম্ময়কর। যে বিভাগ এন্সপ নিয়ম তৈয়ারি করিয়াছে তাহার 
প্রত্যেকটি কর্মচারীকে পদচ্যুত করা উচিত । সরকারী কর্মচারি- 
গণ কোন্‌ যুক্তিতে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করিবে? তাহার! 
কি এতই কাঁজের লোক যে অপরের ক্ষতি করিয়া তাহাদিগকে 
অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হইবে ? ব্রিটেনে সরকারী কর্মচারীরা 
কোন অতিরিক্ত স্থবিধা পায় না; দেওয়ার চেষ্টা করিলে রাস্তার 
লোকেই তাহ1 বন্ধ করিয়! ছাড়িবে। কিন্ত ভারতবর্ষে দেখা যায় 
ইহারা যেন দেশের একটা বিশেষ অংশ, সাধারণ লোকে 
যাহা পায় না ইহার] তাহার অধিকারী । কতৃপক্ষের ভুলা 
উচিত নয় যে ইহাদের বেতন করদাতাের ট্যাক্স হইতে দেওয়] 
হয়, অন্ঠ কোন শান হইতে আসে না। মোটা বেতনের এবং 
উচ্চপদ্দের সরকারী কর্মচারী যতখানি কয়লা পান, করদাতা 
হিসাবে ঠিক ততখানি কয়লা! পাওয়ার অধিকার আমারও 
আছে। আমি দ্বিল্লীর একজন ব্যবসায়ীর কথা জানি, যিনি 
আয়কর ও অতিরিক্ত আয়কর বাবদ বু টাঁকা গবর্মেটকে 
দিয়া থাকেন, তিনিও নিউমোনিয়ায় গুরুতর শীড়িত হুইয়! 
পড়িলে ডাক্তারের সুপারিশে পর্য্যস্ত কয়ল] পান নাই । রেশনিং 
বিভাগের বত'ান কর্মচারীদের অপসারিত করিয়া! তংস্থলে 
বিবেচনাবুদ্ধি এবং কাগজ্ঞান আছে এরূপ লোক নিযুক্ত করা 
উচিত।* | 

্টসম্যান অবন্ঠ দিল্লীর জন্ত তীব্র ভাষায় ওকালতি করিয়া 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কলিকাতার কথা বিশেষ 
কিছু লেখেন নাই। কারণ সম্ভবতঃ এই যে তাহা করিলে 
ভাহাদেরই পোষ্য মন্ত্রীদলের কীরিকলাপ প্রকাশ করিতে হয়। 
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কলিকাতায় কয়লার অভাবের অদ্ঠতম প্রধান কারণ সরকারী 
বণ্টন-ব্যবস্থার ক্রুটি ইহাতে সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক ও 
রাজনৈতিক কারণে ভোট ক্রয় ও বজায় রাখিবার জন্ত বহু 
আনাড়ীকে কয়লার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, অনেক পাকা 
ব্যবসায়ী তাহ। পান নাই, বতর্ান বিশৃঙ্খলা তাহারই প্রধান 
ফল। 

কয়লার ব্যবসায়ে কি ভাবে লুট চলিয়াছে, বেঙ্গল কোল 
কোম্পানীর গত ব্যালান্প-শীটে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই কোম্পানীটি এও, ইয়ূল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সির 
পরিচালনার অধীন। গত ১৯৪৩-এর ৩১শে অক্টোবর ছয় 
মাসে কোম্পানী ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার মণ কয়লা তুলিয়াছিল 
এবং ৭৮ লক্ষ টাকার কয়ল বিক্রয় করিয়াছিল।  ১৯৪৪-এর 
৩১শে অক্টোবর ছয় মাসে কোম্পানী ৭ লক্ষ ২৩ হাক্জার মণ কয়লা 
তুলিয়াছে এবং ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার কয়লা বিক্রয় করিয়াছে। 
অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা কম কয়ল! তুলিয়া দ্িণেরও অধিক দাম 
পাইয়াছে। পূর্বে মোট লাভ হুইয়াছে ১৮ লক্ষ টাকা, এবার 
হইয়াছে ৫৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ তিন গুণ। কয়লা তোলার ব্যয় 
পুর্বে হইয়াছে ৪৪ লক্ষ টাকা, এবার হইয়াছে ৫২ লক্ষ, অর্থাৎ 
বড় জোর এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় বাড়িয়াছে। বাংলা দেশের কয়- 
লার খনির অধিকাংশই সাহেবদের । কম কয়লা তুলিয়া তিন 
গুণ লাভ হইলে ইহারা বেশী কয়লা তুলিতে চাহিবে কেন, 
আমরাই বা কয়লা! পাইব কোথায়? 


আসামে চউল ক্রয় ব্যবস্থা 
শ্রীহট্রের অগ্রগতি নামক একটি পন্িক আসামের লীগ 
মন্ত্রীদের চাউল ক্রয় ব্যবস্থা! সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সমালোচনা 
করিয়াছেন ঃ 


“সম্প্রতি খাস সরকারী তত্বাবধানে শ্রীহট্ট জেলায় চাউল 
সংগৃহীত হইতেছে । তজ্জন্ঠ পৃথক চাউল ক্রয় বিভাগ খোলা 
হইয়াছে । শুনিলাম যে, বস্তা ছাড়া প্রতি মণ ১৩।০ আনা 
দরে চাউল ক্রয় করার কথা ছিল। ইতিমধ্যে টেগার চাওয়া 
হয় এবং বস্তাসহ ১২।০ আনা মণ দরে চাউল ক্রয় করা হুই- 
তেছে। এইজন্য কয়েকজন মারোয়াড়ীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, 
গবন্মেন্ট চাঁউলের সর্বনিষ্ন দর এখনও নাকি নির্ঘি্ করেন নাই। 
এই মারোয়াড়ী সরকারী এজেণ্টগণ বাজার হইতে কৃষকদদিগকে 
কত মূল্য দিয়া চাউল কিনিতেছেন তাহার প্রকৃত তথ্য জনিবার 
উপায় কি? চাউলের সর্বনিয় দর অর্থাৎ বিক্রেতার দর নির্দিষ্ট 
না করায় ক্কষকগণের কি উপকার হইতেছে, আমরা তাহা 
বুঝিতে পারিতেছি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এজেন্পী মারফতেই যদি 
চাউল সংগ্রহ করিতে হয়, তবে আগেকার এজেন্সীগুলি কি 
অপরাধ করিল ? মারোয়্াড়ী ছাড়া এ জেলায় কি কোন লোক 
মাই যে, শ্রীহট্টের হিন্দু-যুসলমীন কেহই এই সুযোগ পাইতে 
পারে না? সরকারী কর্মচারিগণ সরাসরি কৃষকদের নিকট 
হইতে চাউল ক্রয় করেন না কেন? এই মধ্যবর্তী ব্যবস্থা! 
কৃষকদের উপকার করিবে কি না তৎসম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট 
সদ্দেহ আছে। কৃষি অঞ্চলে সরকারী গুদাম খুলিয়া! সরকারী 
নির্দি দরে কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি ধান চাউল সংগ্রহ 
ন| করিয়া এইরূপ এজেন্টদের মারফতে চা্টল সংগ্রহ বোধ হয় 


প্রবাদী 


এ পাপাপাপাপাশাপাপাপাপাপাপাপা 
পাপাশাপালাপাপাপাপাপাপপাপাপাাশাা শাপলা পপ পালা পশালাপাশাপাশালাল পলশাশাপপাপপপপাপাশপপাপাপাশাশশাশশশিপপিশাপাপীপাপাপাপিপিত পপপলপপপপপপপপপপপপ্পপিপপপপপশিপপপপ্পীপাাশাপাপাশাপাপাশী পাপাপাপাশা পাশা, 


১৩৫১ 


তেমন উদ্দেষ্ঠও ছিল নাঁ। আশা করি গবন্মেমেণ্ট অগৌণে 
চাউলের সবনিয় দূর অর্থাৎ বিক্রেতার দর ঘোষণ' করিয়া গ্রামে 
খামে তাহা প্রচার করিবেন এবং খোদ সরকারী কর্মচারীদের 
দ্বারা এই চাউল সংগ্রহ করিবেন । পক্ষাস্তরে মারোয়াড়ীদের 
হাতে আমাদের দেশ তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা জামরা! আদো 
সমর্থন করি না । কাছাড়ে মিঃ গাক্রমিয়াকে ৫০০০০/ মণ 
55 হইল কেন? আর কেহ কি সেখানে 

??? 

শ্রীহ মুসলমান প্রধান জেলা, উহার অধিকাংশ কৃষক 
মুসলমান । সেখানেও বাংলার গ্ঠায় খাস লীগের তত্বাবধানে 
মুসলিম স্বার্থ কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে “অগ্রগতির মন্তব্য 
তাহার কিঞ্চিং পরিচয় প্রদ্দান করিয়াছে । বাংলায় লীগ মন্ত্রীরা 
ভোটের জন্ত শ্বেতাঙ্গ বণিকদের তুষ্ঠ করিয়! মুসলমান পাটচাষীর 
সবনাশ.করিয়াছেন । আসামেও দেখা যাইতেছে লীগ নায়কেরা 
কোন অজ্ঞাত কারণে মারো য়াড়ী-তোষণে প্রবৃস্ত হইয়! মুসলমান 
চাষীর ক্ষতি সাধনে কুষ্ঠিত হন নাই। 


হিন্দু আইন সংস্কীর 

বোস্বাই প্রাদেশিক সমাজ-সংস্কার সমিতির পক্ষ হইতে হিন্দু 
আইন কমিচীতে সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে সর হধিদ্ভাই দিভাতিয়!] 
নামক বোম্বাই হাইকোর্টের জনৈক জজ এই মন্তব্য করেন যে, 
শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া যে সকল পৌরাণিক 
কাছিনী রচিত হইয়াছে, সেগুলির বিলোপ সাধন করিয়া হিন্দু 
সংহিতাকে যুক্তিসিত্ধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা কতণব্য। উক্ত 
সমিতির অভিমত, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত বিভিন্ন প্রগতি- 
শীল শাস্ত্রীয় মতবাদের সমন্বয়ে এক সাব্জনীন সংহিতা প্রণয়ন 
করা উচিত । সমিতি বিধবাদিগের “গোত্রজ সপিণ্ডের” অধিকার 
দাবী করেন। ৭০ বৎসরেরও পুর্বে” বোম্বাই হাইকোর্ট এ অধি- 
কার ত্বীকার করিয়াছিলেন । সমিতি উত্তরাধিকারের দাবীতে 
উপপত্বীর ভরণপোষণের বিরোধিতা করেন; উপপত্বীত্ব কোন 
বিধানেই স্বীকৃত হয় নাই। তাহারা প্রস্তাবিত সংহিতায় অস- 
বর্ণ বিবাহ সমর্থন করেন এবং গোত্র ও প্রবর সংক্রান্ত বিধি- 
নিষেধের তীব্র বিরোধিতা করেন । 


৫ জন সনাতনী ক্কষ্ণ পতাকা লইয়া! কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত 
হন ও তাহাদ্িগের মুখপাত্র সংস্কত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া 
প্রস্তাবিত সংস্কারের বিরোধিতা করেন । 

বোস্বাইয়ের প্রগতিশীল লোকের! ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 
হিন্দু আইনের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ বন্ধ করিয়া! সমগ্র দেশে এক 
অখণ্ড সংহিতা! প্রণয়ণের চেষ্ট1 সমর্থন করিয়াছেন ইহা আনন্দের 
বিষয়। 


প্রাণদণ্ডের আদেশ 


অস্তি ও চীমুর মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ১৫ জনের মধ্যে ৮ 
জনের স্বত্যুদণ্ড বাতিল করিয়া মধ্যপ্রদেশের গবর্ণর তাহার স্থানে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন। অন্তি ও চীমুরে যাহা 
ঘটিয়াছিল প্রবল উত্তেজনা ছিল তাহার মূল কারগ। হাঙ্গামার 
সময় উত্তেজনার ফলে যাহারা নরহত্যা করিয়া বসে তাহাদিগকে 
সাধারণ নরঘাতকের পর্য্যায়ে ফেলা সকল ক্ষেতে চলে না। 


কাস্তন 


বিশেষতঃ এই মামলায় অনৈক বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে 
প্রাণে দর্ডিত করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না বলিয়া 
মত প্রকাশ করেন। দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কয় ব্যক্তির 
প্রাণদ্ও মকুব করিবার জন্ত রাজ প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন । হাঙ্গামায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের বিধবা 
পত্বীও এই আবেদনে যোগ দিয়াছেন ইহাও বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । মধ্যপ্রদেশের গবর্নর ১৫ জনের মধ্যে ৮ জনের 
প্রাণদও মকুব করিয়াছেন, অবশিষ্ট ৭ জন বাদ পড়িল কেন 
তাহা বলেন নাই। আমরা আশা করি তিনি পুনধিবেচন! 
করিয়া ইহাদিগেরও প্রাণদানে কৃপণতা করিবেন ন। দণ্ড 
প্রতিহিংসাঞ্টোতক হইলে দণ্ডের মর্যাদা রক্ষিত হয় ন1। 


শোভাঁষাত্রায় গাঙ্ধীজীর ছবি 


গবনবি-শাসিত প্রদেশে কংখেস-ভীতির এক অদ্ভূত দৃষ্টান্ত 
মান্্রাজে পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪৩ গ্রীষ্টাব্ষের ১লা|! নবেম্বর 
মান্্রাজের বিবেকানন্দ লাইত্রেরি স্বামী বিবেকানন্দের স্বৃতি- 
উৎসব উপলক্ষে এক শোভাযাত্রা বাহির করে। শোভাযাত্রায় 
স্বামীজির ছবির পাশে গান্বীজীরও একখানি ছবি ছিল। শোভা- 
যাত্রায় গান্ধীজীর ছবি থাকিতে পারিবে না বলিয়া! জেলা 
ম্যাজিগ্রেট আদেশ দিয়াছিলেন কিন্ত শোভাযাত্রার উল্ভোক্তুবৃন্দ 
সে আদেশ মানেন নাই। এই উপলক্ষে পুলিস তিন ব্যক্তিকে 
গ্রেপ্তার করে এবং সহুকারী ম্যা্জিছ্রেটে তাহাদিগকে ছয় মাস 
করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সহকারী মহুকুম! 
হাকিমের নিকট আপীলে উক্ত দণ্ডাদেশ হাস হুইয়! তাহাদিগকে 
এক বংসর সন্ভাবে বাস করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। অভিযুক্ত- 
দের মধ্যে ছুই জন এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইফোর্টে আগীল 
করেন এবং সরকার পক্ষ হইতেও তাহাদের পুর্ধ্ব দণ্ড বহাল 
রাখিবার জন্ভ আবেদন জানাইয়া হাইকোর্টে আপীল কর! হয়। 
হাইকোর্টের বিচারপতি হামীল অভিযুক্ত ব্যক্তিত্রয়কে মুক্তি 
দিয়! মন্তব্য করেন যে শোভাযাত্রার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতিক্কতির পার্খে গান্ধীজীর ছবি কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি বা 
তাহার কার্যকলাপ বঙ্ধিত করিবে এই ধারণ অমূলক । 


প্রাদেশিক সমবায় প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের প্রস্তাঁব 

দিল্লীতে খাদ্-সম্মেলনে টাট্ক খান্ত এবং ত্বালানী কাঠ ও 
কয়ল। বণ্টনের কথ। আলোচিত হইয়াছে । সম্মিলনে এই মর্মে 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্ধের আগামী ৩১শে 
মে'র মধ্যে সমস্ত সরকারগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় ডিম্ব, 
মত্ম্ত, তৈলবীজ ইত্যাি বণ্টনের জন সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সমস্ত সরকারই উৎপাদনকারী 
এবং ব্যবসায়ীদ্িগের সঙ্ঘবন্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান 
গঠনের কার্ধ্য পরীক্ষামূলক ভাবে আরম্ভ করিবেন । মৃল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে বাংলা-সরকার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মজুদ 
মালের হিসাব না পাইলে ইহাকে কার্ধ্যকরী করা ছঞ্চর__ 
কেননা, তাহারা এখনও উহা! পাইতে সমর্থ হন নাই। বিহার, 
মান্্রা্, যুক্তপ্রদেশের সরকারসমূহও এ সম্পর্কে তাহাদ্দিগের 
নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। 

বাংলার সমবায় সমিতিগুলি বাংলা-সরকারের দোষে নষ$ 


বিবিধ গ্রলজ্গ-_ভারত-সরকারের কসল জংগ্রহের ব্যবস্থা 
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হুইয়াছে। সাপ্্দায়িক ভেদনীতিও ইহার জন্ভ বহুলাংশে 
দ্বায়ী। এ্রামের সমবায় সমিতিগুলির জম! টাকার অধিকাংশ 
ছিল মধ্যবিত্ত হিন্দুর এবং খাতকের অধিকাংশ ছিল মুসলমান । 
সাম্প্রদায়িক বিঘবষবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত নিরক্ষর ক্কষক সমিতির 
খণের টাক] পরিশোধ করা কতব্য বোধ করে নাই এইস 
যে উহ্থাতে হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সুতরাং তাহার কোন দায়িত্ব 
নাই। ভেদনীতির এই প্রচারকতণ ও প্রশ্রয়দ্রাতারা তখন 
ভাবিয়া দেখেন নাই যে ইহাতে একবার মাত্র কতকগুলি হিন্দু 
ক্ষতিগ্রন্ত হইবে কিন্তু স্থায়ী ক্ষতি হইবে কৃষকের নিজের । 
ভবিষ্যতে সমবায় সমিতিতে টাক রাখিতে হিন্দু শ্বভাবতঃই 
ওয় পাইবে। মধ্যবিভ্ হিন্দুর সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিয়া 
স্বীয় আর্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ লাভে মুসলমান কৃষক 
চিরতরে বঞ্চিত হুইবে। শুধু মুসলমানের টাকায় সমবাম্ন 
সমিতি কোথাও চলে নাই, চলা সম্ভব কি না বা কত দিনে 
সম্ভব বল! কঠিন। বাংলার সমবায় সমিতিগুলি পুনজঁবিত ন! 
হইলে মুসলমান কৃষকের খণ প্রাপ্তির অস্তরায় যেমন কিছুতেই 
দূর হইবে না তেমনই খ্েতাঙ্গ ও মারোয়াড়ী বণিকদের কবল 
হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া পাটের স্ায্য মূল্য পাওয়াইয়! 
দিবার ব্যবস্থাও কোন কালে হইবে না। 


ভাঁরত-সরকারের ফসল সংগ্রহের ব্যবস্থ। 

নয়া দ্িল্গীতে সরকারী খাগ্চ-সম্মেলনের অধিবেশনে সর 
এডোয়ার্ড বেস্থল ও ভারত-সরকারের অগ্ান্ত পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ 
প্রার্দেশিক প্রতিনিধিদের সহিত খান্তদ্রব্য এক স্থান হইতে অপর 
স্থানে প্রেরণ সন্বপ্ধে আলোচন! করিয়াছেন । মালগাড়ী সরবরাহ 
ও খাগ্চদ্রব্যের আদান-প্রদান ব্বদি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি 
গৃহীত হয়ঃ না 

“সমস্ত বংসর যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে খাণগ্রব্য চলাচল হওয়া! 
প্রয়োজন । এই উদ্দেস্তে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বৎসর যাহাতে 
অবিশ্রান্তভাবে খান্ত (মৌলিক পরিকল্পনার অস্তভুক্ত ) চলাচল 
হইতে পারে ও যান-বাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কতৃপিক্ষ যাহাতে 
নিয়মিতভাবে মালগাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, 
তাহার অন্ত একটি পরিকল্পনা গঠন করিবেন । যেরূপ সংখ্যক 
মালগাড়ী পাওয়া যাইবে, প্রাদেশিক সরকার ও সামন্ত রাজ্য- 
সমূহের সরকারগণ তাহাশ্শ অনুপাতে থাগ্দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন 
ও অবশিষ্ট খাগ্ঘগ্রব্য মক্তুত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন ।” 

ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকারের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ জর- 
বরাহ ও মুত রাখিবার ব্যবগ্থা এখনও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ । বিলাত 
হইতে মোটা বেতনে বিশেষজ্ঞ আমফানীর পরও এইসব দোষ 
দুর হয় নাই। গত বৎসরের ভয়াবহ ছুর্তিক্ষেও গবন্থেন্টের শিক্ষা 
হয় নাই, সারা বৎসর অবিশ্রাস্ত ভাবে খাস চলাচলের উপযুক্ত 
বন্দোবস্ত তাহার আজও করিয়া উঠিতে পারেন নাই, এখনও 
উহার জল্পনা কল্পনাই চলিতেছে! খান্ মজুত রাখিবার যে বন্দোবস্ত 
গবর্থেন্ট করিয়াছেন তাহার নমুনা বিলক্ষণ পাওয়। গিয়াছে । 
চাউল ভাইল গম আট] ময়দা! কোনটিই সরকারী গুদামে বেশীদিন 
স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে নাই। সম্প্রতি বাংলা-সরকার কতৃকি 
সংগৃহীত চাউল বাংলার বাহিরে প্রেরণের যে প্রস্তাব প্রকাশিত 
হইয়াছিল গুদামের অব্যবগ্থাই তাহারও নূল কারণ ইহা মনে 
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করা অসঙ্গত নহে। বাংলা1-সরকার এবার চাউল ক্রয়ের সময় 
চাউলের কলগুলির কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; উহাদের 
খদাঁমের স্থযোগও তাহারা লইতে পারেন নাই। টেঁকি-ছাটা 
চাউলই তাহার! বেণী ক্রয় করিয়াছেন । কলে ছাট চাউল 
অপেক্ষা টেকি ভাটা চাউল গুদামে রাথাও কঠিন, উহ1 সহজে 
থারাপও হুইয়] যায়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বাংলা- 
সরকার যে ভাঁবে চাউল ক্রয় করিয়! বসিয়াছেন, এখন সেগুলি 
কাজে লাগানো এক সমস্ত। হইয়া দাড়াইয়াছে। সর জোক়্ালা- 
প্রসাদ বাস্তব কেন্দ্রীয় পরিষর্দে ধলিয়াছেন যে তিনি কলি- 
কাতায় চাউল প্রেরণ রদ করিবার কথ] বলিবার পরেও বাংলা- 
সরকার তাহাতে আপত্তি করে নাই। ভারত-সরকার কণি- 
কাতাকে খাওয়াইবার দায়িত্ব অস্বীকার করিলে এই সুযোগে 
বাংল-সরকার গুদামজাত পচ] চাউল কাটাইতে পারিতেন, 
বাহবা! ত মিলিতই। 


খাগ্ত সরবরাহে প্রাদেশিকত। 


এই থাগ্ঘ সন্মেলনেই সর জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবান্তব বলেন 

“খাগ্দ্রব্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষঞে সকল অবস্থায় একক- 
ভাবে এহণ কর! হইবে । দেশের কোন অংশ অপর অংশ 
সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবে না । এই নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে 
যদি সদিচ্ছার ভাৰ থাকে, তাহ! হইলে স্বতঃই হু জটিল সমস্তার 
সমধান হইবে বলিয়। আমি মনে করি।” 

ভারতবর্ষকে সাশ্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করিবার পর 
প্রার্দশিকতা আমদানী ইংরেজ সরকারের আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য কীর্তি। গত ছুণ্ডিক্ষে প্রার্দশিকতার ঝুফল দেশবাসী 
মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করিয়াছে । খাণ্চদ্রব্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে 
সকল অবর্থায় একক ভাবে এহণ কণা হয় নাই। ভারত-শাসন 
আইনের বিধান পদদ্পিত করিয়! বিভিন্ন প্র্দেশকে বাড়তি ফসল 
রপ্তানীর উপর বাধানিষেধ আরোপ করিতে ধেখিয়াও ভারত- 
সরকার নীরব রহিয়াছেন। ইহাদের এই কাজ্জ বে-আইনী এবং 
নিয়মতগ্রবিরোধী বু পত্রিকায় ইহ উল্লেখ কর! সত্বেও তাহার! 
ইহা বন্ধ করেন নাই । ভারত-শাসন আইনে আরও একটি বিধান 
আছে যে প্রার্দেশিক বিরোধের সমাধাশের জন্ভ প্রয়োজন 
হইলেই আতস্তঃপ্রাদ্দেশিক কাউন্সিল গঠিত হইবে । ডারত- 
সরকার তাহাও করেন নাই। প্রদেশগুলিকে একগ্রিত হইয়া 
নিজ নিজ সমস্তা সমাধানের সুযোগ দ্ানেও যেন ভারত-সরকার 
কুনঠিত। উহাদ্দিগকে যত দুর সম্ভব পৃথক রাখিয়া! পরস্পর বিরোধী 
করিয়া! প্রাদেশিক মনোভাব বিপ্তারই যেন তাহাদের মূল অভি- 
প্রায়। সর জোয়ালাপ্রসাঁদের উক্তি তাহার নিজন্ব সদিচ্ছার 
পরিচীয়ক হইতে পারে, কিন্ত উহাকে সরকারী নীতি বলিয়া 
মনে করা ভুল হইবে । 

লর্ড লিনলিখগোর নৃতন চাকুরী 

সাত বংসর ভারতবর্ষের বড়লাটগিরি করিয়া দেশে ফিরি- 
বার পর লর্ড লিনলিথগে। ইনম্পিপিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাদ্রিজ লিমি- 
টেডের ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ দেশে তাহার 
শাসনাধীনে ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল যে সব অতিরিক্ত ও অপ্র- 
ত্যাশিত সুযোগ-নৃবিধ! ভোগ করিয়াছিল, এই চাকুরী তাহীরই 


গবাজী 





ূ ১৩৫১ 


প্রতিদান বলিয়। প্রকান্তে কথাও উঠিয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ 
আসিয়াছে, লর্ড লিনলিখগে। এ চাকুরী ছাড়িয়া বিলাতের অন্ত- 
তম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক মিডল্যাণড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যামের পদ গ্রহণ করিয়াছেন । এই উপলক্ষ্যে লগনের “সাণ্ডে 
পিকটোরিয়াল” যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। 
পত্রিকাটি লিখিয়াছে £ সাত বংসর ভারতবর্ষে বড়লাটগিরি 
করিবার পর ১৯৪৩ সালে লর্ড লিনলিথগো ব্রিটেনে ফিরিয়া 
ছেন। ভারতবর্কে যে অবন্ায় তিনি রাখিয়া আসিয়াছেন 
তাহাই তাহার কৃতিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় । ভারতবাসীর বন্ধুত্ব 
তিনি অর্জন করিতে ত পারেনই নাই, উপরস্ত রাজনৈতিক 
নেতাদের বন্দী করিয়া জেলগুলিকে ভর্তি করিয়াছেন। ভারত 
ত্যাগের পুর্বে শেষ পধ্যস্তও তিনি এমন বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করিয়া- 
ছিলেন যে তাহার পরবতাঁ বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে ভারত- 
বাসীর অবস্থা একটুখানি ফিরাইয়া আনিবার শৃঙ্খল। স্থাপনের 
চেষ্টার প্রাণপাত করিতে ইইতেছে। 

ভারতযাত্রার পূর্বে লর্ড লিনলিথগো! বহু প্রতিষ্ঠানে কাজ 
করিয়াছেন কিন্ত একটিতেও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। 
অর্থনীতি সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন জ্ঞান আছে, তাহার 
কর্মজীবনের সমগ্র ইতিহাস খুঁকজিলেও এরূপ পরিচয় মিলিবে 
না। ব্যাঙ্ক অব স্কটল্যাণ্ডের ডিরেক্টর রূপে তিনি সাফল্য লাভ 
করিয়াছিলেন আশা করি ইহ! তিনি নিজেও বলিবেন না। 

ভারতবাপী এবং ব্রিটেনের সাধারণ লোকে লর্ড লিন- 
লিথগো সম্বন্ধে যাহাই কেন ভাবুক না, উচ্চপদ ও সন্মান লাভে 
বাধা তাহার কখনই হয় নাই। বিলাতের একজন লোকের 
পক্ষে নাইট অব দি ধিস্ল এবং নাইট অব দি গার্টার এই উভয় 
সম্মান লাভ বিরল; লর্ড লিনলিথগোর ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়াছে। 
শাসনকার্যে, বৃহৎ বাণিজ্য ও ব্যাঞ্চ পরিচালনে ব্রিটিশ গবন্মেন্ট 
এবৎ গবশ্খেণ্টের কর্ণধার সাত্রাজ্যবাদী ধনিককুল এখনও 
তাহাকেই সর্বোচ্চ দায়িত্ব প্রদান করিতে চাহে। 


চোঁরা-ব্যবসাঁধীদের দণ্ড 
ভারতবর্ষে চোরা-বাক্জারের ব্যবসায়ীরা ধরা পড়িলে তাহা- 
দিগকে অর্থদণ্ডে দর্ডিত করিবার প্রথা এখনও চলিতেছে। 
অর্ধদণ প্রথমট| লঘু হইতেছিল, কিছুদিন পুর্বে কলিকাতা হাই- 





কোটের এক রায়ের পর হইতে উহার পরিমাপ কিছুট। বাড়ি- 


কাছে। কিন্ত অর্থদণ্ডের দ্বারা চোরা-বাজারের কারবার মন্দী- 
ভূত হইয়াছে, সরকারী প্রচার বিভাগও এ দাবী করিতে পারেন 
নাই। লক্ষ লক্ষ টাকাযাহারা লাভ করিতেছে, ছই একবার 
ধরা পড়িয়া কয়েক শত বা কয়েক সহস্র টাকা দণ্ড দরিয়া! 
অব্যাহতি প্রাপ্তি তাহারা পুরস্কার বলিয়াই মনে করে। জন্প্রতি 
প্যারিসের এক সংবাদে জানা গিয়াছে, সেখানে তিন জন আমে- 
রিকান সামরিক বিভাগের সিগারেট চুরি করিয়] বিক্রয় করিবার 
অপরাধে ৪০, ৩০ ও ২০ বংসর কারাদণ্ডে দঙ্ডিত হুইয়াছে। 
সামরিক সামগ্রী চুরি করিয়াই হউক আর অসামরিক দ্রব্যের 
বেলাতেই হউক, চোরা কারবার উভয়তঃই সমান নিন্দনীয় ও 
ঘওনীয়। আমরা পূর্বেও লিখিয়াছি, চোর] কারবার যাহার! 
করে তাহার! সমাজের ঘোর শক্র, কোন দয়া, কোন দাক্ষিণ্য 
তাহারা প্রত্যাশা করিতে পারে না। লঘু দণ্ড রানে ইহা- 


ফাদ 


দবিগকে প্রকারাস্তয়ে উৎসাহিতই করা হয়। কঠোরতম দণ্ডের 
বিধানই ইহাদিগকে সংঘত করিবার একমা্জ উপায়। কোন 
নিরপরাধ ব্যক্তি যাহাতে দণ্ডিত না হয় এরূপ সুবিচারের বঙ্দো- 
বস্ত করিয়া গবন্মেন্ট চোর! কারবারিদিগের অন্ত আমেরিকার 
আদর্শে দণ্ুবিধান করিলে অথবা আরব দেশের স্তায় প্রকান্ঠে 
ইহাদিগকে বেতরদণ্ডে ঘর্ডিত করিলে এই পাপ দূর হইতে পারে 
ইহা! আমরা বিশ্বাস করি। 


সরকারী সঞ্চয-অভিযানের নমুন! 

ভারত-সরকার সন্প্রতি এক পক্ষ কালব্যাপী এক “সঞ্চয় 
অভিযানেশ্র আয়োজন করিয়াছিলেন। সরকারী সেভিংস 
সার্টফিকেট বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের হাতের অতিরিক্ত 
অর্থ সরকারী ভাগারে টানিয়৷ আনিয়া ইনফ্লেশনের কুফল দুর 
করাই ছিল তাহাদের মূল লক্ষ্য। শ্বাভাবিক অবস্থায় দেশে 
ছুই বা আড়াই শত কোটি টাকার নোট বাজারে চলিলেই যথেষ্ঠ 
হইত, বর্তমানে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ফধাড়াইয়াছে হাজার 
কোটি টাকা । ফলে একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়! দরিপ্র 
ও মধ্যবিত্ত লোকের লাঞ্ছনা ও দুর্দশার চুড়াস্ত হইয়াছে, অপর 
পক্ষে অল্প কতকগুলি লোকের হাতে এত টাক] জমিয়! গিয়াছে 
যে ইহার! আক্ষ চাউল, ডাইল, লবণ, কয়লা], সরিষার তৈল, 
কাপড় প্রভৃতি জীবনযাত্রার অপরিহার্ধ্য দ্রব্যগুলি কোণঠাসা 
করিয়া! দশ গুণ দরে উহণ বেচিয়! কোটি কোটি টাকা লাভ করিতে 
সক্ষম । সরকারের এই সঞ্চয়-অভিযানে এই শ্রেনীর কোটিপতি 
লক্ষপতিদের নিকট হইতে কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার 
কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত যে-সব 
লোক অর্থাভাবে অর্ধাশনে কোঁনন্পে প্রাণ ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে কি ভাবে “অতিরিক্ত” অর্থ 
আদায় হইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত যুক্তপ্রদেশের ডাঃ 
কৈলাসনাথ কাটজু প্রকাশ করিয়াছেন। 

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই £ ১৬ই জানুয়ারী এলাহাবাদ জেলার 
এক গ্রামে সরধৃপ্রসাদ নামক জনৈক ব্যক্তিকে স্থানীয় নায়েব 
তহশীলদার ডাকিয়া আনিয়া বলে যে তাহাকে ৫৫২ টাকার 
সেভিংস সার্টিফিকেট কিনিতে হুইবে। সরযূপ্রসাদ আপত্তি 
করিয়া জানায় যে পূর্বেসে কিছু টাকার সার্টিফিকেট কিনিয়াছে 
আর বেশী টাক] দিতে সে অক্ষম। নায়েব তহুশীলদদার ইহাতে 
ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহার আদেশে নায়েব নাজির এবং ছুই জন 
পিয়ন সরযূকে দড়ি দিয়! বাধিয়া আটক করিয়া রাখে । শেষ 
পর্ধ্যস্ত লোকটি ১৫২ দ্দিতে শ্বীক্কত হইলে তাহাকে ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। ডাঃ কাটজু যুক্তপ্রাদেশিক গবন্সেন্টের মারফতে 
উক্ত তহশীলদারকে জানাইয়াছেন যে অবিলঙ্ষে সরযুপ্রসাদ 
নির্দেশানুযায়ী কোন সাহায্য-ভাগারে ছুই শত টাক] ন। দিলে 
তাহার নামে মামল! কর! হইবে । জেলা ম্যাজিপ্রেটকেও ঘটন! 
জানান হুইয়াছে। | 


ভাবী যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক 
ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটিতে 
বন্তৃত৷ প্রধানকালে অধ্যাপক এ. ভি. হিল বলেন যে, অপর একটি 
যুদ্ধের হাত এড়াইবার প্রথম সোপান হিসাবে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের 


বিবিধ প্রস্-_ কর্পোরেশনের টিকাবীজ 


২২১ 
সমস্ত বৈজ্ঞামিকদিগের সহযোগিতা প্রয়োজন । বৈজানিফ 
উপায়ে ধ্বংস, নরহত্যা! প্রভৃতিই হইবে ভবিষ্যতের উৎসব । এই 
ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষ! পাইতে হইলে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে 
আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃতাব স্থাপন করা দরকার । সম্ভবতঃ ১৯৪৬ 
জীষ্টান্দে রয়্যাল সোসাইটি লগ্নে একটি সাত্রাত্িক বৈজ্ঞানিক 
সশ্মিলন আহ্বান করিবেন ॥ ভারতের ও উপনিবেশসমূহের 
প্রায় ৬০ জন বৈজ্ঞানিক এই সম্মিলনে যোগদান করিবেন। 
এক্ষণে এই সম্মিলন সম্পর্ষিত উদ্ভোগ জায়োজন চলিতেছে । 

অধ্যাপক হিল বলেন যে, “ভারত-সন্কার থুব সম্ভবতঃ 
ফাগুনে একটি ভারতীয় বিজ্ঞান-দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং 
দিল্লীতে প্রধান কর্মকেন্্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ও অন্ান্ত দেশে শাখা! 
স্থাপন করিয়া! বৈজ্ঞানিক কার্খযাবলীর সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা 
করিবেন। বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও চিকিৎসা সম্পর্কিত সহ- 
যোগিতার ফলেই ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন সম্ভব- 
পর বলিয়া আমার মনে হয়।” 

অধ্যাপক ছিলের উদ্ধেন্ঠ সাধু সন্দেহ নাই। কিন্ত এরূপ 
কোন সঙ্ঘ গঠিত হইলে তাহ] সম্পূর্ণপ্পে সরকারী আওতার 
বাহিরে থাকা উচিত, নতুবা তাহার সবপ্রধান উদ্দেস্তাই 
ব্যর্থ হইয়! যাইবার আশঙ্ক1 থাকিবে । এইজন্ত ভারত-সরকার 
কতৃকি লগ্নে ও দিল্লীতে বিজ্ঞান-দপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রন্তাবে 
আমর। উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছি ন।। 

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উপযোগিতা 

নিখিল-ভারত চিকিৎসক সপ্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত জীব- 
রাজ মেটা ভারতবর্ষে ভেষজ দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ, 
অস্ত্রোপচারের জন, যস্তরাদি নির্মাণ, চিকিৎসার জগ্ভ নানাবিধ 
সাজসরপ্তাম প্রসৃতির অভাবের কথ উল্লেখ করিয়া বলেন যে 
এই সকল ব্যাপারে ভারতবর্ষ আদে৷ দরিপ্র নহে। ভারতবর্ষে 
এমন সুযোগ আছে যে ওষধ প্রস্তত করিয়া বিদেশে অনায়াসে 
রপ্তানি করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের লানাপ্রকার গাছ- 
গাছড়1 হইতে ওঁষব প্রস্তুতের বিরাট, সম্ভাবন| রহিয়াছে । আয়ু- 
বে শাস্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া আধুনিক চিকিংসা- 
বিজ্ঞান এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে আমাদের দেশ যে যথেষ্ট লাভ- 
বান হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তাহার পূর্বে 
আযুর্বেদকে পুনর্বার জীবন্ত ও প্রগতিশীল করিতে হইবে । 

কর্পোরেশনের টিকাবীজ 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বসস্তবীজ টিকার জন ব্যবহার 
করিতে নিষেধ করিয়! বাংলা-সরকার এক সাবধানবান্ী ঘোষণ! 
করিয়া! জানাইয়াছেন যে ১লা নবেশ্বরের পর ধাহার! কর্পোরেশ- 
নের বসস্তবীজের সাহায্যে টিক লইয়াছেন তাহার! যেন অবি- 
লঙ্ষে পুনরায় সরকারী বীজের টিক] গ্রহণ করেন। এই সরকারী 
বিব্বতিতে কলিকাতার জনসাধারণ ও চিকিৎসকগণ সকলেই 
বিশ্মিত হইয়াছেন । সরকারী ঘোষণার পরদিনই ভারতবর্ষের 
সবব্ধনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্্র রায় এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন, “১লা নবেহ্বরের বিশেষ তারিখটি কেন বাহিয়া 
লওয়! হইয়াছে আমাদিগকে জানানও হয় নাই। আমার কেবল 
এইটুকু জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, যাহাদিগকে প্রাথমিক টিকা 
কি প্রাথমিক টিকার পর টিক] দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সক- 
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লের উদ্ছেস্তেই এই সরকারী সতর্কবাণী ঘোষিত হুইয়াছে কি ন] 
এবং টিকা উঠুক কি না উঠুক সকলেরই পুনরায় টিকা লইতে 
হইবে কি না? ১লা নবে্থরের পর কর্পোরেশনের বসস্তবী্ 
সাহায্যে আমি অনেককে পুনরায় টিকা দ্বিয়াছি এবং আমি 
নিজেও লইয্াছি। আমি জোর দিয়াই বলিতে পারি যে অন্তান্ত 
বৎসরের তুলনায় এবার পুনরায় টিকা দান সফল হুইয়াছে অনেক 
বেশী। আজ আমার কয়েকজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ 
হইল । তাহারাও এই কথাই বলিলেন। ১ল! নবেম্বরের পর 
কর্পোরেশনের বসন্তবীজে টিক] দেওয়া হইয়াছে এমন কতজনকে 
গবন্মেন্ট পরীক্ষা করাইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কতজনেরই 
বা টিকা ব্যর্থ হইয়াছে বা কোন জটিলতার হ্ষ্টি হইয়াছে? তিন 
জন বিশেষজ্ঞের নাম দেওয়! হইয়াছে । তাহারা বলিয়াছেন 
ষে কর্পোরেশনের ল্যাবরেটরীতে টিকার জন্ত বসন্তের বীজ গ্রহ- 
ণের প্রপালীতে ভ্র/টি আছে । তাহার! কর্পোরেশনের টিকার 
বীজ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা আমি কি ইহা! তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিতে পারি? যদি তাহার! পরীক্ষা করিয়া থাকেন, 
তবে কি তাহার] উহা দূষিত দেখিয়াছেন, ন। ক্রিয়! হওয়ার 
অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন ?” 

ডাঃ বিধান রায়ের এই বিবৃতির কোন উত্তর বাংলা-সরকার 
দেন নাই। কয়েক দিন *রে কর্পোরেশনের সভায় কাউন্সিলার 
শ্রীযুক্ত নলিনচঞ্জ পাল সরকানী বিবৃতি সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন 
তাহার সারাংশ নিষ্ধে প্রদত্ত হইল £ 

“লিক্ষ প্রস্তুত সম্পর্কে আইনগত যে পদ্ধতি আছে কর্পে- 
রেশন বহু বংসর ধরিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সেই পদ্ধতি 
পালন করিয়! আমিতেছেন এবং ফলে কর্পোরেশনের লিক্ষ সার! 
ভারতের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য লিক্ষ বলিয়া পরিগণিত হুইয়] 
আসিতেছে । সম্প্রতি কনে প্যাসরিচার নিকট পরীক্ষার জন্ত 
নমুনাশ্বরূপ ষে ১০০টি লিক্ষ পাঠানো হইয়াছিল কনেল প্যাস- 
রিচা তাহা পরীক্ষা করিয়া গত ৩১শে জানুয়ারী যে রিপোর্ট 
ঘাখিল করিয়াছেন তাহাতে ঘোষণ1 করিয়াছেন যে আইন অন্ু- 
সারে লিক্ষের গুণাগুণ বিচারের যে নির্দেশ দেওয়া আছে 
কর্পোরেশনের লিক্ষগুলি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। 

কনেল প্যাসরিচার নিকট পরীক্ষার জ্ড যে লিক্ষ পাঠান 
হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্বেই ১৯৪৪ সালের 
১৯শে ডিসেম্বর ডিরেক্টর মহাশয় কর্পোরেশনের সমস্ত “পুরান 
লিক্ষ* ব্যবহার করা মিষিদ্ধ করিয়া এক ফতোয়া জারি করি- 
লেন। কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ও প্রধান কর্মকত 
এই বেয়াড়া আদেশের প্রতিবাদ করিলে অকন্মাং গত ২৬শে 
জানুয়ারি ডিরেক্টর মহাশয় স্বয়ং কলিকাতার লেবরেটরীতে 
হাক্ধির হইলেন এবং দায়িত্বশীল অফিসারদের অনুপস্থিতিতে 
যেমন তেমন ভাবে ৪টি লিক্ষ তুলিয়৷ লইয়! পরীক্ষার জন্ত পাঠা- 
ইয়। দ্িলেন-_-একবার জিজ্ঞাসা! কর! প্রয়োজনও বোধ করিলেন 
না! যে, উক্ত লিক্ষগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়! নিরণাতি হুই- 
স্াছে কি না । সুতরাং ইহা ত্বাভাবিক যে, লিক্ষগুলি অন্ুমোদ্দিত 
মানের পরীক্ষায় উভীর্ণ হইতে পারে না। লিম্পগুলির গুণাগুণ 
ও বিশুদ্ধতার বিচারের ষেকি কল হুইবে কর্পোরেশনের তাহাতে 
বিশ্মুমাঅ সন্দেহ ছিল না বলিয়া প্রধান কর্মকত লিম্পের গুণা- 
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গুণ পরীক্ষার জন্ত গবর্ধেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে বিশে- 
যজ্দের লইয়! একটি কমিটি গঠিত হউক এবং কমিটি যথারীতি 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। কমিটি গঠিত হুইল এব গত 
রা ফেব্রুয়ানী কমিটি তদস্ত করিতে আসিলেন। কিন্তু কমিটির 
কার্ধ্যপ্রণালী দেখিজে মনে হয় যে কমিটির সদন্ভগণ তদন্ত .করিতে 
আসেন নাই, দোষ বাহির করিতে আসিয়াছিলেন। যে 
প্রকোষ্ঠে লিম্প রাখ! হয় তাহার তাপ সর্বনিয় তাপ অপেক্ষাও 
কম কিনা তাহ! পরীক্ষা! করিতে গিয়া! ডিরেক্টর মহাশয় তাপ- 
পরিমাপক যন্ত্রটি প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া লইলেন ; 
সুতরাং তাপ-নির্দেশক যন্ত্রটি বাহির করিয়া লইলেই সর্বনিয় 
তাপের অপেক্ষা অনেক উপরে যে তাপ রেকর্ড হুইয়! যাইবে 
তাহা খুবই স্বাভাবিক | তারপর ধাহার একটুমান্র কাওজ্ঞান আছে 
তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তাপনির্দেশক যন্ত্র প্রকোষ্ঠ হইতে 
বাহির করিলে তাহাতে যে তাপ নির্দেশ করিবে সেই তাপ 
কখনই প্রকোষ্ঠের ভিতরকার তাপ হইতে পারে না। এই বিষয়ে 
কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয় এবং প্রত্তাব করা হয় যে, তাপ- 
নির্দেশক যন্ত্রট প্রকোষ্ের মধ্যে রাখিয়া টচ্চের আলোর সাহায্যে 
তাপের পরিমাণ করা হুউক। অতঃপর তাহাই করা হয়। 
কিন্ত আশ্চর্য্য এই যে, তাপ-নির্দেশক যন্ত্রে পারা ২৮ ডিশ্রিতে 
থাকিলেও অর্থাৎ জর্ধনিয্ন তাপের ৪ ডিগ্রি নীচে থাকিলেও 
তাপ ৩৮ ভিথ্রি অর্থাৎ অর্ধনিয় তাপ অপেক্ষ1 ছয় ডিগ্রি বেশী 
হইল। অতঃপর রাতারাতি বিব্বতি প্রচারিত হুইল যে, কর্পো- 
রেশনের লিম্প ব্যবহার কর বিপজ্জনক এবং তাহ! ব্যবহার 
করা উচিত নহে । 

আমি বলিতেছি এবং আমার উক্তি যদি মিথ্য। হয় তাহা 
হইলে কমিটির সদস্তগণ প্রতিবাদ করিতে পারেন যে কমিটির 
সঘস্তগণ এই সুম্পষ্ট ধারণা লইয়! উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়া- 
ছিলেন যে কর্পোরেশনের লিক্ষের পরীক্ষা অসস্তোষজনক বলিয়া 
প্রমাণিত না হইলে উল্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইবে না। কিন্তু 
পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়া পর্ধ্যস্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য্য 
ডিরেক্টর মহোদয়ের সহিল না । কমিটির সদস্তদের মর্যাদা রক্ষা 
না করিয়া তিনি সংবাদপজ্জে বিবৃতি ছাড়িয়া দিলেন। আমি 
এ কথা ঘোষণ। করিতে সাহসী হইতেছি ; কারণ, ডাঃ গ্রান্ট 
স্বয়ং পর পর ছুই দিন-_৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লেবরেটরি 
পরীক্ষা! করিয়া স্বীকার করেন যে, যে প্রকোষ্ঠগুলিতে লিক্ষ 
রাখা হয় তাহা ঠিকই আছে এবং সমস্ত প্রকোষ্ঠই সর্বনিষ্ন 
তাপেরও কম তাপ থাকে 1” 

প্রযুক্ত নলিনচন্ত্র পালের বক্তৃতার উপর মন্তব্য নিপ্রয়োজন। 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমর! সাধারণতঃ স্বীয় অভিজ্ঞতার আলো- 
চনা করি না, কিন্ত এক্ষেজে কিছু বলা আবশ্যক । মাসখানেক 
পূর্বে কর্পোরেশনের বসস্তবীন্ষের ঘ্ারা সম্পাদকের বাড়ীতে 
বন্ধুবান্ধব সহ মোট ২৩ জন টিকা লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৩ জনের 
ইহা প্রাথমিক টিক । প্রায় সকলেরই টিকা! বেশ ভাল তাবে 
উঠিয়াছিহ । যে ডাক্তার টিকা দিয়াছেন তিনি বনু বিজ্ঞান- 
মন্দির এবং অনান্য স্থানে প্রায় ৮০৯০ জনকে টিক! দিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যেও শতকরা! ৮০ জনের জধিক লোকের টিক! 
উঠিয়াছে। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি - ..- 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


প্রায় এক মাস পূর্বে, যখন ইউরোপের পূর্ব্বভাগ নিদারুণ 
শীতের প্রকোপে আড়&, রুশ সমর-পরিষদ জাশ্ানীর সহিত 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তির যুদ্ধের আরম্ভ করেন। সময়ট] তাহারা এইকপ 
ভাবে স্থির করেন যখন পূর্ব-ইউরোপের জান্মীন, পোল এবং 
শ্লোভাকিয় সীমান্ত অঞ্চলের সকল নদনদী, জলাভূমি, ক্ষেত সব- 
কিছুই প্রচণ্ড শীতে জমিয়া পাথরের মত কঠিন হইয়! পিয়াছে। 
এইরূপ সময়ে .যুদ্ধশকট এবং সাঝোয়া বহর বিন! সেতুতে 
বরফের উপর দিয়া নদী পার হইতে এবং পথঘাট ছাড়িয়া 
ক্ষেত-আবাদ, জঙ্গল-জলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে । আক্রমণ 
অতি দ্রুত ব্যাপক হুইয়া পড়িল, সোভিয়েট প্রচ্বেগে তাহার 
অতি বিরাট্‌ সেনাসমষ্তি এবং সাজ্দোয়া-বহর দিগস্তব্যাপী কামান- 
শ্রেনীর অগ্যুৎ পাতের নীচ দিয়া চালিত করিল। পাঁচটি বিশাল 
বাহিনীতে প্রায় ৩০ লক্ষ সৈম্ঠ, কয়েক অমুত কামান এবং প্রায় 
১০ হাজার প্যান্ক্কার শক্রব্যুহ ছেদ করিয়া আগে চলিল। এই 
পাঁচটি বাহিনীর মধ্যে জেনারেল জুকভের প্যান্জার ডিতিশন- 
গুলি জার্শান রক্ষাব্যুহ ছেদ করিয়া, ছুর্গরক্ষিত অঞ্চলের পাশ 
কাটাইয়া সতেঞ্ষে শত্রুর অন্তস্তল লক্ষ্য করিয়া আগে চলিল। 
যখন এই বাহিনী প্রায় হুই শত মাইল অতিক্রম করিয়! বার্লিন 
হইতে মাত্র ৪০ মাইল তফাতে পৌঁছায় সে সময় শীতের 
প্রকোপ কমিয়! হঠাৎ বরফ গলিতে আরম্ভ করে, যাহার ফলে 
সাজোয়া-বাছিনী ও প্যান্জার ব্রিগেডগুলির চলাচলের বিশেষ 
বাধা উৎপন্ন হয়। ইতিমধ্যে সোভিয়েটের পদাতিক ও বৃহৎ 
কামানের গোলন্দাঙ্ত দলগুলি অনেক পিছনে পড়িয় যায় যাহার 
ফলে যে-সকল জার্মান দলকে পাশে ফেলিয়া জুকভের প্যান্জার 
ব্রিগেডগুলি আগে চলে তাহাদের অনেকগুলিও যুদ্ধ করিতে 
করিতে হুর্গ ও সুরক্ষিত ঘাঁটিতে আসিয়! একত্বিত হইতে পাঁরে। 
সাধারণ হিসাবে ভিষুল! নদের অল্স অংশ এবং ওডর নদীর দীর্ঘ 
আকাবীকা। রেখা ছুই পক্ষের সীমান! হইয়া ফাড়ায়। উত্তরে 
বণ্টিক অঞ্চলে সোভিয়েট দল বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই 
এবং হাঙ্গেরীতেও কার্পেধিয় অঞ্চল ছু"টতেও জার্মান দলের 
রক্ষাব্যুহ ছিন্নভিন্ন হয় নাই। পূর্ব প্রশিয়ায় এবং পূর্ব 
পশ্চিম প্রশিয়ার সদ্ধি্থলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে আরম্ত হয় কিন্ত 
সকল বাধা ঠেলিয়া৷ রুশ-সেন! ক্যনিগস্বের্গ ও ফ্রাঙ্কফোর্টের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । এই সময়ে তুষার গলিতে আরম্ত 
হওয়ায় রুশ দলের গতিবেগ স্বাস প্রাপ্ত হয় এবং জার্দান ঘল 
অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর পাওয়ায় জার্দ্ানীর ভিতর হইতে সৈঙ্ত 
ও সাজোয়া-বাহিনী আনিয়া দেশ রক্ষার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয়। 

এখন পূর্ববাঞ্চলের প্রায় ৪০০ শত মাইল জুড়িয়া সোভিয়েউ 
সেনা আক্রমণ চালাইতেছে কিন্বা চালাইবার উভ্ভোগ করি- 
তেছে। জার্মান দল এখন অধিকাংশ অঞ্চলেই হুর্গমাল! "বা 
রক্ষনী-বেষ্টনের বাহিরে উন্মুক্ত সমরাঙ্গনে ঠীাড়াইয়া লড়িতেছে। 
এই হিসাবে সোভিয়েটের চালের প্রথম অংশ সম্পূর্ণ ভাবে 
সফল হুইয়াছে, কেননা, এইরূপ অবস্থায় সংখ্যালছি্---খা 
জার্্ান দল-_জতিশয় হীন পরিস্থিতিতে থাকে । এই দ্াদস্থা 


আরও'নিদারুণ সফ্কটজনক হুইতে পারে যদি বিপক্ষের প্যান্জার 
ও সাজোয়া-বাহ্নীগুলি রক্ষীদলের বহু পিছন পর্যন্ত বর্শার 
মত ভেদ করিয়া হঠাৎ চতুর্দিকে ছড়াইয়। পড়ে (19001700 
00৮) । .এঁন্ধপ চালে রক্ষীদিগের মালরসদ ও সাহায্যকারী 
সেনা আনিবার পথঘাট আক্রাস্ত ও কর্তিত হয় এবং নৃতন সৈন্ত 
ও অন্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের অভাবে তাহারা দ্রুত নিশ্ডেজ ও 
নির্মল হইয়া যায়। জার্মানীতে জুকভের বাহিনী শত্রুর মর্থল 
ভেদ করার চেষ্টায় সৈন্যধ্বংসের পর্ব আরম্ভ করে নাই, সুতরাং 
এ অবস্থ এখনও সেখানে আসে নাই। 

এখন পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা প্রধানতঃ দ্রুত 
সমরসজ্জার ব্যাপার । সচল গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া-বাহিনীর 
তীব্রবেগে আক্রমণ স্থগিত হইয়াছে এবং তাহার বদলে প্রকৃত 
শক্তি-পরীক্ষার আয়োজন চলিতেছে এবং তাহা আরম্ভ হইবার 
লক্ষণও দেখা যাইতেছে । এই শীত অভিযানের ফলে এখন 
পর্ধ্যস্ত জার্খানীর লোকবল এবং অস্ত্রবল কতটা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে 
তাহা! সঠিক জানা যায় নাই, সুতরাং তাহার বর্তমান ক্ষমতার 
পরিমাণ নির্ণর করা সম্ভব নহে । যাহাই হউক অমেক ক্ষতির 
ফলে এখন জান্মণনীর শক্তি-সামর্থ্য পরিমাণে কম সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। উপরস্ত সোভিয়েট এই দ্রুত এবং অতি প্রবল 
আক্রমণের ফলে জার্মান রক্ষা-ব্যবস্থায় অশেষ গোলযোগ 
বাধাইতে সমর্থ হুইয়াছে। সুতরাং আসন্ন শক্তি-পরীক্ষায় 
রুশ দলের পরিস্থিতি গরিষ্ঠ । জার্মানীর দিকে ছুইটি জিনিষ 
এখনও আছে, তাহা! জ্রার্শান সমর-পরিষদ্দের যুদ্ধ-ব্যবস্থায় 
সংযুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব এবং দ্বিতীয়তঃ জার্মান জনসাধারণের 
যুদ্ধ চালাইবার হচ্ছ! । এই ছুইটি পরস্পর সংযুক্ত ব্যাপারে ভাঙ্গন 
না ধরিলে ইউরোপের যুদ্ধ অপেক্ষাক্কত বেশী দিন চলিতে 
পারে। বর্তমানে “তিন মাতব্বরের পরামর্শ” যাহ! চলিতেছে 
তাহার উপর এ বিষয় অনেকটা নির্ভর করিতেছে । অল্প কিছু 
দিনের মধ্যেই বুঝা যাইবে যে সোভিয়েট কেবলমাঅ অন্ত্রবলে 
জার্মান যুদ্ধশক্তিকে ধ্বংস করিতে পারিবে কিনা । যদি সে 
ভাবে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয় তবে তাহা বসম্ত কালের মধ্যেই 
ঘটিবে, নহিলে আরও অনেক দিন লাগিবে। এই পূর্বব ইউ- 
রোপের বর্তমান রুশ অভিযান শেষ নিষ্পত্তির অভিযান, ইহাতে 
কোন পক্ষেরই কোন শক্তি গচ্ছিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। 
জার্মানী ভাঙ্ষিলে একেবারেই ভাঙ্িবে, আবার জান্ম্ানী যদি 
শেষ পরীক্ষা! পর্ধ্যস্ত লড়িবার মতলবে বদ্ধপরিকর থাকে তবে 
আসন্ন পরীক্ষায় তাহাকে না৷ পাড়িয়া ফেলিতে পারিলে রুশের 
পক্ষেও দ্বিতীয় অভিযান গঠন সহঙ্গ হুইবে না, কেননা, এই 
অভিযানেই সোভতিয়েট সমর-পরিষদ তাহার সকল শক্তি প্রায় 
শেষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতেছেন মনে হইতেছে । 

ইউরোপে আরও ছুইটি প্রান্তে ইটালী ও ফ্রান্সে যুদ্ধ যে 
ভাবে চলিতৈছে তাহাতে সে দিকে দ্রুত নিষ্পত্তির কোনও 
লক্ষণ দেখ! যায় নাই । অবন্ত এই ছুই প্রান্তে জনেক জার্মান 
সৈন্ত এবং জার্ীন সেনানায়কের মধো অতি বিচক্ষণ ছুই 


১২০০০০৬৮৮০০ পপ কা পপিপপিপিক্পিপিস্পপিপকা পিএ 


ব্যক্তি ব্যস্ত রহিয়াছে । তবে আমেরিকান সৈল্ত এখনও কোথায়ও 
সেরূপ ব্যাপক আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হয় নাই, ব্রিটিশ সৈভও 
প্রায় এরূপ স্থানবন্ধ । এই অন্ত ছুই প্রান্তে যুদ্ধের ভার বিশেষ 
ভাবে বাড়িলে রুশ সেনার কাজ অনেকটা সরল হইয়া যায় কিন্ত 
রুওষ্টেডের তিন সপ্তাহ ব্যাপী “সীমাবদ্ধ অভিযান” আইসেন- 
হাওয়ারের সমর-ব্যবস্থায় অনেক: বাধার উৎপত্তি করিতে সমর্থ 
হয়-_-এবং বেশ কিছু ক্ষতিও করিয়াছে-_যাহার ফলে ফ্রান্সের 
সীমান্তে যুদ্ধের গতি দ্রুততর বা প্রবলতর হইতে সময় লাগিবে। 
উপরন্ধ এ অঞ্চলের হুর্গমালা1 এখনও জাশ্দান রক্ষী দলকে আশ্রয় 
দিতে সমর্থ। ন্ুুতরাৎ জার্বানীতে দ্রুত ভাঙ্গন ধরিতে পারে 
পূর্বদিক হইতেই এবং তাহা! নির্ভর করিতেছে সোভিয়েট সমর- 
পরিষদের যুদ্ধ চালনার পটুতার উপর এবং ক্ষমতার উপর। 
সময় এখন অতি মূল্যবান, কেননা, বরফ আরও গলিলে জার্মান 
সমর. পরিষয় আরও অবসর পাইবে এবং জার্মানীতে লোক- 
বলের বা অগ্ত্রবলের অভাব হইতে পারে কিন্তু যুদ্ধকৌশলের 
অভাব নাই। তাহার শেষ পরিচয় আমরা পাইয়াছি বিগত 
ডিসেম্বরের উত্তরার্ধের “সীমাবদ্ধ অভিযানে” | এখন ইহা বেশ 
বুঝা যাইতেছে যে জার্মানী এরূপ অবস্থায় সৈন্ক্ষয় ও বলক্ষয় 
স্বীকার করিয়াও এরূপ আক্রমণ কেন চালাইয়াছিল। 

ইউরোপে মিত্রপক্ষ এখন জয়লাভের অতি নিকটে পৌঁছি- 
য়াছে। এমত অবথ্থায় প্রতিপদে অতি বিচক্ষণ ভাবে যুদ্ধের 
প্রত্যেকটি চাল চালন! প্রয়োজন । জার্মানী এখনও হতাশ 
হয় নাই তাহার কারণ ইতিপূর্বে সম্মিলিত জাতীয় দলের যুদ্ধ 
চালনায় অনেক ভুল হইয়াছিল । কিন্ত সোভিয়েট এখন বিষম 
হূল্যে অভিজ্ঞতা ক্রয় করিয়া বিচক্ষণ হইয়াছে এবং সেই অভিজ্ঞ- 
তার বলেই সে জার্মানীরই উপর জাশ্শান “ঝটিকাযুদ্ধ” চালাই- 
য়াছে। সোভিয়েট ঝটিকাযুদ্ধ রোধ করিয়াছিল নিদারুণ ক্ষতি 
স্বীকারে এবং দেশের অসীম ভূমির বিনিময়ে । জার্মানীর পক্ষে 
&ঁ ছুই ব্যাপারই অসম্ভব, সুতরাং এখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
উপক্রম হুইয়াছে তাহাতে শেষ নিম্পত্তির সম্ভাবনা খুবই রহছি- 
যাছে এবং সে কথ! জার্মানী যথেষ্টই জানে । এইসব দিক 
বিচার করিয়া মনে হয় এই যুদ্ধে বর্তমান মহাযুদ্ধের ভীষণতম 
ধ্বংসপর্ব্ব দেখা যাইবে । যদি তাহা! না হয় তবে বুঝিতে হইবে 
যে যুদ্ধ এখন রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে চলিয়া যাইতেছে । 

লিখিবার সময় পর্য্যস্ত (২৮শে মাঘ ) যে সকল খবর পাওয়! 
ঘাইতেছে তাহাতে মনে হয় বাণিনের যুদ্ধ আসন্ন । পশ্চিমে 
হুলাও ও আলসাস অঞ্চলে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সেনাবাহিনী 
আক্রমণের পরিমাণ ও গতি বাড়াইবার প্রাণপণ চেষ্ঠা করি- 
তেছে। হুলাওে ব্রিটিশ সৈন্ভ বহুদিন প্রায় স্থির হইয়া থাকিবার 
পর ক্ষুত্র সীমার ভিতর তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, যদিও 
সময় ছিসাবে এখন এক্প আক্রমণের সুবিধার কিছুই নাই এবং 


আমেরিকান সেনাও তাহাদের সংঘর্ষগুলিকে ব্যাপক সংগ্রামে. 


দাড় করাইবার যেভাবে চেষ্ঠা করিতেছে তাহাতে মনে হয় এখন 
সুনধটাই মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ এখন যত বেশী জার্মান সেনাকে ব্যস্ত 
ও বিভ্রত রাখা যায় ততই ভাল, সঙ্গে সঙ্গে জমি ছিসাবে লাত 
হয়ত ভালই ন! হইলেও যুদ্বটাই লাভ। ওদিকে পূর্বাঞ্চলে 
€কামিয়েক ও জুকোত ঠাহাদের বাহিনীগুলির গতিযূখের বাধ! 


. প্রবাঙগা ্ 
সন্লাইবার জন্ত যুগপৎ প্রচও গোলাবর্ষণ এবং প্যান্জার চালন 


১৬৫১ 








আরম্ত করিয়াছেন । জান্মণনী ইতিমধ্যে যেটুকু অবসর পাইয়াছে 
তাহার যথাস্ভব সঙ্ধ্যবহার করিয়াছে, হুতরাং বালিনের যুদ্ধের 
সুখ যে দিকেই ফিরিবে সেদিকেই ঘোর রণ চলিবে । ছিত্রপথে 
রন্ধপথে আগাইবার সুবিধা আর নাই এবং সেইৰসই ব্রিটিশ 
ও আমেরিকান সেনার পশ্চিমে যত দূর সম্ভব চাপ দেওয়া প্রয়ো- 
জন। জার্দানীর এখন শিয়রে সংক্রান্তি, তবে হারজিতের শেষ 
নিষ্পত্তি এখনও ভবিষ্যতে-_যদিও সেটা! এখন নিকট । 

সুদূর পুর্বে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে। 
লুজন দ্বীপের আমেরিকান অভিযান এখন ক্রমেই পরিমাণ ও 
পরিসরে বৃদ্ধি পাইতেছে । এতদিন পর্য্যস্ত গ্রশাস্ত মহাসাগরে যে 
সকল সংঘর্ষ-_ কোথাও বা খওযুদ্ধ-_চলিতেছিল, সেগুলিকে 
অভিযান আখ্য] দেওয়া চলিত কেবলমাজ্জ তাহাদের ভবিষ্যৎ 
লক্ষ্য, করিয়া। প্রথমে লেইট দ্বীপে আধুনিক সমররীতিতে যুদ্ধ 
আরম্ভ হুয় এবং এখন ফিলিপিন দ্বীপমালায় জাপানের বিরুদ্ধে 
ব্যাপক অভিযানের প্রথম অংশ চলিতেছে । ইহাও গঠনমূলক 
পর্ব্ব অর্থাৎ মূল অভিযানের অপরিহার্ধ্য এবং অত্যাবশ্যক 
কয়েকটি অঙ্গ এখানে গঠিত হইতেছে । ঠিক যেমন “বর্্-রোড” 
স্বাধীন চীনের যুদ্ধচালনার প্রতি অংশের সহিত সাংঘাতিক 
ভাবে জড়িত সেইরূপই ফিলিপিন স্বীপমালার সহিত চীনের 
মহাদেশ অঞ্চলের জাপান-বিরোধী অভিযানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ 
ও নিকট । ফিলিপিন প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিন “সেতুবন্ধ” . 
পর্বের প্রধান স্তম্ভ, এইখানেই জাপান-বিরোধী মূল অভিযানের 
উদ্ভোগ-পর্ধের শেষ এবং মহাসমরের এশিয়াখণ্ডের আরম্ত। 

লু্জনের যুদ্ধ ধীরে ধীরে ঘনাইয়! আসিতেছে । জাপানী 
উচ্চতম রণনায়কের উদ্ষেশ্য এখনও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাই- 
তেছে না, তবে এখনও যে লুজ্ঞনের অধিকার লইয়া! চরম 
সংঘর্ষের আরম্ভ হয় নাই তাহা! দেখাই যাইতেছে । এতাবং 
জাপান কেবলমাত্র মাঞ্ধিন সেনাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে । জংবদ্ধ ভাবে বাঁধ! দানের কোনও 
চিহ্ন দেখা যায় নাই। এমন কি মানিল! অধিকারেও জাপানের ' 
প্রতিরোধ-চেষ্! স্থানীয় রক্ষী-সৈন্টের ক্ষমতার সীমায় জাবদ্ধ 
আছে। জাপান অভিযানের অন্ত প্রান্তেও প্রায় এই প্রকার 
ব্যবস্থাই রহিয়াছে । জাপান কোথাও সবলে সেন! চালন! 
করিয়া মুক্ত সমরাঈনে নিষ্পত্তির উদ্ভোগ করে নাই। সকল 
ক্ষেত্রেই গ্থানীয় রক্ষী-সেনা মরণ-পণ প্রতিরোধ-চেষ্টা চালাইয়! 
যাইতেছে, তাহাদের সাহায্যে ুতন সৈল্ত প্রেরণের কোনও 
ব্যবস্থা দ্বেখা ঘায়না। জাপাপ এখনও আরও জঅময় চায়-_- 
তাহারু সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নাই। তবেসেষে বসিয়া 
কালক্ষয় করিতেছে সে কথা ভাবিবারও কারণ নাই। ঘক্ষিণ- 
চীনে ঘে নুতন আক্রমণ চলিতেছে, তাহা! সফল হইলে 
“বর্থা-রোডশ মুক্ত হওয়ার লাভ আরও অনেক কমিয়া যাইবে। 
জাপানের এই আক্রমণের ফলে দক্ষিণ-চীন রেলপথের সহিত 
ইন্দোচীনের রেলপথগুলির সংযোগ স্থাপিত হইলে এশিয়ার 
মহাদেশ অঞ্চলে যুদ্ধ চালনার এক নূতন ব্যবস্থা জাপানের 
জায়ম্বে জআাসিবে। টি রর 
নাই। 


প্যারা-সৈনিক চিম্নি 


শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 


পাহাড়ের উপরে একস্থলে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঈলাখণ্ড 
পরস্পরের গাত্রে অল্পবিস্তর সংলগ্ন ভাবে অবস্থিত। মনে হয় 
ঘেন উদ্মাদ কম্সনার জাবেগে কোন এক দানব-শিল্পী কিছু একটা 
গড়িয়! তুলিতে গিয়! নির্মাণ কার্ধ্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া হঠাৎ চলিয়! 
গিয়াছে । এই দানবীয় কক্ষের তিন পার্থের দেওয়াল দৈর্ঘ্যে 
একে অপরের সহিত অসমান হুইলেও তাহাদের ভিতর দিয়! 
যাতায়াতের কোন সহঙ্গ অতিক্রম্য পথ নাই। দেওয়ালের 
গাজরে শীলাখওগুপির আকার-বৈষম্যের ফলে বহুসংখ্যক ছোট- 
বড় গুহার স্ট্টি হইয়াছে । তাহার কোন কোনটি মানুষের 
বাসের উপযুক্ত । চতুর্থ পার্খের দেওয়ালটি নাই বলিলেই চলে । 
চিম্নির দলের সেনানীর! এই স্থানটি অধিকার করিয়া নিজেদের 
বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে । কোথাও অন্ত্র-সরপ্রামের 
ভাগার, কোথাও খাগ্চ অথবা ওষধাদি রক্ষিত, কোথাও বা 
কয়েকটি গুহার মধ্যে সেনানীর! শষ্য বিস্তার করিয়া! শয়ন- 
কক্ষ রচনা করিয়াছে । এইরূপ একটি গুহার অভ্যন্তরে চিম্নি 
অজয় ও অপর তিন-চার জন প্যারা-সৈনিক নিদ্রা যাইতেছিল। 

চিম্‌নি স্বপ্ন দেখিতেছিল যে কলিকাতার ময়দানে ফুটবল 
খেলা হইতেছে । ভীষণ ভীড় ও হট্টগোল । এক জন খেলোয়াড় 
বলটাতে পদাধাত করিতেই বলটা উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
ক্রমশঃ আকারে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে হইতে শে? 
শে! আওয়াজ করিয়া দ্রুতগতিতে নুদূুর আকাশে মিশাইয়া 
গেল। কে ধেন চিৎকার করিয়া উঠিল “গোল, গোল” । 
অমনি সহশ্র কঠে বিকট নিনাদে “গোল, গোল” শব্দ ধ্বনিত 
হইতে লাগিল। চিম্নি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল 
অজয় নিদ্রা হইতে উঠিক্না গান ধরিয়াছে, “আহা! জাগি পোহাল 
বিভাবরী ; অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী” । আর একছ্রন বলিল, 
“থাম্‌ না বাবা; এবড়ো-খেবড়ো। পাথরের উপর শুয়ে ক্রাস্ত 
নয়ন, না! ক্লান্ত তবিয়ত।” 

“ক্লান্ত “তবিয়ত' মানে ?” 

“তবিয়ত মানে জানিস না? হিন্দৃস্থানী কথা । সর্বার্থ 
বাচক শব । “এখি'র মত। জিনিস কিনতে চাস; “এখি' 
নেই, মানে পয়সা নেই। লোক ঠেঙ্গাতে চাস, “এখি” নেই, 
মানে লাঠি নেই, বিবাহু সভায় গিয়ে টোপর পরে বসেছিস, 
“এখি' নেই, মানে বউ নেই। তেমনি পেট খারাপ হলে 
“তবিয়ত” মানে পেট । মাথা ধরলে “তবিয়ত” মানে মাথা। 
পায়ে ফোক্ষা পড়লে “তবিয়ত' মানে ঠ্যাং । এ ক্ষেত্রে শক্ত 
পাথরের উপর গ্রাউগ্ড নীট” পেতে শুয়ে রা ব্যথা 
হয়ে গেছে, মানে***” 

. শাক আর মানে শুনে দরকার নেই। তার থেকে যাও, 
ঘুম থেকে উঠে অবধি পেটে কিন্ছু পড়ে নি। “এখি' নিয়ে 
এস গিয়ে-।৮ 

চিম্নি জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যা রে, বলটা আকাশে উড়ে 
গেল, ত “গোল, গোল' করে চেঁচিয়ে উঠল কেন? আকাশে 
কি করে গোল হ'ল? 


অজয় বলিয়! উঠিল, “এই রে ক্ষেপে গেছে। নির্যাত ক্ষেপে 
গেছে ! এই চিম্মি, কি আবোল-তাবোল বকছিস ? আকাশে 
গোল কি রে? আকাশত তিন কোণ আর তেবড়া। 
জিয়োগ্রাফিতে পড়িস নি? গোল কি রে?” 

চিম্নি বলিল, ধ্যেং | “আমি স্বপ্ন দেখছিলাম ।” 

“ওঃ স্বপ্ন দেখছিলে? ব্যাটা আমার সোনার “এখি”। 
যাও ত বাবা ছোট্ট ছোট পা ছখানি হাটি হাটি করে এ দিক 
থেকে ছোট হাতের ছুমুঠো বিস্কুট তুলে আন ত। “তবিয়ত" 
চৌঁ চো করছে।”ঃ 

চিম্নি বলিল, “আমায় যদি না দেয় ?” “দেবে না আবাঁর, 
আলবাৎ দেকে। যা না বল্‌ গিয়ে শিবি' সাহেবের অর্ডার 1” 
চিম্নি উঠিয়া চলিল। 

কয়েক মিনিট পরে চিম্নি একটা! বস্তা কাধে লইয়! ফিরিয়া 
আসিল। অজয় চিৎকার করিয়! উঠিল, “এই থলের মধ্যে 
কিরে? বললাম বিষ্কুট নিয়ে আয়; না গিয়ে এক বস্তা আটা 
না চাল নিয়ে এল! তোকে নিয়ে আর পার! যায় না ।” 

“বা রে! বিস্কুটই ত নিয়ে এলাম। তুই ত বল্লি 
বিস্কুট । আমি গিয়ে জিগ্যেস করলাম বিস্কুট কোথায়। বললে 
& থলেতে আছে । আমি উঠিয়ে আনলাম । জিগ্যেস করলে 
“এই কাহ! লে যাঁত1।” বললাম এখি সাহেবের অর্ডার, ত ছেড়ে 
দিলে। হারে, এধি সাহেব কে। নতুন কোনো অফিসার 
বুঝি। তোদের এত বিস্কুট দিয়ে দিলে । খুব ভাল সাহেব ত।” 

সকলে হো হোঃ করিয়া হাসিয়! উঠাতে চিম্নি অপ্রত্তত 
হুইয়া বলিল, “য্যাঃ তামাশা করছিস বুঝি |” 

অজয় বলিল, “না না, তামাশা! করব কেন? তামাশ। 
সুরু হবে এক থলে বিস্কুট সমেত ধরা পড়লে । এরোপ্লেন 
ছাড়া মাল আসবে না তাই হুকুম খুব কম কম.খাওয়ার 
আর তুই গিয়ে দশ দিনের খোরাক তুলে আনলি |” 

চিম্নি বলিল, “তুই ত বললি, এখি সাহেব অর্ডার দিয়েছে। 

সকলে চিম্নির কথার উত্তর নাদ্দিয়া বিশ্কুটগুলি পৃথক 
পৃথক পুটুলি বাঁধিয়া নানান খাজে খোজে লুকাইয়া ফেলিতে 
লাগিল। চিম্নি অবাক হইয়া! দেখিতে লাগিল। 

অতঃপর সকলে বসিয়া কোকো ও বিস্কুট খাইয়া একটু 
আরাম করিবে বলিয়া বসিফ্াছে এমন সময় কৌকৌ! 
করিয়া একট বাণী বাজিয়া উঠিল। হাওয়াই আক্রমণের 
সঙ্কেত বুঝিয়া সকলে তীব্র গতিতে ব্যবস্থা মত হন্সবেশের 
জাল প্রভৃতি এদিক ওদিক টানিয়া! মাল-মশল! ঢাকা দিয়] 
মানান দ্বিকে লুকাইয়া পড়িল । হুকুম ছিল শত্রুপক্ষ বোম বর্ষণ 
করিলেও কোন প্রকার প্রত্যাক্রমণের চেষ্ঠা কর! হুইবে না। 
শত্রুকে যথাসম্ভব নিজেদের আশ্রয়স্থল জানিতে না দেওয়াই 
উদ্দেন্ঠ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনতিউর্ে কয়েকটি শব্ষ- 
বিমান দেখা গেল। তাহারা! বোমা না ফেলিয়! শুধু ইতত্ততঃ যন্্র- 
বন্থুকের গুলি বর্ষণ করি! ক্রমে ছুরে মিলাইয়া! গেল। যে স্থলে 
ভারতীয় প্যারা-সৈনিক দল আস্তানা করি! ছিল সে দিকে 
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পপ পপ পাপী 


নলীয়ার” সঙ্কেত পাইলে পর সকলে পুনর্ববার পূর্বের সায় বাহিরে 
আসিয়া জটল! আরম্ত করিল। লীহই কিন্ত আদেশ আসিল যে 
শক্রপক্ষ এই আস্তানার কোন খবর পাইয়াছে কি না তাহা না 
জানা অবধি সকলে অতর্ফিত আক্রমণের জঙ্ঠ প্রস্তত থাকিবে । 
তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে কামান ও যন্ত্-বন্দুকের 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ও পরিখাসমূহে অতিরিজ্ঞ সৈনিক পাঠান আরম্ত 
হইল। চিম্নি ও অক্য় আরও তিন-চার জন সৈনিকের সহিত 
একটা যন্ত্র-বন্দুকের কেন্দ্রে প্রেরিত হইল। সেখানে তিনটি 
যন্ত্র-বন্দুক বসান হইয়াছিল। আশেপাশে ঘনপল্লব বৃক্ষমাল! 
বর্তমান থাকায় অতি নিকটে না আসিলে ঝুঝিবার উপায় ছিল 
না যে সে-স্থলে শক্র নিপাতের অত জরঞ্রাম রক্ষিত আছে। 
সকলে চুপ করিয়! নিজ নিজ স্থানে বসিয়া । ধূমপান অথবা 
কোন্‌ প্রকার আওয়াজ করা বারণ। ফিসফাস করিয়া ও ইসা- 
রায় কথ! বল! চলে কিন্তু প্রাণ খুলিয়1 গল্পগুজব করা অসম্ভব । 

প্রায় ছুই ঘণ্টা কাল সকলে এই প্রকার সভায় 
বসিয়া কাটাইল। হঠাৎ প্রায় ছুই তিন শত গঞ্জ দূরে কতকটা 
ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়া জন চার-পাঁচ লোক বাহির হইয়া 
আসিল । এই স্থলে যে সেনানায়ক ছিল সে সঙ্কেতে সকলকে 
গুলি চালাইতে প্রস্তত হইতে বলিল; কিন্ত যখন এ লোকগুলির 
পশ্চাতে আর কেহ আসিল না তখন ইসারায় গুলি বর্ষণ স্থগিত 
রাখিতে বলিল। সাত-আট জন সৈনিককে বন্দুকে সঙ্গীন 
চড়াইয়া অনুসরণ করিতে প্রত্তত থাকিতে বলিয়া সে আস্তে 
জান্তে অতি নিঃশবে! গুড়ি মারিয়া উদ্ত লোকগুলির আগমন- 
পথের পাশ কাটাইয়া একট] ঘনব্বক্ষ কুপ্তের দিকে অগ্রসর 
হইল। সঙ্গীনধারী সৈনিকগণও তাহার পশ্চাতে তাহারই 
অনুকরণে আগাইয়! চলিল। অনতিবিলম্ষেই তাহার যন্ত্র-বন্দুক 
কেন্ত্র হইতে পচিশ-জিশ গজ দুরে গিয়া আত্মগোপন করিয়া ও 
পাতিয়! শত্রর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

শত্রপক্ষের লোকগুলি তাহাদের প্রায় গায়ের উপর দিয়া 
অসম্দিষ্ক চিত্তে যন্ত্র বন্দুকের আন্তানার দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। তাহারা সঙ্গীনধারী সৈনিকদিগকে পারু হইয়া যখন 
আরও দশ-বার গজ আগাইয়া আসিয়াছে তখন ঠা পশ্চাং 
হইতে তীব্র গতিতে সঙ্গীনধারীরা 'তাহাদের আক্রমণ করিল। 
এক ব্যজি কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই সঙ্গীন বিদ্ধ হুইয়া পড়িয়া গেল 
ও অপর তিন-চার জন ভ্রুত পদে যন্ত্র-বন্কুক কেন্দ্রের উপরে 
আসিয়! পড়িল। সম্মুখে শত্রু ও পিছনে শক্রু দেখিয়! তাহারা 
হৃততদ্বের ভাঁয় দীড়াইয়া গেল। তংপরে যুন্ধচেষ্টা একান্ত 
বিফল হইবে জানিয়া হত্তের অন্ত্র ফেলিয়! দিয়া চুপ করিয়া 
প্রাড়াইয়। রহিল । কে'এক জন চিম্মিকে বলিল, “সবকটাকে 
ঘড়ি দিয়ে বেধে ফেল।” চিম্নিও এক লক্ষে একখণ্ড রজ্ছু 
লইয়া তাহাদের সকলকে একজে জড়াইয়। বাঁধিয়া ফেলিল। 
মনে হইতে লাগিল যেন বহু মু ও অবয়ব-সম্পন্ন এক অতি- 
কায় রাক্ষসকে বন্দী করা হইয়াছে । সেনানায়ক চিম্নিকে 
ভংপনা করিয়। বলিল বদ্দিগণকে পৃথক পৃথক করিয়া! বাধিতে। 
চিষ্নি পুনর্বার “আগে বল্লেই হ'ত আলাদা! আলাদ।” বলিয়া 
তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বন্ধনে বন্দী করিল। 


প্রবাজী 
কোন গুলিগোলা সৌভাগ্যক্রমে বর্ধিত হইল না। “অল 


১৩৫১ 

লোকগুলাকে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া এক পার্থ 
ফেলিয়া রাখিয়া সকলে পুনরায় পূর্বের ভায় চুপ কিয়! 
অজানার প্রতীক্ষার নিযুক্ত কইল। আরও ছুই ঘণ্টা কাটিয়া 
গেল। সেনানায়ক চিম্মি ও আর ছুই জন সৈভকে বলিল 
পর্বত অভ্যন্তরস্থ ঘাটি হইতে খাস্তসামগ্রী লইয়া আসিতে । 
তাহার! নিশবে চলিয়া গেল ও আধ ঘণ্টা পরে টিনজাত খাস্ত- 
দ্রব্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিল । কোন প্রকার আগুন 
তাল! এখন বারণ, তাই গরম খাবার কিছু জুটিল না। সকলে 
পালা করিয়া খাওয়া ও পাহারায় আরও কিয়ংকাল যাপন 
করিল। একজন সংবাদবাহক সৈত আসিয়া! জানাইয়া গেল 
যে হই এক স্থানে অল্প অল্প শক্র দেখা গিয়াছে কিন্ত কোঁন 
ক্ষেত্রেই গুলি চালাইতে হয় নাই। নয় ত তাহার কাহাকেও 
না দেখিয়া ফিরিয় গিয়াছে অথবা নিঃশবা আক্রমণে হতাহত 
বা বন্দী হইয়াছে । অতঃপর আদেশ এই যে বিভিন্ন কেন্দ্রে 
সেনানায়কগণ ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত কিছু কিছু লোক পাঠাইয়া 
এদিক ওদিক অবস্থা! পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। 
এই সকল লোক কোন অবস্থাতেই অযথা শত্রুর সহিত যুদ্ধে 
প্রববসত হইবে নী। যথাসম্ভব আড়ালে থাকিয়া শক্রর গতিবিধি 
লক্ষ্য করিয়! ফিরিয়া আসিবে । নিতান্ত প্রয়োজন হইলে যত 
দুর সম্ভব অল্প গোলমালের স্থপ্তি করিয়া শত্রু নিপাত করিবে । 
পলায়ন করিতে হইলে নিজেদের আত্তানার দিকে পলাইয়! 
আসিবে না। শক্র যাহাতে ভূল বুঝে সেই মত উপ্টা দ্বিকে 
গমন করিয়া দূরে পলাইয়! থাকিয়া! রাজিকালে ছাউনিতে 
ফিরিয়া আসিবে । 

অজয়, চিম্নি ও আরও তিন-চার জন সৈন্ত এই অনুসারে 
যন্ত্রববন্দুক-কেন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া অনুসন্ধান-কার্ষ্ে নিযুক্ত 
হইল। স্ব কণ্ঠে বাক্যালাপ চলিতে লাগিল এবং সম্পূর্ণরূপে 
আত্মগোপন করিয়া সকলে চলিতে লাগিল । পর্বতের সাছু- 
দেশে একটা নালার মত ছিল। তাহার! সেই নালা বাহিস়্া 
ক্রমশঃ পর্বত হইতে দূরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাইল হুই 
চলিলে পর একটা বাঁক ঘুরিতেই দেখা গেল বিস্তৃত একটা 
সমতল ভূমি ও তাহাতে চার-পীচখানা বিমান অবস্থিত । সকলে 
নিস্তন্ধে গা-ঢাক1 দিয়া দেখিতে লাগিল। কিয়ংকাল পরে 
আরও ছুই-একখানা বিমান বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়! 
সেইখানে অবতীর্ণ হুইল এবং তাহা! হইতে ছুই-তিন জন 
করিয়া বৈমানিক অবতরণ করিয়! কিছু দুরে অপরাপর বৈমানিক- 
দিগের সহিত মিলিত হইল। আরও কিয়ংকাল অতিবাহিত 
হইলে পর দেখা গেল যে আর বিমান আসিল না। তখন এই 
সকল সৈনিক গোঁপনে নিজ আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করিল। 
সেখানে পৌঁহিয়া বিমান-কেন্দ্রের খবর ধিতেই এক ব্যক্তিকে 
অবিলম্বে সেনাপতির নিকট] পাঠাইয়া ছেওয়া হুইল যে শক্ররা 
এইরূপ একটা বিমানের সমাবেশ করিয়াছে । 

গভীর রাতে খবর আসিল এক বিশেষ সৈন্ভ দল পাঠাইয়া 
এ বিমানগুলিকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করা হইবে । জন 
ত্রিশ সৈনিক যন্ত্র-বন্ছুক প্রভৃতি লইয়া দক্ষিণ দিক হইতে সশব্দে 
একটা আক্রমণ আরম্ত করিবে এবং বিমামরক্ষী শক্রদল যখন 
সেই আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকিবে যেই অবসরে আয়ও 


কান্ত 


জন কুড়ি সৈনিক বোম! ইত্যাদি সহকারে উত্তর দিকের নাল! 
হইতে বহির্গত হইয়া তীব্র আক্রমণে বিমানগুলিকে বিধ্বস্ত 
করিয়া ফেলিবে। অজয় গেল দক্ষিণের বাহিনীর সহিত এবং 
চিম্নি রহিল উত্তর দিকের দলে । 

ধীরে ধীরে সৈনিকবাহিনী ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ 
নিজ পথে চলিয়া! গেল। দক্ষিণ বাহিনীকে অধিকতর পথ 
অতিক্রমের সময় দিবার জন্ত উত্তরের দল নালাটার নিকটে গিয়া 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আগাইয়া চলিল। প্রায় আধ- 
ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়! উত্তর দিকের সৈনিকের! নাল] ছাড়িয়া 
সমতল ভূমিরূউপর উঠিয়া সরীশ্ুপের ভায় মাটির সহিত দেহ 
সংলগ্র রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। উদ্দেন্ঠ যথাসম্ভব 
বিমানগুলির নিকটে আসিয়! যাওয়া যাহাতে আক্রমণ আরম্ভ 
হইলে বিমানগুলি লইয়া! শক্র পলাইতে না পারে। ক্রমশঃ 
তাহারা বিমানগুলির ছুই-তিন শত গজের মধ্যে আসিয়া 
পড়িল। আর অধিক নিকটে যাওয়া বুদ্ধির কাধ্য নহে কারণ 
নিশ্চয়ই শত্র পাহারার লোক মডুদ রাখিয়াছে। 

হঠাৎ একট! লোমহর্ষক রকম চিৎকার কুক্িয়া সমতল 
ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে কাহার! বন্দুক চালাইয়া বিকট কোলা- 
হলের স্ষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল হইতে নিক্ষিগ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র প্যাবাসুট-সংলগ্ন তীব্র রশ্মিদায়ক আলোকসমৃহ আকাশ- 
বক্ষে ছলিতে আরম্ভ করিল । শত্রুপক্ষের তরফ হুইতে দ্রুতগামী 
মোটর সাইকেলের স্থায় আওয়াজ করিয়া যন্ত্র-বন্মুকসমূহ জাগিয়া 
উঠিল । শক্ত বৈমানিকেরা উর্দস্বাসে নিজ নিজ বিমান লইয়] 
আকাশ মার্গে পলায়নের জন্ত ছুটিল। 

চিম্নি ছুই হন্তে ছুইটা! বোম! লইয়া তীর বেগে তাহাদের 
বিমানের উপর ফেলিবার জন্ত ছটিল। সেই অলৌকিক আলোকে 
উদ্ভাসিত সমরক্ষেত্রে চিম্নির দীর্ঘ ও ভ্রুতগতিণীল দেহট! আরও 
বিরাট ,ও ভীষণ দ্রেখাইতে লাগিল । কেহ বলিল, “বাক আপ 
চিম্নি” কেহবা “সাবাস শুম্নি” । শত্রুদলও ক্ষণিকের জন্য 
মন্তযুদ্ধের ভায় সেই চলচ্চিঅ দেখিয়া শুণ্তিত হইয়া! রহিল। 
তার পরেই ধাবমান বৈমানিকের] চিম্নির উপর পিস্তল চালাইয় 
তাহাকে থামাইবার চেষ্ঠা করিল । কিন্তু কপালগুপেই হউক 
বা উভয় পক্ষের গতিচাঞ্চল্যের অন্তই হউক চিম্‌নি অক্ষত শরীরে 
বিমানগুলির কুড়ি গজের মধ্যে আসিয়া এক, ছুই করিয়া উভয় 
হুত্তের বোম! হুইটি বিমানগুলির উপর নিক্ষেপ কন্িয়! মাটিতে 


টান হইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা যেন চতুর্দিক ভূমিকম্পে . 


কাপিয়। উঠিল ও হুইটি বোমার প্রায় যুগপৎ বিক্ষোরণে বন্রা- 
ঘাতের ভায় একটা আওয়াজ হইল। ইতিমধ্যে অপরাপর 
সৈনিকেরাও আসিয়া পড়িয়। নিজ নিজ বোমাগুলি সেই বিমান 
সমাবেশের উপর নিক্ষেপ করিয়া ভূমি আশ্রয় করিতে লাগিল । 
ছই-তিন মিনিট কাল এই প্রলয়লীলা চলিল ও তংপরে একটা 
বিরাট. অগ্রিকুড বিমানগুলিকে বক্ষে লইয়া! দাউ দাউ কিয়! 
জলিয়া উঠিল। বোমা-নিক্ষেপকারী ভারতীয় সৈনিকের. সেই 
উতভ্ভাপ সহ করিতে না পারিয়া শত্রুর গুলি অবহ্েল৷ করিয়া 
মাটি ছাড়িয়! উঠিয়া ঘৌড়াইয়] দূরে সরিয়া আসিল । দক্ষিণের 
বাহিনী তখন শত্রুর রক্ষী সেনাদলের সহিত তুমুল সংগ্রামে 
মাতিয়! উঠিয়াছে। 


প্যারা-সৈনিক চিম্নি 


২৭ 

চিম্নি ও তাছার সঙ্গীদিগের কাহারও কোন অধিক 
আঘাত লাগে নাই। তাহার! হ্বলস্ত বিমানগুলি পশ্চাতে 
রাখিয়া নালা্টার মিকটে আসিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্ড প্রস্তত 
হইতে লাগিল। বিমানক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে তখন তুমুল যুদ্ধ 
চলিতেছে । ুদ্ধটা ঠিক কি রকম ঠীড়াইত তাহা! বলা যায় 
ন।। কখন শব্রপক্ষ কখনও বা ভারতীয় সৈনিকের! জয়লাজ 
করিবে বলিয়া! মনে হইতে লাগিল । শক্রদল বিমানগুলি ধ্বংস 
হুইয়! যাওয়ায় আরও দ্ধ ও মরিয়া হইয়া! লড়িতে লাগিল। 
ভারতীয় সেনানীরা তাহাদের উপর অবিরল গুলিবর্ষণ করিয়াও 
তাহাদের হার মানাইতে সমর্থ হইতেছিল না। তাহারা 
বিমানক্ষেত্রের এক কোণে একটা আত্তানার মতন গড়িয়াছিল। 
সেই স্থলে অক্সস্বক্প দ্রব্য সরঞ্জাম ও নিজেদের হত্তে ভ্রুত 
উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর, স্বত্তিকা প্রভৃতির আড়ালে শায়িত অবস্থায় রহিয়া 
তাহারা মহাতেজে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ভারতীয়ের! ছুই- 
এক বার বিপুল বিক্রমে তাহাদের আস্তানার উপর অগ্রসর 
হইয়া, ছই-চারি জন হতাহত হওয়াতে হটিয়া যাইতে বাধ্য 
হইল। উত্তর প্রান্তের সৈশ্ুদিগের নেতা তখন শত্রুদিগকে 
বিপরীত দিক হইতে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। ' 
হাবিলদার ধরম সিং চিম্নিকে বলিল, “আরে শুমনি তুম 
বহুত আচ্ছা! বম্‌ মার| 1” 

চিম্‌নি বলিল, “ধ্যেৎ | ক্যা বহুত আচ্ছা ? হাম কো! জাওর 
বড়া বম্‌ দেগা তো হাম ছুড়নে পারতা হায়। খালি হামার 
লোহাকা টুপিমে একটো ছেঁদা হে! গিয়া ।” চিম্নির শিরন্ত্রাণ 
স্টলের টুপিতে এক পাশে একটা 'গুলি লাগিয়া একট নালা 
কাটিয়। বাহির হইয়! গিয়াছিল। তাহা! দেখিয়া! ধরম সিং বলিল, 
“তুমহা রা নঈ্ঈব আচ্ছা হায়। আওর থোড়া ভিতর হোতা, 
তুমহার] জান চল! যাতাঁ। তুম বহুত বচ গয়। |” 

চিম্নি বলিল, “বহুত কৈসে বীচা? যেতন] বাচা থা 
ওতনাই তো বাঁচা হায় ।” ৃ 

হাবিলদার সাহেব চিম্নির মণ্ডিস্ক সম্বন্ধে একট] রূঢ় মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়! নিজ কার্য্যে মনোযোগ দ্িল। ইতিমধ্যে সকলে 
নিজ নিজ অন্তর কায়দা মতন ঠিক করিয়া অগ্রসর হইবার 
আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেনানায়ক অবিলম্বে 
আদেশ দিলেন সকলে ছড়াইয়া! পড়িয়া একে অপর হইতে 
অন্তত বিশ ফুটের ব্যবধানে অর্থবত্তাকার গঠনে মাটিতে 
শুইয়া পড়িয়া! শত্রুর ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া পড়িবার চেষ্ঠা 
করিতে হইবে। যতক্ষণ শক্রুপক্ষ তাহাদের এ প্রচেষ্টা! লক্ষ্য 
না করে ততক্ষণ কোন গুলিগোলা চালাইবার প্রয়োজন নাই। 
যদ্দি এইনধপে অলক্ষিতে তাহাদের যথে্ নিকটে আসা যায় 
তাহা হইলে বোমা ছুড়িয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিতে পারা 
যাইবে । তাহা! না পারিলে গুলি চালাইয়! তাহাদিগকে 
বিপর্ষ্যস্ত করিয়া অবশেষে সন্দীন চড়াইয়া আক্রমণ করিতে 
হুইবে। সকলে একে অপর হুইতে দূরে সপিয়া সরিয়া পী্রই 
উক্তরূপ অর্ধবত্তাকারে গঠিত হুইয়] ধীরে ধীরে শত্রুকে ঘিরিয়! 
ফেলিবার জন অগ্রসর হইল। যখন শক্রর আস্তানা হইতে 
তাহারা প্রায় এক শত গজ দুরে তখন শত্রুপক্ষের কেহ তাহাদের 


২৮ 
পন 





চালাইতে আর্ত করিল.। কিদ্তু সৌতাগ্যক্রমে লে ব্যক্তি 


একই স্থানে গুলি চালাইতে লাগিল . সেই স্থলে যে সৈনিকটি 
ছিল সে সেই ঘনবরযার জলবর্যণের মত গুলিবৃষ্টিতে আগাইতে 
অক্ষম হইয়া অসাড়ের মত নিজ স্থলে শুইয়া রহিল। অপর 
সৈঙ্জেরা সেই অবসরে আরও আগাইয়া পড়িল । শত্রু হইতে 
প্রায় ৫০ গঞ্জ ব্যবধানে জাসিলে পর হুকুম হইল বোম! নিক্ষেপ 
করিবার জন্ত। এক প্রান্তের এক ব্যক্তি উঠিয়া ভ্রুতবেগে 
কয়েক মুহুূর্ঘ তীব্র গতিতে দৌড়াইয়া একটা বোম! নিক্ষেপ 
করিয়া মাটিতে শুইয়। পড়িল। বোমাটা শক্রদের মিকটে 
পড়িলেও তাহাদের কোন অনিষ্ঠ করিল না। শক্রদের পক্ষ 
হইতে সেই দিকে দশ-বারটা বন্থুকের গুলি একাধারে বর্ধিত 
হইতে সুরু করিল। ইতিমধ্যে অপর প্রান্তের এক ব্যক্তি উঠিয়া 
সবেগে ছুটিয়। গিয়া তাহার বোমাটা শত্রুদের উপরে নিক্ষেপ 
করিয়া! শুইয়া পড়িল। পুনরায় শক্রুপক্ষ সেইদিকে গুলি 
চালাইতে জরম্ত করিল। তার পরে ক্রমান্বয়ে এক বার এদিক 
এক বার ওদিক হইতে এক জন এক জন করিয়! উঠিয়া এরূপে 
বোম! ফেলিতে লাগিল। শক্ররা! এতক্ষণে তিন-চারটা যন্ত্- 
বন্দুক অপর দিক হইতে দুরাইয়! এই দ্রিকের আক্রমণকারীদের 
উপর অনর্গল গুলি চালাইতে লাগিল। এ অবস্থায় লী্রই আর 
কাহারও পক্ষে উঠিয়া! দরাড়াইয়া বোম! নিক্ষেপ করা সপ্তব 
হুইল না । হুই-এক জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হুইল, অপর 
ছই-চারর জনের উপর হুকুম হইল আহৃতদিগকে টানিয়! লইয়] 
পিছনে রাখিয়া আসিতে | চিম্নি এক জন আহতকে লইয়া ধীরে 
ধীরে টানিয়! টানিয় নালার দিকে ফিরিয়া চলিল। সেখানে 
পৌছিয়। দেখিল তাহাদের সঙ্গে যে “মেশিন গানটা আসিয়া- 
ছিল সেট! নালার তিতরের পশ্চাত্রক্ষী সৈনিকদিগের নিকট 
রহিয়াছে । সে বলিল সেই যন্ত্রটকে লইয়া গিয়! শত্রুদের উপর 
চালাইবে। কেহ আপত্তি করিল না। সকলে বলিল সে যদি 
একাকী চার মণ ওজনের জিনিসটাকে লইয়! যাইতে পারে ত 
লইয়া যাউক। চিম্নি সমস্ত যন্ত্রটা ও গুলির বাক্স প্রভৃতি 
একটা আছত বহন করিবার হাত-খাটের উপরে বীধিয়া 
লইয়। গড়ি দ্িয়। নিজের কোমরের সহিত বোঝাটা লট- 
কাইয়া লইল। তার পর হাম! দিয়া সেই বিরাট বোঝা 
টানিয়! সে বিপুল শক্তিতে যুন্ব্থলের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। পরিশ্রমে ও কষ্টে তাহার মাথ! ঘুরিতে লাগিল $ 
কিন্তু সে ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত শরীরে টানিয়! টানিয়! সমস্ত আস- 
বাব যথাস্থানে লইয়া আসিল। সেনানায়ক চিৎকার করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল সে কি টানিয়া আনিতেছে। 

চিম্নি বলিল, “মেশিন গান ।” 

সেনানায়ক বলিল, “কি বল্লে? পুরা! “মেশিন গান” তুমি 
একল। এমেছ ?” 


গ্রাবাদী 


১৬৫১ 


জিবি ত 
. ১৮০৮৬ গডদা ৯ যা কাটা 
একটা] গাদা করিতে লাগিল এবং অশেষ পরিশ্রমে মিনিট দশ 
পনরর মধ্যে একটা উচ্চ মতন জাড়ালের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। 


. সেই আড়ালের আশ্রয়ে আরও. তিম-চার জন আসিয়া শী্ই সে. 
' স্থলে একটা ভাল রকম গুলিরোধক টিপি গড়িয়া ফেলিল। তৎ- 


পরে সেই “মেশিন গান” খাড়া করিয়া শত্রুর উপর চালান আরম্ত 
হইল। শক্রপক্ষ হঠাৎ খোলা ময়দানের মধ্যে একটা “মেশিন 
গান” গঞ্জাইয়। উঠিতে দেখিয়া ক্ষণিকের জন্ত হততন্ব হইয়া গেল। 
সেই সুযোগে তিন-চার জন সৈনিক ক্রতবেগে উঠিয়া তাহাদের 
আন্তানার ঠিক ভিতরে কয়েকটা বোমা ছু'ড়িয়৷ ঘিল। গভীর 
গর্জনে সেই সকল বোমা ফাটিয়া! যখন ধোঁয়! সরিয়! গেল 
তখন দেখা গেল শক্রদের মধ্যে মাআ কয়েকজন জীবিত 
আছে। তাহাদের চিৎকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বলা 
হইল। কিন্তু তাহারা সে কথার উত্তর না দিয়া সমানে গুলি 
চালাইতে লাগিল। দক্ষিণ দিকের ভারতীয় সেনানীর1 এতক্ষণ 
বিশেষ কিছু করিতেছিল না। তাহার! এইবার বন্দুকে সঙ্গীন 
চড়াইয়া হঠাৎ বিকট হুগ্কারে শত্রর দিকে ধাবমান হইল। 
মুট্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শত্রু । তাহারা মরিয়া হইয়া উহার 
মধ্যেই কয়েকজন এদিকে ও কয়েকজন ওদিকে গুলি চালাই- 
বার চেষ্টা করিল। উত্তরের সৈনিকেরাও এই সময়ে তীব্র 
গতিতে তাহার্দের উপর সঙ্গীন আক্রমণ করিল। শক্ররা 
এই যুগপৎ আক্রমণ আর প্রতিরোধ করিতে পারিল ন]। 
তাহারাও তলোয়ার ও সঙ্গীন লইয়া একটা ক্ষুত্র গ্ডিতে 
একত্রে ঠাড়াইয়া লইতে লাগিল। তাহার! সকলেই মরিত ; 
শুধু এক পার্খে একটা দড়ির জাল পড়িয়াছিল, সেইট! 
চিম্নির চোথে পড়াতে সে জালটাকে ছুই চার পাট করয় 
হঠাৎ নিজেদের দলের লোকদের মাথার উপর দিয় ইড়িয়] 
শত্রুদের শেষ কয়েকজনের উপর ফেলিয়! দ্রিল। গায়ের উপর 
জাল আসিয়া পড়ায় শত্রদের হাত চালান বন্ধ হইয়া গেল 
ও সেই সুযোগে সকলে একযোগে তাহাদের উপর পড়িয়া 
তাহাদের নিরন্তর করিয়া ফেলিল। 

এইরূপে বিমানক্ষেত্রটি দখল করিয়! ও চার-পাঁচখানা শত্রু 
বিমান ধ্বংস করিয়া সকলে নিজেদের পর্বত অস্তরালস্থিত 
আস্তানায় ফিরিয়া চলিল। অজয় আহত হইয়াছিল; কিন্ত 
তাহার আঘাত সাংঘাতিক নহে বলিয়া হাটিয়াই চলিতেছিল। 
সে বলিল “এই চিষ্নি, আমি স্বগ্র দেখলাম তিনটে বোয়াল 
মাছ সিগান্পেট ধরিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে ।” চিনি বলিল, 
“কি করে বেড়াতে বেরল? বোয়াল মাছের কি পাঁ আছে? 

. অজয় বলিল, “পা নেই তকি? চাকা ত জাছে। টাকার 
উপর চলেছে, বে। ৰৌ করে জার ধোয়া ছাড়ছে। 

চিম্নি বলিল, “ধ্যেৎ 1” 
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শিক্ষা-সন্প্রসারণ 


জীশ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


একের সহিত অন্তকে মিলায় ইহাই সাহিত্যের ধর্ম। যে 
অজ্ঞানের অন্ধকার মানুষের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া! তাহাকে পরস্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন করে, সাহিত্যের সিপ্ধ আলোকে সে অন্ধকার 
দূরীভূত হয়। মানুষের সহিত মানুষের মিলন সাধন করিয়াই 
সাহিত্য ক্ষান্ত হয় না। জাতির সহিত জাত্যত্তরের, দেশের 
সহিত দেশাস্তরের, অতীতের সহিত বত্মানের এবং বত'মানের 
সহিত ভবিষ্যতের সংযোগ স্থাপন করিয়! সাহিত্য বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন 
মানবকে এক্যের সুনিবিড় বন্ধনে সংবদ্ধ করে। যে জাতির 
নিক্জন্ব সাহিত্যের অভাব, সে জাতি বিশ্বের কাছে অপরিচিত, 
এমন কি নিক্ষের কাছেও । আমরা বাঙ্গালী অশেষবিধ ভাগ্য- 
বিড়ম্বনায় বিড়দ্বিত হইয়াও যে একটি মাত্র এখখবধ লইয়া গর্ব 
করিতে পারি সে আমাদের সাহিত্য । একদিন তে? আমাদের 
সবই ছিল। আমাদের অন্নপূর্ণার পূর্ণপাত্র কত বুতুক্ষুর রিুথালি 
পূর্ণ করিয়াছে, আমাদের মহালক্ীর রত্রপেটিকা কত ভিক্ষুকের 
ভিক্ষার ঝুলি মণিমাণিক্যে ভরিয়া ধিয়ছে, আমাদের শিল্প-সস্তার 
(বিশ্বের বিখয় উৎপাদন করিয়াছে । অতীত গৌরবের পবিত্র 
পুরাতন দিনগুলি আজ যে বতমানের বাস্তব ক্ষেত্রে রূপাস্তর 
গাভ না করিয়া স্বতিলোকের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে সেজন্য ছুঃখ 
করিতে হয করিব কিন্ত মার নির্লজ্জের মত বারংবার নিজের 
আদৃষ্টকে ধিকার দিব না । কেন গিয়াছে কাহার দোষে গিয়াছে 
সে কথ। আজ আর আমাদের অবধিদিত নাই, স্ুতরাৎ সে 
আপোচন] নিক্ষল । তেমন করিয়া হারানে। জিনিস আবার 
ফিরিয়া পাইব তাহার আলোচনাও আজিকার ক্ষেত্রে অবাস্তর। 
কিন্ত এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদ্দিত হয়, বহু শতার্ধীর বিধিধ 
ভাগ্যবিপর্যয়ের দ্বার! বিপর্যস্ত হইয়াও আমর! প্রাণশঙ্জি 
হারাইয়! ফেলি নাই কেন? রোগ-শো ক-ছঃখ-দারিদ্র্য, সর্বো- 
পরি দীর্ঘদিনের পরাধীনতার মনুষ্যত্বনাশী প্লানিভার বহুন করিয়াও 
প্রাত্যহিকের উর্ধে মস্তক উত্তোলন করিবার সামথ্য পাই কোথা 
হইতে? পুষ্তীভূত অপমানের বল্মীকস্তপে আচ্ছন্ন থাকিয়াও 
মোহধ্বংসী হুর্যালাকের আভাস দেখিতে পাই কাহার 
শক্তিতে ?--তাহার একমাত্র.উত্তর সাহিত্য । জাতির জীবনের 
মূলে রসধার! কোগাইয় সাহিত্যই তাহার প্রাণশক্তি অব্যাহত 
রাখিয়াছে । 

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। কত 
রাজবংশের উত্থান-পতন, কত ধর্মমতের উদয়-বিলয়, কত রীতি- 
নীতির আরম্ত-পরিণতি, কত চিন্তাধারার আদি-অস্ত লক্ষ্য 
করিতে করিতে জামার এই সাহিত্য আজ প্রায় সহস্রাধিক 
বর্ষ ধরিয়া জাতীয় সংস্কতির বিচিত্র পরিচয় বহন করিয়া 
আসিতেছে । এই সাহিত্যের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়! আমর! 
পিতৃপিতামহের সহিত সচেতন এবং সজীব মানসিক যোগ রক্ষা 
করিয়া আসিতেছি। নানা কারণে সে যোগ সম্পূর্ণ অক্ষু্ন নাই। 
অর্থহীন প্রথা, যুক্তিহীন জাচার, অমার্জনীয় মূঢ়তা শৈবালদামের 
মত দল বাঁধিয়া কখনো! কখনো শ্রোতপথ রুদ্ধ করিয়াছে। 
আমাদের চৈতন্ত জাগরিত হুইলে এ বাধা! জপসারিত কর! 


হয়তো! কঠিন হইবে না। কিন্তু একথা স্বীকার ন] করিয়া! উপায় 
নাই যে, যেটুকু যোগ আছে তাহা! কেবল সাহিত্যের দ্বারাই সম্ভব 
হইয়াছে। 

জাতীয় জীবনে জাতীয় সাহিত্যের প্রভাব সঙ্বন্ধে আমরা 
কিছুকাল বড় উদাসীন ছিলাম । এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম 
যুগে ইংরেক্ী শিক্ষিত সপ্প্রদায়ে সেই ওঁদাসীন্তট! এক রকম 
বিরুদ্ধতার ভাবই ধারণ করিয়া বসিল। বঙ্কিমচন্ত্র এই সম্প্রদায়কে 
কশাঘাত করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, “যাহারা বাক্যে অজেয়, 
পরভাষাপারদশাঁ, মাত্ভাষাবিরোধী তাহারাই বাবু। মহারাজ ! 
এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জশ্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃ- 
ভাষায় বাক্যালাপে অপমর্থ হইবেন ।” বঙ্কিমচন্জ্রের এই বিদ্রপ 
অত্যন্ত রূঢ় হইলেও ইহার মধ্যে অতুযুক্তি ছিল না। ইংরেক্ 
রাজত্বের প্রথম যুগে বঙ্গদেশে ইংক্েজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম 
রূপে কি ভাবে গ্রহণ ' করা হইল তাহার বিস্তারিত ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করিতে চাহি না, কিন্ত তদানীভন শিক্ষিত সমাজের 
মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল এই প্রসঙ্গে তাহা স্বভাবতই মনে পড়ে। 
কলিকাতা বিশ্বধিগ্তালয়ে আজ মাতৃভাষার নানাডিমুখী অন্থশীলন 
হইতেছে । মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের নি়্তম শ্রেণী হইতে উচ্চতম 
শ্রেণী পর্যস্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিতেছে । 
ইণ্টারমিডিয়েট এবং বি. এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
পুর্ণতর অনুশীলনের সুব্যবস্থা হইয়াছে । কেবল বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ সর্বোচ্চ উপাধি গ্রহণ 
করিতেছেন । মাতৃভাষার প্রতি এই মধাদ! দিয়া কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় যে আদর্শ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ভারত- 
বর্ষের অন্থান্ত বিশবিগ্তালয়ে তাহা অল্পবিপ্তর অনুন্থত হইতেছে । 
আশা করি এমন একদিন আপিবে যেদিন ভারতের প্রত্যেকটি 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে নিন্নতম পাঠ হইতে উচ্চতম গবেষণ। পর্যন্ত মাতৃ- 
ভাষার বাহকতায় সম্পন্ন হইতে পারিবে । কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় যে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার গুরুত্ব 
আমর] সব সময় অন্থভব করিতে পারি না। কি প্রচণ্ড বিরুদ্ধ- 
তার বিরুদ্ধে নিরস্তর সংগ্রাম করিয়া তবে এই সফলতার ফললাভ 
হুইয়াছে তাহা আমর] বিস্ৃত হই। খীহারা প্রতিকূল আত্মীয়ের 
বিরুদ্ধে অগ্রধারণ করিয়া নিজদেহে অগ্ত্রাধাত সন্থ করিয়াও 
বিমাতার অঙ্গনে মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন 
আক্িকার এই সভায় সেই পুণ্যক্লোক খধিকল্প পুর্বজগণের 
নাম স্মরণ করিতেছি । | 

রাক্ষনৈতিক কারণে যদিও দেশের মধ্যে একটা! দলাদলির 
বিষাক্ত আবহাওয়ার উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি অতি বড় শিল্দুকেও 
বাঙ্গালী জাতিকে অনৌদার্ষের অপবাদ দিতে পারিবে না! । 
আমর। সাহিত্যকে জাতিগঠনের জর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া গণ্য 
করি। সাহিত্য যেমন জাতির অঙ্গে সঞ্ততীবন-রসের সঞ্চার 
করিয়া জাতিকে সঙ্ভান সচেতন এবং সবল করিয়া তুলে, 
জাতির সমুদ্বোধিত চৈতন্ত; সুগঠিত চিজ্তাধারা এবং সুনিয়ত 
বিচারবুদ্ধি তেমনি মহতুর সাহিত্য প্রণয়নে সহায়তা করে । বঙ্গ- 
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দেশের শিক্ষাচার্ধগণ এই তত্বটি উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্ধতঃ 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কলিকাত! বিশ্ববিগ্তালয়ের কার্যবিধির 
সহিত খাহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাহারা সকলেই সে 
কথা জানেন । বাঙ্তালা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা করাই 
যেকালে আপত্তির কারণ হইত অন্ত ভাষার পঠন-পাঠনের 
আয়োজন করা সেকালে প্রায় অসম্ভবই ছিল। আজ কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রবেশ্রিক] হইতে এম-এ পর্যন্ত সকল শ্রেণীতেই 
বিভিন্র প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনার 
সুযোগ আমরা লাভ করিতেছি। এই বাবগ্থার প্রবর্তনের 
জন্তও পিতৃদেবকে কম প্রতিকূলতা সহ! করিতে হয় নাই কিন্ত 
দেশকে প্রদেশের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার মত মনোব্প্ডি 
তাহার ছিল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন নিজের ভাষা এবং 
নিজের সাহিত্যের অনুশীলন কিয়] বাঙ্গালী যে কল্যাণ লাভ 
করিবে, অন্ত জাতি সুযোগের অগাবে সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত 
হইলে, ক্ষতি শুধু সেই বিশেষ জাতিরই নয়, সে ক্ষতি সমগ্র 
ভারতবর্ষের । তিনি বুঝিয়াছিলেন সর্ব অঙ্গের সুস্থতার উপর 
সমগ্র দেহের স্বাখ্য নির্ভর করে। তাই বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা- 
বিধিতে হিন্দী, মারাঠী, গুজরাচী, ওড়িয়া, আসামী, মৈথিলী 
ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সুদুর দক্ষিণ-ভারতের তামিল তেলুশ 
প্রভৃতিকেও স্থান ধিয়াছিলেন | যে ভাষা আপন প্রদেশে অনাদৃত 
কলিকাতা বিশ্ববিচ্ঠালয় তাহাকেও সমগ্র জাতির মুখ চাহিয়া! 
অনাদ্র করেন নাই । বাঙ্গাল! দেশ তাহার বাণীপীঠ হইতে যে 
আদর্শ প্রচার করিয়াছে যে দিন সমগ্র ভারতবর্ষ সেই মহাদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইবে, গভীর ওৎসুক্যের সহিত সেই শুভদিনের 
প্রতীক্ষা করিতেছি ৷ 

সাহিত্যের সহিত ভাষার যোগ অত্যন্ত নিবিড় । আত্মার 
সহিত দেহের যে সম্বন্ধ সাহিত্যের সহিত ভাষার সেই সন্বন্ধ। 
যাহাকে শালবাসি তাহার দেহটাকে বাদ দিয়া শুধু আত্মাটির 
কথা তো৷ আমরা কল্পনা করিতে পারি নাঁ। বন্ততঃ দেহটাকে 
লইয়াই আমাদের যত কারবার । যে আপনার ভাষাকে 
ভালবাসে আপনার সাহিত্যের প্রতিও তাহার মমত্ববোধ 
সহজেই জাগ্রত হয়। আবার উচ্চতর সাহিত্যে রসের উপলন্ধি 
ঘটিলে তখন ভাষা! ও সাহিত্যের প্রাদ্দেশিক গণ্ডি হইতে মন 
সহজেই মুক্তি লাভ করে। তথন অন্ঠের ভাষা নিজে পড়িতে 
এবং নিজের ভাষা অন্তকে পড়াইতে ইচ্ছা হয়। যে কোনো 
দেশে যে কোনে! কালে এই অব! সকলেরই কাম্য । কিন্তু 
যদ্দি কেহ শিক্ষাদানের মত পুণ্যকর্মকে রাজনৈতিক অথবা অন্ত 
কোনে কুটিল উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তবে তাহা নিন্দনীয় 
সন্দেহ নাই। অনেক প্রদেশের প্রান্তসীমায় প্রায়ই এই ধরণের 
অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। একজন বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা 
শিখিয়া তছুপরি হিন্দী ওড়িয়া অথবা তামিল তেলুগড শিখে 
তাহ। তো আনন্দের কথা। কিন্তু যদি এমন হয় যে, অন্ত 
প্র্ধেশের কোনো একটা ভাষা হয়তো শিখিল, কিন্ত মাতৃ- 
ভাষাটাই শেখা হুইল না, তবে তাহার মত ছূর্ভাগ্য আর কি 
হইতে পারে? দেশকে প্রদেশে বিভক্ত করিবার স্বাভাবিক 
উপায় হইল ভাষাবিচার,__ধর্মতেদে . প্রদেশ ভেদের যে 
সাম্প্রতিক চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কোনো সভ্য 


প্রবাসী 
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জাতির অহুমোদিত নহে-__সুতরাং এক প্রদেশের অজ্ঞ নিরক্ষর 
দরিদ্র মানুষকে সামান্ত কিছু প্রলোভন দেখাইয়া যদি তাহাকে 
অন্ত ভাষায় দীক্ষিত করা হয় এবং বারংবার শুনাইয়] শুনাইয়! 
তাহার মনে যদি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া যায় যে এঁ 
অন্ত ভাষাই তাহার মাতৃভাষা তবে এই প্রদেশের আপস্তি 
করিবার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে। শিক্ষাদানের মত 
মহৎ কর্তব্য আর কি আছে? যীাহারা শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহারা জাতির নমস্ত। কিন্ত তাহারাও যদি 
এক প্রদ্দেশীয়কে অন্ত প্রদেশীয় বলিয়! প্রমাণ করিবার জঙ্তই 
শিক্ষাদান করেন তাহাদের উদ্দেস্ঠকে সাধু বলিব না। বাঙ্কাল! 
দেশের তরফ হইতে আমর! কি করিতে পারি তাহা! দেখিতে 
হুইবে। অন্তে আসিয়া যদি আমার নিরক্ষর ভ্রাতা-ভগিনীকে 
তাহারই অক্ষর শিখাইতে থাকে তাহাকে বাধ! দিবার কোনো! 
সঙ্গত কারণ নাই । কিন্ত আমার কর্তব্যট! তাহার পূর্বে পালন 
করিয়া লইতে হইবে । আমার ভাষা তাহাকে আগে শিখাইয়! 
দিতে হইবে । সে কে, তাহার পূর্বপুরুষের পরিচয় কি, আমার 
সহিত তাহার এখং তাহার সহিত সমগ্র দেশের সম্বন্ধ কিরাপ-_ 
ইহা যদি একবার তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারি 
তাহা হইলে পৃথিবীর সকল ভাষার এক এক দল প্রতিনিধি 
আসিয়া গ্রামে গ্রামে ভাষা শিক্ষার পাঠশালা খুলিয়া! দিলেও 
কোনো ক্ষতি হইবে না, বরং কিছু উপরি লাভ হইবে । 

যে কত'ব্যের উল্লেখ করিলাম তাহা একজন ছুইজনের কাজ 
নয়। দেশের শিক্ষিত সমীজকে এই কাজের ভার লইতে 
হইবে । দেশের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার সুব্যবঞ্থা করিতে হইবে। 
যে দেশের লোক অধিকাংশই নিরক্ষর তাহাদের শিক্ষিত 
করিবার পণ গ্রহণ করিতে পারে তরুণ ছাত্্রসপ্প্রদায়ের মধ্যে 
এমন উৎসাহী কর্মীর অভাব হইবে না, সে ভরসা! আমি দিতে 
পারি। কিছু কাল আগে কপিকাতা ইউনিভাপ্সিটি ইন্িট্যুটের 
উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা নিশ্ষল 
হয় নাই। আহ্বানমা্জ ছাত্রগণ দলে দলে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদান-পদ্ধতি 
শিখিয়া লইয়! দীর্ঘ অবকাশে আপন আপন গ্রামে গিয়া বয়স্ক 
নিরক্ষরদিগকে শিক্ষা দ্িয়াছিলেন। সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে 
এই শিক্ষাদদান-কার্ধ চালাইতে হইলে একটি প্রতিষ্ঠানের শক্তিই 
যথেষ্ট হইতে পারে না। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, 
সাহিত্য-সমিতি, গ্রস্থাগার-সমিতি প্রভৃতি এই কাজে সহ- 
যোগিতা! করিলে আমাদেরই অশিক্ষিত ত্রাতা-ভগিনীরা-_-যাহারা 
আক সমাজের ভারম্বরূপ তাহারাই সমাজের সুযোগ্য সভ্য 
বলিয়া গণ্য হইবে। বাঙ্গালাদেশে ছুই হাজারের কাছাকাছি 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্ভালয়ের শিক্ষকগণ 
উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের সহায়তায় নিরক্ষর দেশবাসীকে মাতৃ- 
ভাষা শিক্ষ! দিবার উদ্ধেন্টে যদি অবসর সময়ের কিয়দংশ ব্যয় 
করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে দেশমাতার প্রন্কত সেবা করা 
হইবে ।' অর্থের প্রয়োজন সব কাজেই আছে তাহা আমি 
বিশ্বৃত হই নাই। কিন্ত আমার বিশ্বাস বতর্মানে দেশে 
জাতীয়তাবোধ যে ভাবে জাগ্রত হইতেছে তাহাতে কোনে 
মহুৎকর্মই অর্থের অভাবে আটকাইয়া! যাইবে না। কাছ 





হইবে না। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাঙ্গাল! ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা! প্রসারের জন্ঘ কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান__যথা, 
বিশ্বভারতীর অন্তর্গত লোকশিক্ষা-সংসদ, শাস্তিপুর পুরাণ-পরিষদ 
এবং প্রবাসী-বঙ্ষসাহিত্য-সন্মেলনের অন্তর্গত পরীক্ষা-পরিষদ-_ 
ইতিপূর্বেই এ কাজে হাত দিয়াছেন। কয়েক বংসর যাবৎ 
তাহারা আপন আপন কার্ষে ব্রতী আছেন, কিন্ত আশানুবূপ 
ফললাভ হইয়াছে কি? বন্ততঃ কি আশা লইয়া! উল্লিখিত 
প্রতিষ্ঠানসমূহের কতৃপিক্ষ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 
তাহাদের আশা কতটা! সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহ তাহারাই 
বলিতে পারেন। এস্থলে আমি সবিনয়ে এই কথা বলিতে 
চাই যে, কেবলমাজ্র পরীক্ষাগ্রহণ দ্বারাই প্ররুত শিক্ষাদান 
সম্ভব নহে। 

লোকশিক্ষা-সংসদ্দ এবং পরীক্ষা-পরিষদের নিয়মাবলী আমি 
যত্বপূর্বক দেখিয়াছি । বিষ্ভালয়ে পাঠ করিবার সুযোগ ধাহাদের 
ঘটে না বাঙ্গালাদেশের সেই সব নরনান্ীর মধ্যে বাঙ্গালার 
মাধ্যমে জ্ঞানবিস্তার করিবার উদ্দেশ্তে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা- 
সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন । রবীন্রনাথের এক পত্র হইতে তাহার 
অভিপ্রায় কি ছিল জ্বানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছিলেন £ 
“দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিগ্তালয়ে 
শিক্ষালাতের স্থুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য ছোটো বড়ো 
প্রাদেশিক সহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় 
তবে অনেকেই অবসরমতে। ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে 
উৎসাহিত হবেন । নিয্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যস্ত ভাদের 
পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিত 
ভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে । এই পরীক্ষার 
যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া] যাবে সমাজের দ্বিক 
থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে।” শেষোক্ত 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত__“ক. প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যেত্ 
পরিচয় । খ. বঙ্গভাষার আভিজাত্য সংরক্ষণ ।” এবং তাহা 
দের মতে এই উদ্দেশ্ত সাধনের উপায় “প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য- 
সম্মেলন কতৃক প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা-পরিষদ দ্বারা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে 
আপাততঃ বংসরে একবার মাত্র প্রবেশিকা! এবং উপাধি পরীক্ষা 
গ্রহণ করা] ।” 

উভয় প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রায় একরূপ অভিন্ন। উপায়ও 
প্রায় সমান । তবে পাঠ্যক্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য 
আছে । উভয় প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিত হইতে হইলে এই পার্থক্য 
দুর করিতে হুইবে। তাহা না হইলে পাঠ্যতালিকার ভেদে 

কোনো ক্ষতিত্বদ্ধি নাই। যে উদ্দেশে এই সকল প্রতিষ্ঠান 

ই হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইলে সর্বতোভাবে জাতির পক্ষে 
কল্যাণজনক হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এই পরীক্ষা গ্রহণের সহিত নিরক্ষর দেশবাসীকে অ আ রেখ 
হুইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখাইবার কোনে 
সম্বন্ধ নাই। তাহার জগ্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবম্তক। সে ব্যবস্থা 
প্রণয়নে হঁহাদের সাহায্যই সর্ধাথে প্রয়োজন হইবে । 

মাতৃভূমিকে আমরা যদি দেবী বলিয়া__্বর্গাদপি গরীয়সী 


২৩১ 


পাপা পশাশিশাশাশিটিিশিসিশীসিশীসিসিস্পিসসিসিসপিশাসিসিসিসিস্টিিসিসিসিপসপট উপটিপসি সিল 


বলিয়া ভ্ঞান করি, মাতৃভাষাকেও পরমারাধ্যা বলিয়া জ্ঞান 
করিব। সৌভাগ্যের কথা, অন্ধভক্তির বশবর্তা হুইয়! আমাদের 
ভাষাকে আরাধনা! করিবার প্রয়োজন হইবে না। বাঙ্গাল! 
ভাষা আক্ত নিজের এশ্বর্ধবলে জগতের শ্রেষ্ঠ 
অন্যতম বলিয়! গণ্য হুইয়াছে। হিন্দুস্থানীর স্ভায় তাহাকে যদি 
গণভাষারূপে ব্যবহার করিতে জনসাধারণ অসমর্থ হয় তবে 
তাহা! লইয়া আক্ষেপ করিব কেন? ভাষার উন্নতি এবং প্রসারের 
জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য এবং সে কতব্য 
আমর! একাস্তিকভাবে নিষ্ঠার সহিত পালন করিব । আমাদের 
ভাষালক্ীর মর্ধাদ! তাহাতেই সমধিক রক্ষিত হইবে । কত 
লোকে এক একট! ভাষাকে মাতৃভাষারপে ব্যবহার করে 
তাহার হিসাব করিয়া! দেখিলেও পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালার স্থান 
সপ্তম এবং ভারতের মধো প্রথম। ইহা বিশেষজ্ঞের মত। 
আর যদি আদমসুমারির হিসাবের উপর নির্ভর করা যায় তবে 
বাঙ্গালার পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম এবং ভারতের মধো দ্বিতীয় স্থান । 
তাহাঁও বড় কম গৌরবের কথা নহে । ১৯৪১-এর আদম- 
সুমাত্দিতে ভাঁষার হিসাব বাদ .কওয়া হইয়াছে তাহা হয়তো! 
আপনারা লক্ষ্য কিয়া থাকিচবন। ১৯৪১-এ বাঙ্গালার 
অধিবাসীর মোট সংখ্যা ছয় কোটি চৌদ্দ লক্ষ ষাট হাজার 
তিন শ সাতাত্ত..। ১৯৩১-এ মোট অধিবাসীর শতকরা ৯২ 
জনের ভাষা বাঙ্গালা ধর! হুইয়াছিল। সেই হিসাবে এবারে 
বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালীর সংখ্যা হওয়া উচিত পাচ কোটি পঁয়ষটি 
লক্ষ তেতালিশ হাজার পাঁচশ সাতচলিশ (৫৬৫১৪৩,৫৪৭)। ইহ! 
ছাড়! বাঙ্গালার বাহিরে আসাম উড়িষ্যা এবং বিহার ও অন্যান্য 
প্রদেশের অধিবাসী অনেক বাঙ্গালী আছেন যাহারা আজও 
মাতৃভাষারূপে শাঙ্গালার ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে বঙ্গভাষাভাষী ভারতীয়ের সংখ্যা কমপক্ষে 
ছয় কোটি। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বধিত হউক ইহাই আমাদের 
কামনা । অন্ততঃ এটুকু আমাদের দেখিতে হইবে, বাঙ্গালীর 
মধ্যে-_তিনি বত্মানে যে প্রদেশেরই অধিবাসী হুউন না কেন 
_-একজনও যেন বাঙ্তাল! ভাষায় অজ্ঞ না থাকেন। 

পরম আনন্দের বিষয় যে জামসেদপুর শিক্ষা প্রচার-সমিতির 
উদ্যোগে অশিক্ষিত জনসাধারণকে বাঙ্গালা ভাষ! শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে । ধূত্রধুলির ঘূর্ণিবাত্যার উধ্বেও যাহার! জ্ঞানের 
পবিত্র বহ্নিশিখাটি প্রত্থলিত রাখিবার চেষ্ট| করিতেছেন তাহার! 
দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পান্ধ। ন্ুবর্ণপ্রদীপের সংস্থান ন! হইয়! 
থাকে না হইল, তাহার জন্ভ আক্ষেপের কোন কারণ নাই। 
তাহাদের অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সংস্পর্শে 
পিতলের প্রদীপই সোন! হইয়া উঠিবে। সমিতির শিক্ষাদান 
কার্য সম্ভবত বালকবালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া 
বয়স্কদিগের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত কর! হইয়াছে । যদি এখনও না 
হইয়া থাকে তবে অবিলম্বেই তাহা কর! প্রয়োজন। কেবল 
শিশু অথবা! কেবল বয়ক্ষের মধ্যে শিক্ষাদান আবদ্ধ রাখিলে 
সমিতির মৃত্য উদ্দেস্ঠ সার্থকতা লাভ করিবে না। 

সময়ের মূল্য বতমান যুগে অত্যন্ত অবিক। দীর্ধকাল 
ধরিয়া পঠনপাঠনের সময় কেহ পাইবে না। যে সম্প্র- 
দায়ের পাঠার্থা লইয়া সমিতির কাজ তাহাদের অবসর 


পস্পাসিপাসপিসপা সািপসপিপসাস্পিি। ৯০৯০৯ প৯। 


অতি অন্ন । এই অল্প সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে 
কি না তাহা! বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে । ছয় মাস 
বা এক বংসর শিক্ষা পাইয়! একজন মিরক্ষর লোক সর্বশান্তে 
সুপগ্ডিত হইবে এমন আশা করা সঙ্গত হইবে না, কিন্ত মাতৃ- 
ভাষায় অস্তত এতটা অধিকার অর্জন করা আবশ্যক যাহাতে 
সংবাদপত্রট! পড়িয়া মানে বুঝিতে পারে এবং নিজের চিঠিটা 
'অন্তকে দিয়! লিখাইতে বাধ্য না হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু 
সাধারণ জ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া আবশ্ঠক। যেজগতে ০ বাস 
করে তাহার সন্বপ্ধে যেন একেবারে অন্ধ না থাকে । বয়স্ক 
এবং অল্পবয়স্ক পাঠার্থার পাঠক্রম এবং শিক্ষ1-ব্যবস্থা একনপ 
হুইলে চলিবে না। কারণ উভয়ের গ্রহণশক্তি ও ধারণাশক্তি 
একরূপ নয়। তাহ। ছাড়! একটি ছয় বংসরের শিশুর কাছে 
যে পাঠ মনোজ্ঞ হইবে একজন মধ্যবয়সী শ্রমিকের পক্ষে সেই 
পাঠ হৃদয়গ্রাহী হইবার সম্ভাবনা অল্প । এদিকে চিন্তা করিয়! 
পাঠ্য নির্ণয় ও পাঠক্রম স্থির করিতে হইবে । বর্তমান আয়োজন 
অঞ্জ বলিয়! হতাশ হইবার কারণ নাই। ক্ষুদ্র অঙ্কুরের মধ্যেই 
বৃহতের সম্ভাবন! প্রচ্ছন্ন থাকে। 
ভারতবর্ষে শিক্ষা সভ্যতা এবং শ্বার্দেশিকতা প্রচারে 
বাঙ্গালীর দান অসামান্ত । বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীরা যে প্রদেশেই 
গিয়াছেন সেই প্রর্দেশকেই স্বদ্দেশ বলিয়া তাহার উন্নতিবিধানে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । মাধ্রাক্র, মহীশুর, পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, 
উড়িম্যা এবং ভারতের অন্ঠান্ত স্থানে তাহার সুপ্রচুর নিদর্শন 
আছে। নিঃথার্থ সেবাপরায়ণত! বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম, সংকীর্ণ 
প্রাদ্দেশিকতার ক্ষুদ্রতর স্বার্থের মোহ কখনে! তাহাদিগকে 
অখণ্ড ভারতের মহওর আদর্শের পথ হইতে বিচলিত করিতে 
পারে নাই। তাই তাহারা সকলের বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার 
পাত্র হুইয়াছিলেন। রাজনীতির ক্ষেঅেও বাঙ্রালীর! চিরকাল 
_ভারতের কথাই চিস্তা করিয়াছেন, প্রদেশের নুখ-স্ুবিধার উতর” 
দেশের স্বাধীনতাকেই তাহারা স্থান দিয়াছেন । বিদ্যা বিতরণের 
ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের সমুদার সর্বজনীন নীতির 
উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি । 
যে কোনো অবস্থাতেই হউক না কেন, এঁক্য ও অখওতার 
সেই মহৎ আদর্শ হইতে আমরা! কখনোই বিচ্যুত হইব না। 
সাময়িক স্বার্থের প্রলোভনে চিরন্তন মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইতে 
দিব না । আমাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথ! 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য । কুটিল রাজনীতি জনসাধারণের মধ্যে 
বিভেদ স্থষ্টি করিবার জন্ত সর্বত্রই একবার করিয়া ঘা মারিয়া 
ষাইতেছে। ছুর্বল স্থানে তাহা বেশ জোরেই লাগিতেছে । হিম্দীকে 
বিক্কৃত করিবার যে অপচেষ্টা চলিতেছে এবং অল্-ইত্ডিয়! 
রেডিওর সাহায্যে তাহ] ষে ক্রমশ ব্যাপক এবং বর্ধিত করা 
হইতেছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। এদিকে লেখ্য 
হিন্দী ভাষায় উত্ভহরফের ব্যবহার কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়ায় 
এঁ অপচেষ্টার ক্ষেত্র আরও উর্বর হইল । আমর! কি নিশ্চেষ্ট 
নিরুভ্তরে এই অত্যাচার সহ করিয়া লইব? বাঙ্গালা ভাষা- 
লক্ষ্মীর অঙ্গনেও ভেদনীতির অঙ্কুর বপনের কাজ আরম্ত হইয়াছে। 
অবিলম্বে তাহাকে উৎপা্টন করিয়া না ফেলিলে বিষবৃক্ষ ডাল- 
পালা মেলিয়া সমগ্র দেশকে আন্বত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। 


প্রবাঙা 


১৬৫১ 








বাঙ্গালার এই ছরবস্থ! দেখিয়া! রবীজনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়া- 


ছিলেন, “আজ হিন্দু-যুসলমানে যে একটা! লজ্জাজনক আড়াআড়ি 
দেশকে আত্মঘাতে প্রব্স্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশ- 
ব্যাগ অবুদ্ধি। অলল্পী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই 
আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে, 
আত্মীয়কে তুলছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের 
বিপক্ষ । শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত 
আজ এগোঁল যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও ফাটল 
ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের 
যষেউদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্তেও একরাধ্রীয় মানুষের 
মেলবার জায়গা, সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার 
উৎসাহ ব্যথ! পেল না, লজ্জা পেল ন11” 

যে অশিক্ষিত অবুদ্ধি আমাদের ভাগোর ভিত্তি ভাঙ্গিবার 
চেষ্টায় রত তাহাকে দূরীভূত করিবার সর্বপ্রধান উপায় দেশ- 
ব্যাপী শিক্ষার প্রসার । সাহিত্যের মধ্য দিয়াই দেশকে সহজে 
শিক্ষিত করা সম্ভব । আপন প্রাদেশিক ভাষায় আপন প্রদেশের 
জনগণকে শিক্ষিত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রত্বগুলি 
তাহাদের সম্মুূথে ধরিতে হইবে । হ্বদেশকে, স্ব-জাতিকে, 
আপনার সভ্যতা ও সংস্কতিকে জানিবার এবং শ্রদ্ধী করিবার 
শিক্ষা পাইয়া জনগণ ধন্ঠ হইবে । জাতীয় উন্নতির ইহাই প্রথম 
ও প্রধান সোপান । 

সাহিত্যের প্রচার শুধু প্রদেশের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেই 
চলিবে না, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় সাহিত্যের প্রকাশ 
ও প্রচারের ব্যবপ্থা করিতে হইবে । এক ভাষার গ্রস্থ অন্ত- 
ভাষী পাঠকের পঠনযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে । পরস্পরকে 
চিনিবার বুঝিবার জন্ত, পরস্পরের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত 
হইয়া আপন আপন মত গঠন বর্জন অথবা! সংশোধন করিবার 
জন্ত ইহা! অপেক্ষা যোগ্যতর উপায়ের কথ! তো আমি ভাবিয়া 
পাই না। 

এইখানে স্বভাবতই প্রন্ন উঠিবে, এক ভাষার গ্রন্থ অন্ত- 
ভাষীর পঠনযোগ্য করা কি ভাবে সম্ভব হইবে? এক উপায় 
আছে অনুবাদ এবং সে উপায় বহু বংসর পূর্ব হইতেই অবলম্থিত 
হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বহু বাঙ্গালী 
সাহিত্যিকের রচনাসমৃহু ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
হুইয়াছে। বাঙ্নাল! ভাষাতেও অন্যান্ত ভাষার অনেক গ্রন্থের 
অন্থবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। অনেকে শুনিয়া কৌতৃহল বোধ 
করিবেন যে বিস্তাসাগর মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিন্দী 
“বেতাল পচিসীপ্র অহ্ুবাদ। প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গাল! 
ভাষায় অন্ত প্রদেশীয় গ্রস্থের অনুবাদ জারম্ত হইয়াছে । সপ্তদশ 
শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি” আলাওলের রচিত পদ্রাবতী নামক 
কাব্যথানির নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত । এই কাব্য- 
খানির মালিক মুহম্মদ জৈসীর হিন্দী কাব্য “পছুমাবং” অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছিল । এই অন্বাদের ধারা-_-কখনও বা আক্ষরিক 
অহ্বাদ কখনও বা ভাবাহুবাদ-_-আজ পর্ধস্ত চলিয়া আসিয়াছে। 
কিন্তু অনুবাদগ্রস্থ নান! কারণে যথেষ্ঠ পরিমাণে প্রকাশিত হওয়! 
সম্ভব হয় না। উপযুক্ত অন্ুবাদকের অভাব তাহার অন্ত- 
তম। অনুবাদ করিতে গেলে উভয় ভাষার সমান জ্ঞান 


ফাল্ুন 


স্পা 


থাকা আবশ্টক। ভাষাস্তর করিতে গেলে অনেক সময় শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যিকের পক্ষেও মূলের ভাব এবং রস অব্যাহত রাখ! কঠিন 
হয়া এই সমস্ত অন্তরায় থাক সত্বেও অনুবাদ গ্রন্থের আবশ্যক 
আছে। ইংরেজী এবং অন্যান্ত বিদেশীয় সাহিত্যের জ্ঞান- 
ভাগারের দ্বার অহ্থবাদের সাহায্যেই ভারতবাসীর সম্মুখে উন্ুক্ত 
করিতে হইবে । কিন্ত ভারতীয় সাহিত্যের জন্য আমি একটি 
অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করি। 
আমি বলি ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ ভাষা অটুট 
রাখিয়া! শুধু বিভিন্ন লিপিতে মুদ্রিত করা হউক | আমার বিশ্বাস 
এইরূপ পুস্তক.বিভিন্ন প্রদেশে পঠিত হইয়া আতন্তঃ-প্রাদদশিক 
মিলনের পথ প্রস্তুত করিবে । আমার প্রস্তাবের পক্ষে কয়েকটি 
যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি ঃ 

১। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার বর্ণক্রমে কোঁনো ভেদ 
নাই বলিলেই চলে, কেবল লিপির আকৃতি স্বতপ্র । অর্থাৎ, 
“অ আই ইঈ” “কখগঘ' রূপেষে ভাবে আমাদের বর্ণমাল। 
সজ্জিত আছে, ভারতের সকল প্রদেশেই সেইরূপ । এমন কি 
ঘক্ষিণ-ারতেও | প্রাচীন ব্রাঙ্গী লিপি হইতে সকল পিপিরই 
উৎপত্তি । সেইজন্য বর্ণবিস্তাসে এই অভিন্নতাঁ। ( উর্ঘহরফের 
কথা স্বতত্ত্র। তাহার সহিত ভারতীয় অন্ত কোনো লিপির 
মিল নাই।) এই অভিন্নতার ফলে এক ভাষাভাষী পাঠক 
অন্ত ভাষার বই কেবলমাত্র পিপ্যস্তর করিশেই পড়িতে পারি- 
বেন। এই কথা শুধু অক্ষর সম্বন্ধে নয়, ১২ ৩ ৪ প্রভৃতি 
অন্ক সন্বদ্ধেও প্রযোজ্য । 

২। ভারতীয় আর্ধভাষাসমূহের-__অর্থাং তামিল তেলুগু 
প্রভৃতি ড্রাবিড়ী এবং কোল মুগ প্রস্ততি আর কয়েকটি অনার্য 
ভাষা ব্যতীত আর সকল ভাষার উৎপত্তি সেই বৈদিক সংস্কৃত 
হইতে । সব আর্ধভাষারই ইতিহাস একরূপ। প্রাকৃত এবং 
অপভ্রংশ অবস্থা অতিক্রম করিয়া সকলেই বত'মান রূপে আসিয়া 
পৌছিয়াছে। ন্ৃতরাং আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে অনেক 
মিল আছে। শবাবলীতে এই মিল অত্যন্ত অধিক। এক 
ভাষা অন্ত ভাষীর কাছে যতটা ছুর্বোধ্য বলিয়া আমরা ধারণ! 
করি কার্ধত তাহা সত্য নয়। অপরিচিত লিপিই আমাদের 
ভয়ের কারণ হয়। বাঙ্গালা হরফে হিন্দী বই প্রকাশিত হইলে 
তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে পড়া কঠিন হইবে না। ভারতের অনেক 
খানি জুড়িয়া নাগরী লিপির প্রচলন । হিন্দী ছাড়াও বহু ভাষার 
পুস্তক নাগরীতে মুদ্রিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার বই 
নাগরী লিপিতে প্রকাশিত হুইলে ভারতের বহু প্রদেশের সহিত 
আমাদের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কতিক যোগ সাধিত হইবে | 





২৩৩ 


৯ সিসি পাপা পি পপ পপি পপ ৫৯ পা পি পি পি এপ পি পি পপ সিল তই পাপিসিপািসি্িসিপসএ 


ভারতীয় সকল ভাবা এবং লিপি সহবন্ধেই এই কথা বলা চলে। 
তবে প্রথমে প্রধান প্রধান ভাষা এবং লিপি লইয়া পরীক্ষা 
আরম্ভ করাই ডাল । 


৩। আমার সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি আমার নিজের এবং অন্ত- 
প্রদেশীয় কয়েকজন বন্ধুর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা । বস্ততঃ যে 
ভাষার সহিত পরিচয় অল্প, নিজের হরফে লিখিত সেই ভাষার 
রচন] পড়িয়া দেখিলেই আমার কথার তাৎপর্য সকলেই হুধয়ঙ্গম 
করিতে পারিবেন। 


বাঙ্গালা হরফে এ ধরণের কাজ কিছু কিছু হইয়াছে। 
কীথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা হরফে মুদ্রিত 
ওড়িয়া পুস্তকসমূহের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । নাগরী 
পিপিতে মুদ্রিত একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন 
ভাষার লোক-সঙ্গীত, কবিতা এবং ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। 
উহার ভূমিকা, গ্রশ্থ-পরিচয়, গিকাটিপ্নী ইত্যাদি হিন্দীতে 
লিখিত। কিন্ত কবিতাসমৃহ যে তাবে সংগৃহীত হইয়াছে সেই- 
ভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাদের ভাষা কিছুমাত্র পরিবর্তন 
করা! হয় নাই, কেবল নাগরী পিপিতে ছাপানো হইয়াছে এই 
মাত্র। 


লিপির প্রসঙ্গে স্বভাবতই রোমান লিপির কথা উঠিতে 
পারে সেইজন্য এ সম্বন্ধে ছুই একটি কথা আগেই বপরিয়া রাখ! 
আবশ্বক বোধ করি। এক রোমান লিপির দ্বারা ভারতের 
সকল ভাঁষ| লেখার ব্যবস্থা কর! সম্তব হইলে সুবিধা অনেক 
হইত সন্দেহ নাই, কি্ত দেখা গিয়াছে দেশ তাহা! গ্রহণ করিবার 
জন্য এখনও প্রস্তত হয় নাই। লিপি ভাষার বাহ্‌ চিহমাত্র। 
এক চিহ্ের কাজ অন্ত চিহ্ছের দ্বারা যদি সহজে চলে তবে চিহ্ন 
পরিবতঁনে আপত্তি করিবার কোনো কারণ নাই। যুক্তির দ্বার] 
তাহা বুঝিতে পারি কিন্তু যুক্তির দ্বারা তাহ! বুঝাইতে পারি না। 
কারণ, যুক্তি যতই শাণিত হউক না কেন, সংস্কারের গায়ে সে 
সহসা দাগ বসাইতে পারে না । ইহা লইয়া তর্ক করা বৃথ|। 
সুতরাং ভারতীয় লিপি দিয়াই কার্ধারস্ত হউক । 

আমরা যদি একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়া এই 
কার্ষে আত্মনিয়োগ করি তাহ হইলে অভীষ্ট ফললাভে বিলম্ব 
হইবে না। আমি কল্পনা-নয়নে সেই শুভদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি 
যেদিন বিধিধ ভাষার বিচিত্র লিপির শতদলপদ্মে অধ্যাসীনা 
হইয়া ভারতের সমগ্রারূপিণী সরস্বতী ভারত-ভাগ্যবিধাতার 
জয়োচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন £ 

“জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।” 


জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান 
 শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বর্তমান যুদ্ধে লোকক্ষয়ের পরিমাণ ভয়াবহ ঃ'কিন্ত আম্চর্য্যের 
বিষয় এই যে, এই সময়ের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে-সকল 
অপূর্ব আবিষ্কার হইয়াছে তাহার ফলে যে ইহা অপেক্ষা 
অধিকসংখ্যক লোকের প্রাণ রক্ষা পাইবে ইহাতে সন্দেহের 


অবকাশ মাজ্র নাই। ব্যাপারটা এই-_আমরা যেন এক 
যুদ্ধের মধ্যে আর একটা ভীষণতর যুদ্ধে জয়লাভ করিতে করিতে 
অগ্রসর হইতেছি। এই দ্বিতীয় যুদ্ধটা কিন্ত মানুষের সহিত/ 
মানুষের যুদ্ধ নহে__মাহুষের সহিত অভাবনীয় অগণিতসংখ্য” 


২৩৪ 


অদৃশ্ঠ জীবাণুর যুদ্ধ। জীবাণুর বিরুক্ধে এই অভিযানে প্রায় 
৪ জহ্রূপ সৈনাদলই প্রেক্সিত হয়। সতখ্যায় ইহারাও 





শ্রপার ইলেকউ্রণ-মাই কুক্ষোপ 


অগণিত । এই মিত্র-সৈম্ৃদলের যুগ্ধাপ্রও রহস্যময় । এই রহ্য- 
ময় অন্ত্র-সাহায্যে কেমন করিয়া! তাহারা শক্রুপক্ষকে পরাভূত 
করে তাহা? কেহ বলিতে পারে না । কিন্ত বলিতে না পারিলেও 
ইহারা যে মনুষ্যদেহ আঞমণকারী অনিষ্ঠটকর জীবাণুগডুলিকে 
অবলীলাক্রমে মারিয়া ফেলে ইহ প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব ঘটনা । 
যে-সকল অনিষ্টকাঁরী অনৃগ্ত জীবাণু এতকাল মহুষ্যদেহে অবাধে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়! 
দিত, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে মান্য আজ তাহাদিগকে অনায়াসে 
পদে পদে ব্যাহত করিয়া! দিতেছে । জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান 
পরিচালনে যাহারা মিত্র-সেনারূপে কাঁজ করিতেছে তাহারা 
কয়েক রকমের 'য়্যান্টিবাইওটিক” ছাড়া আর কিছুই নহে। 
উদ্ভিদ্াণু বা জীবাণু-দেহ-নিঃস্ঘত রোগনাশক পদার্থসমৃহকে 
'য্যার্টিবাইওটিক" বলা হয়। এতত্বতীত কয়েক রকমের 
ভেষক্ক এবং রাসায়নিক পদার্থ জীবাণু ধ্বংসে অপূর্ব্ব ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়া থাকে । 

“প্রোন্টোসিলে'র জীবাণুনাশক ক্ষমতার বিষয় কাহারও 
অবিদ্িত নাই। তাছাড়া” একথাও সকলেই জানেন যে, 
“সাল্ফানিলয়ামাইড” শ্রেণীর বীজাণুনাশক ওষধ হাজার 
হাজার রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছে । কিছুকাল পূর্বে এই 
শ্রেণীর “সাল্ফাসাক্সিডিন* বা “সাক্সিনিল-সাল্ফাধিয়াজোল্‌? 
নামক এক প্রকার নুতন পদাখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা 
আস্ত্রিক বীক্ধাণু ধ্বংস করিতে অদ্বিতীয় অথচ মহুষ্যদেহের 
কিছুমাত্র অনিষ্ট সাধন করে না। “সালফা? শ্রেমীর ওষধসমূহ 
জীবাণুগুলিকে বিনষ্ট করে না; কিন্তু তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি ব্যাহত 
করিয়া দেয় | “কাল্চার-প্লেটে” “ককাস' জাতীয় জীবাণু 
জন্মাইয়া তাহাতে “সাল্ফানিল্য়ামাইড১ শ্রেণীর ওষধ ঢালিয়া 
দিলে দেখা যাইবে “কক্কাস'গুলি যেন জড়তা প্রাপ্ত হইয়া যায়। 
ইহাতে জীবাণুর দেহ-পুষ্টির ক্ষমতা রহিত করিয়া অনাহারজনিত 


প্রবানী 


পাকি পপাসপাসপিসিি লস পসিপাপাসপিস্পিসমসসপা৯ পা সিলসিলা পাপা পাসিসিপাপসিিসপসপিসপিসপিস্পসপিসিসপাসপিিপাসপিসপিসিপাসসপসসপাসপিস্পিস্পাস্পিসপিস্পিসি 


১৩৫১ 


০৯৮৯৫৯৯পসিসিসিসপিস্পিস্পিসিসপাসিপসপস্পিসিস পাঁিপিশাসপিসিপসপিসপাছি সপন 


দুর্বলতা আনয়ন করে। ইহার ফলেই বংশবৃদ্ধির ব্যাঘাত 
ঘটে। ম্যালেরিয়া! প্রভৃতি রোগের ব্যাপক আক্রমণ হইতে 
প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত যখন লেবরেটরীতে প্রত্তত “্যাটাব্রিণ” 
এবং 'প্লাসমোচিন'এর ব্যবহার চলিতেছিল তখন হইতেই ডাঃ 

| উডওয়ার্ড এবং ডাঃ ডোয়েরিং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম 
উপায়ে কুইনাইন প্রস্তত করিবার জন্ত গবেষণা করিতেছিলেন। 
বৎসরাধিক কালের চেষ্টায় এ বিষয়ে তাহারা! আশ্তর্য্যরূপে 
সফলতা অর্জন করিয়াছেন । স্বাভাবিক কুইনাইন এবং কৃত্রিম 
উপায়ে প্রস্তুত এই কুইনাইনের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। 
স্বাভাবিক কুইনাইনের অণুর মধ্যে কার্বণ, হাইড্রোজেন, নাই- 
ট্োজেন ও অক্সিজেন প্রস্ৃতির পরমাণুষলি যত সংখ্যায়, যে 
ভাবে সংস্থিত আছে এই ছুই জন বৈজ্ঞানিক ঠিক সেই" ভাবে 
পরমাণু-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া কৃত্রিম কুইনাইন প্রস্তত করিয়া- 
ছেন] ম্যালেরিয়া-বীক্াণু ধ্বংস করিতে স্বভাবজাত কুই- 
নাইনের অভাব ঘটিলেও এখন হইতে লেবরেটরীতেই কুইনাইন 
প্রস্তুত করা চলিবে। 








পায়ের ভিত্তর দিয়া জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এজন্ 
জুতাকে আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগে 
জীবাণুমুক্ত কর! হইতেছে 


কালিফোণিয়া কলেজের কৃষিতন্ববিদ্‌ বৈজ্ঞানিকেরা স্বত্ভিকা 
হইতে এমন ছুই রকমের জীবাণু বাহির করিয়াছেন যাহাদের 
শরীর হইতে রোগনাশক পদার্থ নিঃস্যত হয়। পরীক্ষার ফলে 
দেখা গিয়াছে, এই জীবাণুদেহ-নিঃস্ত পদার্থের এমনই অদ্ভুত 
ক্ষমতা যে, ইহার! টাইফয়েড এবং ভিপথেরিয়া রোগোৎপাঁদক 
জীবাণুগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলে । চিকাগো বিশ্ব- 
বিদ্ালয়েন্স বৈজ্ঞানিকেরা সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি বন্ধ 
করিবার জন্ত একপ্রকার সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।, 
বিবিধ রোগ-বীজাণু বাতাসে ভাসিয়া সর্বত্র রোগ হড়াইয়া 
থাকে । “প্রাপিলিন প্লাইকল” বায়ু-বাহিত ব্যান্টেরিয়া বা 


ফাস্ভন 


জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান 
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2522225285৯ 
'অন্গান্ত জীবাণু ধ্বংস করিতে অদ্বিতীয়। তাহার] “হেল্থ-বম্‌” 
হইতে “ন্প্রের সাহায্যে বাতাসের মধ্যে কুয়াসার আকারে 
'প্রোপিলিন প্লাইকল' ছড়াইয়া! সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বন্ধ 
করিতে কৃতকার্য হুইয়াছেন। সাধারণ এক-একটি “স্প্রে 
সাহায্যে দশ-বার মিনিটের মধ্যেই ১৫০,০০০ কিউবিক ফুট 
পরিমাণ উন্মুক্ত স্থানকে জীবাণুযুক্ত করিতে পার! যায়। 
রক্ত-কণিকা৷ সম্পকাঁয় রাসায়নিক গবেষণায়ও জীবাণু-ধরংসী 
অনেক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । আমেরিকান রেড- 
ক্রস সমিতির চেষ্টায় আজকাল রক্তসপ্তাত এমন একটি পদার্থ 
সহজলভ্য হইয়াছে যাহ! হামের প্রভাব সম্পৃণন্ধপে বিনষ্ট 
করিয়া দ্রিতে পারে । রক্ত হইতে 'য়্যালবুমিন সিরাম? নামক 
এক প্রকার ঘন উপাদান প্রস্তুত, করিবার সময় “গামা-গ্লোবিউলিন” 
নামক এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। মনুষ্যদেহে রক্ত- 
কণিকার সহিত ইহ! ব্যৰহার করিয়া! যথেষ্ট উপকার পাওয়া 
গিয়াছে । মাটির উপর জন্মগ্রহণ করে এরূপ বিভিন্ন জাতীয় 
আণুবীক্ষণিক ছত্রক হইতে জীবাণু-ধবংসী বিবিধ উপাদান 





জরীবাণুযুক্ত রক্-কণিক! রোগীর শরীরে প্রবেশ কবান হইতেছে 
সংগৃহীত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! দেখ। যাইতেছে । তাছাড়া 
মাটি হইতেও এমন কয়েক জাতীয় জীবাণুর সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে যাহার! মনুষ্যদেহের অনিষ্টকারী অন্যান্য জীবাণুকে 
ধ্বংস করিয়! ফেলিতে পারে। রকৃফেলার মেডিক্যাল ইন- 
ট্িটউটের ডাঃ ডুবস বিবিধ জীবাণু অধ্যুষিত স্বতিকাপূর্ণ পাজে 
লেবরেটরীর জীবাণু-উৎপাদক কালচার-সলিউশন ঢালিয়া 
-ফেলিতেন। নিউমোমিয়ার জীবাণুপরিপুর্ণ একটি টেষ্ট-টিউবে 
এক দিন তিনি উহ? হইতে একটু মাটি ফেলিয়া! দিলেন । মাইক্র- 
ক্কোপের নীচে রাখিয়া দেখা গেল, মাটির ব্যাক্টেরিয়াগুলি 
নিউমোনিয়ার জীবাণু ন& করিয়া! ফেলিতেছে | ইহারা চামড়ার 
উপরিস্থিত ও শরীরগহ্বর এবং বুকের অভ্যস্তরস্থ বীজাণু-ধবংসে 
অদ্বিতীয়। “ক্লোরোফিল” নামক পদার্থের জন্য উত্ভিদের 
পাতার রং সবুজ দেখায়। উদ্ভিদ সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত 


কোন কোন বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছেন_ উদ্িদের এই সবুজ 
কণিক। জলে দ্রবীভূত করিয়। কাটা, থে'ংলানোৌ। অথব1 পোড়া- 
ঘায়ে অব্যর্থ জীবাণু-প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। 





ম্যালেরিয়।৷ জীবাণু আক্রাস্ত,দুইটি হাস। বাম দিকের হাসটিকে 
ফ্যাটাব্রিণ প্রয়োগ কথ! ইঠয়াঙ্ছে 

কিন্তু ইহা! ছাড়াও জীব।ণুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে 
সব্ধাপেক্ষা বিশ্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে -অধুনা-প্রচলিত 
“পেনিসিলিন” । “সাশ্ফানিলয়ামাইড" শ্রেণীর ওষধ অপেক্ষ! 
কাধ্যকারিতায় ইহা শ্রেষ্ঠতর | বিশেষ বিশেষ রোগে বর্তমানে 
পেনিসিলিনের , ব্যবহার যেরূপ অপরিহাধ্য হুইয়া উঠিতেছে 
তাহাতে ইহার সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । পেনিসিলিন” এক রকমের 'য়্যান্টি- 
বাইওটিক'। “পেশিসিপিয়াম নোটাটাম” নামক এক জাতীয় 
হুক্ষাতিশ্ক্্র ছত্রক হইতে ইহা' উৎপাদিত হয়। ১৯২৯ সালে 
লগুন সেণ্ট মেরীস হুস্পিটালের প্রোফেসর আলেকজাগার 





ুদ্ধ-জাহাজে রোগীর এক্স-রে ছবি হোল! ও তাহাকে খাপট্- 
তায়োলেট-রশ্ি প্রয়োগের ব্যবস্থা 


২৩৬ পু 


ফ্লেমিং ইহার রোগনাশক ক্ষমতার আবিষ্কার করেন। 
. পরীক্ষার উদ্দেন্টে_ তিনি “কালচার-প্লেটে' ঠ্যাফাইলোককাস 
ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন করিয়াছিলেন। একবার এরূপ একটা 
প্লেটে ছাত] ধরিয়া যায়। ফ্লেমিং লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, 











পেনিসিলিনের জ্বরোৎপাদক ক্গমত। পরীক্ষার জন্য খরগে।লের 
উপর পরীক্ষা হইতেছে 


সবুজ্জাভ ছত্রকগুলির চতুদ্দিকন্থ ্্যাফাইলোককাস ব্যান্টেরিয়া- 
গুলি সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে । অধ্যাপক ফ্লেমিং ইহার 
কারণ অগ্সন্ধানে মনোনিবেশ করেন । “কালচার মিডিয়ামে” 
প্রচুর পরিমাণে ছএক জন্মাইয়! তিনি দেখিতে পাইলেন তাহাদের 
স্থআধুগুলি মিডিয়ামের মধ্যে চঠ্দ্দিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছে এবং 
ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থি হইতে বীজোৎপাদক স্ুপ্ম সু্ধ শু'য়ার 
মত পদার্থ বাহির হইয়া আসিয়াছে । ধুলিকণার মত স্পোর- 





এই বোতলগুলির মধ্যে পেনিসি'ল়্াম নোটাটাম নামক 
ছাতা জন্মান হইতেছে 


গুলির রং নীলাভ সবুজ॥ এইজভ সমস্ত জিনিসটাই নীলাভ- 


১৩৫১ 


সবুজ বলিয়! প্রতীয়মান হয়। এই “পেনিসিলিয়াম নোটাটামে'র 
স্থত্রাণু হইতেই “কালচার-মিডিয়ামে'র মধ্যে এক প্রকার পদার্থ 
নিঃস্থত হয়। ইহাই “পেনিসিলিন? | ছত্রক-দেহ-নিঃস্ত এই 
পেনিসিলিনের অদ্ভুত রোগনাশক ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। 
ছুষিত ক্ষত উৎপাদক স্টরেষপটো, স্ট্যাফাইলো! এবং গ্যাস- 
গ্যাংগ্রিণ উৎপাদক জীবাণুর উপরই ইহার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। 
তাছাড়া স্যান্ত।াক্স, নিউমোনিয়া, গণোরিয়া, সিফিলিস, ডিপ- 
থেরিয়া, মেনিনজাইটিস প্রসৃতি রোগ-বীজাণুকেও ইহার! 
সাফল্যের সহিত আক্রমণ করিয়া থাকে । কিন্তু টিউবারকিউ- 
লোপিস, টাইফয়েড, মাপ্টা-ফিভার, প্লেগ এবং ইন্রুয়েঞ্া, সর্দি 
প্রস্ৃৃতি “ভাইরাস” ঘটিত রোগ ও-কয়েক রকমের খাদ্ভ-বিষের 
উপর ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় না। 





আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নীচে কেমন করিয়া! জীবাণুগুলি 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা পরীক্ষা! করা হইতেছে 


জীবাণু-নাশক অন্ান্ত পদ্দার্থগুলিও ব্যাকটেরিয়া! ধরংস করে 
বটে ঃ কিন্তু পেশী-তন্ত আক্রমণের ফলে শরীরে নানাপ্রকার 
বিষ-ত্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে । এ বিষয়ে পেনি- 
সিপিন রোগনাশক অন্তান্ত ওষধধ অপেক্ষা! উন্নততর । কারণ 
ইহা কতকগুলি নিকিষ্ট রোগোৎপার্ধক ব্যান্টেরিয়ার বংশবৃদ্ধি 
ব্যাহত করে অথচ পেশী-তন্ত বা অন্তান্ত দেহ-কোষকে আক্রমণ 
করে না। পরীক্ষার ফলে দ্রেখা গিয়াছে, অতিমাত্রায় 
প্রয়োগেও শরীরে কোন খারাপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রক্ত, 
পুঁজ ব! প্রোটিন জাতীয় পদার্থের উপস্থিতিতেও ইহার কার্ধ্য- 
করী শক্তিকিছুমাত্র হ্রাস পায় না। ইহা হৃদ্যস্ত্র বা শ্বাস- 
প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার উপরও কোন প্রভাব বিস্তার করে না। এই 
সকল কারণেই পেনিসিলিন এতকাল প্রচলিত “সাল্ফানিলয়া- 


: মাই$' জাতীয় জীবাধুনাশক পদার্থ অপেক্ষা অবিকতর 


ফান্তন 


৫ ০১৯ পপ পপ 

কার্ধ্যকরী এবং সুবিধাজনক বলিয়া মনে হুয়। পেনিসিলিন 
একটি অস্থায়ী পদার্থ ; অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার জীবাণুনাশক 
শক্তি ন্ট হইয়া যায়। তাছাড়া শরীরে প্রবেশ করাইয়। দিলেও 
পেনিসিলিন খুব তাড়াতাড়ি প্রন্রাবের সহিত বাহির হুইয়া যায়। 
এই কারণেই ইহা অবিরাম ভাবে অথবা কিছুক্ষণ পর পর 
প্রয়োগ করা দরকার । পেনিসিলিন আঠালে। পদার্থের মত 
করিয়! চূর্ণ রূপে বাহিক প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু খাওয়াইয়! 
দিলে উপকারের সম্ভতাবন। কম ; কারণ অন্ত্র-মধ্যস্থিত এসিডের 
সংস্পর্শে ইহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হুইয়! ঘায়। পূর্বে শিরায় পেনি- 
সিপিন ইন্জ্বেকশন করিয়! দেওয়া হইত ॥ এখন দেখ! গিয়াছে 
যে, অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে মাংসপেশীতে প্রবেশ করাইয়া 
দিলে ইহা দ্বারা অধিকতর উপকার হুইয়! থাকে । 





পেনিসিলিন উৎপাদক কর্মীরা বীজাণু-নিরোধক বহির্বাম 
পরিধান করিয়াছে 


যাহা হউক, পেনিসিলিন এখনও অতি ছুর্লভ পদার্থ। অনেক 
পরিশ্রমে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অতি সামান্ত মাত্রায় পেনিসিলিন 
পাওয়া যায় । আজকাল সামরিক কারণে এবং বিভিন্ন পরীক্ষার 
জন্ত পেনিসিলিনের উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন পুর্ণোন্ধমে চলি- 
তেছে। আমাদের দেশেও আমেরিকান এবং ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক-- 
দের সহায়তায় বোস্বাইয়ের হুপকিন্স ইন্ট্িটিউটে পেনিসিলিন 
উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে । বিশেষভাবে প্রস্তত “ব্রথ” ব! 
স্কাথে পরিপূর্ণ বিরাট পাত্রে পেনিসিলিয়াম নোটাটাঁমের 
কিয়দংশ ফেলিয়া দিলেই তাহার] ক্রুত গতিতে সংখ্যায় বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । “ব্রথের উপরে সরের মত পেনিসিলিন 
জন্মিবার পর তাহার কিছু কিছু অংশ তুলিয়া লইয়া কাথ 
পরিপূর্ণ বিভিন্ন বোতলে দ্থানাস্তপ্নিত করা হয়। বোতলের 
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অফিস-ঘরে প্রবহমান বায়-ত্রোত্ের সহিত ভাসমান জীবাণু 
কেমন করিয়া আল্টা-ভা।য়ালেট-রশ্মি সাহায্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় 
তীর চিহ্ন দ্বার তাহ। দেখান হইয়াছে 


মধ্যে ছয়দিন হইতে দশ দিন পধ্যস্ত ইহাদিগকে বাড়িতে 
দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কাথের উপরিভাগে সাদ! ঘন 
সরের মত ছাতা জনিয়া থাকে । ক্রমশঃ আরও ঘন হইতে 
হইতে সরের মধ্যে ভাজ পড়িয়া যায়। চার-পাচ দিনের 
মধ্যেই সবুজ রঙের বীক্ষ বা স্পোর আত্মপ্রকাশ করিবার 
ফলে সমস্ত জিনিসটাকেই সবুজাভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
সবুক্কাভ মোট] সরের উপর তখন হলুধ রঙের তৈল-বিষ্দুর মত 
কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিন্দুগ্ডলির মধ্যে 
যথেষ্ঠ পেনিসিলিন থাকে । কিন্তু সরের নিয়স্থিত 'ত্রথ” বা! 
ক্কাথের মধ্যেই বেশীর ভাগ পেনিসিলিন পাওয়া যায়। সরের 
নীচ হইতে আস্তে আন্তে কাঁথ ঢালিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাহ! 





পেনিসেলিন উৎপাদন দ্রুততর করিবার জগ্ত ইলেক্ট্রন সভৃত 
উত্তাপ ব্যবন্ত হইতেছে 


২৩৮ রি ্ নি টি 

হইতে বিশুদ্ধ. পেনিসিলিন সংগৃহীত হয়। এক ভাগ বিশ্তুদ্ধ 
পেনিসিলিন ২,০০০১০০০ গুণ তরল করিলেও তাহার জীবাণু 
ধ্বংস করিবার ক্ষমতা অব্যাহত থাকে । আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত 
বোম! কাটিবার ফলে বড় বড় হুমারতের ইন্পাতের কাঠামো 


যেমন করিয়া তোবড়াইয়া যায় পেনিসিলিন প্রয়োগে জীবাণুর 
দৈহিক গঠনও তেমন ভাবেই এবড়ো-থেবড়ো। হইয়া পড়ে প্রশ্ন 





ডাক্ত।রদের ব্যবহারের জন মালট্রা-ভায়োলেট ষ্টেরিলাইজার 


হইতে পারে, বৈজ্ঞানিকের! পেনিসিলিন প্রয়োগের এরূপ 
ফলাফল প্রত্যক্ষ করিলেন কেমন করিয়া? বৈজানিকের! 
“হুপার ইলেক্ট্রন-মাইক্রক্ষোপ” নামক অদ্ভুত যন্ত্র সাহায্যে 
জীবাণুর উপর পেনিসিলিনের প্রিয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
“সুপার ইলেক্ট্রন-মাইক্রক্ষোপ” বর্তধমীন যুগের একটি অপূর্ব 
আবিষ্ফার। কোন অভিনব টেলিক্ষোপের সাহায্যে নিউইয়র্ক 
হইতে বা্িনের সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পাধিলে যুদ্ধ- 
জয়ের পক্ষে তাহ! যেকিরূপ সহায়ক হইত তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন । জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ে “স্পার ইলেক্ট্রন- 
মাইক্রক্কোপ'ও সেরূপ সহায়তাই করিতেছে । বর্তমানে প্রচলিত 
শক্তিশালী মাইক্রক্ষোপ অপেক্ষা এই “ম্ুপার ইলোক্‌ট্রন- 
মাইক্রক্ষোপ? শতগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন। যে রকমের আলো! 
ব্যবহৃত হুয় তাহার তরঙ্র-দৈর্য্যের উপর মাইক্রক্ষোপের শক্তি 
নির্ভর করে। আমাদের চোখে যে-সকল আলো! প্রতিভাত 
হয়, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে__ইলেকৃট্রনের তরঙ্র-দৈ্ঘ্য 
তাহ] অপেক্ষা প্রায় লক্ষ গুণ ছোট । কাজেই এই অভিনব যন্ত্র- 
সাহায্যে জীবাণু বা৷ অস্তান্ত অতি সক্ষম অদৃশ্য পদার্কে পাশ 
হাজার হইতে প্রায় লক্ষ গুণ বন্ধিত করিয়া দেখিবার পক্ষে 
কোনই অন্থবিধা নাই। এই যন্ত্র-সাহায্যে একটি মাত্র “মলে- 
কিউল? বা! অধুর ফটোগ্রাফ তোলাও সম্ভব হইয়াছে । 

সম্প্রতি পেনিসিলিনের মত “ক্লোরেলিন' নামে আর এক 
প্রকার জীবাধুমাশক পদার্থের সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে । সবুজ 


'জ্রবাদী 
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পদ্দার্থবিহীন ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদধু হইতে পেনিসিলিন উৎপন্ন 
হয়) কিন্ত 'ক্লোরেলিন' পাওয়া গিয়াছে “ক্লোরেলা” নামে 
পরিচিত সাধারণ একপ্রকার জলজ সবুজ “ম়্যাল্গা বা শৈবাল 
জাতীয় উদ্ভিদ হইতে । এই সবুজ “ম্যাল্গা” জন্মাইতে বিশেষ 
কোন অন্ুবিধা নাই । সাধারণ জলের ট্যাঞ্ষে কয়েকটি খনিজ 
লবণ জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কার্ববণ-ডাই 
অক্সাইডের বু্ধদ পরিচালন করিলেই ইহারা প্রচুর পরিমাণে 
জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এই ক্ুত্রকায় উদ্ভিদ হইতেই জলের 
মধ্যে জীবাণুধ্বংসী “ক্লোরেপিন? নিঃস্থত হয়। যত দুর জানিতে 
পারা গিয়াছে তাহা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন__ 
“ক্লোরেলিন' একেবারেই জীবাণুগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে 
পারে। আমাদের আশেপাশে ক্লোরেলা এবং পেনিসিলিয়াম 
নোটাটমের মত আরও অনেক সবুক্ধ উত্ভিদ ও ছত্রকের অভাব 
নাই। হয়ত তাহা হইতেও রোগ-বীজাণুধবংসকারী অনেক 
রকম পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে । আঙ্কাল বৈজ্ঞানিকেরা 
তাহাদের অনুসন্ধানে উঠিয়া! পড়িয়া! লাগিয়াছেন। 

কেবলমাত্র রাসায়নিক অথবা উদ্ভিত্জাত পদার্থের সাহায্যেই 

যে জীবাণুধ্বংসী সংগ্রাম চলিতেছে তাহা নহে, "অন্যান্য 
ও কলয়ায়ও জীবাণু নির্মল করিবার ব্যবস্থা অবলম্িত হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে 'আল্ট্রা- “ভায়োলেট রে" এবং “কপার সনিক্স"এর 
নাম করা যাইতে পারে । অনেক দিন হইত্তেই আমরণ “ডেথ- 








আলপউ্1-ভায়োলেট রশ্মির নীচে রোগীকে অস্ত্র প্রস্মোগ 
করা হইতেছে 


রে বা স্বত্যু-রশ্মির কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্ত বর্ঘমান 
যুদ্ধেও তাহা কাধ্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ম্বত্যু-রশ্মির 
উৎপাদন সম্ভব না হইলেও বন্তমানে জীবাণু-যুদ্ধে কিন্ত তাহা 
দের অন্ঠ স্বত্যু-রশ্বির আবিষ্কার সম্ভব হুইয়াছে। “আল্রা- 


- ভায়োলেট-রে"ই জীবাণুর পক্ষে ৃত্যু-রশ্মি রূপে কাজ করি- 


তেছে। "আলট্রা-ভায়োলেট-রে'র জীবাণু-ধবংসী ক্ষমতা এমন 
নিঃসন্দিষ্ধ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ঘে, কোম কোন গবর্ণমেট 


ফাস্কুন 


যুদ্ধকালে ফুল, কলেজ, হাসপাতাল, 
অফিস, অপারেটিং বম, বটোলিং ও 
প্যাকিং ফ্যাক্টরী এবং ওষধপত্র তৈয়ারীর 
কারখানার মধ্যে বাতাসে ভাসমান 
বিভিন্ন জীবাণু ধ্বংসের জন্ত প্রচুর পরিমাণ 
আলষই্রী-ভায়োলেট টিউব তৈয়ারী করি- 
বার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । আলট্রা- 
ভায়োলেট-রশ্মি জীবাণু ধ্বংস তো করেই, 
অধিকস্ত সংক্রামক ব্যাধি-উৎপাদ্ক 
ভাইরাসও শষ্ট করিয়া থাকে । সংক্রামক 
ব্যাধি যাহাতে চতুদ্দিকে ছড়াইয়: পড়িতে 
না পারে সেজন্ অনেক ক্ষেত্রেই আজকাল 
আলট্রা-ভায়োলেট-রশ্মি ব্যধহৃত হইতেছে। 
ভ্যাকসিন তৈয়ারির কাজেও আলগ্রা- 
ভায়োলেট-রশ্িপ প্রয়োজনীয়তা বিশেষ 
ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । ভভ্যাক্সিন” 
তৈয়ারীর উপাদানগুলিকে পাতলা! পর্দার আকারে তীব্র 
আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নীচে প্রবাহিত করা হয়। ইহার 
ফলে দূষিত বীঞ্জাণু এক সেকেগ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে মরিয়া 
যায়। শিউমোশিয়া, ব্যাবিস, গ্লিপিং সিক্নেস্‌ প্রভৃতি রোগের 
“ভ্যাকসিন” এই ভাবেই জীবাণু যুক্ত করা হইয়া থাকে। 

তাছাড়া বহুধিধ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, শব্দ-তরঙ্গ 
সাহাষ্যেও ব্যাক্টেরিয়া বিনষ্ট হইতে পারে । আমেরিকান নৌ- 
বিভাগীয় একজন পদস্থ কর্মচারী চুম্বকের সাহায্যে এমন এক 
প্রকার যাত্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহার সাহায্যে 
বাতাসের মধ্যে সেকেণ্ডে ৯৩০০ বার কম্পন উৎপাদন করা 
যাইতে পারে । এই কম্পন-উৎপাদক যন্ত্রেপ্ন ছয় ইঞ্চি সীমানার 
মধ্যে যে কোন ব্যাক্টেরিয়া লইয়! গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্ত্ব 
প্রাপ্ত হয়। 

বন্তম্বানে এই সকল জীবাণু-ধবংসী পদ্দার্থসমূহ বহুলাংশে 
সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলেও যুদ্ধোত্তরকালে জন- 





২৩৯ 





বিশুদ্ধ পেনিসিলিন" [শশিতে ভরা! হইতেছে 


সাধারণই ইহার কলভোগী হইবে । অনিষ্ঠকারী জীবাগুঁধ্বংসের 
এই সকল অপুর্ব আবিষ্ষারসমূহ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিরূপ 
সাফল্যের সহিত প্রযুপ্ত হইতেছে অন্ততঃ একটিমাত্র ঘটনার 
উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । বর্তমান যুদ্ধে 
ফ্রান্সের রণক্ষেত্র হইতে গুরুতর ভাবে আহত ৫৬১ জন সৈম্ভকে 
ইংলগ্ডে আনা হয়। বিভিন্ন রকমের ক্ষতের জন্ভ বত্তমানে 
আবিষ্কৃত বিভিন্ন $ষধ প্রয়োগের ফলে তাহাদের একজনও স্বৃত্যু- 
মুখে পতিত হয় নাই। অথচ গত যুদ্ধের সময় যখন এই সকল 
পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই তখন এই ধরণের দুষিত ক্ষতের ফলে 
শতকরা নব্বই জনই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । বৈজ্ঞানিকেরা 
আশা করেন এই ধরণের অগ্ঠান্ত আবিফারের ফলে শীঘ্রই এমন 
এক নৃতন জগতের পত্তন হইবে যাহাতে মানুষ আরও দীর্ঘকাল 
বাচিয়া থাকিতে পারিবে এবং এই সকল আবিষ্কারের ফলভোগী 
মানুষের “দীর্ধজীবী” নামক এক অভিনব মন্যজাতিরূপে পরি- 
গণিত হইবে । 


শেষ-সম্ভাষণ 


শ্রীহেমলতা ঠাকুর 
পৃথিবী আমার চির জন্ম-নিকেতন, ধরায় তারায় তাহে"হয় মাখামাখি, 
তোমারে জানাই মোর শেষ নিবেদন রি 
| 
নেনে ছি ছু'হু করে বাধে দৌহে মিলনের রাখী 
আকাশে নুতন তার! ফুটাইয়াছিলে ভোরের আকাশ, মোর ভোরের আকাশ, 
সাথে সাথে তার,.তুমি জান. অস্তর্য্যামী, তোমাতে বিলুপ্ত যত তারার প্রকাশ। 
অসংখ্য তারার মাঝে কোন্‌ তারা আমি। আছি 
জন্মস্থান, শেষ ঘর, 
আমারে লইনা কোলে পুশিবীর প্রাণ রি চলে 
কত সুখে দোলা দিল, ছুঃথে দিল ত্রাণ, 
যদিও আকাশে জন্ম, ধরমীর চোখ, 'আম্মুশেষে যাত্রাশেষে আত্মবিসর্তথন__ 
স্িষ্ক করে অন্ধকারে তারার আলোক,” এ মোর সমান্তি গান, শেষ সম্ভাষণ ॥ 


আরাকান 


অধ্যাপক শ্ীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কিছুদিন পূর্বে ইংরেজবাহিনী আকিয়াবে প্রবেশ করিয়াছে, 
কিন্ত সমগ্র আরাকান অগ্ঠাপি শত্রুকবলযুক্ত হয় নাই। সহ্ত্র 
সহত্র বাঙালী আরাকানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল ॥ 
তাহার! উৎকষ্টিত চিত্তে জাপানীদের পশ্চা্দপসরণের অপেক্ষা 
করিতেছে। 

আরাকানের সহিত বাংলার ভৌগোলিক এবং এঁতিহাসিক 
সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ক্ষুদ্র নাফ নদী আরাকান এবং চট্টগ্রামের 
মধ্যে সীমা নির্দেশ করিতেছে । আরাকান হইতে চট্টগ্রামে 
যাতায়াত কর] অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্ত ব্রন্দেশের অভ্যন্তরে 
যাতায়াত করা কঠিন। নুদীর্ঘ আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালা 
বিশাল প্রাচীরের গ্তায় ব্রন্ষদেশ হইতে আরাঁকানকে পৃথক্‌ 
করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রাচীর অতিক্রম করিবার জন্ত 
কয়েকটি সুপরিচিত গিরিপথ আছে, কিন্তু সেগুলি অতি ছূর্গম। 
আরাকান পার্বত্য প্রদেশ। ইহার উত্তরাংশ “পার্বত্য 
আরাকান? নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের পর্বতমালা সাধা- 
রণতঃ লুসাই পর্বতমালা এবং চীন পর্বতমালার অংশরূপে 
পরিগণিত। নাফ এবং মায়ু নদীর মধ্যবর্তী অংশ মায়ু পর্ববত- 
মালা কর্তৃক আবত। আরাকানের নদীগুলির মধ্যে তিনটি 
প্রধান__কালাদান, লেত্রো ও মায়ু। কালাদান নদী চীন পর্ববত- 
মালায় উৎপন্ন ছুইয়! বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। ইহার 
মোহানায় আকিয়াব বন্দর অবস্থিত-_এখানে নদীর প্রস্থ 
প্রায় ছয় মাইল। কয়েক শতাবী পূর্বে আরাকানের মগ 
রাজগণ এই নদীর তীরে বাঙালী বন্দীদিগের বাসস্থান নির্দেশ 
করিতেন, তাই ইহার নাম কালাদান (কালা-বিদেশী, দান- 
বাসস্থান) । 

আরাকানের প্রাচীন রাজধানী আহং, বর্তমান আকিয়াৰ 
জেলায় লেত্রো! নদীর নিকটে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র শহর সাড়ে 
তিন শত বংসর কাল ( ১৪৩৩-১৭৮৫ গ্রীষ্টাব্ব) আরাকানের 
গ্বাবীন রাজগণের রাজধানী ছিল। আরাকান ব্রহ্ম সাআ্রাজ্যের 
অস্তভুক্তি হইলে ইহার গৌরব বিলুপ্ত হয়। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের 
(১৮২৪-১৮২৬ হ্বীপ্ঠাৰ) সময়ে ইংরেজরা ইহাকে “আরাকান 
নগর" (0165 01 /18180) বলিতেন। ১৮২ঞ্ত্রীষ্টাব্ধের ১লা 
এপ্রিল ইংরেজবাহিনী ব্রন্ষ-সেনাপতিকে বিতাড়িত করিয়া এই 
শহর অধিকার করে। কিন্তু এই শহর অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর 
এবং সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এখানে ব্রিটিশ-শাসনের 
কেন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। ১৮২৬ গ্রীষ্টান্ে বর্তমান আকিয়াব 
শহুরে ব্রিটিশ শাসনের কেন্ত্র স্থাপিত হয়। তখন আকিয়াব 
মতস্জীবী-অধ্যুষিত ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র । ইংকেজ-শাসনের ফলে 
ইহা ব্রন্মদেশের অন্ততম প্রধান বন্দরে পরিণত হুইয়াছে। 

কোন কোন এঁতিহাসিক অনুমান করেন যে বৌদ্ধধন্ম ব্রহ্ম- 
দেশে প্রচারিত হইবার পূর্বে আরাকানে প্রবেশলাভ করিয়া- 
ছিল। শ্োহং শহরের নিকটবর্তী এক গ্রামে যে বিশাল মহামুনি 
সৃপতি প্রতিঠিত ছিল তাহা অতি প্রাচীন কীন্তি। ১৭৮৫ শ্রীঙাবে 
আরাকান জয় করিয়া ব্রন্মবাহিনী বৌদ্ধগণের পরমবাঞ্ছিত এই 


পবিত্র সর ব্রহ্ম-রাজধানীতে লইয়া যায়। সম্ভবতঃ শ্রী 
অষ্টম শতাবীতে আরাকানে ত্রাঙ্ষণ্য ধর্ম প্রচারিত হুইয়াছিল। 
৭৮৮ প্রীষ্াৰ হইতে ৯৫৭ খ্রী্টাৰ পর্য্যপ্ত যেসকল রাজা 
আরাকানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদের নামের সহিত “চন্দ্র 
শব সংযুক্ত ছিল। পূর্বববঙ্ষের চন্দ্র" রাজগণের (রাজ্যকাল 
আহুমানিক ৯৫০-১০৫০ ক্রীষ্ঠাব ) সহিত ইহাদের সম্বন্ধ ছিল 
বলিয়া কোন কোন এঁতিহাসিক অনুমান করেন। যাহা হউক, 
দশম শতাব্দী হইতে আরাকানে বৌদ্ধধর্মই প্রবল হইয়াছিল । 
জয়োদশ শতাবীর প্রথম ভাগে আরাকানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
হাস পাইতে থাকে এবং ইস্লাম ধর্মের প্রচার আরস্ত হয়। 
আরাকানে “বদরমোকান" নামক এক শ্রেণীর মসজিদ আছে। 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সমভাবে বদরমোকানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করে। সম্ভবতঃ ইস্লামের প্রভাবেই আরাকানে পর্দা-প্রথা 
আংশিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল । আরাকানের নারী সর্ব- 
বিষয়ে ব্রহ্মনারীর মত শ্বাধীনা নহে । 

আরাকানের সহিত ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ কখনও 
দীর্ঘকালম্থায়ী হয় নাই । পাগানের ব্রহ্ষরাজগণ (১০৪৪-১২৮৭ 
ব্ীষ্টাৰ ) আরাকানের উত্তরাংশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, 
কিন্ত দক্ষিণ-আরাকান তাহাদের আধিপত্য স্বীকার করে নাই। 
১২৮৭ খ্রীষ্টার্ের পর আরাকান আর কখনও ব্রন্মরাজের 
অধীনতা শ্বীকার করে নাই । পাচ শত বংসর স্বাধীনতা ভোগের 
পর ১৭৮৪-৮৫ শ্রীষ্টাবে আরাকান ব্রহ্মরাজের পদানত হয়। 
চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতার্ফীতে ব্রহ্মদেশের রাজগণ সময় সময় 
আরাকানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরাকানরাজ নরমেখ লা 
্রন্মবাহিনীর উৎপাতে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৌড়ের সুলতানের 
সহায়তায় তিনি সিংহাধন পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । তিনিই 
আোহং শহর স্থাপন করিয়! তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । 
পর্ত গজ পর্য্যটক মানরিকের গ্রন্থে দেখা যায় যে, ১৬৩০ ব্ীষ্টাবে 
এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১৬০,০০০? এই সংখ্যা সম্পূর্ণ 
বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু ঘ্োহং যে এককালে জন- 
বহুল শহর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নরমেখ লার পরবর্তী আরাকান-রাজগণের মধ্যে অনেকেই 
বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী হইয়াও মুসলমান নাম ব্যবহার করিতেন ( যথা, 
আলি খাঁ, কলিম শাহ সলিম শাহ, হুসেন শাহ, ইত্যাদি) 
এবং মুদ্রায় ফারসী ভাষায় কল্ম! উৎকীর্ণ করাইতেন। আলি 
খা (১৪৩৪-১৪৫৯ হ্রীষ্ঠাব ) বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত 
রামু অধিকার করেন। ১৪৫৯্রীষ্টান্বে কলিমা শাহ্‌. চট্টগ্রাম 
অধিকার করেন। ছুই শতাবীর অধিককাল চট্টগ্রাম আরাকানের 
অধিকারভুক্ত ছিল ; ১৬৬৬ প্রষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা 
খ চট্টগ্রাম জয় করেন। রর 

ষোড়শ শতাবীর প্রথম ভাগেই আরাকানে পর্দ.গীজগণের 
উৎপাত আরম্ব হয় । সেকালে চট্টগ্রাম পর্ত ্রজগণের বাণিজ্যের 


ফাস্তুন 


ও দঙ্যুতার অন্ততম প্রধান কেন্ত্র ছিল। সুতরাৎ আরাকানের 
সহিত তাহাদের সংঘাত অনিবার্য ছিল। কিন্তু কিছুকালের 
মধ্যেই মগের গর্ত ঈীক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া বক্ষদেশ লুঠনে 
প্রবৃত্ত হইল। ছুই দল দন্থ্যর মিত্রত দীর্ঘকালম্থায়ী হইতে 
পারে না । ১৬০৭ গ্রীষ্টান্ষে আরাকানরাজ সলিম শাহ. ছয় 
শত পর্তূগীজকে হত্যা করেন। পর্ত,গীজগণ সন্দীপ অধিকার 
করিয়া আরাকানে নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে । ১৬১৭ 
্রষ্টাব্বে হুসেন শাহ সন্দীপ অধিকার করিয়া পর্ভ,ীজগণের 
ক্ষমতা বিচূর্ণ করেন। অতঃপর মগ ও পর্ত,গীজ পুনরায় মিত্র- 
ভাবাপন্ন হুইয়া অকথ্য অত্যাচারে পূর্বব ও দক্ষিণ বঙ্গ শ্বশানে 
পরিণত করিল। বাংলার মুখল ন্ুবাদারগণ এই অত্যাচার 
দ্রমন করিতে পারেন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালেও 
কোম্পানীর কর্মমচারীদিগকে মগদের আক্রমণের ভয়ে সম্ত্ন্ত 
থাকিতে হইত । মগদের অত্যাচারের কাহিনী বাঙালী এখনও 
ভুলিতে পারে নাই ; “মগের মুলুক' কথাটির মধ্যে সেকালের 
ভয়াবহ স্মৃতি অদ্ভাপি জাগিয় রহিয়াছে । 

আরাকানের সহিত ভাগ্যবিড়ম্বিত সুজার করুণ স্মৃতি 
বিজড়িত। সিংহাসন লাভের প্রয়াস ব্যর্থ হইলে তিনি প্রাণ- 
রক্ষার্থ আরাকানে পলায়ন করেন। আরাকানরাজ তাহার 
জ্যেষ্ঠা কন্তার পাণিপ্রার্থনা করিলে সুজা নিজেকে অপমানিত 
মনে করিয়! রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঘটনাচক্রে 
গুপ্তকথ! প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আরাকানরাজ সুজার 
প্রাণদণ্ড করিয়! তাহার কগ্গাদিগকে নিজের অস্তঃপুরে প্রেরণ 
করিলেন। কিছুদিন পরে আরাকানরাজ পুনরায় ষড়যন্ত্রের 
সন্ধান পাইয়া সুজার পুত্রকন্তাদ্িগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা 
করিলেন । কিন্তু আরাকানবাসীদিগকে এই নিুরতার 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। স্ুজ্ার ম্বত্যুর পর মুঘল-বাহিনী 
সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করিল । শুজার অন্ুচরগণ সামরিক 
শক্তি-বলে আরাকানের ভাগ্যবিধাতা হুইয়! ফাড়াইল। তাহা- 
দের সমর্থন ব্যতীত কাহারও আরাকানে রাজত্ব করিবার সাধ্য 
রহিল না। ১৬৯২ গ্রীষ্টাবন্বে তাহার! রাজপ্রাসাদ ভম্মীভূত 
করিল ; আরাকানে সম্পূর্ণ অরাজকতা আরম্ত হইল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক রাজ! কয়েক বংসরের জন্ত 
আরাকানে শাস্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার ম্বত্যুর 
পরই অরাঙ্গকতার পুনরাবি9র্ভাব হইল। 

এই অরাজকতার সদ্ব্যবহার করিয়! ব্রহ্মরাজ বোদাপায়! 
আরাকান অধিকার করিলেন। তাহার পিতা আলংপায়া 
ব্রদ্ষদেশের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্তক । আলংপায়া 
সমগ্র ব্রহ্ষদেশে নিজের অধিকারভুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, পশ্চিমে মণিপুর এবং দক্ষিণে শ্টামদেশ আক্রমণ করিয়া 
ব্রক্ষজাতির নবজাগ্রত পৌরুষের পরিচয় দিয়াছিলেন । বোদা- 
পায় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া! বারংবার শ্ঠামদেশ 
আক্রমণ করেন এবং আরাকান, মণিপুর ও আসাম অধি- 
কার করেন। কিন্তু আরাকান বিজয় তাহার সামরিক 
শক্তির পরিচায়ক নহে, কারণ তিনি একরপ বিনায়ুদ্ছেই আরা- 
কান অধিকার করিয়াছিলেন । দ্রীর্ধকালব্যাপী অরাহ্গকতায় 
উৎপীড়িত হুইয়া আরাকানবাসিগণ__রাজনৈতিক বুদ্ধি ও 


আরাকান 
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স্বাধীনতাপ্রিয়তা হারাইয়াছিল। তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি- 
গণের অহরোধেই বোদাপায়া আরাকানে সৈল্ত প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। বোদাপায়াকে মুক্তিদাতারূপে কঞ্পনা করিয়াই 
আরাকানবাসিগণ তীহার সৈহ্ুদলকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল । 
কিন্ত আরাকানবাসিগণের এই নুধস্বপ্ন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় 
নাই। ১৭৮৫ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিজয়ী ব্রহ্মবাহিনী 
আরাকান পরিত্যাগ করিল ; সঙ্গে লইয়া গেল বন্দী আরাকান- 
রাজকে এবং বিশ সহত্র আরাকানবাসীকে । সমগ্র আরাকান- 
রাজ্য চারিভাগে (আরাকান, রামরী, চেছুবা, স্যাণ্ডোয়ে) বিভক্ত 
হইয়া চারিজন ব্রচ্মদেশীয় শাসনকর্তার অধীনে স্থাপিত হইল । 
ব্রহ্মরাজ কর্মনচারিগণের অত্যাচারে আরাকানবাসীরা অল্পদিনের 
মধ্যেই অতিষ্ঠ হুইয়া উঠিল। ফলে আরাকানে বিদ্রোহ আরস্ত 
হইল । ভৌগোলিক সান্নিধ্যবশতঃ চট্টগ্রাম এই বিদ্রোহের সহিত 
জড়িত হইয়া পড়িল। প্রথম ব্রন্ষযুদ্ধের আপাত হইল ।* 
১৮২৪ গ্রীগ্ঠাবের ৫ই মার্চ বড়লাট লর্ড আযহা ব্রন্মরাজের 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্ঠভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । আরাকান-সীমাস্তবে 
ত্রহ্মবাহিনীর উপদ্রব যুদ্ধ ঘোষণার অন্থতম প্রধান কারণ, 
সুতরাং আরাকান হুইতে ব্রন্মবাহিনীর বহিষ্কার যুদ্ধের অন্যতম 
প্রধান উদ্দেশ্য হইল। যুদ্ধারস্তে আরাকানে ব্রহ্মবাহিনীর 
অধিনায়ক ছিলেন খ্যাতনামা সেনাপতি মহাবন্দুলা। আত্ম- 
শক্তিতে তাহার অসীম বিশ্বাস ছিল ; তিনি ব্রহ্মরাজকে বলিয়া. 
ছিলেন যে বঙ্গদেশ অধিকার তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ কার্ধ্য। 
কিন্ত আরাকান-রণক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং সৈন্ত পরিচালনা না 
করিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। 
১৮২৪ স্রীষ্ঠাব্দের মে মাসের প্রথম ভাগে আরাকান প্রদেশের 
চারিজন শাসনকর্তীর অধীন প্রায় আট সহশ্র ব্রহ্মসৈন্ত নাক 
নদী অতিক্রম করিয়! রামু অভিমুখে অগ্রসর হইল । এ অঞ্চলে 
ইংরেজ-বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কাপ্তান নোটন। তিনি 
যথাসময়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে ত্রদ্মবাহিনীর পক্ষে রামুতে 
উপস্থিত হওয়া কঠিন হইত। ১৭ই মে তারিখে রামুতে ছুই 
পক্ষে সম্মুখ-যুদ্ধ হইল । ইংরেজদের পরাজয় হইল; কাপ্তান 
নোটন স্বয়ং নিহত হইলেন । প্রায় ২৫০ ইংরেজ সৈশ্ত হতাহত 
ও বন্দী হইল। কয়েকজন বন্দী বিজয়ের চিহ্ন্বরূপ ব্রহ্া- 
রাজধানী আভাতে প্রেরিত হইল । সমগ্র পূর্ববঙ্গে ত্রাসের 
সঞ্চার হইল ; ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিবাসীরা শত্রুর আক্রমণের 
আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত হইল । মহাবন্দুলা যদি এই সঙ্কটকালে 
সাহসের পরিচয় দিয়] চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন তবে ফলাফল 
কিহুইত বল! কঠিন, কারণ ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তখনও প্রবল 
আক্রমণ রোধ করিবার জন্তপ্রস্তত ছিলেন না। কিন্ত রামুর 
যুদ্ধের কয়েকদিন পুর্ববে ইংরেজ-বাহিনী রেছুন অধিকার করিয়া- 
ছিল। ফলে মহাবদ্দুলা আরাকান হইতে সৈন্সামস্ত লইয়া 
ব্রন্মদেশে চলিয়া গেলেন, পেগ প্রদেশ হইতে ইংরেজদিগকে 
বিতাড়িত করিবার ভার তাহার উপর অর্পিত হইল। ১৮২৫ 
প্রষ্টাবের ১ল] এপ্রিল ভোনাবিউর যুদ্ধে তিনি নিহত হুইলেন। 


*% বিস্তৃত বিবরপের জন্ত ১৩৫* সাঁগের আবাঁঢ় মাসের 'পবাসী'তে 
বর্তমান লেখকের 'ইংরেজের_্ধবিদয়' প্রবন্ধ দেখুন। 


২৪২ 


রামুর যুদ্ধের সকালেই ইংরেজরা নিগ্রাইস্‌ ও চেহুবা দ্বীপ 
অধিকার করিয়াছিল । ১৮২৪ গ্রীষ্ঠাবের বর্ধাকালে যুদ্ধ প্রায় 
স্থগিত রহিল, কারণ বর্ধায় আরাকানে এত বেশী বৃষ্টিপাত হয় 
যে তখন যুদ্ধ পরিচালন! করা কঠিন হইয়া পড়ে । মহাবন্দুলার 
্রস্থানের পর ত্রন্ষবাহিনী যোহং শহরে ঘাঁটি শ্বাপন করিয়া 
ইংরেজদের আক্রমণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ১৮২৫ 
খীষ্ান্দের জানুয়ারী মাসে জেনারেল মরিসন আরাকান বিগয়ের 
ভার গ্রহণ করিয়া সসৈগ্ঠে চট্টগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। 
১লা এপ্রিল প্রায় খিনা যুদ্ধে োহং অধিক্কত হইল । ত্রহ্মবাহিনী 
কোনরূপে আগরক্ষী করিয়া ত্রক্মদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। 
অতঃপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রামরী ও স্তাণ্ডোয়ে ইংরেজদের 
হস্তগত হইল। আরাকানে ব্রন্মরাজের অধিকার বিলুপ্ত হইল। 

ছুই বংসর মুদ্ধের পর ১৮২৬ খ্রীষ্টান্ের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
ইয়ান্াবুর সদ্ধি ঘর! প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হয়। ব্রহ্মরাজ 
আসাম, মণিপুর, কাছাড়, জয়স্তিয়া, আরাকান ও তেনাসেরিম 
এদেশ কোম্পাশীকে প্রধান করিলেন । এতত্বযতীত তিনি যুদ্ধের 
ব্যয় নির্বাহার্থ এক কোটি টাকা দ্বিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 

এঙ্সযুদ্ধের স্ুত্রপাত হইতে ন| হইতেই চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট 
রবার্টসন মন্তবা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পূর্ববঙ্গের নিরাপণ্ডা 
রক্ষার জগ্ত আরাকানে শ্রন্মরাজের অধিকার বিলোপ করা 
অত্যাবশাক। তিশি আপাকানে মগ-শাসন প্রতিষ্ঠারও 
বিরোধী ছিলেন, বারণ কোন মগ দলপতি আরাকানে শাস্তি ও 
শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এমন সন্তাবনা ছিল না। 
আরাকাশখা পীর ছুই ধলে বিতপ্ত ছিল--এক ধলের নায়ককে 
আরাকানের আধিপত্য প্রধান করিলে অপর দল বিদ্রোহী 
হইবে। সুতরাং বাসন সাহেব সিষ্থান্ত করিলেন যে, ব্রিটিশ 
শাসন প্রবর্তনই আরাকানে শাস্তি রক্ষার প্রকষ্ঠ উপায়। আরা- 
কানে প্রচুর চাউল উৎপন্ন হয় এবং আরাকান খাঙালীদের 
বাসের উপযুক্ত । রবাট খন প্রস্তাব করিলেন যে আরাকানে 
বাঙালী কৃষক আনাইয়া পতিত ও জঙ্গরলাকীর্ণ জমি চাষের 
ব্যবস্থা করা হউক ।' 

আরাকান-বিজয়ের পর রবাট পন আরাকানের বে-সামরিক 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে হয়ান্দাবুর সন্ধির শর্ত আলো- 
চনাতেও তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । লর্ড আমহাষ্ট 
প্রথমে আরাকানে ত্রিটিশ-শাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন 
না। আৰরাকান ব্রহ্ম সাআ্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়] পুনরায় 
স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবতঃ 
রবার্টসনের আগ্রহাতিশয্যেই তিনি মত পরিবর্তন করিয়া- 
ছেলেন। রবা্টপন সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্ত ব্রহ্মদেশে প্রেরিত 
হইলে প্যাটন আরাকানে ঠাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আরা- 
কানের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের নিকট এক বিস্তৃত রিপোর্ট 
দাখিল করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টে আরাকান সম্বন্ধে 
বছু মুল্যবান তথ্য পাওয়াযায়। সমগ্র আরাকান প্রদেশের 
লোকসংখ্যা তখন এক লক্ষের বেশী ছিল না (মগ--৬০,০০০ 5 


১৩৫১ 


ধ্বনি 

মুসলমান--৩০,০০০ $ ব্রন্ষদেশীয়--১০১০০০) | আবাকান 
হুইতে ব্রহ্মরা্জ বাধিক মাত্র ১৮,৬৬৩ টাকা কর পাইতেন। 
ধান্যের চাষ বাড়াইতে না পারিলে আরাকানের আর্থিক 
উন্নতির কোন সন্তাবন]| ছিল না। * 

ইয়ান্দাবুর সন্ধির পর আরাকান একজন কমিশনারের 
শাসনাধীন হইল। তিনি সাক্ষাতভাবে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে 
কার্য করিতেন। শাসন-পদ্ধতি ও আইন-কাহ্‌ন' সম্বন্ধে বঙ্গ- 
দেশের সহিত যতটা সম্ভব সাদৃশ্য রক্ষা করা হইত। ১৮৩২ 
খরষ্টাব্দে আরাকান হইতে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মোট আয় 
হইয়াছিল কিঞ্চিদিধিক ছুই লক্ষ টাকা। ১৮৬০ গ্রীষ্ঠাকে আরা- 
কানের বাধিক আয় ও ব্যয় ছিল যথাসময়ে ১৪,৫০১০০০ 
টাকা এবং ৫১০০১৫০০ টাক1। ধানের চাষ ক্রমশ£ই বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টার্ধে ৬৬,০০০ একর জমিতে ধান 
উৎপন্ন হইত 7; ১৮৫৫ খ্রীষ্ঠাকে ধানের জমির পরিমাণ ছিল 
৩৫ ০১০০০ একক 1 

মগের! সভ্যতায় উন্নত না হইলেও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় 
কোন সভ্য জাতি অপেক্ষা ন্যুন ছিল না। কিংবৈরিং 
কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা-সমরের সংক্ষিপ্ত কাহিনী আমি 
পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। * ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরেজদের ,জয়- 
লাভে আরাকানবাসিগণের মনে নূতন আশার আলোক 
সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে যুগ্জাবসানে 
তাহারা স্বাধীনত] ফিপ্লিয়! পাইবে, ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কেবপ- 
মাত্র বাধিক কর দাবী করিবে। হয়ান্দাবুর সঞ্চির পর 
তাহাধের খবপ্ন ভর্ হইল। স্বাধীনতার পরিবর্তে তাহারা পাইল 
কঠোর শাসন। অতিরিস্ত কর-ভারে নিপীড়িত হইয়া! মগেরা 
ক্ষেপিয়া উঠিল । আরাকানে মগ-রাক্ষধংশ প্রতিষ্ঠার জগ্ 
আন্দোলন ও ষড়ঘন্ত্র আব্নপ্ত ইইল। এই জাতীয় আন্দোলনের 
নায়ক হইলেন কিংবেরিং-এর দুইজন আত্মীয়। তাহারা ছুই 
জনেই ব্রন্ষ-শাসনের বিভীষিকা হইতে মুক্তিলাভের আশায় 
যুদ্ধকালে ইংরেজধের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং প্রতিদ্বানে 
সামরিক পদ পাইয়াছিলেন। যুখাবসানে স্বাধীনতা লাভের 
আশা বিলুপ্ত হওয়ায় তাহার! ইংরেজদের বিরুদ্ধে দগায়মান 
হইলেন। ফলে একজন ইংরেজের কারাগারে আবদ্ধ হইলেন, 
আর একজন পলায়ন করিয়! ত্রদ্ম-ঘরবারে আশ্রয় লাভ 
করিলেন। কিছুদিন পরে নুতন নেতার অধীনে প্রকাস্ঠ 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। প্রবলের বিরুদ্ধে ছুর্বলের বিজ্রোহের 
যাহা অবশ্থস্তাবী পরিণাম এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। 
বিদ্রোহীরা বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়৷ ইংরেজের 
ইতিহাসে দন্্য নামে পরিচিত হইল__ 

“বিদেশীর ইতিবৃত্ত দ্য বলি করে পরিহাস 

অ্রহান্ত রবে-_” 





জজ ১৩৫০ সালের আযাঢ মাসের “প্রবাসী, দ্রষ্টব্য । 


- শ্রীনলিনীকুমীর ভত্র 


ঘরের নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে পদব্রজে সিংভূমের পাহাড়- 
জঙ্গল পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম । বাদাম পাহাড়ের লৌহ 
খনি আর রাখ! মাইন্দের তাত্রথনি দেখে নাছুপ গ্রামে “হে”- 
দের পল্লীতে একরাত্রি কাটিয়ে অবশেষে আশ্রয় নিলাম জাম- 
শেদপুরের পশ্চিম প্রান্ত-সীমায় এক নিভৃত স্থানে । জায়গাটি 
রমষীয়। পেছনে বিস্তীর্ণ বালুশয্যার প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত 


ক্ষ ও ৮ 





দল্ম। পাহাড়ের একটি দৃষ্ 


ক্ষীণতোয়া নদীর ওপারে শালবনের সবুজ সমারোহ, সম্মুখে 
দিগত্তম্পর্শা দল্ম] পাহাড়ের নীল মায়া । পাহাড়ের উপরকার 
ঘন বনের মিবিড়তার ভিতর দিয়ে পাহাড়ীদের পায়ে চলার 
আকাবাকা পথ যেন কোন স্থদূর রহস্তলোকের অভিমুখে 
নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে । এ পথ-রেখার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে 
ঘরের মায়ার চেয়ে পথের আকর্ষণই প্রবল হয়ে ওঠে । 

একদিন শেষরাত্রে অজানা পথেছ্টু বেরিয়ে পড়লাম দল্ম। 
অভিযানে । পাহাড় দেশের কন্কনে শীত যেন হাড়ের ভিতর 
পর্ধ্যস্ত কাপন ধরিয়ে দিয়েছে । ব্রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে 
আবৃত বিরাট লৌহ নগরী যেন ঘুমস্ত দৈত্যপুরীর মত রহস্তময় । 
যন্ত্রপুরী অতিক্রম করে অবশেষে চলতে লাগলাম নুবর্ণরেখার 
পার ধরে। গন্ভব্যস্থলে পৌছানোর চেয়ে পথ-চলার আনন্দই 
ছিল প্রবল। সেজন্ত পথের খু'টিনাটি সন্ধান নেওয়ার প্রয়োজন 
বোধ করিনি। সাকোর ওপর দিয়ে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে 
এসে একবার পিছন ফিরে তাকালাম । কারখানার ধুমকলক্ষিত 
আকাশে অরুণোদয়ের আরক্ত মহিমা । 

পশ্চিমাভিমুখী একটা রাস্তা ধরে চলতে চলতে অবশেষে 
এসে প্রবেশ করলাম এক গভীর অরণ্যে । সর্পিল অরণ্য-পথ 
বেয়ে ক্রমশঃ উর্ধে আরোহণ করতে লাগলাম । কিন্ত কিছুদূর 
গিয়ে ছেখি রাস্তা ওপরে ন! উঠে ক্রমশঃ নীচে নামছে। 


উত্রাই পথে ভ্রমাবরোহণ করতে করতে অবশেষে এসে পৌছ- 
লাম উন্মুক্ত প্রান্তরে এক আরণ্য জনপদে । দক্ষিণে দিগস্ত- 
প্রসারিত ধানের ক্ষেত, উত্তরে অনতি-উচ্চ মালভূমি, মীঝ- 
খানে ছবির মত আদিবাসীদের সুন্দর এই পল্লীটি। মেয়ের! 
মাটির কলসী কাকালে নিয়ে রওনা হয়েছে জল আনতে । 
পরনে তার্দের চওড়া লালপাড় শাড়ি, হাতে কয়েক 
গাছি চওড়া শাদা শাখা, পায়ে রুপার খাড়,ং গলায় লাল ফিতে 
ঝোলানো । মাথায় এলো-খোৌঁপা। কুচকুচে কালো চুলে, 
টকটকে লাল ফুল গোঁজা। গতি তাদের ছন্দোময়, চোখে 
আদিম বিস্ময় । এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মেয়েদের 
সহজ সরল চাহনি মেঘদূতের ভ্রবিলাসানভিজ্ঞা, প্রীতি 
লোচনা জনপদবধূদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে পড়ে 
মেখের প্রতি যক্ষের উক্তি 

“তৃষায়ন্তং কষিকলমিতি ভ্রবিলাসানভিজৈঃ 

প্রীতিষ্সি্র্জনপদবধূ-লাচনৈঃ পীয়মানঃ | 
সগ্চঃ সীরোতকষণ সুরভি ক্ষেত্রমারখ মালং 
কিঞিৎ পশ্চাদ ব্রজজলদুগতিস্য়ি এবেভরেণ ॥”৮ 

দক্ষিণ-ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের কোন্‌ জনপদবাপিনীদের জব- 
লীলা-বিহীন স্গিদ্ দৃষ্টি মহাকবির কঞ্সনাকে উদ্চদ্ধ করেছিল ? 

পথের পাশেই আদিবাসীদের সারি সারি দোচালা ঘর। 
ঘর-দোর সযক্রে নিকানো-পুছানো-_-তৈজসপত্র মাজা-ঘষা চকৃ- 
চকে ঝকঝকে । সব কিছুতেই সুমাঞজিত পরিচ্ছন্নতা, প্রতিটি 





দল্ম! পাহাড়ের পথে 


গৃহ-সংলগ্ন সযত্ব-রচিত পুণ্পোষ্ঠানে সহজাত সৌন্দর্যয-প্রিয়তার 
পরিচয়, গেরিমাটি দিয়ে লেপা গৃহ-প্রাচীরে অষ্কিত গাছপাল। 
লতাপাতার ছবিতে আদিম শিল্প-কলার প্রতিরূপ । মেয়ে-পুরুষ 
সকলেরই হাসিখুশী মুখ দেখে মনে হয়, এদের জীবনে ছুঃখ- 
দৈজের লেশ নেই। প্রতি গৃহে নিটোল স্বাস্থ্য আর অনাবিল 


২৪৭ 


আনন্দের প্রতিচ্ছবি । স্িষধ প্রভাতে আরণ্য প্রক্কৃতির পটভূমিকায় 
স্বচ্ন্দ জীবন-যাজার এই আনন্দচ্ছবিটি মনকে মুপ্ধ করল কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গেই মানস-পটে ভেসে উঠল দিনকতক আগে ডিমনার 
পথে দেখা আর একটি দৃষ্ঠ । সেদিন দেখেছিলাম কারখানার 
ভোরের সিটি বাঁজবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে পাহাড়ীরা রওন! 
হয়েছে লৌহনগরীর দিকে । সে যেন চলত্ত কাঙালের এক 
বিরাট মিছিল। কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনি তাদের জীবনী 
শক্তিকে তিল তিল করে নিঃশেষ করে ফেলছে। দল.মার 
পথের এই বগ্ভদের পল্লীতে যন্ত্রপুরীর সর্বনাশ! বাশীর সুর 
এখনো পৌঁছয় নি । তাই তার! নিটোল স্বাস্থ্য আর থুলী-ভর! মন 








জনৈক হো৷ 


নিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করছে। কিন্ত মানুষ 
.যে ভাবে নির্শমহন্ডে সিংভূমের অরণ্যকে নিন্মুল করতে সুরু 
করেছে, তাতে দল্মার পথের এই অরণ্যচারীরাও যন্ত্র-দানবের 
সর্বগ্রাসী বুতুক্ষার হাত থেকে রেহাই পাবে বলে মনে হয় না। 
খানিক বিশ্রামাস্তে আবার সুরু হ'ল পথ-চলা। কে যেন 
চোখে মায়া-অগ্জন বুলিয়ে দিয়েছে । রাস্তার ছ'পাশে যা-কিছু 
দেখছি তাই ভালো লাগছে। প্রকৃতিকে উপভোগ করবারও 
বিশেষ একটা “মুড' আছে । অজার্না পথে একল! বেরুলেই 
যেন সে মুডকে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। পাহাড়তলীতে 
গরু মোষ, ছাগল, ভেড়! ইত্যাদি চরে বেড়াচ্ছে, কুচকুচে কালো 
মোষের উপর মিশকালো পাহাড়ী ছেলে নিশ্চিন্ত আরামে বসে 
আছে, মেঠে। পথের ওপর দ্বিয়ে পরস্পরের গল! জড়াজড়ি করে 
মিঠে জুরে গান গাইতে গাইতে চলেছে পাহাড়ী তরুণীর দল। 
একটা তালের যন্ত্র বাজাতে বাজাতে চলেছে মাথার ঝাকড়া! 


প্রবাসী 


১৩৫১ 


বাকড়া বাবরি চুলওয়াল! একটা লোক। এমনি কত বিচিত্র 
ছবির স্রোত যেন চোখের সামনে দিয়ে ৬েসে চলেছে । নতুন 
ছবির বই দেখে ছেলেদের মনে যেরকম আনন্দ হয় তেমনি 
খুশীতে মন ভরে আছে। 

বন-প্রাস্তর অতিক্রম করে চা্ডিল নামক এক বস্তিতে পৌঁছে 
দল্মার পথ-নির্দেশক একটি সাইন-বোর্ডের প্রতি দৃষ্টি আক 
হু'ল। ডানদিকে অনতিছুরে জঙ্গলের ভিতর মর! ডাল আর 
শুকনো পাতায় ছাওয়! একটা কুটীরের দাঁওয়ায় বসে কয়েকজন 
পাহাড়ী “হাড়িয়।” (ধেনো মদ ) পান করছে । বখশিশ কবুল 
করায় এক ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করে দল্মায় নিয়ে যেতে রাজি 
হ'ল। লোকটি উলক্ষপ্রায়, নাম তার চরণ। কাজ-চলা- 
গোছের বাংলা! বলতে পারে । তার নিকট শুনলাম যে, দ্ল্ম 
পাহাড়ের শিখরদেশে অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে 
এক শিবলিঙ্গ । 


হাতে তীর ধন্থ, পিঠে একটা বৌচকাঁ__চরণ চলেছে আগে 
আগে, তার পিছনে পিছনে ুগ্ধবিস্ময়ে বন-পথের সৌন্দর্য্য 
নিরীক্ষণ করতে করতে চলেছি আমি । অজানা অচেন1 হূর্গম 
পথে অভিযানের আনন্দে মন হয়ে আছে ভরপুর। রাস্তার 
ছধারে পিয়াল, কুসুম, শাল, মহুয়া, আমলকী, বুনো কুল 
ইত্যাদি আরো কত নাম-না-জান! বন্তবৃক্ষের নিবিড় অরণ্য । 
অরপ্যভুমি বন্দের ধাত্রী দেবতা । অরণ্যের স্সেহক্রোড়ে 
প্রতিপালিত তারা । চরণও অরণ্যমাত্ৃক দেশের লোক । 
আরণ্য বৃক্ষের সঙ্গে তার আশৈশবের মিতালি । কোন্‌ গাছের 
শাখায় কখন ফুল ফোটে, ফল ধরে, কোন্‌ গাছ থেকে মদ 
তৈরি হয়, এ সমস্ত তার নখ-দর্পণে। গাছপালার প্রতি আমার 
প্রীতির পরিচয় পেয়ে আর তাদের নাম জানবার আগ্রহ দেখে 
চরণের ভারি আনন্দ। বনের ভিতর অগ্ুলি নির্দেশ করে বলে 
এ যে দেখছিস মন্ত উ'চু গাছে বেগুনী ফুল ফুটে আছে সি 
কোড়ল ফুল বটেক।” 

কোড়ল ফুলের গন্ধামোদ্দিত চড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ের 
ওপর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌছলাম। চোখের সম্মুখ 
থেকে বনলক্ষীর স্যামাঞ্চলখানা! অপসারিত হুবামাত্রই উদঘাটিত 
হ'ল এক বিরাট বিচিত্র দৃশ্তপট। বী-দিকে খদের ওপারে 
অন্রভেদী একটি পাহাড় অর্দবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গিরি- 
পাদমূলে হেমস্তের পক্ষ ধান্তে পরিপূর্ণ স্বণশীর্ষ শশ্তক্ষেত্র | ধরিত্রী 
যেন মুঠো যুঠো স্বর্ণাঞ্জলি দ্বারা শৈল-পাদাচ্চনে রত। দক্ষিণে 
অনতিদূরে এক উত্ত,ঙ্র পর্বতের শিখরদেশ থেকে নিরবচ্ছিন্ন 
শ্থামল বনশ্রেণী ক্রমনিয় ভাবে একেবারে সমতল ভূপৃষ্ঠ পর্য্যস্ত 
প্রসারিত। স্বর্গ থেকে সবুজের বন্া যেন বিপুল শোতে নেমে 
এসেছে ধরণীর বুকে । 

বেলা দশটা নাগা মেদিনীপুর জমিদারী কাছারির খাস 
জঙ্গলে এসে পৌঁছলাম । এখান থেকে ছুধারে বহুদূর বিস্তৃত 
ছেদ্হীন ঘন বনের ভিতর দিয়ে বনলক্ষীর সি'ছুর-মাখানো! 
সিঁধি-রেখার মতো রাঙা মাটির পথ ক্রমোচ্চভাবে চলে 
গিয়েছে গিরি-চুড়ার অভিমুখে । এখানকার অনন্ত প্রসারিত 
অরণ্যের স্তব্ধ গম্ভীর বিরাট. রূপ হৃদয়কে যেন নির্বাক বিস্ময়ে 
স্তত্ভিত করে দিলে। সমস্ত জারণ্য প্রকৃতিকে পরিব্যা্ত করে 


ফান্তুন 


২ পাসপাপাপট্পিসস্পিস্টির্সস্পস্সস্প্টিপ্রসপসপসপ 

আছে এক সুগভীর নিম্তব্ধতাঁ। বনের ভিতরে মাঝে মাঝে 
দীর্ঘায়িত ছণ্টাধবনির মত নাম নাঁজান! পাখীর ডাক, কচিৎ 
উদ্স্ত পাখীর পক্ষ-বিধূনন-শবদ, ম্বছু বাতাসে পত্রের মর্ম . 


দল্মা অভিযাত্রী 


২৪৫ 


ধ্বনি যেন নৈঃশব্যের বুকে অতি হুন্্ম সুকুমার শবের জাল 
বুনে চলেছে । ফুলবনের ওপর দিয়ে হলদে পীঁখাওয়ীল। এক 
ধরণের ছোঁট ছোট প্রজীপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে, ফুল- 


এমনি বিচিত্র-মধুর ধ্বনি-সংঘাত অতলম্পর্শ নীরবতার সমুদ্রে গুলিই যেন পাপড়ি মেলে উড়নশীল। দল্মার গহন গভীরে এ 





পিংতূমের আদিবাসী রমণী 
ক্ষণিকের জন্ত আলোড়ন তুলে আবার তাতে বিলীন হয়ে 


যাচ্ছে। মনে জাগছে রূপরসবর্ণগন্ধময়ী প্রবৃত্তির অস্তরালস্থিত 
কোন্‌ এক চৈতগ্তময় বিরাট, সত্তার দিব্যানুভূতি। আমার 
সমন্ত চেতন! যেন নৈঃশক্যের সমুপ্রে অবগাহন করে এক 
অনাস্বাদিতপূর্বব রসাস্বাদ্দন করছে। 

এগিয়ে চঝেছি যেন এক রোমান্সে ভরা, রহস্তময় অজানা, 
অচেনা জগতের ভেতর দিয়ে । 
রক্তে দোল! দেয়, চেতনায় জেগে ওঠে প্রকৃতির সঙ্গে যুগ- 
ষুগান্তরের একাত্মতার অস্ফুট আভাস । রাস্তার ছু'ধারে খদের 
গভীরতম তলদেশ থেকে সরল, সমুন্রত, ঘনসবুজ পত্রসমাচ্ছন্্ 
বনম্পতিসমূহ উঠেছে উর্ধ পানে আলোর প্রত্যাশায় অনস্ত- 
যৌবনা ধরণীর উচ্ছৃসিত প্রাণপ্রাচুর্য্যের পরিচয়পত্র বহন করে। 
স্থট্টির আদিম রহস্ত যেন এ তরুশ্রেণীর ধনাঞ্ধকারে পুপ্তীভূত । 
অরণ্যানী অতিক্রম করে শৈলসান্দেশে এসে দেখি পাহাড়ের 
গায়ে যেন রঙের আগুন ধরে গেছে | সুদূরপ্রসারিত অবিত্য- 
কার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্ধ্যস্ত হলদে রঙের পুষ্প- 
সমাচ্ছন্ন একজাতীয় গুল্সব্ক্ষে পরিপূর্ণ । পর্য্যাপ্ত পুষ্পম্তবক 
শাখ। আর পত্রগুচ্ছকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । এঁ' 
বন-কুন্ুমের বর্ণ-বৈভবের পানে তাকিয়ে চোখে যেন রঙের 
নেশা ধরে যায়। অধিত্যকা! প্লাবিত করে গড়ানে গিরিগাত্রের 
উপর দিয়ে রঙের শ্রোত যেন সমতলে গড়িয়ে পড়ছে। 

মাথার ওপর পল্পবভারাবনত বনম্পতির স্যাম উত্তরচ্ছদের 
নীচে আরপ্য কুন্মের গন্ধমাতাল মৌমাছিদের অবিরাম গুঞ্জন- 


“অরণ্যের ভাষাহীন বাণী যেন' 


যেন এক অপরূপ রূপরাজ্য, রঙের উৎস এখানে সহত্র ধারায় 
উৎসারিত। 

পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে শিবস্থান | মান্য এখানে দেবতার 
জন্ত মন্দির তৈরি করে দেয় নি। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে 
পাহাড়ের পাষাণ-গাত্রে রচিত হয়েছে এখানকার নিভৃত দেব- 
নিকেতন। প্রস্তরময় পর্ববতশৃঙ্গ দাড়িয়ে আছে অভ্রভেদ করে 
উন্নত শিরে । মাঝখানটা তার ফাপ]1। ছ'ধাঁরে প্রায় শ'খানেক 
ফুট ব্যবধানে অতুযা্চ ছ'টি পাষাণ-প্রাচীর প্রকাঁও এক প্রস্তরাচ্ছা- 
দ্রনকে মন্তকে ধারণ করে অবস্থিত । সেই বিশাল প্রস্তরন্তরের 
ওপর বিরাট্কায় এক মহীরুহ উর্দধমুখী অভীপ্সার মতন অনস্ত 
আকাশের পানে অগণিত শাখাঁ-বাছ বিস্তার করে দাড়িয়ে 
আছে। সুদৃট, স্ুদদীধ শিকড় শুলো! তার পর্ববতশিখরের পাষাণ- 
গাত্র বিদীর্ণ করে নিয়াভিযুখে লম্বমান। দৃশ্টির বিরাটত্ব 
অনস্ভের আভাস জাগিয়ে হৃদয়কে যুগপৎ শ্রদ্ধামিএ ভীতি ও 
বিস্ময়ে অভিভূত করে। 





বাঁদাম পাহাড়ের মজুরণী 
শিলাময় গিরি-গাত্র কেটে মান্য তৈরি করেছে উর্দ্ধে 


আরোহণের সোপান । প্রায় ছুই শত সোপান অতিক্রম ক'রে 
স্থচীভেন্ত অন্ধকারে আবৃত এক সঙ্কীর্ণ গুহামধ্যে প্রবেশ করলাম । 
সেখানে শিবলিঙ্গের সম্মুখে একটি দ্বৃত-প্রদীপ প্রদ্বলিত। সেই 
বায়ুলেশহীন নীরদ্ধ, অন্ধকারে নিফম্প দ্রীপশিখাটি যেন সমাধিষ্থ 
যোগীর চিত্তের মত নির্শল, প্রশান্ত, সর্বচাঞ্চলযমুক্ত । গীতার 
উপম1 মনে পড়ে “যথা দ্বীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপম! 
স্বতা।” জগতের সকল কলকোলাহুলের উর্ধে এই নিতৃত 


২৪৬ 


ওহামধ্যে বসে নিজের নিঃসঙ্গ আস্থার সঙ্গে মুখোমুখি গভীর 
পরিচয় হয়, এক অপরিমেয় শুন্ততায় মন ভরে ওঠে । সেই 
একাকিত্বের অনুভূতি তীব্র বেদনাময় । 

গুহামধ্যে কিছু সময় কাটিয়ে নীচে নেমে এসে প্রস্তরাকীর্ণ 
এক সন্কীর্ণ পথ বেয়ে পাহাড়ের একেবারে শীর্ষতম স্থানে এসে 
পৌঁছলাম । সে জায়গায় গাছপালা লতাগুল্মের চিহৃমাত্র নাই। 
শান-বাধানে! বেদীর ওপর দাড়িয়ে রয়েছে এক অভ্রভেদী 
বিরাট লৌহস্তস্ত 

এই উন্নত পর্বত-শৃঙ্গ থেকে দেখলাম অনস্ত আকাশের 
নীচে চক্রবাল প্রসারিত রিক্ত প্রাস্তরের মুক্ত রূপ । দিগন্তের 
এক প্রাস্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্ধ্যস্ত রৌদ্রদপ্ধ গীতবর্ণ তৃণ- 
বাজিতে সমাচ্ছাদ্িত, ভূপৃষ্ঠে কোথাও সবুজের লেশমাত্রও 
নাই, গৈরিকবসন] ভৈরবী প্রকৃতির এ যেন সর্ব আভরণ- 
বঙ্জিত তপঃক্লিষ্ট রুক্ষ মৃত্তে। প্রকৃতির এ নিরাভরণ প্রসারতা 
নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে না কিন্তু মনকে স্রদূরাভিমুখী 
ক'রে বিরাটের অনুধ্যানে সমাহিত করে। মহাশুন্কতাঁকে রন্ষে, 
রদ্বে, পরিপূর্ণ ক'রে আকাশ আর পৃথিবীর মহামিলনের যে 
অনাহত সঙ্গীত অহনমিশি ধ্বনিত হচ্ছে তার রেশ যেন অন্তরের 
একেবারে অস্তস্তলে এসে প্রবেশ করে। 


প্রবাদী 


০৯ পাশীসিতি পিল 


১৩৫১ 


ে৯পাসপিসিপিস্পাস্পিসি 


বহুক্ষণ পর্ববতশৃক্ষে কাটল, এবার প্রত্যাবর্ডনের পালা । 
ফিরবার পথে দেখি একটা গাছতলায় এক সাধুবাব1 করাহুুলি 
দ্বারা নাক আর কান এ ছুটি ইন্জ্রিয়ের দ্বার অপূর্ব কৌশলে 
রুদ্ধ করে যোগাসনে নয়__গঞ্জিকাসনে উপবিষ্ট । গাঁজার 
কলকেটা পড়ে আছে মাটিতে । এতটুকু ধোয়ারও যাতে 
অপচয় না হয় সেজন্য সাধুবাবার এই কসরত । 

এবার ভিন্নপথে প্রত্যাবর্তনের পালা । পর্ধবতাবতরণ ক'রে 
আবার এসে নামলাম প্রাস্তরের বুকে । জনহীন মাঠের বুকে 
সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, একটি মাত্র তার! ফুটে উঠেছে নিঃসীম 
আকাশে । দল্ম! তীর্থ পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি সম্মুখ 
পানে । অনস্ত জীবনের তীর্থ-পরিক্রমা-পথে আকাশের 
সগ্ধা তারাটির মতই আমিও যেন নিঃসঙ্র একক । রাত্রির 
ঘনান্ধকার ভেদ ক'রে এগিয়ে চলেছি উদয়াচলের অভিমুখে । 
অস্তরের অন্তরুতম স্থলে ধ্বনিত হচ্ছে আশ্বাসভর1 বাণী__ 

“প্রাণ তীর্থে চলো মৃত্যু করো জয় শ্রাস্তি ক্লান্তি হীন।” 

বনপ্রাস্তর পেরিয়ে স্ুবর্ণরেখার তীরে এসে পৌঁছলাম । 
দুরে দিকচক্রবালের কাছে লৌহনগরীর সারি সারি আলোর 
মাল! নজরে পড়ছে । গগনপ্রাস্তে দিথধধুরা যেন ছ্ালিয়ে রেখেছে 
অগণিত মায়া-প্রদীপ। 


শ পপি সপস্পিসিস্পিস্পিস্পাসিস্পিসপিসিসি পি সিপিপসসি 





টি 


মৃত ও অমৃত 
শ্রীরমেশচন্দ্র সেন 


ঢারিদিকে বিরাট নিস্তব্তা, উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, 
জগতের সমস্ত পুপ্তীভূত বেদনা যেন এখানে গিয়া জমাট 
বাধিয়াছে। বিলের নিকবকালো৷ জলে তারই প্রতিবিশ্ব | দুইধারে 
ধূধূ করে ধানের ক্ষেত, মাঝখান দিয় শালিকরাঙার খাল দক্ষিণে 
মধূমতীতে গিয়া মিশিয়াছে, উত্তরে ঘাঘরের গাণ্ডে। ধানের জিগ্ধ 
রূপ দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি দেবী এ শস্যের বুকে যেন তার 
সমস্ত স্নেহ ঢালিয়। দিয়াছেন । ছু-এক ফোটা! বৃষ্টি পড়ে, ধানের 
সীষগুলি একটু একটু নড়ে, কচুরীপানার বেগুনী ফুলের উপর 
ছোট ছোট পাখী আসিয়! বসে, বসে রং বেরঙের প্রজাপতি। 
জলের উপরে বুদ্ধদ ক্ষণিকের জন্য বৃত্তাকার রেখার ত্ষ্টি করে, 
মাছের “লোভে মাছরাও। আপিয়া ছোঁ! মারে, কাদাবৌচ। আপন 
মনে নিজের পালক ঠোকরায়। কখনও মেঘের নীচে একট! 
নারী-চিল সরল রেখায় উড়িয়া যায়, চি' চি' করিয়। পুরুষ-চিলকে 
জানায় তার যৌন-ক্ষুধা। চলে হংস-দম্পতীর প্রেমলীলা । 
বিলের হাস মানুষের শব্দ শুনিলেই উড়িয়া যায়। তবে পর পর 
কয়দিন ছুর্ষেযাগের জস্থা নৌক! চলাচল খুবই কম। মধ্যে মধ্যে 
দু-একখান| ঘাস-বোঝাই নৌকা যায়, কখনওবা একখান। জেলে 
ডিভী। 

শরতের অপরাহ্‌, বেলা আন্দাজ ৩ট।। এই সময় পাশের 
খাল হইতে ছোট্ট একখান! ডিডী আসিয়া শালিকরাঙার খালে 
পড়িল। ডিভীখান! চলিল মধুমতীর দিকে । বাট বছরের একটি 
বৃদ্ধ বৈঠা টানিতেছিল, তার সামনে বাশের চালির উপর একট! 


শব। একবার চলিতে আরম্ভ করিলে মানুষ যেমন নিজেব 
অজ্ঞাতেই পা! বাড়াইতে থাকে বৃদ্ধ বলাইও তেমনই অভ্যাসের 
বশে বৈঠা! টানে, টানে আর ছেলের শবের দিকে চায়। এই 
ছেলেই সেদিন এই পথে তাকে নৌকা বাহিয়া লইয়া গিয়াছে । 
তার বুকের উ“চু ছাতি, বানর দু মাংসপেশী দেখিয্া! বলাইয়ের 
বুক গর্বে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ছেলে বৌদ্রে ঘামিয়। গেলে বলাই 
বলিল, তুই বোস্‌ বীক।। অনেকক্ষণ টেনেছিস। এবার বৈঠ! 
আমায় দে। 

বাকা বলে, তুমি আর কেন? 
একটু আগুন দেও । 

কক্ষেয় আগুন! বাপকে দিয়েই যদি তামাক সাজিয়ে খাবি 
তাহ'লে স্লার লেখাপড়া শিখংলি কি করতে? এঁষে গণ্ডা গণ্ডা 
বই পড়লি তা! বৃথ। হয়ে গেল ! 

বলাই কথাগুলি হাসিতে হাদিতেই বলিল। বাক! উত্তর 
খুঁজিয়া পাইল না। বলাই তামাক সাজিয়া ছেলেকে প্রসাদ 
করিয়া! দিলে সে ফুকক ফুকুক টানিতে টানিতে বলিল, তুমি এখন 
বিশ্রেম দাও বাব । বয়স হয়েছে । খাট খাট.নী আমিই করব। 

বলাই বলিল, তা হয়েছে । কিন্তু পাঞ্জা কমে কেউ পারিস 
আমার সঙ্গে? তুই, তোর বন্ধু রাণিয়া, হাবুপ সব জ্োয়ানরা 
একবার চেষ্টা ক'রে দেখ. না। 

তাদের পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিল এমনই মধুর । সেই ছেলের 
মৃতদেহ সে আল্ত বচিয়। চলিয়াছে। শব একটু ফুলিয়াছে, গন্ধ 


তার চেয়ে বরং কক্কেটায় 


নি. 


আসে, মাছি ভন্‌ ভন্‌ করে, নাক ও মুখের গর্থে পিপড়ার দল 
লুকোচুরি খেলিয়! বেড়ায় । 

খানিকক্ষণ যাবৎ নৌকার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বনু উদ্দে ২ট! 
শকুনি উড়িয়া আসিতেছিল। তাদের মধ্যে একটা হঠাৎ নীচে 
নামিয়। শবের উপর ছে মারিবার চেষ্টা করিলে বলাই বৈঠা 
উ“চাইয়! পাখীটাকে তাড়া করিল। আবার আসিল অপরটা । 
পুত্রের মৃত্যুর পর বলাই এতক্ষণ কোন শব্দ করে নাই, তার চোখ 
দিয়া এক ফৌটা জল পড়ে নাই-_কিস্ত এবার সে আর নিজেকে 
সামলাইতে পারিল .না। কীদিয়া ফেলিল।, চীৎকার করিয়া 
উঠিল, ভ্যালারে বরাত । 

সত্যই বটে। বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন একমাত্র পুত্রকে আজ 
শকুনির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইতেছে । 

তার গ্রাম টিগ্লাঠুটি হইতে শালিকরাঙার বিল অনেক দুর, 
কমপক্ষে চার ক্রোশ পথ । টিয়াঠটির প্রভাস খা, দেখ ওয়াজেদ, 
খুদিরামের দেখাদেখি বলাইও শালিকরাঙার বিলে বাকার নামে 
জমি বন্দোবস্ত লইল। ভাল চাষীদের মধো এ জমি নেওয়ার যেন 
একট। রেওয়াজ পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন ত সে হিসাব করিয়া 
দেখে নাই যে তাদের আর 'তার বরাত সমান নয়। 

শুধু কি এ জাম-_তার সমস্তই ত এ পুত্রকে কেন্দ্র করিয়।। 
সে গ্রামের হলধরের মেয়েব সঙ্গে হলের সম্বন্ধ কবিল, কেনন।, 
তার পা পাঁচটি ছেলে আছে, আপনে বিপদে তার! আপিয়। ভগ্নী- 
পতির পিছনে দাড়াইবে এই ভবসায়ু। বৌ আসিবে বলিয়া শাল- 
কাঠের খুটি দিয়া ঘর করিল, নগেন শ্য/করাকে বলিল, অগ্ানে 
আমার বাকফার বিয়ে, ২খান। গহন। গড়াতে হবে। আর 
বাকার মার একট সাতনরী আছে, পালিশ ক'রে দিও । ছেলের 
বৌ আপবে তাই এই পচিশ বছর যত ক'রে তুলে রেখেছি । 

বাকার তিন মাসের সময় তার মা মারা যায়। বলাইয়ের 
তখন বিবাহ করিবার বযুস ছিল। আত্মীয়-স্বজ্রনরাও বিবাহ 
করিতে পরামর্শ দিল। সে বলিত, কৈকেষী রাণীর কথ! কি মনে 
নেই? বৌ এসে যে ছেলেকে নির্বাসন দেবে। আমার মন 
থেকে নির্বাসন । 

অতবড় জোয়ান মান্য ছেলেকে বন্ুকে করিয়া ছুধ খাওয়ায় 
বলিয়। লোকে হাসে। কিন্তু শুধু কি দুধ খাওয়ানে!? বাকা 
বায়ন! ধরিলে বলাই সার! রাত তাকে কোলে করিয়৷ ঘুরিত। 
একটু বড় হইলে তাকে গর বলিম্মা ভুলাইত | পিঠা বুড়ীর গল্প । 
নিজে ঠাকুরমার কাছে এ গল্প শুনিয়াছিল। এক বুড়ীর পিঠে-গাছ 
আছেঁ। ভাল ছেলেদের পিঠা দেয়। ভাল হয়ে থাকলে 
তুইও পাবি বাকা। 


সারা রাত চুপ করিয়া থাকিয়। বাকা সকালে উঠিয়। বাপকে 
ধরিল, পিঠে-বুড়ী ত এল না| এনে দাও তাকে। তারপর স্থুর 
করিত কান্না । কি কষ্টই না তখন গিয়াছে ! 


সেই ছেলে বড় হইল, ভাল হইল, লেখাপড়া শিখিল । 
এক দিনের কথা, পাঠ!-বলি খেলিতে খেলিতে পাশের বাড়ীর 
ব্ষিতু তার ডান হাতের ১টা আঙ.ল কাটিয়! দেয়, লোকে জিতৃকে 


- স্থৃত ও অম্ব 
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ধমক দিলে বাক। বলিল, ওর দোষ নেই, আমি নিজে হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছি । 

পাঠশালার গুরুমহাশয় বলিলেন, তোমার বাকার কিছু হবে 
না। ছ' মাস গেল, অ, আ পর্্যজ্ত চিনতে পারল ন।। বাকা 
সেদিন খুব কাদিয়াছিল, কিন্তু তারপরেই হু হু করিয়া! অনেক বই 
পড়িয়া ফেলিল। ছিড়িলও পাচ-ছয়খানা, গুরুমহাশয়ের মত 
বদলাইল। এবার তিনি প্রশংসা করিলেন, হ্যা পড়ছে বটে 
তোমার বাকা। তা তোমার দা-কাট! তামাকট। বড় ভাল। 
দিও ত আএ একটু বেশী করে পাঠিয়ে। ছেলে যে চুরি করিয়। 
গুরুমহাশয়কে তামাক দেয় বলাই তাহা জানিত না। সে মনে 
মনে একটু হাগিল। 

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক। আর সব কাজেও পাকাপোক্ত 
হইয়। উঠিল। চাষ-বাস, মাছ-ধর।, ঘরামীগিরি, চালচিত্তির__ 
জানিত ন। এমন কাজ নাইঞ ভদ্রলোকরাও তার চালচিত্তিরের 
সুখ্যাতি করিতেন । এই কয়দিন আগে জমিদার মঙ্গল ঘোষ 
বলিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি ফিরো৷ বলাই। পুজো ত এসে পড়ল, 
এবার চালচিত্তির করাব তোমার বাকাকে দিয়ে। টাক! পাবে, 
ভয় নেই। 

বলাই বলিল, হ্যা হুজুর, শীগগিরই ফিরব। শুনলাম 
বিলের জমিতে ফলনটা খুব ফলেছে। একবার নিজের চোখে 
দেখে আদি । মাত্র ছৃদিনের চাল চিড়ে নিয়ে যাচ্ছি। 

শালিকরাঙায় পৌছিয়াই বাকার জ্বর হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভুল 
বকিতে স্ুক করিল। চোখ ছুইটা লাল হইয়া গেল। একটু 
পরেই অজ্ঞান, কিন্ত ভিতরে অসহ্া যন্ত্রণা, বারবার মুখ বাকিয্া 
যায়, গেঁ। গে! শব্দ করে| শরীরটা ঘন ঘন ধনুকের মত নোয়াইতে 
থাকে, ধরিয়া! রাখা অসম্ভব । বাকা হঠাৎ বাপের হাত 
কামড়াইয়। ধরিল। গে কি কামড়--যেন বাঘ দাত বসাইয়া 
দিয়াছে । বঙগাইকে শেষটায় ছেলের চোয়ালের উপর প্রচণ্ড 
বেগে ঘুসি মারিতে হইল, সে জায়গাট। এখনও ফুলিয়! রহিয়াছে । 

বিলের বাঁসা। কয়েক থণ্ড বাশের উপর খড়ের চালা । বেড়। 
নাই। ছেলেকে লইয়া ছুই তিন রাত্রি সে এই ভাবে চালার 
তলায় বঙ্সিয়া রহিল । এদিক-ওদিক চায়, মধ্যে মধ্যে গলা ছাড়িয়! 
ডাকে । কিন্তু তিনটা! দিনের মধ্যে নিকটে একখানা ডিডী আসে 
না, দেখ। যায় না৷ একট! মানুষ যাকে ডাকিয়া! বলিতে পাবে, ষে- 
করে ভোক কোন ভাক্তার বদ্দি নিয়ে এস। 

এমনই ছুধ্যোগ যে তিন-তিনট। দিন শালিকরাঙা যেন সমস্ত 
জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ইইয়াছিল। ছিল শুধু তিনট। প্রাণী-_বলাই, 
বাকা আর বাকার পোষা কুকুর ভোল! ৷ কয়টা দিন ভোলাও তার 
ভাষায় কত ঝাদিল, ঘেউ ঘেউ করিয়া হয়ত মানুষ ডাকিল। বিরক্ত 
হইয়া বলাই শেষটায় তাকে একট! বাশ ছুড়িয়া মারে। কিন্তু 
তাতেও ভোলার চীৎকার বন্ধ হত নাই। হইল বীকার মৃত্যুর পর। 
সে সাতার কাটিয়া চলিয়া গেল, যাবার আগে মৃতদেহটাকে এক 
বার শু'কিল, খানিকট! সাতরাইয়! পিছন ফিরিয়া চাহিল। তার 
পর অদৃশ্য হইয়া গেল। বখন চোখ ফোটে নাই তখন এই 
মা-হারা কুকুরছানাটিকে আনিয়। বাক! পলিতায় করিয়। ছুধ 
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পসপাসপিপসপিসপিসপা 


খাওয়াইয়াছে, সাজি-মাটি দিয়া তার্‌ গায়ের পোকা মাড়িয়াছে। 
ভোলা চলিয়। গেলে তার জন্ত বলাইয়ের ভারি কষ্ট হইল-_নিজকে 
মনে হইল নিতান্তই অঁসহায়। 











মে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, মধুমতীতে আসিয়। . দেখিল 
আকাশ একেবারে কালে। হইয়া গিয়াছে । মেঘের উপর দিয়! 
কালো মেঘ ছুটিয়া যায়, ধূদর মেঘের উপর কালো, কালোর উপর 
আবার ধুসর, কোনটা দেখিতে হাতীর মত, কৌনট। বা তুরূক 
সওয়ার, আবার কতকগুলি যেন ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের 
মত অসংখ্য তাদের চুড়া। এই দৃশ্যের সঙ্গে বলাইয়ের নিবিড় 
পরিচয় ছিল। সেজানিত ইহার অর্থ কি? তবুও আকাশের 
দিকে ভাল করিয়া ন৷ চাহিয়াই পাড়ি ধরিল। 

বর্ষার মধুমতী এখানে মাইলখানেক চওড়া, ওপারে বাকের 
শেষে নিমাইপুর, পরের ঝাকে আবছুজ্জীর খাল । খাল বাহিয়। কিছু 
দুর গেলেই তাদের গ্রাম টিয়াঠু'টি। 

বলাই আর ওপারে পৌছিতে পারিল না। মাঝনদীতে 
যাবার আগেই ঝড় ছাড়িল। সে সৌ। করিয়া একটা শব ছুটি! 
আসে, সামনে চলে খাশি রাশি ধুলা। আকাশ ধুসর হইয়! যায়। 
অদৃরে রাণীডাঙার বড় বন্ড গাছগুলি বাররার মাটির বুকে মাথ! 
নোওয়ায়। নদীর বুকে শ্রর হয় তুফানের তাগুব নৃত্য | বলাইয়ের 
ডিউ! জলের উপর আছাড় খায়; কে ষেন ডিভীখানাকে আকাশে 
ছু'ড়িয় দিয়া আবার লুফিয়া নেয়, হাজার হাজার লাখ লাখ 
সাপ ফণ। পিয়া দংশন করিতে আসে, প্রতিটি ফণার উপর সাদ! 
বিষ চকৃচক্‌ করে। বঙ্গাই পাকা মাঝি, হালের মত করিয়া! বৈঠা 
পায়ে চাপিয়। বাতাসের অনুকূলে ডিউী ছাড়িয়। দেয় 

একটু পবেই কতকগুলি মেঘ জলের উপর শুড় বাড়াইয়। 
দিল। আরম্ভ হইল বুষ্টি। ফ্রোটাগুলি তীরের মত বলাইয়ের 
গায়ে বিধিতে লাগিল । অঝোরে-ঝরিয়া-পড়া জল তার চারি 
দিকে আবরণে স্থাষ্টি করিল! তার ফাক দিয়া কিছুই আর দেখা 
যায় ন।, চোখ ঢাকিয়া যায় । 

ডিভী তীরের মত ছুটিয়া চলে, কোথায় লাগে স্টীমার। বৈঠা 
চাপিয়। ধরিবার জন্ত বলাইকে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া! দাড়াইতে হয়। 
হাত জ্বালা করে, শরীর দিয়! আগুন ছোটে। মনে হয় বুকের 
মধ্যেও যেন ঝড় সুক হইয়াছে । সে ডাকে মা, মা-তার । 

হঠাত দেখা যায় একট! মানুষ । ঝুন! নারিকেলের মত তার 
মাথাটা এক-একবার ভাপিয়া ওঠে আবার ডোবে, কখনওব! 
জলের তলা হইতে শুধু একখান৷ হাত বাড়াইয়া দেয়। এ কি স্থাষটি- 
কর্তার নিকট তার জীবন ভিক্ষা-*"ন। মানুষের কাছে সাহায্যের 
জন্ট আবেদন ? রি 

ছোট্ট ডিডীতে তিন জনের স্থান হওয়া অসম্ভব । উপরের 
তের পাটি দিয়। নীচের ঠেটুচাপিয়। বলাই কি যেন ভাবে। 
তার জর কুঝ্িত হয়। 

কিন্ত ভাবিবারও তবেশী সময় নাই। জীবিত ও মৃতের 
মধো একট! বাছিয়া লইতে হইবে। মা তারা, মা_বলিয়া 
মৃতপুত্রকে নদীতে ফেলিয়া দিয়া অপরিচিত মানুষটাকে সে নৌকায় 


গ্রবাদী 


১৩৫১ 


ািসিপাসি ৯৯. 


তৃলিয়! লইল। তারপর একবার ফিরিয়! চাহিল। দেখা গেল 
নাকিছুই। শুধু 0েউ আর ঢেউ। বলাই নদীর উদ্দেশ্যে বলিয়! 
উঠিল, বাক্ষুসী, গিলে ফেললি? 

কিন্তু এ কি? মান্ুষটাও মরিয়া! গেল না কি? একটা! মড়ার 
জন্ত নিজের ছেলেকে সে জলে ভাসাইয়া দিল ! বলাই আবার 
ভাল করিয়! চাহিয়া! দেখিল, না বাঁচিয়াই আছে। তুল সে করে 
নাই। সে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। 

ঝড় বাড়িয়াই চলে । প্রকৃতির সেই প্রলয়ঙ্কর নৃত্যের শব 
ছাপাইয! ওঠে সহম্্র কণ্ঠের আর্তনাদ । অদূরে দেখা ষায় একখান। 
সীমার । সেটাও কলার খোলার মতণ জলের উপর আছাড় 
খায়। চোঙের ভিতর হইতে বাহির হয় যন্ত্রের কাতর শব্দ। বলাই 
ভাবে, এ বিপুল দেহ, অত সাজসরঞ্লাম, লোক লম্কর সবই কি 
বৃথা. বৈঠা মাত্র সম্বল ছোট্ট ডিভীর সঙ্গে তবে এর তফাৎ 
কোথায়? ৃ 

খানিকট। পরে জাহাজখানা আর দেখা গেল না। 





ঝড় থামিয়াছে। বৃষ্টিও নাই বলিলেই চলে । দু-এক ফোট! 
পড়ে, সকালে যেমন পড়িয়াছল বাকা শোকে । প্রকৃতি স্তক ৮ 
পুত্রশোকাতুরা সাশ্রনয়ন। নারীরহ মতন গম্ভীর ।. আকাশে 
ছু-চারট। পাখীর কলবব ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না । যার৷ 


' অগ্চন্র আশ্রয় লইয়াছিল ঝড়ের পর তারা বাসাম্ধ |কএতেছে। 


কোনট। একা, কতকগুলি বা দলে দলে। সন্তানহার৷ ম৷ হয়ত 
আত্তনাদ করে, মা-হাখ। ছানা অজান। আকাশে মাকে খুঁজয়া 
বেড়ায়। 

ক্লাস্ত বলাই তারে ডিডী বাধিল। শরীর আর বয় না, চায় 
বিশ্রাম। হাতের তালুর উপর চোখ পড়িলে দেখিল দুইটা হাতই 
জায়গায় জায়গায় ফাটিয়া রক্ত বাঁহর হইয়াছে । দেখার সঙ্গে 
সঙ্গেই জ্বাল। বাড়িল। 

ঝড় তাকে আর-এক রাজ্যে উড়াইয়া আনিয়াছিল, নিমাইপুর 
ও আবছুল্লার খাল হইতে ঠিক বিপরীত দিকে । শালিকরাঙ! 
হইতে অনেক দূর। যেখানে বাকাকে ফেলিয়াছিল তার চেয়েও 
ছুই বাক নীচে, ছোট ছোট টেউগুলি সেই দিক হইতেই আসি- 
তেছে। তার প্রত্যেকটিতে ঝাকার স্পর্শ। ঢেউগুলি বলাইয়ের 
চোখে ভারি সুন্দর লাগিল। সেখানিকক্ষণ একদৃষ্টে এ দিকে 
চাহিয়া রহিল। তারপর দুই হাত ভরিয়া জল তৃলিয়। চোখ মুখ 
ধুইল। কয়েক গণ্ডধ পান করিয়া বলিল, আ:। 

পিতা-পিতামহকে মাতাকে স্ত্রীকে যেখানে দাহ করিয়াছিল 
বাকাকেও আনিতেছিল নিজের সেই ভিটায়, তাদেরই পাশে তার 
চিত। সা্জাইবে বলিয়! । কিন্তু বাকার শেষ শয্যা হইল মধুমতী । 

বলাই অসহায়ের মতন নিজের হাত মোচড়াইতে মোচড়াইতে 
ভাবিতে লাগিল, মাছে তার বীাকারু চোখ ঠোকরাইবে, কুমীর 
হাঙ্গরে হাত.পা গিলিয়। ফেলিবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ব্যথা 
পাইবে যদি তার চোয়ালের ফুল। জায়গাটায় কামড় বসায়। বাপ 
হইয়৷ অনুস্থ ছেলের চোয়ালের উপর সে ঘুষি মারিল, জারগাটা 
ফুলাইর! দিল। ছিঃ 


ফাস্তন নও বজদেশের রা 


নৌকার চালির উপর যুবকটি তখন চোখ বুজিয়া পড়িয়া 
আছে। বড় ক্ষীণ, বড় দুর্বল কিন্তু জীবস্ত। আজ মরণের 
মন্মাস্তিক অভিনয়ের মধ্যে জীবনের এই স্পন্দন বলাইয়ের ছুঃখকে 
ভাল্ক। করিল। লোকটি তার বাকারই বয়সী, গড়নও তারই 
মতন দেখিয় হয়ত খানিকটা সাস্বনাও পাইল। 

তার মনে পড়ে মজ্ঞান হওয়ার আগে বাঁকার শেষ কথা, 
বড় পিঠে খেতে ইচ্ছে কচ্ছে। কিন্তু আমি আর খেতে পারব 
না। আমার হয়ে তুমি খেও বাবা, দুধ আর খেজুরী গুড়ের চুষী। 

বলাই লোকটিব পায়ের বুড়া আঙ্গুল ধরিয়া একটু নাঁড়িতেই 
সে চোখ মেলিয়। চাহিল। তার মনে পড়িল এই বুদ্ধ আর এক 
জনকে ডিডী হইতে ফেলিয়! দিয়! তাকে বাচাইয়াছে ! কৃতজ্ঞতা 
ভরা দৃষ্টিতে সে বলাইর দিকে চাহিল । 





পাঠান রাজতে চীন ও বগদেশের রাজনৈভিক আদান-প্রদান 


২৭৯ 


পেস্পিস্পিস্পাসিস্পিসাসপিসিসিসপিসপিসিস্পিসিসিস্টিসিস্টি পতি পিপি সিসপিসিসপিসপিস্পি 


বলাই বলিল, ছু হুজনকেই হুধ আর চুষি পিঠে খেতে হবে। 
থেজুরী গুড় আর ছুধের চুধি। 

ওদিকে পশ্চিমের আকাশে তখন ফুটিয়। উঠিয়াছে এক অপর্প 
রূপ। বর্ষণক্ষীণ কালে! মেঘের ফাকে ফাকে ডূবস্ত স্থধ্যের রাঙ! 
রশ্মি, লাল ও কালোর জীবন ও মৃত্যুর সে এক অপূর্ব সমন্বয়। 
ছুই জনেই সেই দিকে চাহিল। একটু পরে যুবকটি বলিল, তুমি 
ফেলে দিয়েছ কা'কে? 

বলাই উত্তর করিল, আমারই বণকাকে। 
আমার ছেলে বাকা । সে মরে গিছল। 

তারপরে আপন মনেই যেন আওড়াইতে লাগিল, ছোট্ট ডিভী, 
তিন জনের এতে ঠাই হত ন!। 

যুবকটি অবাক-বিশয়ে 'ভার দিকে চাহিয়া রহিল । 


বুঝলে না, 


পাঠান রাজত্বে চীন ও বঙ্গদেশের রাজনৈতিক আদান-প্রদান 
ঈন্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


[পাঠান আমলে এক সময় চীনের সহিত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । বাংলার পাঠান সম্রাট গিয়ান্থন্দিন 
আঙ্জমশাহের সময় হইতে শামস্থদ্দিন আহমদশাহের সময় পর্যস্ত 
উভয় দ্রেশের মধ্যে রাজনৈতিক আদান প্রদান চলিতে থাকে, 
আমর! ইহার বিবরণ পাই চীন ভাষায় রক্ষিত কয়েকটি নথি 
হইতে । এইরূপ ছুইটি নথির (একটির সম্পূর্ণ ও অন্টির 
কতক ) অন্থবাদ এখানে প্রকাশিত হইল । 

এই নধিগুলিতে আমর] সেকালের বাংলার বিবরণ পাই। 
এই বিবরণ অবশ্ঠ সব সময় নিভু্ল নহে-_কোথাও কোথাও 
অদ্ভুত ভূলও পাওয়া যায় । যাহ হউক, মোটের উপর ইহা হইতে 
সেকালের বাংলার আধিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার 
কতক পরিচয় এবং নূতন কিছু এতিহাসিক তথ্য মিলিবে। 

এইরূপ একটি নথি পঞ্চাশ বছর পূর্বে জর্জ ফিলিপস্‌ কর্তৃক 
অনুদিত হইয়া রয়াল এপিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। 7200 90178] 01 009-1)58] ১1700 ১০০1০০৮ 
1595, 7), 580. ] 


বঙ্গদেশ নিকোবর দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় সাত 
হাজার লি (অর্থাং ২৩৩৩১ মাইল ) দুরে অবস্থিত । ইহা 
পশ্চিম-ভারত বলিয়াও অভিহিত । ইহার পরিধি বৃহৎ । 
লুমাত্রা হইতে প্লওন! হইলে প্রথমে 081)01]| বা [১10 ০] 
ও নিকোবরের ৫কে এবং তাহার পর তাহার উত্তর-পশ্চিম 
দিকে যাইতে হয়। বায়ু অনুকূল থাকিলে কুড়ি দিনের মধ্যে 
চিটাগাং পৌঁছানো! যায়। চিটাগাং হইতে ছোট নৌকায় 
করিয়া ১৬৬১ মাইল যাওয়ার পর সোনার পৌঁছান যায় । 
সোনারগী একটি বন্দর । ইহা প্রাচীর ও পরিখা-পরি- 
বেষ্টিত একটি বৃহৎ শহর । ইহাতে অনেক সড়ক ও বাজার 
আছে। এই শহর হইতে কুড়িটি স্টেশন পার হইয়া বাংলার 
রাজধানী পাওয়া (মালদহ জেলা) পৌঁছান যায়। এই নগর 
এবং ইহার পারিপার্শিক স্থান অতি মনোরম । বাংলার রাজ- 
প্রাসাদ সুধাধবলিত, আকারে চতুক্ষোণ ও অতি বৃহ । ইহার 


নয়টি মহল এবং সিংহদ্বার তিনটি, প্রাসাদের স্ম্তসমূহ পিশ্তল- 
বিম্ডিত এবৎ তাহা নানা প্রাণী ও পুষ্পে বিচিত্রিত। 

রাজার মুকুট ও পরিচ্ছদ এবং উচ্চ রাজকর্মচারীদের শিরা- 
বরণ ও পরিচ্ছদ মুসলমানী ধরণের । সকলেই মুসলমান । 
তাহাদের বিবাহ ও অত্োন্টিক্রিয়ার্দি মুসলমানী রীতিতেই 
অনুষ্ঠিত হয়। 

বাংলার অধিবাসিগণ ধনী, সচ্চরিতআ্র এবং উদার | তাহার] 
ব্যবসায়ে পটু । তাহারা মাথা কামাইয়া তাহার উপর পাগড়ী 
বাধেন, গোল গলাওয়াল! লঙ্গা জোব্বা ও রডীন কাপড় 
(লুঙ্গী?) তাহারা পরিয়া থাকেন। পায়ে চামড়ার জুত! 
পরেন । 

মেয়েরা মাথায় গৌর বাধেন। তাহারা দেহের 
উপরিভাগে ছোট জামা ও নিম্নভাগে স্থতা বা রেশমের তৈরি 
রঙীন কাপড় পরিয়া থাকেন। তাহারা কানে দামী পাথর 
দেওয়া সোনার গহনণ, গলায় দামী হার, হাতে সোনার বালা 
এবং হাতের ও পায়ের আলে আংটি পরিয়া থাকেন। 

বাংলার আবহাওয়া গরম | পঞ্ধিকায় বারটি মাপ । মল- 
মাস নাই । সেখানে অপরাধীর সর্বোচ্চ দগড হইতেছে নির্বাসন । 
উচ্চকর্মচারিগণের নিকট সরকারী কার্ধ নির্বাহের জন্ত নিজ 
নামাঙ্কিত মুদ্রা (সীল আংটি) থাকে । সেনাগণের অধি- 
নায়ককে “সিপা সালার” বলা হয়। 

বাংলায় চিকিৎসক, জ্যোতিষী, জ্যোতিধিদি এবং নানা 
শিল্পী আছে। বাজারে সব জিনিসই পাওয়া যায়। বাংলার 
ভাষা বাংল! কিন্ত লোকে ফারসীও বেশ জানে । সঙ্গীতজ্ঞ 
ব্যক্তিকে সেখানে “সুরনায়ক” (16)% /5810 ৬৮176 75৮) 
বলা হয়। ধনী ও সন্তান্ত ব্যক্তির গৃহে তাহারা অতি প্রত্যুষে 
সঙ্গীত আরম্ভ করেন । তাহাদের মধ্যে একজন বাজান “বৃহৎ 
বাদ্য" ( পাখধোয়াজ ), একজন বাজান “ক্ষুত্র বাছ” ( তবলা) 
এবং অন্ত একজন বাজান বাঁশি । প্রথমে বিলম্বিত ভাবে বাদ্য 
সুরু হয়। তাহার পর তাহা ভ্রততর হইতে থাকে। সঙ্গীত 


টা 


সমাপ্ত হইলে সঙ্গীতজ্ঞগণকে ৷ আহার্ষ ও ও পানীয় দানে পরিততপত 
করা হয় এবং “টক্কা” দেওয়া হয়। 

বাঙালীগণ সাধারণতঃ পান দিয়া অত্তিথিগণের অভ্যর্থনা 
করেন। 

ভোজের সময় অতিথিগণকে দীত ও নৃত্যের ঘারা আনন্দ- 
ধানের জন্য তাহারা নৃত্যগীতকুশল] নটি নিযুক্ত করেন। এই 
নচীগণ, দেহের উপরিভাগে নানা কারুকার্ধখচিত গোলাপী 
পঙের পোষাক, এবং নিয়ভাগে রেশমের তৈরি রভীন ঘাগরা 
পরিয়া থাকে । তাহারা নানা বর্ণের প্রবাল, তৃণমণি, মুত! 
জাদি মৃল্যবান প্রস্তর থচিত হার পরিয়া থাকে । শ্টামল ও 
ক্তবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরথচিত মূল্যবান কক্কণ তাহারা হস্তে 
পরিপান করে। 

বাঙালীর বাঘের খেল! দেখিতে ভালবাসে । খেলোয়াড় 
বাঘকে লোহার শিকলে বীধিয়া লইয়া ঘুরিয়! বেড়ায় । খেলার 
সময় শিকল খুলিয়) দেওয়া হয়। বাঘ ও পাতিয়া অপেক্ষা 
করে। খেলোয়াড়ও নিজের পোষাক খুলিয়! লড়াইয়ের জঙ্ 
প্রস্তত হয়। বাঘ তখন গর্জন করিতে থাকে এবৎ উত্তেজিত 
হইয়া উঠে। ইহার পর তাহাদের লড়াই আরম্ভ হয়। 
'খলোয়াড় কখনো কখনে। নিজের হাত বাঘের মুখের ভিতর 
ইকাইয়া দেয়। খেলা শেষ হইলে বাঘ মাটিতে শুইয়া পড়ে । 
খাহার বাড়ীতে খেলা দেখান হয়, তিনি বাঘকে মাংস খাওয়ান 
এবং খেলোয়াড়কে টটঞ্চা” দেন। 

বাংলায় আধধ্িক লেনদেনের ব্যাপারে রৌপামুদ্রী এবং 
শুক্তির ব্যবহার আছে। এই রৌপ্যযন্দাকে তাহারা 'টক্ষা? 
বলেন এবং শুঞ্জিকে কড়ি বলেন। রৌপ্যমৃদ্রার ওজন 
৩ 'ফেন? এবং তাহার ব্যাস হইতেছে এক ইঞ্চি ২ “ফেন?। 

রৌপামুদার এক পিঠে ছবি থাকে ।১ কড়ির মূল্য ওজন 
অনুযায়ী | 

বাংলার বাণিজ্য সম্পদ হইতেছে তুল! ও রেশম । খাংলার 
মাটিতে সব রকম শশ্ত হয়। বছরে ছুই বার কষি-ফল পাওয়া 
যায়। সেখানকার জলবায়ু সকল রকমের গৃহপালিত পশ্ত 
পালনের অনুকৃল। 

সেখানে চারি প্রকার মদ্য পাওয়া যায়। ইহার একটি 
নারিকেল হইতে, একটি চাল হইতে, একটি মহুয়া হইতে এবং 
একটি তাল গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। 

বাংলাদেশে ছয় প্রকার বস্ত্র পাওয়া যায়। ইহার একটিকে 
“পেইফপ (বাফ ? ) বলা হয়। ইহা ২ ফুট চওড়া ও ৫৬ ফুট 


১। চীনদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ওজন ও মাঁপ ছিল। 
এখন আতস্তর্জাতিক বাবস। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইহা এইরূপ নির্দিষ্ট 
স্বর! হইয়াছে। 

চিন্‌ (চীনে পাউও ) ইংরেজী ১৩ পাউন্ডের সমান। 

১৬ লিয়াং (চীনে আউন্স )এ এক চিন্‌ (চীনে পাউওড )। 

"১৬ ছিয়েন্‌ € 11709 )এ এক লিয়াং € চীনে আউন্ন ) 

১* ফেন্-এ এক ছিয়েন্‌ (1000০) 

চীনে ফুট ইংরেজী ১৪১ ইঞ্চির সমান। 

১* ফেন্-এ এক ইক (চীনে )। 

১* ইঞ্চি ('চীনে )তে এক ফুট (চীনে )। 


প্রবালী 


১৩১৫৬ 


রিচা হাহ পসিপসিপসপিসিপিপাসপসিপসিপসিসি ৯৯৫৯ লাস, 


লঙ্গা। ছ্‌হা শুত্র, সুক্ষ এবং মহ । । দ্বিতীয়টি পীতবর্ণের 
(রক্তবর্ণের ?)। ইহাকে “মান্‌ ছোঠি” ( মাঞ্বিষ্ঠ ) বলা হয়। 
ইহা চার ফুট চওড়া এবং পঞ্চাশ ফুট লগ্ধা। ইহার বুনন 
খুব ঘন এবং ইহা! বেশ শক্ত । তৃতীয়টি বিরলতন্ত অতি স্বচ্ছ 
বন্তর। ইহ] “শী না পা ফু” (শাহান বাফ ?) নামে অভিহিত । 
ইহা ৫ ফুট চওড়া ও জিশ ফুটলম্বা। ইহার আকার চীনে 
“শেড পু লোপ (1 1)1717 £80%) এর আকারের স্কায়। 
চতুর্থটি (:1:01)3 ইহা “ছিন্‌ পাই ছিন্‌ তো লি" (ছিন্ট 
পাচতোলিয়!?) নামে অভিহিত । ইহ] তিন ফুট চওড়া এবং 
ষাট ফুট লম্বা । পাগড়ী বাঁধিবার কাপড়কে “যুটার? বাঁ “ছুটারঃ 
বল! হয়। ইহা চীনে “শান হয়ো” (1011 ১10010015 )এর 
মত। ইহা আড়াই ফুট চওড়া এবং চল্লিশ ফুট লহ্বা। চীনে 
যাহাকে “তে! লে মিন” বল হয় বাংলায় তাহ “মল্‌ মল” 
নামে “পরিচিত । ইহা চার ফুট চওড়া এবং কুড়ি ফুট 
লক্বা। ইহার উপ্টার্চিকে আধ ইঞ্চি লঙ্বা লোম থাকে । 

বাংলায় মুক্তা, প্রবাল, স্টিক, (')111:1181) (স্বচ্ছ প্রস্তর 
বিশেষ ), মাছ রাঙার পালক, প্রচুর কলা, আনারস, ডাপিম, 
তেতুল (?), আক, প্রচুর দই (বা মাখন ), লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, 
শশী, বেঁড়ো, তরমুজ, পেয়াজ, আদা, সপিষা, বেখুন, রমন 
যথেষ্ঠ পরিমাণে পাওয়া যায় । 

বাংলায় উটও দেখিতে পাওয়া যায় । সেখানে তত গাছের 
ছালের তৈরি কাগজ পাওয়া যায়। সেখানে শ্ঠটামলপর্ণ ও 
শীর্ণ শাখ! বিশিষ্ট একরূপ বৃক্ষ আছে । তাহার পর্ণসমূহ দিবসে 
প্রসারিত এবং রাত্রে সঙ্কুচিত হয় । ইহা চীনের “নিশা-সক্দোচীশ 
বৃক্ষের স্তায়। ইহার ফল কুলের মত। ইহাকে 'আমলা" বলে । 
ইহা! কোঠ পপ্িফ্ষারের জন্ত ব্যবহৃত হয়। 

যে-দিন বঙ্গবাসপিগণ আমাদের সম্রাটের শাসনপত্র গ্রহণ 
করেন সেদিন সহআীধিক অশ্বারোহী সৈম্ত সমবেত হইয়াছিল। 
ঘ্বারমণ্ডপের উভয় পার্থ তাহাদের মোতায়েন করা হইয়াছিল । 
উজ্জ্বল বর্ম পরিহিত, দ্বিধার তরবারি ও ধনুর্বাণধারী দীর্ঘ সমর্থ 
পুরুষগণ রাজাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 

মতুরপুচ্ছনিমিত শত আতপত্র প্রাসাদচত্বরে নিবেশিত 
হইয়াছিল। দরবার কক্ষে এক শত হুম্তী রক্ষিত হইয়াছিল। 
নান] মুল্যবান প্রস্তর খচিত সিংহাসনে বঙ্কের অধীর উপবিষ্ট 
ছিলেন। তাহার ক্রোড়ের উপর তরবারি ছিল। 

রৌপ্যদগুধারী ছুই ব্যস আমাদিগকে রাজসমীপে লইয়া 
যাইতেছিল। প্রতি পঞ্চ পদক্ষেপে তাহার! চীংকার করিতে- 
ছিল। যখন আমরা মধ্যস্থলে আসিলাম তখন তাহারা নিবৃভ 
হইল, এবং ন্বর্ণদগধারী ছুই ব্যক্তি আমাদের পূর্বববৎ লইয়া 
চলিল। রাজ গম্ভীর ও বিনীত ভাবে (কপালে হস্তগ্থাপন 
পূর্বক ) অভিবাদন করিলেন, এবং রাজশাসন পজ্ গ্রহণ 
করিলেন। 

চীনরাজদুত যখন চীনরাজ-প্রেরিত উপহারসমূহের তালিকা 
পাঠ সমাপ্ত করিলেন তখন একটি অলঙ্কৃত আস্তরণ সেই দরবার- 
গৃহে বিস্তৃত হইল, এবং তাহার উপর চীন রাজদূতের ভোজের 
আয়োজন হইল । ছাগমাংস ও গোমাংস হইতে প্রত্তত নানা” 
রূপ খান্ত পরিবেশন কর! হইল । গোলাপ-নির্যাস-মিশ্রিত নুমিষ্ 


৯০৯ ০৯ শিপ পরা পাসিতাি্পিাসি প্টীশিশসিসিপপিস 


ফান্ভুন 


পানীয় এবং অন্ত সত নানাবিধ ুগস্ধি মিশ্রিত উপাদেয় পেয় বিতরণ 
করা হইল । 
বাংলার রাজ চীনদেশে নিয়মিত ভাবে দৃত প্রেরণ করেন 
না । মিড. রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট “মুযুঙ. লো”র রাজত্বের যষ্ঠ 
বর্ষে, অর্থাৎ ১৪০৮ গ্রীষ্টাকে রাজ গিয়াস্ুদ্দিন ( গিয়াক্ুদ্ধিন 
আজমশাহ ) এক রাজদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । “ঘ্যুঙ লো? 
সআটের নবম বর্ষে অর্থাৎ ১৪১১ খ্রীষ্টাবে এই রাজদুত “থাই 
৮$” (সাঙ্খাইয়ের নিকট) পৌঁছান। চীন সআআাট বাংলার এই 
রাজদৃতের অভ্যর্থণার জন্ত তাহার বৈদেশিক দপ্তরের উপযুক্ত 
কর্মচারী বিশেষকে প্রেরণ করেন । 
এই চীন সত্রাটেরই রাজত্বের দ্বাদশ বর্ধে (অর্থাৎ ১৪১৪ 
বীষ্াকে) রাকা গিয়ান্ুদ্দিন তাহার মন্ত্রী “পা-ই-ছি” 
( বায়াজিদ ? )কে কয়েঞ্জন অনুচরসহ, জিরাফ ( “ছিফলিন্‌” ) 
ও অন্ত নানা উপহার ভ্রব্য দিয়া প্রেরণ করেন ।২ ১৪৩৮ গ্রীষ্ঠাবে 





হ। এখানে একটা ঙ্ছি ভুল আছে । *এই ছুই দেশের রাঙ্নৈতিক 
মাদান-গুদান সন্বপ্ধে চীনের মিও রাজবংশের ইতিহাসে যে নথি পাওয়া 
ধায় তাহ] বিশেষ প্রামাণিক । আমরা এইরূপ একটি নথির অনুবাদ 
করিয়াছি । তাহ হইতে এখানে কিছু উদ্ধীর কর। হইল £ 

সম্রাট *যুঙ, লো”্র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে অর্থাৎ ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার 
রাজ। গিয়াস্দ্দিণ ( আজমশাহ ) টীন দেশে এক বাজদুত প্রেরণ করেন। 
তাহার সহিত বঙ্গদেশজাত বহু দ্রবা উপহারম্বরূপ প্রেরিত হয়। সম্রাট 
্টাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা এবং শজাদি ও নানা উপহার দান করিয়] 
প'বর্ধন। করেন। এই সঙ্াটের রাজত্বের সপ্তম বর্ণে (১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে) 
বাংলার রজদুত পুনরায় আগমন করেন। ত্াহীর সহিত ২৩* জন 
কমচারী মাদেন। ঠিক সেই সময়ে সঞ্রাট “যা লো” বিদেশের সহিত 
সম্পর্ক স্কাপনের জন্য উদগ্রীব হইবাছিপেন। তিনি তাহাদের বহু দ্রব্য 
উপহী'র দেন । এই সময় হই প্রতি বৎসর বাংলা হইতে রাঁজদুত উপহার- 
সহ আপিতে থাকেন। 

এই সআটের রাজত্বের দশম বা (১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ ) বাংলার রাঁজদুত 
হাজধানী পৌছিবার পূর্বেই দআাট তাহাকে (ভোজাদির দ্বারা) অভ্র্থন। 
করিবার জন্য “চে চিয়াংএ সোংজ্বাইয়ের নিকট) কম্মচীরী প্রেরণ করেন। 
বখন অন্ার্থনার সমস্ত আয়োজন প্রপ্তত তখন পাঁজদূত রাজ! গিয়া- 
চদ্দিনের পরশোকগমনের সংবাদ নিবেদন করিলেন । 

সআট প্যাুও লে” পরলোকগতের উদ্দেশে অর্থ্যদানের জন্য এবং 
কুমার সৈফ. ,উদ্দিনের অভিষেকের জন্ঠ বাংল! দেশে কমণ্চারী প্রেরণ 
করেন। 

সম্্রট “ঘুঙ লো”র রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (অর্থাং ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে) 
বাংলার এই দ্বিতীয় রাজ] (সৈফ উদ্দিন) চীনসম্াটকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া 


শাব্দিক পুকুযোন্তম 
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সম্রাট “চে থোঙ”এর রাজত্বের সময় (ষখন শীমঙুদ্ধিম 
আহমদশাহু বাংলার রাজা ) বাংলাদেশ হইতে উপহার 


প্রেরিত হুইয়াছিল। পাতলা সোনার পাতে রাজকীয় 
পত্র ও উপহার তালিক! লেখা হইয়াছিল। উপহার 
সামগ্রী ছিল-_অশ্ব, অর্ব-সক্জা, স্বর্ণ ও রৌপ্যনিমিত 


অলঙ্কার, অসংস্কত স্বর্ণ, বৈদুর্ঘপ্রত্তর-নিশ্মিত গৃহসাম্রী, 
নীলপুষ্প-অদ্কিত শ্রেতবর্ণ স্বংপাতর, (10100 1)০/৩৫]81)) ), 
শাল, “0//5 19 (71916? ) 6 £4 4 £ (?), অতি শুভ 
মস্লিন__মলমল, দানাদ[র, চিনি, বকের মন্তক, গগ্ডারের খড়গ, 
ময়ুরপুচ্ছ, শুক পক্ষী, কুন্দুরু ক্তরী, ধুপ, শণ, খয়ের, কোবিদার 
(01)015 ৬000 )১ রক্তচন্দন, মরীচ, 07715-1101069)45 51016 
২1005 2701001)071005 
বঙ্গবাধিগণ যথার্থই ধনী ও উদারপ্রকৃতি। চীনরাজ 
দুতগণকে তাহারা যে-সমস্ত উপহার দান করিয়াছিলেন তাহ! 
এই -- 
প্রধান রাজদুূতকে-__এক স্বর্ণনিমিত শিরগাণ, শর্ণনিমিত 
কটিবন্ধ, তৎসংলগ্ন এক পাত্র ও এক বোতল । সমস্তই স্ব 
নিমিত। 
সহকারী রাজ?ূতকে__এক রৌপ্যময় শিরম্বাণ, রৌপ্যনি শত 
কটিবন্ধ-_তৎসংলগ্র এক পাত্র ও এক বোতল । সমস্তই রৌপ্য 
নিম্সিত। 
- দ্বিভাষীকে একটি স্বর্ণনিমিত খণ্টা ও সুঙ্ধা রেশমের এক দীখ 
জোব্বা। 
সৈন্তসমূহকে বৌপ্যমুদ্রা । 
বঙ্গবাসিগণ ধনী এবং উদ্বার ন1] হইলে কি ইহা সম্ভ' 
চি ?% 
এক কবীর পত্রসহ রাত ধেরণ করেন। এই সঙ্গে তিনি 
জির!ফ, অশ্ব ও দেশজাত অন্যান্য নানাদ্রবা উপহারম্বরূপ প্রেরণ করেন। 
ইহার পর বৎসর চীনসম।ট 11,১8 1151,কে রাজদূত করিয়া র।জকী এ 
পত্র ও নানা উপহারসহ বাংলায় প্রেরণ করেন । বাংলার রাজা, রানী 'ও 
সমস্ত উচ্চ কমচারী উপহার প্রাপ্ত হন। 
সআজাট (01778 07৩74এর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৮ হ্রীষ্টাদে 
বাংলা দেশ হইঠ্ে উপহারশ্বরূপ পুনরায় দিরাফ প্রেরিত হয়। ইহার 
পর বংসরও বাংল! হহতে উপহার আদে, তাহার পর আর আসে নাই। 
*. আমার সহকমীঁ 711 6) 11415) [878এর লহযোগিতর়ে 
ইহা চীনতাষ! হইতে অনুদিত হহগাছে। 


553০০ 


শাব্দিক পুরুষোত্তম 
অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


পূর্বভারতে রচিত মধ্যয়ুগের কতিপয় ব্যাকরণ গ্রস্থ হইতে 
পুরুষোক্তমদেব নামক জনৈক বৈয়াকরণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া 
যায়। তাহার ভাষাব্বভিসংজ্ঞক বিখ্যাত পুস্তকের বাঙালী 
গীকাকার শৃঠিধর ( সপ্তদশ শতাব্দী ) বলিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থ- 
খানি লক্মণ সেন নামক নরপতির নির্দেশে রচিত হইয়াছিল । 
অনেকে মনে করেন, এই রাজ! বাংলার সেনবংনীয় বল্লালের 


পুত্র লক্ষণ সেন ব্যতীত অপর কেহ নহেন। তাহারা বৈয়াকরণ 
পুরুষোত্তমকেও বাঙালী মনে করেন। বন্দ্যঘঠীয় সর্ববানন্দ ১১৫৯ 
্রষ্ঠাবে তাহার টীকাসব্বস্ব নামক অমরকোষটীকায় পুরুষোত্তম - 
কৃত ভাষাব্ৃপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন । স্ুতরাৎ ভাষাবৃত্তির রচনা - 
কাল এ সময়ের পূর্ববর্তী । কিন্ত জাধুনিক এঁতিহাসিকগণ মথে 
করেন, সেনবংপীয় লক্্মরণ সেন এ তারিখের অনেক পরে অর্থাং 
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স্মপসপিস্পাসিপস্টিসদপাস্পি পা্পীনপ্পিসিসিশ ০ 


আহুমানিক ১১৮৫ গ্রষ্টাবে। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। এইজন্য কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ 
শতাবীর মধ্যভাগে লক্ণ সেন যখন তাহার পিতামহ বিজয় 
সেনের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা মাত্র ছিলেন, ভাষাবৃত্তি 
সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল । যুঞ্তটিকে একেধারে উড়াইয়া 
দেওয়া! না যাইতে পারে। কিন্ত ভাষাবৃন্তি রচয়িতার পৃষ্ঠ- 
পোষকের বৈদিক ব্যাকরণ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর প্রতি বিরাগ 
লক্ষ্য করিলে তাহাকে সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেনের সহিত অভিন্ন 
মনে করা সহজ নহে । যাহা হউক, বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী ছিলেণ। অনেকে মনে করেন, প্রাকতানুশাসন- 
সংজ্ঞক প্রাক্কত ভাষার ব্যাকরণখানিও তাহারই রচনা । 

ত্রিকাঁগশেষ, হারাবলী, দ্বিবূপকোষ, একাক্ষরকোষ প্রভৃতি 
কতিপর অভিধানগ্রশ্থের রটয়িতাও পুরুষোত্তমদেব । এই গ্রন্থ- 
গুলিও পূর্ববভারতে রচিত বলিয়া বোধ হয় ; ইহাদের রচনা 
কালও ১১৫৯ গ্রীষ্টাব্দের পূর্ববব্ঁ। পুর্ববোলিখিত বন্দযঘটীয় 
সর্ববানন্দ তদীয় গ্রে এই অভিধানসমূহের ম'ঠামত উদ্ধত 
করিয়াছেন । কেহ কেহ বৈয়াকরণ পুধ্ণষোভ্তম এবং কোষকার 
পুরুযোস্তমকে অভিন্ন মনে করেন । তাহারা আরও বলেন যে, 
শার্ষিক পুরুষোত্তম বৌদ্ধধশ্মীবলঙ্ষী ছিজেন। অনেকে আবার 
ভাষাবঠি রচয়িতা এবং হারাবলী প্রভৃতি কোখগ্রন্থ-প্রণে তার 
অভিন্বত্ব স্বীকার করেন না। শ্তীহারা! বলেন, 
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যাহা হউক, ইহারাও স্বীকার করেন যে, ভ্রিকাগশেষ ও 
হারাবলী একই শাবক কর্তৃক রচিত এবং এই শার্ধিক বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলর্থী ছিলেন। ত্রিকাগুশেষের প্রারপ্িক শ্লোকসমূহ 
হইতে গ্রস্থপ্রণেতা পুরুষোত্তমের বৌদ্ধত্ব সম্পর্কিত মতবাদ 
সমর্থিত হয়। 

পুরুষোত্তমক্কত ভ্রিকাগুশেষের জ্মিকার শ্লেকখলি নিয়ে 
উদ্ধত হুইল £ 


৯৬৯ সপসিপসপসিত ৯৩৯৯ 


জয়স্তি সস্তঃ কুশলং প্রজানাং 

নমো মুনীজ্জায় সুরাঃ স্থৃতাঃ সথ। 

স্ততাসি বাগদেবি দয়স্ব মাত- 

ব্িধেহি বিদ্বাধিপ মঙ্সলানি ॥ 

অলোকিকত্বাদ্মরঃ স্বকোষে 

ন যানি নামানি সমুলিলেখ। 

বিলোক্য তৈরপ্যধূনা প্রচার- 

ময়ং প্রযত্বঃ পুরুযোভমন্ত ॥ 
বরগক্রমস্তথা নামলিঙ্গয়োত্তপদেশতা। 
পরিভাষাদিকৎ সর্বমত্রাপ্যমরকোষবং ॥ 


গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, ত্রিকাওুশেষ অমরকোষের 
পরিশিষ্ট মাত্র । এই অমরকোষ নামক অভিধানে “মুনীন্্র” শব্দটি 
ভগবান বুদ্ধ তথাগতের একটি নামরূপে উল্লিখিত দেখা যায়। 
ভিকাওশেষেও বুদ্ধ-নামমালায় “মহামূনি” শব দেখিতে পাই। 
অবশ্ত কোন কোন গ্রন্থে দেবাদিদেব মহাদেবকেও মুনীন্দ্র কিংবা 
জন্গরূপ শবে অভিছিত করা হুইয়াছে। কিন্ত অমরকোষ 


গ্রাবাজী 


০ ২১১৯১ পিপিপি সিসিবাশিশপিস্িিশসিসপ পিসি ১সসিসপান্পিস্পিপাসপিসপিসপিসিস্পাসপি সপ পিসি 
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এবং ত্রিকাওশেষে বুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন দেবতার অর্থে 
এক্প শবের প্রয়োগ নাই। ইহা! হইতে স্পষ্ঠ বুঝা! যায় যে, 
ত্রিকাগশেষ-রচয়িতা পুরুষোত্তম শৈব ছিলেন না। হ্থুতরাং 
উদ্ধত প্রথম শ্লোকটিতে “নমে। মুনীন্্রায়” বলিয়া তিনি অবশ্তই 
ভগবান্‌ তথাগতের বন্দন] কক্িয়াছেন। তিনি বৌদ্ধধর্খাবল্বী 
না হইলে এরূপ করিতেন না। জ্রিকাস্তশেষে দ্রেববর্গের 
আদিতে বুদ্ধ স্থান পাইয়াছেন। অবশ্ঠ ইহা? অমরকোষের 
অন্গকরণ হইতে পারে। 
আশ্চর্যের বিষয়, হারাবলীসংজ্ঞক অপর কোষগ্রশ্থথানি 

পুর্ধোক্ত সিদ্ধাণ্ডের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেয়। এই পুস্তক্রে প্রারপ্তিক 
শ্লোকসমূহ নিয়ে উদ্ধত হইল £ 

ভুজগপতিবিমুক্তত্বচ্ছনিশ্র্বো কবঙ্গী- 

বিলসিতমনুকুর্ববন্‌ যন্ত গঙ্গাপ্রবাইঃ। 

শিরসি সরসভাশ্বন্মালতীদা মলম্মীং 

লঘয়তি হিমগৌরঃ সোল্ত, বঃ সাধ্যসিদ্ধ্োৌ ॥ 

কল্লাবসানসময়ে স্থিতয়ে কবীন।ং 

দেহাশুরং কিমপি যা স্থজতি প্রসন্ন । 

য্তাঃ প্রসাদ পরমাণুরপি প্রতিষ্ঠা- 

মভ্যেতি কামপি নমামি সরঙ্গতীং তাম্‌ ॥ 

নির্মংসরাঃ স্থক্কৃতিনঃ খলু যে বিবিচ্য 

কর্ণে গুণন্ত কণমপ্যবতৎসয়স্তি | 

যেষাং মনে 1 ন রমতে পরদোষবাদে 

তে কেচিদেব বিল] ভূঁবি সঞ্চরস্তি ॥ 

মুস্ঞাময়াতিমধুক্রামন্থপাবদাত- 

ছায়াধিরাগতরণামলসদ্গুণ শ্রী; | 

সাধবী সতাং ভজঙ্‌ কমসৌ প্রিয়্েব 

হারাবলী বিরূচিতা পুরুষোত্তমেন ॥ 

কিং নৈব সস্ভি সুধিয়ামাভিধানকোষাঃ 

কি প্রসিদ্ধবিষয়ব্যবহারভাজঃ । 

গোষ্ঠীয়ু বাদপরমোহফলাস্থ কেষাৎ 

হারাবলী ন বিদ্ধধতি বিদপ্চিমানম্‌ ॥ 

একৎ তমেব গণয়স্তি পরং বিদদ্ধা 

বাচাৎ বিদগ্ধিমনিমজ্জতি যন্ত লোকঃ। 

গোষ্ঠীযু যঃ পরমশাব্ি কছূর্গমানু 

ছুর্ববোধশ গতসংশয়মুচ্ছিনত্তি ॥ 

আব্যাবশবতঃ শ্লোকৈরদ্ধৈরাতলিনাত্ততঃ | 

শবাঃ পাদৈধিববোদ্ধব্যাঃ প্রাগনেকার্থতত্ততঃ ॥ 


উদ্ধত ল্লোকাবলীর প্রথমটিতে গ্রন্থকার ভগবান্‌ মহাদেবের 
বন্দনা করিয়াছেন এবং উহ্বার কোন শ্লোকেই শাক্যমুনি বুদ্ধের 
নামোল্পেখ করেন নাই। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে, হারাবলী অভিধান শিবের নামাবলী লইয়! আরম্ভ 
হইয়াছে এবং ইহার দেববর্গ হইতে বুদ্ধকে একেবারেই 
নির্বাসিত কর] হইয়াছে । ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 
হারাবলী-রচয়িতা বৌদ্ধধর্মীবলহ্বী ছিলেন না? তিনি শৈব 
ছিলেন। 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা! যাইবে, ত্রিকাগুশেষ- 
প্রণেতা বৌদ্ধ এবং হারাবলীকার শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। এ 








ফান্তন 


সপর্কে ছইটি অনুমানের অবসর আছে। প্রথমতঃ অনুমান করা 
যাঁয় যে, ভ্রিকাডশেষ-রচয়িতা বৌদ্ধ পুরুষোত্তম এবং হাঁরাবলী- 
প্রণেতা শৈব পুরুষোত্বম বিভিন্ন ব্যক্তি । দ্বিতীয় অনুমান এই 
যে, উভয় গ্রন্থের রচয়িতা একই ব্যক্তি; তবে তিনি প্রথম 
জীবনে এক ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে ধর্ধাস্তর 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ শেষোক্ত অন্থমান অবলম্বন 
করিলে, শাব্ধিক পুরুষোত্তম প্রথমে শৈব পরে বৌদ্ধ, কিংবা! 
প্রথমে বৌদ্ধ পরে শৈব ছিলেন, সে বিষয়ে মত-পার্থক্যের 
সম্ভাবন| থাকিয়! যায়। তবে একই শাব্দিক পুরুষোত্তম প্রথম 
জীবনে বৌদ্ধ এবং পরবর্তী কালে শৈব ছিলেন, এই অনুমানের 
সমর্থক কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া! বোধ হয়। 


ইসস্তের পত্র 


পেশী টা্ীউীতালি পাত বার্ণ পাশা বাণ পাপ পরী কলি এপ পালাল পাল পাশাশ, 
০৮০পপপাপীপাবাকপাাপাশ। পাশ পাপ পাপা পাপ পালা পাপা পাপা পপপপশাপিতিপপ 
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এই অম্পর্কে অপর একটি বিবেচনার বিষয় আছে। । মধ্য যুগে 
ছন্দোমখীস্তসংজ্ঞক একখানি ছন্দ সম্পর্চকত খস্থ পূর্বব-ভাঁরতের 
বাংলা অঞ্চলে রচিত হুইয়াছিল। ইহার রচয়িতার নামও 
পুরুষোত্তম । এই গ্রস্থকারকে ছন্দোমগ্তরী-রচয়িত গঙ্গাদাসের 
গুরুর গুরু ভট্ট পুরুষোত্তম ন/মক ছন্দোবিদের সহিত অভিন্ন মনে 
করা হইয়াছে । ছন্দোমখাস্তপ্রণেতা পুরুষোত্তম শৈব ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন। তিনি হারাবলী রচয়িতার সহিত অভিন্ন কিনা তাহ! 


বিবেচ্য। অবশ্থ একথা স্বীকার্ধ্য যে, শাব্দিক পুরুযোত্তম “ভট্ট 
বলিয়া! আপনার পরিচয় দেন নাই। 


পাপাপাপাপিপাপাপাশ এ পা পাশশাপপশ৬৯৪ 


হসন্তের পত্র 


শ্রীস্বরেশচন্দ্র চক্রব্তা 


অশান্ত, 

গল্পটা এতিহাসিক কি নাকে জ্ঞানে, তবে যেমন অদ্ভুত 
তেমনি বিসদৃশ । অনার্ধ একলব্যের ধনুর্িগ্তায় কুশলী হবার 
বাসন! হয়েছে । কিপ্ত আর্য দ্রোণীচার্ধকে তার গুরুনূপে 
পাবার উপায় নেই। স্তরাৎ প্রোণাচার্ষের এক মুর্তি তৈরি 
ক'রে তাই সামনে রেখে তিনি লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করতে লাগলেন 
এবং ক্রমে এক জন অতীব কুশলী ধান্থকী হয়ে উঠলেন । তখন 
রঙ্গমঞ্জে আবির্ভাব ঘটল দ্রোণাচার্ষের। তিনি দাবী করলেন 
তার শুরুদক্ষিণা__হয় হভ্তী, কাষায় কাঞ্চন, মণি-মাণিক্য নীল- 
কাণ্ড অয়ঙ্কাস্ত পদ্মরাগ মোতি মরকত কিছু নয়--কেবলমাত্র 
একলব্যের অঙ্ুষ্ঠ এবং একলব্য তাই কেটে গুরুদক্ষিণ! দিলেন । 

এতে অনার্ধ একলব্যের হয়তো গৌরবই হয়েছে কিন্ত আর্য 
দ্রোণাচার্ধের মুখ হয়েছে কালিমালিপ্ত। এট সেকালের কথা । 

আর একালে মহাস্রা গান্ধীর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে 
কোনো কোনে! বাঙালী হিন্দু আপনার মাতৃভূমিকে পরহস্তে 
তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এতে এই বাঙালীদের 
গৌরব কি না জানি নে, তবে মহাত্বার মুখ যে এতে উদ্ভ্বল হয়ে 
ওঠে নি এটা সুনিশ্চিত। অন্ততঃ একলব্যের অঙ্ুষ্ঠ ছিল তার 
নিজের, কিন্ত বাংলাদেশ এই হিন্দুদের নিজস্ব নয়। 

মহাত্মাজী যে তার রাজনৈতিক জীবনে বহু ভূল করেছেন 
সেটা মধ্যম রকমের বুদ্ধিমান ধারা তাদের কাছেও স্পষ্ট। 
মহাত্মা তার [111)912520 0111000: বা হিমাদ্রিসমান ভুলের 
কথ! নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন । সুতরাং এমন রাজনৈতিক 
নেতার প্রতি ভক্তির প্রাবল্যে যদি কেউ মানব-জীবনের 
একেবারে গোড়াকার প্রাথমিক তত্বটা সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে 
ওঠে তবে সে ভক্তিকে কল্যাণের কোনোমতেই বলা চলে ন!। 
এমন ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে অবহিত হবার 
প্রচুরভাবে প্রয়োজন আছে। 

কেননা মানুষের আত্মরক্ষা করাটা তার একেবারে গোড়া- 
কার একটা প্রাথমিক তত্ব । এই তত্বটিকে বিসর্জন দিয়ে 
মানুষের কোনে! সত্যই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না, কোনে! 


ধর্ম ই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত' থাকতে পারে না। এই তত্বটিকে সঘত্বে 
রক্ষা করতে না পারলে মান্ষের জীবন হয়ে ওঠে দাসের জীবন, 
পরমুখাপেক্ষীর জীবন, পরাহ্থচিকীষু'র জীবন । আর দ্েশরক্ষা 
আত্মরক্ষারই নামাস্তর। দেশরক্ষা না করতে পারলে সুষ্টুক্ষপে 
গৃহ্রক্ষা! এবং প্রক্ষ্টরূপে আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই 
অতি সহজ ও স্পষ্ট সত্যটা যদ্দি কোনো জাতি কোনো! একজন 
বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ভক্তির প্রাবল্যে ভূলে যাঁয় তবে সে জাতি 
বাঁচতে পারে না। এই ভক্তি তখন বর্জরূপে জাতির মাথার 
উপরে উদ্ভত হয়েথাকে। আসলে এ ভক্তি ভক্তিপদবাচ্য নয়, 
এ দাসের অসহায় আত্মবিলোপমান্ত্র। যে ভক্তি আত্মবিলোপ 
ঘটায়, যে ভক্তি মাহুষের আত্মাকে শঙ্ির দিকে আকর্ষণ না 
করে, সত্যের প্রতি উন্মুখ না করে সে ভক্তি ভক্তি নয়, অন্ত 
কিছু। অন্ততঃ সে ভক্তিতে মানুষের কল্যাণ নেই। সে ভক্তি 
জাতির সর্বতোভাবে পরিহার্য। 

সভ্য মান্ষের সমাজে__এবং সম্ভবতঃ অসভ্য মানুষের 
সমাজেও-_নান1 কালে নানা ছোট বড় মহাপুরুষদের আবির্ভাব 
ঘটে থাকে । এই সব মহাপুরুষ যত বড়ই হউন না কেন, 
সর্বকালের যে-সব নৈতিক সত্য ও আধ্যাত্মিক তত্ব মাহষের 
জীবনকে নিয়মিত করে নিয়ন্ত্রিত করে সে-সব সত্য ও তর্ত- 
গুলি মহাপুরুষদের চাইতে সর্বকালেই বড়। যদি কোনে! 
জাতি কোনো এক বিশেষ মহাপুরুষের প্রতি এঁকাস্তিক মনো- 
যোগের দরুন এই সব সত্য ও'তত্বর প্রতি একাম্ত অমনো- 
যোগ্ি হয়ে ওঠে তবে ০সেজাতিকে আক হোক কাল হোক্‌ 
অমঙ্গলকে বরণ করতেই হবে । এই সকল সত্য ও তত্ব অমোঘ 
অপরিণামী ও নিিকার। কোনো! মহাপুরুষের সম্মুখেই এসব 
নমিত হয় না, বিবর্ণ হয় না, পথ হেড়ে দেয় না। কিন্ত এমন 
মহাপুরুষ কোথায় মিলবে যার কোনে! দ্রিনই কোনে! ভূল ক্রুটি- 
বিচ্যুতি ঘটবে না? স্তরাং সত্য ও তত্ব সর্বপ্রথমে ও সর্ব- 
প্রযত্রে রক্ষণীয়। তার পরে মহাপুরুষদের পুজার স্থান । 

কিন্ত যে-কোনে! রকমের খঙ্ি স্থান যে ভারতবর্ষের পক্ষে 
কি রকম অমঙ্গলের এবং বিশেষ ক'রে পাকিস্থান যে বাঙালী 


২৫৪ 


সপ৯িত পস্পাসপাম্পাসপশ্পপসপসিপস্পা ২৫০৭ সপীপিপশপাস্টসপস্পিন্পিসিপাপাস্ পা্পামপপিস্পাস্পিিপাস্পসি পাস্পস্পস্পিসপাস্পসপসপসপাসিপ 


হিন্দুদের পক্ষে কি রকম মারাত্মক এই ভ্ঞান যে সকল হিন্দু 
বাঙালীর এখনও অধিগম্য হয়েছে তা মনে হয় না। তাই এ 
সম্পর্কে গান্ধী-জিত্না কথাবাত? ভেঙে যাবার পর বাংলায় কেউ 
মন্ত্রের মত জপ করছেন-_ 

110 05 78810. 

[1 ৪৮ 0756 908. 007৮ ৯5900০0, 

ত্য 09 98917, 
অর্থাৎ “আঙজজিকে বিফল হ'ল, হ'তে পারে কাল।” অর্থাৎ 
পাকিস্থানকেই ভিত্তি করে একটা বোঝাপড়া হওয়া! চাই-ই 
চাই। নইলে এই ক্ষুদে মহাত্বাদের নিশীথ-নিদ্রীর ভীষণ ব্যাঘাত 
ঘটছে। 

শুনতে পাই যার! কাল তারা বোবাও হয়ে থাকে । সেই 
ধকম দৃষ্টি যাদের স্ুল, বুদ্ধি তাদের হয়ে ওঠে স্ুলতর | স্ুলদৃষ্টি 
ও স্থুলতর বুদ্ধি লোকদের ভাবভর্গি সুতরাৎ কাগকারখানাই 
আলাদা । আজ যদি ষাট হাক্জার লোক বন্দুক বল্পম নিয়ে 
এই বাংলার্দেশের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং একট] রক্তারঞ্জি 
কাণ্ড ক'রে দ্রেশ অধিকার ক'রে নেয় তবে এর! “হায় হায়” 
করবেন। কিন্ত ঠিক এ একই ব্যাপার যখন নির্ধিবাদে 
কাগঞ্জের উপর নাম স্বাক্ষর ক'রে ঘটে যাবার উপঞম করেছে 
তথন এর]! কোন্‌ আশু মোক্ষলাভের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে 
উঠেছেন। মানুষের বুঝবার ক্ষমতাটা যে কত নীচু পরদায় 
এসে ঠেকলে এরকমটা ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । 
বলা বাহুল্য, স্থুলবুদ্ধি এই সব ব্যপ্তির চিন্তা-প্রকরণ সম্বন্ধে যে 
সমাজ সদ।-জাগ্রত না থাকে সে সমাজের অধঃপতন অবশ্ঠস্তাবী । 
বিশ্বের সভায় জাতিমণ্লীর দরবারে গোটা ভারতবর্ধের 

একটা বিশেষ অনিবার্য গান আছে--যে ভারতবর্ষ সত্যে 
শক্তিতে উদারতায় সহান্ুভুতিতে মহীয়ান্‌। কিন্তু খণ্ডিত 
ভারত হবে অশপ্ত অসত্য অন্ুদার । সুতরাং স্বাধীনতা অর্জনে 
আমরা যতখানি প্রধ$ করব ঠিক ততখানি প্র করতে হবে 
যাতে ভারতবধ থগ্ডিত না! হয়-_বরংৎ এই দ্বিতীয় ব্যাপারেই 
আরও বেশি প্রযত্ত করতে হবে । কেননা অখণ্ড ভারতের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একটা! অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। ইংরেজ 
আর কিছু চিরকাল এদেশ অধিকার ক'রে থাকতে পারবে না। 
আর কোন কারণে যদি নাও হয়, শুধু এই কারণেই যে, 
পৃথিবীতে কোনে! সাআজ্যই চিরজীবী হয় নি। এঁতিহাসিক 
নিয়তিই এই যে, সকল সাআাজোরই একট! যবনিক1-পতন 
ঘটে। ইংরেজের বেলাতেই যে স্টো অন্ত রকম ঘটবে তা 
মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিগ্ত আমরা যদ্দি খণ্ডিত 
হই তবে ইংরেজ চলে যাখে কিন্তু তবুও স্বাধীনতা আমাদের 
করায়ত্ত না হতে পারে। নুতরাৎ ভারতের অখণ্ুত। ব্যাপাক্সট। 
যেমন কেউ কেউ মনে করছেন, তেমন অপ্রধান নয়। ভারত. 
ব্যবচ্ছেদের আর একটা অর্থ হবে বিশ্বের দরবার থেকে ভারত- 
বর্ষের উচ্ছেদ । সুতরাং যেদ্িক থেকেই দেখ না কেন, ভারত- 
বর্ধকে যার! খণ্ডিত করতে চান তার! যে কল্যাণ সন্বন্ধেই অন্ধ 
তাই নয়, রাজনীতি সম্পর্কেও অপরিণত-বুদ্ধি। এই রেলওয়ে- 
রেডিওর যুগে যখন লগুন ও নিউইয়র্ক এ-পাড়া ও-পাড়ার 
জামিল হয়ে উঠেছে, তখন যার] ভারতবর্ধকে কথায় কথায় 


প্রবালী 


১৩৫১ 


309-০০001 বলে উল্লেখ 'করেন তাদের সন্বদ্ধে কিছু না 
বলাই ভাল-_কেননা বলতে গেলে ধৈর্য রক্ষা কর1 কঠিন হয়ে 
ওঠে । অথচ প্যান্-ইস্লামিজমের নুমধুর দিবান্বপ্পে যখন 
এ'দের অক্ষি-গোলক আবেশ-বিহ্বল হয়ে ওঠে তখন আরবের 
হস্তর মরু-প্রাস্তর পেরিয়ে সিরিয়া ও সিদ্ধুদেশ এদের কাছে 
এ-বাড়ি ও-বাড়ি মনে হতে থাকে । বল! বাহুল্য, এদের রাজ- 
নীতি রাজনীতি নয়, এদের শুভ বুদ্ধি শুভও নয় বুদ্ধিও নয় এবং 
এদের কল্যাণ ইচ্ছায় কোনে! কল্যাণ নেই। 


আজ আমরা বিশ্বশীস্তির, ছোট বড় সকল দেশের পরিপূর্ণ 

স্বাধীনতার কথা শুন্ছি। কিন্তু একটা কথা মনে গেঁথে রেখে 
দিতে পার । পশ্চিমের রাজনীতি ও ভেদনীতি যত দিন পূর্বের 
ধর্মনীতি ও অধ্যাত্মনীতি দিয়ে ছুনিবার ভাবে অনুরঞ্রিত হয়ে 
না উঠছে তত দিন পর্যস্ত এ সব ব্যাপার পূর্ণভাবে সত্য হয়ে 
উঠব!র সম্ভাবনা নেই। ধর্মনীতি বলতে এখানে আমি প্িলিজন 
(.9112100) বুঝছি না, বুঝছি নিজ দেশ নিজ ধর্ম নিজ বর্ণের 
মান্যকে অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর মানবতার জন্তে যে মমত্ববোধ 
তারই অনুভব । বতমান ক্ষেত্রে পশ্চিমের দিক থেকে ক্রমাগত 
চেষ্টা হতে থাকবে, ফি ক'রে আপনার বস্তবিশ্বের পরিধি ষোল 
আন] বজায় রেখে সাধু সাজা যায়, মানবতার পুরোহিতের 
আসনখানি দখল ক'রে রাখা যায়_-এমন একটা ফরমূলা 
আবিষ্কার করবার । বলা বাহুল্য, এমন ফরযুল! স্বর্গ মত 
প/তাল কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইউরোপের জীবন- 
ছন্দ বস্তবিশ্বের ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাণশক্তির একটা 
তাওব নৃত্য যেন এর প্রতীক । মতর্য-কামনার একটা ছুর্দমনীয় 
বুভুক্ষা এবং তার পরিতৃপ্তিতে একটা অবর্ণনীয় সার্থকতা যেন 
চোখে পড়ে । কিন্ত ইউরোপ সবার চাইতে ক্ষুদ্র মহাদেশ, 
সুতরাং তার বস্তধিশ্বের পরিধিও ক্ষুপরতম । অথচ বস্তবিশ্বের 
কামনা তার সবার চাইতে বড়। সুতরাং ইউরোপকে যে- 
কোনে উপায়ে, একেবারে অসম্ভব হয়ে না উঠলে বৃহত্তর মহা- 
দেশ থেকে তার এই ক্ষুধার ইন্ধন আহরণ করতেই হবে। 
নইলে সে অিয়মাণ হয়ে উঠবে, নিজের অন্তিত্বকে সে অনুভবেই 
পাবে না। সেষেত্তরের সে যদ্ধ সেইস্তরের ভোগ না পায় 
তবে তার মনে হ'তে থাকে যে তার মৃত ঘনিয়ে আসছে। 
সুতরাং যতদিন ইউরোপ মতভোগ-চেতনার মধ্যে বিধৃত 
থাকবে এবং পৃথিবীর উপর প্রতুত্ব করতে থাকবে তত দিন 
বিশ্বশান্তির ব্যাপারে ছোট বড় সকল জাতির প্রতি স্ভায়- 
আচরণ ব্যবস্থায় গলদ থেকেই যাবে। ফরাশীতে একটা 
কথা আছে-_1)]05 0017 0181)05 10105 ০70৯6 1817001710 
01705৮77070 101017616 0030)0645 00701700179 1615 009 
98110 (1010/৮--অর্থাৎ যতই অদলবদ্দল করা হোক না কেন, 
শেষাশেষি ঘুরে ফিরে যে-কে সেই। মতর্ণভোগের' অবতার 
ইউরোপের হাতে বিশ্বশাস্তির ব্যবস্থায় ঠিক এইটে ঘটবে । 
সকল রকমের উচ্চ নীতিবাক্য মুখে আউড়িয়ে, সর্ব রকমের 
শুভ ইচ্ছ) বুদ্ধি দ্বারা বুঝেও আসল কাজের সময় শেষাশেষি 
ইউরোপের অবস্থাটা হয়ে পড়বে কতকটা ক্লেপ টোম্যানিয়াকের 
(010106077871906 ) মতো । 


কিন্তু মানুষের চেতনাকে, তার জানন্দ আহ্রজ্ধার ক্ষমতাকে 








ফাস্তন 


সপপাপিস্পিশি। 








মতর্যভোগের রাজ্য থেকে অমতর্ণভোগের রাজ্যে উন্নীত কর! 
যায়__কেবল উন্নীত করা যায় তাই নয়, মান্গষের এ রাজ্যে 
উন্নীত হতেই হবে । কেননা এঁটেই মানুষের পক্ষ উচ্চতর 
ব্বহত্তর গভীরতর এবং পূর্ণতর সত্য। অমতভোগের এই 
রাজ্যে মানুষ সুপ্রতিঠিত হলে, এমন কি এরই লোভে লোভী 
হুয়ে উঠলে, বস্তবিশ্বও ঠিক তার আপনার স্ব-স্থানটি খুঁজে 
পাবে--এবং তার আসল কল্যাণের রূপটি মানুষ বরণ করতে 
পারবে । বস্ত আর তখন বিশ্বরূপ পরিগ্রহণ ক'রে মানুষের 
বিশ্বকে অধিকার ক'রে থাকবে না, মানুষকে বঞ্চনা! করবে না, 
তাকে লোভী করবে না-_তার মৃত্যুর কারণ হবে না। আত্মার 
স্বত্যু ঘটে যখন খপ্ত মাগ্থষের মন বিশিষ্ট ভাবে অধিকার ক'রে 
বসে। তখন সত্য শিব সুন্দরের সমাধি ঘটে । ঠিক এইটেই 
ঘটেছে ইউরোপের ক্ষেত্রে। বস্তবিশ্বের লোভ বস্ত তোগেশ্স 
ছুর্বার কামনা তাকে আন্মর ধর্মে উদ্ধদ্ধ করেছে। বৃহৎ কলা 
ণের ও-পথ বা এ পদ্ধতি নয়। 

অমত্ভোগের এই রহস্য ভারতবর্ষ সজ্ঞানে স্পষ্ট ভাবে 
দেখতে পেয়েছিল । তাই ভারতীয় সঙ্যত! কোনো দ্বিন বস্ত 
নিয়ে ধাদ্দের কারবার, বস্ত-এরশ্বর্ষে্যর ধারা অধিকারী তাদের 
সর্বোচ্চ সম্মীনের আসনে বসায় নি। হিন্দু-সভ্যতার হিসাবে 
বৈশ্ঠের স্থান তৃতীয় পর্যায়ে মাত্র । 

তৃতীয় পর্য্যায়ের এই বৈশ্ত-আত্মী আজ ইউরোপে প্রভুত্ব 
করছে এবং সেখানকার সঞল ক্ষান্র শক্তি ও ব্রান্মণ্যয বুদ্ধি এই 
বৈগ্ত প্রভুর কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে । এবং 
এইটেই হচ্ছে মূল ব্যাধি যে ব্যাধিতে আক্ষ বিশ্বমানধ ভুগছে । 
এই খ্যাধি যত দিন প্রবল থাকবে__এই বৈশরা যত দিন 
পৃথিবীতে প্রতুত্ব করতে থাকবে তত দিন বিশ্বমানব পূর্ণসবা্থ্য 
পরিপূর্ণ কল্যাণ ক্দাপি লাভ করতে পারবে না। দু-এক জন 
রাগ্রীনেতার উচ্চ নীতিব|ক্য কথার কথা মাত্রে পর্যবসিত হবে। 
এবং সাময়িক ভাবে যতই সোরগোল উঠুক না কেন, যতই সভা 
সমিতি কমিটি কনফারেন্স বন্গুক না কেন দেখা যাবে যে শেষাঁ- 
শেষি ফরাসীদের এ বচনটাই সত্য হয়ে উঠে পরিহাঁপ করছে__- 
1105 0619, 0118)7005 1)]05 0০8৮ 1 1000100 0110১0---616 
1070 16 011900985 00)0 17007011605 00) 88001500102, 
ভিতরে রইল সংকীর্ণ জাত্মা কিন্ত বাইরে হবে দরাজ হাত, 
এমনটি ঘটে ন1। 

বৈশ্ঠ-ইউরোপের বিশ্বব্যাপী প্রতুত্ব ও বস্তবিশ্বের জন্ত 
দারুণ বুতুক্ষা খর্ব করতে হলে চাই বিশ্বের জাতিমণ্ডলীর সভায় 
প্রাচ্যের একটা প্রবল প্রভাব বিস্তার__ভাবের জগতে ও কর্মের 
জগতে । ভাবের জগতকে সে উদ্বদ্ধ করবে অমতণভোগের 
সন্ধান দিয়ে, জীবনের অম্বতত্ব লাভের গোপন রহন্য-বারতায় ; 
আর কর্মের জগতকে উদ্ব্ধ করবে বৃহত্তর মানবতার সহজ 
ওদার্ধে, বিশ্বব্যাপী একট। সহজ ভ্তায়-দৃ্িতে। প্রাচ্যের রক্তে 
আছে সেই এক বীজ যা সহজে বস্তভোগের বুতুক্ষাকে 'অতি- 
ক্রম করতে পারে। আজ সভ্য পৃথিবীতে প্রাচ্যের, বিশেষ 
ক'রে ভারতবর্ধ ও চীনের, লোককাই পূর্ণবয়স্ক (81011) মান্য । 
তার] জীবনের ভিতর-বাহির অলিগলি সব জানে । এরাই 
হতে পারে ভোগের ক্ষেত্রে খর ক্রোধের ক্ষেত্রে বীর। অপর 


হসস্তের পত্র 
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পক্ষে ইউরোপের লৌক অপরিণত আত্ম? তীক্ষু বুদ্ধি ভোগ- 
উল্লাসী তরুণ যুবক ছাড়া আর কিছু নয়। কেবল জীবনের 
বাইরের দ্বিকটার স্বাদই সে পেয়েছে এবং তাই নিয়ে মশগুল 
হয়ে আছে। জীবনে কিসের মূল্য কি তার তা আক্গ লব্ধ 
নয়, এমন কি তার কাছে তা স্পষ্টও নয়। দেহের শ্রমে ও 
প্রাণের ভোগে আজ ইউরোপের যে ওঁজ্জল্য, যে সৌন্দর্য তার 
বেশির ভাগটাই স্বাস্থ্যবান অশ্বের ওদ্ল্য, পুষ্ঠপেশী শীদুলের 
সৌন্দর্য্য । প্রথম যৌবনের ওঁদ্ধত্যে ইউরোপ যখন হাজার 
হাজার যুদ্ধজাহাজ সাজিয়ে লক্ষ বম্বারের গর্জন তুলে 
গর্বিত কঠে বলে-এই দেখ আমাদের বিরাট অপ্রতি্দ্্বী 
সভ্যতা, আমাদের সর্ব কালের অবিসঙ্বাদী গ্রেষ্ঠতা, তখন 
পরিণত-বয়স্ক ভূয়োদশাঁ ভারত ও চীনকে বিস্মিত লজ্জায় ও 
মানবতার আহত মর্যাদায় মাথা হেট করতে হুয়। 

সে যা হোক, এখন এই ভারত ও চীনকে বিশ্বের দরবারে 
মাথ! তুলে দাড়াতে হলে, বিশ্বের কর্মে ও চিন্তায় তাদের প্রভাব 
বিস্তার করতে হলে, চাই এক অথণ্ড ও স্বাধীন ভারত, এক 
স্বাধীন ও অখণ্ড চীন। এমন ভারত এমন চীনই স্বাস্থ্যবান 
শক্তিমান হতে পারবে । একেই তো “চোরা না শোনে ধর্মের 
কাহিনী,” তার উপর সে কাহিনী যদ্ধি অসহায় হূর্বলের ক 
থেকে নির্গত হয় তবে ভ্র ব্যক্তিরাও তাকে সংশয়াকুল দৃষ্টিতে 
পর্যবেক্ষণ করতে ধাকেন। লুতরাৎ ভারতের, তথা চীনের, 
অখওত। ব্যাপরট' কিছুমাত্র কম জরুরী নয় বরং আরও বেশি 
জরুরী । কেননা, পূর্বেই বলেছি, খণ্ডিত ভারত স্বাধীন হলেও 
তার সে গ্াধীনতা পদ্দে পে বিদ্িত হবার সম্ভাবন1! এবং প্রায় 
ভবিশ্বদবাণী কর] যায় যে বিদ্বিত হবে। সুতরাং পাকিস্থান যে 
শুধু বাঙালী হিন্দুর পক্ষেই মারাত্মক তাই নয়, খণ্ডিত ভারত 
হিন্দু-মুসলমান-শিখ-ক্রীশ্চান-নিধিশেষের পক্ষে অকৌশলের 
এবং বিশ্বমানবের পক্ষে অকল্যাণের । এই কারণে ভারতব্যব- 
চ্ছে্কে সর্বপ্রযত্বে ব্যাইত করা প্রয়োজন। যিনি অগ্ঠবিধ 
বলেন তিনি হয় মুঢ়চেতা নয় প্রতারক । তার কথা কদাপি 
শ্রোতব্য নয়। স্বাধীনতা লাভের চাইতে ভারতের অথগুত৷ 
রক্ষার প্রতি কম মনোযোগী হলে বোকামির পরিচয় দেওয়া 
হবে। অধ ভারতের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত, কিন্তু খণ্ডিত 
ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করারও নিশ্চয়তা নেই। 

ভাল. কথা, ব্রিটিশ গবনমেণ্টের হাতে কংগ্রেসীদের সবার 
চাইতে বড় হার কিজান? ব্রিটিশ গবন“মেন্ট একদা ভারতের 
রাজনৈতিক জনাব “হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ” রূপ একটি 
টোপ ফেলেছিলেন । সেই টোপটি ফংগ্রেস-কাতলা ফাত.না 
সমেত নিধিরাঁদে গলাধঃকরণ করেছেন। আর এইটে হচ্ছে 
ইংরেজের 'হাতে কংখেসের সবার চাইতে বড় পরাজয়। 
যে আইডিয়া ভারতের জাতি-গঠনে বিষবৎ পরিত্যজ্য সেই 
আইডিয়াকে কংগ্রেস আপনার মন্ত্রণাসভায় স্থান দিয়েছেন এবং 
পালিত পুত্রের হায় সযর্রে পরিবর্ধিত করেছেন । 

জাকর আলির বিশ্বাসধাতকতায় ক্লাইব যখন পলাশীর যুদ্ধে 
জয়লাভ করেছিলেন তথন তিনি যেমন ভাবতে পারেন নি যে 
এক দিন ইংরেজ সার! ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসবে, তেমনি 
ইংরেজ শাসকর! যে-দিন হিন্দু-সুসলমান-বিরোধ রূপ আইডিয়াটা] 
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ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ছুড়ে দিয়েছিলেন সে-দিন 
নিশ্চয়ই তারা ভাবতে পারেন নি যে তা এতট! সাফল্যের সঙ্গে 
কংথেসের কাধে ভূতের মতো এমন ভাবে চেপে বসবে এবং 
কংখ্রেসীদের মত্তিফ্কে এমন ভাবে কেটে বসবে যে তারা ওর 
বাইরে কিছুই দেখতে পাবেন নাঁ, কিছুই ভাবতে পারবেন নাঁ। 
হিন্দু-মুসলিম-বিরোধের যে পনর আনা কাল্পনিক এবং বাকি 
এক আনার ন' পাই বানানো, এটা ধারা সম্মোহিত হন নি 
তাদের কাছেই স্প&। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যদ্দি ভয়ঙ্করভাবে 
সত্য হ'ত তবে ১৯৩৫এর শাসন-সংস্কারের পর মুসলিম লীগ 
বিজয়গর্বে জয়-পতাকা উড়িয়ে সিদ্ধু সীমান্ত ও পঞ্জাব প্রদেশে 
মন্ত্রিত্বের সিংহাসনে গিয়ে অধিরোহণ করতেন এবং প্রসঙ্গতঃ 
তাদের ঢক্কানিনাদে আমাদের কর্ণপটহের বিলক্ষণ ব্যায়ামের 
অবসর ঘটত। কিন্ত তা যে হয়নি, এইটেই প্রমাণ যে হিন্দু- 
মুসলিম বিরোধ আইডিয়! কংখ্বেসকে যেমন সম্মোহিতই করুক 
না! কেন, সাধারণভাবে হিন্দু-যুসলমানের উপর তা তেমন প্রভাৰ 
বিস্তার করতে পারে নি। এই ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রতুশক্তি দ্বারা 


কংগ্রেস এমনই সম্মোহিত হয়েছেন যে, এক সময়ে আরাকানের . 


যুদ্ধের সংবাদে যেমন কেবল শোনা যেত “রখিডং বুখিডং* 
“বুধিভৎ রিও” তেমনি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কথা উঠলেই 
কংগ্রেসের মনে কেবল প্রতিধবনিত হুতে থাকে “মুসলিম 
লীগ জিন্না” “জিন্না মুসলিম লীগ” । ইংরেজ শাসকরা 
ঠিক যা চেয়েছিলেন কংগ্রেস ধীরে ধীরে ঠিক তাই সত্য ক'রে 
বুঝেছেন এবং সম্মোহিতের গায় তদনুরূপ আচরণ করেছেন। 
বল! বাহুল্য, যে বাধা সত্য তার নিরসনের প্রচেষ্টায় মানুষ 
শক্তিমান হয়ে ওঠে, কিন্তু কাল্পনিক বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
মানুষ হয়ে পড়ে ক্লাস্ত এবং লাত হয় তার শুধু তিক্ততা ও 
হয়রানি । 

শোনা যাঁয়, এক রকমের নাকি পাখী আছে যাদের চার- 
ধিকে মাটিতে দাগ কেটে দিলে তারা আর সে দাগের বাইরে 
আসতে পারে না, মনে করতে থাকে যে তাদের চারদিকে 


একটা প্রকাও বাধা স্প্টি করে রাখ! হয়েছে । কংগ্রেসের অবস্থা _ 


হয়েছে কতকটা এই পাখীদের মতো । কংগ্রেসের চার- 
দিকে যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের দাগ কেটে দেওয়া হয়েছে, 
সত্য শক্ত উচ্চ পাথরের প্রাচীর মনে ক'রে কংগ্রেস আর তার 
বাইরে আসতে পারছেন না । সেই দাগ-দেওয়! গঙ্ডির মধ্যেই 
ঘুরপাক খাচ্ছেন, সম্ভবতঃ শাসকদ্ধের অতুল আনদ্দাহুভূতির 
কারণ হয়ে। 

ডেমোক্রাসির একটা বিশেষ প্রকারের সাহস আছে, এ 
সাহস খজুতার সাহস । এই খ্ুতা এই সাহস কারো প্রতি 
অত্যাচার করে না, কাউকে অনুগ্রহ করে না। অধিকার এ 
চেনে, কিন্ত আবদার এর অভিধানে স্থান পায় না। এই খ্ভুতা 
এই সাহসকে যদি সামনে রেখে কংগ্রেস অগ্রসর হতেন তবে 
ওরই দীপ্তি সম্মুখে যা কিছু কুট ঝুট, যা কিছু বক্র সব সিধা 
হয়ে েত। বক্র আর জষ্টাবক্র হয়ে উঠবার সুযোগ স্ুবিধ! বা 
সাহস কোনোটাই পেত না। 

হিন্দু-মুসলিম সমন্ডা সমাধানের একটা অতি সহজ করমূল! 
জাছে। এত সহক্ক যে তা সহজ্গে সবার চোখে পড়ে না এবং 


গ্রবাঙ্গী 
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এত অব্যর্থ যে তা কোনে দিন ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা! নেই। এই 
ফরমূলাটি হচ্ছে এই যে, হিচ্ছ্-মুসলমান সমস্তা বলে আসলে 
কোনো সমন্তা নেই। যেমন হিহ্দুক্রীশ্চান বা হিন্দু-পার্শি 
অথবা হিদ্দু-শিখে সমস্তা বলে কোনো সমন্তা নেই। 
কিন্বা অন্ত ভাবে বল যায়, হিচ্কু-যুসলিমের মধ্যে যে সমস্তা 
আছে সে সমস্ত হিম্দু-ক্রীশ্চানের মধ্যেও আছে, হিন্দু শিখ, 
হিন্দু পার্শি, হিন্দু বৌদ্ধর মধ্যেও আছে। এমন কি, 
ইচ্ছা করলে এবং প্রচুর অবসর ও প্রযত্ব থাকলে রাম 
স্ঠামের মধ্যেও, রহিম রহমতের মধ্যেও সমস্তা আবিষ্কার 
করা যায়। নুতরাৎ হিন্দু মুসলিমের প্রশ্নটা ফুলিয়ে ফাপিয়ে 
বিশিষ্ট ক'রে তোলা সত্য কথা নয় বা শুভবুদ্ধির কথা 
নয়, স্-নীতি বা স্থবিচারের কথা নয়। তুমি বলতে পার যে, 
কোনো কোনো মুসলমান বলেন যে, মুসলিমরা একটা বিশিষ্ট 
সম্প্রদায় সুতরাং তার প্রশ্নটাও বিশিষ্ট হওয়া দরকার । কিন্তু 
ভদ্র সমাজে নিজের সার্টিফিকেট নিজে দেবার রীতি নেই। 
আর ডেমোক্রাসি বলে যে, কোনে! শক্তি বা কোনে সম্প্রধায় 
যদি বিশিষ্ট হন তবে তার বা তাদের সে বিশিষ্টতা সদ্‌গুণের 
দ্বারা প্রমাণিত হওয়া চাই, প্রতিভার দ্বারা প্রকাশিত হওয়া 
চাই। এই প্রকাশের দ্বারা তারা নিজের! যেমন কৃতার্থ বোধ 
করবেন, আনন্দলাভ করবেন তেমনি স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আপন 
আপন বিশিষ্ট স্থানটিও অধিকার করতে পারবেন । তখন আর 
তারা “হাত ছোট আম বড়”্র মতে! পদে পদ্দে ব্যর্থতার 
অনুভুতি দ্বারা পীড়িত হয়ে আপনার মনের অশাস্তি অন্তের 
অশান্তির কারণ ক'রে তুলবেন নাঁ। আমি অমুক ধর্মের সুতরাং 
আমার কথাট] বিশেষ ক'রে ভাব, কি্বা আমি অমুক প্রবল 
প্রতাপান্িত প্রাচীন রাজবংশের আধুনিক কালের অবতংস 
সুতরাং আমার জন্তে একটা সুউচ্চ আসন তৈরি করে রাখ-_ 
এমন কথা ডেমোক্রাসির স্বীকার্ধের মধ্যে নেই। ডেমোক্রাসির 
আসল মঙ্গলের বীজটাই এর মধ্যে যে এতে কিছুই শ্রুতি বা 
স্বৃতি দিয়ে নিধ্ণারিত হুয় না, নিধ্ণারিত হয় সবকিছু বত'মানের 
সদৃগ্ুণাবলী দিয়ে, প্রত্যক্ষ প্রতিভা দিয়ে । মুসলিম সম্প্রদায় যদি 
ডেমোক্রাসির এই সব কথা না মানেন, ডেমোক্রাসির ধর্মকে 
স্বীকার করা অস্বিধাজনক মনে করেন তবে তারা যে বিশিষ্ক 
স্থান লাভ করতে চান তার জন্তে তাদের ক্ষান্রশক্তিকে আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হবে-_যা আজ সভ্য সমাজে, অন্ততঃ কথায়, 
10010 19. বলে নিন্দিত। কিন্ত মজার কথা হবে এই যে, 
ওখানেও শেষাশেষি এই প্রতিভার প্রশ্নই এসে সপ্রতিভ ভাবে 
হাজির হবে। 

সেষা হোক এ সহজ ফরমুলাটি যদি কংগ্রেস আবিষ্কার 
করতে পারেন এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেন তবে 
এরই আলোকসম্পাতে তার! হিন্দু-মুসলিম মিলনের যে বীজ 
দেশের মাটর সঙ্ষে জড়িয়ে আছে, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে 
আছে, ছয়ের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে নানাস্থানে নানারূপে 
প্রচ্ছন্ন বাংপ্রকাশিত হয়ে জাছে সেই সং বস্তকে সহজ করে সত্য 
ক'রে বূর্তক'রে তুলতে পারবেন। আর তখনই হিন্ছু-মুসল- 
মানের সত্যকার মিলন অনিবার্ধ হয়ে উঠবে, যে মিলন পাকি- 
স্থানী মিলন নয়, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলম। এই. মিলনেই 


ফাল্তুন র 
এ 822555587 
বিরুদ্ধ পক্ষের বিমর্ষতার কারণ আছে। পাকিস্থানী মিলন বিরত্ধ 


গরকৃত পরিচয় 


পপি পি পি পাপ পি পা পা লিপ প৯ ৯ তি পাস ৯ পাপা পাদ 


পূর্বেই বলেছি যে, এই সহজ ফরমুলাটি অব্যর্থ। কেমনা 


পক্ষের হর্ধের ব্যাপার । পাকিস্থানী মিলনে যে মিল, সেটা এর একটি মহাুণ এই যে, এই ফরসূলাঁটি ধরে খিনিই যেখানেই 
আসলে হচ্ছে গরমিল, বড় জোর সেটাকে বলতে পারো যেভাবেই যেটুকুই কান্ত করুন না কেন তার সবটাই সর্বকালের * 
গৌঁজজামিল। এবং বুদ্ধিমান মাত্রেই জানেন যে গরমিলের তরে জমার ঘরে ওয়াশীল হয়ে থাকবে। 


চাইতে গৌজামিল বেশি বিপজ্জনক ব্যাপার । 


পলা 


ইতি-_হুসস্ত 


প্রকৃত পরিচয় 
শ্রীমহাদেব রায়, এম-এ 


১ 

কিছুদিন এখানকার অডিট আপিসে চাকুরি করিয়! গিয়াছি। 
স্থানটার মোহ এখনও কাটে নাই। পূজার ছুটিটা এবারও এই- 
থানেই কাটাইয়! যাইব ভাবিয়া আসিয়াছি। পুরোনো! বন্ধু- 
বান্ধবদের মোহ। গেলবারও এই টানেই ছুটিয়া আসিতে হইয়া- 
ছিল। তবু কাটে ভাল। বড় ছুটিতে একা-একা কাটানে! 
ঘোর দায়। তার উপর পুরনে। স্বৃতির ব্যথা । এ জায়গাটা মন্দ 
লাগে না কিন্ত। সকাল-বিকেল সাহেব পাড়াটায় বেড়াইতে বেশ 
লাগে__ চমৎকার ঝর্‌-ঝরে তক-তকে ।- দক্ষিণে অবারিত মাঠ। 
দূর দিগন্তে ঘন বনশ্রেণী। 

ছুপুরটা পড়িয়া! লিখিয়৷ কাটে। সন্ধ্যায় বান্ধবেরা৷ আসিয়! 
আসর জমাইয়া। বসেন। কোন কোন দিন নিতাইয়ের কীর্তন । 
বিরহের পদের মাধুর্য মনটাকে যেন কোন্‌ সুদূর অতীতে টানিয়। 
লইয়া ষায়। পুরোনে! দিনের স্মৃতির বেদন! ভুলিতে পারি না । 

তা” যাকৃ। জীবনটা এই ভাবেই ত কাটিবে। আদর্শ 
সন্যাস-জীবন যাপন করিবার মত মনের বল হইল কোথায়? 
ছন্ন-ছাড়া জীবন একটা । এ জীবনে সদ্গতি নাই। 

পনর-যোল বছর সন্ন্যাস-জীবন কাটাইয়া! আবার ত চাকুরিই 
গ্রহণ করিতে হইল। হউক অধ্যাপকের বৃত্তি--কিস্ত ইহারই 
কি মোহ কম ? যশ-_জনপ্রিয়তা-_আরও কত কি! অথচ, আজ 
যাহাদিগকে লইয়া! কাটাই, যাহার! এতখানি ভালবাসে, ভক্তি 
করে, তাহারা আমার প্রাণের পরিচয় কতটুকু রাখে? আমার মন 
যে মাঝে-মাঝে কিসের তীব্র বেদনায় ভরিয়া উঠে, কে তাহার 
সংবাদ রাখে? 


গেলবারে সমগ্র দেশে যখন হাহাকার উঠিয়াছে, আমার মনও 
তখন যেন তীব্র বেদনায় হাহাকার করিয়া! উঠিল । দুদিনের ছুঃখ- 
স্ত্রণ। দেখিয়। মন গুমরিয়া মরিতে লাগিল আর এক দারুণ 
নৈরাশ্ে । সান্ত্বনা লাভের আশায় ছুটাছুটি করিয়া! ফিরিতে লাগি- 
লাম। কিন্তু বৃথা । সাম্ত্নার বিনিমষে লাভ হইল তীব্রতর জাল! । 

বঙগদেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বৃতুক্ষার তীব্র জাল৷ 
উঠিয়়াছে। পথে-ঘাটে কস্কালসার মুহূর্ঘ পাস্থ ধীরে ধীরে মৃত্যুর 
কবলে কবলিত হইতেছে । কলিকাতার মত মহানগরীর রাজপথে 
মরণোন্মুখ নর-নারী দিনে-রাতে গড়াগড়ি যাইতেছে । শ্শশানে 
শবদেহের উপর শবদেহ যেন মৃতদেহের ভ্ুংপ রচন। করিতেছে । 
পথি-পার্খে শব-দেহের উপর কাকের দল খা-খ! করিতেছে। 


কঙ্কালাবশেষ আবালবৃদ্ধবনিতা অন্ন-ভিক্ষার আশায় দলে-দলে 
দৌড়াইতেছে । নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে লঙ্গরথান। খুলিল। 
মৃত্যু দেখিয়া যত না! ক্লেশ, ততোধিক ব্লেশ আমার মধ্যবিত্ত নর- 
নারীর স-সস্তানে বুভুক্ষার ক্লেশ দেখিয়া । আমার সেই পুরনে! 
দিনের ছুপ্ধতের যন্ত্রণা যেন অস্থি-পঞ্তর ভাঙ্গিয়! দিতে চায়। কি 
পামর ! কি হতভাগ্য ? ছিঃ! এত বড় দুষ্কৃতি যে করিতে পারে 
জীবনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই । 

নিতাই আমার বিষ ভাব দেখিয়! মাঝে মাঝে সাম্তন! দেওয়ার 
বৃথ। চেষ্টা করে । কি যে ভাবেন দাদা আপনি ? খুলেও বলবেন 
না ত আমাদের মত অপোগণ্ডকে ! নিন্‌ পড়,ন-_ছুটো কবিত! 
পড়,ন--শোনা যাক। আপনার মত কবি-মান্থষের মনোছু:খ 
কিসের দাদা? বললুম আপনাকে গুড়কের নেশাটি করুন__ 
দেখবেন কি আনন্দ । সব ছুংখু কেটে যাবে-_মাথ পরিষ্কার হয়ে 
যাবে_-ভর্‌ ভর্‌ .করে” লেখা বেরুবে- হ্যা-হ্যা করিয়। নিতাই 
হাপে। মুখে তাহার হাসিটি লাগিয়াই আছে-_ন্ন্দর, সদানন্দ 
ভাব। অথচ, আজও তাহার সম্যক্‌ পরিচয় পাই নাই । গেল- 
বারই ঘা তাহার সঙ্গে পরিচয়। তবু তাহাকে যত দেখি, ততই 
সে মনটাকে আকর্ষণ করে। সন্ধ্যায় কীর্তনের পদ গাহিয়া সে 
সকলকেই আনন্দ দেয়। তাহ! ছাড়া, সর্বদাই তাহার নির্মল 
হাসি। গেলবার পাশের গ্রামটায় গিয়! নিতাইয়ের লঙ্গরখানায় 
যে অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়াছি, তাহাতে তাহার উপর শ্রদ্ধা আমার 
আরও বাড়িয়। গিয়াছে । “কি দাদা, চেয়ে-চেয়ে দেখছেন কি? 
এই বে খিচুড়ি, তা-ও কি দিতে দেয় পাতায়? দেখছেন--যেন 
চিলে ছে মেরে নিতে চায়। আর, এদেরই বা দোষ কি বলুন। 
দেশ ছুনিয়া জুচ্চ,রি করছে--এ অবস্থা ত অনিবার্ধ। বললে 
আশ্চয্যি হবেন--গরিবের পেটের জগ্চ চাল-ডাল দিচ্ছেন একজন, 
আর একজন কর্ম-কর্ত। তারই থেকে চুরি করে? চালে-ডালে ঘর 
বোঝাই করছেন। জোচ্চোর দাদা, জোচ্চোরে ভর! ছুনিয়! ৷” 

“তাও করে নিতাই? এই সব গরিব কাঙালদের অন্ন মেরে 
নিজের ঘরের সংস্থান করে ভদ্র পরিবারে ?” “আলবাত, দাদা, 
বাম তাতীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন--ও ত.মিখ্যে বলবে না !” 

আগাগোড়া আর এক অনলস কর্মী এই রাম। তাহার মুখেও 
শুনিলাম-স্থ্যা বাবু, শ্রীহরি চাটুজ্যে এই গরিবের বরাদ্দ চাল 
ডাল থেকে ছু-দ্রশ মণ ঘরে সঞ্চয় করে নিলে। সত্যি কথা 
বলব তাতে কি? 


পা্পাসপিসিপাসপাপাসপিসিপাসপিসিলাস্টিসিত পিসি, 


ভাবিলাম---এ দুষ্র্মও মান্থষে করে! অথবা, আমি যাহা 
করিয়াছি, তাহার চেয়ে এ এমন আর বেশি কি? অনেকটা তুলিয়া 
ছিলাম। এই ছুই বৎসর দেশের হাওয়া আমার অস্তরলোকে 
যেন বিষের ছেণায়। দিয়া যাইতেছে । এবার দেশে সে তীত্র 
আত্নাদ কমিয়াছে সত্য ; কিন্তু এক সের চালের দরে এক কষ্ট 
দেখিয়াছি--তিন সের দরে আর এক কষ্ট। ছুর্ভিক্ষের পদলেহী 
মড়ক আসিয়াছে । ম্যালেরিয়ায় ওধধ নাই ।-_বুকে যাহাদের 
প্রাণ ধুক-ধুকু করিতেছিল, এইবার তাহাদের প্রাণাস্ত। মধ্য- 
বিত্তের অখাপ্যে প্রাণ-রক্ষার পাল! নুরু হইয়াছে । গ্রামে-গ্রামে 
পধস্ত কণ্টেশালের দোকান । সেখানেও সারি-সারি নর-নারী। 
ইাদের মধ্যে কি--? নাঃ. 

মাঝে-মাঝে বন্ধু-বাহ্ধবকে ফাকি দিয়। কলিকাতায় “পাগল 
বাবা”্র মঠে ছুটিয়া যাই। কোথাও সাম্বনা৷ নাই। নিতাই 
আপিয়। বলে-_কি যে দাদা, সঙ্গিসি স্নিপি করে ছোটেন ? তার 
চেয়ে নিতেকে খুলে বলুন দেখি সব-**কি চান্‌। 

“তুমি ত নিতাই ছুনিয়াটায় জোচ্চোরই দেখছ বেশি। সাধু 
সন্ন্যানীর-.-?” 

“আর কি বলি বলুন ! গেলবার ত শ্রীহরি চাটুজ্যের কাণ্ুটা 
দেখে গেলেন। এবার আবার কি হয়েছে জানেন? তিনিই 
হয়েছেন “ফুড কমীটি'র ব্যবস্থাপক । পাঁচটি গায়ের লোক ত্ঠারই 
হাত-তোলা ব্যবস্থার দিকে হা করে" চেয়ে আছে। ফু[নিয়ন 
বোর্ডের সভাপতি সামন্ত সাহেবের আধার! রয়েছে পুবোদস্তর। 
উভয়ের ঘরেই ঠাস। জিনিস-পত্তর । টিন-টিন কেরোসিন তেল, 
প্রচুর চিনি--অন্ত জিনিসের ত কথাই নেই । আর গ্রামের ভেতর 
যেয়ে দেখুন__পেয়ারের দু-একটি লোক ছা! কার ঘরে ডিবরি 
জবালাবার ফৌটাটি নেই কেরোসিন তেলের । লক্ষ্মীডাঙার ছোক্রার! 
একট। নৈশ ইস্কুল খুলছিল-_চলছিলও বেশ। চাষীবাসী, যুবক বৃদ্ধ 
সকলেই দু-অক্ষর শিখছিল। তাতে প্রথম বাদী হলেন গ্রামের 
সনাতনী টিকি-চটি-সম্বল বৃদ্ধ মাতব্ববেব-আর দ্বিতীয় স্থান 
প্রবলতর হ'ল এই সামন্ত মশাই আর চাটুজ্যে মশাইয়ের কতৃত্বে। 
অথচ, মুখে কি শিষ্টত! ! বোর্ডের আসন কায়েমি করবার জগ্চে 
এদের অসাধ্য কম্ণনাই জানেন ?” 

“তা হ'লে, নিতাই গ্রামের অবস্থা বিশ-ব্রিশ বছর আগে ঝ! 
ছিল, এখন তার থেকে আরও খারাপই বল।” 

“সে কথ! আর বলতে দাদা!” 

ভাবিতে থাকি ইহাদের কথা । নিজের কথা তাহার মধ্যে 
আসিয়া সব গুলাইয়! দেয়।--যাক। একবার বরাহনগরের 
আশ্রমটা ঘুরিয়। আমি একদিন । তার পর, স্বস্থানে ৷ সে-ই ভাল। 








চিএ 
হাপাইতে হাপাইতে আসিয়া ফিরিবার গাড়িটা কোনমতে 
ধরা গেল। এক- কালের সহকর্মী বান্ধব--এই যা সম্পর্ক। 
তাহার পরিচয় আমি সম্যক জানিলেও এখানকার কেহই আমার 
সব পরিচয় রাখেন না। এ অবস্থায় বান্ধবের বাড়িতে অবকাশ 
যাপন। বন্ধুর ছেলে-পিলের জন্ত ফল-সন্দেশ,. লজেন্স্‌ বিস্কুট, 
আর জামা-কাপড় ছু-একটা--এই যা পণ্যের মধ্যে । বেশি রাব্রি 


প্রবাজী 





১৩৫১ 


পা৯পো৯পাপাসপিসিপিসি পল 


করিয়! ফিরিলে বাড়ি্দ্ধ আমার জন্ত ছুর্ভোগ। তাই বিকালের 
গাড়িটা ধরা । অবশ্য বন্ধুবর সন্ত্রীক যে আস্তরিক ভালবাসা দিয়া 
অকপট সমাদর করিয়! থাকেন তাহার তুলনা নাই। চমৎকার 
লোক এই শচীপতিবাবু--পত্তীও সেইরপ। তবু রাত নাই, দিন 
নাই সময়ে-অসময়ে অতিথির অত্যাচার ত আর ভাল কথ! নয়। 

ঢংটং ঢং করিয়া তিনটা ঘণ্টা ষখন পর-পর বাজিয়া উঠে 
তখনও ফটকের ওপারে। ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারে এ ছুঃসময়ের 
দুরবস্থা কিরূপ। তাহার উপর গাড়িতে উঠিতে দেয় না-_ 
আরোহীদের এমনি সহানুভূতি । 

“দেখছেন ন! মশাই, গলদ্ঘর্ম লোকটা, দরজট! একটু ছাড়ন 
না-উঠতে দিন 1” 

পরিচিত কণ্ঠস্বর নিতাইয়ের। হৃদয় যেন আমার অমৃত্ের 
ধারায় সিঞ্চন করিয়া! দিল। “তার পর? দাদার ত পূজোর বাজার 
নয়--আশ্রম-টাশ্রম নিশ্চয়ই ! অনর্থক সুস্থ দেহটাকে ব্যস্ত করছেন 
দাদা! আস্মন-আন্ুন-বস্তন দেখি--এ পাশে চলে আসন । 
ভতভাগার গাড়িতে কি তিল ফেলবার জায়গা আছে ছাই । তায় 
পূজোর বাঙ্ার! আম্মন। এই ভিড়ে কিন্ত সাবধান হবেন 
একটু । গীট-কাটায় ছেয়ে ফেলেছে রাস্ত।-ঘাট, বিশেষ করে ট্রেন। 
**বসেছেন ত! উন-ঠিক তয়নি। আমার এই বা পাশে 
জানালার ধারটায় একটু ছড়িয়ে বন্গন আপনি । একেবারে গলদ্‌ 
ঘর্ম হয়ে উঠেছেন ।” 

বসিলাম । এত ভিড়েব মধ্যেও দেখিলাম--এক কুগ্নকায় 
একচক্ষু শিখ-বৃদ্ধের বাতাসের সৌখিন নেশ|_-দরজার ঠিক মাঝ- 
খানে বসিয়াছে। সামনে যে ছু-ইঞ্চি জামুগ! করিম! দাড়াইয়াছে, 
তআহাকেই তাড়াইবার চেষ্টায় দাত-মুখ খিঁচাইয়। বলিতেছে-_-এই 
হট যাও না, হাবা রোখ তা! কাহে? 

“আরে, হঠ, জাষেগা কোথায়? দেখতে পাতা নাই-_-তিল 
ফেলনেক। জায়গা কোথাও নাহি হ্যায়।” 

ক্রম-বর্ধমান বাগ.বিনিময়ে বুদ্ধের সঙ্গে তরুণ বাঙালীর হাতা 
হাতির উপক্রম । নিতাই তাহার সরস-মধুর বাগঙ্গিতে উভয়কে 
থামাইয়া (বড়) দরজার কপ।ট ছুইটিকে সজোরে ছুইধারে ঠেলিয়া 
দিতেই দরজ। ফাকা হইয়া গেল। মুক্তাপংক্তির মত দস্তে শুভ্র 
হাসি ছড়াইয়া বলিল-_খাও লেও, হাবা বুড্ডা বাবা, অক্সিজেনকা! 
জব তুম্হারা এতখানি প্রয়োজন, তখন সেকি কিলাস মে' 
উপবেশন নেহি কিয়া কেউ বাবা। বলিষাই তাহার আবার 
সেই হাসি। 

এখনও কামরাময় হৈ-চৈ। 

কীতন-রসিক দস্তিদার বাবু বলিলেন__-একটা৷ বেশ চড়ান্রে 
বিদ্যাপতির পদ ধর দেখি নিতাইবাবু--সব গোলমাল থেমে 
যাবে। 

“দত্তির এক কথ! ! আপনার জ্বালায় মরেন ধঠী--বর দিয়ে 
যাও। “তার চেয়ে দাদাকে ছুটে। তার কবিতে জবৃত্তি করতে 
বল না-ওঁর মনটায় বেশ ইন্ফৃতি আছে ।*.'হা-হা-হা। করিয়া 
নিতাইয়ের হাসি আবার। 

“এক আনায় আটখান। বিঞ্ুট বাবু । দেখুন-_তাজা বিস্কুট । 





ফাণ্তন 


“আমায় দেবেন মশাই এক আনার |” *ও মশাই, এধারে 
এক আনার দেবেন তো! !” 

নিতাইয়ের প্রতিবেশী নলিনীবাধু বলিলেন-স্থ্য। হে, বিস্কুট! 
ভাল। নিয়ে নেওয়া ষাক্‌ কিছু, ছেলে-পিলে পছন্দ করে খুব। 

নিতাইফ্ের সেই অট্টহান্ত । "নলিনীদার এক কথ । এক আনায় 
আটখানা। বিস্কুট--সেও কখনও ভাল হয়? হো-হে। করিয়! 
হাপিয়। নিতাই নলিনীবাবুকে অপ্রত্তত করিয়! দিল। 

"তোমার ত অই আছে-_সবতাতেই ইয়ার্কি 1” 

“আরে, এর মধ্যে আর ইয়ারকিট। তুমি কোথা পেলে 
নলিনীদ1? পয়সাষ ছুটে।--পচা আটার বিস্কুট-ছোঃ। যাকে 
বলে--অথাদ্যিতে পেরান রক্ষে ৷ মার ঝেটা-ষত সব জোচ্ছোরের 
কাণ্ড-_গেল দেশটা” দস্তিদার বাবুর পুনশ্চ অন্ুরোধ-_ধর ন! 
নিতাইবাবু একটা ! সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল কামরার এক কোণে 
-এঃ ও-দ্ধ হোয়ে ভাই, কোতো! কোষ্টো পাই, এ জানাবো 
কাহারে-__এ জানেন ভোগো--ও-ও-__মান্‌। 

“নাও কীত'ন শোনো |” 

দক্তিদার বাবু বলিয়া! উঠিলেন-_মার জ্বালাতনের কামে বাচি 
ন হে নিতাই বাবু। 

“এও জুচ্চ,রি এক রকমের দস্তি। এরও পেছনে এই পোড়া 
দেশে মুখপোড়া এক দল বেকার হা করে চেয়ে আছে। কি 
আর বলব বল।” 

“ছুরি__ছুরি বাবু, কাঞ্চন-নগরের ছুরি 1৮ 

“ছুরি? হ্যা, তা লাগাও--কার গায় লাগাতে চাও ।” 

এবার হাসিয়। ফেলিলাম। নিতাই সেই প্রাণখোল! হাসি 
হাসিয়। বলিল--তবে যে,__দেখুন দেখি নি একটার পর একট! 
কাগু। প্র 

অপূর্ব শ্যামলতায় দিক ভরিয়া! গিয়াছে । দূর-দিগন্ত-বিস্পা 
অপূর্ব শ্তামলত! । নিনিমেষ চক্ষু দিয়! উন্মুক্ত প্রকৃতির অপরূপ 
রূপ-পক্জা। নিরীক্ষণ করিতেছি । মধ্ো মধ্যে বিরাট. মহীকহের 
স্তব্চকিত মূর্তি। অস্তোন্ুখ সুর্ষের আরক্ত রশ্মি-রেখা পড়িয়াছে 
বৃক্ষরাজির গায়ে, আর সবুজ ধান্তশীর্ষে। ধরণীর শ্যামল অঞ্চলে 
কনক-বর্ণ। এমন হৃদয়-রাঙ কূপের মধ্যেও মনটা হঠাৎ ষেন 
উদাস হইয়া গেল । “নিতাই, দেখ, এ রূপের মধ্যে কিন্তু তোমার 
দুনিয়াময় জুচ্চ,রির কোন বালাই নেই । দেখ-__কেমন ভুন্দর হংস- 
বলাকা! ! শরতের অপরাহ্‌ কেমন ন্সিগ্ধ-শীতল সহজ স্ন্দর বল ত! 
পদ্ম মুখ বুজে আপছে-__তবুকি স্্ুপর দেখতে ! এ? ওধারে 
কাশবনের কেমন শুভ্র-মনোহর বূপ ! মনটাকে কেড়ে নেয় না?” 

"না দাদা--আপনাদের কবিত্বের জুচ্চ,বিকে পেরনাম করি-_- 
কথার জুচ্চ,রিতে ভুলিষে দিতে চান্‌ নিতেকে !” 


“কেন, দিগস্ত-জোড়া এই শ্যামল কূপ-_ন্তদূর-বিস্তারী এমন 
মনোহর শোভ1 ! ভাল লাগে না, তোমার ? মাঠের বুক চিরে 
পাকা-রাস্তাটা৷ সোজা! চলেছে কেমন-_ছু'পাশের সমান্তরাল বৃক্ষ- 
শ্রেণীর কালো ছায়া ! সম্ভানকোলে যুবতীর কি সুন্দর গতি ! এ- 
সবও ভাল লাগে না ভোমার ?” 


প্রকৃত পরিচয় 


স্পটে 
এই দুর্মূল্যের বাজারে সম্ভান় উৎকৃষ্ট খাবার হচ্ছে দিশী কারখানায় ।” 


২৫৯ 


“রক্ষে করুন দাদ!, পর-্ত্রীর গতি-ভঙ্গি দেখবার সাধ কোন 
দিন যেন না হয়। ও-সব আপনাদের সাহিত্যিকের চোখেই 
পুণ্যির কাম । আমাদের মত হতভাগাদের ধা সইবে কি দাদ! !” 

“আরে পাগল, কি বলছি তলিয়ে দেখলে ন!? প্রকৃতির রূপের 
উপর আমাদের মানস চক্ষুর যে অতবড় একটা আকর্ষণ, মেটাকেও 
উড়িয়ে দিতে চাও ! রূপের নেশা! একটা! বড় নেশ। নিতাই ।” 

“কে বলছে__ন।। রূপের নেশা--আল্বাত দাদা! রূপ ত 
নয় ষেন পূর্ণিমের চাদ। সে চাদ-..ষাক্‌ গে। দাদা, নেশার 
মধ্যে এখন গুড়ক। তাতেই সমস্ত হাদয়-মন অবশ করে” আসে 
অস্থায়ী-মরণ নিদ্রার নেশ! | নেশ। বলছেন-_-এঁ দেখুন শিখ-বৃদ্ধের 
বাতীসের নেশায় ধীরে ধীরে কেমন নীস। গর্জন শুক হ'ল। 

এধাঁরে দেখুন- ছোকরার কি রকম পড়ীর নেশ।! কোলে শারদীয় 
আনশবাজার খোলা-_আর শিরোদেশ দক্ষিণে হেলিয়া স্বন্ধে 
পড়িল-_ওষ্ঠ-প্রান্ত বাহিয়। অমৃত নির্ঝরিণী। পড়ার নেশা কেমন 
দেখছেন তো! শারদীয় আনন্নবাজার নেওয়। হয়েছে তরুণের !- 
ইষ্টাইল-__ইষ্টাইল। পড়ার নাম ত অষ্টরস্তা। দেখানো হবে 
দশ জনকে । জুচ্চ,রি; জুচ্চরি ! অন্তর দিয়ে কিছু কর বাবারা-_- 
লোক ঠকান ছাড়! নাঃ। নেশ1! এ দেশের নেশা, দাদা এ 
রকমের পর-প্রবঞ্চন। সব ! কি--হাঃ করে চেয়ে আছেন যে বড় 
আমার দিকে ! আচ্ছ', একদিন (দর্শনের ) বক্তৃতা দিতে হবে 
আপনাকে । তা আপনি ত আর আমার হাড়ি-পাড়া দিকে 
মাড়াবেন না । গরিবটার আুখ-দুঃখের খবর ত আর কোনদিন 
নিলেন না । কি হালে থাকি-__জীবনটায় কি-- | 

নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া আছি। মন কত চিন্তা করিতেছে। 
পূর্নিমের টাদ--“দব নেশা! এ দেশের পর-প্রবঞ্চন। 1-_নিতাই খুব 
বলিল ত! 

রাত্রি আটটা! হইয়াছে । কত লোক উঠিতেছে, নামিতেছে। 
নলিনী বাবু বসিয়া বসিয় দিব্য নিদ্রান্খ উপভোগ করিতেছেন-_. 
জ্রক্ষেপ নাই কোনদিকে । “আর দেরি নেই নলিনীদা, এসে গেল 
যে, মোট-ঘাট সব গুছোন 1” বলিয। নিতাই তাহাকে ঠেলিতে 
লাগিল। 

চাপ! গলায় “51 গেরেম--গেরেম চ1। চা গেরেম--গেরেম 
চা!” তীক্ষ কঠে__“পান, বিড়ি, সিগরেট দেশালাই ।” 

“নামুন দাদ, নামুন |” 

বলিতে বলিতে নিতাই নামিয়া পড়িয়াছে। সে বাসার দিকে 
অগ্রসর-প্রায়। “দাড়াও নিতাই, নলিনী বাবুকে নামতে দাও । 
তিনিও তো! তোমার সঙ্গেই যাবেন !” 

“ছুত্তোর নলিনী বাবু; আমার তামাক ষে ও ধারে জুড়িয়ে জল 
হয়ে গেল দাদ ! নটা-পাচ মিনিটে আমার ওঠাধর এ নলল্পর্শ 
ন1 করলে সব নেশা মাঁটি 1” 

“এই নিতে, ফুকুড়ি রাখ! আমার কাপড়ের বাণ্ডিল কোথ। 
গেল বের কর্‌। নলিনী বাবু চিৎকার করিয়া! উঠিলেন। 


নিতাই শুফ-মুখে ছুটিয়া আপিয়া আমার দিকে চাহিয়! বলিল, 
কি দাদা, শেষে নলিনীদা'র উপর দিযে ব্রন্মবাক্যি ফলে গেল ন! 
কি? মাইরি নলিনীদা, সত্যি বলছি এ রকম ঠাট্ট। করতে পারি? 








২৬৪ 


নলিনীবাবুর বুঝিবার মত মনের অবস্থা নয়। এ বাজারে 
দেড়-শো, ছু-শো! টাকার ঞ্িনিস। তায় পূজার আয়োজন। 
গৃহিণী, পুত্র-কন্ত।! কোন্‌ মুখে ঘরে ফিরিবেন? কি জবাব 
দিবেন গিয়। ? মুখখানি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া! গেল। 
কামরার মধ্যে আর আশাতি-পাতি করিয়া খু'জিলেই বা কি হইবে? 
ছিঃ! নলিনীবাবুর নান মুখ দেখিয়া আমার মনট। আরও খারাপ 
হইয়। গেল। নিতাইযের সেই হাসিমাখ। মুখ হইতে হাসি কোথায় 
উবিয়। গিয়াছে । ক্ষণকাল পরেই বলিয়! উঠিল,-_-“ই- দাদা, আপ- 
নার! চলুন-_দেখি বেটা এ অন্ধকারে কত দূর যায়! শয়তানির 
জায়গা পাও নি আর?" বলিয়াই কি আশায়, কাহার দিকে লক্ষ্য 
করিয়! নিতাই যে উদ্ধশ্বাসে ছুটিল--ঠাওর করিতে পারিলাম ন1। 
এদিকে নলিনীবাবু বিশুদ্ক মুখে হাটিতে হাটিতে হোচট খাইয়া 
পড়িয়া! গেলেন--সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান । দস্তিবাবু থাকিলেও কাজ 
হইত। কেউ না। কিকরাযায়? ঘোর সমস্যায় পড়িলাম। 
কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটি পনর-যোল বছরেব অনূঢ়া মেয়ে 
উপস্থিত হইয়া! বলিল--এই নিন্‌ জল, চোখে-মুখে দিন। অবাক্‌ 
হইয়! গেলাম । সহস! তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই আমার 
মন যেন কোন্‌ দূর অতীতের চিন্তায় বিষাদাচ্ছন্ন হইয়! গেল। 
মেয়েটি নলিনীবাবুর মাথায় বাতাস করিতেছে । চোখে-মুখে 
তার অপুব সরলতা । অর্ধ-মলিন বস্ত্র পরিধানে। তবু লাবণ্যের 
দীপ্তি উছলিয়া পড়িতেছে। আপনি কিছু ভাববেন না-_এখুনি 
খ্যান্থুলেন্স এসে যাবে । আরও অবাক্‌ হইয়! গেলাম । সামান্য 
মেয়ে-_এ সুবন্দোবস্ত কোথা হইতে কি ভাবে হইল তাহাই 
ভাবিতে লাগিলাম। গ্যাম্বুলে্স আসিয়! গেল। নলিনীবাবুকে 
গাড়িতে তোলাও ইইল। মেয়েটির কর্মতৎ্পরতা। দেখিয়! মুগ্ধ 
হইয়া গেলাম । 








৩ 


হাসপাতালের শধ্যাস্স যখন নলিনীবাবুকে শোয়ান হইল, গাষে 
তখন তাহার রীতিমত জ্বর। রাত্রি এগারোটার কাছাকাছি। 
বন্ধুর বাড়িতেই বা কি ভাবিবে? অথচ, এই ভাবে নলিনীবাবুকে 
ফেলিয়া! যাই কি করিয়া 1 বিশেষ করিয়া মেয়েটিকে? কে এ 
মেয়ে তাহারও পরিচয় পাই নাই। আশ্র্য আচরণ--অদ্ভুত 
সংশিক্ষ। এইটুকু মেয়ের । রোগীর শুশ্রাধার এতটুকু এধার-ওধার 
না হয়, সেদিকে তীক্ষ দৃষ্টি-_একাস্ত সচেতন । 

ক্লান্তিতে রোয়াকের বেঞ্টায় গা-হাত-প ছড়াইয়া দিয়াছি। 
নিতাই আসিয়া হাসিমুখে বলিল, “দাদা, ধরতে পারলুম না 
বেটাকে,ঃ তবে জিনিসট। উদ্ধার হলেই হ'ল, আর আমাদের 
দরকার কি? বলুন-_-এা.? হ্যা-এখন রোগী কেমন 1” 

“সেকি? উদ্ধার মানে?” | 

“কোন চিত্তে নেই আপনার ! চলুন-_রোগীকে দেখ! বাক্‌। 
ও5, ভাগ্যে ছিলেন দাদা আপনি । কোথাকার থেকে এসে 
কোথায় উঠে আজ নলিনীদার প্রাণ রক্ষা করলেন। নইলে 
ঘোরে বেচারার প্রাণটা। ষেত।” 

“আমি নই নিতাই, এ মেয়েটি--দেখবে চল।” 

শক রে শাস্তি! তুই যে বড় ঠিক সময়েই এসে জুটেছিস !” 


জ্রাবাদী 


পাসপাসপিস্পিস্পিস্পিস্পিসপস্পপিসপসপিসররসসটসপিসপসপরসপিরসসসপরসসীপস্সিস্পিসসপিসমপপসপিস্পিসসপস্পসসিসাস্পিসপিসপসপসি 
“আমি পোষ্টমাষ্টারবাবুর বাড়িতে গুরই মেয়ের সঙ্গে এসেছিলুম 





, সেই হাসি। 


১৩৫১ 


মামাবাবু। বিকেল থেকে এসে বসে আছি--ওধারে দাদ! একাটি 
কি করছেন তার ঠিক নেই। আপনার ইয়ে ফুরিয়ে গিয়েছিল 
কিনা-। আমি অবশ্যি রাক্না-বান্না সবাইকার সেরেই এসেছি।” 

"ইয়ে মানে তামাক?” নিতাইয়ের আবার হে-হেঃ করিয়া 
“তাহলে এখন আর কোন ভাবনা নেই বল্‌। 
আমি তাহলে তোর খাবারট। নিয়ে আসি যেয়ে? কেমন? চলুন 
দাদা, আপনাকে ওধারে এগিষে দিয়ে চলে যাব আমি ।” 

“সে কি নিতাই, এইটুকু মেয়েকে একাটি ফেলে যাবে 
শুভ্রধায় !” 

“কিচ্ছু ভাববেন না আপনি, চলুন। কি রে শাস্তি--থাকৃতে 
পারবি না?” 

“থুব পারবে! মামাবাবু।” অতি ধীরে কথা ক'টি বলিয়াই 
নিতাইয়ের এই ভাগিনেয়ী আমার অন্তরের কোন্‌ সুগভীর দেশের 
ন্নেহ-তন্ত্রীতে যেন তীব্র বঙ্কার দিল। 

পরদিন সকালেই হাসপাতালে গিয়৷ উপস্থিত হইলাম। 
নিতাইয়ের চোখ-মুখ বসিয়া গিয়াছে । বুঝিলাম-_পুনশ্চ ফিরিয়া 
সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে। নলিনীবাবু অনেকখানি 
স্স্থ। 


ক ক রং 


সন্ধ্যায় আড্ডা জমিয়াছে। পূর্বদিনের কাহিনী কৌতুহলী হইয়! 
শুনিতেছেন-_বৈগ্যনাথবাবু, অনাদিবাবুঃ তারাভূষণবাবু, রমাপ্রসন্ন- 
বাবু, যতীনদা। যতীনদা রমা প্রসন্নবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন-__ 
“সে কি মশাই, নিতাই যে আজ বোম্বে মেলে একরাশ কাপড় 
কিনে ফিরল। জিজ্ঞেস করঙ্গাম-_-এত কাপড় কার নিতাই ?” 

“কেন দাদ!, আমি কি এমনি হতভাগা ষে তিন কুলে কেউ 
নেই ? বালাই ষাট. ।”-- 

“এত ব্যাপার জানিনে মশাই । চন্দননগর থেকে ফিরছি। হঠাৎ 
সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আপনার বৌদির জগ্তে মনটা কেমন 
করতে লাগল ।এসে শুনছি--আপনাদের বৌদির কাছে নিতাই- 
ফের ভাগনি একটি গাছ! হার রেখে দেড়শোটি টাক! নিযে গেছে ।” 

“তা-ও শ্রাম সম্পর্কের ভাগনি তে! তার মাকে জড়িয়ে 
নিতাইয়ের সম্পর্কে লোক কত কানা-ঘুষে! করত।” নিতাইযের 
সম্পর্কে যাহার ষতটুকু শোন! ছিল, কাড়াকাড়ি করিয়া বলিতে 
লাগিল। মঞজজলিশ মশগুল করিয়া এগারোটাম় যে যাহার বাড়ি 
ফিরিল। তারাভূণবাবু বলিতে বলিতে গেলেন-_নিতাইটার 
প্রাণট। খুব বড় মশাই, যে যাই বলুক । শচীপতিবাবু বলিলেন-- 
নিতাইযের ছেলেটাও মশাই একট! মানুষের মত মানুষ হ'ল। 
বলিলাম--হা৷ শচী বাবু, ছেলেটিকে দেখে আমারও বড় ভাল 
লাগল। তলাট্টিয়ারের কাজ করছিল। দেখলাম--দিব্য-আকৃতি, 
নিরহক্কার। এ দিকে এম-কম পাশ করেছে। রমাপ্রসন্ন বাবু 
বললেন কি না । 

পরম কৌতুহলী হইয়। পরদিন প্রভাতে নিতাইয়ের দরজার 
গিয়। উপস্থিত হইলাম । উবার অরুণ রাগে নিতাইয়ের পুস্পোন্ভান 
মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে । বাড়ির সুমুখে অশ্বখ গাছটির 


রিড যারা 
পাতার-পাতার মোনালি রং । অর্ধ-উন্ক্ত দ্বার দিয়া ধৃজকুগ্ডলী 
বাহির হইতেছে । বাহির হইতে নিতাইয়ের গড়গড়ার শব্দ 
পাইয়া হাক দিলাম--ও নিতাই। 

ধড়মড় করিয়া উঠিয্না আসিয়া! নিতাই 'অভ্যর্থনা করিল__ 
*আন্দুন, আনুন দাদ|। সকালেই নিতের দরজা ষে বড়। বন্দুন 
-বস্তন। শান্ত, এক কাপ চা নিযে আয় দাদার জন্তে। একটু 
অমনি খাবার করিস।* ধু 

“কিছু না_কিছু না” বলিয়া পান্তা আরাম চেয়ারে বসিলাম। 
“নিতাই, তোমাকে ছু-একটি প্রশ্ন করব-__ঠিক ঠিক উত্তর দেবে ত!” 

“আপনাকে ? বলেন কি দাদ। ?” 

“আচ্ছা, নলিনীবাবুর এই সব জিনিস-পত্তর আগেকার মতই 
কিনে ফেললে--আশ্চর্ষ চোখও তো তোমার! ওরা তো আর 
তোমার আসল কসরতের কিছু জানেন না--তেবেছেন সেই 
জিনিসই উদ্ধার হয়েছে । কিন্তু এটা করতে গেলে কেন ?” 

“ভাবলাম দাদা, নিরীহ ব্রাহ্মণের পরিবারে পুজোর বাজারট! 
একেবারে নিরানন্দে কাটবে । ষাক্‌, নিতের দুঃখু তো! বারমেসে |” 

*শুন্লাম--মাইনে পেয়েই তুমি পাড়ার ছেলেদের জগ্ঠে দশ- 
বিশ খরচা কর, অথচ, মাসের শেষে তোমারই উপোস পড়ে । এ- 
সব কেন কর?” 

“খেয়াল দাদা, খেয়াল ।” 

*নংসাবের ছুশ্চিন্তাকে বিসর্জন দিয়েছ বল।” 

“ভেবে করব কি বলুন। অমল--ও অমল! কোথ। গেল 
সে? শান্ত! চা হ'ল না মুখপুড়ী এখনও | হা-হা-হা-হা।--ছেঃ 
ছেঃ ছেঃ ছেঃ।” 

অমল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মস্তক চুম্বন করিয়া 
আশীর্বাদ করিলাম । চা-য়ে চুমুক দিয়! জিজ্ঞাসা করিলাম-_-শাস্ত 
তোমার কি রকমের ভাগনি নিতাই ? ওর বাবা কোথায় থাকেন? 
বেশ মেয়ে কিন্ত। সংসারের কাজও সব শিখে ফেলেছে। তা, 
তোমার স্ত্রী এখন--? 

“তিনি বছর দুয়েক হ'ল গত হয়েছেন দাদা । শাস্তটার সে কি 
কানন ! মানে, এক রকম তারই মান্থুষ-কর| মেয়ে তো! ! মেয়েটার 
ইতিহাস অপূর্ব। সে শুনলে ছুঃখুপাবেন। শুনে কাজ নেই। 
ভাবনায় পড়েছি-__মেফ়েটার বিষে নিয়েই দাদ। ।” 

*না বল নিতাই । শুনতেই হবে আমায়।” 

“শুনবেন নিতান্তই । অমল, তুমি একটু দেখ বাবা, দাদার 
খাবারটার শান্ত কতদূর কি করছে।” 

”এই সকালে খাবারের জন্যে তোমার এত ব্যস্ততা কেন?” 

"হোক একটু ! সাত-সক্কালে পায়ের ধুলো দিয়েছেন এই 
হতভাগার কুঁড়েতে । আপনাদের মত লোক-_-কি দিয়ে অভ্যর্থন। 
করব বলুন |” 

"এসব কি বলছ নিতাই তুমি ! তোমারও এই সব লৌকিকত 
বাই ?” ১ 

“একটু ভিডিষে দিলাম, দাদা, ছেলেমেষে দুটোকে কাজে । সব 
কথা! তো আর ওদের সামনে বলতে পারি না ।-_ শুনুন তবে ।-__ 





২৬১ 


এই শাস্তর গর্ভধারিণীর বার-তের বছর বয়সকাল পর্যন্ত কত মার 
মেরেছি-আবার কত ভালবেসেছি। ইস্কুলের বড় ছুটি হলেই 
মামার বাড়ীতে ছুটতাম। ওর পিত্রালয়েই ছিল আমার মামার 
বাড়ী। শেষ পর্যস্ত রটে গেল নিতে ভট.চাষের সঙ্গেই সম্বন্ধ 
করবার ইচ্ছে ওদের । তার পর কি হ'ল--কুলীন, স্ুপণ্ডিত পাত্রে 
তারা মেয়ে দিলেন। পাচ সাত বংসর পরে নাকি মেয়ে কুলীন 
শ্বশুরের ঘরে কোনমতে টাইও পেয়েছিল । কিন্তু জোচ্চর দেশ। 
ছেলের বাপের কৌলিগ্ নষ্ট হ'ল-_ধুয়! তুললে । যুক্তির ধোঁয়ায় 
আকাশ আচ্ছন্ন করে দিলে :-_মেয়ের বাপ অকুলীন বলে অকুলীন 
মশাই ভড়ভড়ে ঘর একেবারে” এই সব হ'ল প্রবীণ নেতা 
ছু-দশ জনের সল।। ওদিকে নিতের নামে কুৎসা ছেলের কানে 
তুললে । সোনায় সোহাগ! একেবারে। শ্বশ্ডএ যথাবিধি পুত্রবধূকে 
ত্যাগ করলেন। জাত তাদের টন টনে রয়ে গেল। স্পণ্ডিত 
পুত্রও নির্বাক্‌। বলব কি দাদ!, সে ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন দিন 
যদি পরিচয় হ'ত! শুনলাম পরে-তিনি সঙ্গিসি হয়ে বেরিয়ে 
গেছেন। এখন নাকি আবার কোথায় বড় কাজ করছেন। পুণিমে 
তো নয়-_যেন পূিমের চাদ-_পিত্রালয়েই যেয়ে উঠতে হ'ল- 
ছু মাস যেতে না যেতেই বাপ-মার মাথা খেলেন। এই শাস্ত 
তখন সাত মাস মা'র পেটে। ভাই-তাজের সংসারে বেশি কাল 
বনি-বনাও হ'ল না। শিশু-কন্। কোলে নিযে সোজ। এসে চড়লেন 
নিতের ঘাড়ে। থাক--যমন কপাল ক'রে এসেছিলে এই 
জোচ্চোরের দেশে | কিন্ত দাদ।--। একি? শশ'দ। ! অমল 1." 
অমল ! আত এ দিকে-__ধর্--ধর্‌। শান্ত, পাখাট। নিয়ে আয় ম1! 

কতক্ষণ পরে জানি না-_নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখি-_শাস্ত 
আমার শিরোদেশে বসিয়া মুখে চোখে জল দিয়! বাতাস করিতেছে। 
দক্ষিণ হস্ততল প্রসারিত করিয়া মায়ের (আমার) অধর দেশে 
স্নেহের স্পর্শ দান করিলাম | চোখ আমার ভরিয়া আনিয়াছে। 
কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়। আসিতেছে । গদ্‌ গদ কে অতি কষ্টে বলিলাম-__ 
“মা-হার। মেয়ে, আজ প্রাণ দিয়ে এই নির্মম মাতৃ-হস্ত! পিতার 
সেব। করছিল ম1 !” মেয়ের চোখেও জল টল টল করিতেছে দেখিয়া 


. বলিলাম-_-"তোর এই নিুর পিতার সামনে আর চোখের জল 


ফেপিস নে মা! দেখতে পাবি না তো-_কেঁদে কেঁদে এই বুকের 
ভিতরট! পুড়ে খাক হয়ে গেছে রে ।” 

নিতাই বলিল-_একটু. সুস্থির হন দাদ]! 

*ন্স্থির হয়েছি ভাই । কই, তুমি শাস্তকে দিয়ে কি সব খাবার 
তৈরি করালে ষে আনাও। মেয়ে ধপ্ত হোক্‌। মেয়ের মা তে! 
এই হাতে পড়ে চির-ধন্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার আর এই 
মেষের বিয়ের ভাবন। নেই নিতাই । সেই পুণ্যবতী যেন আমার 
কানে-কানে বলে গেল--শাস্তকে আমার অমলের হাতে সপে 
দাও; ওদের মধ্য শ্রেষ্ঠ কুলের লক্ষণ আছে। 'পূর্ণিমা-_ পূর্নিমা” 
-:ওঃ! আজ বুঝলাম নিতাই, ছুনিয়াটাকে জোচ্চোর বলে কেন 
এত ধিক্কার দাও । আমার" চির-অশ্াস্তির জীবনে তুমিই শ্রেষ্ঠ 
শান্তি দেওয়ার অধিকারী নিতাই । তুমি অকুলীন নও ভাই। 
শ্রেষ্ঠ কুলীন তুমিই।” 


কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট 
শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ 


গত নবেহ্বর মাসে হাওড়ায় বাংলাদেশের কংগ্রেস-কর্ারা 
মিলিত হইয়! নিজেদের ভবিষ্যৎ কার্ধ্যতালিক! প্রস্তত করিয়া - 
ছেন। সেই সময় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে একটি 
এইরূপ ছিল-__ 

“(হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মত) সাস্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠান, র্যাডিক্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি, কমিউনি্ এবং যে- 
কোনও জাতীয়তা-বিরোধী ও কংখ্রেস-বিরোধী প্রতিষ্ঠানের সহিত 
কংগ্রেসভুক্ত ব্যক্তির রা্রনৈতিক সম্পর্ক পরিহার করা উচিত ।” 

শুধু যে বাংলাদেশের কংগ্রেস-কন্মীরা এইরপ প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহা নহে। অগ্র কিছুদিন পুর্বে বোস্বাই, যুক্তপ্রদেশ 
ও বিহারের কংগ্রেস-কর্মীরাও অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । 

দেখা যাইতেছে যে প্রতিষ্ঠানগত বিশুদ্কতা রক্ষা করিবার 
জন্ত যেন একটা চেষ্টা হইতেছে । আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে 
যে কংখ্রেস যেন একট পার্টির ছাপ লইবার চেষ্ঠা করিতেছে । 
এই চেষ্টা, এই অন্পৃন্ত-নীতি সহসা কংগেসের ভিতর দেখা 
দিল কিংবা ইহা! ঘটনাচক্রের এঁতিহাসিক পরিণতিদূপে দেখ! 
দিয়াছে, তাহা সম্যকৃরূপে বুঝতে হইলে কংগ্রেসের ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে একটু আলোচন! দরকার বলিয়া মনে করি। 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্ত যাহার! আগ্রহান্িত এবং চেষ্টিত 
--একুপ ভারতীয়দের মিলনক্ষেত্র কংখ্রেস। প্রত্যেক ভারত- 
বাসীর মনে কংগ্রেস বলিতে এইবূপই বুঝায়। ইংরেজের 
সাত্তরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচেষ্টা (8061%187)) কংখ্েসই 
করিয়া থাকে । স্বাধীনত৷ অঞ্জন করিতে হুইলে ক্রিয়াশীলত! 
দ্বিবিধ হইতে পারে। স্বাধীনতা! অর্জনের চিরাচরিত প্রথা হইল 
সশগ্র বিপ্লব। অন্থবিধ উপায় হইল অহিংসাত্মক। গান্ধী-নেতৃত্বে 
কংখ্রেস চব্বিশ বংসর পুর্বেবে অহিংসাস্বক উপায়ে “স্বরাজ? লাভ 
করিবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম প্রথম কংগ্রেস 
স্পষ্ট এ কথা বলিয়াছিল যে সম্ভব হইলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের 
অন্তর্গত স্বরাজে' তাহার আপত্তি নাই। কিন্ত লাহোর কংগ্রেসের 
সময় (১৯২৯) হইতে ইংরেজ-কবলমুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই 
কংখ্রেসের বিঘোষিত লক্ষ্য হইয়া পড়িল। 

কংগ্রেসের আর একটা লক্ষ্য হইতেছে, ভারতের এক্য। 
ভৌগোলিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের লইয়াই ভারতীয় 
“নেশন” এবং কংগ্রেস সেই “অখপ্ত”» ভারতীয় নেশনের 
স্বাধীনতার অত প্রয়াস করিয়া আসিতেছে । মহাত্বা গান্ধীর 
পরিচালনায় আসিয়! কংগ্রেস যখন তাহার “কনষ্টিটিউশন” 
ব। গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিল তখন তাহার আদর্শ হইল ভারতের 
একরাই্ীয়তা। র 

যে-কোনও প্রতিষ্ঠানে মূল আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে দ্বিমত 
না থাকিলেও সেই লক্ষ্য ও আদর্শ অন্ুসরণ করিবার পদ্ধতি 
কিংবা কাধ্যক্রম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ অনিবার্ধ্য | কার্ধ্যপদ্ধতির মত- 
ঘৈধতার উপরই সকল ডিমোক্রেসীতে বিভিন্ন পার্ট সু হয়। 


* ইংরেজীতে 'নেশন? বলিতে যাহ। বুঝায়, 'জাতি' তাহা ঠিক বুঝার 
না। সেই জন্ত 'নেশন' শব্খটিই ব্যবহার করিতেছি। 


পদ্ধতি সম্বন্ধে মতানৈক্যের সম্ভাবনা কংগ্রেস কখনও অস্বীকার 
করে নাই এবং কংগ্রেসের মধ্যেও বিভিন্ন দল দেখা দিয়াছিল। 

১৯২২ সালে মহাত্মা! গান্ধী যখন কারাগারে, তখন দেশবন্ধ 
কংগ্রেসের কার্যক্রমের নীতির পরিবর্তন করিতে গিয়া এই 
প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম পার্টির শ্থচনা করেন । মনে রাখিতে হইবে 
যে স্বাধীনতা, একরাষ্্ীয়তা ও অহিংসা-কংগ্রেসের এই তিনটি 
সুলগত বিশেষত্ব তিনি সম্পূর্ণ শিরোধার্ধ্য করিয়া শুধু কর্ধপদ্ধতির 
পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করেন। মহাত্মা! কারামুক্ত হইবার পর 
১৯২৫ সালে স্বরাজ-পার্টির সহিত তাহার আপোষ হইল এবং 
কংখ্রেসের একটি পার্লামেন্টারী 17) বা শাখা স্ষ্ট হওয়াতে 
স্বরাজ পার্টি অস্তিত্ব হারাইল। 

কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ পার্টির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও পরি- 
ণতি হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে ডিমোক্র্যাটিক প্রতিষ্ঠানে 
পার্টির স্থষ্টি ভাঙনের ্ুচনা করে ন1__যদি বিভিন্ন পার্টির মধ্যে 
লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে বিরোধ না থাকে । 

১৯৩০ সালের পর হইতে ভারতবর্ষে সোশিয়ালিজমের 
একটা আভাষ দেখা যায় এবং এ দেশে কংগ্রেসের মধ্যে কেহ 
সোশিয়ালিষ্ট কেহ বা মার্কস্‌-পন্থী বলিয়া নিজেদের প্রচার 
করিতে আরন্ত করেন। বাহার কমিউনিজম-বিশ্বাসী তাহারা 
খোলাঝুলি ভাবে কমিউনিষ্ট দল গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না। 
কমিউনিজম ব্যক্তিগত মতবাদ হিসাবেই রহিয়া গেল। পার্ট 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাইল না । কমিউনিষ্টরা 
পাতাল-পশ্থী (01)161£1901)0 1))0%01019100 হইয়া রহিলেন। 

কমিউনিষ্ট, কংখ্েস সোশিয়ালিঞ&, বা কিষাণ__ কোনও 
দ্লকেই বাদ দিবার প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস বোধ করিল না। 
ইহারা আধুনিক কংগ্রেসের চরমপন্থী হিসাবে দেশবাসীর 
নিকট গণ্য হইতে লাগিলেন । যথার্থ কমিউনিষ্টদের প্রতি কংখেস 
প্রতিষ্ঠানের মনোভাবের পরিচয় পাই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার 
সময় । “কমিউনিস্রম প্রচার”ই এ মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে 
চার্জ ছিল। পট্টরভী সীতারামিয়ার কংখেসের ইতিহাস পুস্তকে 
আছে-_-“]0)9 $0110£ 00101016600---10809 ৪ £1906 
01175, 1500/- 60৮7%:05 1116 06101)00.” 


১৯২০ সালের পুর্ব্বে ভারতবর্ষে নরম ও গরম এই ছুইটি 
রাজনৈতিক দল ছিল। সে সময় ধাহাদ্দিগকে নরম দলের বা 
মডারেট বল! হইত তাহার! ব্রিটিশের সঙ্কে সম্পর্কচ্ছেদের কথা 
শুনিলে আতঙ্কিত হইতেন। স্বাধীনতার জন সংগ্রাম করার ও 
তক্জন্ত ধনপ্রাপ বিসর্জন দেওয়ার হুস্বপ্ন তাহারা ভুলিয়াও 
কল্পনায় আনিতেন ন।। স্বাধীনতাবাদ্ধিগণ কংগ্রেসের বাহিরে 
ছিলেন। তখন কংখেস নরম দলের করায়ত্ত ছিল। 

কিন্ত ১৯২০ সালের পরে কংখ্রেস বলিতে গেলে চরমপন্থী 
মতবাদের মিলন-কেন্ত্রে পরিণত হুইল । কেননা, স্বরাজ্য হইল 
ইহার লক্ষ্য এবং তাহ! আনয়ন করিবার জন্ত কর্পন্ধতি অব- 
লম্ঘন কর] হইল ইহার উদ্দেন্ঠ । এবং যেহেতু অহিংস পন্থাই 
হইল ইহার মূল নীতি, সেইন্জত সত্যাগ্রহ,। আইনতঙ্গ গ্রস্থৃতি 


কাস্তন 


হইল ইহার সেই নীতির পরিপোষক কার্য্যধারাঁ। সংগ্রাম' 
মাত্রেই শোপণিতোচ্ছাস থাকিবেই কিন্ত অহিংসনীতির ভিভিতে 
যে সংগ্রাম তাহা! কেবল আত্মঘাতী । ইহাতে আত্ম-বলিদানের 
আহ্বান আছে, বিপক্ষের প্রাণহানির আবেদন নাই। 

সুতরাৎ অহিংস হইলেও কংগ্রেস বিপ্লবাস্মক ক্রিয়াশীল একটি 
প্রতিষ্ঠান হুইয়া উঠিল এবং সেই কারণে ইহা ইংরেজের ছুই 
চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল। মডারেটর] কংখ্রেস হইতে সরিয়! 
পড়িলেন। কংগ্রেসের আর একটা বূপও দেখা দ্িল। ১৯২০ 
সালের পূর্বে বুর্ধদোয়া ও ক্ষুদ্র বুর্ডদোয়] (1১960% 1১97৫01৯) 
কর্তৃক কংগ্রেস অধ্যুষিত ছিল । /৮ তি & £15 5০2২ ্ 

কিন্ত ১৯২০ সালের পর গণতন্ত্রের গঠন-পদ্ধতিতে (00100- 
0860 01৭60 0৮) কংখেস যেরূপ লইয়া দেখা দিল 
তাহা একৈবারে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শুধু যে স্বাধীনতার 
বার্তী বহন করিল তাহা! নহে, বিপ্লবের বামীও প্রচার করিতে 
সমর্থ হইল। ১৯২১ ও ১৯৩০।৩১ এই ছুই বারই ব্যাপক ভাবে 
ভারতবর্ষে বিপ্লবের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ১৯৪২ সালেও এদেশে 
গণবিদ্রোহ গুরুতর ভাবে দেখা দিয়াছিল কিন্তু উহা! কংগ্রেস 
পরিচালিত ছিল না । ২০ বংসর প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেস যে 
দ্বেশের অজ্ঞ নিরক্ষর সর্ধবহারাদের, বিশেষতঃ কিষাণ সম্প্রদায়কে 
কতটা উদ্বীপিত করিতে পারিয়াছে ১৯৪২ সালের শ্বতঃপ্রণো- 
দিত “ইন্কলাব” আন্দোলনের দ্বারা তাহার পরি5য় পাই। 

স্বাধীনতা, স্বাধীন তার জঙ্ঠ ক্রিয়াশীলতা৷ (7011$1517) ) এবং 
ভারতের বিরাট ।))45১ বাঁ 'জনতা"কে বিপ্লবের জন্ত প্রস্তত করাই 
হইল কংগ্রেসের লক্ষ্য, নীতি ও আদর্শ । অহিংস নীতির উপর 
এই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা! সম্যক ভাবে বিপ্লবাত্মক এবং 
নিবিড় ভাবে প্রোলিটেরিয়ান। এরূপ যখন লক্ষ্য, সাম্রাজ্যবাদী 
বা যুলধনবাদী কাহারও সর্গে কংখেসের আপোষ চলিতে 
পারে না। * 

সোসিয়ালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট উভয়েই বিপ্ববাদী। ইহারা 
শুধু যে বিপ্লববাদী তাহা! নহে, সাত্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
ইহার! মারাস্্বক এবং নির্মম ভাবে আপোষ-বিরোধী । প্রকৃত 
কমিউনিষ্টের ইহাই মূল ধর্ম্মনীতি। স্তরাৎ কংগ্রেসে ইহাদের 
স্থানের অভাব নাই। 

মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে 
স্বাধীনতাকামী চরমপন্থী মাত্রেরই কংখ্েসে স্থান ছিল। ১৯২০ 
সালের পূর্বে বাহারা শ্বাধীনতার উদ্ছেস্টে হিংসাত্মবক পন্থা 
অবলম্বন করিয়া! বহু লাঞ্চনা, অত্যাচার ও নির্ধাতন সহ করিয়া- 
ছিলেন এবং কালক্রমে নিজেদের পন্থায় উদ্দেশ্টাসিদ্ধি সম্বন্ধে 
সন্দিঞ্জ হইয়! কিংকর্তব্যবিষূড় হুইয় পড়িয়াছিলেন তাহারা ১৯২০ 
সালের পর কংথেসের মধ্যে বিরাট গণ-আন্দোলনের সম্তাবন! 
অনুতব করিয়া কংখ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইলেন। 


ভারতের এঁক্য ও একরাই্রীয়তা এবং ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জনের জন্ত ভারতের বিরাট জন-গণ-মনকে প্রবুদ্ধ কর! যাহা- 
দের উদ্দেশ্য তাহারাই কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইল। 
কংখ্রেষের 0617১028610 00179116900) থাকার দরুন যে- 
কোনও রাষ্রতন্ত্রবাদী দলের কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া ইহার পরি- 
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কংগ্রেসের কর্ধ-পদ্ধতিতে গণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্ঠ থাকায় ইহার 
এবং ভারতবর্ধকে এক পতাকাতলে এক্যবন্ধ করিবার চেষ্টার 
মধ্যে সাত্রাজ্যবাদ ধ্বংসের পাশুপাত অস্ত্র লুক্ধায়িত। সেইজন্ 
সাম্রাজ্যবাদ যেমন এক দিকে চগ্ডনীতি প্রয়োগ করিতে লাগিল 
অন্ত দিকে দেশের মধ্যে দলাদলি স্থপ্রি করিবার জন্য নানাব্ধপ 
কুটনীতিও অবলম্বন করিল। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের প্রধান 
কীণ্তি ছিল হিন্দু-যুসলমানকে এক পতাকাতলে সঙ্ঘবন্ধ করিয়া 
স্বাধীনতার ধাবী উত্থাপন | কালক্রমে কৃটভেদনীতি মুসলিম লীগ 
রূপে ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় একটা বিদ্ব স্বজন করিতে 
সমর্থ হইল । 


১৯৩৫ সালে নুতন ভারত-শাসন আইন শুধু যে হিচ্দু- 
মুসলমান ভেদনীতিকেই ভিত্তি করিল তাহা! নহে, হিন্দুর মধ্যেও 
একদলকে 08960 1710007 বা “জাতশ্-হিন্দু ও অন্ত দলকে 
90116101101 07519 বা “অ-জাত” হিন্দু রূপে পৃথক করিয়া 
দিল। ছুঃখের বিষয় ভারতের অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর, মধ্যে 
যে ছু-এক জন ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহার! অর্থের 
লোভে ও ক্ষমতার মোহে সায্রাজাবাদের মন্ত্রশিষ্য হইয়া! পড়িল। 
ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস বিদ্বেষ “জাতপ্-হিন্দুবিদ্বেষের রূপ লইয়া 
দেখা দিল এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধত! করিবার জন্ত ইহারা মুসলীম 
লীগের সহিত সহযোগিতা করিতেও ধ্িধা বোধ করিল না। 


১৯৩৬ সালে নুতন ভারত-শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার 
পুর্রবাহ্থে জিশ্না সাহেব ভারতে পুনরাগমন করিয়া বিলুপ্ত 
মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া এক অভিনব মতবাদ প্রচার 
করিলেন। তাহা হইল 140 178101) মতবাদ । মিঃ জিন্বা 
ব্যারিষ্ঠার, তিনি ইংরেজের রাজনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি 
ইংরেজী পাঠ্য পুস্তকে “নেশন” শক্র অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । অথচ তিনিই প্রচার করিলেন-__“হিন্দু” 
একটা “নেশন”, কেননা, তাহারা তামা তুলসী লইয়া শপথ করে 
আর “মুসলমান” একটা “নেশন”, কেননা, তাহারা কোরাণ 
ছুঁইয়া হলফ করে। এমন একটা অদ্ভুত, অভিনব এবং বিদঘুটে 
ব্যাথা পাওয়া মাত্র সাম্রাজ্যবাদী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিরাট্‌ 
মুসলমান সমাজ বেশীর ভাগই অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিম্পেষিত। 
অল্প কয়েকজন শিক্ষিতকে চাকরি দিয়া, নবাবী দিয়া লীগ দলে 
জুটাইয়া ফেলা হইল। পাছে নিষ্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত, 
বুদ্ধিমান প্রগতিশীল তরুণ মুসলমান সম্প্রদায় ভোটের জোরে 
লীগের পরিচালন যন্ত্র (6%900010 ) হস্তগত করিয়া ফেলে 
সেইজস্থ জিন্না সাহেবকে নির্ববাচনবিমুখ হিটলারের মত লীগের 
কায়েমী সভাপতিরূপেই আমরা দেখিতে পাই। মধ্যবি্ত মুসল- 
মান জনতার পক্ষে লীগের মন্ত্রণাসভায় প্রবেশ একরূপ ছুরূহ। 

এ দিকে কংখ্রেস কিন্তু নির্বধাচনপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
মহাত্মা গান্ধী কংখেসের বাহিরে থাকিয়া সকলের সম্মতি 
অনুসারেই নেতৃত্ব করিয়। থাকেন । যে-দিন গাক্ষীর কার্যক্রমের 
বিরোধী দল কংখ্েসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়! উঠিবে, সেই 
দিনই গান্ধীজিকে পরিত্যাগ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! কংগ্রেসের 
রহিয়াছে । কিন্তু জিন্না সাহেবকে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা! মুস- 
লীম লীগের মাই । গান্ধী চরিজবলে, মানসিক শক্তিবলে এবং 
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জিন্না গবর্ণমেন্ট-পোধিত কতকগুল! উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্তৃক 
স্বীকৃত, কেননা, তাহাকে স্বীকার করিলেই খেতাব ও শিরোপা] 
পাওয়া যায়। জিন্না ও মুসলীম লীগ সমপদবাচ্য, যেমম হিটলার 
ও জার্মানী । অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলীম লীগ ইউরোপীয় 
ফাসিজমের ভারতীয় সংস্করণ । ইহাতে বিরাট মুসলিম 
জনতার স্থান নাই যদ্দিও ইহা! মুসপিম জনতার মণ্তকে জাকিয়! 
বসিয়া আছে। পাছে মুসলমান শিক্ষিত হইয়া উঠিয়া সামা- 
জিক ও রাজনৈতিক বিপ্রবী হইয়া উঠে, পাছে ধর্মের গৌড়ামি 
ভুলিয়া ইহার] জাতীয়তাবাদী হুইয়! উঠে, সেই উদ্দেস্তে বাংলা- 
দেশে মুসলিম শিক্ষার জন্য ভিন্ন একটি বিভাগ খুলিয়া বিরাট 
মুসলিম জনতাকে প্রগতিপন্থী সকল রকম আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে 
শুধুযে দূরে সপ্নাইয়া রাখা হইতেছে তাহ নহে, মুসলিম 
জনতার বুদ্ধিকে সাপ্প্রদায়িক গৌড়ামির কারাকক্ষে অর্গলবন্ধ 
করিয়া তাহাকে যুক্তিবাদের স্পর্ণ হইতে জযত্বে রক্ষা করা 
হুইয়াছে। এই কার্ষ্যে মুসলিম লীগ আপাততঃ ব্রিটিশনীতির 
সহায়তা করিতেছে বলিয়াই সন্দেহ হয়। 

মুসপিম স্বার্থবিরোধী ফাসিষ্ট প্রতিষ্ঠান লীগ বলিতেছে 
ভারতবর্ষকে তিন টুকর! করিয়া ফেল। সাম্রাজ্যবাদ তাহাকে 
লেলাইয়া! দিতেছে, কংগ্রেসের এঁক্য প্রচেষ্টাকে খান খান 
করিয়া দ্রিতেছে। ভারতের স্বাধীনতার প্রয়াস, অন্ত্রহীন 
বির্রোহের জন্ত যে প্রচেষ্টা ও সাধনা! কংখ্েস করিতেছিল, 
লীগের বর্তমান নীতি তাহ ব্যাহত করিয়া ব্রিটিশ সায্রাজ্য- 
বাদের সুবিধা স্থপতি করিতেছে । 

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন 
ইউরোপে মহাঁসমর বাধিয়া গেল। জার্মানী ও রুশিয়1 উভয়ে 
ষড়যন্ত্র করিয়া পোলাও ভাগ করিয়! গ্রাস করিল। ইংলগ্ডের 
শাসক সম্প্রদায় পোলাগ্ডের দরদে পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও ডিমো- 
ক্রেশী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ইংরেজ জাতিকে রণক্ষেত্রে আহ্বান 
করিল। 





ভারতবর্ধে কংগ্রেস কিন্তু গোল বাধাইল। কংগ্রেস তখন 
ভারতবর্ষে সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব লইয়! বসিয়া আছে । কংগ্রেস 
বলিল,স্বাধীনতা ও ডিমোক্রেসী যদি সত্য কথ] হয় তবে ভারত- 
বর্ধ সম্বন্ধে ব্রিটিশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হউক । যুদ্ধান্তে একট! 
নির্দিষ্ঠ সময়ে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইবে, এই 
সম্বন্ধে ব্রিটিশের ম্পঞ্ অঙ্গীকার পাইলে কংগ্রেস কায়মনো- 
বাক্যে এই মহাসমরে ইংরেজের সহযোগিতা করিবে । কং- 
খ্রেসের দাবী শুনিয়! ইংলতও অনেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ৪ 
91115 সুস্পষ্ট জানাইবার দাবী করিল। পার্লামেন্টের বিখ্যাত 
মেস্বর মিঃ ডি, এন, প্রি (1১171) একথা শ্বীকার করিয়াছেন যে 
যুদ্ধের প্রারস্তে ভারতবর্ষের কংগ্রেস ইংরেজ সরকারকে যুদ্ধের 
উদ্দেম্ত ( ড/87-811))১) পরিষার করিতে আহ্বান করিয়া বড়ই 
বিপদে ফেলিয়াছিল এবং কংগ্রেসের দাবীর ফলেই ব্রিটিশ রাজ্জ- 
নীতিকরা শ্বাধীনতা ও ডিমোক্রেসীর ধুয়! ছাড়িয়া “নাংসিজম্‌,” 
“হিটলারিজম্‌” এই ছুইটি অর্থহীন বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করেন। 
কিন্ত ইউরোপে প্রধূমিত সমরানলের আভাষ কংগ্রেস 
'পুর্ববাহ্থেই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং ১৯৩৯ সালের আগ মাসে 
ওয়ার্জাতে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে £ 


প্রবাসী 





১৩৫১ 


“যুদ্ধ বাধিলে কিরূপ নীতি গ্রহণ কর! হইবে কংগ্রেস তাহা 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়! ভারতবর্ধকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করিবার 
সকল চেষ্টার বিরোধিতা করিবার কতনিশ্চয়তা ঘোষণ! 
করিয়াছে । এই কমিটি কংগ্রেসের নীতির দ্বার! বাধ্য এবং 
সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেন্ সিদ্ধির জন্ত ভারতের সম্পর্দের অপব্যবহার 
প্রচেষ্টায় বাধা দিতে বদ্ধপরিকর | ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অতীত 
কার্য্যধারা এবং অধুনাতন কার্যকলাপ প্রক্ষ্ঠরূপে প্রমাণ করি- 
তেছে যে স্বাধীনতা ও ভিমোক্রেসী উহার লক্ষ্য নহে এবং 
কোনও সময় এই আদর্শের অপহ্ৃব করিতে পারে । ভারতবর্ষ 
এরূপ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। *্ * 
এই কমিটি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহকে ্মরণ করাইয়া 
দিতেছে তাহারা যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সমরায়োজনে কোনও 
প্রকার সাহায্য না করেন এবং কংখেসের এ সম্বন্ধে নীতি যেন 
ভুলিয়া না যান। উক্ত নীতির প্রতি নিষ্ঠা তাহাদের কর্তব্য। 
যদি এই নীতি পালন করিতে গির্ঘা তাহাদিগকে পদ্ঘত্যাগ 
করিতে বা পদচ্যুত হইতে হয় তবে সেরূপ পরিস্থিতির জন্য 
তাহাদিগকে প্রস্তত হইয়া থাকিতে হইবে ।” 


ইহা! হইল যুদ্ধ বাধিবার পূর্বের কথ]। যুদ্ধ যখন সত্যই আসিয়া 
পড়িল তখন ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি দীর্ঘ 
বিবৃতি ঘার! ব্রিটিশ গবণমেণ্টকে তাহাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য পরিষ্কার 
ন্ূপে ঘোষণ। করিতে আহ্বান করিল এবং এ উদ্ধেশ্ঠ ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে তখন ও ভবিষ্যতে কি ভাবে প্রযোজিত হইবে তাহাও 
পরিক্ষার করিতে বলিল । ওয়ার্কিং কমিটি ইহাঁও বলিল যে 
কনষিটুয়েন্ট ফ্ল্যাসেম্বলীর মারফত রাষ্রতন্ত্র বা কনষ্টিটিউশন 
প্রণয়নের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভারতবাসীদের থাকা চাই। 
১০ই অক্টোবর তারিখে নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এই 
বিবৃতির সমর্থন করিলেন। ইহার কিছু পরেই ভাইসরয় 
বিবৃতি দ্রিলেন। উহাকে কংগথেস সন্তোষজনক মনে করিল না 
এবং ঘোষণা করিল যে তাহারা ব্রিটিশ সরকারকে কোনও প্রকার 
সাহায্য করিতে পারে না এবং সেই কারণে কংগ্রেসগরিষ্ঠ 
প্রদ্দেশসমূহের মন্ত্রীমগলকে পদত্যাগ করিতে আদেশ দিল। 
উক্ত ঘোষণা দ্বার প্রক্কৃত পক্ষে কংগ্রেস আর একবার সাত্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধাচরণ করিল এবং ইহার অবশ্যস্তাবী পরিণতি 
হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইল। 
কংগ্রেসও আপোষের চেষ্টা করিয়াছিল কেননা, কংগ্রেসের 
নেতাগণ সকলেই ফাসিষ্ট-বিরোধী ছিলেন এবং ইহারা যুদ্ধটাকে 
ডিমোক্রেসী বনাম ফাসিজিম্‌ হিসাবে দেখিয়াছিলেন। কিন্ত তাই 
বলিয়া ভারতের অসম্মানজনক কোনও আপোষ তাহাদের দ্বারা 
সম্ভব ছিল না। সেইজগ্তই তাহার] বলিয়াছিলেন যে কানাডা 
বা অস্ট্রেলিয়ার যে মর্যযাদ1! সেইব্সপ রাষ্মর্ধযাদা ভারতকে যুদ্ধের 
পরে দেওয়া! হইবে এবং তাহা! দেওয়ার একটা! সঠিক সময় যদি 
নির্ধারিত করিয়! দেওয়া! হয়, তবে ইংলগ্ডের যুদ্ধোস্ভমে কংগ্রেস 
পুরাদমে* সাহায্য দান করিবে । যদি ইংরেজ সম্মত হইত 
তবে সেরূপ আপোষ অসম্মানজনক হইত না। 
তবু দেখা গেল যে সহসা এ দেশে একদল লোক কংগ্রেস 
আপোষ করিতেছে বলিয়া! চেঁচাইতে লাগিল। সেই জময় 
মনে হইতে লাগিল যে, তাহারাই সত্যকারের বিপ্লববাদী এবং 





পড়িয়া ইংরেছের নিকট হইতে স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার উপায় 
ও পন্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, শুধু কংগ্রেসই তাহাদের 
টানিয়া রাখিয়াছে । মজ! এই যে, & সব তথাকধিত বিপ্লবী 
বিপ্লব হৃষ্টি না করিয়া কংগ্রেসের সহিত ঘরোয়! লড়াই বাধাইয়া 
কংগ্রেসের কার্যক্রমকে ব্যাহত করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে 
“ফরোয়ার্ড” দলই প্রধান। ইহারা রফা করিতে চাহেন ন! 
বলিলেও স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইলেন না। 
কংখ্েস আপোষকারী বলিয়া আরও এক পক্ষ চিৎকার করিল। 
সে পক্ষ হইল কমিউনিষ্টরা । ইহারা তখন খোলাখুলি কোনও 
দল নহে । কেননা, ইংরেজ সরকারের শ্যেন-দৃষ্টি ইহাদের 
উপর । ইহার! তখন গোপনে মাঝে মাঝে ইত্তাহার ছাড়িয়া 
জানাইয়! দেয় যে ইহার] আছে। 

ইহাদের ১৯৩৯ পালের যুদ্ধ সন্বপ্ধে একটি ইন্তাহার হইতে 
কিঞিৎ উদ্ধত করিতেছি ঃ 
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“এই যুদ্ধে সাআ্াজ্যবাদকে সাহায্য করিলে ইউরোপে 
ফাসিজমকে শক্তিমান করা! হইবে |” 
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“ম্বাধীনতাঁর আতন্তর্জাতীয় বাহিনী হিসাবে ভারতবাসীদের 
কর্তব্য হইতেছে এই যুদ্ধকে সমগ্রভাবে ধাধা দেওয়া, নিজ 
স্বাধীনত! অঞ্ন করা, ব্রিটিশ সায্রাজ্যবাদকে শিথিল করা...” 
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“যুদ্ধ বিষয়ে সাত্রাজ্যবাদদ ও কংগ্রেসের মধ্যে রফা হইলে 
ডিমোক্রেসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করা হইবে ।” 


ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কংগ্রেস যখন তাহার অহিংস 
নীতির ভিত্তিতে দেশবাসীকে ক্রমশঃ বিপ্লবের পথে লইয়া যাই- 
তেছে, তখনও কংগখ্রেসকে হেয় করিবার চেষ্টা কমিউনিষ্টর] 
করিতেছিল। শুধু যেযুদ্ধারস্তের সময়ই ইহারা এইরূপ করিতে- 
ছিল তাহা নহে, তাহার বহু পুর্র্ব হইতে যখন হইতে কমিউ- 
নিষ্ট পার্ট ভারতে সৃষ্ট হইল, তখন হইতেই এরূপ চলিতেছিল । 

এখনও বোধ হয় দেশের লোক ভুলিয়া যান নাই ১৯৩০- 
৩১ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বে কত বিরাট, ও ব্যাপক অহিংস 
আন্দোলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । মেদিনীপুরের কৃষক দমননীতির 
প্রচণ্ড ্বপ সহ! করিয়! বহুদিন অহিংস সংগ্রাম চালাইয়াছিল। 
ধরাম্নাতে শ্রীমতী সরোজ্িনী নাইডুর নেতৃত্বে লবণ আইন 
ভঙ্গের অভিযানে ছুই সহক্াধিক নিরক্ত্র স্বেচ্ছাসেবক ব্রিটিশ 
অশ্বারোহী পুলিসের আক্রমণ তুচ্ছ করিয়া যে বীরত্বের পরিচয় 
দ্িয়াছিল তাহার ' কথা কাহারও 'জানিবার ইচ্ছা থাকিলে 
০) 11110 লিখিত পেশ্তুইন গ্রস্থমালার “] [01111 1০ 
৮১০৪০” পুস্তকখান! পড়িলেই জানিতে পারিবেন । অথচ এই 
সকল ঘটনার ছুই বংসর পরে ১৯৩৩ জালে কমিউনিষ্ট পার্ট 
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মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা কথায় কথায় ভারতীয় বিপ্লবের 
ধুয়া তুলিয়৷ থাকে । বিপ্লব যে কেমন করিয়া হইবে, কাহারা! 
করিবে, কথন করিবে তাহার ঠিকানা! না থাকিলেও কংগ্রেসকে 
গালি দিবার জন্য এ মিথ্যা জোর গলায় প্রচার করিতে ইহাদের 
বাধে না। যদি ইহারা সত্যই বিপ্লববাদী তবে ১৯৩০-৩১ সালের 
বহু সম্ভাবনাপূর্ণ আন্দোলনের সময় ইহারা! কোথায় ছিল ? অথচ 
ঠিক ছুই বংসর পরেই ইহারা বলিতেছে যে কংখ্রেস বিপ্লববাদী 
নহে। হয়ত ইহার! বলিবে ষে ইহারা অহিংসাত্মক পন্থায় বিশ্বাস 
করে ন|। তাহা হইলে ইহাদ্িগকে আরও সন্দেহের চোখে দেখিতে 
হয়। কেননা একথা ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামান্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন নির- 
ক্ষর লোকেও বুঝিতে পারে যে আধুনিক কামান, গোলাগুলি, 
বিমান প্রভৃতি সংহারযন্ত্রাি ইংরেজের হাতে থাকিতে হিংসাত্মক 
উপায়ে বিপ্রোহ কর! হয় বাতুলের প্রলাপ নয় ছুরভিসন্ধিপ্রদ্ততি। 

হিংসাত্মক প্রচেষ্টা মাত্রই ইংরেজ অতি সহজে প্রতিরোধ 

করিতে পারে, অহিংসাত্বক প্রচার ও কার্ধ্যপদ্ধতি দমন করিবার 
স্থযোগ সব সময় হুইয় উঠে নাঁ। দেশের মধ্যে অর্থ, ্বজাতি- , 
প্রোহীর অভাব নাই যাহারা কংগ্রেসের আন্দোলনের সময় 
জনতাকে হিংসার পথে লেলাইয়া দিয়! উহাকে দমনের সুযোগ 
সৃষ্টি কিয়! দিবে। 

সুতরাং যাহার! “বিদ্রোহ” “বিদ্রোহ” বলিয়া গলাবাজি করে 
তাহার! প্রচ্ছন্ন শত্রু কিনা এ সর্ধদ্ধে সংশয় স্বতঃই জাগ্রত হয়। 
যদি ইহাদের মধ্যে টিমোশেঙ্কৌ, ভরশিলভ ও গ্রালিনের মত 
ছুদধর্য সমরবিগ্ভাবিশারদ কিলবিল করিত, যদ্দি ভারতের আপামর 
জনসাধারণের মধ্যে মরি কি বাঁচি পণ করিয়া! সংগ্রামার্থীরি 
সংখ্যাধিক্য থাকিত এবং ইংরেজের সশশ্্ দমননীতির প্রতি- 
রোধের জন্ত অগ্র ও যান্ত্রিক সরপ্রাম সহজপ্রাপ্য হইত, তাহ! 
হইলে ইহাদের বিপ্লবধবনিকে বিশ্বাস করা সম্ভব হইত। কিন্ত 
ইহারা বাতুল নহে। ইহারা সকলেই শিক্ষিত, সকলেই মধ্যবিস্ত 
সম্প্রদায়ের নিতান্ত বুর্ডোয়া শ্রেণির লোক। আজ পধ্যস্ত ইহারা! 
দেশের কোনও শ্রমিক বা ক্কষক সমাজে প্রবেশ করিয়া! তাহাদের 
কোনও একট! অভাব অভিযোগকে ধরিয়া কোনওরূপ বিদ্রোহাত্বক 
আন্দোলন খগ্ডভাবেও করিয়াছে বলিয়! শুন। যায় নাই। 

১৯৩৩ সালে ইহাদের যে 11181116560 হইতে কিঞ্িং 

উদ্ধার করা হইল, তাহাতে কংখ্েসকে দোষারোপ করিতে 
ইহারা কি ভাবে মিথ্যার আশ্রয় লয় তাহ দেখাইয়াছি। এঁ 
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অর্থাৎ “এবং আক্ধ গান্ধী ভারতের কৃষক ও শ্রমিকদের বলি- 


তেছে যে তাহাদের শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অবি- 
হালি ঘাণাক্গাপীাজা শা তীকিহ বিপাক কাকা টিণীজ নাজ 1 রা কথা! জা 





২৬৬ 


বলিতেছে সেই সময় যখন ব্রিটিশ দ্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 

€(?) এবং সারা দেশে ভারতবাসীর বিরদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত।” 
পাঠক স্মরণ করিয়া দেবুন ১৯৩৩ গ্রীষ্ঠাবে ইংরেজ ভারতবর্ষে 

সারা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে 4)1)91) ৭7 করিতেছিল কি? 

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ১৯২০ সাল পর্য্যস্ত 
ভারতবর্ষের বিরাট জনগণচিন্ত অগাধ জড়তায় আচ্ছন্ন ছিল। 
কিন্ত নন-কোঅপারেশন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আহ্বানে 
তাহা ক্রমশঃ সচেতন হইয়া আজ সারা দেশময় শ্বাধীনতার জন্ত 
একট! আগ্রহ দানা বীধিয় উঠিয়াছে। সেই কংগ্রেসকে হেয় 
করিবার প্রচেষ্টায় এতখানি মিথ্যার আশ্রয় যাহার! লইতেছে, 
তাহারা দেশের শক্রু না মিত্র? যাহাই হউক ১৯৩৩ হইতে 
১৯৩৯ সাপ পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে কোনও বিপ্লবাত্মক আন্দোলন 
কংখ্বেস কর্তুক অনুঠিত হয় নাই, সেইজন্য এই নিদারুণ বিপ্রব- 
বাঘীদের সত্য রূপের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। 
কিন্ত যখন কংখ্েপ প্রার্দেশিক মন্ত্রীসভা হইতে কংগ্রেস দলকে 
বাহির হইয়া আসিতে বলিল, তখন গণ-আন্দোলনের জন্য 
কংগ্রেস প্রস্তুত হইল । যখনই 'হিংসাত্রক ভাবে ব্যাপক 
আন্দোলন প্রয়োজনীয় হইয়! পড়িয়াছে, তখনই কংগ্রেসকে বাধ্য 
হইয়া! গান্গীজীর নেতৃঙ বরণ করিতে হইয়াছে । কেননা, এ “নগ্ন 
ফকীরটি” ছাড়া অ-হংসাত্মক কর্মপন্থা বাতলাইয়া দিতে আর কেহ 
পারে না। ১৯৪০ সালেও সেই কারণেই গান্ধী আসিয়! 
কংখেসের প্রধান সেনাপতি হইলেন । 


ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মহাতআ্বাজী অগ্রসর হইলেন 
না। তিনি বলিলেন যে, “এই যুদ্ধ ভারতবাসীর যুদ্ধ নহে, 
এবং ভারতবাসী তাহাতে সহযোগিতা করিতে পারে না এই 
মতবাদ সকলে প্রচার করুক এবং প্রচার করিতে গিয়া যদি 
ইংরেজের নিকট শাস্তি পাইতে হয়, তাহ বরণ করিয়া লউক। 
কিন্তু হাল্ল! করিয়া দল বাঁধিয়া হুজুগ করিতে কাহাকেও দিব 
না।” কংগ্রেসের সভ্য হিসাবে, কংগ্রেসের নামে যাহারা এ 
কথা প্রচার করিতে যাইবে তাহার] তাহার অনুমতি ছাড়া এই 
ভাবে সতাগ্রহ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম নেতৃগ্থানীয় 
ব্যক্তিগণকেই তিনি এই ভাবে শান্তি বরণ করিতে পাঠাইলেন। 
ইহার দ্বারা দেশের অন্ত জনসাধারণের মনে চঞ্চলতা, উত্তেজন] 
এবং বিপ্রবাত্মক ওৎস্থক্যের স্থ্টি হইল । অথচ যে-সব গুপ্ত উমি- 
চাদ ও পাতিয়া বসিয়াছিলেন যে সত্যাগ্রহের সুযোগে হট্র- 
গোলের মধ্যে জনতা ক্ষেপাইয়া খুনখারাপি ঘটাইয়া সত্যাগ্রহ 
দমনের সুযোগ করিয় দ্রিবেন__তাহার! নিরাশ হইল। এই 
যে সাবধানতা মহাত্মাজী অবলম্বন কর্পিলেন, তক্তন্ত কমিউনিষ্টর1 
যে খানিকটা দায়ী নহে, তাহ বলা চলে নী । কেননা এতাবং- 
কাল ইহারা কংথেসকে বিপ্লব বিরোধী বলিয়া আসিতে 
আঙিতে হঠাৎ সুর বদলায় বসিল । যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন 
কংগ্রেস ইংরেজকে সহযোগিতার বিনিময়ে ভারতবর্ধকে 
শ্বাধীনত! দানের অঙ্গীকার করিতে আহ্বান করিল, তখন পাছে 
ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের একট! সম্মানজনক রফা হইয়! যায় 
সে আশঙ্কায় কমিউনিষ্টরা চঞ্চল হইয় উঠিল। 


ইহাদের ১৯৩৯ সালের বিব্বতি হইতে পূর্বেই কিছু উদ্ধত 
করিয়াছি। সেই বিত্বতিতেই দেখিতে পাই যে সহসা ইহারা 


প্রবাদী 


১৩৫১ 


সি 


নীভোতানু চাহিদা রাহা তা উঠিয়াছে। ইহারা 
বলিল ৯ 
থু 0036 06 01685 19811890 0%৮ 006 200520906 
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অর্থাৎ__-“ইহ] পরিষফার করিয়া বুঝিতে হুইবে যে যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন শুধু কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত হইলেই ফল- 
প্রন্থ হইতে পারে ।” 
কিন্ত এই সময় ইহার! একটা! সত্য কথাও স্বীকার করিয়া 
ফেলিল-_ 
না 99655879199 5002810১ 1000 18000170905 06 
0101787099, 10011079010915 253027068 20888 [0 01178010091 
97016010 0100. 00709296079 80001195  78%0100101087 70531 
10111129., 
* অন্তার্থ £ “এমন কি সত্যাগ্রহ আন্দোলনও যখন কংগ্রেস 
কর্তৃক আহৃত হয়, তখন দ্রুতগতি ইহা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে 
পরিণত হইয়া বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পুর্ণ হইয়া উঠে ।” 
যখন কংগ্রেস সংযত ও ব্যক্তিনিষ্ঠ স্ত্যাগ্রহের প্রস্তাব গ্রহণ 
করিল, কমিউনিষ্টর! বিচলিত হইয়া পড়িল । তাহারা বলিল £__ 
পশুখ।0 0800 010, (0৮21 1019016019100) 8700 7011- 
008] 50095 ছা1)10 976 ৮.0. (তাহ 000000082) 
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1১211120790685 [0180095 
অর্থাং__“ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ না! হওয়া পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন ও রাজনৈতিক ধর্শঘট নিষেধ করিয়া ওয়ার্কিং 
কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তদ্বারা আন্দোলনকে আইন 
সভার সীমানায় আবদ্ধ করিয়া রাখ! হইতেছে__”” 
এই সময় কমিউনিষ্টরা1 ঘোষণা করিল যে ভারতের আন্দৌ- 
লনকে রীতিমত ভাবে ব্যাপক করিতে হইবে, 170-18, 200- 
7676, 86701] সণ প্রতৃতি আরম্ভ করিতে হইবে 6) £1%9 
6108: 10885 0205670620% 795 01006100875 602068106 800 10000” 
অর্থাং-_গণ আন্দোলনকে লক্ষ্য ও পদ্ধতিতে বিপ্লবাত্মক করিতে 
হইবে। ইহার! এ কথাও বলিল যে, কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া কংগ্রেপীওয়ালাদের অন্রপ্রাণিত করিয়া উক্কাইতে হইবে 
এবং যখন আন্দোলন তীব্ররূপ গ্রহণ করিবে তখনই খোলাখুলি 
ভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিনাইয়া লইয়! গান্ধী-পদ্ধতির উচ্ছেদ- 
সাধন করিতে হইবে । শুনুন ইহারা তখন কি বলিল-__ 
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গান্ধীর নন্ভায়লেন্স বা অহিংস পদ্ধতি উড়াইয়! দিয়া দেশে 
রক্তগঙ্গ! বহাইবার আস্ফালন ইহারা করিয়া বসিল। উদ্ধত 
অংশ 13606] 00101018669 0. ৮, ]. কর্তৃক প্রচারিত “4. 
36৮06170976 01 1১01105 2008915 1) 10016 [99100 01 
ডা৪৮ হইতে লওয়া | 

জিজ্ঞান্ত, দেশ কি তখন ইংরেজের অন্ত্রসঙ্জার সহিত টক্কর 
দরিয়া হিংসাত্বক বিদ্রোহের জন্ত প্রস্তুত ছিল? যদি না থাকে তবে 
কমিউনি& পার্টর এইরূপ মতবাদের উদ্ধেশ্তট কিছিল? সত্যই 





কান্তন 


কি ইহার! দেশের নাড়ী টিপিয়া বুঝিয়াছিল যে ভারতবর্ষ 
বিপ্রোহের জন্ত প্রত্তত এবং একটা চেষ্টা করিলেই ইংরেজ 
ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইবে ? এবং এরূপ করিতে হইলে, 
যে নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও সরগ্রাম প্রয়োজন তাহ] ইহাদের ছিল কি? 
যদ্দি তাহা না থাকিয়া! থাকে তবে কি এরূপ অন্থমান অসঙ্গত 
হইবে যে, ইহার! হিংসাত্বক কার্য্যপস্থার ভয় দেখাইয়া 
কংগখ্রেসকে ব্যাপক আন্দোলন হইতে নিরঘ্ভত করিবার জন্ত ইং- 
রেজের প্রচ্ছন্ন মিত্র হিসাবে এরূপ করিতেছিল ? 

এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার বিচক্ষণ পাঠকের উপর ছাড়িয়া 
দিলাম । . 

অন্ততঃ পক্ষে মহাঁয়াজী কেন প্রথমটা অতি সাবধানে 
অগ্রসর হইলেন তাহ বোধ হয় এখন বোধগম্য হইয়াছে। 

১৯৪০ সালে যখন রাশিয়া ও জার্মানীতে যুদ্ধ বাধিল, এবং 
একই উদ্দেম্ঠটবশতঃ ইংরেজ ও রাশিয়ায় একট! সহযোগিতার 
সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্ত ভাবে কার্ধ্য 
আরম্ত করিল এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদ্িগের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহার করিবার একট! ভান করিল। 

তংপরে জাপান যখন ইংরেঞ্জ শক্তিকে অপদহ করিয়া 
বন্দীর পথে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বারদোলীতে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটি ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের আশ্বাস পাইলে জাপানের 
বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সঙ্ষল্প প্রচার করিল। মহাত্বাজী নেতৃত্ব 
হইতে অপস্থত হইলেন। মাস তিনেক পরে ক্রিপস সাহেব 
তাহার প্রস্তাব লইয়া ভারতে আসিলেন। কিন্ত তাহার 
ধাপ্পায় পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ও মওলানা আজাদ ধর! 
দিলেন না। 

ক্রিপস ফিরিয়া যাওয়ার পর আবার গান্ধীজীর ডাক 
পড়িল। কংগ্রেস বলিল যে, ইংরেজ্বের মতলব পরিফার বুঝ! 
গেল। সুতরাং স্বাধীনতার জন্ত একট] শেষ চেষ্টা করিতে হইবে । 

মহাত্াজী বলিলেন, “আমি একবার শেষ বারের অন্ঠ 
বড়লাটের নিকট শান্তি ও আপোষের দৌত্য করিব। যদি 
বিফল হই তবে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনের প্রয়োজন 
হইতে পারে । আমি বাচিয়! থাকিতে হিৎসাত্রক পথে আন্দো- 
লনকে যাইতে দিব না। কিন্তু যদি অহিংসায় স্বাধীনতা না 
আসে, আমি মরিব। আমি মরিলে দেশ যেন যে উপায়ে পারে 
স্বাধীনতার চেষ্ঠা করে ।” 

কিন্ত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের শেষ দিন 
মহাত্া্জী ও কংখ্রেস নেতৃবৃন্দ ধরা পড়িলেন। নেতার্দের 
খ্েপ্তাে ক্ষুব্ধ হইয়া ভারতের ক্কষক জনতা ক্ষেপিয়া সত্যই 
বিপ্বাত্বক কর্মপন্থা গ্রহণ করিল। ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র প্রায় 
বিকল হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল । কিন্ত নেতৃত্বহীন নিরন্তর 
আন্দোলন ক্রমশঃ সশস্ত্র শক্তির নিকট পরাভূত হুইল । 

দেশে যখন এবপ একটা ব্যাপক ও তীব্র বিপ্বাত্বক 
আন্দোলন চলিতেছিল তখন কমিউনি্টর1! ১৯৩৯ সালের ফতোয়! 
যেন ভুলিয়া গেল। তাহার! শ্রমিক সপ্প্রদায়কে বুঝাইল, 
“দেখ ভাই, ফাসিজমকে ধ্বংস করিতে হুইলে যুদ্ধোন্তমে বাধা 
দিলে চলিবে না! । ব্রিটিশকে সাহায্য করিয়৷ যাও। দেশে 


পাশাপাশি 


ঠা ২৬৭ 


যে বিদ্রোহাত্মবক কার্য চলিতেছে তাহা জাপামের গুপ্তচর 
পঞ্চম বাহিনীর কাজ, তোমর! ইহাতে যোগ দিও না।” 
লেনিন এক স্থানে বলিয়াছেন-_ 
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অথচ “কমিউনিষ্”-মুখোস পরিহিত একদল লোক ভারতবর্ষে 
বিপ্লবাত্বক আন্দোলনকে বাধা দিতে লাগিল | 

ইংরেজ প্রমাণ করিতে চায় আমাদের মধ্যে এঁক্য নাই) 
সারা ছনিয়ায় সে প্রচার করিয়াছে যে ইংরেজ যদি এক দিন 
ভারতে না থাকে তবে হিন্দু মুসলমান পরম্পরের মাথা ফাটাইয়া 
একটা লওভও কাও করিয়া বসিবে। 

আশ্চর্য্য, কমিউনিষ্টরাঁও খুব জোর গলায় সেই কথাই 
প্রচার করিতেছে | আমাদের এক্য নাই এই প্রচারের ঘারা 
ইহার! জনতার হৃদয়ে অনৈক্যের বীজ বপন করিতে সহায়তা 
করিতেছে । )10-1)৯১০1)0198 যাহার! বুঝেন তাহারা এই 
প্রচারের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিবেন। 

ইহারা সৃসলিম লীগের (/০-100101) মতবাদের গোড়া 
সমর্থক হইয়া উঠিল। মুসলিম লীগ-প্রীতি ও “পাকিস্বান”- 
প্রীতি ইহাদিগের এত উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে তত্দবারাই 
ইহাদের কমিউনি-মুখোস খপিয়া পড়িয়াছে। লেনিন বা 
মার্কস-নীতিতে বিশ্বাসী হইলে মুসলিম লীগের “মুসলমান জাতি”্র 
দাবী ইহারা সমর্থন করিতে পারিত নাঁ। ধর্থের ছাপ যে 
“জাতি” বাচক একথ। কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি স্বীকার করিতে 
পারিধেন না, অস্ততঃ কোনও মার্কসবাদী ত নহেই। 

১৯৩৯ সালে যাহারা তারস্বরে “(18110111911 (901101109 
011)01-19151)09” ভাঙিয়া ফেলিবার দৃঢ় মত প্রচার করিতে- 
ছিল তাহার] ১৯৪২ সালে যখন গান্ধী ইংরেজের বন্দী ও দেশের 
বিরাট, জনতা গান্ধীর 46001101019 01 0010-510161000” 
ভুলিয়া 47158 109017606910)-এ  ব্যাপৃত তখন এই 
মহাবিপ্লবী কমিউনিষ্টর1 কোথায় গেল? ইহারা তখন ইংরেজের 
সঙ্গে গলা মিলাইয়া৷ দেশের বিপ্লবপন্থী জনতাকে “[111]। 
00111))1)1১৮ ও (7901)08 বলিয়া গালি দ্িল। সেই সময়কার 
1%017105 17) খুঁজিয়া জোগাড় করিতে পারিলে দেখিতে 
পাইবেন কিন্প প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহারা কংগ্রেসওয়ালাদের পঞ্চম- 
বাহিনী বলিয়া প্রচার করিতেছিল। সপ্তাহের পন সপ্তাহ 
ধরিয়া 1791)16'5 7778) পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে 
ভারতবর্ষে এক্যের অভাব । স্বাধীনতা আসিতেছে না, কেননা, 
ভারতের হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের টু*টি কামড়াইয়া রহি- 
য়াছে বলিয়া। এই যে প্রচার ইহারা করিতেছিল, তাহা! কি 
ইংরেজের সুবিধার জন্ত নহে? 

কপট ও অসত্যভাষী ছাড়া এ কথ! সকলেই স্বীকার 
করিতে বাধ্য যে হিন্দুর মধ্যে, মুসলমানের মর্তধ্য ও আন্বেদঘকা- 
রের জাতভাইদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত চাকুরীজীবী মেরু- 
ঘগুহীন যে ক্ষুত্র বুর্জোয়া স& হইয়াছে তাহাদের চাকরির 
পাসেন্টেজ সম্বন্ধে লেলাইয়া দিয়! প্রমাণের চেষ্টা চলিতেছে যে 
এ দেশে এক্যের অভাব। 


২৬৮ 


প্রবার্জী 


১৩৬৫১ 





ভারতের ৩৮ কোটী হিচ্ছু ও যুসলমাম অত্যন্ত মিবিড় 
এক্যের সহিত পন্মিলিত ভাবে+ অন্নাভাব, শিক্ষাভাব, স্বাস্থ্যা- 
ভাব এবং রাজকর্পচারীদের উৎকোচ-প্রব্বত্তিজনিত হূর্গতি ভোগ 
করিতেছে । বাংলার বিরাট, ছু্িক্ষে কাফের ও কলমানবীশ 
একসঙ্গে মরিয়াছে । সেই সময় জনযুদ্ধবিশারদরা কি করিল? 
তাহার! চাদ তুলিল, লঙ্গরখানা থোল বলিয়া! গলা ফাটাইল। 

ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, 
শাসন-যন্ত্র (0০৮01010901) যখন এরপ ভয়াবহ ছু্িক্ষ হৃষ্টি 
করিয়া শাসিতদের ম্বত্যুর কারণ হয়ঃ তখন সত্যকারের 
বিদ্রোহবাদীর! কি করে ? 

তাহার! বিদ্রোহের সুযোগ পায়। ফ্রান্সে 70999101616, 
[00690 ও ঠ1810র দল. “কুটির অভাবপ্টাকেই স্থযোগ 
করিয়া প্যারিসের সর্বহারা গুগাদের ক্ষেপাইয়া “বাস্তিল” 
ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছিল । ফ্রান্সের কথা তে! এখন উপকথা হইয়া 
ধ্াড়াইয়াছে। কিন্তু সাচ্চ1 কমিউনিষ্টদের ইষ্টদেবতা লেনিনের 
এ বিষয়ে মত কি? ১৯০৯।১০ সালে যখন রাশিয়াতে ছুতিক্ষে 
বহু লোক মরিতেছিল তথন তাহাদের জন্ত লঙ্গরথানা খোলার 
প্রস্তাবে লেনিন বলিয়াছিলেন__“বুভুক্ষিতকে অন্নবান বিপ্লব- 
বিরোধী কার্য” (419 0908 (7০ 9001801601১ &০0011601 
76৮01111978 100:9070”)। অর্থাৎ তাহার অভিমত এই যে 
জনতা অন্নের অভাবে উন্মস্ত হইয়া! উঠিলেই তাহার] মরিয়া হইয়া 
বিপ্লব বাধাইতে পারে । অন্ন জোগাইলে সে সম্ভাবন! নষ্ট হয়। 

সুতরাং জিজ্ঞান্ত--এ দেশের কমিউনিষ্টরা বুট। না সাচ্চা? 
ইহাদের সর্বশেষ পরিচয় পাই ইহাদের পাকিস্থান সম্বন্ধে মত- 
বাদে। গান্ধী-জিন্না মোলাকাতের ফলে যখন পাকিস্থান সম্ভব 
হইল না, তখন মিঃ যোশী এক প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলেন। 
বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি উহ্ার বাংল! তর্ম! করিয়া উহাকে 
এন্তেহার কেতাব হিসাবে বিতরণ করিতেছে । 

তীযুক্ত যোশীর বিচারবুদ্ধি এবং সছ্দ্দেশ্তের নুন! স্বরূপ এ 
পুস্তিকা হইতে কিফিৎ উদ্ধার করিতেছি__ 

“লাহোর প্রন্তাবের মর্ম ও সারাংশ কি ?” 

“যে কেউ নিরপেক্ষ ভাবে প্রস্তাবটি পড়লে বুঝতে পারবেন 
এটি ১৯২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর প্রস্তাবেরই অনুরূপ 
একটি স্বাধীনতা প্রস্তাব ।” (পৃ ৭) 

ইহার উপর মন্তব্য নিপ্প্রয়োজন। এ কথাগুলির অব্যবহিত 
পরেই পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার উদ্দেন্টে বড় বড় কালো 
ত্বত্ত সহযোগে রহিয়াছে-_ 

“বর্তমানে বৃটিশ শাসনে দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মুভি 
অর্জনের অন্ত এ প্রস্তাব ।” 

ভবিষ্যতের হিন্দু সংখ্যাধিক্যের শাসনের নিই এ 
প্রত্তাব |” 
পড়িলে মনে হয় যে ক্রিপস্-সহচর কুপল্যাণ্ডের আধুনিকতম 
পুস্তকখানি যোশী সাঁহেব তর্মা করিতেছেন । 

অনেক ঘুরাইয়| জ্বনেক বাকাইয়া যঘোশী সাহেব বলিতে- 
ছেন যে ভারতবর্ষে ছুই জাতি, হিচ্দু ও মুসলমান এবং ইহাদের 
এঁক্য হইলেই শ্বাধীনতা আসিয়া যাইবে । গাক্ষীজীর বড় 
অনায় ঘে “মুসলমানদের দেশে” তাদের স্বাধীনতা তিনি মানিয়া 
লইতে পারিলেন না! 


যোশী লিখিত সুসমাচারে আছে £ 

“গান্ধীজী ঘা একেবারেই লক্ষ্য করতে পারেন নি তা হচ্ছে, 

(১) পাকিস্থান দাবীর পিছনে ঘুসলমানদের স্বাধীনতা 
লাভেরই প্রেরণ] বর্তমান । 

(২) লীগ পরিচালিত এই গণ-আন্দোলন মুসলমানদের 
নিজেদের বাসভূমিতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অর্্নের আন্দোলন ।” 

পাঠক “মুসলমানদের নিজেদের বাসভূমি” লক্ষ্য করিবেন। 
আরব নহে, পারম্ত নহে, ভারতবর্ষের কিছু অংশ যোশীর 
মতে “মুসলমানদের” নিজেদের বাসভুমি এবং এই সব মহা 
বিপ্লবী লেনিনপস্থীরা কেমন চমৎকারভাবে ভারতের এঁক্য 
বিনাশের প্রচার করিতেছে তাহাও লক্ষ্য করিবেন। ক্রিপস্‌ প্রস্তাবে 
ভারতবর্ধকে বহুধা-বিভক্ত (13811080196) করিবার প্রস্তাবটি 
ইহার] জোর গলায় সমর্থন করিতেছে এবং এতদ্বারা ইহারা 
ভারতীয় কংগ্রেসের একটি মূল আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে । 

যদি ইহার] সাচ্চা কমিউনিষ্ট হইত তবে ইহারা লেনিনের 
কথ মনে রাখিত-_- 
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লেনিনের উপরি-উদ্ধত দুইটি বক্তব্য হইতে পাঠক বুঝিতে 
পারিবেন এদেশের কমিউনিষ্টর1 সাচ্চা না কুটা। 1701)0101- 
19))কে ইহারা 13061050006] ও [919$:৮০0 করিতেছে না 
৮9819). ও 093605 করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদের কুটরাই্- 
নীতির জটিল ও পফ্চিল পথ ঘাট ধাহাদের পরিচিত নহে-_এবং 
যাহাদের অধিকাংশই শুধু অনভিজ্ঞ নহে, উপরস্ত অপর্িণত- 
বয়স্ক__তাহাদেরও উচিত এই প্রশ্ন বিচার করিয়া তবে এই 
তথা-কধিত “কমিউনিষ্ট দলের সহিত সঙ্বন্ধ রাখা । 

এ সকল কথা বিচার করিলে কমিউনিষদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস- 
কর্মীরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, কংগ্রেসকে সাত্রাজ্যবাদ্দীর 
গোপন ভেদনীতির হাত হইতে বাচাইতে. হইলে তাহা সময়োপ- 
যোগ্মী ও সমীচীন হুইয়াছে, একথা শ্বীকার করিতেই হইবে । 





টার 3 কশপ্ত্ননাশে অনয 
পেপে ভ্িতৈলা 


করঞ্জ ফল ও পল্লব, করবীপত্র, কুচপত্র, কুচফল, কেশরাজ, ভূরাজ, 
জাপাংুল, প্রভৃতি টাক্নাশক, কেশবৃদ্ধিকীরক, কেশের পতন নিবারক, 
কেশের অল্পতা দুরকারক, মস্তি ন্নিষ্কারক এবং কেশভূমির মরামাস 
প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌবধি সমূহের সারাংশ দ্বারা আমুর্ব্বেদোক্ত 
পদ্ধতিতে অতি মনোরম গন্ধযুক্ত এই তৈল প্রস্তুত হইয়াছে । অধিকন্ধ 
হত্তিদন্ততম্ম মিশ্রিত খাকাঁতে খালিত/ বা টাক্‌ বিনাঁপে ইহার অদ্ভুত 
কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া খাকে । তিন শিশি একত্রে দাম ৫* টাকা । 
চিরঞজ ॥ গবেষণা! বিভাগ. . 
১৭০, বহুবাজার স্রীট, কলিকাতা । ফোন--বি, বি, ৪৬১১ 
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রে 


পু$ধ+ পার্ধিচয 


দুর্ভিক্ষ মহীউদ্দীন । ৮এ, রজব আলি লেন, থিদিরপুর হইতে 
প্রকাশিত। মূলা দেড় টাকা। 


রাত্রির আকাশে হৃর্য _ প্রীশান্তরগ্রন বন্দোপ'ধায়। 
প্রকাশক-_কুমীর ভট্টাচার্য, ১২ খুরুট রোড, হাওড়া । মুলা পাচ দিক|। 
অদামা-গীড়িত রা ও লমাজ-বাবস্থা। সম্বদ্ধে মানুষ আজ পূর্ণ মাত্রার 
মচেতন। ধনিকন্তাবাদ ব। সাত্রীজাবাদের বিরুদ্ধে শোধিত মানবের 
বিক্ষোত্ত অর্থাৎ গ্রণ-আন্দৌলন সর্ববদেশের সাহিত্যে রূপ গ্রহণ করিঠেছে। 
আলোচা গঞ্সসংগ্রহ ছুইখানিতে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। এই শোষণ- 
নীতির নগ্ন রূপ গত তেরশ পঞ্চাশের মনন্তরে প্রতাক্ষীতূত হইয়ছে। 
এ কথ! সত্য, বাহির হইতে কতকগুলি অভাব ছুঃখের হিসাব লইয়া 
মার্কণীয় মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী মিশাইয়া গণ-সাহ্ছিভা রচনা কর! সম্ভব নহে। 
প্রতিভাবান লেখকের! তীক্ষ অনুভূঠির দ্বারা অনেককিছু সৃষ্টি করিতে 
গারেন, কিন্তু সে প্রতি ছুলভ। তথাপি গণ-চেতনামুশক এই সাহিতা 
রচনার গ্রয়াস-- সর্বক্ষেত্রে অনভজ্ঞতালর বা গভীর চিন্তা প্রনুত না হইলেও 
_ইহীর মূলাকে অস্বীকার করা যয় না। 
প্রথম গ্রন্থথানিতে একটি কাহিনী ও কতকগুলি ছন্দের মধা দিয়া লেখক 
মনের বেদন! ও হ্বালাকে মুক্তি দিয়াছেন। গ্াঠ'র চিন্তাশক্তি পররপূর্ণ | 
নাত করে নাই বলিয়া গল্প এবং কবিতাগুলিতে উচ্ছাসের আধিক্য আছে। 
. হাহা সত্বেও লাঞ্ছিত মীনবের জন্য দরদ ও বেদনাবোধ মনকে স্পর্শ করে। 
দ্বিশীয় গ্রন্থের গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত সাহিত্যরসপুষ্ট ৷ বিষয়বস্তু নির্বাচনে, 
রচনাঁকৌশলে এবং লেখকের মচেতন দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন কোন গল্প 


মনের মাঝে ছাপ রাখিয়া যায়। সাধনা থাকিলে লেখক কণা দাথিতো 
স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারিবেন। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


₹গ্রেম সংগঠনে বাংল! প্রচপলাকান্ত গটাচার্য। বেঙ্গল 
পাবলিশান ১৪ বঙ্কিম চাটুযো ট্রীট, কলিকাঁতা। মূলা ১/* আনা। 
বংংলার প্রাণেই দেশাঘ্বোধের প্রথম প্রেরণ! জাগে । বঙ্গগাহিতা 
সাক্ষী, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মধোই ভারভীয়ত| প্রথম পরিস্দুট 
হইয়া ও'ঠ। ঈথর গুপ্ত হইতে আরম্ত করিয়া অ'জ পর্যন্ত দেশপ্রেমের 
এই ভাবধার গুম হয় নাই। বাংলার কবিই প্রথম ভারত-সঙ্গীত গান 
করে। বাঙংলী সাহিতিকই প্রথম দেশের গ্বাধীনতা। এবং শ্বাধীণ্তার 
যুদ্ধের কথা ঘোষণা করে। বাংলার খধিত ভ'রতবর্কে বন্দে 
মাতরম্ মন গুদান কবে। শুধু পন্টভী সীচারামিয়ার 'কং্রেসের 
ইতিহাসে ই নয়, ইতিছীসকে বিকৃত করিবার অপগেষ্টা বন্ধ কংগ্রেসসেবীর 
কাযো বাকো এবং ব।বহাংর পরিবাক্ত হইয়| উঠিয়া্ছে। বাঙালীকে 
“প্রান্তিক বলিংা উপহান করিবার প্রবৃত্তি দেশহিতৈযা বলিয়া খাত কোন 
কোন নেহা এবং তাহাদের অনুচরদের মধো জাগিয়াছে। এমন বাঙালীও 
দেখ। দিয়।ছে, বাঙালী বলিয়া গর্ববোধ করিতে যে ভয় পায়, প'ছে লোকে 
তাহাকে প্রাদেশিক" মনে করে। বাংলাকে ছোট করিলে ভারতবর্ষকেই 
ছোট করা হয়। শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্ধা দশের লোককে বাংলার 
গৌরব-কাহিশী স্মরণ করাঃয়! দিয়া! এবং কংগ্রেন সংগঠনে বা'লার অব- 
দানের কথা তথ্যানু্ভাবে লিপিবদ্ধ কারয়া শুধু বাঙালীর নয় অস্যাস্থয 


শ্রীঘৃতের /১ সেরা 


প্রস্ুতকালে হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে 
ময়লা বজ্জিত__স্থদুশ্য চীন 


২৭০ 


২০৯টি শিপ 


প্রদেশবাসীরও উপকার সাধন করিয়াছেন । নান! কারণে উনবিংশ 
শতাবীতে বাংলার নবজাগরণ খটে। ধন্ে শিক্ষার সমাজে রাষ্্রনীতিতে, 
বনু প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে বিবিধ আন্দোলনে, নানাবিধ সাময়িক ও সংবাদ- 
পত্র প্রকাশে -জীবনের নান ক্ষেত্রে এই জাগরণের প্রকাশ দেখিতে 
পাই। “মগ্রগতিতে বাংলা' অধায়ে গ্রস্থকার ইহার পরিচয় দিযাছেন। 
"ইতিহাসের অবিচারে' তিনি দেখাইয়াছেন, পট্টভী সীতারামিয়। মনে 
করেন কংগ্রেদ ইতিহাসের আরগ্ত যেন ১৯২* সালে, যেন ১৮৮৫ হইতে 
১৯২ সাল পণ্যন্ত ৩৫ বৎসরের ঘটনার গুরুত্ব বিশেষ কিছু নাই, যেন 
শ্ান্ধীজীর অভুদয়ের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী কাগ্রেস-ইতিহাসে একটি সংক্ষিপ্ত 
ভূমিকারূপে আলোচিত হইলেই বথেষ্ট।” হবেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও 
আনন্দমোহন বু কংগ্রেদকে গড়িয়া তুলিতে কতখানি সাহাযা করিয়া- 
ছিলেন, 'কংগ্রেসের খণ' অধায়ে গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। ১৮৫১ 
সালে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন", ১৮৭৫ সালে 'ইত্ডিয়ান লীগ, ১৮৭৬ 
সালে 'ইও্ডয়ান এসোদিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের জন্মের ছুই বৎসর 
পূর্বে ১৮৮৩ সালে ঈরেন্ত্রনাথ ও আনন্দমোহনের উদ্চোগে ইওিয়ান 
এসোদিয়েসনের পক্ষ হইতে কলিকাতার এলবার্ট হলে এক নিখিল-ভারত 
রাষ্ট্রীয় »ন্মেলন--ইগডয়ান না।শম্াল কন্ফারেন্স'-_ আহবান করা হয়। 
নুরেন্্রনাগকে বজ্জন করিয়। উমেশচন্ত্র বন্দযোপাধায় প্রমুখ নেতৃগণ প্রথম 
কংগ্নেন আহ্বান করেন । দ্বিতীয় বৎসর হইতে ১৯১৭ সাল পযান্ত কংগেদে 
নুরেন্্রনাধের অপূর্ব প্রতিপত্তি দেখিতে পাই । ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও 
স্বদেশী আন্দোলন এবং তৎপরবত্তাঁ কালের বাংলার আত্মত্যাগের কাহিনী 
ভুলিয়া গ্নেলে ভারতবাঁসী আম্মবিশ্ুত হইবে। সেই আত্মবিখুতি যাহাতে 
না! ঘটে তাঁহার চেষ্টা করিয়া গ্রস্থকীর আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 


শৈলেন্দ্রকৃঞ্ণ লাহা 





সজাগ দু 


ভেজাল ওধুধে বাজার একেবারে ছেয়ে 
গেছে। ক্যালকাট। কেনিক্যালের 
ওষুধগুলি বিশিষ্ট চিকিৎসকমণ্ডুলী ও 
অভিজ্ঞ রাসায়নিকদের সাহাযো অতি 
যত্বেও সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্তত হয়। 








গ্রবাসী 


২০ ৩৫ ৯পসপশািস্পি পাশিপীপস্পাশাসািশী পিস্পিশোশিসিসাসিিসিশাি পা ৪ শশি তি পীশীপীপীশাসিসিসাশীশাসি তিনি পস্পিপা্পাপ পাপা শান্পান্পীশি পাপাাপাপািপাপীস্পিশীিশি৯ 


রসায়নের ব্যবহার __প্রীসর্বাণীসহায় গুহ সরকার ; বিশ্ব. 
ভারতী গ্রগ্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজো ছ্রীট, কলিকাতা, পৃ. ৩৯; মূলা 
আট আন।। " 


মাগষের জীবনযাত্র'র প্রতোক ক্ষেত্রে, স্বখস্থাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে, বিশেষ 
ভাবে গোগযন্থণা লাঘবে ঝাবহারিক রসায়নের দান অপরিমিত্ত এবং 
অপরিহার্যা। ইহার ইতিহাস ঘেনন বিরাট তেমনই বিস্ময়কর । আলোচা 
পুশ্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও গ্র্থকার ইহাতে সরল ভাবে বাবহারিক রসায়নের 
অনেক কৃতিত্বের বিষয়ই সংক্ষেপে আলোচন। করিয়াছেন। বইথণি 
নুখবোধা এবং হখপাঠা হইয়াছে । 


রঞ্জন দ্রব্য-_ আছুগহরণ চক্রবন্তী | বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, 
২, বঙ্ধিম চাটুজ্যে ছাট, কলিকাতা, পৃ ৫৮7 মুলা আট আন|। 


আবহমান কাল হইতে বিভিন্ন প্রয়োঞ্নে পৃথিবীর সর্বত্র রক 
পদাথের বাবহার চলিতেছে । প্রাটীনকালে প্রকৃতিজাত পদাথ হইতে 
রঞ্* পদার্থ সংগৃহীত হইত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহারতায় 
কৃত্রিম উপায়ে উৎকৃ্গ ধরণের অসংখা রগ্রক পদার্থ উৎপাদন করিয়া মানুন 
তাহার প্রয়োজন মিটাহতেছে। এই রঞ্জন শিলের ইতিহাদ অভি 
বিরাট এবং কৌতুহগোদ্দীপক । আলোচা পুস্তকথাণিতে গ্রন্থকার অতি 
সুন্দর ভাবে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম রঞ্ভক পদার্থের বিষয় সংক্ষেপে আলোচন! 
করিয়ছেন। বইখানি হইতে পাঠক-পাঠিকার] স+ঙ্জেই রপ্রক-পদার্থ 


সম্পকে প্রাথমিক জান লা করিতে পাসিবেন। 


শ্ীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য 





ভাঁইভিন7 বল, তেজ, জীবনীশক্তি বাড়াবার মহা শক্তিশালী রসায়ন। 
এন্টিমযালচয়ভ এ ট্যাবলেট সেবনে ম্যালেরিয়া অব্যর্থ সারে । 
নাোতপন বাম সকলপ্রকার ব্যথা ও বেদনার আশ উপশম হয়। 
মাগুিয়প্টাম নিমের এই সুগন্ধ ক্রীম চর্মরোগের শ্রেষ্ঠ মলম । 


ক্যালকাটা কেমিক্যান 


কলিকাতা । 


কাস্তন 


প্রদীপ ও শিখা-_ শ্রীরানবিহারী মণ্ডল । ৩ নং বারাপলী : 

ঘোষ সেকেও্ড লেন হইতে শ্রী শিশির শীল কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীশিশির 
ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। মৃষ্গ্য ২।* টাক! । 

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। তাহার রচিত 
কষেকখানি পুস্তক জনসমাদর লাভ করিয়াছে । বর্তমান গ্রন্থে 
সাহার ভাবমুগ্ধ চিত্তের একটি বিশিষ্ট রূপ অস্কিত হইয়াছে । নায়ক 
প্রদীপ এবং নাগ়্িক। লাবণ্যর মধ্যে সনাতন প্রেমের লহরীলীল! 
অভিব্যক্ত--উহনা উচ্চাভিমুখী এবং আদর্শধন্মী। মালতীর কুটিলতা 
ও নিললজ্জতাকে কৃষ্পটভূমির মত ধরিয়া লেখক লাবণ।কে উজ্জ্বল 
ও মধুর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন__ইহ। ব্যতীত মালতীর চরিঝ্র- 
সৃষ্টির আর কোন সার্থকত। দেখা যায় না। 

প্রথম দিকের গল্পাংশ অবাস্তব ও অসংষত মনে হইলেও 
কিছুটা অগ্রসর হইবার পর লেখকের চিস্তাধার৷ এবং বাচনভঙ্গীতে 
পাঠক আকৃষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। চরিক্র-চিত্রনের দিক দিয়! 
লাবণ্যর পিতা রায় বাহাদুর তেমন স্পষ্ট নন, কিন্তু মাতা ইন্দ্রাণী 
সুচিত্রিতা । ধশ্ম ও ভক্তিবাদের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত এই 
উপন্যাসে নায়ক প্রদীপ এবং নাম্সিকা লাবণ্যর সংলাপের মধ্যে 
চটুলতা লক্ষিত হইলেও বইখানি সুলিখিত হইয়াছে । 


শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


পুত্তক-পরিচয় 


২৭১ 


ধনবিচ্ঞান-_শ্রীতভবতোধ দত্ত এম. এ.। প্রকাশক 
বিশ্বতারতী গ্রস্থালর়, ২, বন্ধিম চাটুক্ে সীট, কলিকাতা | পৃ. ৮৩। 
মূল্য 1*। 
বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রান্থমালার ৩১শ গ্রন্থ । ছয়াট অধ্যাষে ধন- 
বিজ্ঞানের মৃ্গ তত্বগুলি, ষথা-_-অভাব ও চাহিদা, উৎপাদন ও সর- 
বরাহ, বিনিময় ও মৃঙ্য, ধনবিভাগ প্রভৃতি সরল ভাষায় আলোচিত 
হইয়াছে। মূল ইংরেক্ী ভাষার পুস্তকেও ধনবিজ্ঞানের এই 
প্রাথমিক অধ্যায়গুলি সহজবোধ্য ভাবে আলোচন! কর! বেশ কষ্ট- 
কর, ম্থতরাং বাংল! ভাষার মাধ্যমে এইরূপ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের 
গ্রন্থ লিখিয়৷ গ্রন্থকার ছাত্রসমাঞ্জের উপকার করিয়াছেন। তবে 
লেখক যে-সকল বাক্য ও শব্দ বিশেষ অর্থে, বিশেষতঃ ইংরেজী 
শবের প্রতিশব্দ রূপে, ব্যবহার করিয়াছেন ষথাস্থানে উহার বিদেশী 
প্রতিশব্দ বা পুস্তকের শেষে একটি পরিভাষার তালিকা দিলে খরস্থ- 
খানি আরও সহজপাঠ্য ও সুবোধ্য হইত। শেষ অধ্যায়ে ধন- 
বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তার ক্রমবিকাশের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়। 
হইয়াছে তাহ। অতি সুন্দর হইয়াছে । ভবিষ্যতে ধনবিজ্ঞানের 
অন্তর্গত অগ্তাঙ্গ বিষয়ে' তত্ব ও তথ্যমূলক গ্রস্থাদি রচিত হইলে 
বাঙালী পাঠক একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যেই পাশ্চাত্য জ্ঞান 


আহরণ করিতে পারিবেন । 
র শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
















যাাাগাাাক্ই 


আমাদের প্রকাশিত বই 

সাআীজযবাদ ও উপনি5বশিক নীতি-_ 

ভ্রীনগেজ্ঞনাথ দত্ত * 

আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যে 

সমস্। গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার বিশদ ইতিহাস। 

বাংলার রাজনৈতিক সাহিত্যে এন্প গ্রস্থ নাই ২২ 
বিশ্বরাজনীভির কথা-ডাঃ তারকনাথ দাস 

বিশ্বরীজনীতি সন্বদ্ধে একূপ বই বাঙ্গলা সাহিত্যে আর 

নাই রর ১৯ 
০মকিয়াতভলির রাজনীতি - 

রাজবন্দী গ্রীমনোরঞ্জন গপ্ত 

মেকিয়াভেলির 1) 1১71০ গ্রস্থের অনুবাদ ১২. 
কার্ল মার্কস ও ভাহার মতবাদ. 

শ্রীদদীরেজ্্রনাথ সেন 1%/ 
রাশিয়ার রাজদুৃত- প্রীমনোমোহন চক্রবন্তী 

জুলে ভার্ণের চমকপ্রদ উপন্যাসের ঝরঝরে অঙ্থবাদ। 

১৯টি বিদেশী ভাষায় অনুদিত হছে । ঝিঁশোরদের 

জন্য লেখা ** ২৪০ 
স্যপ্তি ও সভযতা- রাজবনদী উর গুহ 

স্ষ্টির আদি হইতে মানবসভ্যতার ইতিহাস। রামানন্দ 

চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ। কিশোরদের জন্য এরকম 

জ্ঞানগর্ত বই বাঙ্গল! সাহিত্যে নাই । (সচিত্র) ১২ 
মহারাস্র বীরচপ্লিত--১ম খণ্ড 


রাজবন্দী গ্রীমনে'রঞ্জন গুপ্ত 
কিশোরদের অবশ্তপাঠা *** ১০। 
রাসপুটিন- প্রীনরেক্্নাথ রায় 
রুষ সাআজ্যের ধ্বংসের প্রধান কারণ পুরোহিত রাস- 
পুটিনের চমকপ্রদ জীবনী । কিশোরপাঠ্য ৮ 
আমাদের কয়েকখান। ইংরেজী বই 
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% সি ১৮-১৯ কলেজ মার্কেটে, কলিকাতা 


. মুল্যবান ও কৌতুকাঁবহ্‌ বন্ত সাধারণের অগোচরে রহিয়াছে। বৌদ্ধধম 


পলা গর্জন এ 


জৈনগুরু মহা বীর-_ভষটর ্রবিষলাচরণ লাহা, এম এ, বি- 
এল, পিএচ-ডি, ডিলিট। প্রাচযবাণী মন্দির, সার্বজনীন গ্রস্থযাল!, 
দ্বিতীয় পুম্প। ৩, ফেডারেশন স্ত্রী, কলিকাত1। যুল্য এক টাক]। 
ভারতের বিভিন্ন অংশে জৈনধর্ষাব্লদ্থিগ্ণণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন। কিন্তু দ্বঃখের বিষয়, অজৈন জনসাধারণ এই ধর্ম 
ইহার প্রবত কগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। কোন কোন 
মনীবী ও প্রতিষ্ঠান জৈন সাহিত্য ও ইতিহান হইতে নানা রত্ব আহরণ 
করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন সত্যা, কিন্ত এখনও বহ্‌ 
ও সাহিত্যের আলোচনায় প্রখ্যাতকীন্তি ডক্টর লাহ! মহাশয়ের দৃষ্টি এ 
দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ইহা৷ বিশেষ আনন্দের কথা । আলোচা গ্রস্থধানিতে 
তিনি জৈনধম”প্রবর্তক মহীবীরের জীবনকাঞ্িনী ও উপদেশাবলী বিবৃত 
করিয়াছেন_-পরিশিষ্টে কয়েকজন প্রথ্যাতনাম! জৈন মহাপুরুষের বৃত্তীস্ত 
উপনিবন্ধ হইয়াছে। আশা! করি, ডক্টর লাহা! ভবিষাতে জৈনধর্ম ও 
সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তুততর ও প্রামাণিক বিবরণ সংকলন করিয়। বাঁজালী 
পাঠকের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবেন। 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


অযাত্রা পথে যাত্রী যাহাঁরা চলে- প্রীঅশোক সেন। 

এ মুখাজি এগ ব্রাদার্স ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত1। দাম ছুই 
টাকা। 

বইয়ের নাম দেখে প্রথমে একটু আশঙ্কা! হয়েছিল, বুঝি অযাত্রা- 

পথের মূড়-লোভন চিত্র আকবার প্রশ্নাস। পড়ে দেখলাম, না, একেবারেই 

তানয়। বারিদবরণ, সুমিত্রা, রজত সেন, জীবনথাতার কয়েক পাতা 

এবং উন্মাদ অধ্যাপক--পাঁচথানি নাঁটিকার বলিষ্ঠ রেখায় লেখক আধুনিক 


স্থরভি সমৃদ্ধ লাবণ্য চূর্ণ 
সর্বোৎকৃষ্ট টয়লেট পাউডার 


পুত্তক-পরিচয় 


১ 





নেই। বিশেষ ভাল লাগল সংলীগ ভাবালুতা-বঞ্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত, দোরাল 
কথাবার্তার ভঙ্গী। তার মধা দিয়েই ফুটে উঠেছে পাত্রপাত্রীগণের 
ব্ন্ধিত্ব। আর একটি লক্ষ্য করবার বস্ত এই, অধিকাংশ বাংলা নাটকে 
ঘটনীর ষে অস্বাভাবিক মোচড় দেখ। বায়, এ নার্টিকাগুলিতে তা! নেই। 
শেষ নাটিকায় একটু অতিরঞ্রন হয়ত আছে, কিন্ত লেখকের নুরুচি 
শেষ পর্যস্ত গল্পটিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
আমাদের আত্মবোধ ও আত্মবিস্মৃতি-_ প্উপেন্্র- 


নারায়ণ দশ, ৪,1৫৪ নং লছমনপুরা, গোধুলিয়া, বেনারস। পৃ. ৪৮1 : 


মূল্য ছয় আন|। 

সুখ ছুঃখের ঘূর্ণযাবতে” আত্মবিশ্বৃত পাখিব জীবন কাটিয়া! বার, 
আত্মবোধ লাভের চেষ্টা কয্নজনের ভাগ্যে ঘটে ? গ্রন্থকার প্রাচা ধমর্জান 
এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান আলোচনাক্রমে এই আত্মবোধ উন্মেষের চেষ্টা 
করিয়াছেন । তাহার কৃত নিত্যন্মরণীয় একটি সচিত্র দেওয়াল-লিপিকাঁতে ৪ 
এই আত্মবোধের সহীয়ক অমূল্য কয়েকটি বাক্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। 


শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজ __ভূপধ্যটক শ্রীক্ষিতীশ- 

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক--গ্রস্থকার, পোঃ গরিয়, ২৪-পরগণ!। 
মূল্য ২%। ূ 

এই গ্রন্থে জাপানী নারী, চীনদেশের নারী, ব্রহ্মদেশের নারী, 

বহির্ভারতীয় হিন্দু-মুদলমান নারী ও ইউরোপের নারী শীর্ষক 

কয়েকটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজের 


আছে, ভাবায় প্রবাহ ও স্বচ্ছতা আছে। পূর্বে ইনি ইংরেজীতে 
ভূপর্ধ্যটনের সম্বন্ধে বই লিখিয়৷ বশ অর্জন করিয়াছেন, বাংলা 
ভাষায় তাহার বইগুলিও “বাংলা-সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে 
সশেহ নাই। কয়েকখানি চিত্র পুস্তকের সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিয়াছে । 
উপনিষদের গল্প-_অরূপ (ম্বামী প্রেমঘনানন্দ)। ইট 
পাঁবলিশার্স সিতিকেট, "সি রমানাথ ম্ুমদার দ্রীট, কলিকাতা । »* পৃঃ 


বাড়ীর ঠিকানা__ 
[,0, 90204 
18105210787 
চ.0, 11906821 
(8920881) 
যুদ্ধ থাকা কালে 
এই বাড়ীর ঠিকানায়ই 
টেলিগ্রাম করিবেন 
ও পত্র দিবেন। 














আমাদের গ্যারা্টিভ্‌ প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 


নিয্ললিখিত স্থদের হারে স্থামী আমানত গ্রহণ কর! হইয়। থাকে 
৯ বৎসঢরর জন্য শতকর। বাষিক ৪1০ টাকা 
২ ব২সঢরর জন্য শতকরা বাধিক ৫0০ টাকা? 
৩ বসঢরর জন্য শতকরা বাধষিক ৬০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাক] বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারা্টিড, প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকর! ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমর! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


8৪ ইঠ্ডিয। &ক এ খেয়ার ডিলার মিষ্ডিকেট 
ভিনহ্মিক্রেত্ভ্‌ 
নং রয়াল এক্সচেঞ্জ পেস্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “হনিকস্ব* 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 


৭৪ 


রামকাঞের গল্প-হ্ামী প্রেমঘনানন্দ। ইতিয়ান এসো- 
সিকেটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৮সি রমানাথ মজুমদার ভ্রু, 
কলিকাতা! । ৮৩ পৃঃ, যুল্য ১২। ও 

স্বামী প্রেমঘনানন্দ ইতংপূর্ব্ 'রামকৃষণের কথা! ও গল্প” এবং “বিবেকা” 
নন্দের কথ! ও গল্প? লিখিয়। শিশু-সাহিত্যে হুপরিচিত হইয়াছেন । উপরোক্ত 
বই ছুখানি তাহার দেই যশ আরও হুপ্রতিষ্িত করিবে। গল্প বলার 
সহজ সরস কৌশলটি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও নিজন্ব। উপনিষদের মধো 
ছিনু দর্শনের গভীর তন্থসকল নিহিত আছে, হিন্দুধর্ধের সার উপনিষদ্‌ 
পড়িলে জানা যায় । প্রাচীন কালের খধিগণ মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে দর্শনের 
গুঢ় তত্বনকল সাধারণের সহজবোধা করিয় গিয়াছেন। সেই গলগুলি 
বাংলায় ছোলদের উপযোগী করিয়া গ্রন্থকার অপূর্ব নৈপুণোর সহিত 
উপহার দিয়াছেন । রামকুষ্দেব গল্প বলিয়। সর্কধধর্মের পুঢ় তত্বসকল জলের 
মত সহজ ফরিয়! বুঝাইয়। দিতেন । গ্রন্থকার তাহার কয়েকটি গল্পে 
উপদেশাংশ বাদ দিয়া শুধু গল্পগুলি বলিয়াছেন, উপদেশগুলি ইলিতে ধরিয়া 
লইতে বলিয়াছেন। ইহাতে গল্প পড়ার আগ্রহ মেটে, কিন্ত উপদেশগুলি 
কৌশলে বান্ত করিয়। দিলে কি রসহানি হইত বুঝিতে পারিলাম ন1। 
কয়েকথানি সুন্দর ন্দর চিত্র বই দুইখাঁনির আকর্ষণ বৃদ্ধি। করিয়াছে । 
উত্তয়গ্রস্থেরই প্রচ্ছদপট সুদৃষ্ঠ ও সুকলিত। 

দ্বিতীয় মহাঁযুদ্ব__্রীনরেশ্্রনাথ সিংহ। দি বুক এম্পো- 

রিয়ম লিমিটেড, ২২।১ কর্ণওয়ালিস প্রীট, কলিকাতা । ৩৪৪ 
পৃষ্ঠা, ষুল্য সাড়ে চারি টাক1। 

দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধ নামে খ্যাত বর্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ 
প্রত্যেক দেশ, জাতি ও ব্যক্তির জীবনেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার 





গ্রবালী 


১৩৫১ 





করিয়াছে । এই যুদ্ধ বৈচিত্যে, ভীষণতায় ও ব্যাপকতায় এমনই 
বিরাট যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহার সম্বন্ধে বিভ্তৃতভাবে 
জানিতে কৌতুহলী হওয়া শ্বাভাবিক। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
ধারাবাহিক কাহিনী সাধারণ পাঠককে সংক্ষেপে যথাযথভাবে 
পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেহ্ঠেই এই গ্রন্থ লিখিত হুইয়াছে। 
কয়েকখানি ম্যাপ দেওয়াতে যুদ্ধের সংস্থান ও "গতি বুঝিবার 
সুবিধা হইয়াছে । ঘটনাবলীর তারিখ ও দেশকালপাত্রাদির 
বিবরণ সঠিকভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়। মনে হুইল। 
সুলিখিত গ্রস্থখানি পাঠকগণের কাছে আদৃত হইবে । 
শ্রীবিজয়েন্্রকু শীল 

১। ছবি ও ছড়া ২। গল্পের বই-_ প্রীঅনাধনাথ বন্থ। 
ইত্তিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮-সি রমানাথ মনুমদার 
সরু, কলিকাতা | মূল্য যথীত্রমে পাঁচ আন ও ছয় আন] । 

প্র্থম বইখানিতে শিশু-মনোপযোগী কয়েকটি ছড়া সংগৃগীত হইয়াছে, 
এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে চিত্র সংযোজিত হইয়াছে । শিশুর ছড়া মুখস্থ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখিয়াও আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রচ্ছদপটটি 


। 
দ্বিতীয় বইথানি যে শিশু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়। যুক্তাক্ষর 
পড়িতে শিখিয়াছে তাহার নবলন্ধ অক্ষরজ্ঞানের অভ্যাসেব জন্যই লেখা 
হইয়াছে ।” লেখকের উদ্দেগ্ঠ সার্থক হইয়াছে । তিনি ইহাতে পনরটি 
সুপ্রচলিত কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, ইহাদের মধো কতকগুলি 
চিত্রিত। গল্পগুলি পাঠ করিয়া শিশুগ্ণ আনন্দ পাইবে। 
জ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


কা তল ক্কে ট্িন্ছো। 


প্রতোক পরিবাতেের অভ্যাবশ্যক 


ক্যালসিয়াম ল্যান্টেট (0810101)) 1.9০980০) 
হদ্ধের অতাবে এবং খান্ধে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম না থাকায় বাংলার 

ছেলেমেয়ের! কৃশ ও ছুর্ববল হরে পড়ছে । এই ট্যাবলেট সেবনে অল্প 

দিনেই তারা স্ঙ্থ সবল হবে । ২৫ ট্যাবলেটের টিউব ও ১** ট্যাঃ শিশি। 


ক্যালসিন। (091979) 


ছোট ছেলেমেয়ে, প্রন্থতি এবং বাদের সর্দির ধাত তাদের নিয়মিত 
খাওয়। উচিত। কালসিয়াম বাতে সহজেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও 
কাজে লাগতে পারে সেই ভাবে এই ট্যাবলেট প্রস্তত। ২৫টি ট্যাবলেট 
টিউব ও ১** ট্যাবলেট শিশি। 


ডলোৌরিণ (9০1০2) 


“মাথা ধরা”, প্রসবোত্তর বিনধিনে হ্যা অস্ত্রোপচারের প্রতিজিয়া- 
গনিত ব্যথা গ্রভৃতি শরীরের সকল প্রকার যন্ত্রণার অব্যর্থ প্রতিষেধক । 
১০টি ট্যাবগেটের টিউব, ২৫টি ট]াবলেটের শিশি । 


কচয়কটি উষধ প্রস্ভত কঢের5ছন 


হেপাটিন। (67157090175) 


ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি দীর্ঘ রোগ ভোগাস্তে ও প্রসবের পর 
শরীর দুর্বল ও রক্তহীন হরে পড়লে হেপাটিন। ছু" এক শিশি সেবনে রক্ত" 
বৃদ্ধি হবে ক্ষুধ! ও হজমশক্তি বাড়বে । ছোট শিশি ৪ আউল্স, বড় ৮ আউন্স। 


লিভির্নোভিটা। (1510070519) 
শরীরে রন্তালতাই যখন স্বাস্থাহানির মূল কারণ বলে বোঝা যাবে, 
প্রতিদিন ছুচি করে এই এম্পুল সেবনে ১৫ দিনের মধ্যে সুস্থ হবেন। 
৬টি এম্পুল ও ৩*টি-এম্পুলের বাক্স । 


ওপোফেন (9০০52) 

যে অবস্থায় রো়ীকে অহিফেন-জীত উবধ প্রয়োথধ অত্যাবন্ক মনে 
হবে সেখানে “ওপোকফেন” বাবহার কর! সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, কারণ এর 
মধো অহিফেন ও মফিণের সদ্গুণ আছে কিন্তু বদ্গুণ নেই। ১০টি 
উযাবলেটের টিউব এবং ৬টি টিউবের বাক্স । ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র আবশ্তক। 


প্লীজমোসিড (153,090 ) 


ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ 


এর মধো কুইনিন নেই, অথচ কুইনিনের মতোই শীস্ঘ অ্বর বন্ধ করে কিন্তু মাথা! ডে। ডে! করা, কাণে তালা ধরা প্রভৃতি কুইনিন সেবনের 
প্রতিক্রি্নাজনিত কুফল ভুগ্গতে হয় না। ২৫টি ট্যাবলেটের টিউব, ১**টি ট্যাবলেটের শির্শি। 


হ্কালন্কাউী ০স্ষট্িক্ষাভন ০্কাস্পাল্লি ভিউ 


পত্তিত্িয়া রোড, কলিকান্। 


দেশ-বিদেশের কথ। 
হুরপ্রী, মিনতি ভট্টাচার্য... 7. 


জ্ীমতী মিনতি ভষ্টাচাধ্য গত ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর. মাসে জ্মতী ঈতা দ্ত এ বংসর আশুতোষ কলেছ হইতে ইন্টার- 
দুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চন এবং “নুরী উপাধিতে ভূষিতা হন।  মিডিফেট, আর্টস্‌ পরীক্ষায় সংস্কত বিভাগে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে 





হজীগীতা দত্ত 





শ্রীমিনতি ভট্টাচারধয প্রথম স্থান অধিকার করায় মাসিক ১৫২ টাকা হিসাবে গবর্ণমেট- 
ইন প্রসিদ্ধ সেতার শ্রীযুক্ত জিতেন্্রমোহন সেনগুপ্তের ছাত্রী ইনি ্বতি ও নিয়লিখিত পুরক্কারগুলি পাইয়াছেন £__ 


ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত অজতনাথ ভট্টাচার্যের দ্বিতীয়া কগ্। এবং ১। প্যাচেট সংস্কত পারিতোষিক, খা সারদা প্রসাদ 
'গীতঞ্' দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভম্মী। | পারিতোধিক, ৩। জ্যোংক্গ! পাঠক পারিতোধিক। 


সিগনেট প্রেসের বই 





«এই অকালে এমন বই ৰার করা খুব বাহাছুরির কাজ” 
_রাজশেখর বন্দু 
“এমন সব সর্বাঙ্গহুন্বর সংস্করণ বহুকাল চোখে পড়েনি। 
মামুলী বাংলা হরফ যেন নব প্রেরণায় ও প্রযোজনায় 
বৃত্য করে উঠেছে ।”--কালিদাস নাগ 
“এই বাজারে তাক লাগাইতেছেন পিগনেট প্রেস, 
রং, ছবি, ভালে! ছাপা ও ভালো বাধাইয়ের মচ্ছব 
লাগাইয়া দিয়াছেন__"__শনিবারের চিঠি 
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত £ স্থকুমার রায়ের “বহুরূপী', 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “রাজকাহিনী” ও 'ক্ষীরের পুতুল”, 
অচিন্ত্যকূমারের “আধুনিক সোভিয়েট গল্প”। প্রথম 
সংস্করণ প্রায় নি£শেষিত £ স্থকুমার রায়ের 'ঝালাপালা” 
বিভূতি বন্য্যোপাধ্যায়ের “আম আটির ভেপু”। চতুর্থ 
সংস্করণ প্রকাশ £ মোহনলালের বিখ্যাত অন্বাদ 
“অল্‌ কোয়ায়েট অন্‌ দি ওয়েষ্টা্ণ ক্রপ্ট? | 





হণ 


্রমতী গীতা প্রবেশিক! পরীক্ষাও ক্কতিত্বেৰ সহিত উতর 
হুম। তিনি প্রসিদ্ধ ভাতার জীযুক্ত জে. কে. দন্ত মহাশয়ের 


কড]1। 
স্থবিনয় রায়চৌধুরী 

৬উপেজকিশোর রারচৌধুরীর পুত্র ও ৮গকুমার রারচৌধুরীর আ্রাত| 
নুপ্রমিদ্ধ শিশুসাহিতি]ক হুবিনয় রায়চীধুরী দীর্ঘকাল রোগ ভোগের 
পর গত ৩*শে জানুয়ারি বাছা বৎসর বয়মে পরলোকগমন করিব 
ছেন। তিনি কিশোরদিগের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে নান! 
তথ্পূর্ণ ৩বন্ধ লিখিতে সিদ্ধংন্ত ছিলেন, তাছাড়া তাহার হাঁসির গল্প, 
কবিতা, ছবির ধণীব1 প্রভৃতি নানাবিধ রচন1 ছার! বাংলার শিশুসাহিত্য 


গ্রবাদী 


সমৃদ্ধ হইয়াছে। তীহার 'রকমারি', “কাড়াকাড়ি, “খেয়াল, "আজব বই, 
'্রীবজন্তর আজব কথা, প্রভৃতি বইগুলি বৈচিতা ও কৌতুকের ভাগার। 
আমর! গ্ীহার শোকসন্তণ্ড পরিবারবর্গকে দমবেদন! জানাইতেছি। 


পণ্ডিতের সম্বর্ধনা 


ময়মনসিংহ__সৃগা। গ্রামে রমানাখ ভবনস্থ জীত্রী”আনন্দমরী কাজী 
মাতার অন্থতম সেবক পঞ্চিত প্রীরদেশচন্র্ চক্রবর্তীকে তীর পঞ্চাশ 
বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ৮৫নং আমহাষ্ট'দ্রীটনথ প্রীহ্ীনারারণ আশ্রমে ২৪শে 
কার্তিক শনিবার সম্বর্ধিত কর! হয়। কলিকাত1 ভাগবত চতুষ্পাঠীর 
অধ্যক্ষ প্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে স্মৃতিত্ধণ উপাবি- 
দানে সম্মানিত করেন। 


লক্ষ্মীপুণিমা, ১৩৫১ 


শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী 


তেরশ" একান্ন সালে বিষ আকাশ জুড়ে আবার এসেছে রাত্রি লক্ষ্ীপুর্ণিমার, 
তারার সমুদ্র বেয়ে, কত ঝড় ঠেলে ঠেলে, কত কোটি বাযুস্তর ছিড়ে ছিড়ে ফের ॥ 
দুরের ঝাউয়ের বনে হীরার প্রদীপ ভ্বেলে, রাঙা ক'রে পূর্বাচল দিগন্তের পার 
আবার এসেছে চাদ, লক্মীপুর্ণিমার চাদ তিমির-তীর্ধের শিরে মহাশ্মশানের । 


শ্মশান, শ্মশান হেথা রুদ্রা, রিক্তা! নিশীধিনী বুকে ক'রে বসে আছি মোরা কাপালিক 
অযুত অস্থির স্ত.পে, ছুতিক্ষের শবাসনে, কণ্ঠে পরে কঙ্কালের মুওমালা-হার ঃ 

এখানে এসেছ কেন ? আরো! ত' আকাশ ছিল, আরো! দেশ, 'জারো দ্বীপ, তীর্থ ভৌগোলিক, 
সম্রাট -সামস্ত-শ্রেধী-কুবেরের আরাবিতা 1 সেখানে জমাতে যাও রূপার পাহাড়। 


তিমির-রাধার হ্বপ্ে স্বত্যুর কালিন্দীকৃলে এখানে ধেয়ান-সুন্ধ সন্ন্যাসী দল__ 
শ্বশানে বসন্ত কেন? মেনকার নুপুরেতে জাগিবে না, জাগিবে না বিশ্বামিত্র আর ॥ 
এদের মোহের কন্ত! শকুত্তল1] নয় কোনো, এরা খোজে পূর্বাশার উদয়-অচল-_ 
করোটির পাঁঅ ভরে তাই শুধু পান করে টৌঁকে টৌকে পৃথিবীর বিষের তৃঙ্গার । 


দেশের ফসল শ্রমব্যস্ত-হাতে লুটে নিয়ে বন্দরে বন্দরে যার] তরণী ভাসায় £ 

যার! আনে কালো ঝড় হুত্িক্ষ ও মড়কের, কোটি কোটি মানুষের ছি'ড়ে ফেলে নীড় 3 
ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র সেই তারা অহোরাআ আজে দেখি পুষ্ট হয় তোমারি কৃপায়-__ 
কেন এলে ফুলবস্বা | একি কুসুমের দেশ? এখানে যে মাটি-বন ক্ষুধায় অস্থির | 


মাঠেতে দেখেছ ধান? হেমস্তের ফসলের তরক্ষিত কালোচুলে পৃথিবী মস্থণ ? 
তুমি কিজান নাচাদ ; ও-ধানবনের পিছে কত দস বশিকের পণ্যলোভী হাত 
কাপিতেছে থর থর ? চাষীর ললাট-লিপি আবারো! বুঝি বা রিক্ত রুধির-রঙীন ঃ 
বাগ! মাঠে সার দিয়ে বুঝি বা চলেছে ফের বুতুক্ষ্র অধিষাত্রী সার! দিনরাত | 


এখনে! ও-পথে দেখো দিগন্ত-নদীর ধারে, পাহাড়ের কোলে কোলে গোরুর পাজর £ 
ভাঙ। লাঙলের কাল, চাষীর মাথার খুলি হা-হু1 ক'রে হাসিতেছে লক্দীজ্যোহ'নায়_ 
ফিরে যাও, ফিরে যাও-_ওপো! পুর্ণেমার নিশি শ্মশানে পেতেছি মোর! তিমির-বাসর £ 
সে ক্বাহে আবার এস যেদিন প্রভাতে মোরা দ্বেলেছি আরেক স্্ধ্য দেশের মাথায়। 


১২০1২ আপার সারকুলার রোত, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে জ্রীনিবারণচজ দাস কর্তৃক যুক্তিত ও প্রকাশিত। 
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৬ষ্ঠ সংখ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাংলীর বাজেট 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাংলার বাজেট দাখিল করা হুই- 
য়াছে। ১৯৪৪-৪৫-এ ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হুইয়াছে এবং ১৯৪৫-৪৬এ ৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । বাজেটের মূল বইখানি 
ভাল করিয়া দেখিলে কি ভাবে করদাতাদের টাক! লইয়! 
ছিনিমিনি খেল! হইয়াছে ও হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া! 
যাইবে । অপচয় ও দল রাখিবার জন্য অনাবশ্ঠক চাকুরী সৃষ্টি 
করিয়া যে ঘুষ দেওয়া হইতেছে তাহার ব্যয় বাদ দিলে এই 
প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের মধ্যেও বাংলার আয়-ব্যয়ের সমত নষ্ট 
হয় নাই, একটু অভিনিবেশ সহকারে বাজেটখানা পাঠ 
করিলেই তাহা! ধর! পড়িবে । ৃ 

১৯৪৫-৪৬-এ রাজস্ব হইতে মোট আয় হইবে ২৮ কোটি 
৭৮ লক্ষ টাকা এবং নবস্ষ্ট ফাঁপতি দপ্তরগুলি বাদ দিলে রাজস্ব 
খাতে ব্যয় দাড়ায় ২৭ কোটি। এ-আর-পি, সিভিল সাপ্লাই, 
ফসলবৃদ্ধি বিভাগ, নৌকা! নির্মাণ প্রভৃতি বাবদ যে দশ কোটি 
টাক] বরাদ্ধ ধরা হইয়াছে তাহার একটিতেও দেশের উপকার 
হইতেছে একথ! কোন বুদ্ধিমান লোকে স্বীকার কন্সিবে না। 

প্রথমেই ধরা যাক এ-আর-পি। বতরান মন্ত্রীদের রক্ষা!- 
কত সাহেবদলই বলিয়াছেন যে উহার কোন প্রয়োজন জার. 
নাই, বরং সৈভদের সুবিধার জন্তই অবিলম্বে উহ! তুলিয়! দেওয়া 
উচিত। যুদ্ধের গতি যে ভাবে ভ্রত পরিবর্তিত হইতেছে, 
তাহাতে জাপানের পক্ষে আর ভারত আক্রমণ অথবা কলি- 
কাতায় ব্যাপক বোমা নিক্ষেপের বিন্দুমাত্র জাশঙ্কা আছে বলিয়া 
মনে হয় না। এনিচাগট হলি রিলে লাইা লেট ছাডা 
বাচিয়া যাইবে। . 

তার পর সিভিল সাপ্লাই এবং রেশনিং। ইহাদের উভয়ের 
জন্ত বরাদ্দ হইয়াছে ১ কোটি. ২২ লক্ষ হিসাবে প্রায় আড়াই 
কোটি। সিভিল সাপ্লাইয়ের অযোগ্যতা ও অপদ্ধার্থতা যেরপ 
প্রতি বংসর বাড়িতেছে উহার, ব্যয়ভারও তেমনি ধাপে ধাঁপে 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪-এ এই বিভাগের জঙ মোট 
ব্যয় হইয়াছে ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা । -১৯৪৪-৪৫-এ উহার 
জন্ত প্রথমে বরাদ্ধ হয় ৪০ লক্ষ ৩৬ হাজার, পরে উহা! বাড়াইয়! 
সংশোধিত বাজেটে কর] হয় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাক1। এবার 


বরাদ্ধ হইয়াছে ১ কোটি ২২ লক্ষ । অথচ এই তিন বংসরে 
সিভিল সাপ্লাই বিভাগ কয়লা, কাপড়, সরিষার তৈল, কেরেো- 
সিন তৈল প্রভৃতির কোন বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। গত 
বংসর দৈবের কল্যাণে অতি উৎকৃষ্ঠ ফসল হওয়ায় অন্নাভাব এবং 
ওষধ আমদানীর ফলে ওষধের অভাব কিছু কমিয়াছে, সিভিল 
সাপ্লাই বিভাগ ইহার অন্ত বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে 
মা । এই বিভাগটি তুলিয়া দিলেও দেশের লাভ ছাড়! লোকসান 
হইবে না, লাঞ্ছিত দেশবাসীর ইহাই বদ্ধমূল ধারণ]। 

রেশনিং বিভাগটির অবশ্ঠ খানিকটা কৃতিত্ব আছে কিন্তু 
উহ্বারও ব্যয় অনাবশ্থক রূপে অধিক। উহার ১ কোটি ২২ 
লক্ষ বরাদ্দের মধ্যে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা ৭১ লক্ষ। 
বোহ্বাইয়ের ভয় প্রতি মুিখানার মা'রফৎ খান্ত বিক্রয়ের বন্দো- 
বন্ত করিলে, অর্থাৎ সরকারী দোকানের সংখ্যা কমাইলে এই 
বিপুল ব্যয়ের অধিকাংশই কমিয়া য'ইত। কিন্তু বতশমান 
গবন্মেন্ট এ-আর-পি, সিভিল সাপ্লাই এবং রেশনিঙের চাকুরী- 
সংখ্যা হাস করিতে পারেন না। কারণ তাহা! হইলে দল 
থাকিবে না। সুতরাং এই তিনটি বিভাগের জন্য করদাতাদের 
পাঁচ কোটি টাকা অপচর হইবেই। 


গত বংসর হইতে একটি আশ্চর্য ব্যয় বরাদ হইয়াছে নৌক1 
শির্যাণের জন্ভ | গত বার ইহার জন্ভ বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৩৮ 
লক্ষ । এবার হইয়াছে ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ । তন্মধ্যে এক কোটি 
টীকা জঙ্গলে কাঠ. কিনিবার জন্ত আগাম দেওয়া হুইয়াছে। 
দৈনিক বন্ুমতী লিখিয়াছিলেন, সরকারী শিল্প-বিভাগের প্রার্তন 
ডিরেক্টর মিঃ সতীশচন্ত্র মিত্রের উৎসাহে এবং একজন চেক ও 
একজন হা্গেরিয়ান ইহুদীদ্বের তত্বাবধানে বাংলার বাহির 
হইতে আগত লোকদের দ্বার! এই নৌক'-নির্মাণ-পর্ব চলিতেছে 
এবং শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সাহাবুদ্ধীনের জঙ্গলে 
কাঠ খোঁজ! হইতেছে । গত বংসর ১০ হান্ধার নৌকা তৈরির 
কথা ছিল, তন্বধ্যে ১০খানিও তৈরি হইয়াছে কিনা সে সংবাদ 
পাওয়া যায় নাই। নৌক1 অপসারণের সময় ষে কোটি কোটি 
টাক। ব্যয় হইয়াছিল তাহার ছিসাব ভারত-সরকার আজও 
আদায় করিতে পারেন নাই। নৌকা নির্মাণের : আন্তরিক 
উদ্দেস্ত গবন্মেন্টের থাকিলে তাহারা অন্ত ভাবে উহা করিতে 
পারিতেন। মাঝিদের নৌকা নির্মাণের জভ প্রয়োজনীয় টাক! 


২4৮ 


রণ ছিলে এবং বং কাঠ আমদানীর ুবঙ্োবত করিয়া দিলে মৌকা 
তৈরিও সহজ হইত, গ্রামবাসী ছ্থতার মিশ্তিরাও কাজ পাইত। 
ইহাতে বাংলার টাক1 বাংলায় থাকিত, অপচয়ও কম হুইত। 
এই ভাবে সহজ উপায়ে নৌকা তৈরির বন্দোবস্ত না৷ করিয়া 
গবশ্মেণ্টের পোস্ব মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের হাতে এই পাচ 
কোটি টাক] তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


৬৫ কোটি টাকার হিসাব 

বঙ্গীয় ব্যবগ্থা-পরিষদে ৬৫ কোটি টাকা দাবি করিয়া এক 
অতিরিক্ত বাজেট পেশ করা হইয়াছে । ধান চাউল গম আটা 
ময়দা লবণ প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে প্রধানতঃ এই টাকা! ব্যয়িত 
হইয়াছে, ইহার কতকাংশ আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে, কয়েক 
কোটি টাকা লোকসানও যাইবে । বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে- 
সব লোককে এক সঙ্গে সাধারণতঃ অযুত টাকার হিসাব রাখিতে 
হয় নাই তাহাদের হাতে করদাতাদের কোটি কোটি টাক। 
দিয়া যে ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছে তাহা শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, 
চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় ৷ অতিরিক্ত বাজেট আলোচনার 
জন্ত বিরোধী দল রাত্রি দশটা পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন চালাইতে 
চাছিয়াছিলেন, মন্ত্রীদল ইহাতে সম্মত হন নাই। স্পীকারও 
বিরোধীদলের এই অতিশয় গ্থায়সঙ্গত প্রস্তাবে মন্ত্রীলকে 
রাজি করাইতে পারেন নাই। মন্ত্রীদল অপরাহ্‌ চারিটা ইহতে 
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী বসিতে সম্মত নহেনন। তন্মধ্যে 
এক ঘণ্টা প্রশ্বোত্তরে এবং আরও কিছু সময় নমাজের জন্য বাদ 
যাইবে । সুতরাং এত অন্ন সময়ে ৬৫ কোটি টাকার হিসাব 
আলোচনা! অসপ্তব এবং অযৌঙ্তিক বলিয়া বিরোধীদল পরিষদ- 
গৃহ ত্যাগ করেন। ছুই মিনিটের মধ্যে অতঃপর বাজেট পাস 
হুইয়! যায়। 

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীদলের, বিশেষতঃ মন্ত্রীদের, মনোভাব বিশেষ 
ভাবে সমালোচনার যোগ্য । মল বাজেটে যে-সব বরাদ্ধ মঞ্জুর 
হয় নাই সেরূপ বহু ব্যয় আব্কাল মন্ত্রীরা বিন! মঞ্থুরীতে 
করিয়! চলিয়াছেন এবং বংসরান্তে সেইসব ব্যয় করা টাকার 
হিসাব মেজরিটির জোরে পাস করাইয়! লইতেছেন। ব্যয়ের পুর্বে 
এবং ব্যয়ের পরে মঞ্থুরীতে যথেষ্ঠ তফাৎ আছে, মন্ত্রীরা ইহ! 
জানেন না এ কথা মনে করা যায় না। মুল এবং সংশোধিত 
বাজেটের মধ্যেই আজকাল এত প্রচণ্ড তারতম্য দেখা যায় 
যে অতিরিক্ত বাজেট আরও নিন্দনীয় । ১৯৪৪-৪৫-এর মুল 
বাজেটে চাউল ক্রয়-বিক্রয়ে ১৭ কোটি টাকা যেখানে উদ্বত্ত 
থাকিবার কথ! সেখানে এ বংসরেরই সংশোধিত বাজেটে 
২৬ কোটি টাকা এই বাবদে ঘাট তি দেখানো হইয়াছে । গত 
বৎসর চাউলের বাজার মোটামৃটি স্বাভাবিকই ছিল, কলিকাতায় 
চাউল বিক্রয়ে সরকার যথেষ্ট লাভও করিয়াছেন, তথাপি এই 
বিপুল ঘাট.তি ঘটিল কিসে? 

মন্ত্রীদলের সদস্যদের বেতন ও ভাতা! উভয়ই অপ্্রতি প্রচুর 
পরিমাণে বাড়িয়াছে। তৎসত্বেও ছুই তিন দিন মাত্র প্রত্যহ 
সন্ধ্যার পর আড়াই ঘন্টা বেশী বসিবার সময় তাহারা পাইলেন 
না কেদ? এ-আর-পি, রেশনিং এবং সিভিল জাপ্লাইয়ের 
কোটি কোটি টাক! ব্যয়ের ঘার! অন্ুগ্রহ বিতরণের সুযোগ 
হাতে থাকিতেও মন্ত্রীরা বাজেটের প্রকাশ্ত আলোচনা চলিতে 


প্রবাদী 
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দিতে শঙ্কিত হইতেছেন ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
মন্ত্রীদলের ধারক ও পোষক শ্বেতাঙ্দদলেয় নেতাও বাজেটের 
সাধারণ আলোচনার সময় সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ব্যয়ের 
বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
কাপড়ের হুর্ভিক্ষ 

সারা ভারতবর্ষে কাপড়ের ছুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং 
অবস্থা চরমে উঠিয়াছে বাংলা দেশে । এখানে বস্ত্রাভাবে নারী 
আত্মহত্যা করিয়াছেন এ সংবাদ ভারত-সরকারের স্বরাষ্্- 
ঘণ্তরেও পৌছিয়াছে এবং শ্বশান হইতে স্বতৈর গায়ের বন্ত 
খুলিয়! বাজারে বিক্রয় হইতেছে কর্পোরেশনে তাহারও আলো- 
চনা হইয়াছে । বলাবাহুল্য, প্রতিকার হয় নাই, প্রতিকারের 
কোন লক্ষণও দেখ! যায় না। পু 

কাপড়ের এই ছুর্ভিক্ষ এক দিনে আসে নাই। মিলের 
কাপড় এবং ত্ুতা উৎপাদন কমে নাই, তুলার ক্ষেতেও আগুন 
লাগে নাই, কোন কলে ধর্খঘটও হয় নাই। হঠাৎ বাজারের 
চাহিদাও এমন কিছু বাড়ে নাই যে সমন্ত কাপড় রাতারাতি 
বাজার হইতে উধাও হুইয়া যাইবে । কাপড়ের এই ছুর্ভিক্ষের 
অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, ভারত-সরকার ছুই বৎসর 
যাবৎ মিলগুলিকে দিয়! জোর করিয়! স্ট্যাগার্ কাপড় তৈরি 
করাইয়া উহ] গুদামজাত করিতেছেন, ফলে মিহি কাপড় কম 
তৈরি হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বাহিরে জোর করিয়া 
ভারত-সরকার কাপড় রপ্তানী করিতেছেন এবং মিলি- 
টারীর জ্বন্ত অনেক কাপড় ভারতীয় মিল হইতে টানিয়! 
লইতেছেন। মিল মালিক, এবং দেশবাদী উভয়েই এই 
রপ্তানীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন কিন্তু গবর্মেট কোন কথা 
শোনেন নাই। বিলাত হইতে এদেশে হুইস্কী আনিবার জন 
জাহাজে স্থান হইয়াছে কিন্ত সামরিক কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা 
গবর্মেটে করেন নাই। তৃতীয়তঃ ষ্্যাগ্ডার্ড কাপড়গুলি সরকারের 
গুদামজাত করিয়া! রাখা হইয়াছে, উহ! বিতরণের সুবন্দোবস্ত 
কর! হয় নাই এই অভিযোগ বার বার উঠিম়াছে। মিল-মালি- 
কেরা বার-বার বলিয়াছেন যে ষ্ট্যাগার্ড কাপড় যদি বিলিই ন! 
হয় তবে অনর্থক উহ তৈরি করিয়া মিহি কাপড় তৈরি কমাইয় 
লাভ কি ? গবন্মে্ট উহাতেও কর্ণপাত করেন নাই। সাধারণ 
দোকান অথবা সমবায় সমিতির মারফং ষ্ট্যাার্ড কাপড় বিলির 
বন্দোবস্ত না করিয়া] মুষ্টিমেয় কয়েকটি লাইসেব্স-প্রাণ্ড দোকান 
সাজাইয়াই তাঁহার! কর্তব্য শেষ করিয়াছেন । চতুর্ধতঃ, াতের 
কাপড়ের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানে। যাইত কিন্তু ইহার জন্ত স্থৃতা 
প্রয়োজন । ভাতিদের সুতা সরবরাহের নামে সুতা কণ্টোলে 

গবন্মেন্ট অবতীর্ণ হইবার পর উহাও বাক্কার হইতে সরিয়া 
গিয়াছে এবং তাতের কাপড়েবও উৎপার্দন কমিয়া অবস্থা 
আরও জঙ্গীন হুইয়াছে। পঞ্চমত:, বাংলার বাহিরে কাপড় 
প্রেরণের চোরাই করবার । কয়েক মাস আগেই কথা! উঠিয়া- 
ছিল কিন্ত উহ্হাতেও গবন্বে ট কান দেন নাই। চীন ও তিব্বতে 
বস্ত্র রপ্তানীর অভিযোগ বারবার উঠিয়াছে, গবর্মেন্ট প্রতি 
বারই উহা অগ্বীকার করিয়াছেন । শেষ পর্যস্ত জান] গিয়াছে 
তিব্বতে ভারত-সরকারের অনুমোদনক্রমেই কাপড় গিয়াছে। 
কেন্ত্রীয় পরিষদে সর বিঠল চন্দাবরকার বলিয্বাছেন তিব্বতের 
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ভিতর দিয় চীনে কাপড়ের চোরা কারবার র্নোমে চলিয়াছে। 
চীনে কাপড়ের গজ দশ টাকা পর্যস্ত। 

ভারত-সরকার এই সব ব্যাপার জানিতেন না ইহ বিশ্বাস 
করা কঠিন, অস্ততঃ চেষ্টা করিয়া! জানিয়! লওয়া উচিত ছিল এবং 
তাহার! তাহা পারিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কাপড়ের ছুর্ভিক্ষে 
ভারত-সরকার এবং বাংলা-সরকার উভয়েরই মনোভাব উদ্দবেস্য- 
শৃন্ত নহে বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক ৷ এই ছুর্তিক্ষের সঙ্গে 
সঙ্গে হায়দারী মিশন বিলাতে গিয়াছেন, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়- 
ওয়ালার! ভারতের বাক্জার ফিরিয়া পাইবার অন্ত রব তুলিয়াছেন 
এবৎ ভারত-সরকারও স্বীকার করিয়াছেন বিলাত হইতে মিহি 
বস্ত্র আমদানীর আয়োজন হইতেছে । সমস্ত ব্যাপারটা বে- 
বন্দোবস্ত বা 1)11)8110 নয়, ইহার ভিতর দরিয়া] ব্রিটেন কর্তৃক 
ভারতের কাপড়ের বাজার পুনর্দখলের চেষ্টা অন্তঃসলিল1 ফস্তর 
গ্ভায় ধরা পড়ে । বাংলায় ব্যাপারটা চরমে উঠিয়াছে, তাহার 
কারণ এখানে যে মন্ত্রীদল চাকুরীতে বহাল আছেন সাত্রাজ্য- 
বাদীর স্বার্থসাধনে ইহাদের সাহাঁধ্য অতিশয় সহজলভ্য এবং 


নির্ভরযোগ্য । নিজেদের স্বাথথ বজায় রাঁখিবার জন্ ধাহাঁর! অর্ধ 


কোটি হিন্দু-মুসলমানের মৃত্যুতে বিচলিত হন নাই তাহার! 
বাকী সাড়ে পাচ কোটি বিবস্ত্র হইলেও হা-হুতাশ করিবেন না । 

কাপড়ের চোরাবাজার ভাঙিবার জন্ত ভারত-সরকার বা 
বাংলা-সরকার একবারও আস্তরিক চেষ্টা করেন নাই। কিছু- 
দিন পূর্বে কোন কোন মিল-মালিক নিজস্ব দোকান খুলিয়া 
নির্দিষ্ট ঘরে কাপড় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্ত ভারত- 
সরকার তাহার অহ্মতি দেন নাই । বলাবাহুল্য, সমস্ত মিল 
একযোগে এই ভাবে নিজস্ব দোকানের মারফৎ কাপড় বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিলে পাইকারী মুনাফাখোরদের অসুবিধা হইত, 
তাহার] সংযত হইত । ভারত-সরকার কেন এই অতি সঙ্গত 
প্রস্তাবে রাজি হন নাই তাহার কারণ আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য 
অনুসারে বুঝা কঠিন নয়। 


ছুভিক্ষের জের 

হাশনাল মেডিকেল ইন্ট্টিটিউট রি-ইউনিয়নে সভাপতি ডাঃ 
অবনীমোহন গোস্বামী ছুর্ভিক্ষের পর বাংলার অবস্থার যে বিবরণ 
দিয়াছেন তাহা যেমন সত্য তেমনই মর্মন্তদ । ডাঃ গোস্বামী 
বলিয়াছেন £ 

“এক বংসরকাল বাংল! যে হরবস্থার সহিত সংগ্রাম করি- 
তেছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই । ১৯৪৩ ব্ীষ্টাবের ছু্ভিক্ষে 
বাংলায় যে লোকক্ষয় হইয়াছে, তাহ! মনে করিলে শঙ্কিত 
হইতে হয়। কিন্ত অনাহারে ম্বৃত্যুর পরে যাহ হইয়াছে ও 
হইতেছে তাহাও ভয়াবহ । দ্বীর্ধকাল অনাহারের ও পুষ্টিকর 
খাস্ভত্রব্যের অভাবে গাছ পাতা প্রস্ভৃতি আহার করিয়া উদরপুর্তি 
করায় দেশের জনগণের যে শারীরিক ছুরবস্থা ঘটে তাহাতে 
তাহাদিগের পক্ষে রোগ-প্রকোপ হইতে অব্যাহতি লাভ অসস্তব 
এবং কাজেই দেশের ব্যাধির বিস্তার মহামারী হইয়া উঠে। 
আমরা শুনিতেছি, ছুর্ভিক্ষে বাংলায় ৩৫ লক্ষ লোকের ম্মৃত্যু 
হইয়াছে আর ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ লোক শোচনীয় অবস্থায় 
ভিক্ষার্ভি অবলম্বন করিয়া! যাযাবররূপে ব্যাধি বিষ্তার করি- 
তেছে-__তাগপানালা গািলযলঙাদা ॥ 


[বিবিধ প্রস--ওবধ গ্রাণ্তির অন্ুবিধা 


২৭৯ 


প২৫৯প৯পসিস তপিসিপাসিপসপিসপিস্পিসিসপিশি ৪৯ 


পহুতিক্ষের পরে ম্যালেরিয়া, ক্ষত, বসস্ত ও রক্তামাঁশয় মহা- 
মারী হইয়া দেখ! দিয়াছে। সরকার বাংলার ১৮টি জেল! 
ম্যালেরিয়া ও বসন্তের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন। 
ধাহার1 সেবাকার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদ্দিগের 
মতে কোন কোন জেলায় শতকরা ৬২ জন লোক ম্যালে- 
রিয়ায় পীড়িত আর প্রায় শতকরা ৪৫ জন বসম্তে কাতর। 
ক্ষুধার ও অভাবের তাড়নায় দলে দলে স্ত্রীলোক বেশ্ঠাবৃত্তি অব- 
লম্বন করিয়াছে এবং সেইজন্ত যৌনব্যাধির বিস্তার ঘটিতেছে।” 

সময় থাকিতে সতর্ক হইলে ছুণ্তিক্ষ বা মহামারী নিবারণ 
যে মোটেই কঠিন নয়, স্বয়ং ব্রিটেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
এদেশে ব্রিটিশ গবর্মেন্টের শাখা তারত-সরকার ও বাংলা- 
সরকার দুর্ভিক্ষ এবং ছুর্ডিক্ষের জের মহামারী কোনটিরই 
সম্বন্ধে যথাসময়ে সতর্ক হন নাই, পরে যথেষ্ঠ সময় পাইবার 
পরও মহামারী আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই । [বারা 
বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে অবতীর্ণ হইবার পরও ব্রিটিশ 
গবন্মেন্ট বা ভারত-সরকার কেহই বাংলার ছুণ্ডিক্ষ ও মহামারী 
নিবারণের জন্য & প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই। অথচ বাংলার ছুণ্ভিক্ষ ও মহামারী 
ছইয়েরই প্রধান কারণ যুদ্ধ। 


সস পা্পসপিসপিনপার্ানপিসপাম্পিসপত ৯৩৯ ৯৯টি 


ওষধ প্রাপ্তির অস্ত্রবিধ। 


ওষধ প্রাপ্তির অন্থবিধা সম্বন্ধে ডাঃ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ 

“আমরা! বিশ্বত্তস্থত্ে অবগত হইয়াছি, ওষধ পাইবার পথ 
বিদ্বাস্থত হইয়াছে । এ পর্বস্ত বাংলা-সরকার নাকি এক লক্ষ 
২৪ হাজার পাউও কুইনাইন ছাড়িয়াছেন। কিন্ত কমীর্দের মতে, 
অস্তরতঃ তাহার বিণ কৃইনাইন প্রয়োজন । আর প্রকৃত কুই- 
নাইন রোম্নীরা পায় কিন! সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ 
আছে ৮? 

শুধু ডাঃ গোস্বামী নহেন, বর্যাধিককাল পুর্বে মেজর জেনা- 
রেল ট্য়ার্টও বলিয়াছিলেন £ 

(১) তিনি যে গৃহেই গিয়াছিলেন, সেই গৃহেই হয় লোক 
ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, নহে ত লোক ম্যালেরিয়ায় শ্যাশায়ী 
অথচ (২) চিকিৎসার জন্ত আবশ্ঠক কুইনাইন নাই। (৩) যে 
কুইনাইন পাওয়1 গিয়াছে, তাহাও ভেজাল মিশ্রিত-_সুতরাং 
তাহাতে কাজ হয় নাঁ। (৪) আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন প্রযুক্ত 
না হওয়ায় রোগীর! পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া ভোগ করে। 

কুইনাইন ভিন্ন আমাশয়ের ওষধের অভাবের কথাও মেজর 
জেনারেল ই্ুয়ার্ট বলিয়াছিলেন। ডাঃ বিধানচন্্র রায়ও ওষধের 
অভাবের কথ। জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বাস্থ্য-বিভাগের 
সেক্রেটারী মিঃ টাইসন বিভিন্ন প্রদেশে সর্ববিধ কারণে স্বত্যুর যে 
হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় ১৯৪৩-এ বাংলায় মোট 
১৮১৭৩,৭৪৯ জন ও ১৯৪৪-এ ১২,৭৯,২৮৪ জন মারা গিয়াছে । 
১৯৪৩ হইতে সরকারী হিসাবাহুসারে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্য! 
প্রায় ৭ লক্ষ বাদ দিলে বিভিন্ন রোগে ম্বত্যুসংখ্যা৷ হয় প্রায় ১২ 
লক্ষ । পরবংসর এই সংখ্যা কমা দূরে থাকুক, আরও বাড়িয়াছে। 
অন্ত প্রত্যেকটি প্রদেশে ১৯৪৩ অপেক্ষা! ১৯৪৪-এ অনেক কম 


২৮০ 
অক্ষমতা ভিন্ন এই ভয়াবহ স্বত্যুহারের জপর কোন কারণ আছে 
বলিয়া কোন বুদ্ধিমান লোক বিশ্বাস করিবে ন1। 


আমেরিকায় শ্রীমতী বিজয়লন্ষনী 

শ্রীমতী বিজ্য়লক্গী পঙ্িত আমেরিকায় যে-সব বন্তুতা করিয়া- 
ছেন, ব্রিটিশ সামাজ্যবাদীদের তাহা মনঃপুত হয় নাই। কেহ 
কেহ ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে “আপদ” 
(074)800) আখ্যা দিতেও কুঠিত হয় নাই। সত্যের উদ্দ্বল 
আলোকে ষড়যন্ত্রকারীর গুপ্তচক্রাস্ত ধর! পড়িলে ক্রোধে শালীন- 
তার মাত্রা অতিক্রম করাই স্বাভাবিক। শ্রীমতী বিজয়লক্্মীর 
মর্ধ্যাদা ইহাতে কমে নাই। 

“ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ কারাগার-বিশেষ”__শ্রীমতী বিজয়- 
লক্ষ্মীর এই উক্তিটিতে যেন সাআআজ্যবাদী মধুচক্রে লোহ্ী নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । অথচ উহার প্রতিটি অক্ষর পর্যস্ত সত্য । ভারত- 
রক্ষা আইনের কল্যাণে বত্মানে ভারতবাসীর স্বাধীনতা! বলিয়! 
কোন বন্ত নাই, কারাগারের ভিতরে এবং বাহিরে দেশবাসীর 
জীবনযান্রায় কোন পার্থক্য আক্ব আর নাই। পুলিসের গপ্ত 
চরের রিপোর্টে বিনাবিচারে আটকের যে দরাজ বন্দোবস্ত 
ভারত-রক্ষা! আইনে করা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মানুষকে 
নিয়ত সশঙ্কিত থাকিতে হয়। কাহাকে কখন ধরিয়! জেলে 
পাঠামে। হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সম্পত্তি ভোগের 
স্বাধীনতাও গিয়াছে '। যুদ্ধের প্রয়োজনে গ্রামশ্ুদ্ধ লোককে 
কয়েক ঘণ্টার নোটিশে বাত্তভিট৷ ছাড়িতে বাধ্য করা হুইয়াছে। 
শত শত বিধিনিষেধের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পক্ষেত্রে 
নবাগত ব্যঞ্জির প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে । পত্রালাপে গোপ- 
নীয়তা বলিয়া কোন বস্ত আর অবশিষ্ট নাই, সাধারণ নাগরিকের 
পত্রও আজকাল বন্দীর পত্রেরই হ্টায় সেন্সর হয়। বন্দীশালা হইতে 
সরকারী সেন্সরের অনুমতি ভিন্ন জেলের বাহিরে সংবাদ প্রেরণ 
যেমন অসস্তব, ভারতবর্ষ হইতেও তেমনি বাহিরে অতি গুরুতর 
সংবাদ প্রেরণও সাধ্যাতীত। গত ছুর্ভিক্ষে ইহা! নিঃসংশয়ে 
শ্রমাণিত হইয়াছে, পরে পার্লামেন্টেও ইহা লইয়া আলোচন] 
হইয়াছে । বন্দীকে যেমন সরকারী কণ্টাকটারের প্রদত্ত খাদ্য 
ও অন্যার্ড দ্রব্য নিধিচারে গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি রেশনিডের 
কল্যাণে জেলের বাহিরের লোককেও সরকারী দোকান হইতে 
প্রদত্ত অখাত্ত-কুখাগ্ গ্রহণে বাধ্য হইতে হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
বলিতে মানুষের যে-সকল অধিকার বুঝায়, সে সর্ববিধ 
অধিকারই আঙ্গ নিশ্চিহ্‌ হইয়া গিয়াছে সর্বগ্রাসী সর্বব্যাপী 
ভারত-রক্ষা আইনের চাপে । ভারতবর্ষ আজ একটি বৃহৎ 
কারাগারে পরিণত হইয়াছে এই উক্তি অসত্য তো নহেই, 
অতুযুক্তিও নয়। 


ভারতবর্ষে ধর্মবিরোধ 
শ্রীমতী বিজ্য়লম্ত্রীর আর একটি কথাতেও ব্রিটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদী মহলে চাঞ্লোর সঞ্চার হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন যে 
ধর্মবিরোধ বলিতে যাহ বুঝায় ভারতবর্ষে তাহা নাই । আপাত- 
দৃষ্টিতে কথাট1 অসম্ভব মনে হইলেও একটু চিন্তা করিলেই উহার 
সত্যতা প্রতীয়মান হইবে । প্রায় সাত শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে 
হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ পাশাপাশি বাস করিয়াছে, একই সঙ্গ 


গ্রবালী 


॥ 2 
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১৬৫১ 





চাষবাস করিয়াছে, পরস্পরের উৎসবে ঘোগদান করিয়াছে । 
ধর্ম ভিন্ন হইলেও উভয়ের ভাষা ও সাহিত্য ছিল এক, 
আচার-ব্যবহার ও র্ীতিনীতিও অনেকাংশে একরপ ছিল।. 
ব্রিটিশ আগমনের সময় বাংলাদেশেও আমরা ইছার প্রমাণ 
পাই। ওঁরঙ্গজেবের গ্যায় ছুরধর্ধ সম্রাটের আমলেও হিচ্ছু 
মুসলমানের মিলন নষ্ট হয় নাই। আরাকানের মুসলমান রাজ- 
সভার মুসলমান কবি আলাওল রাজপুতানার পদ্মিনীর উপাখ্যান 
লইয়া রচিত হিন্দী কাব্যের বাংল! অনুবাদ করিয়াছেন! সে 
বাংলা বতর্মান উছ্কণ্টকিত খিচুড়ী ভাষা নয়, খাঁটি বাংলা। 
বছ মুসলমান কবি বৈষ্ণব গঁতিকাব্যের অনুকরণে পদাবলী রচনা 
করিয়াছেন। হিন্দু কবির কাব্যেও বহুস্থলে কোরানের উল্লেখ 
রহিয়াছে। হিন্দুর পার্বণে মুসলমান এবং মুসলমানের পর্বে 
হিন্দুর যোগদান নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। 

ভারতে হিন্দু-মুসলমানে রেষারেষি সম্পূর্ণ রূপে বৃটিশ কুট- 
নীতির ফল। প্রথম সান্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ১৯০৪ সালে। 
চক্রান্তকারীদের প্রথম ধুয়া! ছিল মসজিদের সামনে বাজন1 এবং গো- 
কোরবানী । এই ছটি পুরানো হইয়া আসিলে নূতন ধুয়া উঠিল 
চাকুরী ও ব্যবস্থা-পরিষদ, স্থায়ভ্শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রত্ৃতির 
আসন ভাগাভাগি লইয়া। সেগুলিও পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, 
এখন শেষ ধুয়া! উঠিয়াছে পাকিস্থান । ধর্মের পার্থক্য ভারতবর্ধের 
কোন যুগে কোন কালেও নাগরিক অধিকার হরণের হেতু 
হয় নাই। সভ্য ইংলগ্ড প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্ম রাজধর্ম হইবার পর 
রোমান ক্যাথলিকদের সর্ববিধ নাগরিক অধিকার হরণ করা 
হুয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পর্যস্ত তাহাদের ছিল 
না। গত শতাব্ধীর শেষভাগে মাত্র আইন প্রণয়ন করিয়! 
গ্রষ্ঠান ব্রিটেনে খ্রী্ধর্মেরই একটি শাখার অন্ুবর্তা ব্যক্তিগণকে 
নাগরিক অধিকার দেওয়1 হয় । ধর্মবিরোধ বলিতে ইউরোপে 
যাহা বুঝায় ভারতবর্ষে কোনদিনই তাহ! ছিল না। 

ভাঁরতের জাঁতীষতাঁবাদী মুসলমান 

আহমদাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষে যত 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন গান্বীজী তাহাদের একটি 
তালিক1 রচনার ভার ডাঃ সৈয়দ মামুদের উপর দিয়াছেন। 
ডাঃ মায়ুদ সমস্ত প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদী মুসলমান কর্মীকে 
এরূপ নাম পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন । জাতীয়তা- 
বাদী মুসলমানদের বাদ দিয়া এবং তাহাদিগকে না জানাইয়া 
লীগের সহিত বারবার একতরফা চুক্তি করিবার চেষ্টার ছারা 
কংগ্রেস প্রগতিণীল মুসলমান সমাজের বিশ্বাস হারাইতে বসিয়া- 
ছেন ইহা নিঃসন্দেহ। রাজাজীর ফরমুল! সমর্থন করিয়া 
গান্ধীজী নিজেও যে ভাবে লীগের সহিত মিলনের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, এবং প্রকারাস্তরে পাকিস্থান পর্যস্ত যে ভাবে মানিয়া 
লইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের বতমান নেতৃববন্দের 
প্রতি প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অনাস্থা আসা 
স্বাভাবিক । সাম্প্রদায়িক নীতির দিক দিয়া কংগ্রেস আজ 
পর্যস্ত একটি বারের জন্তও দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন নাই। 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদ তাহার! করেন নাই । মুসল- 
মান প্রধান বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিধ্বস্ত 
হইবার পন্ন কংগ্রেস-কতৃপিক্ষ বাংলায় মৌলবী ফক্জলুল হকের 


ঠ 


স্পাকা্াকান্পাপাপ পপি শপ পাশিপিপাপাপাপাপাাামপপপালশাপাপাশপাপা্োপাীলা্পীনাপাপাপালাশাীপাপাপাপা পাপ ০ 


সহিত কংগ্রেসের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি ছিলে 
বাংলায় লীগ আর মাথা তুলিবার অবকাশ পাইত কি না 
সন্দেহ। আসাম ও সীমান্ত প্রদেশে কংখ্রেস কোয়ালিশন- 
গঠনের অনুমতি শেষ পর্যস্ত দেওয়াই হুইয়াছে, বাংলার 
বেলায় গোড়াতেই তাহা দিলে আজ ভারতীয় রাজনীতির 
গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারিত। তারপর 
পঞ্জাবের ঘটনার পর মিঃ জিন্নার প্রভাব যখন কঠিন আঘাতে 
বিপর্ধস্ত হইবার উপক্রম, ঠিক সেই সময়ে গান্ধিজী স্বয়ং তাহার 
দ্বারস্থ হইয়! লীগের লুণ্ড প্রতিপত্তি ফিরাইয়া তো দিলেনই, 
জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও কংগ্রেসের বিচারবুদ্ধিতে সন্দিহান 
করিয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহা এক মর্মন্তদ 
ঘটনা । সীমান্ত, সিচ্ধু ও পঞ্জাবে লীগের অবস্থা টলটলায়মান 
হইবার পরও দেশাই-লিয়াকং আলোচনা চলিতেছে, ইহাতে 
মনে হয়, কংগ্রেসের লীগতোষণ নীতিই আজও অব্যাহত 
রহিয়াছে । ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও জাতীর়তা- 
বাদী মুসলমানদের স্থান সম্বন্ধে কংগ্রেস আগে নিজের মনের 
ভাব ঠিক করিয়া না লইলে এবং লীগের পশ্চাতে মরীচিকার 
সায় ছুটাছুটি হইতে নিবৃত্ত না হইলে শুধু তাহাদের সংখ্য। 
গণনায় কোন ফল হইবে না। ইহারা নাম দিতেও হয়ত 
কু্িত হইবেন । 
আসামে লীগ মন্ত্রীসভা কর্তৃক মুসলমানের 
লাঞ্ুন। 

কিছুদিন যাবৎ আসামে বাংলার মুসলমানের] গিয়া বসবাস 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ইহাদের আগমন বন্ধ করিবার অন্ত 
আসামে লাইন-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট 
সীমানার পর ইহাদিগকে যাইতে দেওয়া! হইত না। বাংলায় 
জমির তুলনায় লোকসংখ্যা অধিক, আসামে কম। স্মতরাং 
বাংলার বাড়তি লোক পার্্ববতাঁ প্রদেশে গিয়া বাস করিতে 
আরম্ত করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত কিনা তাহা একটি 
মূলনীতিঘটিত প্রশ্ন । ভারতবানী যেখানে আমেরিকা, দক্ষিণ- 
আফ্রিক1 ও অদ্ট্রেলিয়ায় অবাধ বসবাসের অধিকার দাবি করি- 
তেছে সেখানে বাংলার পার্খবব্তা প্রদেশে বাঙালীর প্রবেশে 
বাধানিষেষ আরোপণ কোন্‌ যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য হয় তাহা 
আমরা বুঝিতে অক্ষম | নবাগতের প্রায় অধিকাংশই মুসলমান 
এই যুক্তিও আমাদের মতে গুরুত্বপূর্ণ নহে, তাহারাও মানুষ, 
তাহারাও ভারতীয় । আসামের লীগ মন্ত্রিমগুল গত ছুর্ভিক্ষের 
সময় বাংলা হইতে যাহার! সেখানে গিয়াছিল সেইসব আশ্রয়- 
প্রার্থী বুতুক্ষু মুসলমানের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা 
করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্বস্থ যে নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাদিগকে 
আসাম হইতে বিতাড়িত “করিয়াছিলেন, মুসলমান সমাক্ক তাহা 
এত শীদ্র ভুলিতে পারিয়াছেন কিনা আমরা জামি না। আসাম- 
প্রবাসী মুসলমানদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে মৌলবী ফজলুল 
হুক যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় লীগ 
মন্ত্রীসভা প্রয়োজন হইলে মুসলমানের উপর অকথ্য অত্যাচার 
করিতে পারে এবং মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্না ছাণুর ভাঁয় উহা 
দর্শন করিতে পারেন। মৌলবী কজলুল হুক লিখিয়াছেন ঃ 

“বাংল! হইতে যাহারা! আসাষে গিয়! বসবাস করিতেছে, 


বিবিধ প্রলজ-_আসাম লোকালবোর্ড আইন 


২৮১ 


পেপাল পাশপাশি 


তাহাদিগের সম্বন্ধে আসাম প্রাদেশিক মসলেম লীগের সভাপতি 
তারযোগে আমার নিকট এক ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ প্রেরণ 
করিয়াছেন । প্রকাশ যে, উহাদিগের মধ্যে যাহার! লাইন- প্রথ। 
লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহাদিগকে কেবল মারপিট ও গুলি কর! 
হয় নাই, তাহাদিগের ঘরবাড়ী ধ্বংস, ফসল নষ্ট, মসজিদ ভগ্ন 
এবং পবিজ্র কোরানও পুড়াইয়! ফেলা হইয়াছে। আসামের 
লীগ-সচিবসঙ্ঘ বাংল! হইতে আগতদিগের প্রতি ভাষ্য ব্যবহার 
করার মনোভাব পোষণ করেন বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু 
বাংলার যাহার! আসামে গিয়া বসবাস করিতেছে, তাহাদিগের 
অধিকার রক্ষার নিমিত্ত বাংলার সচিবসজ্ঘের দণ্ডায়মান হওয়! 
অবশ্ঠ কতবব্য ।” 


আসাম লোকালবোর্ড আইন 


আসামের প্রধানমন্ত্রী সর্‌ মহম্মদ সাহু! সেখানে লীগ প্রাধান্ত 

বজায় রাখিবার জঙ্ত প্রাণপণ চেষ্ঠা! সুরু করিয়াছেন । যুদ্ধ থামি- 
লেই অনুগ্রহ বিতরণের প্রধান ক্ষেত্র সিভিল সাপ্লাই বন্ধ হইবে, 
তখন ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে আসনের বন্দো- 
বস্ত করিয়া দিয়] দলের লোককে ছ"পয়স] পাওয়াইয় দিবার ব্যবস্থা 
না করিলে দল রাখা! কঠিন হইবে ইহা! তিনি বুঝিয়াছেন এবং 
তার অন্ত আগে হইতেই আটঘাট বাঁধিতে আরন্ত করিয়াছেন । 
এ সম্বন্ধে তাহার প্রধান কীর্তি আসাম স্বায়ত্ুশাসন আইন 
পরিবতন। এই আইনে তিনি নিয়োক্ত নুতন বিধানগুলি 
প্রবর্তন করিয়াছেন £ 

(১) প্রত্যেক বোর্ডে মোট আসনের সংখ্য৷ বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে। (২) নির্বাচকমণ্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। (৩) 
মনোনীত সদস্ত সম্পর্কে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

আপাত দৃষ্টিতে প্রথম ছুইটি ব্যবস্থা নিরীহু বলিয়া মনে 
হইলেও উহার মধ্যে বড় রকমের চাল আছে। প্রদেশের জন- 
সাধারণের কল্যাণার্থে উপরোক্ত বিবানগুলি প্রবর্তিত হুইয় 
থাকিলে কাহারও অভিযোগের সঙ্গত কারণ থাকিত না । আস- 
নের সংখ্যান্বদ্ধি কি কারণে করিতে হইয়াছে, একটি দৃষ্টান্তের 
দ্বার! দৈনিক বন্থুমতী তাহা ভাল করিয়া! দেখাইয়া দিয়াছেন £ 

“প্রথমে আসনের সংখ্যা ব্ৃষ্ধির কথা ধরা যাউক। ম্বলতঃ 
মুসলমানদিগকে আরও অধিক সংখ্যায় স্থান প্রদানের উদ্দেস্টেই 
যে আসনের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়াছে, তাহা একটি 
ৃষ্টাস্ত হইতেই বোধগম্য হইবে । উত্তর গ্রীহট লোকাল বোর্ডের 
নবসৃষ্ঠ ৭টি আসনের ৬টিই মুসলমানদিগের জন্ত ৷ দক্ষিণ শ্রীহট্রে 
৪টি আসনের ৩টি, করিমগঞ্জে ৪টি আসনের ৪টিই, সুনামগঞ্জে 
৮টি আসনের ৮টিই মুসলমানদিগকে প্রদান করা হুইয়াছে। 

হবিগঞ্জের ব্যবস্থা দেখিলেই প্রক্কৃত অবস্থা প্রতিভাত 
হইবে ।-_ 

হবিগঞ্জ লোকাল বোর্ডে বর্তমানে আছেন-_ 


হ্্দু ১০ জন 
মুসলমান ১১৮ 
সুরোগীয় উঠে 
মনোনীত ৩জন 





(হিন্দু একজন, মুসলমান ২ জন) 
মোট ২৮ জন 


ইহাতে ১১ জন হিন্দু যুরোপীয়দিগের সমর্থন পাইলে মুসল- 
মানদিগকে পরাভূত করিতে পাঁরেন। 





প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় হইবে-_ 
হিসি ১০ জন (৭ জন বর্ণ হিন্দু, 
৩ জন তপশিলী) 
মুসলমান ১৭ জন 
যুরোণীয় ৪ জন 
মোট ৩১ জন 


হিন্দুদিগকে ধিভক্ত করা হইতেছে £ আর .সকল হিন্দু ও 
ফুরোগীয় একযোগে কাজ কবিলেও মুসলমানদিগের সমকক্ষ 
হইবেন না।” 


ইহার পপ্ন বহ্ছমতী মন্তব্য করিতেছেন £ 

“সর সাছ্ল্ল। লোকাল বোর্ড গুলিতে মুসলমানদিগের সংখ্যা 
ধিক্য খটাইয়াই ক্ষাস্ত হন নাই হিন্দু সদশ্তদিগের সংহতি 
ভাঙিয়! দিয়া তাহাদিগকে ছূর্বল করিবার জন্ত হিন্দু নির্বাচক- 
মগুলীকে বর্ণ হিন্দু, ৩তপশিলী হিন্দু ও পার্বত্য হিন্বু--এই ৩ 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। হিন্দুর্দিগকে দূর্বল করাই নির্বাচক- 
মণ্ডলের সংখ্যাবৃদ্ধির অস্তরনিহিত উদ্দেস্ট । হিন্দুদিগের মধ্যে 
ভাঙন সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তপশিলী ও পার্ধত্য হিন্দু- 
দিগের সন্মুখে শ্বায়ত্তশাসনের টোপও ফেল হইয়াছে। কিন্তু 
সর সাহল্না মুসলমানদিগকে লোকাল বোর্ডগুলিতে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা প্রধান করিয়া এবং নির্বাচকমণ্ডলের সংখ্যাব্বদ্ধির 
মামে হিন্দুদিগের সংহতি নাশ করিয়াও আশ্বস্ত হইতে 
পারেন নাই। সমস্ত সংখ্যালখিষ্ঠ সম্প্রদায় একজিত হুইয়াও 
যাহাতে মুসলমানদিগকে পরাভূত না করিতে পারে, সেজন্য 
আসাম স্থানীয় স্বায়ত-শাসন আইনের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন 
করিয়া লীগভুক্ত প্রধান-সচিব মুসলমানদিগের জন্ত সংরক্ষিত 
আসনের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে 
আইনের নির্দেশ, সংখ্যালধিঠ সম্প্রদায় পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিতে না পারিলে তাহাদিগের জগ্ত সংরক্ষিত আসনের 
ব্যবস্থা থাকিবে । সর সাহু্লা আসন বণ্টনে মুসলমানদিগকে 
সংখ্যাগপিষ্ঠরূপে ধরিয়াছেন, কিন্তু সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে 
তাহাদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠের শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। মুসলমানর! 
আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ, না সংখ্যালধিষ্ ? সংরক্ষিত আসনের 
ক্ষেত্রে সাছুলঈ! সচিবসঙ্ঘ যেমন আইনের বিধান অগ্রাহ্‌ করিয়াছেন, 
তেমনই আইনের বিধান পালন করিতে গেলে মুসলমানর] সংখ্যায় 
গরিষ্ঠ হইলেও অধিকসংখ্যক আসন দাবি করিতে পারেন না। 
কারণ, আসন বন্টনে কেবল লোকসংখ্যাই বিবেচ্য । আসাম 
স্বায়ত্ব-শাসন আইনের নির্দেশ, “বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদ্ন্ত-- 
সংখ্যা নিরূপণের সময় স্থানীয় সরকারকে অন্তান্ভ বিষয়ের মধ্যে 
প্রত্যেক সন্প্রদ্ধায়ের লোকসংখ্যা, অধ্যুষিত স্থানের এবং প্রদত্ত 
স্থানীয় করের ও ট্যাক্সের পরিমীণও বিবেচনা করিতে হইবে । 
'শ্রীহট ক্ষেলার বিভিন্ন মহকুমায় অমুসলমান সম্প্রদায় স্থানীয় করের 
শতকরা ৬০ হইতে ৮০ ভাগ প্রদান করিয়া! থাকেন। অর্থাৎ 
রাজস্বের অধিকাংশই অমুসলমানগণ যোগাইয়া থাকেন। কিন্ত 
এ জেলায় লোকাল বোর্ডের আসনগুলির অধিকাংশই মুসলমান- 


১৩৫১ 


দিগকে প্রদান করা হইয়াছে । অথচ চা-কর সম্প্রদায়ের প্রতি 
এইক্প বৈষম্য প্রদর্শিত হুয় নাই। হিন্দুর্দিগকে যে ভাবে জিধা 
বিভক্ত কর! হইয়াছে, সে ভাবে চা-করদিগকে ভারতীয় ও 
ইউয়োপীয়-_-এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়! স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা 
কি্বা তাহাদিগকে দেয় স্থানীয় কর ইত্যাদির অন্গুপাতে তাহা- 
দিগের প্রাপ্য আসনসংখ্যায় তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয় 
নাই।” 

আসামকে মুসলমানপ্রধান প্রদেশরূপে দাবি করিয়া তাহাকে 
পাকিস্থানের অন্তভূক্ত করিবার জন আন্দোলন চলিতেছে । 
অথচ কোন হিসাবেই আসাম মুসলমানপ্রধান নহে । ১৯৪১- 
এর সেন্সসে হিন্দুর সংখ্য। হইতে ১৫ লক্ষ বাহির করিয়া লইয়া 
উহাকে পৃথকভাবে পার্বত্য জাতির মধ্যে ঢোকান হইয়াছে £ 
ফলে হিন্দুর সংখ্যা ৪২ লক্ষ, পার্বত্য জাতি ২৫ লক্ষ এবং মুসল- 
মান ৩৪ লক্ষ দাড়াইয়াছে। ১৯৩১-এর সেন্দসসে পার্বত্য জাতির 
সংখ্যা ছেল ১০ লক্ষ । ১৯৩১-এর গণনা-পদ্ধতি অনুস্থত 
হইলে ১৯৪১-এ হিন্দুর সংখ্যা হইত ৫৭ লক্ষ । নিছক সেন্সসের 
ঘর পুরণের কারচুপির দ্বারা আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর 
সংখ্যাধিক্য নষ্ট হইয়াছে । 


১৯৪১-এর সেন্সস অনুসারেও আসামকে মুসলমানপ্রধান 
প্রদেশ বল। যায় না। 


বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য করদাতাদের 
সাড়ে আট লক্ষ টাক! ব্যয় 


ইউনাইটেড প্রেস অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে যুদ্ধার- 
স্তের পর হইতে ভারতের বাহির হইতে নিমন্ত্রিত কয়েক ব্যক্তি 
ও ১৩টি বিশেষজ্ঞ মিশনের জন্ঠ ভারতীয় রাজককোষ হইতে সাড়ে 
আট লক্ষ টাক] ব্যয় হুইয়াছে। বিভিন্ন সামরিক মিশন ও 
সামরিক বিশেষজ্ঞগণের ভারতে আগমনের জন্ত যে টাক। ব্যয় 
হইয়াছে এই হিসাবে তাহা! ধরা নাই। উহার মধ্যে থাই 
(শ্তাম ) শুভেচ্ছা মিশনের ক্ষন ১৫ হাজার টাকা, চীনা শিক্ষা 
মিশন ৩৩ হাজার টাকার অধিক; পারসিক সাংস্কতিক মিশন 
১৫ হাজ্জার টাকা, তুক্কা সাংবাদিক মিশন ৬৮ হাক্গার টাকা, 
ইঙ্গ-মার্ষিন বন্দর ও জাহাজী মিশন ১০ হাক্জার টাকা ফার্টি- 
লাইজার টেকনিক্যাল মিশন ১৯ হাজার টাকার অধিক ও 
সরবরাহ বিভাগীয় মিশনের জন্ত প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হয়। ইক্ষুবিশেষজ্ঞের জন্ত ৬০ হাজার টাকা, রেশন এডভাইসরের 
জন্ত ৪৭ হাজার টাকা ও যন্ত্রপাতি মিশনের জবন্ত ৬২ হাজার 
টাকা ব্যয় হয়। বিশেষ ব্যক্তিগণের মধ্যে অধ্যাপক এইচ, তি, 
হিলের জন্ত ১৭ হাজার টাকা এবং সর হেনরী ক্রেলের জ্ ১২ 
হাজার টাকা ব্যয় হয়। 

বিদেশী মিশনগুলির মধ্যে তুকাঁ সাংবাদিক মিশনের প্রতি- 
দ্বানের সংবাদ আমর! জানি । কাটিলাইজ্ার মিশন ও সরবরাহ 
বিভাগীয় মিশনগুলির সুপারিশও ভারতীয় স্বার্থের অনুকুল হয় 
নাই। এডভাইসরদের কারধ্যকলাপেও আমাদের কোন লাভ 
এখনও দেখা যায় নাই। বিদেশী “বিশেষজ্ঞের” নিকট দেশের 
স্বার্থবিরোধী পরামর্শ ক্রয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বোধ হয় 
একমাত্র পরাধীন দেশেই সম্ভব । 


চৈত্র 


. রাও কমিটি কলিকাতায় আসিয়া প্রস্তাবিত হিম্ু কোডের 
সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন । ভর্রন্বাস্তথ্যের 
অন্ত লেডী অবলা বন্গু কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন 
নাই, কিন্ত তিনি তাহাদের নিকট যে প্জ দিয়াছেন, তাহ! 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিগ্ভাসাগর বাণীভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী 
ও পরিচাপিকারূপে নিরাশ্রয়া বিধবাদের সম্বন্ধে লেডী বন্থ যে 
অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার ফলে তিনি সম্পত্তিতে নারীর 
স্বত্বাধিকার একান্ত বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে করেন। লেডী বন্ধ 
লিখিয়াছেন; “বতমানে যেভাবে হিন্দু আইন প্রযুক্ত হইয়া থাকে, 
তাহা হইতে কোনও প্রতিকার পাওয়া হতভাগ্য ও ছুঃখ-ছুর্দশা- 
গ্রস্ত বছ রমণীর পক্ষে অসম্ভব। ইহার ফলে তাহার! পরিবার 
কতৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন । এইরূপ শোচনীয় ও বেদনাদায়ক 
অবস্থা হইতে বিধবাধিগকে রক্ষা করার ও আশ্রয়ানের উদ্দেস্টে 
গত ১৯১৯ সালে “বিস্তাসাগর বাণীভবন" প্রতিষ্ঠা করা আমাদের 
মধ্যে কেহ কেহ আবশ্ঠক বলিয়! মনে করেন। এই প্রতিষ্ঠানে 
বিধবাদ্িগকে বিন] খরচায় গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষা দেওয়া হয় 
এবং তাহারা যাহাতে জীবিকার্জন করিতে পারেন এবং 
আত্মমর্ধাদা পুনঃপ্রাপ্ত হন তক্জন্ত তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের 
হসুশিক্প শিক্ষা! দেওয়! হয়। বিধবাগণের কোনও অর্থ-সামর্থ্য 
থাকে না বলিয়াই তাহারা! এরূপ ছুরবস্থায় পতিত হন। 
কারণ, আমর! দেখিয়াছি যে, এই সকল বিধবা যখনই উপার্জন 
করিতে সমর্থহন তখনই তাহাদের আত্মীয়স্বজন তাহাদের 
সন্ধান করিতে থাকেন। 

“বিস্তাসাগর বামীভধনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এযাবং 
আমরা ৫৮০০ জন শ্ত্রীলৌককে শিক্ষাদান করিয়াছি। তাহার! 
অর্থউপার্জন করিতে সমথ”হইয়াছেন এখং সমাজে আত্মসম্মান- 
শীল সদন্ত মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। আইন তাহাদিগকে যে 
সমাক্গ হুইতে বহিষ্কত করিয়াছিল তাহারা সেই সমাজেই 
পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই ছিলেন বিধব1 এবং নাবালিক1; তাহারা সকলেই 
নিতান্ত ছুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাহারা শ্বশুরগৃহ হইতে 
পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, পিতৃগৃহে থাকিবার কোনও দাবি 
তাহাদের ছিল না। সুতরাং আমার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, 
হিন্দু আইনে কন্তার উত্তরাধিকারিত্বের এবং সম্পত্তিতে বিধবার 
নিবু্ঢ অধিকারের বিধান থাক আবশ্তক। পৈতৃক সম্পত্তিতে 
তাহাদের অধিকার ম্বীক্কৃত হইলে তাহাদের ছুঃখ-ছূর্দশার 
কতকট! প্রতিকার হুওয়া সম্ভব হুইবে। এতৎপক্ষে যুক্তি 
এই যে, দায়ভাগ অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার উইল দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এবং সম্পত্তিতে পুত্রবধূর দাবি উইলবলে 
বাতিল হইতে পারে। কণার শ্বাভাবিক অধিকার শ্বীকৃত 
হইলে সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে। 

“বাংলাদেশে এবং অগ্রান্ স্থানে এমন শত শত উদাহরণ 
আছে যেখানে স্বামী পুনরায় বিবাহ করায় অথবা! শ্বামী কর্তৃক 
নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়া সঘ্বেও স্ত্রী কোনরূপ প্রতিকার 
পাইতেছে না। 


ববিধ গ্রলঙ্গ__ ব্রিটিশ সামরিক কমচারীর বিরুদ্ধে নারীধর্ষণের অভিযোগ 
 সম্পতিতে নারীর উত্তরাধিকার সমর্থন 


২৮৩. 


“বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশের নারীগণ সবকিছু নীরবে 
সহা করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত কালের অগ্রগতি ও সমাজের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজ তাহারা তাহাদের অন্ুর্ধম্পন্তা অবস্থা 
কাটাইয় ঘরের বাহিরে আসিতেছেন এবং নিজেদের স্তান- 
সন্ততিদের শ্বার্থে নিষ্ঠুর জগতে যাবতীয় সমস্যার সমাধানে 
অগ্রসর হইয়াছেন । যৌথ পরিবারের কথ। এখন আর বলিক্ব! 
কোন লাভ নাই, কেননা সর্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা ভাঙিয়! 
পড়িতেছে |” 

বিবাহ-বিচ্ছেদ সন্বপ্ধে আনন্দবাজার পত্রিক। লিখিয়াছেন, 

“বতমান হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছে্ব শ্বীকৃত নহে। কিন্তু 
এই সেদিন কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ এজলী স্বামীর 
ক্লীবত্বের অজুহাতে পত্তীর আবেদন অনুসারে শাস্ত্রীয় বিধানে 
অনুষ্টিত বিবাহ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। স্বামীর পক্ষ হুইতে 
ইহাতে কোনে। আপত্তি হয় নাই, নিষ্ঠাবান সমাজ হইতেও 
এ পর্যস্ত কোনো প্রতিবাদ উঠে নাই। বিচারপতি মিঃ এজলীর 
সিদ্ধাত্ত ও নির্দেশ অব্যাহত রহিয়াছে এবং অন্ততঃ উল্লিখিত 
অজুহাতে শাস্ত্রীয় বিধাহ বাতিল করিবার সমর্থনে নজির হইয়া 
আছে। “নষ্টে সৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতো” বলিয়া 
যে পরাশর-বচনের উপর নির্ভর করিয্পা বিচারপতি মিঃ এক্জলী 
উল্লিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিধবা-বিবাহ প্রবতর্ণনের জন্ত বিভ্তা- 
সাগর মহাশয়ও উহ্বারই উপর নির্ভর করিয়াছিলেন । বিশেষত্ব 
এই যে, শাশ্রীয় এই প্রমাণ থাকা সত্বেও বিধবা-খিবাহ সিদ্ধ 
করিবার জন্ত বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে আইন প্রণয়ন করাইতে 
হুইয়াছিল এবং তাহাতে প্রবল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছিল । আর আজ মাত্র সেই প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়াই বিনা আইন প্রণয়নে কলিকাতা হাইকোর্টের খিচার- 
পতি মিঃ এক্লী হিন্দু বিবাহ-ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবতন 
প্রবতনি করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে । কোথাও আপঞ্তি বা প্রতিবাধ হয় নাই। যাহা! 
বিধানে থাকিলেও কালক্রমে বা পরবর্তা বিধানে অপ্রচলিত 
হইয়! গিয়াছে তাহার পুনঃপ্রবতর্ন করিতে হইলেও যে বিশেষ 
আইনের প্রয়োজন এ প্রশ্নও কেহ উখাপন করেন নাই। 

প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের বিরুদ্ধে গড়া সনাতনীধের প্রতি- 
বাদের অর্থ বুঝ] যায়, কিন্তু হিপ্বু নারীর দাসীত্ব মোচনের চেষ্টায় 
হিন্দুনারীর বিরোধিতা বস্ততঃই বিস্ময়কর । নুখের বিষয়, রাও 
কমিটির সম্মুখে যে-সব মহিল! উপস্থিত হুইয়াছিলেন তাহাদের 
অধিকাংশই বিল সমর্থন করিয়াছেন ।” 


ব্রিটিশ সামরিক কম চারীর বিরুদ্ধে 


নারীধর্ধণের অভিযোগ 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্জ নিয়োগী নিম্ন- 
লিখিত প্রশ্নটি দ্িজ্ঞাসা করেন £ 

“এই ঘটনাটির প্রতি সামরিক কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হইয়াছিল কি না__গত ৩১শে অক্টোবর ব্রিটিশ নৌ-বহুরের 
অস্তভুক্তি ২ জন ব্রিটিশ কর্মচারী হাওড়ায় একটি বাড়িতে কোন 
প্রকারে প্রবেশ করে এবং ২০ বৎসর বয়স্কা এক যুবতী যে 
কোঠায় শয়ন করিয়াছিলেন, উহার দরজা ভাড়িয়া ভিতরে 
যায়। ঘটনার কিছুকাল পূর্বে তিনি একটি সন্তান প্রসব করিয়া- 


৭৮৪ 


ছিলেন এবং তদ্ববধি রোগে ভুগিতেছিলেন। পূর্বোক্ত ব্রিটিশ 
কর্মচারী ছইটি পর পর যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে 
এবৎ ইহার ফলে তিনি অক্ঞান হইয়া! যান। তাহাকে চিকিং- 
সার্থ হাসপাতালে প্রেরণ কর! হয় এবং তথায় প্রায় একমাস 
কাল তাহাকে থাকিতে হইয়াছিল। 

উদ্ভরে সমর-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী বলেন £ 
প্রশ্নকত সদন্ত ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা! ঠিক এরূপ 
কিনা সে সম্পর্কে তিনি বলিতে অসমর্থ। বিষয়টি এখন 
বিচারাধীন । নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে সামরিক 
পুলিসের বিশেষ তদস্ত শাখা ঘটনা সম্পর্কে তদস্ত করে এবং 
সংশ্লিষ্ট ছুই ব্যক্তিকে নৌ-কতৃপিক্ষ গ্রেপ্তার করিয়া রাখেন। 
মামলাটি পরে বেসামরিক কতৃপক্ষের হুন্তে অর্পণ কর! হুয় এবং 
হাওড়ার জেলা ম্যাজিপ্রেট উভয় বিবাদীর বিরুদ্ধে ভারতীয় 
দ্বিধির ৪৫৮ ধার! (রাত্রিকালে অসৎ উদ্দেন্তে গৃহে অনধিকার 
প্রবেশ) এবং ৩৭৬ ধার! (পাশবিক অত্যাচার) মতে চার্জ গঠন 
করিয়া বিচারার্ধ তাহাদিগকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করিয়া- 
ছেন। 

শ্রীযুক্ত নিয়োরী এ সঙ্গে আরও একটি কথা জানিতে চাহিয়া- 

ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ১৯৪৪-এর আরস্ত 
হইতে আজ পর্যন্ত বাংলায় ও আসামে সৈস্ভগণ কতৃক নারীর 
উপর অত্যাচার মোট কতগুলি হইয়াছে? উত্তরে মিঃ জিবেদী 
জানান যে, মোট একাত্তরটি এরূপ ঘটন] ঘটিয়াছে। এই একাত্তরটি 
ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ছুবৃবতরদের মধ্যে কয়জনের শাস্তি হুইয়াছে মিঃ 
আবছুল কায়ুম তাহ] জানিতে চাহিলে মিঃ ত্রিবেদী বলেন তিনি 
পরে উহ] জানাইবেন। 

ইতিমধ্যে বঙ্ীয় ব্যবস্থা-পরিষ্দেও সশন্ত্র সৈন্য কতৃতি বল- 
পূর্বক লোকের ঘরে প্রবেশ এবং নারীর উপর উপদ্রব সম্বন্ধে 
অভিযোগ উঠে এবং শ্বরাগ্্রসচিব খাজ। সর নাঞ্জিমুদ্দীনের নিকট 
তাহার বিবরণ চাওয়া হয়। স্বরাষ্্রসচিব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়] 
বলেন কোন ক্ষেত্রে সৈস্ভের! সন্ত্রান্ত নারীর উপর উপদ্রব করে 
নাই। তাহার এই উক্তির তিন মাসের অধিককাল পূর্বে হাওড়ার 
ঘটন] ঘটিয়াছিল এবং ঠিক এ দ্রিনই অভিযুক্ত সৈপ্তদ্বয় বিচারার্থ 
সেসন আদালতে প্রেরিত হুইয়াছিল। মামল! বিচারাধীন, 
সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমরা করিব না। কিন্ত 
স্বরাষ্রসচিবের জবাবের কঠোর সমালোচনা হইবেই। উক্ত 
ঘটনার সংবাদ না-জানা তাহার পক্ষে যেমন গুরুতর কতরব্য- 
চ্যুতির পরিচয়, জানিয়া-শুনিয়া উহা চাপিবার চেষ্টাও তেমনই 
অভায়। ভারত-সরকারের স্বরা্র-দপ্তর এই ঘটনা জানিতেন 
এবং উহ! প্রকাশ করাও তাহারা ভারত-রক্ষাবিরোধী কার্য 
বলিয়! মনে করেন নাই। 


চবিবশ পরগণ। জেলা শিক্ষক-সম্মেলন 


চব্বিশ পরগণ| জেল] শিক্ষক-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি স্বায় বাহাছর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় তাহার 
অভিভাষণে শুধু শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগের আলোচন] ন! 
কনিকা তাহাদিগকে শিক্ষার আঘর্শের কথা যে ভাবে স্মরণ 


প্রবাসী 


১৩৫১ 
করাইয়া দিয়াছেন বোধ হয় ভ্তাহার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষকতা 
আক্লকাল চাকুরিতে পরিণত হইয়াছে, শিক্ষকের প্রধান ব্রত 
বিস্াদান ইহা যেন অধিকাংশ শিক্ষকই তুলিয়া গিয়াছেন। 
অভাব-অভিযোগ তাহাদের অত্যন্ত তীব্র ইহা! অবস্ স্বীকার্ধ। 
কিন্তু তাহারা তুলিতে বসিয়াছেন যে কতণব্যে অবহেলা করিলে 
তাহাদের অবস্থা ভাল হইবে না। পরন্ত শত অভাব অভিযোগ 
সত্বেও নিষ্ঠার সহিত বি্ভাদান করিতে থাকিলে যত দ্রুত 
তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশে প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদল 
গড়িয়া! উঠিবে, ততই দেশের হ্বাবীনতা ও তাহাদের মুক্তির দিন 
নিকটবর্তা হইবে। ত্যাগ স্বীকার ইহাদের আজও করিতেই 
হইতেছে কিন্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত কতব্য পালন করিলেই 
এই ত্যাগ সার্থক হইবে, দেশেরও প্রকৃত কল্যাণ হইবে । শ্রীযুক্ত 
মুখোপাধ্যায় ভারতীয় শিক্ষার আদর্শের সহিত গ্রীক আদর্শের 
তুলন্! করিয়া বলেন, “যে বিদ্তা বাঁ যে জ্ঞান মানুষকে মুজ্ি 
দিতে পারে সে-ই একমাত্র বিষ্তা। এবিদ্ার্জন করিতে হইলে 
বছ বিধিনিষেধের অনুজ্ঞ। শিরোধার্য করিতে হয়। এই বিধি- 
নিষেধের যে জীবন তাহ! ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে ও ব্রহ্মচর্ধ তাহার 
আদিম পঞ্ধতি। সংযমই এই ব্রহ্ষচর্ধের বাহ রূপ ।” 


সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য 


মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে বাংলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীয়ুক্ষ 
সচ্চিদানম্দ ভট্রাচার্ধের মৃত্যু বাঙালীর ছুঃখের বিষয়। তিনি 
তাহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র চৌধুরীর সহযোগিতায় বাংলায় 
বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন। বঙ্গলক্ষমী কটন 
মিল যখন বন্ধ হইবার উপক্রম হয় তখন ইহার] ছুই জনেই উহার 
পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া মিলটিকে সুপ্রতিষিত করেন। 
আসামের মোটর কোম্পানী, বঙ্গলক্দ্ী সাবানের কারথানা, মেট্র- 
পলিটন বীম1 কোম্পানী প্রস্ৃতি ব্যবসায়ক্ষেত্রে সচ্চিদানমন্দবাবুর 
উন্তেখষোগ্য কীর্তি। সচ্চিদানন্দবাবুক্প সাহিত্যাহুরাগও যথেষ্ঠ 
ছিল। কলিকাতা সংস্কত গ্ন্থমাল] নাম দিয় তিনি প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন। বাংলার মূল সংস্কত এবং তৎসঙ্গে বঙ্গাহুবাদ 
পুস্তকগুলির বিশেষত্ব । এই গ্রস্থমালার মধ্যে রামায়ণ বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । সচ্চিদানন্দবাবুর স্বত্যুতে বাংলার শুধু 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল। 


অনাঁথনাথ মুখোপাধ্যায় 


ক্যালকাটা পাব্লিসিটি সাণ্ডিসের স্বত্বাধিকারী অনাথনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় (বকুলবাবু) সম্প্রতি কলিকাতায় পরলোক- 
গমন করিয়াছেন। প্রচার ব্যবসায়ের প্রথম যুগে তংকতৃকি 
স্থাপিত “ক্যালকাটা পান্লিসিটি সাণ্ডিস” নামক প্রতিষ্ঠানটি আক্ত 
সমগ্র ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। প্রচার-শিল্প সম্থপ্ধে 
সাময়িক পত্রিকায় ঠাহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। 


খেলাধুলায়ও অনাথনাথ বিশেষ পারদর্শা ছিলেন । কলি- 
কাতার জনহিতকর নান! প্রতিষ্ঠানের সহিত ঠাহার যোগ ছিল। 


ত্র 


ক্ষতিপুরণ দানে রেলওয়ের অনিচ্ছা 

বি এও এ রেলওয়ে এডমিনিষ্ট্রেশনের বিরুদ্ধে ঢাকা যেল 
দুর্ঘটনায় কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ভূপেন্্রকৃষণ বনু 
স্বত্যুর জন্ত এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দ্রাবি করিয়া তাহার 
পত্বী ও নাবালক সন্তানের! যে মামল1 দায়ের করিয়াছিলেন, 
কলিকাতা হাইকোটের বিচারপতি সেন সেই মামলায় বাঘী- 
পক্ষে ডিক্রি দিয়া ৮৬৪০০ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়াছেন । 
১৯৪০ সাপের ৫ই আগষ্টেক ঢাকা মেল ছুঘটনায় শরীযুস্ বঙ্গ 
আহত. হন এবং এ দিনই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
তাহার স্ৃত্যুতহুয়। বাদীপক্ষের আবেদশে প্রকাশ রেলওয়ের 
কতব্যপালনে অধহেল] ছুর্ঘটনার জন্ত দায়ী এবং যথাসময়ে 
চিকিংসিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত বন্গুর স্বত্যু ঘটিয়াছে। রেলওয়ের 
পক্ষ হইতে চিরগ্ুন মামুলী সাফাই গাহিয়া বল] হয় যে কোন 
অজ্ঞাত ব্যক্তি কুকি রেল-লাইন অপসারণের জন্ত ছুঘটনা| খটি- 
য়াছে, গুতরাং রেলের বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণের দাবি চলিতে পারে 
না। খিচারপতি তেন রেলওয়ের কৈফিয়ত গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই। বিবাদীপক্ষের যুক্তির গরমিল দ্রেখাইয়া বিচারপতি 
সেন মন্তব্য করেন যে ১৯৪১ সালে এই মামলা দায়ের হইয়াছে 
এবং প্রায় ৪ বৎসপ্ন পন গত ঞ্াস্থয়ারীতে উহার শুনানী আরপ্ত 
হইয়াছে ; এই ধীখ সময়ের মধ্যে ক্েলওয়ে বিভাগ ঘটনাটি 
সহ্বন্ধে পুঙ্খান্ুপুর্ঘপে তদন্ত করিবার যথেষ্ট স্থযোগ পাইয়াছেন, 
কিন্ত কয়থানা লাইন অপসারিত হইয়াছিল আজও তাহার! 
তাহ? সঠিক ভাবে বলিতে পারিলেন না । এই সর্থদ্ধে রেপওয়ে 
পক্ষ এক এক বার এক এক কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের 
উঞ্চির যাথার্থা সঙ্গপ্ধে শন্দেহ হওয়া সম্পূর্ণ খ|ভাবিক । লাইন 
অপসারণ সগ্থপ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ৩ ছিলই না, পরোক্ষ 
প্রমাণ যাহ ছিল তাহাও নির্ভপ্নযোগ্য বলিয়া বিচারপতি খরহণ 
করিতে পারেন নাই । রেল- কতৃপিক্ষ এমন প্রমাণ দিতে পারেন 
নাই যাহাতে লাইন, গাড়ী অথব! ইঞ্জিনে কোন দোষ ছিল 
না অথব] ড্রাইভারের কোন ক্রুটি ছিল না এন্সপ মনে করা 
চলে। হর্থটনার প্রক্কত কারণ জানিবার সুযোগ একমাত্র 
রেলওয়ে কতৃপিক্ষেরই আছে, তাহাদের উহা নির্ধারণ করা 
এবং বলা উচিত ছিল। হুর্ঘটনার প্ররুত কারণ জানাইয়! 
নিজেদের ক্রটিতে উহ] ঘটে নাই ইহা! জানাইবার দায়িত্ব রেল- 
ওয়ের । কিন্ত বর্তমান মামলায় এডভোকেট-জেনারেল পরিষ্কার 
বলিয়াছেন যে লাইন অপসারণ ভিন্ন ছুর্ঘটনার আর কোন কারণ 
তিনি দেখাইতে পারেন না। এই অবস্থায় লাইন অপসারণের 
যথাযোগ্য প্রমাণ দ্রিতে ন! পারিলে রেলওয়ের কর্তব্যপালনে 
অবহেলার জন্ত হুর্ঘটন' ঘটিয়াছে ইহা মনে কর] ভিন্ন উপায়াস্তর 
থাকে না। 

ক্ষতিপূরণের দায় এড়াইবার জন রেলওয়ে আজকাল পদে 
পদ্ধে মামলায় অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে । সাধারণ 
পোকের পক্ষে রেলের বিরুদ্ধে বহুল ব্যয়সাধ্য মামলায় 
জয়লাভ অতিশয় কঠিন। তাহ ছাড়া, রেলওয়ে বিবাদীপক্ষে 
থাকায় ক্ষতিপূরণের দাবিদারের উপর রেলের ত্রুটি প্রমাণ 
করিবার দায়িত্ব অর্শে। রেলের পক্ষে অন্ঞাতনামা! আততায়ী 
কতৃকি লাইন অপসারণের কৈফিয়ৎ দিয়া বসিয়া! থাকিলেই 
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যথে্। বিচারপতি সেন এ বিষয়ে যাহা! বলিয়াছেন তাহ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ত্বাহার মতে রেলের অবহেলায় 
দুর্ঘটনা ঘটে নাই ইহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব রেলের উপরেই 
থাক উচিত। প্রয়োজন হইলে এ সম্বন্ধে রেলওয়ে আইনের 
পরিবতননও বাঞ্ছনীয় 

রেলে মাল হারামোও আজকাল অত্যন্ত বেশী খাড়িয়াছে 
এবং এ ক্ষেত্রেও রেল-কতৃপিক্ষ পদে পদে ক্ষতিপূরণের ধাধির 
বিরুদ্ধে মামলা লড়িতেছেন। তি তুচ্ছ এবং খুঁটিনাটি 
(1901)0)101] ) কারণে এইসব মামলায় রেল-কতৃপিক্ষ আত্ম- 
পক্ষ সমর্থন করিয়া ক্ষতিপূরণের দায় এড়াইবার চেষ্টা কৰিতে- 
ছেন। যে চেষ্টা ও অর্থ তাহারা ক্ষতিপূরণের দাবী এড়াইবার 
জন্য করিতেছেন তাহা যদি মাল-চোর ধরিবার জণ্ এবং রেল- 
কর্মচারীগণের দায়িত্বজ্ঞান বাড়াইবার জগ্ত প্রযুক্ত হইত তবে 
সুকল দিক্ইে মঙ্গল হইত । 


রেলওষে পরিচালনায় ভাঁরতবাসা 

কেল্দীয় ব্যধহা-পরিষদে রেলওয়ে বাঞ্জেট আলোচনার সময় 
সপ এভোয়ার্ড বেহ্থুল রেলওয়ে পরিচালনায় শতকরা ৯৯? ভাগ 
ভারতীয়দের হস্তে সুপ্ত বলিয়া ভারতখাসীকে গৌরব অন্ভব 
করিতে বলিয়াছেন । শ্রীযুক্ত অনস্তশয়নম্‌ আয়েঙ্গ। বব এই উগ্ভির 
প্রতিবাধ করিয়া বলেন, “পয়েন্টস্ম্যান লাইনস্ম্যাণ ও এই 
জাতীয় চাকুরীতে ভারতীয় এবং উধ্ধতম সুরের শ্রেষ্ঠ পদখ্চলি 
ইউরো পীয়ানদের দ্বারা ভর্তি করা হইয়াছে বপিয়া কি দেশবাসী 
গৌরব বোধ করিবে? ইংপগু হইতে সাহেব পয়েন্টস্ম্যান, 
লাইনস্ম্যান প্রভৃতি আমর্ানী করা স্ব হয় নাই বলিয়াই ৩ 
এই ব্যবস্থা হইয়াছে । উচ্চতম পদগুলিতে ভারতীয়দের 
নিযু্ করিয়া সমণ্ত পয়েন্টসম্যান ইউরোপীয়ান কর্না হউক, 
তাহাতে আমি আপত্তি করিব না, সন্তষ্ই হইব ।” পয়েপ্টম্ম্যাপ 
প্রসৃতি পর্ধের ভারতীয়দের সংখ্যার দ্বারা রেলওয়ে পরিচালনায় 
ভারতীয়দের অধিকার প্রতিপন্ন হয় নাঃ যাহার শীর্ষস্থানে 
থাকিয়া কতৃত্ব করেন, তাহার্দিগকে ভারতীয় হইতে হইবে। 
শীর্বস্থানে থাকিয়া ধাহারা রেপওয়ে পরিচালন করেন তাহাদের 
মধ্যে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের আহ্‌পাতিক হার কত, সর 
এডোয়ার্ড বেশ্থল তাহার উল্লেখ করেন নাই । রেলওয়ে বোর্ডের 
রিপোর্টেদেখা যায় রেলের গেজেটেড অফিসারদের শতকরা 
১০ জন এংলো-ইন্ডিয়ান ও ভোমি- 
সাইল্ড ইউরোপীয়ান এবং ৪৭ জন হিন্বু ও মুসলমান । মাসিক 
আড়াই শত টাকার উচ্চ বেতনের পদে এংপো-ইঞ্ডিয়ান 
ও ডোমিসাইন্ড ইউরোপীয়ের হার শতকরা ৩৫, হিন্দু ও 
মুসলমান ৪৭। 

ভারতীয় রেলওয়ের সমুদয় ব্যয়ভার ভারতবাসী বহন 
করিলেও ভারতীয় স্বার্থে উহ] পরিচালিত হয় না ইহা প্গে 
পদে প্রমাণিত হইয়াছে । ইপ্রিন, মাশগাড়ী প্রভৃতি এ দেশে 
অনায়াসে তৈরি হইতে পারে ইহা জানিয়াও এখানে উহা 
নির্মাণ কর। হয় না, ধিলাত হইতে আন] হয় । জনমতের চাপে 
শেষ পর্যস্ত ভারতবর্ধে ইঞ্জিন তৈরির সিদ্ধাস্ত গৃহীত হইবার পর 
ভারত-সরকার বিদেশে প্রায় ১৩ কোটি টাকার ইঞ্জিনের অর্ডার 
পিয়াছেন। এমন ভাবে এইসব অর্ডার দেওয়া হইয়াছে যেন 


২৮৬ 

উঠে । প্রচুর মালগাড়ীরও অর্ডার বিদেশে গিয়াছে । মালের 
ভাড়া নিধ্ধারণে বিদেশী খ্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ 
আজ নূতনও নয়। সম্প্রতি বেঙ্গল এও আসাম রেলওয়ের 
জেনারেপ ম্যানেজার মিঃ কাফ এই বিষয়টির প্রতি কতৃপিক্ষের 
দুটি আকধণ করিলে বেহুল সাহেব উহা এড়াইবার চেষ্ট। 
করিয়াছেশ। রেলের প্রধান আয় যাহাদের টাকায় হুইয়৷ 
থাকে সেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 
প্রতি রেল-কতু পক্ষে আচরণ ভিক্ষুকের প্রতি উদ্ধত ধনিকেব্র 
বাবহারের সহিত তুলনীয় । শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের অন্থকুলে যানবাহন 
ক্ষেত্রে রেলওয়ের একচেটিয়া! ক্ষমতা বজায় রাঁখিবার উদ্দেস্টে 
রেল-কতৃপিক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রস্তাব পাস করাইয়] 
বাস ও লরীর প্রতিযোগিতা ধন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। 
সুথের বিষয় পরিষদে উহ] পাস হয় নাই। 


পরলোকে ব্যারিষ্টার এইচ, ডি, বস্তু 

কলিকাতা হাইকোর্টের খ]াতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ এইচ. ডি. 
খস্থ গত ১৯শে ফাস্তন তাহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পর্লোক- 
গমন করিয়াছেন । 

তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টার্ধে জন্গগ্রথণ করেন । কলিকাতা 
প্রেসিডেন্পী কলেজ ও অক্সফোর্ডের ওয়ার্ডহাম কলেজে তিনি 
শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৯৪ শ্রীষ্াব্ধে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ 
হন। তিনি পর্নলোকগত দেশবন্ধু দাশ, এস, আর. দাশ ও 
সর বিনোদ মিত্রের সমসাময়িক ছিলেন । আইনের স্থগ্ষ জ্ঞানের 
সহিত স্বাধীন মনোবৃত্তি, চারিক্রিক শুচিত! ও মার্জিত রুচির 
সংযোগ ঘটায় ব্যবসায়ক্ষেন্্রে তাহার প্রচুর পসার ও প্রতিপত্তি 
বৃ্ধি পায় । আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত যে অল্প কয়জন প্রথম শ্রেণীর 
ব্যারিষ্টার তাহাদের জুনিয়রধের নানাভাবে নিঃসক্কোচে উপ- 
পেশাদি দিয়া সহায়তা করিতেন, তিনি তাহাদের অন্ততম। 
ব্যবহারজীবী শ্রেণী, বিচারকবর্গ ও মামলা কারী সাধারণ তাহাকে 
বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন । বিগত ২৫ বৎসরক্াল কলি- 
কাতা হাইকোর্টে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ মামলা হইয়াছে তিনি তাহার 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই পক্ষভুক্ত থাকিতেন। একাধিকবার তাহাকে 
হাইকোর্টের বিচরিপতির পদ অপস্কৃত কর্রিবাপ অনুরোধ করা 
হইয়াছে ধটে; কিন্তু তিশি স্বীয় স্বাধীন বৃণ্তি বিসর্জন দিতে 
রাঞ্জি হন নাই। সরল, নিরহক্কার, উচ্চ নীতিজঞানসম্পন্ন ও দাত। 
হিসাবে তিনি একজন আদর্শ ও খাটি ভারতীয় ছিলেন । 


রাজপথে ছুর্ঘটন! 

রাজপথে ছুর্ঘটনার সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ইহ] 
লইয় প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা! হুই- 
য়াছে। কলিকাতাতেই- এরূপ ছূর্ঘটনার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
অধিক। হুর্ঘটন! নিবারণে সামপ্লিক কতৃপিক্ষের আগ্রহ ও ইচ্ছা 
সপ্রমাণ করিবার জন্তজ কয়েক দিন আগে সাংবাদিক সম্মেলনে 
মেক্ধর-জেনারেল-মার্ট বক্তৃতা করিয়া একটি গাড়ী কয় হাজার 
মাইল চলিলে একটি হুর্ঘটন। হয় তাহার ছিসাব দ্রিয়! দুর্ঘটনার 
গুরুত্ব কমাইবার চেষ্ঠা করিয়াছেন। বল! বাহুল্য প্রতিদিন 
মানুষকে লরী চাপা পড়িয়া আহত ও নিহত হইতে দেখিলে 
লোকে এইসব কৈফিয়তে সন্তষ্ঠ হইতে পারিবে না। 


প্রবালী 


কয়েক পুরুষের মধ্যে অ আর. ভারতবর্ষে ইঞ্জিন তৈরির কথা না, 


১৩২১ 


পথচারীদের দোষ নাই এমন নহে, কিন্তু ফুটপাথের উপর 
লরী উঠিয়া মানুষ মারিয়াছে, এরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে 
এবং দিনের আলোতে অনেক ট্রামগাড়িকে ধাক! মারিয়া 
ভাঙ্গা ইহাও বহু বার ঘটয়াছে। সামরিক এবং বে-সামরিক 
উভয়বিধ লরীই গতি সম্বন্ধে কোন নিয়ম মানে না, উভয়েই 
সমান বেপরোয়া গতিতে চলিয়া থাকে । যে-সব রাস্তায় 
২৫ মাইল হিসাবে গতি নির্ধেশ করিয়া প্রাকার্ড দেওয়া আছে 
সেখানে উহার দ্বিগুণ গতিতেও লরী চলিতে প্রায়ই দেখা যায়। 
পথচারীদের অসতর্কতা দুর্ঘটনার অন্ততম কারণ হইলেও লরী 
চালনায় অসতর্কতা ও উহাদের বেপরোয়া গতি যে প্রথম ও 
প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এইসব হূর্ঘটনা 
নিবারণ করাও আরো কঠিন বলিয়া আমপা! মনে করি না। 
কয়েক বংসর পুর্বে কলিকাতায় বাসগুলিকে যখন বেপরোয়া 
চলিতে দেওয়া হইত তখন বাস-ছুধটনার সংখ্যাও ঠিক 
এইরপই প্রচুপন দাড়াইয়া গিয়াছিল। বাসের গতি নুনিয়স্ত্রিত 
হইবার পর ব্র্যাক-আউটের অন্ধকারে পর্যন্ত বাস-চাপা বড় 
একটা কেহ পড়ে না । সামপ্রিক এবং বেসামরিক লরী চল1- 
চলের এইরূপ সুশৃঙ্খল নিয়ম করা সম্পূর্ণ সন্তব বলিয়া! লোকে 
মনে করে এবং তাহা কণ্সিলে ছুর্ঘটনার সংখ্যা দ্রুত কমিয়া 
আসিবে বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি। সম্প্রতি পথচারী- 
দিগকে সাখধান করিবার জগ্ঠ বহু ইন্তাহার--তাহাও আবার 
ইংগেজীতে_ বাহার কর! হইতেছে । ইহা ঠিক, কিন্ত প্ী- 
চালকদিগের কাওজ্ঞান জশ্মাইবাপ কি ব্যবস্থা! হইয়াছে তাহাও 
দেখা! দরকার। 


সিন্ধুতে পাকিস্থানী রাজত্ব 

বঙ্গীয় প্রা্ধেশিক হিপ্রু মহাসভা প্রদত্ত এক অভিননদনের 
উত্তরে সিদ্ধু হিন্দু মহাঁসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্তামদাস গিদোয়ানী 
শিদ্ধু প্রদেশের হিমু ও মুসলমান জনসাধারণের, বিশেষতঃ 
হিন্দুদের, ছুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন । মিঃ জিন্নার চৌদ্দ 
ঘ্ফা দাবির এক দফা ছিল পিশ্কুর পৃথকীকরণ, এই দাবি মানিয়] 
লইয়। ব্রিটি+ গবশ্মেন্ট পিক্কুকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করিয়া- 
ছেন। বোম্বাই হইতে বিচ্ছি্র হইবার পর সিদ্ধুর হিন্দু বা মুসল- 
মান কেহই লাভবান হয় নই, শীযুক্ত গিদোয়ানী ইহা দৃঢ় কঠে 
ঘোষণা করিয়। বলিয়াছেন, “যে দিন সিষ্ধৃকে বোস্বাই হইতে 
বিচ্ছিন্ন করা হয় সেই দ্বিনটিকে মুসলমানেরাও অভিশাপ 
দিতেছে ; কারণ ইহা দ্বারা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই ক্ষতি হয় 
নাই, মুসলমানদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে |” 

পিক্ধুতে কি ভাবে পাকিস্থানী রাজত্ব চলিয়াছে শ্রীযুক্ত 
গিদোয়ানী তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। সরকারী চাকুরী 
ইত্যার্িতে হিন্দুদের প্রবেশপথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়াছে। 
মুসলমানেরা হিম্দুদ্দের বু জমি বলপুর্বক কাড়িয়া লইয়াছে। 
প্রায় ৫৮৮৮ জন হিন্দু নিক্ষেদের গ্রাম বাস্তভিট! পরিত্যাগ 
করিয়া শহরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মন্ত্রীরা তাহাদের 
ভূমি প্রত্যর্পণের ভরসা দিয়াছিলেন কিন্তু কার্তঃ কিছুই করেন 
নাই। সম্প্রতি, ভূমি সংক্রান্ত যে আইন পাস হইয়াছে তাহা দ্বারা 
হিন্ু্দিগকে জমি ক্রয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত কর] হইয়াছে। 
অবশ্য গবর্ণর এখনও এ বিলে সম্মতি দেন নাই। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ইউরোপের ছুই যুদ্ধ প্রান্তে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে । এতদিন 
পরে পশ্চিমে মিত্রপক্ষ এবং পূর্বে সোভিয়েট সমানে তাল 
রাখিয়া অভিযান চালনা! করিতেছে । জার্মানী এখন সঙ্গীহীন, 
কেবলমাত্র হাঙ্রেরীয় সেনা ও যুগ্টীমেয় ইটালীয় সেনা! বোধ হয় 
এখন নাৎসী সমর-সংসদের অধীনে আছে । সকল রণক্ষেত্রেই 
জার্মান সেনার বিরুদ্ধে পাচগুণ হইতে অধিক সম্মিলিত জাতীয় 
সেনা লড়িতেছে, অস্তুশক্ত্রের হিসাবেও প্রায় এ প্রকার বিষম 
অন্থপাত। আকাশে ব্রিটিশ ও মার্িন__বিশেষতঃ মার্কিন__ 
বিমানবহর প্রবল আক্রমণ চালাইয়া মাইতেছে ; সে আক্রমণের 
প্রতিরোধ এখনও জান্দানীর ক্ষমতার অতীত এবং সেই কারণেই 
প্রতিপদে জার্মান রক্ষীদল ক্রমেই শক্তিবৈষম্যের ফলভোগ করি- 
তেছে। বস্ততঃ বর্তমানে এই মহাযুদ্ধের সকল ক্ষেত্রেই সম্মিলিত 
জাতীয় দণ যুজ্রাষ্্ের বিরাট এরোপ্লেন নিন্মাণের কার্যক্রমের 
ফলে জয়যুক্ত হইতেছে । জলে এই বিমান বহরের সপ্তসমুদ্র- 
ব্যাপী সজাগ দৃষ্টি এবং তাহার আন্ষক্কিক বোম ও কামানবাহী 
দ্রুতগামী এরোপ্লেনের আক্রমণের ফলে জাশ্মীনীক সাবমেরিন 
বহুরের অভিযান খর্ব হইয়া গিয়াছে এবং জাপানের প্রবল শক্তি- 
শালী নৌবহরের ক্ষমতাও একপ্রপে অসংখ্য বিমানবাহী মার্কিন 
রণতরীর অবিআীম সবল আক্রমণের ফলে খর্ব ও সীমাবদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে । আকাশে মার্কিন অতিকায় “উড়াকু কেল্লা” এবং বৃহত্তর 
“উড়াকুকেল্লার” সহ যোজন পাল্লায় ভীষণ আক্রমণ এবং 
সেই জঙ্গে অসংখ্য ছোট বড় লড়াকু এবং বোমারু বিমানের 
দিবারাত্র আক্রমণে বিপক্ষের যুদ্ধায়োজনের প্রতিপর্দে ও প্রতি- 
পর্বে অশেষ ক্ষতি ও বাধা-বিপত্তির স্থষ্তি কপরিয়াছে। প্রশাস্ত 
মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে জাপানের প্রতিরোধ-চেষ্টার শতকরা] 
৭৫ ভাগ নষ্ হইয়াছে মার্কিন বিমান-বহরের আক্রমণে । এই 
আক্রমণ একদিকে জাপানের হুর্গমাল1, তোপখান। ইত্যাদি, গুরু- 
ভার বোমাক্ষেপণে নষ্ট করিয়াছে, অন্ত দিকে সমুপ্রপথে- রসদ, 
সাহায্যকারী সৈম্ভ ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের ব্যবস্থা! লণ্ডডও 
করিয়া জাপানী রক্ষীদলের শক্তিবৃদ্ধি ও ক্ষতিপূরণের সকল পথ 
বন্ধ করিয়াছে । জাপান এই ভাবে আকাশপথে পরাজিত 
না হইলে মার্কিন যুদ্ধশক্তির পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরে অএসর 
হুওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া যাইত। ইউরোপের পশ্চিম 
প্রাস্তের অভিযান তে এক প্রকার মিত্রপক্ষের আকাশ-শক্তির 
ছত্রের নীচেই চলিতেছে, সেখানে ঘুদ্ধক্ষেতে ও যুদ্ধরেখার পিছনে 
দ্বিবারাত্র অবিশ্রীম বিমান আক্রমণ চলিতেছে, হুর্গমাল], পরিখাঁ- 
প্রাকার বোমাক্ষেপণে ধুলিসাৎ হইবার পর সৈন্ভ চালন। সম্ভব 
হয়। সুতরাৎ এ কথা বলা চলে যে অক্ষপক্ড্ির শক্তিনাশের 
অ্কুর মার্কিন বিমানশালাতেই রোপিত হয় । স্বলপথে অক্ষ- 
শক্তির ছুই প্রধান অংশীদার জার্্দানী ও জাপান এখনও প্রচণ্ড 
ুদ্ধশক্তি ধারণ করে । জলে জাপানের নৌবহরের ক্ষমতা খর্বব 
হইয়াছে জাকাশপথে আক্রমণের ফলে, সন্মুখভাবে নৌযুদ্ধে 
এখনও শক্তি পরীক্ষাই হয় নাই । আকাশপথে সম্মিলিত জাতীয় 
দলের জয়পতাক1! অবাধে উড়িতেছে। ' ১৯৪২ সালের শেষ 
দিক হইতে অক্ষশক্তি জাকাশপথে হটিতে জারস্ত করে এবং 


এখন পর্ধ্যস্ত তাহারা মিত্রপক্ষের এই বিমানপথে যুদ্ধের আহ্বানের 
কোনও উত্তর খু'জিয়! পায় নাই। জাপান সে দিকে প্রাণপণ 
চেষ্টা করিতেছে, সে খবর আমরা মার্কিন নৌসেনাধ্যক্ষের মুখে 
শুনিয়াছি এবং সেই চেষ্ঠা ব্য” করার জগ্ত মার্কিন বিমানবহর 
এখন বিশেষভাবে ব্যন্ত তাহাঁও বুঝিতে পারা যায়। 
জার্ন্মানীর পূর্ব প্রান্তের যুদ্ধের রূপ এখন আগ “ঝটিকা যুদ্ধের” 
গায় নাই। এখন সোভিয়েট বাহিনীগুলি সকল রণাঙ্গনেই 
সন্মুথযুদ্ধে সৈন্যবল ও অগ্রবের ওজনে বিপক্ষকে হটাইতে 
চেষ্টিত। এইরূপ যুদ্ধে দ্র্তনিম্পত্তির সম্ভাবনা! কম, কেনন! ইহাতে 
আক্রাস্ত অপেক্ষা আগমণকারীর শঙ্ডিক্ষয় অধিক ও দ্রুত হয় 
এবং রক্ষীদলের পিছনে এখশ অতি ম্ুুসংবদ্ধ ও সুগঠিত সর- 
বরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহার ব্যবহারে জাশ্মান রণাধ্যক্ষ- 
গণ অতি নিপুণ । সোঠিয়েট বাহিনীগুলির পিছনে দিগন্তব্যাপী 
ধবংসন্তপের উপর দিয়া সৈশ্ত ও রসদের প্রবাহপথ। সেপথ 
স্থদীর্ঘ এবং সহজও নহে, সুতরাং দ্রুত চলাচলের পক্ষে অনুকূল 
নহে। পুর্ব-ইউরোপে তুষারঞ্রবের সময় বসন্তের আগমনের 
সঙ্গেই আসে এবং সেদিন আর ধেশী দুরে নাই। তুষারদ্রবের 
সময় পথঘাট সখই কাদায় ভরিয়া যায়, পথধাটের বাহিরের 
ক্ষেত্র সবই মহাপক্কে পরিণত হয়। সে সময় দ্রুত চলাচল 
অসম্তব, স্থতরাৎ যুদ্ধের গতিবেগ হাস পাইতে বাধ্য । সোভিয়েট 
রণনেতাগণ এই সময়ের পূর্বেই আংশিক নিষ্পত্তির জন্ত চেষ্টা 
করিতেছেন, যাহাতে তৃষারদ্রবের পূর্বেই পারঘাটা ও পথধাটের 
মোহানা রুখসেনার হস্তগত হয়। এই শীত অভিযান অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে ধসন্ত ও পরে গ্রীষ্ম অভিযানে পরিণত হইতে পারে তবেই, 
যদি ছুই পক্ষের সৈগ্ত ও রসদ ইত্যাদির ৮লাচলের ব্যবস্থী এক 
মতই থাকে অর্থাৎ খতৃভেদদে কোনও পক্ষের সুবিধার বৃদ্ধি না 
হয়। তুষারদ্রবের সময় যদি সোভিয়েট সেনার সরধরাহ ও 
চল[চলের বাবস্থায় অধিক বাধা পড়ে তবে আংশিক যুদ্ধবিরতি 
অবশ্থস্তাবী যদি-না যুদ্ধক্ষেত্রের আশপাশের পারঘাটা ও চৌঁঁ 
মাথাগুলি জাশ্মান সেনার হস্তচ্যুত হয়। এখন জার্মানীর পূর্ববা- 
ধলে যে কয়েকটি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছে সে সবই মুখ্যতঃ এসব 
চলাচল পথ অধিকারের জন্ভ। দ্রুত শেষ নিম্পতির অভিযানের 
আকার তাহাতে আর পূর্ববৎ নাই, তবে সেখানে শক্তিবৈষম্য 
এতটা আছে যে যুদ্ধের রূপ পরিবর্ভনও দ্রুতই হইতে পারে, 
যদিও সে সম্তাবনাও তুষারদ্রবের সময় কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
কমিয়া যাইতেছে । 
জার্মানীর পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ, নিষ্পঙ্ডির হিসাবে, এখন 

পূর্ববাপেক্ষা অনেক গুরুত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছে। মার্ষিণ সেন" 
অবিশ্রাম আক্রমণের ফলে হুর্ভেগ্ত ছুর্গমালার অনেক অংশ অতি- 
ক্রম করিয়া এখন কোলোন হইতে কর্রেস্ত স্‌ পর্য্যস্ত রাইন নদের 
পশ্চিমকূল দখল করিয়াছে এবং এক স্থলে একটি সঙ্কীর্ণ পারঘাট! 
স্থাপনেও সমর্থ হইয়াছে । এইপ্রাস্তের এ সকল অংশেই যুদ্ধ 
এখন ক্রমে ঘোর হইতে ঘোরতর রূপ ধারণ করিতেছে । বিপ- 
ক্ষের প্রতিরোধ-চেষ্। প্রতি মুহুর্তেই দৃঢ়তর হইতেছে, অন্ত দিকে 
মাফিণ সেনাও এখন সকল ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব ছাড়িয়া প্রবল 


২৮৮ 


খ্ 


পরাক্রমে লড়িতেছে। বলা বাছল্য, রাইন নদের পশ্চিম কুলের 


এক্ধপ বিশাল অংশ অধিকারে মার্কিণ সেনার পরিস্থিতি পূর্ববা- 
পেক্ষা অনুকূল হইল কিন্ব এখনও সম্মুথে অনেক বাধা, অনেক 
বিদ্রবিপত্তি আছে এবং জার্মান রক্ষীদলের প্রধান অংশ এখনও 
সম্মুখেই আছে, সুতরাং মার্কিণ সেনার সম্মূথে এখন চরম শক্তি 
পরীক্ষা রহিয়াছে । যে ভাবে মাকিণ অভিযান চালিত হইয়াছে 
তাহাতে জার্মানীর শক্তিক্ষয়ের শেষ সীমা না আসা পর্ধ্যস্ত শেষ 
নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে যে মুখে মার্কিণ রণাধ্যক্ষ 
এখন সৈগ্থ চাপনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন সেদিকে আরও 
শধিক দুর অগ্রসর হইতে পারিলে জার্মানীর শত্তিকেন্দ্রে_ 
বিশেষতঃ অপ্রণিশ্শীণ কেন্দ্র খলিতে--সাংঘাতিক আঘাত পড়িবে | 

ইটালীতে জান্মান বৃহ এখনও প্রায় পূর্বেকার মতই 
রহিয়াছে । বিগত ছুই মাসে তাহার কোনও ইতরবিশেষ হয় 
নাই। এই যুদ্দপ্রাণ্তে জান্শানরক্ষীদল এখনও অপেক্ষারুত রণ- 
বিরত্তি ভোগ করিতেছে । বসগ্খতু অগ্রসর হুইধার পূর্বে 
এখানে কোনও প্রকার পরিবন্টন হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
বলক।ন ও হঙ্গেরীতে সেরূপ কোনও সংঘর্ষের সংবাদ কিছুদিন 
যাবৎ পাওয়া যায় নাই। সোভিয়্েট সেনা দ্রুত শিষ্পত্তির 
চেষ্টায় তাহার অধিকাংশই জার্মান সীমান্তে নিযুক্ত করিয়াছিল 
মনে হয়। তুষারদ্রবের সময় হয়ত এ সকল অঞ্চলে যুদ্ধের 
অনল ক্খলিয়া উঠিতে পারে। 

জার্মানী এখন “শিয়রে সংক্রান্তি” অবস্থা ইহা পূর্বেই লিখি- 
যাছি। তাহার আকাশশক্তি এখন ব্যাহত, জলশক্তি ক্ষীণ, 
কেবলমাত্র খলক্ষেত্রে সে প্রবল বাধাদানে সমর্থ এবং তাহাও 
তাহার খণনেতাগণের পতি ধক্ষ এবং নিপুণ যুদ্ধ চালনা 
ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেছে । স্থলযুছে শক্তিব্ষমা এখন 
তাহার পক্ষে সাংঘাতিক, পূর্বব প্র1স্তে তাহার রক্ষাবুাহু ছিন্নভিন্ন 
হইয়া গিয়াছিল ও এখনও তাহা সুদুচভাবে সংযোক্গিত হইতে 
পারে নাই, পশ্চিম প্রান্তেও তাহার রক্ষাব্যুহের প্রায় শেষ 
সীমায় যুদ্ধ আসিয়া! পৌঁছিয়াছে। যেভাবে তাহার পুর্ব ও পশ্চিম 
প্রান্তে যুদ্ধ চলিতেছে সেই ভাবে আরও কিছুদিন চলিলে তাহার 
গচ্ছিত শক্তির উপর টান ছূর্বহ হুইয়া পড়িতে বাধ্য । 
সোভিয়েটের আক্রমণ-প্রতিরোধ-চেষ্টায় পশ্চিম প্রান্তের রক্ষী- 
সেনাকে অপেক্ষান্কত অসহায় করিতে সে বাধ্য হইয়াছে যাহার 
ফলে মার্কিন সেনা! রাইন নদের দিকে অএসর হইতে সমর্থ হয়। 
ছুই দিকের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য শক্তি প্রয়োগের হিসাব- 
নিকাঁশের সমতা অর্জন করিবার ক্ষমত1 তাহার এখনও আছে 
কিনা তাহা রই পরীক্ষা এখন চলিতেছে । 

অন্গ দিকে সম্মিলিত জাতীয় দলের সম্মুখে যে কোনই সমস্তা 
নাই সেকথা ভূল। বর্তমানে সম্মিলিত জাতীয় দল ইউরোপের 
রণাঙ্গনে যে শক্তি প্রয়োগ করিতেছে ইহা তাহাদের শক্তির চরম। 
এখন মিত্পক্ষ ও পোভিয়েটের যে অথপ।তে ক্ষয়-ক্ষতি চলিতেছে, 
যুদ্ধ আরও যত দ্বিন চলিবে ততই সেই অনুপাতের বৃদ্ধি ঘটিবে। 
সতর'ং সময় এখন ছুই পক্ষেই কাছে মহামূল্য এবং মিত্রপক্ষের 
নিকট তাহ" অত্যধিক মূল্যবান, কেননা জার্মানীর পরে আরও 
এক প্রবল শত্রু আছে যাহার স্থলয়ুছ্ধের ক্ষমতা এখনও বৃদ্ধিই 
পাইতেছে। সোভিয়েট জাপানের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে নামিবে 


প্রীবাসী 


১৩৫১ 
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কিনা সেই কথা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে যাহার 


বিচার এখনও অবান্তর । তবে এই পর্ধ্যস্ত সহঞ্জেই বলা চলে 
যে জাপানের শক্তিনাশ যুখ্যতঃ মিত্রপক্ষকেই করিতে হইবে। 
ইউরোপের পূর্বপ্রান্তের যুদ্ধের বর্তমান অবস্থাতেই বুঝ! যায় যে 
সোভিয়েটের শক্তির সীমণ আসিয়া পড়িয়াছে এবং জার্মানীর 
শঞ্জিকে বিনাশ করিতেই তাহার সমস্ত বলপ্রয়োগ করিতে 
হইবে। 

জাপানের চতুর্দিকে বেড়াজাল ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে । 
এখন আকাশপথে তাহার মূল শঙ্তিকেন্্রগুলি অল অল্পে 
আক্রান্ত হইতেছে এবং মূল অভিযান ক্রমেই তাহার পিতৃভুমির 
দিকে অগ্রসর হইয়া! চলিয়াছে। ইয়োর্জিমা একটি অতি ক্ষু্র 
দ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশির উপর একটি স্থুল বিন্দুমাত্র, 
কিন্ত ইহা! জাপানের মূল হূর্গমালার এক মন্খবস্থল, কেননা 
প্রহরীর মত ইহ] বিপক্ষের চলাচলের উপর দৃষ্টি রাখিত। ইয়ো- 
কিমা! এবং তাহার পার্ব্ভাঁ দ্বীপগুলি গেলে জাপানের পক্ষে 
মার্িন ধিমান ও নৌবহরের খবরাখবরের জন্ত নির্ভর করিতে 
হইতে তাহার নিজন্ব বিমান ও নৌবহরের উপর এবং সেই ছুই 
শক্তিই এখন মার্িন আবাশ-সেনার আক্রমণে বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত । ইয়োজিমার যুদ্ধ যেরূপ প্রচণ্ডভাব গ্রহণ করিয়াছে 
তাহাতেই বুঝা যায় জাপানের নিকট এই সামান্ত দ্বীপের ষল্য 
কি। মার্কিন আকাশবাহিনী ও নৌবহর সত্যসত্যই অসাধ্য 
সাধন করিয়া এই প্রশান্ত মহাসাগরের খণ্ড অভিযানগুলি 
চালাইতেছে। ফিলিপিন দ্বীপমালার যুদ্ধ এখনও চলিতেছে 
এবং আরও কিছুকাল চলিবে মনে হয়, অন্ধ ্রিকে নিউগিনি, 
সলোমন অঞ্চল ইত্যাদিতে যুদ্ধর আগুন এখনও জলিতেছে। 
এই অবস্থায় অভিযানের প্রসর বিস্তারিত করিয়া আগে চলা 
কিরূপ অসীম যুদ্ধব্যবস্থার ব্যাপার তাহা কল্পনারও অতীত । 
মহাপ্লীবনের জলের মত অর্থ ও খনিজ এবং শিল্পসম্পদের 
বায় এবং সেই সঙ্গে কোট কোটি লোকের কার্ধ্যশক্তি 
একাগ্রভাবে নিযুক্ত হইলে পরে ইহা! সম্ভব হইতে পারে। 
জাপান কিন্ত এখনও হার মানে নাই, সে এখনও যুদ্ধদানে 
সচেষ্ট এবং মুদ্ধসম্ভারের ব্যবস্থায় প্রাণপণে ব্যস্ত । জাপা 
নের স্থলসৈন্ত এখনও সেরূপ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। 
তাহার লোকবল এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে; এতাবৎ কাল 
মার্কিন অভিযান তাহার কাচামাল সরবরাহের পথে সেরূপ 
প্রবল বাধা দিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। সমপ্রতি সমুদ্রপথে 
মার্কিন নৌবহর প্রবল হুইয়া উঠিতেছে এবং জলপথে ওলন্দাজ 
ঘ্বীপময় ভারত, মালয়, ইন্দোচীন ও ব্রদ্ধের সহিত জাপানের 
যোগনুন্্র কণ্তিত হইবার-_অস্তরতঃপক্ষে সন্ুচিত___হইবার সম্ভাবনা 
দেখা দিয়াছে । জাপান সেদিকে যোগছিপ্র হইলে স্থলপথে রেল 
দ্বারা যোগ রাখিবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত এবং সেই কারণে দক্ষিণ- 
চীনে, ইন্দোচীন সীমান্তের নিকট, খণযুদ্ধ চালাইয়া সে পথ পরি- 
ফ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে । সম্প্রতি ইন্দোচীনে ফরাসী কর্তৃ- 
পক্ষকে স্থাঁনচ্যুত করার কারণও এ একই । এই,নূতন যোগ- 
স্তর স্থাপিত হুইলে এসিয়ার যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এক 
নৃতন অবয়বর্দ্ধি ঘটিবে যাহাতে যুদ্ধের কাল বৃদ্ধি ঘটিতে 
পারে। 


আকবরের আমল 


শ্রীষত্বনাথ সরকাঁর 


আজ ৩৪০ বৎসর হইল দিল্লীর সত্াট আকবর বাদশা মার 
গেছেন। তার ত্রিশ বছর আগে তিনি বাংলাদেশ জয় 
করেন । তারই প্রতাংপে সমস্ত উত্তর-ভারত এক রাজার অধীনে 
আসে; অর্থাৎ সেই দক্ষিণে সমুদ্রকূলে জগনাথপুরী হইতে 
সুদ্বুর উত্তর-পশ্চিম সীমানায় কাশ্রীরে অমরনাথ পর্য্যস্ত সব হিন্দু 
তীর্ঘগুলি এক দেশের অংশ, এক শাসনের অধীন হইয়া গেল ; 
গৌড়ের আদিন! মসজিদ হইতে আরম্ত করিয়া দিলীর নি্ঞামৃন্দীন 
আটলিয়া আর আজমীরের মৈম্ুদ্দীন চিশতির দরগ| পর্য্যস্ত সব 
মুসলমান পীরগ্থান এক রাজ্যের মধ্যে আসিল। এই বাদশা 
আমাদের দেশের কি করিয়া গেলেন, তাহার রাজ্যে লোকদের 
অবপ্থা কেমন ছিল, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইত যদি আমরা সেই 
যুগে জন্মিতাম । 


আজ কল্পনা করিলাম যে, আমি তাহারই রাজ্যের একজন 
বাঙালী প্রজ্জ1 ছিলাম । বাংলায় আমরা যে দিলীর বাদশার 
প্রজা, তিনি পরম স্থায়পরায়ণ রাজা, ছুষ্টের দমন, হূর্বলের রক্ষা, 
গুণী জ্ঞানীর আদর করেন, যেমন পূর্বে কখনও হয় নাই। এই 
কথা অনেকের মুখে শুনিয়! আমার বড় ইচ্ছা হইল যে একবার 
তাহাকে দর্শন করিব তাহার রাজধানী ইন্দ্রের অমরাপুরীর 
মত স্থন্দর তাহ। দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিব । আর সেই সঙ্গে 
বৈষণবদের মহাতীর্থ মথুরা-বৃন্দাবনের যাত্রাটাও সারিয়া আসিয়া 
একধারে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ করিব। এই পঞ্চাশ-ষাট 
বছর আগে মহাপ্রভু চৈতঞ্চদেব বৈকৃণ্ে গিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহার ভক্ত গৌঁসাইরা বৃন্দাধনে মঠ ও মন্দির স্বাপন করিয়া 
শাস্সগ্রস্থ লেখেন, বাঙালী বৈষ্ণব ধর্ম শিখান, এ সব খবর তীর্থ- 
যাত্রীরা ফিরিবার সময় আমাদের গ্রামে বলিয়া গিয়াছে । 
তাহারা আরও বলিয়াছে যে, এখন এই স্দ্ুর তীর্ঘযাত্রা অতি 
সহজ ও নিরাপদ হইয়াছে, কারণ আকবর বাদশ্ব। এমন গ্যায়- 
পরায়ণ, নিরপেক্ষ, প্রজারপগ্ক রাজা, যে তিনি যৌবনে শাসন- 
ভার নিজ হাতে পাইবামাত্র শুধু হিম্দুদদের উপর যে মাথা- 
গুনৃতি জিজিয়া কর এবং প্রত্যেক তীর্ধে প্রবেশের সময় যে 
টেকৃস আদায় কর হইত, তাহা উঠাইয়! দিলেন, যাহাতে সব 
ধর্মের প্রজ্জারা সমানভাবে ভাই ভাই হুইয়া একত্র নিরিবাদে 
বাস করিতে পারে । এজন্য তাহার বহু লক্ষ টাকার রাজ-আয় 
ত্যাগ করিতে হুইল, তাহার মহা-প্রাপ সেজন্য একটুও ইতভ্ততঃ 
করিল না। আরও শুনিলাম যে মথুরা, প্রয়াগ, কাশী অঞ্চলে 
রব উঠিয়াছে যে আকবর বাদশা কি হিন্দু, কি জৈন,কি 
জুরুথান্ত্ীয়, কি শ্রীষ্ঠান, কি শিয়!, কি সুশ্রী, কি দাছুপস্থী,_সব 
ধর্মের পঙ্ডিতদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের কাছে নিজ নিজ 
ধর্মের সার-শিক্ষা ও পুণ্যকাহিনী সযত্বে শুনেন এবং তাহাদের 
অর্থদিক্ষিণা দেন। ? 

আমার এই ইচ্ছা পুরাইবার স্থযোগ হইল সেই বংসর ছূর্গা- 
পুজার পর; একদল বৈষ্ণবযাত্রী বৃন্দাবন যাইতেছে শুনিয়া 
আমি আমার বাড়ী সাত হইতে তাহাদের সঙ্গ লইলাম। 
এই যাত্রার আগে আমার দিদিম! ভয় দেখাইয়াছিলেন যে ষাট 
বংসর আগে তাহার শ্বশুর কাশী দর্শন করিতে গিয়া পথে কষছে 


ও বিপদে মার! যান ; তাহাকে কত ছোট ছোট ক্বাীন নবাবের 
রাজ্য পার হইতে হয়, প্রত্যেক রাজ্যের সীমানায় বিলম্ব, 
অত্যাচার ও টাকা আদায় ; পণগুলি চোর-ডাকাতে ভরা, প্রায় 
প্রদেশেই কোন রক্ষক বা বিচারক পাওয়া যায় না; প্রত্যেক 
রাজ্যেই এক এক ভিন্ন মুদ্রার চলন, টাকার উপর বাট1 কাটিয়া 
তাহার অধেকি মূল্য কমাইয়! দেয় । আর আমার এই রম্দাবন- 
যাত্রা আশ্চর্য নিরাপদে ও সহজে শেষ হইল । সাত্গা হইতে 
ব্রজধাম পর্যন্ত পাঁচশ ক্রোশ পথ সমস্ত এক রাঙ্জার দেশ, 
তাহার সব প্রদেশেই ঠিক একরকম রাজ্যশাসন-প্রণালী, এক 
মুদ্রা, এক সরকারী ভাষা চলিতেছে । প্রত্যেক প্রদেশের রাজ- 
ধানীতে একজন স্টবাদার শাসনকাজে সদা নিযুক্ত, আর প্রদেশ- 
টিকে মাপসই ছোট ছোট ভাগ করিয়া, তাচার মধ্যে এক এক 
জন ফৌজদারকে শাস্তি রক্ষার ভার দেওয়া, এক এক জন 
কাজীকে বিচারের কাজে এবং বড় শহরে এক একজন কোট- 
ওয়ালকে পুলিসের কর্মে রাখা হইয়াছে । একছত্র সাআজ্য, 
সর্বত্র এক ছণচে ঢালা শাসনপ্রণালী, কোন গোলমাল, কোন 
বিলগ্গ হইতে পারে নাঁ। পথে চুরিডাকাতির সংবাদ পাইলেই 
ফৌজদার সদর হইতে সৈন্ত লইয়া তাহার দমন ও চোরামাল 
উদ্ধারের জঙ্া ছুটিত। 

আর সর্বত্রই বাদশার গোয়েন্দা পত্র-লেখক নিযুক্ত আছে, 
তাহার রীতিমত মাসে মাসে গোপন পত্র লিখিয়া তাহাকে 
জানাইতেছে যে, কোন সরকারী কর্মচারী দুষ লইল, অবিচার 
করিল, অথব কোন্‌ বড় ঘটনা সরকারী রিপোর্টে না দিয়া 
লুকাইয়! রাখিল। 


সর্বত্র দেখিলাম যে পথ দিয়া বদলী রাজকর্মচারী ও সৈশ্ঠ, 
এক মহকুমা! হইতে অন্ত মহকুমায় যাইতেছে, শ্থবাদারের সর- 
কারী কাগজপত্র ও বাদশাহী গোয়েন্দাদের গোপনীয় পত্র লইয়া 
ছুজন বা জুড়ী হরকরা এবং গরুর গাড়ীতে, টাটু ঘোড়ার উপর 
বা বলদের পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দলে দলে বণিকেরা, 
দ্র স্থানে যাইতেছে । এই একছত্র রাজত্বের ফলে এই প্রকাণ্ড 
মহাদেশময় শান্তি ও নিরাপদ, পথে সহজে আনাগোনা, 
বাণিজ্য ও সভ্যতার বিস্তার চলিতেছে ; এটি আগে সম্ভব ছিল 
না। পথের ছদিকে নির্ভয়ে বিনা বাধায় চাষবাস, কেনা-বেচা, 
কারিগরদের শিল্পদ্রবয তৈয়ারি, পড়াশুনা চলিতেছে । কত 
দুন্দর মন্দির মসজিদ ও সমাধি গড়িয়া উঠিতেছে, কারণ অরাজ- 
কতা দূর হওয়ায় লোকের হাতে টাকা হইয়াছে । কত ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির লোক নিবিবাদে ভারতের এক দিক হইতে অপর 
দিকে যাইতেছে, নিজ নিজ কাজ করিতেছে । 
এইরূপ নিরাপদে, সহজে এবং অল্প খরচে সেই দীর্ঘ পথ হাটিয়া, 
পথে কাশী, প্রয়াগ সারিয়া, বন্দাবনে পৌঁছিলাম । সেখানে কি 
শান্তি, কি উৎসাহ, কি ধর্মচর্চী! গোকুলে বল্পভাচার্ধের মঠ, 
খুব বধিষু, রাজপুতরাজাদের ও গুজরাতী বণিকদের দানে পুষ্ঠ। 
বাদশার মা হামিদা বান্থ বেগম এক কর্মান্‌ দিয়াছেন যাহার 
ঝলে এ গোকুলের বৈষ্ণবর্দের সব গরু বিনা বাধায় বিন! গাউ- 
চরাই টেক্স বাদশাহী খাসমহলে চরিতে পারিতেছে। কত 


এইচপি 


শর তিন প্রদেশ হইতে নীরা ধারে একত্র তর হইয়া ঙ্াষটমীর 
উৎসবে যে দৃশ্ত স্ষ্টি করিল, তাহা জীবনে ভুলিব না । তখন 
বুঝিলাম যে আমি কোণঠাস] বাঙালী নই; এই ভারতব্যাপি 
জনসমুদ্রের মধ্যে আমিও ঠিক অগ্গের তকে অভিন্ন একটি 
জলবিদ্দু। 

যে বাদশা এুভারতক্ে এত একত্রিত, এত বলশালী, এত 
ধনী, এত শান্তি, জ্ঞান ও গ্ায়বিচারে পুর্ণ করিয়াছেন, তাহাকে 
একবার দর্শন না করিয়া দেশে ফিরিতে মন চাহিল না । এই 
দর্শনলাভের হচ্ছ পূর্ণ করিবার একটি সুযোগও ঘর্টিল । আমা- 
দের সাতরায়ে এক কাজীর অনাথ পুত্রআমার সমবয়সী ও 
খেলার সাথী ছিল। শ্রমণকারী আউলিয়া ফকিরদের কাছে 
আধা প্রদেশের বিখ্যাত সুফী ধর্মণুরুদের বিবরণ এবং ছু-চারটা 
ধাণী শুনিয়া, তাহার বড় আকাচক্ষা হয় যে সে আগ্রা গিয়া ভাল 
করিয়া আরবী পারসী ভাষা শিখিবে এবং এসব মহাপুরুষের 
চরণে বসিয়া তাহাদের শিষ্য হইয়া জন্ম সার্থক করিবে। সাত- 
গ1 হইতে সেও আমাদের সঙ্গ লইল ) তাহার সাহায্য পাওয়ায় 
সমন্ত পথে বিদেশী রাজ কর্মচারীদের সক্রে আমাদের যাত্রীদলের 
কথাবাত৭ অতি সহজে চলিল। আমি তাহার নিকট চলনসই 
উদ্ভাষা শিখিয়া লইলাম। বৃন্দাবন-মথুরায় কয়েক মাস 
কাটাইবার পর আমি আগ্রায় আসিলাম এবং একটি মুসলমানী 
মঠ (খান্ক1)-তে এই বন্ধুকে ঝুঁক্ষিয়া বাহির করিলাম। 
এই রাজধানীতে সে আমার পাণ্ডা হইল । 


কিন্ত আমার মত দীনহীনজন কি করিয়া সআটের দর্শন 
পাইবে ? তাহার একটি পস্থা এই খন্ধুর সাহায্যে বাহির হইল, 
সেটা এইরূপে £-_-এই ক'বছর হইল শেখ মুবারক নামে এক 
পরম বাগ্সিক ও মহাপত্িত সুফী মারা গিয়াছেন। অনেক সন্তাস্ত 
ব্যক্তি তাহাকে ভক্তি করিত; সেজন্থ ঈর্ধাপরবশ গোড়া কাজীর 
দ্বল তাহাকে ধর্মভরষ্ঠ রাফিজী বলিয়! মিথ্যা অপবাদ দিয় মারিয়া 
ফেলিতে চাহে । কিন্ত বাশ তাহাতে বলেন, “আচ্ছা তাহাকে 
আমার সন্মুথে আন, আমি তাহার কথাবাতর শুনিবার পর উচিত 
বিচার করিব ।” শেখ মুবারককে দরবারে আনিবার পর তাহার 
সরল জাত্বিক ভাব, ধর্মশান্ত্রে গভীর জ্ঞান এবং অকপট ঈশ্বরভত্ভি 
দেখিয়া, আকবর মুগ্ধ হইলেন এবং গাহাকে নিজ শিক্ষক করিয়া 
লইলেন ; কাজীদের মন্তায় নির্বাসন করা হইল 1 এই সাধুর দ্বিতীয় 
পুত্র মহাপশ্ডিত ও অতুলনীয় স্থলেখক, আবুল কজল এখন বাদ- 
শাহের সবচেয়ে বেশী বিশ্বন্ত অমাত্য ও বদ্ধু--যদিও তাহাকে 
দেওয়ান উজীর বক্ষি প্রভৃতি কোন উচ্চ পদ দেওয়া! হয় নাই, 
কিন্ত তাহার মতে বাদশা চলেন । বত্মানে বাদশার আদেশে 
আবুল ফজল এই সাত্রাক্ের একখান! বড় ইতিহাস এবং সমস্ত 
দেশের বর্ণনা ও শাসনযস্ত্রের বিবরণ লিখিতে ব্যস্ত আছেন। 
এজন্য নানা প্রদেশ হইতে স্থানীয় সংবাদ লওয় তাহার আবশ্তক 
হইয়াছে । আমি বাড়ালী এবং শিক্ষিত কায়স্থ একথা শুনিয়! 
তিনি আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে বাঙলা দেশের সব খবর 
এবং আমাদের ধর্মসম্প্রদায়গুলির বিবরণ জানিতে চাইলেন । 
আমি হিহ্স্বানী ও সংস্কৃত মিশান ভাষায় বলিতাম, আর তিনি 
তাহা পারসিক ভাষায় সংক্ষেপে লিখিয়! লইতেন। তাহার 


প্রবানী 


০৩পত পালাল পাপা তত পল পালাল পালাল সপ ত শপ পা পলা পলা প 


১৩৫১ 


বড় ভাই ফৈজী চমৎকার সংস্কৃত শিখিয়্াছিলেন ) কিন্তু তিনি 
এখন আর এ জগতে নাই। 


আমার বিব্বতি শেষ হইবার পরও আমি প্রত্যহ আবুল 
ফজলের বৈঠকে যাইতাম এবং তিনি বন্ধুবান্ধব ও আগত ভদ্র- 
লোকের সঙ্গে যে গল্প করিতেন তাহা মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। 
এইব্পে বাদশ1! আকবরের চরিত্র ও কীরতিকলাপের যেন একটি 
জীবন্ত ছবি পাইলাম। তাহার কাছে শুনিলাম যে বাদশা শুধু 
সত্য খু'জিয়! বেড়ান, কোন ধর্মের বাহ্‌ আচার-ব্যবহারের দিকে 
না তাকাইয়া, উহার অন্তরে কি নীতিশিক্ষা আছে তাহ) জানিতে 
চেষ্টা করেন। অনেক দিন ফতেপুর-সিকরির রাজপ্রাসাদে 
এক কোণে একটা ছোট ভা! ঘরের সামনে একখান চ্যাপটা 
পাথরের উপর নিরিবিলি বসিয় তিনি ধ্যান করিতেন, গভীর 
চিন্তায় মগ্ন, তাহার চিবুক ঝুলিয়] বুকের উপর পড়িতেছে। তার 
পর এ শহরে ইবাদং-থানা নামে একটি বাড়ী তৈয়ার করিলেন, 
তাহার এক ধারে নিজে আসন লইতেন, আর সামনের আঙিনার 
ডান ও বা হাতের বারান্দায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রচারকগণ নিজ 
নিজ ধর্মশান্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। প্রথম প্রথম এই গৃহে শুধু 


. ইসলামের পঞ্চিতগণ আলোচনা করিতে পাইতেন, কিন্তু তাহা- 


দের বাহাত্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া এবং মোল্লাগণের ব্যক্তিগত 
অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার ফলে তাহাদের মধ্যে এত গালাগালি 
আরম্ত হইল যে আকবর সত্যের চিহ্ হারাইলেন ! তখন 
তিনি হিন্দু জৈন জুরুঘাক্জীয় খ্ীষ্টান প্রভৃতি নান! ধর্মের শিক্ষক- 
দ্বের ডাকিয়া তাহাদের ধর্মব্যাখ্যা ও নীতি-উপদ্দেশ মনোযোগ 
দিয় শুনিতেন এবং এঁ সব সাধুদের সম্মান করিতেন । একদিন 
আবুল ফজলের চাকরদের দলে মিশিয়া আগ্রী ছুর্গে গিয়া! রাজ- 
দর্শনের সৌভাগ্য আমার হইল । 


এই সব আলোচনার শেষ ফল দীড়াইল যে আকবর 
বুঝিলেন যে সব ধর্মেই কিছু-না-কিছু সত্য লুকান আছে। 
যদি লোকে প্রত্যেক ধর্মের বাহ রীতিনীতি ছাড়িয়! দিয়া তাহার- 
ভিতরকার সাত্বিক ভাব ও চির সত্যটুকু শিক্ষা করে, তবে 
আর ধর্মে ধর্মে লড়াই কাটাকাটি বাধে না; সব মানুষ উদ্ার- 
চেতা হয়, সংভাবে নিজ জীবন যাপন করিবার পন্থ1 ও প্রবৃত্তি 
লাভ করে। এইজন্ত আকবর পৌঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা উচ্ছেদ 
করিতে খাড়া হইলেন । তাহার রাজনীতি হইল সুল্হ-ই-কুল্‌ 
বা সকলের সহিত শাস্তি, এখন যাহাকে বল! হয় 10171%01751 
(0181:800)1), অর্থাৎ সব ধর্মের পালন ! কি আশ্চর্ধ তাহার ঈশ্বর- 
দত্ত প্রতিভা ! নিরক্ষর আকবর নিজ নিভৃত সাধনার ফলে এই 
মন্ত্র আবিষ্কার করিলেন । তাহার বিশাল রাজ্যের সব প্রজাকে 
তাহাদের ধর্মের দিকে না তাকাইয়া, আইনের বিচারে, রাজ- 
নৈতিক অধিকারে, রাজকার্ধে এবং নিজ নিজ ধর্মপালনে ঠিক 
সমান অধিকার দিলেন । বর্তমান যুগে তুরক্কদেশকে যিনি নুতন 
প্রাণ দিয়াছেন সেই কমালপাশা!। আতাতুর্ক, যে রাজনীতি তুরছে 
চালাইয়াছেন আকবর ৩২৫ বৎসর পূর্বে ভারতে তাহাই প্রচলিত 
করিতে চেষ্টা করেন ; অর্থাৎ গবনমেণ্টকে ধর্ম হইতে পৃথক 
করিতে হইবে, সমস্ত রাষ্্রবাসিগণ ধর্ম নিবিশেষে সমান অধিকার 
ভোগ করিবে । সতের-শ উননব্বই পি ফরাসী রাষ্র- 


চৈতৈ 


বিনবের পর ইউরোপে যে মবযসুগ আর্ক হইয়াছে তাহার মূল 
মন্তরটও এই । নুতরাৎ আকবর একজন অতুলনীয় অদ্বিতীয় 
নেশন-স্রষ্ঠাী ছিলেন। বতমানের চক্ষে তাহাকে এইরূপ দেখা 
যায়। 
আবুল ফজল বলিলেন যে আকবর এই উদার ধর্মনীতি ও 
সমদশিতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়! দক্ষ হিন্দুদের উচ্চ উচ্চ রাজ- 
পদে নিযুক্ত করিলেন, সব সম্প্রদায়ের সাধুদের দক্ষিণা ও সম্মান 
দিলেন ; তিনি এখন একটি মাত্র ধর্মের সেনাপতি অথবা আমিরু- 
উল্‌-মুমনীন রহিলেন না, জাতীয় রাজা, 10101] 001)% হুইয়। 
উঠিলেন। ইসুলামের ধর্মগ্রস্থে ঈশ্বরের উপাধির মধ্যে একটি 
রব-উল.-আলমীন অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বে প্রভু, শুধু আশ্নবীয় দেব 
দুতের শিশ্দেরই প্রভু এন্নপ বলা হয় নাই। 
আকবরের আজ্ঞায় আবুল ফজল কাশ্টীরের এক মন্দিরের 
প্রস্তর ফলকের জগ্ঠ যে লিপি রচনা কেন, তাহাতে লেখা ছিল, 
“এই মন্দির গ্াপিত হইয়াছে হিদ্দুস্থানের সমস্ত একেশ্বর- 
বাঘীদের হৃদয় একত্র বাধিবার জন্ত”, এবং পিপিক্প পারসী কথা- 
গুলির ইংরেঞ্জী অনুবাদ এই মত £ 
0) 099 1 11) 0৮০77 6010010 ] 800 0001)16 16 8০0]. 110)00. 
800 01 0৮19 181118%6 
] 10887 900000, [0601)10 1018150 100)66 ! 
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এই জন্থই আকবরের আজ্ঞায় আবুল ফঞ্ল তাহার আইন- 
ই-আকবনী গ্রস্থের তৃতীয় খণ্ড ভব্রিয়া হিদ্পুদের শান্তর, দর্শন, 
ক্রোতিষ, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, আচার-ব্যবহার, এবং দণ্ড 
নীতির বিস্তৃত বিবরণ পারসিক ভাষায় লিখিয়! গিয়াছেন, এখং 
তাহার ভূমিকায় বলিয়াছেন থে পরস্পরের ধর্ম ও সাহিত্যের 
সহিত পরিচিত হইলে আর ধর্মে ধর্মে বিখা থাকিবে না, 
একেশ্বরবাধী মুসলিমগণও এই বিবরণ হুইতে বুঝিতে পারিধে 
যে হিন্দুরাও প্রকৃতপক্ষে এক ইঈশ্বরকেই ধ্যান করে । এই মহান 
এঁক্য সাধন করিবার উদ্দেশ্টে আকবর অনেক সংস্কত গ্রসষ্থের 
পারসিক অনুবাদ করান, এবং তাহার দরবারে তাহার উৎসাহে 
ভারতীয় ও মধ্য-এসিয়ার চিত্রকলার সম্মিলনে এক অতি সুন্দর 
নবীন চিত্র-পদ্ধতি গড়িয়া উঠে, যাহার জণ্ড অনেক হিন্দু ও 
মুসলমান চিত্রকর বিখ্যাত হুইয়াছে। 
আল্লাহু আকবর এই বাক্যের অর্থ, আল্লা বা নিরাকার 
পরমত্রন্ধই সবচেয়ে বড়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উপান্ত ঃ আর যত দেব- 
দ্রবী যেমন পৌত্তলিক আরবরা ইস্লাম ধর্ম গ্রহণের আগে 
আল্‌ লাট, আল্‌-উজজাঁ, আল্-মনাৎ ইত্যাদি যে সব মূর্তি পূজা 
করিত, [ কুরাণ, ৫৩ সুরা, ১৯-২৩ শ্লোক ] তাহারা সকলেই 
আল্লার নীচে। 
ভাষায় বলে “তক্বীর্”_-এটা৷ ভক্ত মুসলমানদের একটা 


আকবরের আম 


ব্রন্মের এই সর্বশ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করাকে আরবি ---------7া 


২৯১ 


৯০৯ ৮ পতিত ৮ শি সী শি পিসিতিসপিস্পাস্টিস্তি পিন সপিসিপিসিস্পিউতাসি ৯৯ ৯৮৯৮ পচ 


কতবব্য, যেমন ভক্ত ক হিশুরা বলে “জয় দয়াময় হরি” । আকবর 
সমাজে আল্লাহু আকবর এই সম্ভাষণটি চালাইতে চাহিলেন। 
আর অমনি গড়া পুরাতন দলের প্ররোচনায় আগ্রা দিল্লীর 
সাধারণ মুসলমানগণ ক্ষেপিয়া উঠিল । তাহারা বলিতে লাগিল 
যে আকবর নিজেকে ঈশ্বর বানাইতে চাহেন এবং এই বাক্যটি 
অথ হইতেছে “আকবর খোদ্‌ আল্লা হায়”__আকবর ঈশ্বরের 
অধতার । অথচ আকবরের ভও, হিন্দুরা তাহাকে কখনও 
ঈশ্বর্ন বলে নাই, তাহাকে “জগদ্শপ” অর্থাৎ সকলেরই ধর্ম- 
শিক্ষক এই উপাধি দ্রিয়াছিল। এই মূর্খ অপবাদের জণ আখুল 
ফজল খড় ছুঃখ করিয়াছেন ; তাহার আকবরনামা গ্রশ্থের তৃতীয় 
খণ্ডে তাহা এখনও পড়া যায়। 

খার্থপর শক্রগণ আকবরের ৩কৃবীরকে বিষ্ল বলিয়া 
বর্ণনা করিণ, সথল্হ-ই-কুল বা মৈত্রী মহামস্ত্রেপ প্রবতকি কাফের 
হিশ্প হইয়াছেন এই খোষণা করিয়া অঞ্জ সৈগুদের আকবরের 
বিপু ধর্মযুদ্ধে উভ্ভেজিত করা হইল, ০সেই অবসরে আফখান 
সীমানা ভেধ কিয়া শঞ্গণ আবার আমাধের দেশ আক্রমণ 
করিল। বিগ সেই সত্যসপ্ধানী মহাপুরুষের বিরু্জে কেহই 
দাড়াইতে পারিল না। 

আকবন বাদশা শেষবরশে পাজ্য ও ধন, সুখ ও সভ্যতা, 
কঞ্সনাতীত বৃদ্ধি পাইল বটে, কিগ্ত তিনি নিজে ক্রমেই গভী্ন- 
তর বিষাদ ও হতাশায় মগ্ন হুইয়া পড়িলেন, কারণ তিনি 
দিখাচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে তাহার এই নখ রাজনীতি, 
সমাজ-সংস্কার, দেশের ও দশের মিলন চেষ্টা, সব নষ্ট হইয়। 
যাইবে, উপযুস্ত উত্তরাধিকারী ও দক্ষ সং শিক্ষিত কর্ম- 
চারীমগ্লের অভাবে । এধেশে জনশিক্ষা, ছাপাখানা খা 
সংবাদপত্র কিছুই তাহার ম্বত্যুর ছুই শত বৎসর পর পর্য্যস্তও 
জশ্বিশ না । অর্থাৎ আকবরের চেষ্টার পরও, ভারতে ক্রমোন্নতির 
বীক্গ অঙ্কুরিত হইল না। ভারত পিছাইতে থাকিল, কারণ 
ইউরোপ বধে বর্ষে নুতণ গানে নৃতন শিল্পে উন্নতি লাভ 
করিতে লাগিল। ভারতের যে বিদেশীর হন্তে পরাধীনত৷ 
ইহাই তাহার কারণ । 

আকবর শবটি একটি আরবি বিশেষণ ইহার মানে মহভম, 
সবচেয়ে খড়, যেমন আল্লাহু আকবর অর্থাৎ নিরাকার পরমেশ্বপ্প 
বা আল্লা সব সাকার দেবদেবীর উপরে এবং তিনিই একমাঅ 
উপান্ত। 

আকবর বাদশা নিজে ভারতবর্ষের অন্ঠ যাহ! করিয়! গিয়াছেন 

তাহা ভাবিলে মনে হয় যে তাহার বাপের দেওয়া নাম 
সার্থক, তিনি সত্যই আমাদের বাজাদ্দের মধ্যে মহভম, সবচেয়ে- 
বড় সব চেয়ে ভাল ছিলেন ।* 





*. অল-ইও্ডয়। রেডিও কলিকাচা ষ্টেশনে প্রদত্ত বন্তৃতা 


ডাইনীর ছেলে 


শ্বীকালীপদ ঘটক, বি-এ 


সাওতাল পাড়ায় কোথেকে এক পাগলা এসেছে । মাথায় 
তার এক মাথা «ক্ষ চুল, কাচায় পাকায় মিশে একেবারে জট 
পাকিয়ে গেছে । এক মুখ দাড়ির মধ্যে গাল থেকে চিবুক 
পর্য্যস্ত সমন্তট! ঢেকে আছে পাগলার | ড্যাবড্যাবে চোখ ছটো 
বসে গেছে ভিতর দিকে, ল্বা চওড়া দেহখান1 ছুয়ে পড়েছে 
বয়েসের চাপে । পরনে তার শতজীর্ণ ময়লা! একথানা খাটে! 
কাপড়, গায়ে একটা পাওলা কাথার তালি মাপা পিরান । সাও- 
তাল পাড়ার আনাটে কানাচে কণ্দিশ থেকে ঘুরে বেড়াতে 
দেখা যাচ্ছে পাগলাকে । পোকটা অদ্ভুত ধরণের । আপন 
মনে বিড় বিড করে হরধম সে বকতে থাকে, আর মাঝে মাঝে 
আগ্রলের টাটি দিয়ে গোলমত টিনের একটা] কৌটা বাজায়। 
পাওতাল পাড়ার ভিতর পরিয়ে পাগণ। যখন আসা-যাওয়া করে, 
কত লোক কত কথাই িঞাপা করে ওক্ে। পাগলা কিঞ্ত 
কারো কথার জবাব দেয় না। কৌতুঙপা ছেলেমেয়ের দল 
পিছু পিছু ধাওয়া করে পাগলা, কেউ কেউ বা ধুলো! ছোড়ে, 
পাগপার ঝোল। ধরে টান দেয় কেউ, কেউ কেউ বা ছটে গিয়ে 
পাগপার পিঠে খোপানে। টিনের বাজনাটায় কাঠি দিয়ে 
আওয়াঞ্জ করতে থাকে । হাজার লোক হাজার কথা খলে, 
নানা ভাবে উততাঞ্ত করে-তামাশা করে পাগলাকে শিয়ে। 
পাগল! কিগ্ত ভুলেও একট। কথা কর না কারো সঙ্গে । বাঞ্জে 
লোকের বাজে প্রাশ্্ের জবাব ধেওয়! সে নিপ্প্রয়োজন মনে 
করে। 


গায়ের লাগাও পড়ো খানিকটা] জমির উপর সীাওতালদের 
ছেশেমেয়ে জড় হয়েছে বিস্তর । পাগলাকে চারাদক থেকে 
ওরা খিরে দাড়িয়েছে । ঝোলা থেকে বাশের একট! আড়বাশী 
বের ক'রে বাজাতে সুরু করেছে পাগলা, বাশী রেখে টিনের 
কৌটাটায় এক একবার ঠাটি দ্রিচ্ছে। যাঝে মাঝে বিড বিড় 
ক'রে অন্পষ্ট ছুর্ববোধ্য ভাষায় কি যেন আওড়ে যাচ্ছে পাগণা, 
বলে মন্তর-_ডাইনী-ছাড়ানো মস্তর | পাগলার ভাখভঙ্গি দেখে 
ছেলেমেয়ের হো! হো! ক'রে হাসতে থাকে । 

চোখ পাকিয়ে বলে উঠল পাগল1--জানে মরে যাবি, 
এক দম জানে মরে যাবি। জিতু হাড়ামের বাপ পিতু হাড়াম 
আমি-_ওভ্তাদ্দের বেটা ওভ্তাদ, বুঝে কাজ করিস মামার সঙ্গে | 
ঝাড়ব এমন এক বিষমস্তর -- | 

পাগলা থপ. ক*রে একটি মেয়ের হাত চেপে ধরে, খলে-_ 
লাচতে হবে তোকে, আটনে বসে ভুগডুগি বাক্জাব আমি, 
আর বেই ধেই ক'রে তুই লাচবি। 

মেয়েটি পাগলার হাত ছাড়িয়ে ছটে গিয়ে আর এক পাশে 
ছাড়ায়, ঘাড় নেড়ে বলে-_-নাই লাচবে]। 

টিনের কৌটাটা ঝুলি থেকে বের ক'রে চাটি মারতে থাকে 
পাগলা, বলে-__লাচবি কি তুই, লাচবে তোর বাপ। 

এই বলে পাগল! সুর ক'রে আওড়াতে থাকে £__ 

ডান লাচে, ভাখিনী লাচে, লাচে রাঙাধারী, 


দুগ, ভুগ, ডুগ, ভুগ._দুগ, ডুগ, ডুগ, ুগ২₹_ 


কে লাচে__বিষাহী লাচে__পি'চেশ লাচে__বকস লাচে-_ 

ড়্গ, ড়্গ. ড়্গ, ডুগতডুগ, ডগ, ড্গ, ডুগ। 

ঝোলা থেকে সরু মত এক টুকরে! হাড় বের ক'রে সামনের 
পিকে বন্‌ বণ করে ঘুরোতে থাকে পাগলা, নিজের মনেই 
নানা রকম ক্রিয়াকলাপ করতে থাকে ছেলেমেয়েদের সামনে। 
চোখ তেড়ে মেয়েওলোর পিকে তাকিয়ে বলতে থাকে পাগলা 
-শাচ তোরা লাচ, জিতু হাড়ামের খাপ পিতু হাড়ামের জাঙ্ঞা 
_-ধেই বেই ক'রে লাচ। 

কি পকম ভাবে নাচতে হবে শিজেই পাগল! ধেই ধেই 
করে নেচে একবার দেখিয়ে ধেয়। ছেলেমেয়ের দল হাসতে 
হাসূতে গড়িয়ে পড়ে, পাগলাও ওপের সঙ্গে হে হো করে হেসে 
উঠে। ছোট্ট একটি মেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলে 
_ লাচবো আমি । | 

পাগলা বুশী হয়ে বলে__তাই লাচ, আমি ভুগডুগি খাঞজাই। 

এই খ'ণে পাগণা টিনের কৌটায় চাটি লাগায়, আগ মুখ 
দিয়ে শ? কর্পতে থাকে-_ডুগ, ভগ, ডুগ, ডুগ২_ডুগ. ডগ, ডগ 
ডুগ। 

আর একটি মেয়ে এগিয়ে এপে বপে-_-আমি লাচবো । 

পাগলা খলে--তুই-_তুইও লাচবি ? 

অপর মেয়েরাও একে একে এগিয়ে এসে বলতে থাকে 
আমি লাচবো- আমি লাক । 

এ খপে-আমি লা৮বো, ও বলে-_আমি লাচবো | চার- 
ধিক থেকে পাগলাকে ধিক হৈ হৈ করতে থাকে ছেলেমেয়ের 
ধপ, বলে আমি লাচবো-_আমি লাচবো। 

হাতের বাজন] হঠাৎ থেমে যায় পাগলার, এপ ওর মুখের 
ধিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবতে থাকে পাগপ।1, মুখে 
চোখে ওপ কি যেন একটা আতঙ্কে চিহ হঠাৎ ফুটে উঠতে 
থাকে। 

চাপ্লি দিকে পনব উঠছে__আমি লাচবো, আমি লাচবে| । 

পাগলা তাড়াতাড়ি ওর আসবাবপত্র ঝোলায় গুটিয়ে 
চীৎকাপন করে বলে উঠল--ওরে নানা লাচিস না 
লাচিস নাঁ_কেউ তোরা লাচিস না, বংশের মান যাবে__চুণ 
কালি পড়বে তোদের মুখে, গায়ের লোকে জ্যান্ত তোর্ের 
পুড়িয়ে মারবে । আমি বলছি--পিতু হাড়াম তোদের কিছু 
করতে পারবে না, তুঁল--তুল- বুজ্রুণ্, খবরদার-_-খবপদার 
তোরা! লাচিস না। 

কি এক আকম্মিক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে 
পাগলা । বিশ্মিত জনতা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে ওর 
মুখের দিকে | 

০ ০ রঃ 
পাড়ায় ঘরে গুজব রটেছে রাগদা সাওতালের মা নাকি 
ডাইনী । বুড়ীকে দেখে কাছে আসে না কেউ, দুর থেকে পাশ 
কাটিয়ে ঘায়। কি জানি হঠাৎ মনে মনে দেয় য্ধি বিষ-মস্তর 
ঝেড়ে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। ওর! নাকি সব পারে, 


চু 


এক ৯, 

কি ৯৯ 
স্ব 
টি... তের 
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চৈত্র 


মরা মান্ষকে বাচাতে পারে, আবার জ্যান্ত মাহ্ষষকে ঘাড় 
মটকে মেরে ফেলতেও বড় বেশি ওদের সময় লাগে না । ডান- 
মন্তর ভীষণ মন্তর। ডাইনী যার নাম ধরে মস্তর পড়বে তাকে 
দিয়ে নাকি সে সব করাতে পারে__হাসাতে পারে, কাদাতে 
পারে, ছপুর রাতে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডুগডুগি বাক্ছিয়ে 
শ্বশান-ধাটে নাচাতে পারে । সেই সঙ্রে ডাইনী নাচে--উপর 
দিকে পা টো আর নীচের দ্রিকে মাথা ক'রে, আশেপাশে 
'তার নাচতে থাকে দাত বের-করা মড়ার মাথা । অন্ধকার 
রাতে শ্শানে গিয়ে “বাট বায়” এরা । এ সব নাকি ডান- 
দাকিনীর খেল14 

মাওতাল বুড়ী লোক ঝুব ভালই ছিলল। ননকু হাঁড়ামের 
(বৌ টুসকি মেঝেন, সাত চড়ে মুখে রা ছিল না| গায়ের 
লোকে শ্রদ্ধ! করত বুড়ীকে, ভালবাপত যথেষ্ঠ । প্রাণ দিয়ে 
লোকের উপকার ক'রে এসেছে বুড়ী সারাক্গীবন। রাগদার মা 
নাহলে পাড়ার লোকের ৮গতো। না-যে কোন কাক্কর্খে 
ভোজে কাজে 'সলা-পরামর্শে রাগদার মায়ের ডাক পড়ত 
'শাগে। কিন্তু বরাতের ফের, কোখেকে যে ভানমস্তর শিখে 
এলো! বুড়ী 1 বুড়ীকে আর বিশ্বাস করে না কেউ, রীতিমত 
ভয় ক'রে চলে । লোকে বলে- ডাইনী, বিষাহী। ডাইনীদের 
অসাধ্য কাজ নাই, ওরা! নাকি কচি ছেলের রক্ত চুষে থায়, 
গর্ভবতী শ্রীলোকের জ্রণপ্ন সম্তানকে মন্ন পড়ে ন্ করে দেয়, 
কারো মুখে রপ্ত ওঠায়, কারো খাড়ে ভর ক'রে মাঝে মাঝে 
তাকে “উদ্বক্তা” ক'রে তোলে । ডাইনী যাকে আশ্রয় করে 
অপথাতে মৃত তার অবধারিত । 

দাওতালদের ছোট পল্লী। পাহাড়ী নদীর তীর ঘেসে 
মহুল বনের ফাঁকে ফাকে গোবর মাটি দিয়ে নিকানো পৌছানো 
ঝর ঝরে কুঁড়ে ঘরগুলি যেন এক একটি ক'রে সাজানো । 
কাছাকাছি আরও কয়েকটি সাঁওতাল পল্লীর কেন্দ্রস্থল এই ছোট্ট 
গ্রামখানি। প্রাচীন যুগের বর্বর জাতি বলে আজও যাদের 
মরণ কর] হয় তাদেরই একটা! অংশবিশেষ পুরোদঘ্তর আজও 
তাদের আদিমতার ছাপ রেখে দিয়ে গেছে তাদেরই এই বংশধর- 
গুলির মধ্যে_এ গায়ের যারা বাসিন্দা। মাটি কুপিয়ে জমি 
চষে জীবিক1 নির্বাহ করে এই সীওতালের দল। অন্থরের 
মত শঙ্তি এদের গায়ে, ছুনিয়াকে এরা পরোয়া করে না। 
এদের রসদ যোগার মাটি, আনন্দ যোগায় নাচ গান আর 
হাড়িয়া ।৬ মাঝি মেঝেনদের জীবনযাত্র স্বচ্ছন্দ সাবলীল । 
যা বোঝে এরা ভালই বোঝে, আর যেটা এরা! ভাল বোঝে 
সেটাকে আর মন্দ বুঝতে চায় না কোন মতেই। সংস্কারই 
এদের কাছে সব, যুক্তিতর্কের ধার ধারে ন1 এরা । ঠাকুর- 
দেবতা এদের সবই আছে, মাটির টিবি আর শালগাছের পুজে। 
করেই খুশী এর! । “বংহা” এদের দেবতা, “মারাং বুরু” ভগ- 
বান। বংহা পুজোর পদ্ধতি এদের ভাল রকমই জানা আছে, 
দেবতাকে এরা মনে প্রাণে ভক্তি করে। কিন্তু শুধু দ্বতাই 
নয়, অপদ্দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এরা অতিমাত্তায় সচেতন । 
ভূত প্রেতকে এরা অত্যন্ত ভয় করে, বিশেষতঃ ডাইনীর নাম 
শুনলে আতকে উঠে এরা । ডাইনীকে তাড়াবার জত এর! সব 


ফু হাড়িয়া-_পঢ়ু ষ্দঃ 


ডাইনীর ছেলে 
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করতে পারে । মন্ত্রতম্্র ওঝ! জান গুরু থেকে আরম্ভ করে 
প্রয়োজনবোধে লাঠিসোটা ও তীর ধনুক পর্ধ্য্ত প্রয়োগ কঃয়ে 
বসে এর ডাইনীকে একেবারে শেষ ক'রে ফেলবার জন্য । 
এদের চোখে ডান-ডাকিনীর আবির্ভাব একাত্তই ভয়াবহ । 

এ গ্রামে ডাইনীর উপদ্রবের কথা বহুকাল যাবৎ শোনা যায় 
নি। সন্প্রতি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে গাঁয়ের উপর কুদৃষ্টি পড়েছে 
অপদেবতার, ডাইনী ঢুকেছে এই সাঁওতাল পাড়ায়। টুংর! 
মাঝির ছোট ছেলেটা আকম্মিক পেটব্যথায় ধড়ফড় করছে 
আজ ক'দিন থেকে, গাছগাছড়া কান্তের চিড়ি+ বা শামুক 
পোড়ায় ওযুধ ধরে নি এতটুকু। রাম সাওতালের বার তের বছরের 
মেয়েটা__এতখানি গতর-_ধুমধুমে চেহারা, রোগ নাই বালাই 
নাই ছপুর রাতে সেদিন মুখে রক্ত উঠে মারা গেল হঠাৎ । রাবণ 
মাঝির পরিবারের সাত মাসে গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে কয়েকন্দিন 
মাত্র আগে । চা'র দিক দিয়ে শুধু অলক্ষণ আর মহামারী কাণ্ড। 

অন্তর দ্রিনের মধ্যেই উপযুর্টপরি কয়েকটা এই রকমের 
ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় পাড়ার লোকের মনে সন্দেহ জাগে এ সব 
কোন অপদ্েবতা বা ডান-ডাকিনীর ক্রিয়াকলাপ বলে । জানগুরর 
কাছে গিয়ে ধন্রা দেওয়! হয়, তিন -তিনটে জানগুর গুনে গেথে 
একই কথাই বলেছে, এ সমস্তই নাকি ডাইন'র খেলা, ডাইনী 
চুকেছে সাওতাল পাড়ায় । শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে একজন 
নাকি ডাইনীর নাম পর্যন্ত বাতলে দিয়েছে, এই পাড়ারই রাগদ! 
মাঝির মা বুড়াই নাকি ডাইনী । ভিন্‌ গায়ের এক ডাকসাইটে 
ডাইনীর কাছ থেকে ডান-মণ্তর শিখে এসেছে বুড়ী, মরবার 
সময় রাগদার মাকে সে মস্তর দিয়ে গেছে। সেই থেকে 
ক্রমাগত পাড়ার লোকের ক্ষতি করতে আরঘ্ত করেছে বুড়া। 
এ ডাইনীকে তাড়াতে না পারলে গা-শুদ্ধ ছারখার হয়ে যাবে, 
জানগুর এদের সতর্ক ক'রে দ্রিয়েছে। 

সাঁওতাল বুড়ীকে লোকে এড়িয়ে চলে, পথে ঘাটে দেখা 
হলে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে যায়, পাড়ায় ঘরে সব বুড়ীকে 
দেখে তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ ক'রে দেয়, উঠান থেকে দুমস্ত 
ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে আগল বন্ধ করে। 

সাঁওতাল বুড়ী ফাল ফ্যাল ক'রে এদ্দিক ওদিক চাইতে 
থাকে, মনে মনে হয়ত বা কি ভাবে । কেজানে হয়ত বুড়ী 
মনে মনে বিষমস্তর ঝাড়ে, কুঁচের মত কোটরগত চোখ ছুটো 
তার আশেপাশে হয়ত শিকার খুঁজে বেড়ায়। গাঁয়ের লোক 
জেনে ফেলেছে রাগদার মা ডাইনী । 

রাগদ1 ভয়ানক রাগী মানব, অতাস্ত একরোথা $ তাই এ 
কথাটা রাগদার কাছে এ পর্যাস্ত কেউ উত্থাপন করতে সাহস 
করেনি। তাছাড়া রাগদা কারে! সাতে-পাঁচে থাকে না, 
বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশাও তার কম। আপন মনে 
নিজের ধান্দায় মশঞ্চল হয়ে থাকে রাগদা। বাড়িতে তার ম| 
আছে, সংসারের দায়িত্ব স্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত। বৌ আছে 
মা বুড়ীকে তার সাহায্য করতে, ছোট বোন আছে মুংলী, 
সেও তার মায়ের সঙ্গে গতর খাটিয়ে ভাইয়ের সংসারে 
সাহাধ্য করে যথেঞ্& । রাগদার আর ভাবনা! কিসের | কয়েক 


বিঘা বানের জমি রাগদার পৈজ্িক সম্পত্তি, তার হত ছটো 


৭ চিড়ি__কোক্বা 
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স্পস্ট 





১পসপিস্এিসিলসি সস, 


বলদ জাছে, একখানা লাঙ্গল আছে, মণ্ত একট] কুররলঞ্জ 
আছে, ধান চালাতে শক্ত পোক্ত একখানা গাড়ীও আছে। 
ব্যস-আর চাই কি] চাষের কাজটুকু কোন রকমে শেষ 
করে দিয়েই রাগদা খালাস। ধান থেকে চাল করাবার 
ভার মা বুড়ীর উপর, বৌ! বেটীকে বুড়ী র্বীতিমত তালিম ক'রে 
নিয়েছে । এক মুছুর্ত বসে থাকে না বুড়ী, একটা না একটা 
কাঞ্চ নিয়ে হরদম সে ব্যস্ত থাকে। বুড়ে! মান্য যে এত 
খাটতে পারে__রাগদার মাকে না দেখলে তা বিশ্বাস করবার 
উপায় নাই। চিরটাকাল থেটে এসেছে বুড়ী, হাড়ভা্র পরিশ্রম 
ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে, চুপচাপ কিছুতেই বসে থাকতে পারে 
না। বিশেষতঃ রাগদাকে সুখী কর্নবার জন্ত-_রাগদাকে একটু 
আরামে রাখবার জন্ভ কিনা করতে পারে বুড়ী] যত কিছু 
সুখ-হঃখ, যা কিছু আশা-আকাঙ্কা সবই যে ওর রাগদ্দাকে 
নিয়ে, রাগদার যে ও মা-_রাগদ! যে ওর ছেলে । রাগদার বাবা 
মারা যাওয়ার পর এইটুথানি বয়েশ থেকে বহুকষ্টে রাগদাকে 
মানুষ ক'রেছে বুড়ী। সেসব কথা মনে হলে বুড়ীর চোখে 
জল আসে আজও । বংহার দয়া__রাগদা আক যোয়্ান হয়েছে, 
. ঘরজোড়া ঘর আলো করা বৌ এসেছে রাগদার, ছু"দিন 
পরে প্লাগদার আবার ছেলে হবে। আর বুড়ীর চাইকি! 
রাগদার স্থের সংসার নিজ্ষের হাতে গড়ে তুলেছে বুড়ী। এই 
ভিটের মাটিটুকু পর্যগ্ত বুড়ীর কাছে স্বর্গ, রাগদ] যেন বুড়ীর চোখে 
জীবস্ত এক খ্বপ্ন। রাগদাকে ছেড়ে একটি দ্রিনও থাকতে পারে 
ন। বুড়ী, সব সময় যেন ভানা দ্রিয়ে ওকে ঢেকে রাখতে চায়। 
ভয়ানক শিকারী লোক এই রাগদা। ধান চাষের সময়টুকু 
বাদ দিয়ে বংসরের বাকি সময়টা সে বনে জঙ্রলে শিকার ক'রে 
বেড়ায় । ছেলেবেলা! থেকেই শিকারের দিকে ঝোক ওর 
কিছু বেশি । কেউ যদি এসে খবর দিয়েছে যে এদিক দিয়ে 
কতকগুলো শশক ছুটে গেল, কিন্বা অমুক জায়গায় একদল 
বরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছুটলো রাগদা তীরধহুক নিয়ে। যতদূরেই 
হোক শিকারকে সে ঘায়েল না করে কোন মতেই ফিরবে না । 
সেবার একটা ঝিওেফুলি বাঘকেই দলদপির জঙ্গলে সাবাড় 
ক'রে দিয়েছিল রাগদা একটি তীরেই। এমনি রাগদার কীড়ের 
জোর। শিকার পেলে রাগদা আর কিছু চায় না, যেখানেই 
যাক তীরধহুক ওর সঙ্গেই থাকে । রাগদার বাবা শিকারী 
ছিল খুব ভাল, কিন্ত একখয়ে ছিল ভীষণ । বাপের গুণগুলো! 
যোল আনাই রাগদার মধ্যে বর্ডেছে। এমনিতে দেখতে বেশ 
ভালমানুষটি, কিন্ত রাগলে ও তিলকে হঠাৎ তাল ক'রে বসে। 
রাগদার মা জীবনে কখনও শাসন করে নি ছেলেকে, হাজার 
দোষ করুক রাগদার উপর সে কঠোর হতে পারে নী। এই- 
খানেই বিশেষ একটু: ছুর্বলত] ছিল বুড়ীর। অথবা এ শুধু 
রাগদার মায়ের হুর্বলতা কেন, সকল দেশের সকল মায়ের 
মধ্যেই এ ছুর্বলতাটুকু বণ্তমান, কম আর বেশি । রাগদা অবশ্য 
জীবনে কখনও মাকে ওর অশ্রন্ধ! করে নি কোন দিনই যত বড় 
শিকার্ীই হোক রাগদ্া মার কাছে ওর কোন জোরই খাটে না। 
রাগদার মাকে এতকাল ধ'রে মান্ধ ক'রে এসেছে যারা, 


* সার্ট সমতল করবার জন্ক হাতল লাগানে। তক্তাবিশেষ। 


প্রবালী 
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যারা তাকে ভালবাসত শ্রদ্ধা করত.বরাবর, তাদের কাছেই বুড়ী 
যেন আক অবাঞ্ছিত, একান্তই অনাবশ্যক | অপবাদ রটেছে 
বুড়ীর নামে ডাইনী বলে। প্রকাশ্যে কিন্ত এ পর্ধযস্ত কেউ 
ও প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন! করে নি বুড়ীর সঙ্গে, হয়ত চক্ষুলজ্জার 
খাতিরে । ভিতরে ভিতরে কিন্তু ষড়যন্ত্র চলছে__ডাইন'কে 
জব্দ করতে হবে, নইলে যে গোটা গায়ের অমঙ্গল । 


কিসকু সাঁওতালের বৌ লখী মেঝেন কশ্দ্বিন থেকে অন্গুথ 
অবস্থায় বিছানা আকড়ে পড়ে ছিল। নড়বার-চড়বার শক্ত 
ছিল ন1 বৌটার। সেদিন হঠাৎ সন্ধাবেলা ঝেড়েঝুড়ে উঠে 
বসল লখী, তাঞ্পর সে নিজের মনেই বিড়বিড় ক'রে বকতে 
আরম্ত করলে, আবোল-তাবোল যা তা বলতে লাগল । থকে 
থেকে লখী হি-হি করে হেসে উঠে, হাসতে হাসতে বিছানার 
উপর লুটিয়ে পড়ে । বাড়ীর লোকজন সব হী হা। ক'রে ছুটে 
এল; লখী বৌয়ের কাগুদ্রেখে সব অবাক । ক'দিন থেকে 
যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি, আজ হঠাৎ তার একি 
কাণ্ড! 


কিসকু মাঝির বড়ভাই একজন বহুদশা লোক, এ সব 
ব্যাপার তার অনেক দেখা আছে, কিছুক্ষণ সে লীবৌয়ের 
হাবভাব লক্ষ্য করেই ধরে ফেললে-_বৌটাকে ডানে থেয়েছে, 
ডাইনী এসে ভর করেছে লখীবৌয়ের ঘাড়ে । ব্যাপারটি সোজ' 
নয়, বাড়ীর লোকজন সব আতকে উঠল ডাইনীর কথা শুনে । 
কিসকুর চোখ ছুট হঠাৎ কপালে উঠে গেল, ভয়ে সে আড়ষ্ট 
হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, বললে, বলিস কি বাইয়া, ডাইনী | তা? 
হলে? 

কিসকুর বড় ভাই বললে, আমি ওঝা ডেকে আনি, তোরা 
ওকে আগলে থাক, দেখি যদি হপন মাঝি কিছু করতে পারে। 


হপন মাঝি এ অঞ্চলের একজন নামকরা ওঝা, জানগুরু 
বলেও তার সাঁওতাল মহলে খ্যাতি আছে যথেষ্ট । কিসকুর 
বড়ভাই পাশের গা থেকে হপন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী 
পৌঁছল এসে প্রায় রাত ছপুরের কাছাকাছি । লখী-বৌ তখন 
দাওয়ার উপর চেপে বসে বাড়ীর লোকের প্রত্যেকের নাম 
ধরে গালাগালি দ্রিতে আরভ্ভ করেছে বেপরোয়া, কিসকু মাঝি' 
একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছে লখী-বৌকে সামাল দিতে 
গিয়ে, কি যেন একটা উৎকট উত্তেজনা লী মেঝেনকে পেয়ে 
বসেছে। লখীর মুখ চোখের ভাব দেখেই হপন মাঝি বলে 
উঠল--এ যে ভারি জবর ডাইনী, কোথেকে জুটল এসে 
হঠাৎ? 


ডাইনী যে কোথেকে এসে জুটেছে সে খবরটুকু জানা নাই 
কারোই, জানগরু হপন মাঝিকেই এ তথ্যটুকু আবিষ্কার ক'রে 
নিতে হ'ল লখী বৌয়ের মুখ দিয়েই । প্রথম দিকটায় ডাইনী 
কিন্ত আমল দিতে চায় নি মোটেই হপন মাঝিকে, মস্তর-তত্তরে 
তার কাঞ্জ হ'ল না বিশেষ কিছু ; নুনপড়াঁ, হুলুদ পড়া, সাত 
পুকুরের ব্জলপড়া, মায় গো সাপের খোলসপড়া পর্য্যস্ত ব্যর্থ 
হয়ে গেল হপন মাঝির, শেষে ধুনোখু'ড়োর বাণ মেরে আর 
সেই সঙ্ষে চেলা কাঠ দিয়ে ডাইনীকে শুয়োর-ঠেঙ্গা করতে 
করতে বহুকষ্টে তাকে তাড়াতে ছ'ল হুপম মাবিকে। ওদ্ভাদ 


খা 


গেল নিজের মুখে”_এই পাড়ারই রাগদ! মাঝির মা সে, টুশকী 
মেঝেন। 

সকলেই খাপ্প! হয়ে উঠল টুশকী মেবঝেনের নাম শুনে, 
পাড়ায় ঘরে তাদের এত বড় ডাইনী, কি ভয়ানক কথা! 
কিসক্‌ মাঝি চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, বুড়ীকে আমি খুন 
করব, হারামজাদীর এত বড় সাহস। 

বাশের একটা লাঠি হাতে নিয়ে হন্‌ হন্‌ ক'রে বাড়ী থেকে 
বেরিয়ে যাচ্ছিল কিসকু, রাগদার সঙ্গে সে বোঝাপড়া করতে 
চায়, এর একটা বিহিত না ক'রে কোন মতেই সে ক্ষান্ত 
হবে না। কিসকুর দাদ! হঠাত ধরে ফেললে কিসকুকে, রাত 
ছপুরে একটা হৈ ৮ৈ বা লাঠালাঠি করে লাভ নাই কোন, 
সকালবেলা যাহোক একট! ব্যবস্থা করা যাবে। কিসকুর 
কিন্তু সর্বাঙ্গ গুর গুর ক'রে কাপছে রাগে, অনেক ক'রে বুঝিয়ে 
সুঝিয়ে বহুকষ্টে তাকে ক্ষান্ত করা হ'ল রাজের মত। 

সকালবেলা! পাড়ার ছু-একজন মাতব্বর লোককে চুপি 
চুপি গিয়ে ডেকে নিয়ে এল কিসকু । যেমন ক'রে হোক এর 
প্রতিকার করতে হবে, ডাইনীকে গা থেকে তাড়াতেই হবে। 
তার আগে ব্যাপারটা অবশ্য ভাল রকম যাচাই করে নেওয়] 
ঘ্রকার, হাতে নাতে প্রমাণ কর! চাই যে রাগদ্ার মা! ডাইনী, 
নইলে রাগদ। হয়ত বিশ্বাস করবে না এসব কথা, রাগের 
মাথায় হয়ত বা একটা কা ক'রে বসবে। 

খয়েরবনির জিতু মাঝি নাকি মস্ত বড় জানগুরু, ভাকসাইটে 
ওঝার বেটা ওঝা । ডাইনীকে সনাক্ত এবং শায়েস্তা করতে 
জিতু মাঝির নাকি জোড়া নাই। মন্ত্রের জোরে ডাইনীকে সে 
বাড়ী থেকে টেনে আনতে পারে যে কোন প্রকাশ্য জারগায় ঃ 
উলঙ্গ অবস্থায় তাকে নাচাতে পারে, হাসাতে পারে কাদাতে 
পারে, বাণ মেরে তাকে একেবারে দ্রেশছাড়া ক'রে দিতে 
পারে। পরামর্শ স্থির হয়ে গেল সেই জিতু মাঝিকেই 
ধরে এনে এর প্রতিকার করতে হবে, জিতু হাড়াম এসে 
ডুগডুগি বাজাক, চলুক তার সঙ্ষে ভাইনীর নাচ। দশ 
জনের সামনে এসে আগে নাচুক বুড়ী, তারপর তাকে দেখে 
নেওয়া যাবে । রাগদা মাঝির মা বলে কেউ ছেড়ে কথা 
কইবে না, পায়ের লোক সব এক জোট হয়ে ওর ঘরবাড়ী 
ভেঙে চুরে রাগদার গুষ্টিকে শুদ্ধ ঠেডিয়ে দূর ক'রে দেবে 
সাওতাল-পাড়া থেকে । জানগুরু জিতু মাঝিকে যেমন ক"রে 
হোক ধরে আনতে হুবে। 


ঝা চর ধাঁ 

রাগদার বোন মুংলীর বিয়ে। মহুলপাহাড়ীর হাসদাদের 
বাড়ী কথাবার্ডা পাকা হয়ে গেছে, ঘর বর খুব ভাল । মুংলী 
ডাগর মেয়ে, দেখতে বেশ নুরী, দেহখানি স্বাস্থ্যে সৌন্দর্ধ্যে ভর] । 
তাই মুংলীর বিয়ে ঠিক করতে রাগদাকে বিশেষ বেগ পেতে 
হয়নি, হ্বাসদাদের মত উচু ঘর নগদ দেড় কুড়ি টাকা পণ 
দিয়ে মুংলীকে বৌ করতে রাজি হয়েছে) “হরকবীন্ির” 
অঙ্গে সঙ্গে 'লগম বাঁধা” সমাধা হুয়ে গেছে, কয়েক দিন পর 
বিয়ে । রাগদা মাঝি বোনের বিয়ের জন্ত তৈরি হয়ে আছে। 
সুংলীর বিয়েতে বাকি সে কিছুই রাখবে না, জ'াকজজমকের 


ভাইনীর ছেলে 


হুপন মাঝির তাড়ায় যাবার সময় ভাইনী তার নাম প্রকাশ ক'রে 
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চুড়ান্ত করবে রাগদ। কুটু্ব ও বরিয়াতদের শ্বীকার করে যেতে 
হবে যে মুল পাহাড়ীর হাসদাদের চেয়ে রাগদ্দা সরেন কোন 
অংশেই খাট নয়। 
রাগ! আর রাগদার মায়ের খেতে শুতে সময় নাই, মুংলীর 
বিয়ের তোড়জোড় চলছে। 
রাগদার বৌ আর মুংলী-_বেশী দিনের ছোট বড় নয় ওরা, 
রাগদ্ার বৌ বছর ছুয়ের বড় হবে। ননদ ভাজে ভাব ওদের 
প্রচুর । মুংলীর বিয়ে হবে, রাগদার বৌ ভারী খুশী। মুংলীর 
বিয়ের কথা নিয়ে রাগধার বৌ মুংলীর সঙ্গে হাসি-ঠা্টা করে 
প্রায়ই। মুংলীর বর নাকি দেখতে খুব বন্দর, হাসা ফিট গায়ের 
বন্ো ঠিক যেন পিকুপিড়া" । মুংলী কিন্তু চটে যায় ভীষণ, 
ফরসা রঙের ধর মানেই গালাগালি দেওয়া, দিকুপিড়াকে বিয়ে 
করতে মুংলীর বয়েই গেছে। তা ছাড়া বিয়ে করতে ওর 
আগ্রহ খুব কম, বলে-_মা বুড়ীকে ছেড়ে, দাদাকে ছেড়ে যেতে 
লারবে! আমি, বিয়ে আমি কোন মতেই করবো ন। 
রাগদার বৌ হেসে বলে-_মাঝি আগে আস্গুক ত-_তারপর 
দেখা যাবেক মেঝেন বিয়ে করে কিনা । “হরকবীদি”* হয়ে 
গেল, আবার চালাকি । 
মুংলী বলে, হোকগে যেয়ে হরকবীদি, বিহাটহা আমি 
করবে৷ নাকে।। 
রাগদার বৌ মুচকি হেসে বলে, আমরাও তখন বলতোম 
যেকিসকে ওসব, কিন্ত মনে মনে কি হত জানিস? মনে 
হ'ত কতক্ষণে মাদল বাজে, “দা বাপলা'রণ' লাচন দেখে বুকের 
ভেতরটা আকৃপাক্ক করত, ভাবতাম আমার লেগে এরা কথন 
লাচবেক। সত্যি বলছি ননদ, তোর কাছে মিছা! বলি নাই। 
রাগদার বৌদ্বের কথা শুনে হো! হো! ক'রে মুংলী হেসে ওঠে, 
রাগদার বৌও হাসতে হাসতে একটা “দং-সিরিং? গেয়ে ওঠে । 
দ্ং-সিরিং সাওতালদের বিয়ের গান। 
রাগদ্দার বৌ সন্তানসম্ভবা, মাতৃত্বের ঢল ওর সারা অঙ্গে 
উপচে উঠছে। অবাক বিশ্ময়ে চেয়ে থাকে মুংলী ওর বৌদিদির 
মুখের দিকে, দং সিরিং শুনতে ওর ভালই লাগে। রাগদার 
বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মুংলীর দেহমন রোমাঞ্চিত 
হয়ে ওঠে । এই সে দিন সে নতুন বৌ হয়ে বাড়ী ঢুকেছে এসে, 
কদিনই বা হ'ল; এবার তার মা হওয়ার পালা, কচি একটি 
“গিদ্‌রেন্ধ এসে নতুন মায়ের সার! কোল জুড়ে বসবে। মুংলী 
হঠাৎ বলে ওঠে,__বগ, তোকে একটা মজুক দেখাব, তোর 
ছেলের জন্তে দাদা কি একটা তৈরি করেছে দেখাই এনে থাম্‌। 
মুংলী ছটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছোট একটা! বাশের 
ধনুক নিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল । রাগদার বৌ ধন্গুকটা 
দেখে অবাক, হো হো করে হেসে উঠল ওরা ছইজনেই। 
ধন্থুকটী এত ছোট যে ব্যবহারের দিক থেকে ওটা কোন কাজেই 
লাগতে পারে না বড় জোর ছেলেপিলেদের খেলনা হতে পারে। 
রাগদার উত্তট খেয়াল, ধনগুকটা কখন তৈরি করে ঘরের মধ্যে 
লুকিয়ে রেখেছিল, মুংলী সেটা আজ আবিষ্কার করে ফেলেছে। 


* হরকবাদি--পাকাদেখ। | ণ" দ! বাপলা--জলসওয়া । 
পু গিদরে--শিশু । 





২৯৬ 





এতটুকু । বাঁশের ছিলায় গরুর লেজের গোগালি বেঁধে ধহ্ুকে 
টান দেওয়। হয়েছে, ছোট ছু'টি শরকাঠির কীড়__কাকের 
পালকে খাজ কেটে ন্ুতো দিয়ে তার নীচের দিকে চমৎকার 
ভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । ভয়ানক শিকারী লোক রাগদা, 
কীড়-ধন্গকের মর্ম ওর ভালরকমই জান] আছে । 
মুংলী ওর বৌদিদির দিকে চেয়ে বলে ওঠে__বহু, তোর 
ছেলে খুব শিকারী হবেক, না? 
রাগদার বে জবাব দেয়,_হবেকই ত, বাপের মতন হতেই 
হবেক। 
মুংলী হেসে বলে__আর যদি মেয়ে হয়। 
রাগদার বৌ হাসতে হাসতে বলে ওঠে-_-তা হলে এই 
ধন্ুকটী না হয় তোর ছেলেকেই দিয়ে দিব, তোরই বা আর 
ক'দিন । 
মুংলী রেগে উঠে বলে__না, ওকথাটি নাই বলিস। 
মুংলী যত রাগে রাগদার বৌয়ের কৌতুক তত বেড়ে যায়, 
বলে, ওটি ভারি লাজের কথ, না? আচ্ছা বিহাটা ত আগে 
চুকে যাক, তারপর দেখা যাবেক । তোর বিহাতে যা লাচবো 
মনদ্দ, সে আমিই জানছি। 
মুংলী হেসে বলে-__ধামস1 পেট নিয়ে লাচবি কেমন করে ! 
_ ইয়েতেই লাচবো, লারি নাকি | ধর না হয় তুই দং- 
সিরিং, দেখ লাচতে পারি কিনা । 
এই বলে রাগদার বৌ নিজেই একটা! দং-সিরিং ধরে দিলে £-_ 
“মা-ই যকাদায় ঘরের ভিতর 
বাবা য খাদায় ছামড়া তলে, 
দাদা য কাদায় লাল ছাতা ধরিয়? 
উঠ বহিন গে ধীরে চল-__উঠ বহছিন গে ধীরে চল ।” 
মুংলীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে রাগদার বৌ দৎ-সিরিং 
গাইতে গাইতে উঠানের মাঝখানে নাচতে নুর করে দিলে । 
যুংলীও নাচগানে খুব পাকা, সমান তালে পা ফেলে হেলে ছলে 
নেচে চলল মুংলী প্রাণখোল! অপরূপ নাচ, গেয়ে চলল মম- 
মাতানে৷ স্ুলজিত গান। 
কি স্ন্দর এদের নাচ, কি চমৎকার এদের গান! যার! 
এদের অশিক্ষেত বর্ধর বলে ঘ্বণা করে, তার] হয়ত নাচগান এদের 
দেখে মি। অশিক্ষিত এর! হতে পারে, কিন্ত নাচগানের মধ্যে 
দিয়ে অপরূপ মাধুধ্য ও রসস্থ্টির দক্ষতা এদের অসীম । 
মুংলী আর রাগদার বে মাচে গানে মশগুল হয়ে উঠেছে, 
এ ওদের পক্ষে নতুন নয় মোটেই। একসঙ্গে ওরা পরস্পরের 
হাতে হাতে জড়াজড়ি করে মনের আনচ্ছে গেয়ে চলেছে £__ 
শউপর দ্রিকে বিটি জল হলো 
নেমু দ্রিকে বিটি জল হলে, 
কুলির পথে বিটি না যাইয়ো গো_ 
পায়ের আলতা ধুয়ো যাবেক |” 
রাগদ্দা এতক্ষণ বাড়ী ছিল ন।, দুর থেকে 'দং-সিরিং- এর 
আওয়াঙ্ধ তার কানে গেছে। হঠাৎ এসে বাড়ী চুকতেই রাগ- 
দার চোখে পল শুধু গানই নয়, নাচও এদের রাতিমত জমে 
উঠেছে। পা] টিপি টিপি ঘরের মধ্যে গিয়ে চুকে পড়ল রাগদা, 


গ্রবানী 
ধনগুকটা ছোট হলেও তৈরির দিক থেকে অঙ্হানি কর! হয় নি 
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মাদলটা গলায় ঝুলিয়ে তক্ষুণি আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। 
নাচুনীদের জ্ক্ষেপ নাই, গাঁন ওরা! গেয়েই চলেছে-_ 
-“কুলির পথে বিটি না যাইয়ো গোঁ 
পায়ের আলতা ধুয়ো৷ যাবেক।” 
পিছন দিক থেকে হঠাৎ রাগদার মাদল বেজে উঠল-_ 
দিং দাহাতাং__দিং দাহাতাং__ | 
রাগদার বৌ আর মুংলী চমকে উঠল দু'জনেই | রাগদাকে 
দেখে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেয়ে ছ'জন দিলে ছু"দিকে দিয়ে 
দৌড় । বাগদা বললে-__সেটি হবেক নাই, তোরা লাচ__আমি 
বাজাব। 
ওদের ছ'জনকেই রাগদ। আবার ধরে এনে একসঙ্গে জুড়ে 
দ্রিলে। রাগদার খেয়াল__না নেচে আর উপায় আছে, নাচগান 
ওদের করতেই হবে। কিন্ত “দং সিরিং'_ বিয়ের গান-__ভয়ানক 
লজ্জা] করে মুংলীর, “দং সিরিং' সে গাইতে পারবে না কোনমতেই। 
তাড়াতাড়ি মুংলী একটা “লাগড়ে পিরিং” ধরে দিলে, নাচগান 
আবার সুরু হয়ে গেল পুরাদমে । গানের সঙ্গে প্রাগদার মাদল 
বাজছে__ 
ড় হি'তাড় দেঁতিড় দাং হি'তাড় বেঢপ দড়াং 
দাড় হি'তাড় দেঁতিড় দাং হি'তাড় বেঢপ দড়াং। 
(কেড় কেড় কেড়--কেড় কেড় কেড-_- 1) 
নাচগান খুব জমে উঠেছে, এমন সময় মুংলী বাড়ীর পিছন 
দিকের পলাশ-জঙ্রলের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রাগদাকে বলে 
উঠল, বাইয়া, হই দেখ- দেখেছিস ! 
রাগদা চেয়ে দেখে একটা খরগোস মাটি সঁকে শীঁকে 
পরঙ্গলের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। 
রাগদ্। বললে- _থাম্‌। 
নাচগান বন্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মাদলট] রেখে তীঝন 
ধনুক নিয়ে এল রাগদ্দা। ধন্ুকটা মুংলীর হাতে গুজে দিয়ে 
রাগদ| বললে মার কীড়, খুব জোরসে । 
মুংলী বললে__ আমি ? 
রাগদা বললে__হা, তোকেই মারতে হবে, ক্র শিখণি 
তার পরীক্ষা দে। 
মুংলী রাগদার হাত থেকে একটা তীর টেনে নিয়ে ধন্থকে 
টান দিয়ে বললে__দেখবি তবে, এই দেখ-_-এক কীড়েই 
সাবাড় । 
, সৌ করে তীরটা ছটকে গিয়ে সামনের একটা পলাশ গাছে 
গেঁথে গেল। মুংলী ব্যত্তভাবে বলে উঠল--এঁ যাঃ, পালাল 
যে! 
তীরের শবে চমকে উঠে খরগোসটা উর্ধস্বাসে ছুটতে 
আরম্ত করেছে । রাগদা তাড়াতাড় বলে উঠল-_দে" দে" 
আমাকে দে" । 
মুংলীর হাত থেকে ধন্ছকটা এক লহুমায় ছিনিয়ে নিয়ে 
রাগদা খানিকটী। ছুটে গিয়ে খরগোসটাকে লক্ষ্য ক'রে ছু'ড়লে 
আর একটা তীর । 
পলাশবমের শেষ প্রান্তে নদীতীরের নুড়ি পথটা এসে 
যেখানে মিশেছে_-খরগোসটা ছু'একটা লাক দিয়ে সেইখানেই 
ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। 


চৈ 


কোলহ্বানের কোল “হে জাতি 
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রাগদা আর মুংলী জানন্দে চীৎকার করতে করতে ছুটে 
গেল শিকারের দিকে । খরগোসটা তখনও চোখ মিট মিট 
করছে, পাগুলো থর থর ক'রে কাপছে, দেখতে দেখতে ওটা 
একেবারেই নিম্পন্দ হয়ে গেল। তীরটা একেবারে পেটের 
ভিতর দিয়ে এফৌড় ওফৌড় হয়ে গেছে। 

রাগদ! উৎফুল্লভাবে তীরটা টেনে বের করতে করতে বললে 
_ মুংলী, আজ ভোজ ; লাগা আজ মাংসপোড়া আর হাড়িয়া। 

মুংলী একদৃষ্ঠে খরগোসটার দিকে চেয়ে ছিল, বললে-_ 
বাইয়া, একে কেমন কেমন লাগছে, এট। হয়ত গন্তিন ছিল। 

রাগদা খরগোসটার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে 
বলে উঠল---এযা_তাই নাকি | 

মুংলী খরগোসটার পেটে হাত বুলোতে বুলোতে খললে-_- 
দেখছিস না, মোটাসোটা লাগছে ধে ! 

রাগদা সায় দিয়ে বললে-_হ্‌_ গন্ভিনই বটে। 

খরগোসের সামনের পা ছটে' টেনে ধ'রে মুংলী বললে-__. 
ধর পিছনের পা ছু"টো, ছু'জনে মিলে এটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে 
যাওয়া যাক। 

রাগদা একটু ইতভ্ততঃ কর্পতে লাগল, খললে-_থাকগে, 
এটাকে আর ঘরে চুর্কাই কাজ নাই। 

মুংলী একটু বিশ্মিত ভাবে বললে__কেন বপ্‌ দেখি । 

রাগদ! জবাব দিলে, এযে গত্তিন নাকি বলছিস, এমন 
জানলে-__ 

এর আগে আরও কত গর্ভনী শিকার রাগদাপ কাড়ে প্রাণ 
হারিয়েছে, প্লাগদা কখনও এতটুকু বিচলিত হয় নি। কচি 
শধর বাচ্ছাকে শিকারের পেট ফেড়ে টেনে বের করেছে ক্লাগদা, 
আগুনে ঝলসে হাড়িয়ার চাট করেছে। কিন্তু আজ তাকে, 
এ যেন বেশ ভাল লাগল না। 

যুংলী ঈষৎ হেসে বললে,-_বুঝেছি, কিপ্ত এটা কি হবেক তা 
হলে? 

াগদা বললে,__পড়ে থাক এইখানে, সন্ধে)খেলা শেয়াল- 
কুকুরে এসে টেনে নিয়ে যাবে । 

শিকার ছেড়ে ওরা সরে পড়ল। মুংলী খললে,-_কিস্ত 
বাইয়া, যা তোর কাড়ের জোর, ইঃ! 

আত্মগর্ধে রাগদার বুক ফুলে উঠল, সন্ধান তার ব্যর্থ হয় 


সপিস্পসিপািসপিসপিস্পসিসপাসিপস পাপা পি পাসিপসপসপিস্পিসিপ৯িএসপাসপাসপিস্পিসিপাসপিসিপপসপািসপসসসি 


নি। দ্র থেকে আর একবার খরগোসটার দিকে চেয়ে হো 
হে] করে হেসে উঠল রাগদাী। কত কত বাঘ ভালুক পর্য্যস্ত 
ঘায়েল হয়ে গেছে রাগদার এই কীড়ে, এ ত সামান্ত একটা 
খরগোস । 

আরও খানিকটা! এগিয়ে এসে একটা পিয়াল গাছের নীচে 
হঠাৎ থমকে দাড়াল মুংলী, বললে-__বাইয়া, পিয়াল পেকেছে, 
ছটো পাড়। 

মাথার উপর আরও কিছুটা উঁচুতে কতকগুলো! পিয়াল 
পুলছে, নূপ করে গাছের নীচে বসে পড়ল রাগদা, বললে. 
চাপ, আমার কাধে । 

মুংলী রাগদার ছু কাধের উপর ছু পায়ে ভর ধিয়ে উঠে 
বসতেই ওর হাত ছ্টো টেনে ধরে উঠে ছাড়াল রাগদা। 
রাগদার কাধের উপর দাঁড়য়ে কতকগুলো পিয়াল ছি'ড়ে 
আচলে বেঁধে নিলে মুংলী, তারপর বললে,__নামা। 

রাগ বেশ ভাল মান্ধষের মত সামনের “দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে 
একটুখানি কুঁজে হয়ে দাড়াল । মুংলী যেই ওর পিঠের উপর 
দিয়ে নীচের দিকে নামতে যাবে অমনি রাগদা তাড়াতাড়ি 
পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে মুংলীর পা ছটো। হঠাৎ জড়িয়ে ধরে 
সোজ হয়ে দাড়াল । মুংলী রাগদার গলাটাকে ছু"'হাত দিয়ে 
জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, ছাড়.__ছাড়._নামি। 

রাগদা খিল খিল করে হেসে উঠল ছুষ্মির হাসি, বললে, 
নামবি কিসকে, একেবারে খরে ধেয়ে নামবি । 

এই বলে রাগদা মুংলীকে পিঠে নিয়ে খাড়ীর দ্িকে মুখ 
করে হাসতে হাঁসতে উর্শ্বাসে মারলে এক চুট। মুংলী 
চীৎকার করতে লাগল, ছাড়__-বাইয়া ছাড় । 

ম্লীর কখা শোনে কে, হো হো করে হাসতে হাসতে 
মুংলীকে পিঠে নিয়ে রাগদা ছুটে চলেছে । দূর থেকে রাগদার 
বো এদের ক।গ দেখে হাসতে হ!সতে একেবারে লুটিয়ে পড়ল । 
মুংলীকে নিয়ে গিয়ে উঠানের একপাশে ধপ_ করে নামিয়ে দিলে 
বাগদা । মুংলী ভয়ানক লভুক মেয়ে, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে 
হাসতে হাঁসতে ওর বৌদির সামনে থেকে ছুটতে ছুটতে 
ঘরের মধো গিয়ে চুকে পড়ল । 


ঞমশঃ 


কোলহানের কোল “হে? জাতি 
শ্রীজিতেন্্রকুমার নাগ 


ছোটনাগপুর ডিভিশনের সিংভূম জেলার দক্ষিপাংশ কোলহান্‌, 
লার্কা (যুস্ধপ্রিয় ) কোল, “হো"দিগের মূল বাসভূমি, কিন্তু এরা 
সারা সিংভূম জেলা এবং চতুষ্পার্স্থ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। 
খন্দমাল যেমন খন্দ জাতির বাসভূমি এবং খন্দ হতেই দেশের 
নাম খন্দমাল সেরূপ কোল্হান্ও কোল শব হতেই। কিন্তু 
কোল শবে এখানে লার্কা কোল বা হোদেরই বোঝায় যদিও 
কোল বলতে জামর] রাচি হাজারীবাগ অঞ্চলের সীওতাল ছাড়া 
অন্ত কৃষকায় আদিম জাতিদের ধরি ॥ সেজন্ আমরা! মুণা, হো, 


ওরাও, বীরহোর, খাড়িয়া প্রভৃতি সকলকেই সাধারণ গাবে 
কোল বলি । এদের ভাষা বিভিন্র, কোল বলে কোন একটি 
বিশেষ ভাষা নাই। এদিকে আবার কোলারিয়ান গোঠীর মধ্যে 
কিন্ত কোল, ষাঁওতাল প্রস্ভৃদ্টি সব অসভা প্রাকজ্রাবিড় জাতিই 
পড়ে। 

হোদের কোল বলে সম্বোধন করলে তারা অত্যন্ত চটে 
যায়। বতমানে আদিবাসী আন্দোলন সুরু হওয়ার ফলে সেটা 
আরও বেড়ে গেছে। ইংরেজ, বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া 


২৯৮ 


্ 
চা] 


ছি 


দর 


১৭ 


বুকস পতল | পা পাচা জগল পাতপাপপাপহো পাপা 
এ? শ্রীরি ৭ - 


সা পাড়াতে প্রা 
নি 





সত্তর বৎসর পূর্বেবের টাঙ্গি হাতে হো-রিজজলে 


প্রস্ভৃতিদের দিন্ধু বা বিদেশী বলে “হো'রা জানে । এই দিকুধে 
দাসত্ব করে এরা তাদের প্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবাধিত হয়েছে৷ 
স্বাভাবিক বিবতর্নে এর] উন্নত ও হিন্দু ভাবাপন্ন,_-যেমন সাও- 
তাল পন্ষগণায় সাওতালরা হয়েছে 10115171)1107)(1) বা পারি- 
পার্বিক হিপ্পু সমাজের ফলে, হিন্দু মিশনের জণ্ত নহে । অথচ 
খ্রীষ্টান মিশনারীর1 বহু দিন ধরে বহু কোলদের ধর্মাস্তরিত 
করেছে। সে সংখ্যা অবশ্ত এখনও তুলনায় অল্প । 


সাধারণভাবে 'হো'রা বতমানে অনেকটা সভ্য হয়েছে । 
এটা ভাল লক্ষণ, কারণ অজ্ঞতার অঞ্ধকারে চিরদিন থেকে 
আদিম জাতিুলি নৃবিগ্ঠাবিদ্দের গবেষণাপ থোরাক জোগাবে 
সেটা বাঞ্ছনীয় নয়, তবে খ্াষ্ঠীন মিশনরা প্রভুদের কপায় এদের 
মৌলিকত্ব যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা ছঃখের বিষয়। বিবতনের 
ফলে মানুষ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে, মহুয্যসমাজ ক্রমশ 
কুসংস্কার কাটিয়ে উঠছে । তথাকথিত সভ্যসমাজও সুদুর অতীতে 
এক দিন কোলদের মতই ছিল, অপদেখতা, ভূত-প্রেতে 
বিশ্বাস তাদেরও যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে__হোরাও 
ভবিষ্যতে কুসংস্কার কাটিয়ে উঠবে । 

সিংদূুম জেলার সদর. চাইবাসা থেকে দক্ষিপমুখো কার্ট 
রোড এবং তার সমান্তরালে বি, এন, রেলপথ চলে গেছে গুয়! 
পর্যস্ত-_কোলহান গবর্ণমেন্ট এষ্টেট-_-সরকারী জমিদারীর একে- 
বারে অভ্যন্তর প্রদেশে । 

১৯২৩-২৪ সালে রেল-কোম্পানী এই লাইন খোলেন এবং 
গুয়াতে ইওডিয়ান আয়রম এবং মধ্যব্তা &েশন নোয়ামুণ্ডীতে 
টাটার-_লৌহধনি ছুটির কাক আরম্ভ হয়। এই লাইন খোলায় 
সিংভূম জেলার প্রসিদ্ধি খুব বেড়ে গেছে-_খনিজ সম্পদ এবং 


১৩৫১ 





দেরাইকেলার হো 


কাঠ ও শালপাতা প্রভৃতি সংগ্রহকারী বু কোম্পানীর কাজ 
আরম্ভ হয়েছে । 

কোলহানের অভ্যন্তপভাগ ভারি সুন্দর | তরঙ্গায়িত ধনসুমি, 
অগুর্বর মালভূমি ও খনিজ ধাতু রত্তাবলীপূর্ণ পাহাড়ের গায়ে 
ছোদের কৃষিক্ষেত্র--এই সকলের সমন্বয়ে কি অপূর্ব দৃহ্যই না 
চোখে পড়ে । 

সারা সিংভূম জেলা এবং সেরাইকেল1 ও খারসোয়ান 
হোদের বতমান বাসভূমি । কিন্ত হোদের দেশে উত্তর-পশ্চিম 
থেকে এসেছে বিহারী ও হিন্দুস্থানীক্না, পূর্বদিক থেকে এসেছে 
বাঠালীরা--ধলগুম ও মেদিনীপুর থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী--এবং 


'ঘরক্ষিণাংশে, গাংপুর, বোনাই, কেওনঝর এবং মন্তুরভঞ্ অঞ্চল 


থেকে চুকেছে উড়িয়ার1। অবশ্ঠ হোরাও চতুষ্পার্খস্থ দেশ গুলিতে 
যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছে । 

কোলহান ১৮৩৬ সালে ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর তত্বাবধানে 
আসে । তখন হোদের বেশ ঘন বসতি ছিল। পাহাড়ে, 
অধিত্যকায়, পাছাড়তলীতে বহু হে! পলী চোখে পড়ত। 
৬৩০টি গ্রাম ছিল । কিন্ত খনি, কোয়্যারি ব বন কাটা আরম্ত হয়ে 
কত হো-গ্রাম নষ্ট হয়ে গেছে । আজ সেখানকার অধিবাসীরা 
হয় কুলি-লাইনে আছে, নয় আসামের চা বাগানে চলে গেছে। 
১৮৩১ সালে মু্খাবিপ্রোহে হোরা যোগ দেয়। রাচির 
৬শরংচন্দ্র রায় মহাশয় তার “মুড” নামক বইয়ে বলেছেন 
হোর1 একদল ব্রিটিশ সৈল্ত ও কাণ্ডতেনকে পর্যন্ত পরাজিত ক'রে 
কলকাতার. পথে. ফিরতে বাধ্য করে। 

গুয়া ও নোয়ামুঙ্ি লৌহখনিতে বেড়াতে গিয়ে লেখকের 
প্রথম কোলহান এবং হোদের বিষয় কৌতুহল জাগে । চাই- 
বাসায় বহুদিন অবস্থানকালে হে! মেয়ে-পুরুষদের সরল ব্যবহার 


চৈ 


আমাকে যুদ্ধ করত। সিংভূমের 
জামসেদপুর ও ঘাটশিলায় হো 
মেয়ে-পুরুষকে তেমন স্বাধীন ভাবেও 
চলাফেরা করতে দেখি নাই যেমন 
দেখেছিলাম চাইবাসায় | জামসেদ- 
পুর, ঘ'টশিলায় হোরা নিজোদের 
স্বাতগ্থ্য বিসর্জন দিয়ে অন্যান্থ 
কোলদের সঙ্গে মিশে গেছে। 
খাটশিলাতে ত সাওতালই বেশী ! 

হোর্দের সংখ্য। ১৯১১ সালের 
আদমন্থমারী অধুষায়ী 2--১। চাই- 
বাসা! (তকোালতান)--২১৫ ১১৯০০, 
২। চক্তধবপুর-- ৫১১,২১২) 5) 
মনোহরপুর-- ১৯,৫৯৮, 91 রাই- 


কেলা-_-২,৫,১২৫% | ধলভুম -- 
১৪,৮২৩) ৬1 খাপসোয়ান-- 
১০৯৫৮০, ৭। জামসেদপুর-- 


৩১৮৩৫, ৮। ঘাটশিলা--৩,৩৯৫ | 

মোট সিংভূমে (5৪৯,৩২৯) প্রায় সাড়ে তিন পক্ষ হো! বাস 
করছে । তাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ । 

মনে হয় বতমানে হে? পুরুষর্ধের দেহাবয়ধে যেন অবনতি 
হয়েছে, তার কারণ ঝুগির কাজ করে শার মগ্ধপান করে তারা 
খাপ পূর্বের মত সুগ্থ সবল নেই। অথচ গাগে ওদের স্গাগ্থয যে 
কত ভাল ছিল তা টাঙ্কি হাতে কোল-পুরুষের ছবিটি দেখলে 
বোঝা যায়। হে মেয়েদের, বিশেষ করে যুবতীদের, দেহে 
এখনও গা্থোর প্রাচুর্ধের লক্ষণ নজরে পড়ে। হাটে-বাজ্জারে 
রাজপথে প্রফুল্লচিন্ত হে মেযেদের কণ্তিপাথরের মত কাল 
দেহের গঠন-লৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয় । হো মেয়েদের সম্বন্ধে 
চীকেল লিখে গেছেন, 





হো! শিকারা ও দল-ওয়া 


কোলহানের কোল “হো? জাতি 





চাদের মোরগের লড়াত 
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মেয়েরা কি বয়শ হলে দেখতে বি হয়ে যায় । হো পুরুষ- 
দের দেহের উচ্চন্ডা মাঝারি ধরণের, মাঝে মাঝে দীর্ঘকায় “হা"ও 
চোখে পড়ে-মেয়েদের দৈহিক উচ্চতা সাওতাল মেয়েদেরই 
মত, তবে দীর্ঘাঙ্গীও মাঝে মাঝে দেখা যায়। নাক চওড়া 
চ্যাপ্টা (10176511711) । মাথা লঙ্গাটে ধাজের (91110)- 
010), চুল কৌকড়ানো, মুখ অল্প চওড়া গোছের, গণ্ডদেশ ঈষৎ 
উন্নত । হোদের মধো কখনও কখনও সুত্র দৈহিক গঠনবিশিষ্ট 
নরনানী দেখতে পাওয়| যায় এতে ভান্টন সাহেব মনে করে- 
ছিলেন আর্ধদের সঙ্গে বোধ হয় এদ্বের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ভারত- 
বর্ষের অতি পুরাতন মূল আদিম 
প্রাকদ্রাবিড় (1১4১1)17510187)) 
জাতির কোলারিয়ান শাখায় হো, 
সাওতাশ প্রভৃতিকে এক পর্যায়তুক্ত 
করেছেন নৃতাত্বিক পণ্ডিতের । 
ভারা মনে করেন এই প্রাকৃপ্রাবিড় 
জান্তির সঙ্গে  অষ্্রেলিয়ানদের 
রষ্তের সম্পর্ক আছে। দ্রাবিড় 
স্তাঠির আগমনের পূর্বে দক্ষিণপূর্ব 
এপিয়া থেকে এক দল মনুষ্য নাকি 
শাসে এবং তার এক 
গাগ চলে যায় অষ্রেলিয়। পর্যন্ত । 
এশরংচন্দ রায় লিখছেন, “এই 
দ্বাখিড়পুর্ব হো, মুগ, সাওতাল 
প্রস্তুতি জাতিরা ভারতের ভূতপূর্ব 
আদিম নিবাসী নেখ্রিটো। জাতি 
দিগকে বিনাশ ও আংশিক গ্রাস 
করিয়া সুদীর্ধকাল যাবৎ ভারতে 


ভাতে 


টির? 


স্ 


আধিপত্য করে'"*এই জাতিদিগকে অধুনা অনেকে কোল 
ধাঙ্গড় প্রভৃতি নিম্দাত্মক আধ্যায় অভিথিত করেন। কিন্ত 
এই ফ্রাবিড়পূর্ব এখং তাদের পরবর্তাঁ দ্রাবিড় জাতিগুলিই 
ভারতের বতমান অধিবাসীদের মূল প্তবক (901)407101 )। 
এই জগ্চ এদের প্রোটো-অগ্রাপয়েডও বল! হয়।” 
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হে গ্রামে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়বে ওদের 
শ্বশান বা ডিহরি। ম্বতদেহকে পুড়িয়ে তার ছাই এনে, মাটির মধ্যে 
রেখে তার উপর পাথর চাপা দিয়ে দেয়। ম্ৃতদেহকে দাহ 
করবার প্রথাই এদের মধ্যে প্রচলিত কিন্ত অপঘাতে মৃত্যু হলে 
এরা স্বতদেহকে কবর দেয়। অনেক সময় মৃত শিশুদেরও 
সৃত্ভিকায় সমাহিত করে। প্রস্তরস্তস্ত বাঁ প্রস্তর টেব্ল (011- 
1101) ছুইই অগণিত দেখতে পাওয়া যায়। খাড়া উচ্চ পাথর 
মেন্হির সংখ্যায় অল্প কিন্তু ডল মেন বিস্তর__ এগুলি ছুটি বা 
চারটি পাথরের উপর একটি প্রস্তরখণ্ড-বিশেষ । হো! শুশানে 
এক একটি দ্িক বা অংশ এক একটি “কিল বা সম্প্রদায়ের ; 
কোন গোষ্ঠীর লোক মরলে ঠিক সেই নির্দিষ্ট অংশেই তার 
ভম্ম সমাহিত করা হয়। স্তস্তাঞতি পাথর বা মেন্হিরকে হোর! 
বলে নিশান-_অনেক সময় প্লেন পাথরের সঙ্গে একটি করে 


মেন্হির থাকে । 


প্রবাসী 
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পল্লীর ভিতর প্রবেশ ব করলে হোছের কুঁড়েঘরের বিচিত্রিত 
দেয়ালগুলি বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে__বেশ হুন্দর সুন্দর লক্া, 
আলপনা ইত্যাদি তাতে আ্মাকা। তা ছাড়া হাতী, গরু, হরিণ 
এবং কোন কোন পাখীর ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। দোর- 
গোড়ায় হয়ত একটা কিন্তুতকিমাকার প্রহরীর মূর্তি আকা। 
সাওতাল মাঝিদের মত হোদের গীয়ের মোড়ল “মুড়া”র ঘরে 
একটু আভিজাত্যের আবহাওয়া আছে--এক জোড়া বলদ হয়ত 
চোথে পড়বে । গায়ের সকলের অন্ুমতিক্রমে মোড়ল মরলে মুড়ার 
ছেলেই সাধারণতঃ যুড়া হয়, পুত্র না থাকলে হয় ভাই না হয় 
ভাইপো উপ্ত পদ লাভ করে। এদের সমাজ আমাদের 
সমাজের মতই পিতৃকৃ বা 1)7111111065)1, গারো! থাসীয়াদ্দের মত 
মাতৃক বা 1101111111005)1 নহে । রাভাদ্দের মধো মেয়েরা আবার 
মার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। 


প্রত্তি গ্রামের মুড়া খাজনা আদায় করে জমিদারকে পাঠায়, 
পঞ্চায়েৎ বসলে সভাপতিত্ব করে । কয়েকটি গ্রাম মিলে হয় এক 
একটি পাঞ্স, তার প্রতিনিধিত্ব করে “মান্কি' বলে দলের মোড়ল । 
এক পরিবার বা কিগির সকলে মিলে তাদের জমি চাঁধ 
করে। 


“কিলি”* হ'ল “হো” সমাজে এক-একটি ক্ল্যান বা আমাদের 
সমগোত্র পরিবার-গোষ্ঠীর মত । এক কিলির ছেলেমেয়ে অন্য 
কিলির মেয়ে বা ছেলেকে বিবাহ করবে এইটেই হো! সমাজের 
বাধা নিয়ম-- তার ব্যতিঞ্ম হলে পক্কায়েতের শাসন ভয়ানক 
কড়া । সাওতালদের সেপ্ট বা ক্ল্যানের যেমন টোটেম নাম থাঁকে 
তেমশি কিলিরও একটী। করে নাম থাকে কিন্তু তা টোটেম নয়। 
কারণ সাঁওতালরা টোটেমকে পুজা করে__হো বা কিলির নামে 
গাছ, পণ্ড বা কোন কিছুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনাদ্ি করে । টোটেমের 
প্রতি এদের বিশ্বাস নাই। আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, “কিলি'র 
যে মেয়ে স্বামীর কিলি গ্রহণ করে না তার পৈতৃক কিলিতেই 
এস পরিচিত-_আমাদের মেয়েরা যেমন বিবাহ হুলে স্বামীর 
গোত্র পায় হোদের তা নয়। বাপের কিলি থেকে গেলেও 
হো মেয়ের কিন্ত বাপের বিষয়ের কোন অংশ পায় না । এদের 
বিয়েতে কনের মাথায় সি'ছুর পরিয়ে দেওয়া, জোর করে হাট 
থেকে মনোনীত বধুকে নিয়ে পলায়ন করা, কনের বাপকে পণ 
দেওয়া, নাচগান, পান-ভোজন, আনন্দ-উৎসব ইত্যাদি নান 
অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আছে] 

হোদের পুক্কা-পার্বণের মধ্যে মাঘ পরব, চৈত পরব 
“বাহা" (ফুলের উৎসব বা বসম্ত উৎসব ), গাম পরব, বাটাওলি 
পরব-_ এগুলি প্রধান। পৌষে ধানে মরাই থাকে পূর্ণ_ 
মাখী পুণিমাতে হোদ্রের সর্ধপ্রধান উৎসব “মাঘ পরব? বিপুল 
সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় । ইহার গ্রাম্য দেবতা দেশাওলিকে 
মোরগ বাঁ ছাগ বলি হত পুজ1 করে। 
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খথেদের নারী 
প্রীঅনুকৃূলচন্ত্র চৌধুরী 


খঙ্েদে নারী গৃহের যোগসাধিকা ও কল্যাপসাবিকা? গৃহের পত্ধী, 
কর্তা ও গৃহের ভূষণ__খগ্েদের খষি বিশ্বামিত্রের বাক্যে “জাষাই 
গৃহ”। খস্ৈদিক বিবাহের ও দাম্পত্য-জীবনের মূল উদ্দেস্তা, “ধশ্ম” ও 
প্রজারত্ক”' লাভ । খণ্েদে যজ্ঞ মানবের প্রথম ও প্রধান ধর্দ ও 
জীবনের প্ররুষ্ঠ কর্ম । যজ্ঞ-বর্্ম পতি ও পত্ঠী উভয়ের কর্তব্য এবং 
যজমান (যজ্ঞকারী)-দম্পতি খথেদে সবিশেষ প্রশংপিত। নানী, 
যজ্ঞের খষি ও খত্বিক পদেরও অধিকারিণী | খথেদে রাজকন্ত 
ঘোষা, অঠ্রিগরোত্রজা বিশ্ববারা ও অপালা, অগন্তয পত্বী. লোপা- 
মুদ্রা, অসঙ্গরাজপত্ী অঙ্গিরাগোত্রজ1 শশ্বতী, ভাবয়ব্রাজপত্বী 
লোমশা, জুই, বসুক্রপত্ধী মমতা, শচী, সুর্য প্রস্তুতি বিছুধী খক্‌- 
মন্ত্প্রণেতা নারীগণ ধথ্েদের খষি ছিলেন ও তাহাদের রচিত 
খক্‌ খথেদে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। খঞ্েদের বিবাহমন্ত্র হইতে 
নারীর স্থান ও দাম্পত্যঙ্জীবনে নারীর আদর্শের কতক নিদর্শন 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহ মন্ত্রে আছে-...“হে অখ্থিন্দ্বয়! আমি 
তোমাদ্িগকে স্তব করিয়া থাকি, অতএব তোমর1 আমার প্রতি 
সন্তষ্ঠ হইয়া আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান 
কর।...আমরা যেন পতিগৃহে গমনপুর্ধক পতির প্রিয়পাক্র 
হই ।.**এই সকল দেবতা আমার ( বরের ) সহিত গৃহকার্ধ্য 
করিবার নিমিত্ত তোমাকে (বধূুকে ) আমার হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন ।...প্রজাপতি আমাদিগের সঙ্তানসম্ততি উৎপাদন 
করিয়া! দ্িন। আর্ধযমা আমাদের উভয়ের বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যস্ত মিলিত 
করিয়া রাধুন।:*তাবৎ দেবতাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়কে 
সশ্মিপিত করিয়া! দ্িন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্েবী আমাদের 
উভয়কে পরম্পর সংযুক্ত করুন।...পত্বী পতির সহিত এক হইয়! 
যাইতেছে । হে অগ্নি | তুমি যখন দম্পত্তিকে একান্তঃকরণ করিয়া 
দাও, তখন তাহারা তোমাকে বন্ধুর গ্াায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে। 
হে বধু! তুমি উৎতকৃষ্ঠ কল্যাণসম্পন্ন হইয়। পতিগৃহে অধিষ্ঠান 
কর | তোমার চক্ষু যেন দোষশুন্ত হয়, তুমি পতির কল্যাপ- 
কারিনী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্দ্বল 
হয়। তুমি বীরপ্রসবিনী এবং দেবতাদিগের ভক্ত হও। হে 
বধূ! পতিগৃহে গিয়া তুমি গৃহের কত্রী হও। তুমি সকলের 
উপর প্রভু হইয়। প্রতুত্ব কর। তুমি শ্বশুরের উপর প্রতুত্ব কর, 
শ্বশ্রকে বশ কর, নন্দ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের গ্চায় 
হও ।'*"আমরা ( পতি-পত্তী ) এক্ষণে মনে ও কর্মে ও ইচ্ছায় 
এক হইলাম। কদাপি যেন আমি তোম] হইতে পৃথক না হই, 
তুমিও যেন পৃথক না হও ।---এই বধূ অতি সুলক্ষণান্িতা। 
তোমরা এস, ইহাকে দেখ । ইহাকে সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর 
প্রীতিপাত্র হউক-এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতি- 
গমন কর...” ইত্যাদি । খগ্থেদে দয়া, দান, অতিথিসেবা নর 
ও নারী উভয়ের সবিশেষ আচরণীয়। খ্থেদে অতিথি দেবতা- 
গণেরও অধিক পুজনীয়। খখ্েদে অন্নদান মহৎ কর্তব্য। গৃহীঁ 
অন্নার্থীকে অন্নদান না করিয়! কদাপি স্বয়ং অগ্রে ভোজন করিবে 
না। যেরূপ ধশ্দলাভ বিশেষ কর্তব্য, তদ্রপ পুত্রপৌত্রাদিকূপ 
প্রজারত্ব' লাভও খগ্থেদে সবিশেষ কাম্য । শেষোক্ত বিষয়ের 
একটি স্ষুত্র কাছিনী উদ্ধত হইতেছে। কধিত আছে, পুরুবংশেক্ব 


পরাক্রমশালী অপুআক নৃপতি পুরুকুৎস যুদ্ধে শত্রঃ কর্তৃক বন্দী 
হইলে পর সপ্তধষি পুরুরাজ্যের অশীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্ত 
এভাবে রাজশুন্ত রাজ্য চলে না। তখন সপ্ত্থষি পুরুকুৎসের পত্বী 
দ্বারা রাজপুত্র লাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞ করাইলেন, এবং পুরু- 
কুৎসের রাজ্জী যজ্ঞে এক পুত্র লাভ করিলেন । এসদস্থ্য সেই 
পুত্র। এসদন্থ্য খগ্ধেদে একজন স্তপ্রসিদ্ধ ন্বপতি এবং দগ্্য অন্গুর- 
গণের জ্রাসসঞ্চারকারী ও অনাধধ্য দাসদন্যু অন্থরনিহত্ত 
মহাবীর । রি 

খখেদে 'জায়াই গৃহ" এবং গৃহ নারীর ক্ষেত্র । নারী সর্ধ্ব- 
গৃহকর্থে ব্যাপৃত। নানী প্রতাষে জাগরিত হইয়া -পরিবারবর্গের 
নিদ্রাভঙ্গক্রমে তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্টে প্রেরণ করিতেছে, 
অবনত হইয়া শিশুকে 'স্তন্তপান করাইতেছে, যত্ববতী হইয়! 
(অনুঢ়া) কন্তার গাত্রমার্জনা কপিয়! দিয়া তাহাকে নির্মল ও 
স্থশোভন কিতেছে, -বন্ত্রবয়নকুশল! রমপীরূপে পরিবারে বস্ত্র- 
বিধানও করিতেছে ।' খথ্েদরমণী বিবিধ মনোরম স্ব্ণালঙ্কারে ও 
উত্তম বসন-ভূষণে ও পুষ্পগন্ধমাল্য অনুলেপন ও অভ্যঞ্জন আদি 
উপচারে প্রসাধনে অনুরক্ঞা £ছল। খখেদে পুত্রণ পিতৃবিতের 
অধিকারী হইলেও উহাতে পুত্রগণসহ মাতারও একটি ভাগ 
থাকিত দৃষ্ঠ হয়। কন্তা পিতৃবিস্তের ভাগী হইত না, সে পিতৃগৃছে 
“সম্মানিতা” হইত এবং পিতা ভ্রাতা কর্তৃক সযৌতুক1 ও সালঙ্কৃতা 
হইয়া নুপাত্রপ্বা হইত। তবে পিতৃগৃহে যাবজ্জীবন অবস্থিতা 
কন্ছ৷ পিতৃবিত্তের একটি ভাগ লইত দৃ্ হয়। বিধবা নারী পরি- 
বারে সবিশেষ ক্ষমতাশালিনী ছিল। খগ্থেদে বাল্যবিবাহের 
প্রচলন ছিল বলিয়! দৃষ্ট হয় না এবং স্বয়ম্বরান্থরূপ বিবাহাহুষ্ঠান 
ছিল বলিয়! ছৃ্ট হয়। খধণ্থেদেও যৌবনের ক্ষেত্র হইতে 
প্রণয় বাদ পড়ে নাই। একটি কাহিনী এন্লে উদ্ধত হইতেছে। 
অচ্চনানা নামক এক খষি ছিলেন। তাহার পুত্র, শ্বাবাস্ব। 
কথিত আছে, রথবীতি নামক রাজা এক বৃহ যক্ঞ করিয়াছিলেন। 
অর্চনান। খষি সেই যজ্তের পুরোহিত ছিলেন। শ্বাবাশ্ব পিতা 
অর্চনানার সহিত যজ্ঞে গমন .করেন । সেই যজ্ঞ-সভায় রথবীতি 
রাজার কুমারীও ছিলেন । রাজকন্ত|কে দেখিয়া! খষিপুত্র শ্বাবাশ্ব 
মদনবাণে বিদ্ধ হন। শ্বাবাশ্ব খষিপুত্র হইলেও স্বয়ং বোধ হয় 
খক্মন্ত্র রচনার শক্তি অর্জন করিয়া পরিপূর্ণ খষিপদবাচ্য হন 
নাই। তখন, রাজকন্া-লাভের আশা ক্ষীণ দেখিয়! শ্বাবাশ্ব 
বোধ হয় হতাশ হৃদয়ে দেশপর্যযটনে বহির্গত হন । দেশপর্য)টন 
করিতে করিতে একদা পথিমধ্যে গভীর নিপীথে ভীষণ বাত্যা- 
প্রভপ্তনের হস্তে পতিত হুইয় শ্বাবাশ্ব প্রাণের মমতায় আকুল 
হাদয়ে বাত্যাপ্রভগ্তনের দেবতা মরুংগণের স্তব করিতে জারম্ত 
করেন। তখন হদয়ের অস্তস্তল হইতে স্বতঃই নুন্দর সুন্দর 
খক্ন্তোআ বহির্গত হইতে লাগিল। অনস্তর তদ্রচিত সেই 
সকল মরুতস্তোত্র রথবীতি রাক্জাকে উপহার প্রদ্ধান করিবার 
নিমিত্ত শ্বাবাহ্ব রাত্রি দেবীর শ্ভব করিলেন, “ছে রাত্রি দেবি! 
নদীতীরে রথবীতি রাজার বাস ।.."হে রাত্রি দেবি | সোমযজ্ঞ 
সম্পন্ন হইলে তুমি আমার হইয়া! রখবীতি রাজাকে নিবেদন 
করিও যে তাহার কন্তার প্রতি আমার প্রণয় কিছুমাজ বিচলিচ্ষ. 


সহ 


প্রবার্দী 


১৩৫১ 





হয় নাই।” বিধবাবিবাহ খখেদে নিষিদ্ধ ছিল না । দেবরের 
সহিত বিধবার পু্না্ববাহ হইত বোধ হয়। খখেদে খষি ও 
রাজভকুলে পরস্পর বিবাহ হইত দৃষ্ট হুয়। সচ্চরিআ্রতা এবং 
পাতিব্রাত্য খ্থেঘে নারীয় বিশেষ গুপ। সতীত্ব নারীর অমূল্য 
রত্ব। নারীর সতীত্ব “বলশালী রাজার সুরক্ষিত রাজ্যের ভায় 
সমত্বে রক্ষষীয়। নারী স্বভাবতঃ পুরুষের উপর নির্ভরশীল বলিয়। 
খখেদে গণ্য। পুংসংরক্ষণ ব্যতীত নারীর বিপথগামিনী 
হওয়ার উল্লেখ আছে, যেমন, ভর্তৃবিহীনা নারী। প্রয়োজনস্থলে 
খখেদের রমমী শ্বহত্তে অন্ত্রধারণ করতঃ যুদ্ধার্ণবে অবগাহন করি- 
য়াছে ও প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে । শক্ত আসিয়া মুদগল 
খযির গোধন অপহরণ করিয়া লইয়! যাইতেছিল। মুদ্গল- 
পত্ী ইন্রসেনা রথে চড়িয়া সসৈন্তে শত্রুর পশ্চান্ধাবমান হইলেন 
এবং তুমুল যুদ্ধে শক্রপরানবয়ক্রমে পতির অপহৃত গোধন প্রত্যা- 
হরণ করিয়া আনিলেন । মুদগল পত্বীর সংগ্রাম ও রণজয় বর্ণনায় 
জাছে,“...শক্রহিংসার জন্ত রথ যোগ্জিত হইল । ইহার কেশধারী 


সপিস্িনিপানপিসপিিত 


সারথি মুদঙ্গলানী শব্দ করিতে লাগিলেন ।**'সৈম্ভগণ নির্গত হইয়া 
মুগলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মুদ্গলের পত়্ী খন রখারঢ়া 
হইয়া সহশ্রজয্মিনী হইলেন তখন বায়ু তাহার বস্ত্র সঞ্চালিত 
করিয়াছিল। গাভী জয়ের জন্ত মু্গল-পত্বী রথী হইলেন ।... 
মুধ্গলানী বিধবার জায় নিজ ক্ষমতা! প্রকাশ করিয়া পতির ধন 
গ্রহণ করিলেন। ঈদৃশ সারথি দ্বারা আমর! যেন জয়ন্রী লাভ 
করি।” খেল রাজ্কার পত্ধী বিশপলা! যুদ্ধে গমন করিলে শত্রুশরে 
তাহার একটি পদ “পক্ষীর পক্ষের চায়” ছিন্্র হইয়া যায়। কৃত্ত- 
পুত্র (কথিত আছে, অগন্ত্য খষি কুস্তমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন) অগন্ত্যের স্তবে প্রীত হুইয়া ভিষকৃদেবতা! অশ্বিন্ঘয় 
বিশপলার ছিন্পদস্থলে একটি নুর জঙ্ঘা পরাইয়া দেন এবং 
বিশপল] সেই নুতন পাদযোগে পুনঃ যুদ্ধে গমম করেন । 

খখ্ধেদের নারীকৃলে বিছুষী, আত্মনির্ভরশীল! ও তেজোবীর্ধ্যবতী 
মহিল্লাবৃন্দ ছিলেন ।% 


১০১১০৯৯৭ 


এই প্রবন্ধের সমূদক্ন বিষয় ও উক্তি খে? হইতে সংগৃহীত 


ক্ষতিপূরণ 


শ্রীস্বরুচিবালা সেনগুপ্তা 


বড় বড় অক্ষরে “710 ₹2001109” (কশ্মখালি নাই) লেখ থাকলেও 
প্রকাণ্ড আপিসের গেটের ভিতরে আনাগোন। দেখে মনে হচ্ছে 
একট! “ভেকেদ্সি'র গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে খবরের কাগজের 
মারফতে। 

বেকারমহলে চাঞ্চল্যের সীম! নেই। তবু চাকরিটি তেমন 
শীসালে নয়। সামান্ত মাইনে আর প্রার্থার যোগ্যতার চাহিদাও 
সামান্ত, ম্যাটিকুলেশন পাশ আর বাংলাদেশের অধিবাসী হ'লেই 
বথেষ্ট । বেলা এগারোটা থেকে বিকেলে চারটে পধ্যস্ত দেখ করবার 
সময় নিষ্ধারিত হয়েছে । বেলা ন'টা থেকে লোক আস। আরম্ভ 
হ'ল। ম্যাটিক পাশ ছাড়াও আই-এ, বি-এ, এমন কি 'অধিকস্ত 
ন দোষায়" এই প্রবাদবাক্য স্মরণ করে অনেক এম-এ ডিগ্রিধাবীও 
এসে গেটের ভিতর ঢুকল। বিদ্ভার অনুরূপ তাদের বেশভূষারও 
বিস্তর তারতম্য ছিল, কেউ পরেছে দিশী ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবী, 
পাম্প-ন্ন আর চুলকে উললটিয়ে যথাসাধ্য মহ্ছণ করে আচড়িয়েছে। 
মুখে যে ক্রীম মাখে নি এ কথাও হলফ করে বলা চলে না। 
কেউ এসেছে প্যা্ট-কোট পরে, প্যান্ট-কোটের তুম্ব অথবা দীর্ঘ 
আয়তন দেখলেই সেট! ষে ধার করা সে কথ। বুঝতে দেরি হয় না, 
অপটু হাতের বন্ধনে নেকটাইট! এক পাশে ঝুলে পড়েছে। 

সময় আর কাটে না। যার হাতে ঘড়ি বাধ! আছে সকলে 
বারবার তার কাছে সময়ের পরিমাণ জেনে নিচ্ছে । কেউ তোলে 
হাই, কেউ আঙুল মটকায়, কেউ নম্য গুজে দেয় নাকে, কেউ 
ধরায় দিগারেট । মনে কিন্তু সকলের একই আশা! ষে কাজট। তারই 
হবে, ভাগ্যলক্ষ্মী স্প্রসম্ম হয়ে তার গলাতেই জয়মাল্য পরিয়ে 
দেবে্স,কারণ ঠন্ঠনের কালীবাড়ীতে সে-ই পৃজে! মানত করেছে। 
সকলের শেষে আসে প্রবীর! তাকে দেখে অজ্ঞাতেই সকলের 
মন অন্ধাবান হয়ে ওঠে। অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন বেশভভূব! ৷ সমস্ত 


অঙ্গে যেন মার্জিত কুচি ও আভিজাত্যের চিহ্ন বর্তমান । অগ্গের 
মুখের গ্রাম কেড়ে নিতে এসেছে বলে সে যেন সঙ্কোচে জড়সড় 
হয়ে পড়ে। 

বেয়ার এসে এক-এক জন ক'রে প্রার্থীকে আহ্বান করে নিয়ে 
ষায়। কেউযায় বীরদর্পে, কেউ ধায় অষ্টমীর ছাগবৎসের গ্তায় 
কম্পমান দেহে । যাদের তখনে। ডাক পড়েনি তারা ওদের 
গতিপথের দিকে ঈর্ধার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে । যেন ওদের প্রাপ্য 
সবাই লুটে নিতে যাচ্ছে। 

“আপনার নাম প্রবীর রায়?” বড়বাবু জিজ্ঞাসা করেন। 

বড়বাবুর বয়স যৌবনের সীম। ছাড়িয়েছে কি ছাড়ায় নি, এ 
কথা নিয়ে তর্ক করা চলে। পদের উপযুক্ততার জগ্তই ষেন তার 
গান্ভীধ্য মাত্র! ছাড়িষে গেছে । তার পদমধ্যাদ। বৃদ্ধির জন্তই যেন 
মেদমাংসগুলে। বেশি রকম বেড়ে গেছে। 

প্রবীর বলে, “হ্যা স্তার ।” 

চশমাটা চোখে দিয়ে বড়বাবু ভাল করে তার মুখের দিকে 
তাকান। বোধ হয় এমন ক'রে কোন প্রার্থার দিকে তিনি 
তাকান নি, অন্ততঃ প্রবীর্ের তাই মনে হয়, সে যেন আরও 
সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। 

“বি-এসসি পরীক্ষায় আপনি ফাষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছেন?” 

“আজে হ্যা ।” 

41011090100, ( দরখাস্তে ) লিখেছেন আপনার বাব! রায় 
কালীকান্ত বাহাছুর রিটায়ার্ড জজ, এ সব সত্যি কথ! ?” 

“হ্যা স্তার"-_ প্রবীরের কণ্ঠ মুছু হয়ে আলে। 

*এনক্ষণ পর্যন্ত যে ক'জন 082:010869 ( প্রার্থী ) দেখলাম, 
শিক্ষার দিক দিযে আপনার যোগ্যতা বেশী এতে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু জাপনি ধনী পিতার পুক্তর, একজন দরিত্র প্রার্থীকে বফিত 
করে এ কাজ আপনাকে দেওয়া আমি অন্থচিত মনে করি।” 


চৈত্র 


কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি আছে, প্রবীর চুপ করে দাড়িয়ে 
থাকে । সমস্ত ঘরট। ষেন থম্থমে হয়ে আসে। 

অকন্মাৎ যাবার জঞ্জ প্রবীর ফিরে জীড়ায়। 

পশুন্ুন”-_ 

কি শুনবে কে জানে, তবু প্রবীর থামে । 

“শুনুন, একজন স্থায়ীলোক আমার দরকার। আপনাদের 
মত 5811690. 10181)-এর পক্ষে এ কাজ স্থায়ী ভাবে করা সম্ভব 
নয়। ছু"দিন পরেই ছেড়ে দেবেন হয়ত। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই 
দেবেন। যে টিকে থাকবে ন| সেরকম লোক আমি চাই নে। 
আর আপনার ত সত্যি প্রয়োজন নেই ।” 

লোকটাকে যত গম্ভীর মনে হয়েছিল তা নয়, ছুঃখীর জন্য 
প্রাণে ষেন মায়াও আছে মনে হয়। ভরসা পেয়ে প্রবীর কোন 
মতে বলে ফেলে_-“যে-কোন একট! কাজের আমার বড় 
প্রয়োজন ।”* 

নিজের বিপন্ন কণস্বরে প্রবীর নিজেই লজ্জাবোধ করে। 
পকেট থেকে কমাল নিয়ে চশমা! মুছতে মুছতে বড়বাবু বলেন, 
“আপনার এই ফিফ থ ইয়ার, লেখাপড়ায় আপনি ভালো আপনার 
পিতার অর্থের অভাব নেই । এচাকরি নিষে সমস্ত 1)0৪999০$ 
(ভবিষ্যৎ) নষ্ট করবেন কেন? সকাল ন'ট। থেকে সন্ধ্যা ছ'টা 
পর্্যস্ত ডিউটি জানেন ত সে কথ?” 

*এম্-এসসি পড়া ছেড়ে দিয়েছি আমি-_” 

*কেন ?” ভ্রকুষ্চিত হয়ে আসে তার। 

“গত জান্ুয়ারীতে আমার বিলেত যাবার কথ! ছিল।” 

বড়বাবুকে যেন গল্পের নেশায় পেয়ে বসেছে । 

*কোন কারণে হয়ত হয়নি । এখন যুদ্ধ না থামলে যেতে 
পারবেন না এ-ও ঠিক, কিন্তু এমএসসি পাশ করতে বাধ! কি?” 

“পড়া! আর চলবে না আমার--” 

“মানে ?" বড়বাবু ছেলেটির অপরিণামদর্শিতায় বিরক্ত হয়ে 
ওঠেন। 

*বাবার টাকা আছে, আমার ত নেই--” 

রূস্বরে মিষ্টার ব্যানার্জি বলেন, “হেয়ালী ছাড়ুন প্রবীরবাবু, 
পিতৃধনে পুত্রের অধিকার এ কথ! কি আমি জানিনে বলতে চান ?” 

“বাবা আমাকে ত্যাগ করেছেন”__লঙ্জায় তার কণ্ঠ কাপতে 
থাকে। 

*ত্যাগ করেছেন ? কি অপরাধে ? বলবেন কি আমাকে? 
যদিও অনধিকার প্রশ্ন-_” মুখের কাঠিন্য তার কমে আসে। 
প্রবীরের লজ্জারুণ মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টার ব্যানাজ্জাঁ বলেন, 
“আপনাকে দেখে আপনি কোন গুরুতর অপরাধ করতে 
পারেন বলে মনে হয় ন।। কিন্তু পিতাও ত সামান্য অপরাধে 
পুত্রকে ত্যাগ করতে পারেন না। আপনার যদি আপত্তি ন৷ 
থাকে, আমাকে বলবেন কি?” 

কণ্ঠে প্রভূত্বের সেন্ুর নেই, ধেন মিনতি ঝরে পড়ছে। 
এতক্ষণে প্রবীরের সঙ্কোচ কমে আদে। সে প্রার্থী, মিষ্টার 
ব্যানার্জী দাতা, এ কথা সে ভুলে যায়। 

“আমার দুর্ভাগ্যবশত: বাবার বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে 





ক্ষতিপূরণ 


ও. 


সি 


আমাকে, তাই বাবা! আমায় ত্যাগ করেছেন। আমি যাকে 
বিষে করতে চাই--” 

সন্কোচে তার কণ রুদ্ধ হয়ে “গল। অসমাপ্ত কথা সমাপ্ত 
করলেন বড়বাবু--“বাবার বুঝি তাতে মত নেই?” 

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় প্রবীর। 

বড়বাবু সহসা যেন প্রো বয়স থেকে যৌবনে ফিরে এলেন, 
তার স্থল দেহ যেন তুলার মত হালক! হয়ে গেল। প্রবীরের 
হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, “বসুন প্রবীরবাবু, 
দাড়িয়ে রয়েছেন কেন ?” 

গ্লিপ হাতে পর্দা 'ঠেলে আরদালী এসে ঘরে ঢুকল, বড়বাবু 
বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন, “নিকাল যাও-_-আবি হোগ! 
নেই--” 

প্রবীর চেয়ারে বসেই ভঙ্কে কেঁপে উঠল । 

“বলুন প্রবীরবাবু”-_কণ্ঠ ষেন মাধূর্ধ্যে টলমল করছে । ঢোক 
গিলে জিভ দিয়ে ঠোট ভিজিয়ে প্রবীর বলে-_“বড় গরীবের মেয়ে 
সে, কিন্তু আমার বিলেত যাবার সমস্ত ব্যয় বহন না৷ করলে 
সেখানে বাবা বিয়ে দেবেন না। তা" ছাড়া অসবর্ণ বিয়ে-_” 

“বলুন বলুন থামবেন না"--বড়বাবু অসহিষু হয়ে ওঠেন। 

“ক্ষিত্ত তাকে ছাড়।৷ আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না, 
অসম্ভব !” 
*ছ-জনেই বুঝি ছু-জনকে খুব ভালবাসেন ?-_ 

একটি কিশোর বালকের মত তিনি হেসে ওঠেন। 

“হ্যা” প্রবীরের ক একেবারে কুঞ্চিত হয়ে আসে। 

*পিতার বিরুদ্ধণচরণ করে পারবেন তাকে গ্রহণ করতে ? 
ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবেন না তো? পারবেন শেষরক্ষা করতে? 
সমস্ত এশ্ব্যকে পদদলিত ক'বে চিরদিনের জন্ঞ দারিদ্র্য বরণ 
করবেন আপনার ভালবাসায় এত সবলতা! আছে? ভাল করে 
ভেবে দেখেছেন?” 

“নিশ্চয়ই পারব। সমস্ত জাগতে আমার অগ্ত কিছুই কাম্য 
নেই।” 

আকম্মিকভাবে ঝড়ের মত একট! দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে যায় 
বড়বাবুর নাসারন্ধ, দিয়ে । হঠাৎ যেন একটু অন্তমনদ্ক হয়ে পড়েন। 
তার পরে নিজের মনেই যেন বলতে থাকেন, “মনকে যাচাই 
করেছেন ভাল করে? পিতার অতুল ধশ্বধ্য, নিজের উচ্চপদ, 
আপনার প্রিয়ার স্থান কি সে সকলের উদ্ধে ? সত্যি তাকে আপনি 
এত ভালবাসেন ?” বলতে বলতে তিনি অজ্ঞাতেই প্রবীরের হাত 
দুখানি জড়িয়ে ধরেন। : পরক্ষণেই তার নিজের দুর্বলতায় নিজেই 
লজ্জিত হয়ে পড়েন । তারপর একটু থেমে বলেন, “ও, হ্যা, নাম 
কি তার?” 

“মধুমাল। ৷” 

*ম্থুইট$ মধুমাল! এমে যেন জীবনকে আপনার মধুময় করে 
তোলেন, এই প্রার্থন। করি। বিষে কবে? ইতরজনকে যেন 
মিষ্টান্ন বিতরণে কার্পণ্য করবেন ন1।” 

“একটা কাজ ন! পেলে,-_বর্তমানে আমি কপর্দকশুন্ত-_-” 

টেবিলের উপর একট। প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে বড়বাবু বলেন, 
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*[)019% 0816 007 0786 কাজ আপনি নিশ্মুই পাবেন-_সেজন্ত 
অযথ। বিয়ের বিলম্ব ঘটাবেন না। জানেন তে। শুভস্য শীং।” 

ধঙ্সবাদ দিয়ে প্রবীর বিদায় গ্রহণ করে। 

অসময়েই বড়বাবু আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ীতে 
না গিয়ে গাড়ী গঙ্গার কিনারায় নিতে হবে শুনে ড্রাইভারের বিশ্ময়ের 
সীমা থাকে ন1। দীর্ঘকাল কাজ করেও মনিবের রোমান্সের পরিচয় 
পায় নি কোন দিন সে। কিন্ত আজ-_গাড়ী গিয়ে গঙ্গার ঘাটে 
খামে । বড়বাবু ড্রাইভারকে বিদায় করেছেন, ট্রামে তিনি বাড়ী 
ফিরবেন। সেখানে একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে চুপ করে 
বসে তিনি যেন তার অতীত জীবনে ফিয়ে গেলেন। তখন 
চোখে যৌবনের রুভীন কাজল লেগেছে । জগতে সবই সুন্দর, 
সবই সহজদাধ্য, সবই রোম্যার্টিক। ধনীর গৃহের দুলাল, কলেজের 
মেধাবা ছাত্র, ম্ুন্দর সবল দেহ, খেলার মাঠে ভাল খেলোঘাড়, 
আশ!-আকাতকায় উজ্জ্বল ভবিষ্যং সম্মুখে । কলিকাতা ইউনিভার্- 
সিটির পরীক্ষা গুলে! অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে সাগরপারের পরীক্ষার 
জগ্গ তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছেন ।--" 

সদা সকল আশা-আকাজ্ষার উদ্ধে ষে স্থান পেয়েছিল সে 
বনশ্ত্রী। এত সৌনধ্য, এত মাধুধ্য যে একটি নারী-দেহকে 
আশ্রয় করে থাকতে পারে, তা তিনি কল্পনাও করেন নি কোন 
দিন। এহ আনন্দ, এত অধীরতা ষে কোন মানব-হাদয় বহন 
করতে পারে তাও তার কল্পনার অতীত ছিল। বনগ্রীর শাস্তভীর 
চাহনি যেন এ সন্ধ্যাতারার মতই স্সিগ্ক ও মধুর ছিল। তার সেই 
সরল ও মধুর প্রাণ “যন ভবিষ্যতের কোন্‌ এক শিষ্ঠুর মৃত্তি দেখে 
আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে উঠত। তাই প্রিয়শমকে কাছে পেয়েও 
সে যেন হাসতে গিয়ে কেদে ফেলত। তিনি তার চোখের জল 
মুছিয়ে দিয়ে কম্পিত হাত ছুধানি মুঠোয় তরে কত সাস্তবন! দিয়েছেন 
ত!কে, তীর বলে কত ভঙসনা করেছেন । জগতে এমন কি কারণ 
খাকতে পারে যে তাদের মিলনে বাধ! স্থষ্টি করতে পারে? বনপ্রীর 


প্রবানী 





১৩৫১ 


ছে্গেমান্থষি দেখে তিনি হেসেছেন। খুশীতে বনশ্রীর তন্থুপতা 
লীলায়িক »য়ে উঠেছে চোখের জল তার শুকিয়ে অধবে হাদি ফুটে 
উঠেছে এমনি এক শ্যাম সন্ধ্যায় এই সন্ধ্যাতারাটিকে সাক্ষী 
রেখেই তিনি শপথ করেছিলেন তিনি বনগ্রীর, বনজ্রী তার। এর 
ব্যতিক্রম মন্তব নয়। 

এই সেই সন্ধ্যাতারা, এর কোনই পরিবন্তন ঘটে নি। দিনের 
পর সন্ধয। সেও নিয়মিত আসছে। পরিবর্তন ঘটেছে শুধু ছুটি 
প্রাণের, ছুটি নরনারীর। ঘন্দ বাধে পিতার সহিত। ব্রাঙ্মণ- 
বংশের বধুকূপে আনবেন তিনি কায়স্থকগ্ত। ! অমন কুলাঙ্গার 
পুত্রকে জন্মের পরেই কেন ম্থুন খাইয়ে মেরে ফেলেন নি সেজগ্ 
তিনি পরিতাপ করতে লাগলেন । আর অমন পুত্রের মুখ দর্শন 
করবেন ন| বলে একটা কঠিন শপথও উচ্চারণ করলেন। 

ধনৈশ্বর্ধো যে পালিত, সম্মুখে যার উজ্জ্বল ভাবধ্যৎ, জীবনে যে 
দাবিজ্রোর হ্বপ্রও দেখে নি, নিঃসম্বল অবস্থায় পথে এসে দাড়াতে 
হবে এই কল্পনায় তার জীবনের সমস্ত সম্কল্লেরই রূপ বদলে গেল। 

প্রবীর আজ যে সাহস করেছে এতে কি তার পরাজয় ঘটবে 
না! অতুল এশ্বধা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, প্রতিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত 
কামাবস্তর পরিবর্তে আজীবন ছুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে 
তার কৃত কাধ্যের জগ্ত সে কি একবারও অনুতপ্ত হবে ন!? 

অপরিমেয়ু সম্পদ, উচ্চপদ, স্তরমার মত শিক্ষিতা শ্রন্দবী স্ত্রী, 
পুত্রকন্যা, জগতে লোকে যা কামন! করে, তার তো! সবই আছে, 
সমস্ত স্মখের অধিকারী হয়েও প্রতিমৃহ্'ত্ততিনি ষে তার বৃতৃক্ষিত 
অন্তরের তৃষ্ণ। অনুভব করেন, এ কি তার পরাজয় নয়? প্রবীরকেই 
কি শুধু পরিতাপ করতে হবে, তিনি কি যথার্থই জয়লাভ করে- 
ছেন? ধনের ছলনা যৌবনে নিজের অন্তরকে তিন যে বঞ্চন। 
করেছেন তাতেই কি তার জয় হয়েছে? 

পরদিন প্রবীবের নিয়োগপত্র এল। মে ছু-শ' টাক! 
বেভনে বড়বাবুর ঝ্যাসিষ্টেন্টের পদে নিযুক্ক হয়েছে। 





ইতিহাস 


শ্রীগোপাল ভৌমিক 


র্ধের সম্থদ্ধি নিয়ে আমাদের মন 
পৃথিবীতে আনে কত সবুজ সান্ত্বনা, 
বিষৃদ্ধ আকাজ্চা আর সোনার স্বপন-__ 
জন-স্বার্থে পায় তবু অনেক বঞ্চনা। 


জামরাই পৃথিবীর প্রত্যন্ত সীমায় 
বীজ বুদন বারবার দিয়েছি ইঙ্গিত, 
্বপ্ন-সমারোহ শেষে পড়ন্ত বেলায় 
আমরাই ভেঙে গড়ি সভ্যতার ভিত। 


মিজেদের হাতে গড়া বৈষম্যের ফাদে__ 
অতর্কিতে নিজেরাই ধর! পড়ে যাই £ 
লাশ্ত-লীল! চলে যবে প্রাসাদে প্রাসার্দে_ 
ভগ্রদ্ধেহে ফুটপাথে মেলে না ত ঠাই। 


মানুষের সভ্যতার এই ইতিহাসে 

আমর! একাগ্রচিত্তে তবু রাখি দান, 
"জানি রাতিশেষে নব হ্বর্যের আভাসে-- 

আমাদের স্বপ্ন হবে সত্যের সমান। 


প্রাণী-জগতে ব্বভাঁবের পরিবর্তন 
শ্রীগোপালচজ্জ্র ভট্টাচার্য্য 


প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়! শারিপার্থিক অবস্থার সহিত সামপ্রস্য 
বিধান করা জীবমান্রেরই স্বাভাবিক ধশ্ম। বীচিয়া থাকিতে 
হইলে প্রকৃতির সহিত এইভাবে রফা! ন! করিয়। উপায় নাই। 
এই পরিবর্তন সাধারণতঃ মন্থর গতিতেই হইয়া! থাকে; তবে 
ক্ষেত্র-বিশেষে ক্রততর পরিবর্তনও লক্ষিত হয়। বুদ্ধর সহ- 
যোগিতায় এই পরিবর্তন অল্প সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হইতে দেখা 





গ্রেছে।-কাকড়। 


যায়। দৃষ্ান্তস্বরূপ কিয়া-প্যারট নামক টিয়া জাতীয় এক প্রকার 
পাখীর খান সম্পকিত স্বভাব পরিবর্তনের কথা উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। নিউজ্লিযাণ্ডের এই পাখীগুলি কগ্র অথব! দুর্বল মেষের 
কোমরের দিকের পশম ছিড়িয়। লইয়। পাকাশয়ের উপরিস্কিত মাংস 
এবং চর্বি কুরিষ! কুরিয়া খায়। অনেক সময় সুস্থ সবল মেষকেও 
ইহার! আক্রমণ করিয়া থাকে । ইহাদের আক্রমণে প্রতি বৎসর 
অনেক মেষের জীবনাস্ত ঘ:ট। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
শতাধিক বৎর পূর্বের এই পাখীগুলি যে সম্পূর্ণ নিরামিধাশী ছিল 
সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই । তাছাড়। শতাধিক বৎসর পূর্ব 
এই দ্বীপে মেষেরও আমদানী হয় নাই । অথচ পাখীগুলি স্রবিধ! 
পাইঙ্পেই কেবল মেষ-মাংসই সংগ্রহ করিয়। থাকে। 
পাখীর এই নৃতন স্বভাব অতি অদ্ভুত সন্দেহ নাই। প্রথমে হয়ত 
ভেডার চামড়ার সহিত সংলগ্ন ছুই-এক টুকর! শুষ্ক মাংস আস্বাদন 
করিষ! ছুই-একটি পাখী ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া! পড়ে। সাহচধ্যের 
ফলে দেখাদেখি এই জাতীয় অন্তান্ত পাখীরাও ক্রমশঃ মেষ-মাংস 
ভক্ষণে প্রলুব্ধ হইয়। উঠে । বংশপরম্পরায় কালক্রমে এই নূতন 
অজ্জিত স্বভাব তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হইয়া! গিয়াছে । 


অকল্মাৎ কোন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইলে মানুষ যেমন পূর্ণমাত্রায় 


নিবামিষামী 


তাহার সন্থ্যবহারে চেস্িত হয় জীবজন্তুদের মধ্যেও যে এই মনোবৃত্তির 
সম্পূর্ণ অভাব এমন কথ! বল! চলে না । কোন কোন বিষয় তাহ।- 
দের অপরিণত মনের উপর এমন ভাবে রেখাপাত করে যে ক্রমে 
ক্রমে তাহার! সে বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়! পড়ে এবং অবশেষে তাহ। 
তাহাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহবাধ্য হইয়! উঠে । অপেক্ষাকৃত 
বুদ্ধিমান কিয়া-প্যারটও সেরূপ মাংদের স্বাদ গ্রহণ জনিত প্রথম 
আবিষ্কারের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়! নিরামিযানী হইতে কালক্রমে 
মাংসাশী জীবে পরিণত হইয়াছে । 

একট! বিড়ালের ঘটন। দেখিয়াছি । বাজারের থলিতে মাছের 
সহিত একফালি কুমড়ে। আন! তইয়াছিল। বোধ হয় মাছের 
গন্ধেই আকৃষ্ট হইয়া বিড়ালট। সেই কাটা কুমন্ডোর খানিকটা অংশ 
খাইয়া ফেলে। এই ঘটনার পর অনেক সময় বিড়ালটাকে কাঁচ! 
কুমড়ো! খাইতে দেখ! যাইত । কিছুকাল পরে সে কীচা কুমড়োর 
প্রতি এমনই আসক্ত হইয়া পড়িল যে, অন্য বাড়ী হইতেও মাঝে 
মাঝে কাচ! কুমড়োর আস্ত ফালি চুরি করিয়া বাড়ী লইয়া আসিত। 
প্রথম বারে বিড়ালটার তিনটি বাচ্চ। হয়। বাচ্চাগুলি বড় হইবার 
পর দেখ! গেল-তাহারাও মায়ের দেখাদেখি কুমড়ো খাওয়া! অভ্যাস 
কবিয়াছে । একট বাচ্চার তো মাছের চেয়েও কুমড়োর উপরই 
বেশী ঝেোক দেখা যাইত | বন্ত অবস্থায় থাকিলে হয়তো অতি 
সহজেই কুমড়ো-ভোজী এক জাতীয় বিড়ালের প্রাচ্ধ্য দেখ! 
যাইত । কিন্তু এই বিডালটার পরবর্তী বংশধবের। কে কিন্ধপ 
অভ্যাসের বশবর্তী হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। 





এই জাতীর দাঁড়কাকের। গালপাখার বাচ্চ! 
খাইয়া'তাহাদের.বংশবুদ্ধির ব্যাঘাত ঘট:য় 


হ্বেরিং-গাল এবং কৃষ্ণপৃষ্ঠগাল !জাতীয় পাখীর হ্বভাবতঃই 
মত্গ্তাম। বন্ধতঃপক্ষে:মৎস্য শিকার করিয়াই. ইহার! জীবিক-. 


৩৩৬ 





আয়লণাও ও ক্কটলাণ্ডে এক 


সাদা লেজওয়াল। ঈগল । 
সময়ে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে দেখ। যাইত, কিন্ত 
এখন ইহাদের সংখা! অসম্ভব রূপে হাস পাইয়াছে 


নির্বাহ করে। কিন্তু অনেকদিন হইতেই দেখা গিয়াছে ক্ষট- 
লাণ্ডের এই জাতীয় পাখীর! শস্য ভক্ষণেও পশ্চাৎপদ নহে। এই 
শস্যান্থরক্তি বুদ্ধি পাইতে পাইতে বর্তমানে ইহার! এখন প্রায় 
নিষ্ৃক নিরামিধাশ্ী হইয়া দাড়াইয়াছে। প্র স্থানের এক-একট! 
শস্যক্ষেত্রে প্রায় দুই-তিন শত পাখীকে একত্রে শস্য তক্ষণে ব্যাপৃত 
দেখা যায়। হেবিং-গালরা আবার গোল আলুঃ শালগম প্রভৃতির 
অভাস্তর ভাগ কুরিয়! খাইয়। মহা! অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। 
ক্ষুদ্রকায় গালরা অবশ্ত শস্যক্ষেত্রের অনিষ্টকারী পোকামাকড় 
ধ্বংদ করিয়া কৃষকের যথেষ্ট উপকারও করে। ইহাদের আহাধ্য 
সম্পর্কে স্বভাব পরিবর্তনের কারণ বোধ হয় অতিরিক্ত মাত্রায় বংশ- 
বৃদ্ধি। সাদা লেজওয়াল। ঈগল, একজাতীয় দাড়কাক, পেরি গ্রিণ 
ফ্যাল্কন্‌ প্রভৃতি পাখীরা গালজাতীয় পাখীদের বাচ্চাগুলি খাইয়া 
উজাড় করিয়! ফেলিত। মান্ুষের শত্রুতা এবং অন্তান্ত বিবিধ 
কারণে এই হিং পাখীগুলির সংখ্যা হ্বাস পাওয়ার ফলে খ্রস্থানে এই 
গালপাখীর সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে । অধিকস্ত মনুষ্য কর্তৃক মংস্য 
শিকারের অপেক্ষাকৃত উন্নত উপায় অবলম্বিত হইবার ফলে 
ংখ্যান্ুষায়ী ইহাদের আহাধ্য পদার্থের অনটন ঘটিবারই কথ! । 
কাজেই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়াই ইহার! ক্রমশঃ নিরামিষ 
থাদোই উদরপূরণে অভ্যত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও দেখা 
যায, বুদ্ধির সহায়তায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই পাখীগুলির 
স্বভাবের অদ্ভূত পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । 
কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখ! যার আহাধ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
কিছু কিছু আঙ্গিক পরিবর্তনও অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই 


২ ঠা রি 
বি িল$ সি শি 
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নিউজিল্যাণ্ডের মাংসাণী টিয়া 
পরিবর্তনে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় তাহাতে কোনই সন্গেহ 
নাই। গেছো-কাকড়া বা রবার-ক্র্যাবের কথাই ধরা যাউক। 
কৃষ্টমাস্‌.আইল্যাণ্ড এবং অন্থুক্প অন্তান্ত স্বীপে সমুদ্রের নিকটবর্তী 
অঞ্চলে'এক প্রকার বৃহদাকৃতির কাকড়া দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
ইহার! সাধারণ সন্প্যাসী-কীকড়ারই জাত-ভাই। কিন্তু ইহার! 
এখন সম্পূর্ণরূপে স্থলচর প্রাণীতেই পরিণত হইয়া! গিয়াছে । ডিম 
পাড়িবার সময় একবার মাত্র জলে নামিয়! থাকে । জল হইতে 
ডাঙ্গায় আসিতে ইহাদের বোধ হয় খুব বেশী সময়ই লাগিয়াছে। 
কারণ ইহা কেবল খান্ঠসংগ্রহের ব্যাপারই নহে--জলের জীব 
ডাঙায় উঠিলে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাপারটারও পরিবর্তন 
দরকার ! স্বভাব পরিবর্তন অপেক্ষা স্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্থন 
ঘটিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন | জন্ন্যাসী-কাকড়! জলে মিশ্রিত 
বাতাস গ্রহণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাইয়। থাকে ; কিন্ত 
রবার-ক্র্যাব বা গেছো-কাকড়া বাযুমণ্ডল হইতে সোজাসুজি 
বাতাস গ্রহণ করে। কিন্তু এস্বলে আমাদের আলোচ্য বিষয় 
হইতেছে-_গেছে।-কাকড়ার গাছে চড়া এবং নারিকেলের শাস 
তক্ষণের অভিনব স্বভাব লইয়। | সন্নযাসী-কাকড়ার৷ সাধারণতঃ 
পরিত্যক্ত শামুক, গুগলির খোল! অধিকার করিয়া তাহার 
মধ্যেই বসবাস করে এবং খোলা! সমেত্তই একস্থান হইতে 
অন্তস্থানে যাতায়াত করে। ইহারা ছোট ছোট পোকামাকড় 
এবং অন্যান্য খাগ্চের টুকর! সংগ্রহ করিয়া! জীবনধারণ করে। 
এই হিসাবে ইহাদ্িগকে প্রধানতঃ মাংসানী প্রাণীই বলা যাইতে 
পারে। ইহাদেরই কেহ কেহ হয়তে। কোন গতিকে একবার 
নারিকেল-শীসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিশেধভাবে 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। নারিকেলের লোভে ক্রমশঃ গাছে 
চড়িতে অভ্যস্ত হইয়। উঠে । শক্ত, ধারালে। সাড়াশীর মত দ্াড়ার 
সাহায্যে ইহার! নারিকেলের খোলে ছিন্্র করিয়া শাস তুলিয়। খায় 
এবং শীসশূন্ত শুফ খোলাগুলিকে তাহাদের আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহার 
করে। ইহাদের লেজের দিকটা! অপেক্ষাকৃত কোমল, কাজেই 
শক্ত খোলার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নারিকেলের 
খোলার.অভাবে ইহার! পরিত্যক্ত সিগারেটের ফৌটা ব! অরূপ 





আরলণাও ও শ্কটল্যাও হইতে এই জাতীয় কুদ্রকায় 
শিকারী ঈগলও প্রার অদৃষ্থ হইয়া গিয়াছে 


কোন পদার্থের মধ্যেও আশ্রপ্ন গ্রহণ করিয়! থাকে । গেছো- 
কাকড়ার এই স্বভাব যে খুব বেশী দিনের নহে তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়। কারণ এ সকল স্বীপে পূর্বে নারিকেল গাছের 
চিহ্নমাত্রও ছিল না। বোধ হয় কোন দূর দেশ হইতে সমুপ্রজলে 
ভাপিয়৷ আসিয়। নারিকেল এ সকল দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিল এবং তাহাও খুব বেশী দিনের কথ! নহে। গেছো-কাকড়ার 
লেজ সন্প্যাসী-কাকড়াদের মত এত কোমল না হইলেও পূর্বের 
অভ্যাস ইহার! সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে পারে নাই । এখনও তাহার! 
তাহাদের পূর্ববপুরুষদের মতই শক্ত খোলার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া! থাকে । কোন সদ আবরণের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করার 
ব্যাপারট। সংস্কারলব্ধ হইতে পারে ? কিন্তু গাছে চড়িবার অভ্যাসট! 
ষে বুদ্ধির সাহায্যেই অর্জিত হইয়াছে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
নাই। ইহা হইতেই মনে হয় ব্যাং জাতীয় প্রাণীরাও বোধ হয় 
এই ভাবেই ভাগায় উঠিয়াছিল তবে এখনও তাহার! উভচর 
বৃত্তি সম্পূর্ণকূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই । কই, সিঙ্গি প্রত্থৃতি 
মৎস্য জাতীয় প্রাণীর৷ এরপ অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টায় কতকটা 
অগ্রসর হইলেও সম্পূর্ণরূপে কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই। 

মোটের উপর দেখ! যায়, সংস্কারই প্রধানতঃ প্রাণীদের স্বভাব 
নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকে ; কিন্তু অন্থকরণপ্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাব 
পরিবর্তনে ষথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়। থাকে । তবে সংস্কার- 
লব্ধ স্বভাব খুব কমই পরিবর্তিত হইতে দেখ! যায়, কিন্তু বুদ্ধবৃত্তি 
বা অন্থকরণ-জাত স্বভাব সহজেই পরিবর্তিত. হইতে পারে। 
তিতির, ডাহুক প্রভৃতি পক্ষিশাবকের! তাহাদের মায়ের নিকট 


০১ 


ক. 


নিউজিল্যাণ্ডে কিয়া-প্যারট । ইহারা মেষের চর্বি্ধ ও 
মাংস ভক্ষণ করিয়! থাকে 


মত নিশ্চল হটগ্স] যায়। মুরগীর বাচ্চাগুলি মায়ের আশেপাশে 
ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়) কিন্তু মায়ের নিকট হইতে একটিমাত্র 
বিপদন্থচক শব্ধ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়। তাহার 
ডানার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইগুলি তাহাদে? সংস্কারলন্ধ 
অভ্যাস। এই অভ্যাস কদাচিৎ পরিবর্তিত হইতে দেখা 'যায়। 
কেমন করিয়া! শত্রর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে হয় উপ্বিড়াল 
বা ভোদরের। তাহা তাহাদের বাচ্চাগুলিকে শিক্ষা দিয়! থাকে । 
বাচ্চাগুলি তাহ দেখিয়। দেখিয়। বা অন্নুকরণ করিয়া শিক্ষা করে। 
কিন্তু যখন তাহারা মাছ, ব্যাঙ বা অগ্ত কোন প্রাণী ধরিয়! উদরস্থ 
করিতে অত্যাস করে তখন তাহ। তাহাদের রাচ অনুষায়ী অনেকট। 
বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেশে চাপ! এবং জবা 
গাছে ঈষৎ সবুজাভ এক প্রকার ক্যাটারপিলার বা শু'য়াপোক। 
দেখিতে পাওয়৷ ষায়। ইহারা দলে দলে এক একট! পাতার 
তলায় অবস্থান করে। প্রচুর খাছ পাইবার আশায় ইহারা দলবদ্ধ 
ভাবে নূতন স্থানে অভিযান করে। এই অভিষানের সময় একটি 
আর একটির লেজের দিকটা স্পর্শ করিয়া! সারি বীধিয়া অগ্রসর 
হয়। যদি কোন অপ্রশস্ত গোলাকার স্থানে ইহাদিগকে তুলি! 
দেওয়া যায় তবে ইহার মজ্জাগত সংক্কারবশে, দিনের পর দিন 
সেই স্বানেই ঘুরিতে থাকে । অনাহার-জনিত দুর্বলতা নিবন্ধন 
নিস্তেজ ন। হওয়া পর্য্স্ত এই ঘূর্ণন থামে না। পরীক্ষার ফলে 
দেখা গিয়াছে, সংস্কারমূলক বলিয়াই বোধ হয়, কোন রকমেই 
তাহার! এই অভ্যান পরিবর্তন করিতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিমান 
জীবজস্তদিগকে অতি সহজেই কোন নূতন বিষয়ে অভ্যন্ত কর! 
বাইতে পারে এবং সহজেই “তাহার! নিজেকে নূতন অবস্থার সহিত 
খাপ খাওয়াইয়া লয়। 

শ্বাভাবিক অবস্থ! হইতে গাছপালা ব! জীবজন্তকে কোন নৃতন 
গারিপার্থিকের মধ্যে প্রতিপালন করিয়া দেখা গিয়াছে তাহারা 
খাদ্য এবং অন্তান্ত অভ্যাস জম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন 
করিয়! সামগ্রস্য বিধানে বত্ববান হয়। কিছুকাল পরে এই নূতন 


হইতে বিপদশ্থচক একটিমাত্র শব্দ গুনিবামান্ই একেবারে কাঠের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইলেও অর্জিত বৈশিষ্্যসমূহ সহজে দুরীভূত 
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হয় না। বিবর্তনবাদ সম্পফিত ভাবায় 
ব্যক্তিগতভাবে এইরূপ অর্জিত বৈশিষ্ট্যকে 
বল হয়--'মডিফিকেলন' | কিন্ত জীবজগতে 
আর এক রকমের পরিবর্তন ঘটিতে দেখা 
বায় যাহ! পারিপাশ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের 
সহিত বারংবার পরিবন্তিত হইয়। থ.কে_- 
ইহাকে বল! হয় 'য়্যাড জাষ্টমেন্ট' | যদি 
কোন শ্বেতকায় ব্যস্ত কিছুকালের জন্য 
গরমদেশে বাম করে তবে তাহার দেহের 
বং বদপাইয়। যায়। চামড়ার মধ্যে 
«“মেলানিন' নামক কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার রগ্জক 
পদার্থে আবির্ভাব হেতুই এই পরিবর্তন 
ঘটিয়। থাকে । গরম দেশের অধিবাসী 
নিগ্রোবাও এই কারণেই ঘোরতর কৃষ্ণর্ণ 
ধারণ করে। প্রথর উত্তাপ হইতে চামড়াকে 
রক্ষ। করবার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহ! 
ঘটিয়। থাকে । কিন্তু শ্বেতকায় ব্যক্ত কিছুকাল পরে স্বংদশে 
ফিরিয়া গেঙ্গেই তাহার গায়ের চামডার স্বাভাবিক রং ফিরিয 
আসে। এইরূপ সামঘিক পরিবর্ত্নকেই 'ফ্যাডজাষ্টমেণ্ট' বলা হয়। 
ম্বেতকায় ব্যক্তি ত্রিশ বংসরেব অধিককাল একাদিগ্রমে গরম দেশে 
বসবাস করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলে তাহার স্বাভাবিক শ্বেতব্ণ 
আর ফিবিয়। আসিতে দেখ! যায় না। চামড়ার রঙডেব এই ব্যক্তিগত 
অর্জিত বৈশিষ্ট্যকে 'মডিফিকেশন” বল! যাইতে পারে। কিন্ত 
এই 'মডিফিকেশন' বা ব্যক্তগত অজ্জিত বৈশিষ্ট্য বংশান্ুক্রমে 
পরিচালিত হয় কি ন| এ সঙ্গন্ধে সঠিক কিছু জানিতে পারা যায় 
নাই। পরীক্ষার ফলে দেখ। গিয়াছে, মেষকে অধিকতর ঠাণ্ডা 
আবহাওয়ায় প্রতিপালন করিলে তাহার গায়ের লোম অধিকতর 
ঘেন এবং দীর্ঘ হইয়া থাকে । পরবস্তী বংশধদের গায়ের লোম 
আরও উন্নত ধরণের হইতে দেখ! যায়। আত্মরক্ষার জ্থ ইহা 
একটি প্রয়োজনীয় 'মডিফিকেশন' । পিতামাতা অপেক্ষ। বাচ্চা- 
গুলির পশম অধিকতর উন্নত ধরণের হইবার একমাত্র কারণ 
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এই জাতীয় গাল পাখীর! শস্ততুক্‌ হইয়] উঠিয়াছে 


এই যে, তাহার! জগ্মাবধিই ঠাণ্ডা আবহাওয়ার প্রভাবে বার্ধীত 
হইতে থাকে । কিন্তু তাহাদের পিতামাতা কেবলমাত্র অবস্থা- 
পরিবর্তনের পর হইতে এই প্রাকৃতিক রক্ষণ-বাবস্থার প্রভাবাধীন 
হইয়া থাকে । কিন্তু ইহান্বে পরবর্তাঁ বংশধরদের অবস্থ। কিরূপ 
হইয়া থাকে তাহার সঠিক বিবরণ ন। পাইলে বিবর্তনের দিক দিয়া 
ইহার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি কর খুবই কষ্টকর ব্যাপার। 

উদ্ভিদ-জ্রগতেও এইকূপ ঘটনা অহরহই ঘটতে দেখা ষায়। 
নিম্নভূমির গাছকে পর্বতের উপরিভাগে রোপণ করিলে অনভনব 
আবহাওয়ার মধ্যে ঝাচিয়া থাকিবার জগ্ তাহাকে কতকগুলি পরি- 
বর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কাহারও বন্ধপ পুক হইয়! যায়, 
কাহারও বা! পাতার গায়ে অসংখ্য শু'য়। আত্মপ্রকাশ করে। তাহা- 
দের পরব্তী বংশধরদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রবলভাবে 
বিকশিত হয়। কিন্ত তাহাদিগকে পুনরায় নিম্বভূমিতে রোপণ 
করিলে ছুই একটি পাতা। বা ডাট। অর্জিত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিলেও 
নৃতন পাতা বা নূতন বংশধবের। ঠিক পূর্ববাবস্থায়ই ফিরিয়া আসে। 
উর্বর-ভূমির উত্তিদকে মরুভূমিতে প্রতি- 
পালন করিলেও অবস্থান্থধায়ী ঠিক একই 
ধরণের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অবস্থা 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ 
পুনরায় পরিবর্তিত হইয়া যায় । অবশ্য কোন 
কোন ক্ষেত্রে 'ফ্যাডজাষ্টমেন্ট' ও 'মডিফিকে- 
শনে'র মাঝামাঝি এক রকমের পরিবর্থনও 
লক্ষিত হয়। 


জীব-জগতের অভিব্যক্তির দিক হইতে 
'মডিফিকেশন' সম্পর্কিত কতকগুলি 
পরীক্ষার ফল অতীব কৌতৃহলোদ্দীপক। 
করিস্থিয। এবং ভালম্যাটিয়। গুহার অভ্যন্তরে 
প্রে'টিয়াম নামক এক জাতীয় অন্ধ নিউট 
বা গল-টিকটকি বাস করে। ইহার! প্রায় 
৬ ই লত্ব( হইয়া খাকে। শরীর বৃদ্ধির 


চৈ 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের চোখ ছুইটি বথাষথরূপে 
বন্ধিত হয় না; চামড়ার নীচে অপরিণত 
অবস্কাতেই থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রোটিয়াসকে 
গুহা হইতে আলোকোভাপিত পরীক্ষাগারে 
স্থানান্তরিত করিলে এক হইতে দুই সপ্তাহের 
মধ্যেই চোখের স্থানে কাল দাগ আক্ম প্রকাশ 
করে এবং শরীরের রং সাধারণ নিউটের 
মতই কালো! হইয়া যায়। কিঙ$ বাচ্চা 
অবস্থায় ইহাদিগকে লাল আলোতে রাখিলে 
সাধারণ নিউটের মতই স্বাভাবিক চোখ 
আত্মপ্রকাশ করে। সাদ। এবং লাল আলোতে 
এইক্প পার্থক্য ঘটিবার কারণ আর কিছুই 
নহে-সাদা আলোতে প্রোটিয়াসের 
শরীরের চামড়া অতি শীভ্রঈ কালো হইয়া 
পড়ে, কাজেই কালো রং ভেদ করিয়! 
চোখের স্থানে বেশী আলো পড়িতে 
পারে না, এইজজগ্ঠই সাদা আলোতে চোখ দুইটি পূরাপূরি তাবে 
বাদ্ধত হইতে পাবে না। কিন্ধলাল আঙ্লোতে এপ কিছু হয় 
ন! বলিয়াই পূর্ণমান্রায় ইহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকে । এই 
ব্যাপারটাকে 'প্লাস-মডিফিকেশন' বলা ষাইতে পারে। ইহার 
বিপবীত পরীক্ষায় 'মাইনাস-মডাফকেশনের'ও চমৎকার দৃষ্টান্ত 
মিলিয়াছে । তিন বছর ধবিয়া লাল-মাছকে অতি সাবধানতার 
সহিত সম্পূর্ণ নন্ধকারে প্রতিপালন করিয়! দেখা গিয়াছে--বরাবর 
অন্ধকারে থাকিবার পর তাঠাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ 
পাইয়। ধায়। কিন্তু এই অন্ধ মাছের বাচ্চাগুলিও অন্ধ হইয়া 
জন্মে কি ন' অথবা কত পুকষ পধ্যস্ত দৃষ্বিহীনতা অব্যাহত থাকে__ 
এই বিষয়ে ধারাবাহিক পরীক্ষা! হইলে জীব-জগতের ক্রমবিকাশের 
অনেক বহস্তই মহজে উদ্ঘাটিত হইতে পানিত। 

অবস্থাভেদে মেক্সিকোর ফ্যাক্সোলোটল নামক প্রাণীদের রূপ 
পরিবর্তনও এরূপ এক প্রকার অভ্ভুত ঘটনা । এই প্রাণীরা বংশ- 
পরম্পরায় চিরকাল বেঙাচির মত জলে বাস করিম! আমিতেছে। 
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নারিকেল গাছের উপর গেছো-কাকড়। 


ইভাদের যৌবন অথব! বাদ্ধকো শৈশব অবস্থার রাপ পরিবর্তিত হয় 
না। কিন্তু ডাঙায় উঠাইয়! কৌশল ক্রমে ইাদিগকে ৰাচাইয। বাখিতে 
পারিলে অথবা থাইরাঝসন প্রয়োগে ইহারা অল্পদিনের মধ্যেই 
গিরাগটি জাতীয় স্থলচর জাবে পরিণত হয়। এ সকল ব্যাপার 
হইতে সহজেই মনে হয়-নিউটের অন্ধত্ব বা য়্যাক্সোলোটলের 
জলচারী রূপ পারিপার্থিকে উপর নির্ভঃশীল একটা সাময়িক 
পরিবর্তন ছাড়া আর 1কছুই নহে। দীর্ঘকাল প্রতিকূল অবস্থায় 
থাকিয়াও তাহ! স্থায়ী পারবর্তনে পরিণত হইতে পারে নাই। 
অবস্থার প্রভাবে নিউটের প্রকৃ* দৃষ্টিপক্তি অথবা ফ্যাক্সোলোটলের 
প্রকৃত রূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে মাত্র জীব-জগতের বিবর্তন 
কতকগুলি পারবপ্তন ছাড়! আর কিছুই নহে। হৃহ। উদ্ধাগামী 
বা অধোগামী উভয় রকমেএহ হইতে পারে । তাছাড়। ব্যাক্তগত- 
ভাবে একটা জীবের পক্ষে ষে নিয়ম সত্য একটা! জাতির পক্ষেও 
তাহ! সত্য এবং ব্যাপক ভাবে দেখিলে সমগ্র জীব-জগং সম্বন্ধেও 
ঠিক সেই একই নিরুম প্রযোজ্য । এই হিসাবে জীব-জগতের প্রকৃতি 
ও রূপ-বৈচিত্র্রকে এক একট। স মগ্িক 
পরিবর্তনরূপেই ধরা যাইতে পারে । বিভিন্ন 
পরিবেশের প্রভাবে আদিম বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে অবস্থান করে মাত্র। কিন্ত আমাদের 
প্রধান বক্তব্য হইতেছে-_-অঞ্জিত বৈশিষ্টা 
লইয়া । অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় পৌনঃ- 
পুনিক প্রচেষ্ট1, পরিবেশ পবিবন্ধন অথব! 
ব্যবহার বা অব্যবহ্নারের ফলে অর্জিত 
কোন বৈশিষ্ট্য বংশান্থুক্রুমে পরিচালিত হয় 
কিন! ইহাই হইল প্রশ্ন । পরিবেশ পরি- 
বর্তনের ফলাফল সম্বন্ধে আমর! ইতিপূর্বে 
আঙ্গোচন। করিয়াছি: বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তায় 
পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টার ফলে অর্ষিত 
কোন ব্য'ক্তগত বৈশিষ্ট্য সন্তানসস্ততিতে, 
পরিচালিত হয কি না--এ সম্থদ্ধে বিবিধ 
পরীক্ষার ফলে আজ পর্যন্তও কোন সমর্থন- 
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সথচক প্রমাণ পাওয়। যায় নাই। পরীক্ষার 
বিষয় আঙ্লোচন। না করিয়াও সাধারণ 
পরিচিত ঘটন। হইতেই দেখা যাঁয়, বহুকাল 
হইতেই চীনদেশীয় মেয়েদের পা! ছোট 
করিবার রেওয়াজ প্রচলিত থাকিলেও 
এতকাল পরেও তাহাদের মেয়ের। ছোট প! 
লইয়। জন্মগ্রহণ করে না। তথাপি এই 
সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
পূর্ব্বে আরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন রহিয়াছে । ব্যবহার, অব্যবহার 
সম্বন্ধে লামার্কের মতবাদ প্রমাণলাপেক্ষ 
হইলেও আজকাল অনেকে আবার ইহার 
স্বপক্ষে যুক্তি খু'ঁজিয়। পাইহেছেন। ডারুইন 
জীবনদংগ্রামে প্রাকৃতিক নির্বাচন, যোগ্য- 
তমের উত্বর্তন ছার জীবজ্জগতের ক্রম- 
বিকাশের ব্যাখ্য। করিলেও ব্যবহার এবং অব্যবহারের 
কথাটা! বাদ দিতে পারেন নাই। প্রোটিয়াসের অন্ধত্ব 
এবং গোল্ডফিসের অন্ধত্ব সম্পকিত আলোচন। হইতেও ব্যবহার 
এবং অব্যবহারের কথ| স্বতঃই মনে উদিত হয়। মোটের উপর 
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শুয়াপোকার চক্রাকারে পরিভ্রমণের দৃশ্থ 


জীব-জগতের ক্রমবিকাশের অনেক ঘটন! হইতেই ব্যবহার এবং 
অব্যবহারের যৌক্তিকতা উপলব্ধি হয়। কিন্তু পরীক্ষ। দ্বার! সমর্ধিত 
না হওয়! পধ্যন্ত যুক্তির সারবত্ত। যতই থাকুক তাহার প্রকৃত মৃল্য 
নিদ্ধারিত হইতে পারে না। 


আমার জগৎ 
আলবার্ট আইনষ্টাইন, অন্ুবাদক-_শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তা 


জীবন ব। এই জৈব সম্ভার উদ্দেশ্ঠ কি? এই প্রশ্রের উত্তরে 
ধর্মের অবতারণ| অনিবার্ধ। সুতরাং এই প্রশ্ন উখ্বাপনের 
কোন সার্ঘকতা আছে কি ? আমি উত্তর দিব, যে ব্যক্তি নিজের 
ও প্রতিবেশীর জীবন উদ্দেষ্ঠখিহীন বলিয়া! মনে করে সে শুধু 
হতভাগ্যই নহে অধিকস্ত জীবনধারণের অযোগ্য । 

মরজীবের পক্ষে কি এক সামগ্রশ্তহীন অবগ্থ। প্রত্যেকে 
সংসারে অপ্নকাপ অবস্থানের জথ আসিয়াছে__কি উদ্দেশে 
কেহ জানে না_যদিও কখনও কখনও অন্তরে ইহার উপলব্ধি 
অনুভূত হয়। জীবনের গভীরতর দিক বাদ দিয়া দৈনন্দিন 
জীবনের দিক হইতে দেখিলে আমরা পরস্পরের অন্য জীবন- 
ধারণ করি। প্রথমতঃ তাহাদের জন্ঠ যাহাদের হাপিযুখ আর 
মঙ্গলের উপর আমাদের সকল শুভ নির্ভর করে ॥ আর ব্যাপক 
ভাবে তাহাদের জণ্ত যাহার! ব্যক্তিগত ভাবে অপরিচিত হইলেও 
যাহাদের অগৃষ্টের সহিত আমর! মমত্ববোধের আকর্ষণে আকৃষ্ঠ। 
প্রতিদিন আমি নিজেকে শত বার ম্মরণ করাইয়া! দিই__আমার 
আভ্যন্তরীণ ও বাহিক জীবন জীবিত ও ম্বত বহু লোকের পরি- 
আমের উপর নির্ভর করে; সুতরাং আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতে হইবে যাহাতে আমি অপরের নিকট হইতে যে পরিমাণ 
গ্রহণ করিয়াছি ও করিতেছি দেই পরিমাণ প্রতিদান দিতে 
পারি। অনাড়তম্বর জীবনের প্রতি আমি প্রবল আকর্ষণ বোধ 
করি এবং প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়াও প্রতিবেশিগণের শ্রমসাধ্য 
কান্ধ আদায় করিতে হয় এই ভাবনা সর্যদাই আমার নিকট 
শীড়াদায়ক। সামান্দিক শ্রেষীবিভাগ সাম্যের পরিপন্থী ও উহার 


পরিণতি জবরধস্তিতে পর্যবসিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। 
আমার বিবেচনায় সরল জীবনযাপন মানসিক ও দৈহিক উভয় 
কারণে প্রত্যেকের পক্ষেই উত্তম । 

দার্শনিক অর্থে মাহুষের স্বাধীনতায় আমি আগ্থাহীন। শুধু 
বাহিরের চাপে নয় অন্তরের প্রয়োজনবোধেও মানুষ কাজ ককিয়া 
থাকে। “মানুষ সংকল্প অনুসারে কার্য করিতে পারে কিন্ত 
কল্পনার অনুরূপ সংকল্প করিতে পারে ন1”__শোপেনহাওয়ারের 
এই উক্তি যৌবন কাল হইতে সর্বদা আমার নিজের ও অপরের 
জীবনের সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রেরণ! ও ধৈর্যের চির- 
উৎসরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । যে গুকুদায়িত্ববোধ অতি সহজে 
মানুষের সত্তাকে পঙ্থু করিয়া দেয়__-এই দৃষ্টিভঙ্গী কোমলম্পর্শে 
উহার তীব্রতা প্রতিরোধ করে। ইহা আমাদের নিজেদের 
ও অপরের সম্বন্ধে অত্যধিক ভাবনা হুইতে বিরত রাখে আর 
এমন একট। ধারণার স্থষ্টি করে যাহাতে জীবনে “রস-বোধ” 
সকল বস্তর উপরে উহার উপযুক্ত স্থান লাভ করে। 

নিজের জীবন বা স্বপ্তির রহন্ত অনুসন্ধান বান্তভবতার দ্বিক 
হইতে আমার নিকট সর্বদাই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 
জীবনের সকল প্রচেষ্টা ও বিচারবুদ্ধির গতি নির্দেশ করে এমন 
কতকগুলি আরশ প্রত্যেকেরই থাকে । এই অর্থে আরাম ও 
সুখ আমি কখনও কাম্য পরিণতি বলিয়া বিবেচনা করি না। 
সত্য, সৌন্সন্ত ও সৌন্দর্য এই তিন আদর্শ আমার জীবন-পথ 
আলোকিত করিয়াছে ও আনদ্দে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইতে 
পুনঃপুনঃ আমাকে নব নব উৎসাহে জন্প্রাণিত করিয়াছে। 


চৈত্র 


সমমৃষ্টিস্প্ ব্যক্িগণের প্রতি সহাহুতুতিবোষ এব এবং ৎ শিল্প ও 
বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে চির-অভেত্ত রহস্তাত্বত বন্তব্ধগতের ধ্যানমগ্র কর্ম- 
ব্যস্ততা ন1 থাকিলে জীবন আমার নিকট ফাকা বোধ হইত। 
বিত্ত, বৈষয়িক লাভ ও ভোগবিলাস-_মানুষের এই সাধারণ 
কাম্য বস্তগুলি চিরদিনই আমার নিকট তুচ্ছ মনে হয়। 

সামাঞ্জিক সাম্য ও নাগরিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে__-আমার 
প্রবল অহ্ভূতির সহিত ব্যঙ্টি বা সমষ্টির সঙ্ষে আমার সরাসরি 
যোগাযোগ রক্ষা ব্যাপারে স্বীয় স্বাধীন অভিমতের একটা দ্বন্দ 
চিরদিন চলিয়া আসিতেছে । আমার জীবন আমি নিজেই 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি এবং সর্বাস্তঃকরণে কখনও আমি নিজের 
দেশ, স্থান, বন্ধুবান্ধব ও পরিজনের হইতে পারি নাই। এই 
সকল প্রীতি-বন্ধনের মধ্যেও সর্বদা আমি একটা কঠিন নিঃসঙ্গ- 
ভাব ও নিবিড় নিরালার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া থাকি । 
আর এই ভাবটি বয়সের সঙ্গে সঙ্কে বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেহ 
কেহ মাহুষের পরস্পরের মধ্যে সহাম্থভূতি ও সমদৃষ্টির সম্ভাবনার 
সীমা সম্বন্ধে একান্তভাবে সঙ্জাগ, অথচ এইজন্ত তাহাদের 
পরিতাপ করিবার কিছুই নাই। এইরূপ ব্যক্তি হালকা 
সহৃদয়তা ও লঘুহদয়তার ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিঃসন্দেহ 
পক্ষান্তরে অপরের মতামত, আচাঁর-ব্যবহার ও ধারণার প্রভাব 
হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত থাকে এবং এই সকল অস্থায়ী 
বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভের প্রলোভন পরিহার করিতে 
পারে। 

আমার রাজনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্রের অনুকুল। প্রত্যেক 
মাহথষের স্বাতপ্র্যকে শ্রদ্ধা কর কাহারও প্রতি দেবত্ব আরোপ 
করিও না। অবৃষ্টের পরিহাসবশতঃ আমি লোকের নিকট 
হইতে অত্যধিক প্রশংসা ও অদ্কা লাভ করিয়াছি । এইজন্য 
আমার নিজের কোন ক্রটি বা গুণ দায়ী নয়। আমার ক্ষীণ 
শক্তির সাহায্যে অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে-অনেকের অনধিগম্য যে 
ছই-একটি ধারণ! আমি আয়প্ত করিয়াছি এগুলি বুঝিবার চেষ্টা 
ইহার কারণ হইতে পারে। আমি সঠিক ভাবেই জানি যে 
কোন জটিল বিষয় সম্বন্ধে সার্থকতা অর্জন করিতে হইলে ব্যক্তি- 
বিশেষকে সকলের চিস্তাধারা পরিচালিত করার ভাব ও মূলতঃ 
উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু জবরদনত্তি করিয়া 
কাহাকেও পরিচালিত করা৷ চলিবে না। যাহার পরিচালিত 
হইবে তাহাদের নিজেদের নেতা নির্বাচনের সুযোগ দিতে 
হইবে । আমার মতে নিরঙ্কুশ শ্বৈরতন্ত্র শীই অধোগামী হয়। 
কারণ আস্গুরিক শক্তি সর্বদাই নীচমনা লোকদিগকে আকর্ষণ 
করে এবং প্রবল মেধাবী স্বৈরাচারীর স্থান গুগারা দখল করিয়া! 
থাকে__ইহা অনিবার্ধ নিয়ম বলিয়া! আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই 
কারণে ইতালী ও রাশিয়াতে যে শাসনতন্ত্র চলিতেছে আমি 
আস্তরিক ভাবে উহার বিরোধী । ইউরোপে প্রচলিত গণ- 
তন্ত্রের যে ত্রুটি পরিলক্ষিত,.হইতেছে গণতান্ত্রিক মতবাদ উহার 
জন্ত দায়ী নয়। সরকারী নেতাদের কার্ধে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
অনিশ্চয়তা ও নির্বাচন ব্যাপারে (দলগত চাপে ) ব্যষ্টির 
স্বাধীন মতামত ব্যবহারের অভাব এইজন দায়ী । আমার বিশ্বাস 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই সম্বন্ধে সঠিক পথ গ্রহণ করিয়াছে । 
বেশ খানিকটা দীর্ঘ সময়ের জন্ত উ'হার! রাষ্্র-পরিচালনার জন 


আমার জগৎ 
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দায়ী একজন প্রেসিডেন্ট নিচ চন ন করিয়া! ধাকেন এ এবং ং প্রেসি- 
ডেণ্টকে দায়িত্ব সম্পাদনের যোগ্য প্রচুর ক্ষমতা দান করিয়া 
থাকেন। আমাদের নিজেদের শাসন-পদ্ধতিতে লোকের 
অনুস্থতা ও অভাবের সময় সাহায্যের যে-সকল ব্যবস্থা আছে 
এগুলি আমি খুবই মুল্যবান মনে করি। মান্থষের জীবন- 
ব্যবস্থায় প্রক্কৃত মূল্যবান বস্ত ব্যষ্ির স্প্টিশক্তি ও ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্র 
নয়। কেবলমাত্র এই শক্তিই সকল মহংও অনবঘ্য সষ্টির মূলে 
রহিয়াছে; পক্ষান্তরে সমষ্রির চিন্তাশক্তি ও অনুভূতি চিরদিনই 
অমাঞ্জিত থাকিয়া যায়। 

এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় পশুজনোচিত দলবদ্ধ হওয়ার 
ভাব হইতে উদ্ভ্ত সর্বাপেক্ষা বড় কুফল সামগ্রিক ব্যবস্থার 
কথা। ইহাতে আমার বড়ই অপ্রবৃত্তি। মানুষ যে দলবদ্ধ 
হইয়] বাগ্যন্ত্রের নির্দেশিমত পা ফেলিয়া চলিতে আনন্দ পায় 
শুধু এই কারণই উহাদের প্রতি আমার স্বণা উৎপাদনের পক্ষে 
যথেষ্ট । উহাদের বৃহৎ মস্তি যেন তুলে দেওয়া হইয়াছে__ 
কেবলমাত্র মেরুদণ্ডই উহাদের প্রয়োজন । যত ভ্রত সম্ভব 
সভ্যতার এই প্লানি অপনোদন করা কতব্য। আদেশমাফিক 
বীরত্ব, বর্বরোচিত হিংসা ও নিরর্থক যে-সকল অনাচার স্বদেশ- 
প্রেমের নামে চলিতেছে এগুলির প্রতি আমার কতই-না স্বণা। 
বিবাদ আমার নিকট অত্যন্ত নীচ ও স্বণ্য কাঁজ বলিয়া মনে 
হয়। আমার দেহ শত ভাগে ছিন্ন হউক সেও ভাল, তবু 
আমি এইরূপ জঘন্ত কাজে যোগদান করিতে চাই না। এইসব 
সত্বেও মানবজাতি সম্বন্ধে আমার ধারণা এত উচ্চ যে আমি 
বিশ্বাস করি যদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাপাখানার মারফত 
ব্যবসায় ও রাজনৈতিক খ্বা্থের খাতিরে জাতির সদিচ্ছাকে 
নিয়মিত ভাবে ছুষ্ট করা না হইত তবে এই নৃশংস ব্যাপার বহু 
দিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইত। হ্টির অনস্ত রহস্যের আম্বাদ 
আমাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি । সকল প্রকার যথার্থ শিল্প ও বিজ্ঞান 
অনুশীলনের মূলে এই অনুভূতি বতান। যাহার এই সম্বন্ধে 
জ্ঞান নাই, কল্পনাশঞ্তি আর বিম্ময়-অনুসূতি নাই, সে স্বতকল্প, 
নির্বাপিত প্রদীপ তুল্য। ধর্ম ও স্ষ্টির মূলেও রহস্যাহসূতি 
বতমান, যদিও ইহাতে ভয় মিশ্রিত আছে। এক অনন্ত 
সত্তার অবস্থান, চরম সুশৃঙ্খল এক বিধির অভিব্যক্তি ও পরম 
উদ্ভ্বল এক সৌন্দর্যের বিকাশ-_যাহাদের অতি সামান্ত অংশ- 
মাত আমাদের বোধগম্য-_ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুভূতিই 
প্রকৃত ধর্মভাবের স্থষ্টি করে। কেবল মাত্র এই একই অর্থে 
আমি নিবিড় ভাবে ধর্মভাবাপন্্র। যে ভগবান নিজ সঙ জীবকে 
পুরস্কার বা সাজ! দিয়। থাকেন অথব! যাহার আমাদের ভ্ভায় 
সঙ্কাগ প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহার কল্পনা আমি করিতে পারি ন1। 
্বত্যুর পরেও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিবে ইহা আমার 
ধারণার অতীত। আমি এইরূপ কামনাও করি না। এইরূপ 
দৃষ্টিভঙ্গি ছূর্বল চিত্তের অদ্ভূত আত্মস্তরিতা ও ভীতিপ্রস্থত। 
রহস্তময় আত্মার অবিনশ্বরতা, অপর্প নুন্দর বন্তজগতের বিকাশ, 
আর উহারই সঙ্গে একাগ্রচিত্তে প্রক্কতির মধ্যে পরিস্ফুট এই 
সুশৃঙত্খলার অংশবিশেষকে বুঝিবার অন্ত প্রয়াস আমি (জীবনে) 
যথেষ্ঠ মনে করি ।% 


+ 1458 1721)74 গ্রস্থের অংশবিশেষের অনুবাদ - 


মহাসঙ্গমে রোম 1 রোল? 


স্্রতারাপদ রাহা 


( জন্থ ১৮৬৬ প্রীষ্াকের ২৯শে জানুয়ারী, ফ্রান্সের অন্তর্গত 
ক্লামেসীতে । ১৯১৫ ব্বীষ্টাবে ইনি এর বিখাত উপন্াস জা 
ক্রিশতফের জন্ত নোবেল প্রাইজ পান। এই গ্রন্থের রচনাকাল 
১৯০৪-১৯১২। এর অগ্ঠান্ভত উপন্যাসের নাম--/ 01 ৭, 
17766078970, ॥ 187%,265 01216) 47101507015 26, 
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এ ছাড়া 17/6871 0919, £ 18091, £384/90)6,, (8,716 8. 
চি ০775 /18)77/1/14/7982, 77726117270 প্রকৃতির জীবনী 
নিয়েও ইনি গ্রন্থ রচনা করেন। 1791707£ 7?5/ এর 
আর একখান] বিখ্যাত গ্রন্থ ।) 

ইংরেজী নববর্ধের প্রথম দিনে মনীষী রোলার অমর আত্ম! 
মহাসঙ্গম লাভ করেছে। 

মান্ধষের জীবনকে নদীরূপে দেখেছেন তিনি বহু বার নান! 
দৃষ্টিক্তি দিয়ে। তার প্রশিদ্ধ গ্রন্থ জা! ক্রিশতফের পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,__এই গ্রস্থ এবং তার নায়ককে আমি 
একট! গতিপরিবর্জনশীল নদীরূপে মনে করে নিয়েছি । এই 
গ্রন্থের য্দি কিছু পরিকল্পনা থাকে ত মাত্র এই । 

ভার 7/৫.1,7/% ০/ /+7777/775/7 নামক গ্রন্থে নিজের 
স্ভার শ্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি প্রতীচীর পাঠকবর্গকে 
সম্বোধন করে বলেছেন, 
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11970 0076 12100 01010700000 10507501701 90 70006 00%1) 
10)0 000৮1081)10 8110 1009960164 109100. 400 1086 8৪ 1176 
৬007 0017060808 8100 11505 17) 5280002 (0 90980 60 979 
€101109 0100 ১0 10 11] 98210 07910967৮01) 01009 0৮08 
1180 00108 01 02:921010 00700860. 10. 011)171617110600 50০৩০৪- 
100. (১) 

পড়তে গিয়ে জগন্দীশচন্দ্রের “ভাগীরর্থীর উৎস সন্ধানে'র কথা 
মনে পড়ে-_“.-*আমার প্রিয়জন আজ কোথায় ?_নদীর কুলু 
কুলু ধ্বনির মাঝে শুনিতে পাইলাম-_-“মহাদেবের পদতলে । 
আমরা যথ৷ হইতে আসি আবাব তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ 
প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি ।””-_রোলণর 
কঠে এরই প্রতিধবনি-__“.-.[110 0৮ 0168 01 ঠ1686101) 

0070091 11) 17101111067101)650 57008581001, 
অন্তত তিনি বলেদছেন-_ 

নট] 9191] 170৮7920510 168017769৪৮ 006 906 ০1 1106 
11581 1 81091] 6000017006 009 008701) 100 06 5৮6৮0 0816 
(0 006 300. ৮ ০400. 9 81191] 60701806 চয10])10, 006 2৮91 
1800 10 000000155, 81081] 00. £95) 8100. 10 1118 00681 
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€১) ম্বাত্মার সস্তত্তস থকে যে প্রবাহ শাশ্বত কাল ধরে বয়ে চলে'ছ 
- পণ্ত্রভাৎ দকল নদীর সের! সে। জগতের সব কিছুই এই ব্রঙ্গনদীর 


বিন্দু ্বকপ। আজে- ভিমিরাবৃত কোন গভীর আধার পেকে নিগত হয়ে, 


এন্ত শশী অপ্রচঠিগত গতিতে চৈতঙ্গের এক মগাসমুদ্রে গিফে মিশেছে । 
মমূদ্ধের জল বাম্পে পরিণত হয়ে মেঘাজ্ারে যেমন উৎসে কিরে হার, 
তেমনি করে চত্রাকারে সৃষ্টি প্রবাহ চলে--অবিরাম। 

€২) কিন্ত আমি এই নধীতটে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে খাকব ন।। নগ্বীর 


রামককষের জীবনী লিখতে গিয়ে ার তিরোধামের অধ্যায়ের 

নাম দিয়েছেন তিনি-_])6 1156] 76-01)10615 1016 8৮৪, 
তাই তার নিজের ম্ৃত্যুকেও আজ ম্বত্যু বলতে ইচ্ছা হয় না 
একে বলতে চাই মহাসঙ্গম। 

ভারতীয় সাধনার প্রতি ছিল তার অগাধ শ্রদ্ধা । রামকৃফের 
জীবনীর প্রারস্তে তাই তিনি বলেছেন, “পৃথিবীতে যদি 'এমন 
কোন দেশ থাকে যেখানে সৃষ্টির আদি থেকে মাহুষের যত 
সাধন সব সিদ্ধি লাভ করেছে,_-ত সে হচ্ছে ভারতবর্ধ। 

ভারতবর্ষের প্রতি গার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহাত্মা গান্ধীর 
অহিংস অসহযোগ আন্দোলন । এই সময় ইউরোপে আসন্ন 
ছুর্ধোগের আভাস পেয়ে রোলার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। 
দেশের শাস্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল 
দেখে তিনি ১৯২২ গ্রীষ্টাব্ধের ৩০শে এপ্রল স্বীয় জন্মভুমির কাছ 
থেকে চিরবিদায় নিয়ে সুইজারল্যা্ডের শান্ত আবহাওয়ায় নীড় 
রচন! করলেন। রোল" নিক্ষের এ নুতন আবাসকে বলেছেন__ 
আশ্রম । 

বন্ধু ম্যাক্সিম গাঁও ব্যর্থতার বেদন। দিয়ে ঠিক এই সময়ে 
সাময়িকভাধে রাশিয়া ত্যাগ করেন । 

পাশ্চাত্যে আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে রোল" যখন 
অধীরচিভে পরত্রাণের পথ খু'জছিলেন_-তখনই কানে গেল 


। হিন্ুগ্থা-নর আত্মশক্তির ফেনিল কলোচ্ছাস । এই সময়ের কথ? 


বলতে গিয়ে রোল? বলেছেন-_ 
৮7531001106] 9৮৮ 801108 ৪ 00 800 018105 ঘে 
1006 10005-006 016006] 01 0079 80176 ৮0161) 1080 0060 
11890 09 0070 টি] 000. 00007091990019 0191791008- 45011 90 
11501 10 10080110170 [20101)9. (৩ 
রোল স্বীকার করেছেন, তার চিত্ত এই সময় গান্ধীর 
কার্ধানীতির দ্ধার' বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে । মহাত্মা! 
গান্ধীর সম্বন্ধে বইখানা তার এই সময়ের রচনা । পর পর 
কয়েক বংসরের মধ্যে তার রবীন্্রনাথ, গান্ধী, লজপৎ রায়, 
জবাহরলাল নেহেরু, ডাঃ আন্ৃসারি, জগদীশচন্দ্র বসু, কালিদাস 
নাগ প্রমথ কয়েকজন বিশি্ ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় 
ও ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
ডাঃ কালিদাস নাগের সহিত রোলার সম্বন্ধ দীর্বকালের | 
প্রবাসী-সম্পাদক হ্বগাঁয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাহার ইউরোপ 
অ্রমণকালে একবার রোলার সঙ্কে দেখা করতে যান। তিনি 
দেখেন রোলার লেখার টেবিলের উপর রয়েছে_-ডাঃ নাগ ও 
শাস্তা দেব'র ছবি। 
্ ৮৮758718658 


শোতের সঙ্গে ছিশে নি মাঝে বধ উপন্দীর সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনবন্ধ 
হয়ে সগুণ ব্রদ্ধের মহীসমুরে গিয়ে মিশব আমি । 

€৩) আধ্াত্মিকতার আ'দভুমি সিন্ধুতটের যে ষককাবিক্ষোন্গ_ এই 
সময়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কঠোরতপা। ক্ষীণগায় মহাক গান্ধীই 
ছিলেন তার মূলে। এ থেকে প্রেরণ পেয়ে আমিও ইউরোপ-পুনরগঠন- 
কার্যে মনোনিবেশ করি । 


চৈজ্ত 





কুমাক্সী রোল? স্ব হেসে বললেন, "মনে করবেন না_আপনি 
আসছেন জেনে ছবি ছুটি এখানে রাখা হয়েছে, ছবি ছুটি 
এখানেই থাকে । এর কারণ আছে। ভাঃ নাগের সঙ্গে 
রোল 1-পরিবারের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ । কুমারী রোল" ডাঃ 
নাগের নিকট বাংলা শেখেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী 
লেখবার সময় রোল ডাঃ নাগের কাছ থেকে অনেক সাহায্য 
পেয়েছিলেন । কল্লোল পত্রিকায় রোলার বিখ্যাত উপগ্ভাস 
সা ক্রিশতফের বাংল] অন্থবাদ সুরু করেন প্রথমে শ্রীযুক্ত 
শান্তা দেবী ও ৬গোকুলচন্দ্র নাগ। গোকুলবাবুর ম্বত্যুর পর 
ডাঃ নাগ নিজেই এই কার্ধ্যে যোগদান করেন। কল্লোলের 
অকাল স্বতযুতে জা ক্রিশ.তফের অনুবাদ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
রামানন্দবাবুর সঙ্গে কথ'-প্রসঙ্গে রোল] বলেন, তিনি শরৎ- 
চন্দ্রের প্রীকাস্তের ইতালীয় অনুবাদ পড়েছেন। তার মতে 
শরংচন্দ্র প্রথম শ্রেধর ওপশ্াসিক। শরৎচন্দ্র আর কিকি বই 
লিখেছেন তিনি জানতে চান ।__আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গও 
ওঠে । রোল বলেন, ভারতীয় এ বিজ্ঞা্মীটির অস্ত্র সম্পূর্ণ 
কবি-প্রকৃতির | 

রামকৃষ্ণ, - বিবেকানন্দ, গান্সী প্রভৃতি ভারতীয় খধিদ্বের 
জীবনীই শুধু রোল লেখেন নি, ভারতীয় খষিদের একমাত্র 
চরম কাম্য আত্মদর্শন বা ব্রন্জানন্দের শ্বাদও তিনি পেয়ে- 
ছেন। ডাঃ নাগ ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'তে তার 7০%7” 
777//1976-এর যে বাংলা অনুবাদ করেছেন তাতে পাই 
রোল বলেছেন, “আত্মার অস্তত্তল ভেদ করিয়া! এ উৎক্ষিপ্ত 
স্রোত জীবনে তিন বার আমাকে আমার লুকান দেবতার স্পর্শ 
মিলাইয় দিয়াছে ।-..সেই পৃত অগ্রি-অভিষেক জীবনে তিন বার 
হইয়াছে । তিন বার বভ্রনিধোষ বিছ্যদ্দীপ্তির মত তাহা! আসি- 
যাই মিলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার সন্মোহন আজও মিলায় 
নাই__এ শরীর ধ্বংস না হওয়া! পর্য্যস্ত তাহা মিলাইবে না। 
সুইস সীমান্তে ফরাসী দেশের একটি কোণে-_যেণানে ভলটেয়ার 
থাকিতেন সেই [1025 ভবনের ছাদে প্রথম বিছ্যুংস্ষ.রণ। 
দ্বিতীয় বার শ্পিনোজার অগ্নিমন্ত্র এবং তৃতীয় বার রাত্রির 
অন্ধকারে পব্বত সুড়ঙ্গ বাহিয়া যাইতে যাইতে টলইয়ের 
বজ্বাণী 1৮ 


শ্পিনোজার প্রভাবে দ্বিতীয় বারের অবস্থা একটু বিশদ করে 
বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, *অ্র্ঠা ও স্থষ্টি একই অভিন্ন সত । 
যাহা! কিছু আছে তাহা! ভূমাতেই আছে, সুতরাং আমিও 
ভূমাতেই আছি। এমনি করিয়া শীতের রাত্রে আমার সেই 
বরফের মত ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে কাপিতে কাপিতে বস্তর করাল- 
গহ্বর পার হইয়! সম্ভার অমিত কিরণে নবজগ্ম লাভ করিলাম ; 
এই নব তুর্য্যালোকে অভিনব দ্বিকচক্রবাল দেখিতে 'দেখিতে 
যেন মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কত উর্ধে উড়িয়া এই স্বপ্ররাজ্যে 
আসিয়াছি, তবুও এই অপূর্ব্ব অনুভূতি যেন স্বপ্নকেও ছাড়াইয়া 
যায়। শুধু আমার দেহ নয়, আত্মা নয়, আত্মার সমগ্র 
জগং যেন এক সীমাহীন সমুদ্রের মাঝে স্নান করিতেছে । 
মুহুর্ঘ পুর্বে আমার এই সঙ্কীর্ণ হদয়ের খাচায় যে সত্তার স্বাস- 
রোধ হইতেছিল তাহা! ঘেন এক বিরাট. জগতের উত্তরাধিকার 
পাইয়] অসীম ধনে ধনী হইয়া! উঠিল।” 


মহাস্মে রোম! রোল? 


৩১৩ 


পা শপিপিসপিসপাসিপাসি পাপা সস্পিস্টিস্টিনপিপপিসমপাস্পী 


পড়তে পড়তে মনে হয় রামকুফের স্পর্শে নরেন্্রনাথের যেন 
প্রথম নির্ধিবকল্প সমাধি লাভ হচ্ছে। 

এই গেল একটি দিকের কথা__-রোল'1র চরিত্ের অক্ক দ্িকও 
বড় কম নয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে 
অত্যাচার, মিথ্যাচার, শোষণনীতি চলেছে তাকে উচ্ছেদ 
ক'রে একটা অখগ্ু শাস্তিরাজ্য গড়বার স্বপ্ন তিনি চিরকাল 
দেখতেন | তার বিবিধ রচনার মধ্যে এর প্রমাণের অভাব 
নেই। বন্তমানের প্রগতিপন্থী তরুণের দল তার চরিত্রের এই 
দিকটাই বড় করে দেখেছে । বস্ততঃ জগতের সত্যকার রূপ 
দেখতে হলে যে নিরপেক্ষ ঘৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন তা তার 
মধ্যে পুর্ণমাত্রায় ছিল । 

রোলার সমগ্র রচনার ভিতরই একটা সর্বসংস্কারমুক্ত 
পবিত্র মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মানস-পুত্র জা ক্রিশ- 
তফ অনেকাংশে তারই নিরপেক্ষ নিফলুষ সত্যদশাঁ মনের প্রতি- 
চ্ছবি। মূল গ্রচ্থের সপ্তম খণ্ডে-_/)/))/২ (2 74750) এর 

ভমিকায় জা ক্রিশ তফের বন্ধুগণকে সম্বোধন করে তিনি বলে- 
ছেন-- 

“৮৪ 1501860: 1106 ৪০ 70140) 00108] 21) 08009, এ 
৬৭ 861011)6 17 50110 1701101081 60006. ৮8101000941 
২/22)560 10 10806৮ 291056 20 0017681810 91511198013, 
27109610085 00107070669 1১5 1 91020 61100 : [৮520600099৬ 
6০ 01)00)) 908 1101 ০২) 00 006 70107605000 77910001 2 
00 5০ ] 1)96960 ৮ 1010 ৮5101) 0,010 1076 8170. 000100791 
19101), 17098 8011] ₹/০1110 190 9621101698 020001) 01 1010) 10 
11250 0110 71817 60 71082070150 01080 ৮0166 010 1) 


10700 01)01181) 101 10107 (0 011 ৮ 10106, 10650 098520115 
17050101017 11)19 10010, (৪) ূ 


কল্পনা-রাজ্যে রোল] যে সত্যদর্শা নিষ্কলুষ মানসপুত্রকে 
স্ষ্টি করেছেন_ নিজের জীবনের চিস্তাধারা ও কার্যাবলী দিয়ে 
তিনি তারই জনক হবার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে গেছেন । 
জ" ক্রিশ তফ সত্যই তার আত্মজ। 

গত মহাযুদ্ধের প্রারস্তে ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর ও 
অক্টোবর মাসে “জ্যন্ণাল দ্রা জেনেভে'তে তার যে যুস্ধবিরোধী 
প্রবন্ধগুলি বের হয় সেগুলিই তার নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয়তার 
সাক্ষ্য । মানবপ্রেমিকৃতার উচ্চাদর্শে অস্থপ্রাণিত সত্যদর্শা ধষি 
ফ্রান্সের দোষ-ক্রটিকেও মার্ধনা করেন নি। ফলে তিনি 
ফ্রান্সের বিরাগভাজন হন। আর এইজন্ই স্থইজারল্যাণ্ডের 
নির্জন পল্পীতে তার স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন । জ'! ক্রিশ তফের 
বঙ্থু অলিভারের মুখ দিয়ে তিনি নিজের অন্তরের কথাই ব্যক্ত 
করেছেন । অলিভার বলেছেন, 

এ 10৮6 10) 90070619, . . 110৮0 11129800710000 60019] 


৯19 705 800] 107 10017 00010. 11000 00 60208016780 10 
1? 2785 ০0011177610 1)61725 161 তে 600]0 [1 1)010. 


€৪) ফ্রান্সের বিষাক্ত আবহাওয়ায় অগ্যান্ত অনেকের মত আমারও 

যেন দম আটকে আদছিল । এখানকার এই মিথাচারের বিরুদ্ধে প্রতি- 

বাদ করবার ভম্যই আমি সর্ববসংক্কারমুক্ত নিফলুষ এমন একটি বীরকে 

সষ্টি করতে চ।ই যে উচ্চকণ্ে ক্রাসী জাতিকে শোনাতে পারবে, মিথা- 

চারী তোমরা, ফ্রাঙ্গের সত্য বাপের প্রকাশ চোমাদের মধ্যে কিছুমাত্র 
নেই। 


৩১৪ 


প্রবাসী 


০পপািস্পিসাস্পি 
৮২৯৪১ টিপ পাত পপি পিপিপি তপাসসিতস পট পতি কটি পিট পাত পিতিশিতসিপশসিসিসপাাসি পিপি ৩স৮১৫৯৯প৯পসপ৯িপসিপস পিপি 


১৩৫১ 


জয়ে 00170950650, 015 ছা1০০ট 06108 £01167 ০? & 16, দেখিয়েছেন তিনি গভীর সহানুভূতি ও আতন্তরিক গ্রীতি। 


2950700 & 108676৭878৮ 1 010 00৮ 1601? ৫৫) 
শুধু ভ্রান্প নয়, পৃথিবীর যেখানেই কোন অন্তায় মাথা তুলে 
প্লাড়িয়েছে রোল" হেনেছেন তাতে নিফরুণ তীব্র কশাঘাত। 
তর এ ভা] 0061799 নামক গ্রস্থের কয়েকটা প্রবন্ধের নাম 
দেখলেই তা বুঝা যাবে : 


209৮1621120 ঢাগিগালাগে, 0310995 এজএএঞাচে 1390, 


4620৮ 0010018] 17019011211500) 4£21096 (55012 20 
[0910100)000700০--702000 ড০0078016 ৩]09091, 

অপর দিকে নুন্দরতর, মহত্তর নুতন পৃথিবী গড়ে তুলতে-_ 
নিঃঙ্গার্থ হয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন-_তাদের প্রতি 





€৫) আমার দেশ ফ্রান্স আমার পরম প্রিয়, কিন্ত তাই বলে তার 
কাছে আমার আন্মীকে বলি দিতে পারি না। দেশের জন্য বিবেকের 
বিরুদ্ধাচরণ করলে দেশেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। মনে বিন্দুমাত্র ঘ্বার 
ভাব না থাকলেও যদি বলতে হয়--আমি যা করি-__-তবে সে ত হবে 
ঘোরতর মিথ্যাচীর ৷ 


শেষোজ গ্রন্থে__0 00 0:00 011003517 802103 
00 3052600 001001806, টা" 679 [0.9.9-৯ &1০০- 
67725 60 0070 প্রভৃতি প্রবন্ধই তার প্রক্ষ্ঠ প্রমাণ । 

“ এদের সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, “হে তরুণের দল, 
কি বিপুল আনন্দে নিজেদের রক্ত দিয়ে তোমরা ধরিত্রীর তৃষা 
মিটাচ্ছ।**হে বিশ্বের বীরের দল, স্র্য্যকরক্সাত এ সুন্দর . 
পৃথিবীতে ধ্বংসের কি বিপুল আয়োজনই না চলেছে । তোমা- 
দের আদর্শই রণক্ষেত্রে তোমাদের স্বত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছে-*.তোমরা আমার প্রিয় 1” 

দেশের জন্ত যে-সব তরুণ নিজের প্রাণ অকাতরে বলি 
দিচ্ছে তার! তার প্রিয় হলেও যুদ্ধ ব্যাপারে তার তিল মাত্র 
আস্থা ছিল নাঁ। যুদ্ধের ফলাফলের কথা বলতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন-__যুদ্ধে কেউই বিজয় লাভ করে না, সবারই হয় 
পরাজয় । 


দৃষ্টিহীনের মনোবৃত্তি 


. শ্ীফুলরাণী গুহ, এম্-এ, বি-টি 


আমর! সাধারণ মান্ষ মানুষকে কল্পনা করি পূর্ণাবয়বযুক্ত 
মানুষবর্ূপেই । সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়েই মানুষ 
মাহষ, এই হচ্ছে আমাদের সাধারণ ধারণা]; কোনও রূপেই 
মানুষকে তার তুচ্ছ একটি অঙ্গ থেকে বিচ্যুত বলে কল্পনা করতে 
আমরা সহজে রাজী হই না। কিন্তু নির্মম বাস্তব মাঝে মাঝে 
ছু'একটি এমনই অক্রহীন লোককে আমাদের চোখের জামনে 
এনে উপস্থিত করে, তাদের দেখে আমাদের সময় সময় হয় দ্বণা, 
সময় সময় হয় দয়া, সময় সময় হুয় ভয়, সময় সময় হয় জহাহ- 
ভূতি; নানারূপ ভাবই আমাদের মনের মধো খেলে যায়, 
পূর্ণাবয়ব মানুষ আমরা ঠিক এমনি লোকদের আমাদের সম- 
শ্রেষীর বলে নিই না, খানিকটা নীচু স্তরের বলেই আমর] সাধা- 
রণতঃ তাদের ধরে নিই, আবার জ্ঞানে গুণে খন এরা আমা- 
দের সমান বা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় তখন কোনও কোনও 
সময় আমর] তাদের উরধ্ব স্তরের লোক বলেই ধরি। বস্ততঃ 
সব সময়ই আমাদের ধারণা অঙ্হীন আর পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছুই 
শ্রেষীর। এই ধারণার পেছনে হয়ত কিছু কারণও রয়েছে। 
ধরা যাক্‌ না, দৃত্টিহীনদের কথা । ইন্দ্রিয়হীন লোকও অঙ্গ- 
হীনের মধ্যেই পড়ে ; এখন আমরা দেখছি সব সময়ই ইন্দ্রিয়ের 
মধ্য দিয়েই জ্ঞানের প্রথম প্রবেশ হচ্ছে__অর্থাৎ ইন্্রিয়ই হচ্ছে 
জ্ঞানের প্রবেশ-দ্বার। ইংরেজীতে তাই বলে 3017905 879 ঢা16 
£860মঞ্য৪ 0100091808০ ; কাজেই একটি ইন্জরিয়-_-একটি 
প্রধান ইন্দ্রিয় (চস্ষুম্মানদের মতে ) যাদের নেই তাদের ত 
আমরা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারি না। তারপর এমনি 
সব লোকের উপস্থিতি আমাদের কাছে কতক] অন্বাভাবিক 
হয়ে পড়ে । এসব কারণেই আমর! অঙ্হহীন লোকদের ঠিক 
আমাদের সমমনোভাব সমমনোত্বভিসম্পন্ন বলে ধরে নিতে পারি 
মা। তাদের জামরা শ্বতঙ্র এক ধরণের বলেই মনে করে থাকি । 


তারপর দৃষ্টিহীনদের সম্বন্ধে চক্ষুত্মানদের অদ্ভুত ধারণার 
জন্ত কতকটী স্বাভাবিক কারণও দায়ী। চোখ মান্ধষের এত 
প্রয়োজনীয় আর দেহের সৌন্দর্যের পক্ষে এত বেশী সহায়ক 
যে মানুষ ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় চক্ষুহীন হওয়ার কথা 
কল্পনাও করতে পারে না। কাজেই চক্ষুহীন মানুষ এক জন 
চক্ষুম্মান লোকের সামনে এসে পড়লে চক্ষুম্মান লোক তাকে 
ঠিক তার নিজের জগতের লোক বলে মনে করতে সহজে পারে 
না। পূর্ণাবয়ব মাহষ কিন্ত এখানেই মন্ত এক ভুল করে। 
মনোভাব মনোবৃতি এসব দিকে কিন্ত চক্ষহীন লোক আর 
চক্ষুম্মান লোকের প্রভেদ নিতান্ত কম। বাইরের দেহের 
কাঠামোকে বাদ দিয়ে ভেতরের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় 
তাহলে দেখা যায় যে সেখানে চক্ষৃহীন আর চক্ষুম্মান এ ছুয়ের 


বপ্রভেদ্দ অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য । 


অনেক সময় শুনতে পাওয়া যায় দৃষ্টিহীন লোকের মনো- 
ব্বত্তি এমনি সব কথা-দৃষ্টিমান আর দৃষ্টিহীন এই ছুই রকম 
বিভাগ করে হয়ত মনোবিজ্ঞানবিদ্রা দৃষ্টিহীনের দিকে 
অনুশীলনী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে । কিন্ত মনোবিজ্ঞানের 
পথকে দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন এই ছুই বিভাগ করা মস্ত একটা! ভুল । 
মান্য মানুষই__মন তার সব সময়ই এক, কাজেই মনোঁ- 
বৃত্তির গোড়াতে যে দৃষ্টিহীনের মধ্যে অনেক কিছু নূতন রকম 
দেখা যাবে এ একট! মন্ত ভ্রান্ত ধারণা। যে অনুভূতি দৃটিমান 
লোকের মধ্যে বতর্মান ঠিক তেমনই অনুভূতি দৃষ্টিহীনের 
মধ্যেও বত্মান। চোখ নেই বলে চক্ষৃহীন লোকেরা একটা 
ভিন্ন জগতের লোক নয়। বতণ্ান মনোবিজ্ঞান চক্ষৃহীন 
লোকের বৃভাত্ত অনেক ঘেঁটে অনেক কিছু অনুসন্ধান 
করে দেখেছেন মনের দ্বিক দিয়ে চক্ষুত্মানদের সঙ্গে এদের 
কোন তফাৎ নেই। চিস্তা অনুভূতি ইচ্ছ! প্রব্বভি বুদ্ধিত্বতি 
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নেওয়ার পর দেখা গেছে চক্ষৃহীনদের বুদ্ধিবৃত্তি চক্ষুত্মান- 
দের চেয়ে খানিকটা কম। তবে এর কারণ হয়ত বাইরের 
জগতের সঙ্গে সন্বন্ধচ্যুত বলেও হতে পারে। আর অনেক 
সময় দেখা গেছে অনেক লোক এমন সব ব্যাধিতে চোখ 
হারিয়েছে যে সেই কালব্যাধি তার চোখ নিয়েই ক্ষান্ত 
হয় নি তার মন্তি্ককেও ছুর্বল করে গেছে-_চক্ষুহীনের অপেক্ষা- 
কৃত বুদ্ধির অভাব এই কারণেও অনেক সময় হয়। 

জন্য হতেই পৃথিবীর আলোর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত, তাই তাদের 
পৃথিবীর ধারণার সুরু হয় নিজেকে কেন্দ্র করেই__আমি আছি 
সুতরাং জগৎ আছে-কতকট! এই ধরণের বল! যেতে 
পারে। তার পরে শখ তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে পৃথিবীর 
সবকিছুর কল্পনায়, তারা সবচেয়ে বেশী সাহায্যপায় স্পর্শ দ্বার]! । 
তাদের কাছে দেখা মানেই হচ্ছে স্পর্শ করা। ছোট্ট জন্মান্ধ 
শিশুর বাইরের ধারণ! অনেক সময়ই আরম্ভ হয় শব্দ দিয়ে, 
শব্ধ তাদের মস্ত বড় সহায়ক ; স্পর্শ ধারণাকে পরিষ্কার করে, 
কিন্ত সব প্ষিনিষফকে সব সময় স্পর্শ করা সম্ভবপর নয় আর 
অনেক বিরাট্‌ িনিষকে স্পর্শ দিয়ে বোঝা “সেই হিদ্দুস্থানের ছয় 
জন অন্ধের মত ব্যাপারও সৃষ্টি করতে পারে। তাযাই হোক্‌ 
একটি ইন্জরিয়ের অভাব তাদের পূরণ করতে হয় অন্ঠ ইন্দ্রিয় 
গুলি দিয়ে; এরই জন্তে ছৃষ্টিহীনর্দের শ্রবণশক্তি বা স্পর্শশক্তি 
দৃষ্টিমানদের চেয়ে একটু বেশী তীক্ষ হয়। এখানে সাধারণ 
লোকেরা অনেক সময় ভুল করে থাকে--তাদের ধারণ] একটি 
ইন্দ্রিয় চলে গেলে অন্তখলি স্বভাবতঃই তীক্ষ হয়ে ওঠে) 
আসলে (01)1)30১৪$101)111)001 এখানে খাটে ন1। ইচ্ছে 
করলে সকলেই চালনার দ্বার অন্ত ইন্দ্রিয়গ্ডলিকে তীক্ষ করে 
তুলতে পারে, কিন্ত চক্ষুক্মানদের প্রয়োজন হয় ন! বলে কোন 
দিনই তারা সে দিকে ঘে'সে না, কিন্ত চক্ষহীনদের আপনা 
হতেই প্রয়োজনবোধট! জন্মায় চলাফের! প্রভৃতির জন্যই, 
কাজেই তাদের অন্ত ইন্ড্রিয়ের চালনা বেশী করে করতে হয়; 
বেশী চালনার জন্তই অন্ত ইন্জিয়গুলি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ হয়ে 
ওঠে। 

স্মৃতিশক্তি নিয়েও অনেক ভ্রান্ত ধারণা বু কাল থেকেই 
চলিত আছে। দৃষ্টিহীনের স্মৃতিশক্তি খুব প্রথর হয় এ ধারণার 
প্রমাণ অনেক বিদ্বান অন্ধ ব্যক্তির জীবন থেকেই হয়ত মিলবে । 
কিন্ত কেন যে প্রথর হয়েছে সে কারণটা কেউই তলিয়ে দেখতে 
চান না। মানুষ বহুবিধ শক্তি নিয়েই পৃথিবীতে আসে-_ 
চালনা করলে শক্তিগুলে! বিকশিত হয়ে ওঠে আর চালন! 
না করলে হয়ত বা নাশপ্রাপ্ত হয় এটাই ত্বাভাবিক নিয়ম । অন্ধ 
ব্যক্তিদের আপনাদের শ্বাভাবিক অভাব পুরণের জন্ত আপন! 
হতেই একটা চেষ্টা জন্মে সব ধিষয় মনে করে রাখবার 
অন্ত, কাজেই এচেষ্টার ফলেই তাদের স্মৃতিশক্তি প্রথর হয়ে 
ওঠে। ৃ 

চিন্তারাজ্যের জটল ব্যাপারে দৃষ্টিহীনের! দৃষ্টিমানদের কাছে 
আপাত থাপছাড়া বলে খানিকটা মনে হয়; দৃর্টিহীনের পৃথিবী 
রূপ-রস-শব্বম্পর্শ-গন্ধময় নয়-_তার পৃথিবীতে রূপের স্থান নেই 
-অবন্ত যারা কোনও কালে দেখতে পেত তারা এর মধ্যে 
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পড়ছে না। অনেক সময় এর জন্ত জন্মান্ধ ছেলেদের 000090% 
গঠন করতে পরিশ্রম করতে হয়, সাধারণ মুখের কথায় সব সময় 
পরিষ্কার ধারণ] জম্মান সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর রূপের বর্ণন| 
যার মধ্যে রস-শব্ব-ম্পর্শ-গন্ধের স্থান নেই-_জম্ম-দৃপ্টিহীনের মনে 
কোনও ছাপ র্বাথতে পারে না, কোনও ধারণাও জন্মাতে 
পারে শা-কবির চির-আকাজ্ষিত জ্যোৎসা রাত্রি উদ্দাসী 
ভাবুকের তামসী রজনী জন্মান্ধদের মনে দিতে পাপে না 
কোনও আনন্দ, কোনও তৃপ্তি। কিন্তু য্ধি সেখানে শুনতে 
পায় বিহগের কলসঙ্গীত, অনুভব করতে পায় রজনীর নিস্তব্ধতা, 
তখন সব জিনিষ্ই তার যনে আবেগের সৃষ্টি করে,__অসীম 
আশন্দ অপার তৃপ্তি পায় সে সে-সব বর্ণনা থেকে । পৃথিবীর 
সৌন্দর্য উপভোগ করে সে রস-শব-ম্পর্শ-গন্ধ ছারা। তাই 
সঙ্গীত তার কাছে এত প্রিয়, এত মধুর । 
এখন সৌন্দর্যোপলদ্ধির কথা বাধ দিয়ে অন্ত দিক ধরা যাকৃ। 

দৃষ্টিহীনেরা অনেক সময় হয়ে পড়ে কেমন যেন সমাজে 
বেমানান__সমাজের সমস্তাম্বরূপ। কিন্তু এমনযে হয় তার 
কারণ কি? সাধারণত দৃষ্টিহীনদের কোনও শিক্ষালাভ 
হয় না, আন তার অন্ত নিজের! উপার্জনক্ষম হতে পারে না । 
তারা সমাজে কাছে অনাবশ্তক এবং অপরের কাছে 
বোঝা-স্বপ্ধপ । তিক্ষান্বত্তি নয় ত আত্মীয়ত্বজনের দয়ার উপর 
তাদের নির্ভর । এই ত বলতে গেলে ঘুষ্টিহীনদের প্রক্কত_ 
রূপ। সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তাদের ভাগ্যে ঘটে 
না, পাপিপাখিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে সাধারণ 
স্বাভাবিক জীবনেরই দরকার পড়ে । কোনও চক্ষম্মান 
লোকদেরও যদি ঠিক এমনই অবস্থায় ফেল] যায় তবে তারাও 
পারিপার্িক অবস্থার সক্ষে আপনাদের মানিয়ে নিতে পারে 
না। কাজেই দৃষ্টিহীনের এই অবস্থার জন্ত দায়ী তার দৃষ্টির 
অভাব নয়, দায়ী হচ্ছে তাদের শিক্ষার অভাব, তাদের পরনির্ভ- 
রতা অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে তাদের প্রতি সমাঞ্জের 
ওঘাসীন্ত। আক যদি সমাজ তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে 
তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলে তাহলে পার্িপাশ্বিক 
অবস্থার সঙ্গে দৃষ্টিহীনের বেমানানও আর কিছুই থাকবে না। 
বছ অন্ধ ব্যক্তি শিক্ষা পেয়ে নিজেদের পায়ে শিজেরা দাড়িয়েছে, 
তাদের পক্ষে সমাক্ষে বেমানান হবার কোনও কথাই উঠছে 
না। দৃট্টিমান লোকেদের মত সহজ স্বাভাবিক জীবনই তার] 
কাটাচ্ছে, দৃষ্টির অভাখের জন্ত কোনও বিশেষ ছঃখ তাদের মনকে 
পীড়িত করছে না, দৃষ্টিহীনতা তাদের কাছে এক অস্ুবিধা-বিশেষ 
ছাড়া আর কিছুই নয়; অত্যন্ত স্বাভাবিক তাদের জীবন । 
শ্রী-পুত্র শিয়ে সুখে তারা সংসারজীবন যাপন করছে, দৃষ্টি 
মানদের চেয়ে কোন দিকেই অস্বাভাবিক তাদের জীবন নয়। 

কিন্ত অস্বাভাবিক জীবনযাত্রাই এ দেশের দৃষ্টিহীনদের জীবনকে 
অসামগ্রশ্তময় করে তুলেছে £ মানুষ যখন দেখতে পায় অগ্ের 
জীবন এক রকমের আর তার জীবন অন্ত রকমের তখন তার 
ভিতরটা শ্বভাবতঃই পীড়িত হয়ে পড়ে। চক্ষুহীন ব্যক্তি বুঝতে 
পারছে তার চক্ষুম্মান ভাইবোনের! বিয়ে করে কাজ করে জীবন 
কাটাচ্ছে আর তাকে থাকতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক কৌমার্য নিয়ে, 
পরের গলগ্রহ হয়ে। বস্তত এই বাধ্যতামূলক কৌঘার্ধ অনেক 
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সময়ই জাদের মধ্যে অতিরিজ্ত মাআয় যৌনাকাজ্জার স্থষ্টি করে। 
এই প্রভেদই চ্ুম্মানদ্ের চেয়ে চক্ষুহীনদের মধ্যে বেশী দেখা 
যায়। এই প্রভেদকেই সময় সময় বড় করে দেখে সাধারণ 
লোকেরা মনে করে এই বুঝি চক্ষৃহীনের নিজস্ব বিশেষ 
মনোবুপ্তি। আবার অনেক সময় তারা মনে করে থাকে প্রধান 
ইন্জরিয়ই যখন নেই তখন তার মধ্যে বোধ হয় যৌনরত্ভিও 
নেই--ওগুলোও যেন চোখের সঙ্গে সঙ্গেই মিইয়ে গেছে। 
বস্তত ঘটছে ত বিপরীত ঘটনা | চোখ না থাকায় অন্ত ৪৫)-এর 
লোকদের দেখে যৌনবৃত্তির যে তৃপ্তি আসার সন্তাবনা ছিল তার 
থেকেও তারা বঞ্চিত। কাজেই রুদ্ধ পীড়িত, বৃত্তিগুলে৷ বাঁধ 
পাওয়ায় প্রবল হয়েই উঠতে চায়। 

মানুষের মনের বৃত্তিথলি সাধারণতঃ গঠিত হয় বাইরের 
ছ্োয়াচে এসে-_সহুজ স্বাভাবিক বৃত্তি বহির্জগতের সংস্পর্শে 
এসে ক্রমেই অন্রূপ গ্রহণ করতে থাকে 7110901101-এর থেকে 
ক্রমেই ১০110100176 জন্মে থাকে । দৃষ্টিহীনের মনোব্ত্তির যে 
অসামগ্রন্ত লক্ষ্য করা যায় তাও হচ্ছে ঠিক এই ব্যাপারের 
জন্তই | স্বাভাবিক পুণাবয়ব মানুষের মত তারও ইচ্ছা হয় 
চলতে ফিরতে কাঁজ-কর্ করতে কিন্তু বহির্গগতৎ সব সময় 
তাকে সে ইচ্ছা! পূরণ করতে দেয় না, তখনই তার মনের 
সহজব্বতিগুলো আকৃতি নেয় অন্ত রূপের, আর এর জন্তেই 
সাধারণ মানুষেরা ভুল করে বলে দৃষ্টিহীনের মনোবৃত্তি। দৃষ্টি- 
হীনের জীবন একরপ অলস জীবন_-কোনও কাজ নেই, 
কেবল নিজের অন্ধত্ব নিয়ে চিস্তা করা_এই অলসতাই দৃষ্টি- 
হীনের জীবনকে বিষময় করে তোলে । দৃষ্টিহীনের মনো- 
বিজ্ঞানকে যদি কোনও আখ্য। দেওয়া যায় তবে তা হচ্ছে-_ 
110১001০11৯) ০0100192)--আর কিছু নয়। 


প্রবা্ী 
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১৩৫১ 


পলা কপ পা লাপালপা্ী এ পালা পপ পা 


অনেক সময় দেখা যায় দৃষ্টিহীমেরা চলতে চলতে বিশেষ 
কিছু একটা পদার্থ সামনে পড়লে থমকে ঠাড়ায় এখানে চক্ষু- 
স্মানরা অবাক হয়ে যায়। আসলে মানুষের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের 
বাইরেও একটা অনুভূতি আছে যাকে বলা চলে যঙ্ঠেন্দরিয়। 
এরই জন্তে নিস্তব্ধ অন্ধকার রাজিতে গভীর চিস্তায় নিমগ্ন ব্যক্তি 
তার পেছনে কেউ ফাড়ালে চমকে ওঠে, ঠিক এই অহুভূতিই 
দৃষ্টিহীনকে সামনের পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দেয়। আর এ 
অনুভূতিকে ক্রমশ চালন! দ্বারা প্রবল করে তুলতে পারলে 
দৃষ্টিহীন লোকেরা সব সময়েই চলাফেরা! ও অন্তান্ত কাজ 
করতে পারে-_দৃষ্টিহীনতার জন্ত অন্ুবিধা অনেকাংশেই তাহলে 
তার্দের কমে ঘায়। 

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে “অন্ধের মনভ্তত্ব' বলে 
মনস্তত্বের বিশেষ কোনো প্রকার-ভেদ নেই। অন্বস্থের 
জন্ত পারিপান্বিকতা যে ভিন্ন এক আরুতি নেয় তারই জন্তে 
দৃষ্টিহীনদের মনোব্তত্িগুলো মাঝে মাঝে অন্ত ধারায় চলে যায়। 
দৃষ্টিহীনদের মনোবৃত্বির রূপাস্তরকে মনোবিজ্ঞামের বিশেষ 
বিভাগে না ফেলে তাকে ব্যক্তিগত বিভেদের (11111510021 
016019009 ) মধ্যে নেওয়াই সঙ্গত । কোনও হু'জন মানুষের 
মনই এক হতে পারে না। বাক্তিগত বিভেদ সকলের মধ্যেই 
বিভমান-_প্রত্যেকের মনোবৃত্তিই ব্যক্তিগত বিভেদের রঙে 
রঞ্জিত; বেঁটে লোকের মনোরৃত্তি আর দীর্ঘাক্কতি লোকের 
মনোবৃত্তি, প্রথমক্জাত সম্ভান আর শেষজাত সন্তান এদের মধ্যেও 
বিজ্ঞানাহুসন্ধিংসুরাঁ অনেক প্রভেদ দেখতে পান। এ যে প্রভেদ 
এমনি প্রভেদই চক্ষুহীন আর চক্ষুম্মানের মধ্যে বত'মান । 


রাতে মেঘলা সকাল 
ক্রীবীরেন্কুমার গুপ্ত শ্রীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
দ্বেখিয়াছ জ্যোংন্না-রাতে নীল ঢেউ সমুদ্র-শিয়রে ?_- ই তীরে পাহাড়-প্রাী 
তাদের ছ'আখি ভরি' কীপে কত চাদের স্বপন, টা নিছে রা 
নৈশ-বিহঙ্গম গুলি নামে আসি” লঘু ডানা ভরে ধাঁসেকাছি রা বায়ে চি 
উদ্বেল উদধি বুকে- ছায়াছবি নীলাত্র গগন? দির ৃ 
দেখ' নাই-_ নৃত্যমন্ত নগ্রদেহ! স্বর্গ-পরীদের ? 
. পৃথিবী ঘুমায়ে গেলে নামে যারা শুভ্র জ্যোৎস্না রাতে, 
মিতাপি পাতালো যারা সিচ্ধু সনে সহত্র ঢেউয়ের, দূরে সিদ্ধু সুনীল ফেনিল 
তাদের দেখিতে গেলে চুপি-চুপি এস মোর সাথে । আত্মহারা তরঙ্গ অধীর, 
হেথা নীর স্ব আন্দোলিত 
নীরবে ছায়ার মত চ'লে এস অতিলঘু পায়ে, যেন কোন্‌ ঈীর্ণ! তটিনীর। 
দেখো যেন কথা ক"য়ে ভাডিও না নৃত্য অপ্পরীর, 
ভেঙঃ না পাপ.ড়ি-বরা! ফুলগুলি চরণের ঘায়ে, রহি এই গিরিচ্ছায়াতলে, 
তাহ'লে মিলায়ে যাবে পরীদের হাওয়ার শরীর, বিগ্িঝিরি বুক সময়, 
জান তো পড়ে না ছায়! উহাদের ম্বত্তিকার গায়ে, ছোথা মন্ত্রে অশান্ত কল্পোল, 
থেমে! নাকো, কে জামে হারাতে পারে মুহূ্ড মদির। ক্ুক্ধ সে সাগরে করি ভয়। 


কাঁল-বৈভাগের ধার। 
ডন্টর শ্রীসুকুমীররগ্তন দীশ 


বিজ্ঞানে ও দর্শনে কালের ধারণার প্রতিষ্ঠা হইবার বহু পূর্বের 
ব্যবহারিক জগতে ধর্ানুষ্ঠান ও দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্ত 
কালের পরিমাপ একান্ত প্রয়োজনীয় হইল । প্রাচীন সকল 
জাতির মঠ-বিহারাদি ধর্ধপ্রতিষ্ঠানে পুজ্াপার্ববণের সময় নির্ধারণ 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্ম 
সন্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল নাঁ, প্রাচীন সকল জাতির মধ্যেই এই 
ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। যেহেতু অধিকাংশ ধন্ধাহ্ঠানের মূলেই 
ছিল ভুর্ধ্যোপাসন! অথব1 ভুর্য্ের বিশেষ অবস্থাহুযায়ী পুজার 
ব্যবস্থা, সেই কারণে সুর্যের গতি-সংক্রাস্ত কালের শিদ্দেশবিধি 
হিন্দু, গ্রীক, মিশরীয়, চীন, ব্যাবিলন, হিক্র, পারশ্তদেশীয় ও 
প্রাচীন রোমক প্রভৃতি সকলেরই ধশ্ানুষ্ঠানের একটা বিশেষ 
অঙ্গ হইয়াছিল । সকল জাতির মধ্যেই কালের মূলবিভাগপ্লি 
অর্থাৎ দিন, মাস ও বৎসর একই ছিল, প্রধানতঃ পাখক্য 
দাড়াইল কত দিনে মাপ হইবে অথবা কত দিনে বংসর হইবে 
এই লইয়া! । আরও মতভেদ ছিল দিনের উপবিভাগ সঙ্বন্ধে, 
দিনের আরম্ভ হইবে কখন, মধ্যরাত্র, স্ুর্ষেযাধয় না মধ্যদিন 
(অর্থাৎ সুর্যের মাধ্যাধধিকে আরোহণ ) হইতে, বৎসরে কয়টি 
মাস হইবে এবং এক মীসে কয় দিন এই সমস্ত সপ্ধন্ধে। কখন 
বর্ধ আরম্ত হইবে এবং মাঁপ ও খতুর কিরূপ প্রাক্কৃতিক ব্যবস্থা 
হইবে এই লইয়া সকল প্রাচীন জাতিরই একটা সমস্ত 
ফ্াড়াইয়াছিল। 

স্বভাবতই চন্দ্র ও সুর্য্যের আবর্তন কাল-পরিমাপের একট! 
মানদণু-রূপে নির্ধারিত হইল । প্রাচীন যুগের লোকেরা চন্দ্র ও 
স্র্য্যের দৈনন্দিন আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, 
সুতরাং চন্দ্র ও সুর্যের -গতিকেই তাহারা সময়ের পরিমাপ 
করিবার উপযুক্ত নির্ধার্রক বলিয়া ধরিয়া লইল। প্রাচীন 
জাতিগুলির প্রাথমিক ধর্ানুষ্ঠানের পর্যালোচনা করিলে দেখ! 
যায় বিশিষ্ট কাল ও খাতুবিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান 
ছিল এবং বিশেষ বিশেষ পুজা -পার্বাণ ঠিক ঠিক সময়ে সম্পন্ন 
করিবার জন্য একট] পঞ্ধিকা' প্রস্তত করিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই 
তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। অবশ্য, প্রাচীন ফুগে এইবূপ 
পঞ্জিকা প্রথমে অসম্পূর্ণ ধরণের হইবারই কথা,কিন্ত পরে ইহার 
নানাবিধ সংস্কার ও সংশোধন হইয়াছিল। সকল সময়েই 
ধর্থানুষ্ঠানের পক্ষে উহার উপযোগিতার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা হইতেছিল। 

প্রাচীন হিন্দুর! প্রধানতঃ যাগযজ্ঞ সম্পাদনের জগ্থই পঞ্জিক! 
প্রস্তুত করিতেন, এবং বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের উপরই এই 
পঞ্থিকার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত। যখন এই যন্ঞগুলি 
ধারাবাহিকভাবে শেষ হইত, তখনই দেখা যাইত বৎসরও 
শেষ হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং বৈদিক যুগে বংসর ও যজ্ঞ একাথ- 
বোধক শবে পরিণত হইয়াছিল । প্রায় ৩০০০ গ্রষ্টপূর্ব্ে রূচিত 
খগবেদের ঘক্ত সম্বন্ধীয় খক্‌ হইতে অনুমান কর যায় যে 
যক্তাহুষ্ঠানের একট! ক্রমবিকাশ হইয়াছিল এবং কোনও যজ্ঞান্থ- 
ঠানের পদ্ধতি নিভুর্লভাবে বিধিবদ্ধ হইতেই পারে না, যদি মাস, 
খতু ও বংসযের সম্পূর্ণ ভান না থাকে । শ্থতরাং ইহা! বলা অভ্ঞায় 


হইবে না যে, বৈদিক যুগে যজ্ঞানষ্ঠানকে নিয়মিত করিবার জন 
কোনও একপ্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। এই পঞ্জিকা কি 
প্রকারের ছিল বা কতটা উন্নত ছিল, তাহা নির্ধারণ কর! কঠিন, 
তবে বৈদিক যজ্ঞ-সাহিত্যের আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় 
যে সেই প্রাচীন কালে চন্দ্রের বিভিন্ন কলা, খতুর' পরিবর্তন ও 
স্থর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ম সময়ের পরিমাপ করিবার প্রধান 
উপায় বলিয়! গণ্য হইত। হিন্দুদিগের পঞ্জিকা শিয়মিত করিতে 
মাঝে মাঝে যে বাধা উপস্থিত হইত, তাহাতেই উহার গণনা- 
পদ্ধতির পরিবর্তনশ্ছইত। কোন সময়ে চন্দ্রের গতিকে ভিত্তি 
করিয়া গণনার কাধ্য চলিত এবং চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য 
ককিয়! চান্্রমাস গঠিত হইত। প্রাচীন হিন্দুরা দেখিলেন যে 
এক রািতে চঙ্জ একেবারে অদৃশ্য হয় এবং আর এক রাত্রিতে 
সম্পূর্ণ ও গোলাকার হইয়া থাকে ; তাহারা চক্রের এই ছুই অব- 
স্থাকে অমাবস্তা ও পুণিমা! আখ্যা দিলেন, তাহারা আরও দেখি- 
লেন ঘে এক অমাবস্তা হইতে আর এক অমাবস্তা পর্য্যন্ত অথবা 
এক পুধিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিশ বার সুর্ষেযাদয় 
হুইয়] থাকে । ইহার পরে কালক্রমে মাস-গণনার পরিবর্তন হইল । 
সুর্যের গতিকে ভিত্তি করিয়া! সৌরমাস গঠিত হইল । রাশিচক্রে 
দ্বা্ষশ রাশির এক রাশিতে অবস্থান করিতে স্র্য্ের যে সময় 
অতিবাহিত হয়, তাহাকে এক সৌরমাস বলা হইল । তারপর 
আবার কতকটা৷ পরিবর্তন ঘটিল, চন্দ্রের গতির ভিত্তিতে ও 
সুর্ষ্যের গতির ভিত্তিতে গণনার ছুই ভিন্ন পদ্ধতিকে সামঞ্জন্ডে 
আনিবার চেষ্। হইল, ইহাতে ছই প্রকার মাসের অর্থাৎ চান্দ্র 
মাস ও সৌরমসের মুল প্রব্তি অক্ষুপ্ন রহিল। সৌরমাস 
সৌর দিনে এবং চান্দ্রমাস তিথি বা চান্দ্রদিনে গণ্য হইল। 
এই চান্র ধিন সূর্য্য ও চন্দ্রের ছইটি যুতির (৫011]000706100) 
মধ্যকালীন সময়ের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ বলিয়া ধরা হইল। 
ইহার ফলে চাত্র-সৌর (1)01)1-5018)) বৎসরের গঠন হইল 
দিন হয় সৌর না হয় চান্দ্র, ছুই প্রকারই রহিল। হিচ্দুর! পর্য্য- 
বেক্ষণের দ্বারা আরও লক্ষ্য করিলেন যে কোন এক দিন হুর্ধ্যো- 
দয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নক্ষত্র উদ্দিত বা অন্তমিত দেখ] যায়, কিছু 
দ্বিন পরে তাহার পরিবর্তন হুয়। ইহাতে তাহারা সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে স্ুধ্যের ও চক্রের ভ্াায় ব্যোমপথে নক্ষজদিগের 
মধ্যে একট! গতি আছে এবং গতিপথে একবার পরিক্রমণ 
করিতে বার মাস অতিবাহিত হয় অর্থাৎ যে নক্ষত্র এক দিন 
নুর্ষ্যোদয়ের সঙ্গে উঠিতে দেখা যায়, তাহাকে আবার স্ুর্যো- 
দ্য়ের সঙ্গে উঠিতে বার মাস পরে দেখা যাইবে । এই গণনাহু- 
সারে এক বৎসর অর্থাৎ স্ুৃ্য্যের এক বার পরিক্রমণের সময় 
তাহারা বার মাস ধরিলেন। দিনের আরম্ভ লইয়! হিন্দুরা বহু 
পরিবর্তন করিয়াছিলেন | বেদ ও পুরাণের সময়ে তাহারা 
সুর্ধ্যোদ্য় হইতেই দিনের আরম্ত ধরিতেন, কিন্তু পরবভভাঁকালে 
এ সম্বন্ধে নানা মতের আবির্ভাব হুইয়াছিল। আর্ধযভট দিনের 
আরম্ভ ধরিয়াছিলেন লঙ্কায় হুর্য্যোদয় হইতে, বরাহ-মিছির 
ধরিয়াছিলেন মধ্যরাআ হইতে । এই রকমে চার প্রকারের 
দিনের আরস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়, স্ষর্ষেযাদয়, মধ্যরাজ, 
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মধ্যদিন বা স্্য্যান্ত হইতে; কিন্ত হুর্ধ্যো্ধয় হইতে দিনের 
আরভ্ভই হিন্দুদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত। সময়ের 
পরিমাপ করিবার জন্ত অতি প্রাচীনকালে ন্ুর্ধ্যঘড়ীর আবিষ্কার 
হইয়াছিল, ইহাতে বারোটি অঙ্গুলি নির্দেশিত ছিল, উহাতে 
স্র্য্যের ছায়া মাপিয়া সময়ের নির্ধারণ হইত। সম্ভবতঃ 
হুর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্ষে একটা বৃক্ষের ছায়ার হ্বাসবৃদ্ধি হইতে 
সুর্য্যঘড়ীর কল্পনা জাগিয়া থাকিবে । কিন্ত হুর্য্যঘড়ী দিনের 
বেলায় বা! শুর্ধ্য দেখা গেলে সময়ের পরিমাপ করিতে সমর্থ 
হইলেও ুর্য্যান্তের পরে বা! নুর্য্য না! দেখা গেলে সুর্ধ্যঘড়ীর 
-উপঘোগিতা ছিল ন1। এই জন্থই সময়ের পরিমাপ করিতে জল- 
খড়ীর আবিষ্কার হইল ; একটি জলপার্রে একটি ধাতুনির্মিত বাটি 
ভাসাইয়। দেওয়া হইত এবং উহাতে যে জল রাখা হইত তাহ 
তলার একটি কুট দিয়! এক নাঁড়িক1বা ২৪ মিনিটে বাহির হইয়া 
যাইত। ইহার ব্যবহারে হিন্দুরা এমনই পারদশাঁ হইয়াছিলেন 
যে এই জলঘড়ী দেখিয়াই তাহারা বলিতে পারিতেন দ্ুর্ষ্যোদয় 
হইতে কত সময় অতিবাহিত হইয়াছে । ইহ ভিন্ন আর 
একটি যন্ত্র তাহার] বাহির করিয়াছিলেন, উহাকে যষ্টি আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছিল, উহাতে ভ্ুর্ষ্যের মাধ্যাহিকে অবস্থান অর্থাং 
মধ্যদিন হইতে সময়ের পরিমাণ পাওয়া যাইত। 

ক্যান্ডীয়ানর1 বংসরের পরিমাপ খুব পুগ্থানুপুঙ্থভাবে স্থির 
করিয়াছিলেন । তাহার] জানিতেন যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১১ 
মিনিটে এক সৌর বর্ষ, কিন্ত ব্যবহারিক জীবনে তাহারা 
চান্্রমাস ও সৌরবৎসর দুইই ব্যবহার ক্রিতেন। তাহারা দিন 
ও রাত্রি উভয়কেই বার ভাগে ভাগ করিলেশ এবং স্থর্যযঘড়ী ও 
জলঘড়ীর সাহায্যে সময়ের পরিমাপ করিতেন । তাহারা দিনের 
বেলায় স্ু্য্যঘড়ী এবং রাত্রিকালে জলঘড়ী ব্যবহার করিতেন । 
জ্যোতিধষিক গণনার প্রয়োজনে তাহার! এক দিনকে বার সমান 
ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক ঘণ্টা ধর্সিলেন । তাহারাই 
বোধ হয় জব্ধবপ্রথমে এক মাসকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া 
সময়ের বিভাগের আর এক পর্য্যায়ে নামিলেন। প্রাচীন যুগে 
চান্্রমাস ব্যবহারের সময়ে অর্ধ মাস নিশ্চয়ই জান ছিল, 
কারণ এক অমাবন্তা হইতে পরবর্ভী পুরণিমার ব্যবধান ছিল অর্ধ 
মাস, এবং উহারই অর্ধেক লইয়া সপ্তাহের বিভাগের স্থছচনা 
হইয়।ছিল। 

ষ্ঠ পুর্বব ২০০০ বংসরের আগেও চীনদেশীয়েরা পঞ্থিকা 
গঠনের চেষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রথমে তাহাদের পদ্ধতি প্রত্যেক 
সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে পরিবপ্তিত হইত। সম্রাট যান (৪, 
0.2357 73. 0-09268 13.0)এর সময়ে সমস্ত দেশে একই 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঞ্চিক! প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ 
ইহারও পূর্বে সআাট্‌ হয়াড়গটির (17091)8-৮, 0.2700 7.0.) 
জময় হইতেই আরম্ত হইয়া থাকিবে । প্রমাণ আছে যে সম্রাট 
ওয়াং ওয়াংগ (৬70 770, 119) 73.0.) শুর এক 
নির্দেশে দিনের আরম্ত মধ্যরাঅ হইতে ধরা হইল, অথচ ইহার 
পুর্বে সাংগ বংশের ( ১৭৬৬-১১২২ তরী: পৃঃ) সময়ে মধ্যদিন 
হইতে দিনের জারস্ভ ধরা হইত । বর্তমান চীনা পঞ্রিকায় এক 
সৌর দিনকে বার ঘণ্টায় ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রথম ঘণ্টার 
অর্ধ ভাগ হইতে মধ্যরাজির আরম্ভ ধর! হয়। চীনা ভাষায় 








প্রবানী 
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চীনা ঘণ্টাকে সি (3101) বলা হইয়া থাকে, এক সি ইংরেজী 
১২০ মিনিট্রের সমান । এক সি আট ভাগে বিভক্ত, উচ্ছাকে খে 
(809) বলা হয়, এক থে ইংরেজী এক ঘণ্টার- এক-চতুর্থ অংশ 
অর্থাৎ ১৫ মিনিটের সমান। এক থে আবার ১৫ ভাগে বিতজ্ঞ, 
প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় ফেন্‌ (61), তাহা হইলে এক 
ফেন্‌ ইংরেজী এক মিনিটের সমান ; এক ফেন্কে আবার ৬০ 
ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় মিয়াও 
(81179), এক মিয়াও এক সেকেণ্ডের সমান । বর্তমান সময়ে 
চীন দেশে আমেরিকার ঘটিকাযন্ত্রের বহুল পরিমাণে ব্যবহার 
হইতেছে । চীন দেশেও সাত দিনের একটা কাল বিভাগ ধর! 
হইয়াছিল এবং মাস চান্্র তিথিতে বিভক্ত হুইয়! অমাবস্তা 
হইতে পরিগণিত হইত। 


্্টপূর্বব চতুর্দশ শতাবীতে মিশরবাসীর1 একটা স্থির বর্ষের 
উপযোগিতা বুঝিয়াছিলেন, কিন্ত দেশের জনসাধারণের ধর্মাহ- 
ষ্ঠানের সঙ্গে একটা! পরিবর্তনশীল বংসর এমন ভাবে জড়িত ছিল, 
যে, তাহারা ইহাও একেবারে ছাড়িয়া দ্রিতে পারেন নাই। খাতু 
বিভাগের সময়ে স্থির বর্ধই ধরা হইত এবং নদীর অবস্থান্ুসারে 
এক বর্ষে তিনটি খতু ধরা হইত, যেমন বারি খাতু, উদ্ভান খতু ও 
ফল খতু, প্রথমটি ২১শে জুন হইতে ২০শে অক্টোবর, দ্বিতীয়টি 
২১শে অক্টোবর হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী এবং তৃতীয়টি ২১শে 
ফেব্রুয়ারী হইতে ২০শে জুন পর্যযস্ত । এইগুলি মন্দিরের যাঁজক- 
সন্প্রদায় কর্তৃক নির্ধারিত হইত। তাহারা অভ্যাসের দ্বারা 
সহজেই ইহার নির্ধারণ করিতে পারিতেন এবং তাহারাই 
দেশের প্রধান পঞ্রিকাকার ছিলেন। মন্দির হইতে নীল 
নদের জলের বৃদ্ধি ও হ্রাসের ঘোষণা হইত, মন্দিরে যাজকসম্প্র- 
দায়ের পর্যবেক্ষণে জলের বৃদ্ধি ও হাস মাপিবার যন্ত্র থাকিত। 
প্রাচীন মিশর দেশে ব্যবহারিক প্রয়োজনে রাত্রি দিনের অন্ত- 
ভূক্তি ছিল এবং পৃথক দিন ও রাজি প্রত্যেকটি বার ঘণ্টায় 
বিভজ্ঞ হইত ; কিন্ত এই ঘণ্টার মাপ খাতুর তারতম্যের সহিত 
পরিবন্তিত হইত । প্রাচীন মিশরে দিবসের আরম্ত হইত সূর্যাস্ত 
ইইতে। কিন্ত এতিহাসিক প্রিনি (1১11 ) বলেন যাজক- 
সম্প্রদায় মধ্যরাত হইতে দিবসের আরস্ত ধরিতেন। পরবর্তী 
কালে দিনের আরন্ত হইত মধ্যদিন হইতে এবং দিনকে চব্বিশ 
সমান ঘণ্টায় ভাগ কর] হইত। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টলেমিও 
(1১00191)5 ) ইহাই করিয়াছিলেন। মিশর দেশের জাতীয় 
পঞ্রিকায় শেষের মাস ছাড়া প্রত্যেক মাসে ত্রিশ দিন, শেষেতর 
মাসে ( 1199011 ) পাচ দিন বেশী ধর! হইত এবং ইহাতে এক 
বৎসরে সর্ধসমেত ৩৬৫ দিন হইত। এই গণনায় এক-চতুর্থ 
দ্রিবসের ভুল থাকিয়া যাইত। সুতরাং বর্ষ স্থির না হুইয়া 
পরিবর্তনশীল হইতে বাধ্য হইত এবং জ্যোতিফদ্দিগের অবস্থানের 
তুলনায় বর্ধারস্ত প্রথম অবস্থায় আসিতে ৪১৩৬৫ বা ১৪৬০ 
(১৪৬১ মিশর দেশীয়) বংসর লইত। মিশরে বর্ধারস্ত হইত 
থথ, (10100) ) মাসের প্রথম দ্রিন হইতে, এই থথ. ছিলেন 
মিশরের এক প্রসিদ্ধ দ্বেবতা। তিনিই পঞ্জিকা! ও সংখ্যামিশরে 
আনিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। ইহার পরে মিশর যখন রোম 
সাত্রাব্্যের অধীন হইল প্র পূর্ব্ব প্রথম অর্ধশতাকীতে, তখন 
আলেকজাঞ্িয়ার পঞ্জিকার সহিত উহার স্থির বর্ধও মিশরে 








চৈত্র 


পাপিসপিসপপিস্পিসপিস্পিসপিপসপসপসপিসপিসপপসসপপসপসসপসপপপসপাসাপিসিসিস সিসি 
আদিল, কিন্ত জনসাধারণ প্রীষ্রীয় চতুর্থ শতাব্দী পধ্যস্ত তাহাদের 
পরিবর্তনণীল বর্ধই ব্যবহার করিত। আলেবজাব্তরিয়ার পঞ্জিকা 
মিশরে সণ্ধম শতাব্দীর প্রথমার্ পর্য্যস্ত চলিয়াছিল। এই সময়ে 
মিশর আলেকজন্দ্িয়ার সহিত মুসলমান সাআজ্যের অস্তভূক্তি 
হইল। ন্ুুতরাৎ পঞ্জিকারও পরিবর্তন দেখা দ্রিল, কেবল উত্তর- 
মিশরে প্রাচীন পঞ্ধিক৷ চলিতে লাগিল । পরে ১৭৯৮ প্রীষ্ঠাবে 
যখন ফরাসীর অল্প সময়ের জন্ত মিশর জয় করিয়াছিল, তখন 
মিশরে ফুরোপীয় পঞ্ধিক! মুসলমান পঞ্রিকার সঙ্ষে সঙ্গে প্রচলিত 
হইল। 
প্রাচীন এথেন্সবাসীরা মিশরীয়দিগের অনুসরণে গু্ধ্যাস্ত 
হইতে নূতন দিনের আরস্ত ধরিতেন এবং দ্দিন ও রাত্রি উভয়- 
কেই বার ঘণ্টায় বিভঞ্ত করিলেন। তখনও তাহারা সাত 
দিনে সপ্তাহ ব্যবহার করেন নাই। তাহার] চান্দ্রমাসকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রথম ভাগ দশ দিনে বিভক্ত হইল এবং 
এই দিনগুলিকে তাহার ক্রমিক সংখ্যা দ্রিলেন, যেমন প্রথম 
ভাগের পঞ্চম দিনকে তাহার পঞ্চমী আখ্য] দ্িলেন। তাহার! 
দ্বিতীয় ভাগকেও দশ দিনে বিভক্ত করিলেন এবং পূর্বের মতই 
ক্রমিক সংখ্যা দিলেন, পার্থক্যের মধ্যে তাহারা এই দ্বিনগুলিকে 
একোত্তর দশ বা একাদশ, ছ্াদ্বশ প্রভৃতি বিংশতি পর্যযস্ত নাম 
দিলেন । মাসের শেষের ভাগও দশ দিনে বিভক্ত হইল এবং 
উহাদের নাম হইল একবিংশতি, দ্বাবিংশতি হইতে ত্রিংশং 
পর্য্যস্ত। কখনও কখনও এই গণনা প্রথম হইতে ন! হইয়া 
মাসের শেষ হইতে ধর] হইত। এক অমাবস্যা হইতে পরের 
অমাবস্তা পথ্যস্ত এক চান্দ্রমাস ধর! হইত, এবং এইরূপ বার 
মাসে এক বৎসর । সুতরাং এক বৎসরে হইল ৩৫৪ সৌর দিন 
ইহাতে সৌর বর্ষের হিসাবে প্রায় ১১ দিন কম পড়িল এবং তিন 
বংসর অন্তর এক মাস বেশী করিয়! এক বৎসরে ধরিতে হইত। 
ইহাকে এথেন্সবাসীরা বলিতেন পসিডনের দ্বিতীয় মাস 
(56000010000) ০011১0৯0119) )। গ্রীষ্ট পূর্বব ৪৩২ সালে 
মেটন ( 119690 ) উনবিংশতি বৎসরের একট। কালচক্র স্থির 
করিলেন এবং ইহাতে তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ, 
ষোড়শ ও উনবিংশতি বংসরে একটি অধিক মাস যোগ করিয়া 
দিলেন। তাহা হইলে ১৯ বংসরে হইল (১৯১১২+-৭) 
২৩৫ মাস এবং ৬৯৩৯৩ দ্বিন। কিন্ত সাধারণ ব্যবহারে এমন 
ভাবে দ্বিনের সংখ্য। লওয়া হইত যাহাতে ১৯ বংসরে ৬৯৪০১ 
দিন পাওয়া যাইত। গ্রষ্ট পুর্ব ৩২৫ সালে ক্যালিপাস 
(081117)8 ) চার গুণ উনিশ লইয়া ৭৬ বংসর বা ৯৪০ মাস 
লইয়া একটা কালচক্র স্থির করিলেন ; তিনি ২৯ ও ৩০ দিনে 
মাস ধরিয়া ৯৪০ মাসে ২৭৭৫৯ দ্িন নির্ধারিত করিলেন। 
ইহার পরে গর পূর্ব ১৫০ সালে হিপার্কাস (7717)08701103 ) 
১৬ গুপ উনিশ লইয়! ৩০৪ বৎসর লইয়া একটা কালচক্র স্থির 
করেন। কিন্ত শেষোক্ত ছুইটি কাল বিভাগ কখনও জনসাধার- 
ণের ব্যবহারে আসে নাই। 
রোমবাসীরা সাত দিনে এক সপ্তাহ ধরিলেন এবং গ্রহ- 
গুলিকে নিম্ন পর্য্যায় ক্রমে প্রতি দ্বিনের এক একটি ঘণ্টার 
অধিপতি স্থির করিলেম-_ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ 
ও সোম তখন রবি ও সোম গ্রহ বলিক়] পরিগণিত ছিল। এই 


কাল-বিভাগের ধার! 


স্পস্ট সাস্পিসপিস্পিসা 
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পর্ধ্যাক়্ সীহানা। আরম্ভ করিলেন শনিবারের প্রথম ঘণ্ট। হইতে, 
তাহা হইলে শনিবারের দ্বিতীয় ঘণ্টার অধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয্ 
ঘণ্টার অধিপতি মঙ্গল, চতুর্থ ঘণ্টার অধিপতি রবি; এইন্সপে 
চতুবিংশতিতম ঘণ্টার অধিপতি মঙ্গল। দ্বিতীয় দ্রিনের প্রথম 
ঘণ্টার অধিপতি হইবে রবি, তৃতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি 
হইবে সোম, চতুর্থ দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে মঙ্্রল, 
পঞ্চম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে বুধ, ষষ্ঠ দিনের প্রথম 
ঘণ্টার অধিপতি হইবে বৃহস্পতি এবং সপ্তম দিনের প্রথম ঘণ্টার 
অধিপতি হইবে শুক্র । এই প্রকারে রোমবাসীদের সপ্তাহের 
সাত দিনের নাম সাত দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি গ্রহের 
নাম হইতে উৎপন্ন হইল । তাহা হইলে প্রথম দিন হইল শনি- 
বার (১701) 1)9% ), দ্বিতীয় দ্রিন রবিবার (3005 
1)85 ), তৃতীয় দিন সোমবার ( 3[0)01)+১ [1)) ), চতুর্থ দিন 
মঙ্গলবার (810১3 [0%5, ফরাসী 110:11- মাড়ি), পঞ্চম দিন 
বুধবার । 110708077৯1), ফরাসী 110:0001- মার্কেডি ), 
ষষ্ঠ দিন বৃহস্পতিবার (০111)10073 1), উত্তর ভূভাগে 
110101+5 [)8ঠ ), এবং সপ্তম ধিন শুক্রবার ( ৬017019, 18, 
নান 14, 7108৪ ছিল বিবাহের অধিষ্ঠাত্ী দেবী )। 
কথিত আছে যে রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস (13010101005 ) 
রোমের প্রাচীনতম পঞ্চিকার বাবস্থাপক । ইহাতে এক বংসরে 
দ্বশ মাস ধরা ইইত। প্রত্যেক মাসের দিনের সংখ্যা সমান ছিল 
না, এবং এক বৎসরে দ্বিনের সংখ্যা ছিল ৩০৪ । তথন মার্চ 
মাস হইতে বংসরের আরস্ত ধরা হইত । পরে হুমা পম্পিলিয়াস 
(7২07) 1900101)1]105 ৭১৫__৬৭২ উষ্টপূর্র্ব) আরও ছুই 
মাস যোগ করিয়া দিলেন, উহাদের নাম দিলেন জাহুম়ারী 
ও ফেব্রুয়ারী এবং বংসরকে চান্দ্র বংসর ধরিলেন। গ্রীষটপুর্বব 
পঞ্চম শতান্দীতে ভিসেমভিরের (1)000115175 ) নির্দেশ ক্রমে 
সৌর বৎসর স্থির হইল, অশ্ঠ ইহার ব্যবস্থার ভার পড়িল যাজক- 
সম্প্রদায়ের উপর। কিন্ত এই পঞ্থিকার ব্যবস্থায় এমন বিশৃঙ্খলা 
আসিয়! পড়িল যে জুলিয়াস সিক্কারের (01105 08850: ) 
সময়ে বৎসরের প্রত্যেক ধিন জ্যোতিষিক অবস্থানের তুলনায় 
আশী দ্রিন পিছাইয়া পড়িল। সুতরাং পপ্থিকা-সংস্কারের বিশেষ 
প্রয়োজন দেখা দিল। তখন জুলিয়াস সিজার নির্দেশ দিলেন 
যে গ্রষ্টপুর্ব্ব ৪৬ সালে এক বৎসরে ৪৪৫ দিন ধরিতে হইবে এবং 
পরে প্রত্যেক বংসরে ৩৬৫ দ্বিন, আর প্রত্যেক চতুর্থ বংসরে 
৩৬৬ দ্বিন। কিন্ত ইহাতেও কতকটা গোল রহিয়! গেল, 
কারণ ব্যবহারিক বংসরে ঠিক ৩৬৫ দ্বিন ধরা! হইল, অথচ সৌর 
বংসর অর্থাৎ ক্রাস্তিবৃত্ে গর্য্যের এক বার পরিক্রমণের সময় প্রায় 
৩৬৫+ দিন, অর্থাৎ বিষুববিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া! আবার সেই 
বিষুববিন্ৃতে আসিতে হ্ুর্ষ্যের ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট 
৪৫৫ সেকেও লাগে। ইহাই হইল আসল সৌর বংসর । 
হুতরাং ব্যবহারিক জীবনে বংসরকে ৩৬৫ দিনের ধরিলে 
জ্যোতিষিক সৌর বংসর হইতে ৫ ঘণ্টা ৪৮মিনিট ৪৫৫ সেকেও 
কম ধরা হইল, এই তুল চারি বংসরে ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ 
সেকেও বা! প্রায় এক দিনে পরিণত হুইবে। এই ভুলের 
সংশোধন ন। হইলে প্রত্যেক চারি বংসরে ক্রান্তিপাতের সমর 
এক দিন পিছাইয়া। যাইবে । এই ছুই, প্রকার-বংসর্ধের সংশোধন 
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করিবার চেষ্1 জুলিয়াস সিক্কারই প্রথম করিলেন এবং তাহার 
নির্দেশে প্রত্যেক চতুর্থ বংসরে এক দিন বেশী অর্থাৎ ৩৬৬ দিন 
ধরা হইপ। সিজার নিয়লিখিত প্রণালীতে বৎসরে মাসের ক্রম 
ও দিনের সংখ্যা নির্ধারিত করিলেন 


মাসের নাম দিনের সংখ্য] 
১। মাসিয়াস (1৭7৮5) ৩১. 
২। এপ্রিলিস্‌ (40)11119 ) ৩০ 
৩। মেয়াস্‌ (117108) ৩১ 
৪। জুনিয়াস্‌ (10109) ৩০ 
৫। কুইন্টিলিস ( 0:1101115 ) . ৩১ 
৬। সেক্সটিলিস্‌ (3011115) ৩১ 
ণ। সেপ্টেখ্িস (9০0োঃট৭ ) ৩০ 
৮। অক্টোত্রিস্‌ (0০৮10)115) ৩১ 
৯। নভেখি,স্‌ €(00111)01৯ ) ৩০ 
১০। ডিসেম্বি সু (1)0001015 ) ৩১ 
১১। জাহুয়ারিয়াস্‌ (10081103 ) ৩১ 
১২। ফেব্রুয়ারিয়াস্‌ (11007081009 ) ২৮ 


ইহছাতেই দেখা যায় যে পঞ্জিকার প্রথম বিধানে মার্চ মাস 
হুইতে বংসর আরম্ভ হইত। কারণ, মূল শব হইতেও দেখা 
যায় যে, কুইন্টিলিস্‌ অর্থে পঞ্চম মাস, সেক্সটিলিস অর্থে ষষ্ঠ 
মাস, সেপ্েম্বার অর্থে সপ্তম মাস, অক্টোবর অষ্টম মাস, নভেম্বর 
নবম মাস এবং ডিসেম্বর দশম মাস। জুলিয়াস সিজার তাহার 
প্রথম নির্দেশে স্থির করিয়াছিলেন যে মার্চ মাস হইতে আন্ত 
করিয়া! মাসগুলির দিনসংখ্যা পর্য্যায়ক্রমে ৩১ ও ৩০ হইবে, 
কেবল ফেব্রুয়ারী মাসে ২৯ দিন থাকিবে এবং প্রতি চতুর্থ 
বংসরে ফেব্রুয়ারী মাপ ৩০ দিনের হইবে। পরে জুলিয়াস 
সিজার নির্দেশ দিলেন যে বংসর জানুয়ারী মাস হইতে আরন্ত 
হইবে । পরিশেষে তাহারই জীধদ্দশায় তিনি পঞ্চম মাস কৃইন- 
টিলিস্কে নিজের নাম জুলিয়াস নামে পরিবন্তিত করিলেন, 
তিনি নিজে এ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও 
কয়েকটি মাসের দিনসংখ্যার পরিবর্তন করিয়াছিলেন এবং 
ইহারই ফলে বর্তমান জুলিয়ান পঞ্জিকা । জুলিয়াস সিজারের 
স্বত্যুর পর ঠাহার নির্দিষ্ট পঞ্জিকার দ্বিতীয় বর্ষেই পুরোহিত 
সম্প্রদায়ের ভরীস্ত বিধানে চতুর্থ বর্ষের অর্থাৎ যে বংসরে 
ফেব্রুয়ারী মাসে এক দিন যোগ করিতে হইবে তাহার নির্দারণে 
গোল বাধিল। অগাষ্ঠাস সিজার তখন সম্রাট, তিনি ইহার 
ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহারই সম্মান প্রদর্শনার্থে সেব্মটিলিস 
(ষষ্ঠ মাস) অগাষ্টান নামে পরিবন্তিত হইল। সেই হইতে 
১৫৮২ খ্রীষ্ঠাৰ পধ্যস্ত অগাষ্টাস সিজার সংশোধিত জুলিয়ান 
পঞ্ধিকাই যুরোপে চপিয়া আসিতেছিল। এই সময়ে পোপ 
ত্রয়োদশ শ্রীগরী পঞ্রিকার আর একটু সংস্কার করিলেন । 
জুলিয়াস সিজারের বিধানাহ্থারে প্রতি চতুথ বৎসরে এক দিন 
বেশী বরা হইত। কিন্তু ব্যবহারিক এক দিন ২৪ ঘন্টা আর 
সৌর দিন ২৩ খণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেও, অথাৎ ব্যবহারিক 
দিন সৌর এক দিন হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট বেশী। ন্ুতরাং 
চতুর্থ বর্ষে ব্যবহারিক এক দিন যোগ করায় চার বংসরে প্রায় 
৪৫. মিনিটের ভুল হইল এবং এক বৎসরে প্রান্ম ১১ যিনিট বেনঈ-, 
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হইল । ইহাতে চার শত বৎসরে ভুল প্রায় তিন দিনে দীড়াইবে। 
এই জগ্ঠই পোপ শ্রীগরী নির্দেশ দিলেন যে, প্রতি চারি শত 
বৎসরে তিনটি কম লীপ. ইয়ার (1,১81) 502) ধরিতে হইবে, 
অর্থাৎ ১০০, ২০০, ৩০০ বংসরে এক দিন করিয়া যোগ দিতে 
হুইবে না) জুলিয়ান পঞ্জিকায় পোপ গ্রীগরীর সংশোধনাহুসারে 
এক শতের ছুই গুণ, তিন গুণ, পাঁচ গুণ, সাত গুণ প্রতি বংসর 
যাহ! জুলিয়ান পঞ্রিকান্্যায়ী লীপ ইয়ার হইত, সাধারণ বসর 
'খলিয়াই পরিগণিত হইবে, কেবল যে সকল শতক চার দিয়া 
ভাগ দ্রিলে ভাগ শেষ থাকিবে না অর্থাৎ ১৬০০১ ২০০০, ২৪০০ 
প্রভৃতি লীপ ইয়ার হইবে । এই সংশোধনে চারি শত বৎসরে 
তিন দিন_বাদ দেওয়া হইল। পোপ শ্রীগরীর সংশোধন সত্ত্বেও 
খুব সামান্ত একটু তুল রহিয়া গিয়াছে, ইহা এত সামান্ত যে 
৩২০০ বংসরে প্রায় এক দিন হইবে । ইংলগ্ডে ১৭৫২ সাল 
পর্যযন্ত-শ্রীগরীর সংশোধন গ্রহণ কর! হয় নাই, ফলে সংশোধিত 
পঞ্থিকাহ্বসারে ইংলগডের পঞ্জিকায় মোট ১১ দিনের ভুল জমা 
হইয়া রহিল । সুতরাং ১৭৫২ সালে ১১ দ্রিন ছাড়িয়া] দেওয়া 
হুইল এবং ২রা সেপ্টেম্বরকে ১৩ই সেপেেম্বর ধরা হইল। 
মুরোপের সর্বত্র এই সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইয়া আসি- 
তেছে। কেবল এ্রীস দেশে ক্যাথলিক সম্প্রদায় এবং রাশিয়ার 
পুরোহিত সম্প্রদায় ১৯১৪-১৮ সাল পর্যন্ত জুলিয়ান পণ্রিকা 
ব্যবহার করিতেছিল। তখন পশ্চিম যুরোপের সর্বত্র 
সংশোধিত পঞ্থিক] ব্যবহৃত হুইতেছিল এবং উহার তুলনায় 
রাশিয়ার পঞ্রিকায় তের দ্দিনের পার্থকা দেখ! দিয়াছিল। 
এখন সর্বত্র এই গ্রীগরী-সংশোধিত পণ্থিকার প্রচলন হইয়াছে । 

প্রাচীন পারসিকেরা সব্বপ্রথমে সৌর বৎসর ব্যবহার করি- 
তেন, কিন্ত পরে চান্্র বংসর ও হিব্ধিরা পঞ্জিকা (11177 ) 
গ্রহণ করিলেন। শী্রই মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্কে 
সঙ্গে দেখা গেল খতৃকালীন ভূমি-বাজন্ব আদায়ের জন্য সৌর 
বৎসরের হিসাব রাখ! একান্ত প্রয়োজন । অথচ মুসলমান 
সম্রাটের! চান্দ্র বংসর ত্যাগ করিতে সন্মত হইলেন না, যেহেতু 
মোহম্মদ ইহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে একটা সামগ্রস্ত 
বিহিত হইল, ভূমি-রাজন্ব সংগ্রহের জন্ত প্রাচীন পারপসিকদিগের 
সৌর বৎসর শ্বীূত হইল এবং রাজ্যের অগ্ত সমস্ত কার্ষ্যর জন্ত 
চান্দ্র বংসরই প্রচলিত রহিল। প্রাচীন পারসিক পঞ্ধিকাও 
খতৃগুলি আর নিভুলি ভাবে হ্ছচিত করিতে পারিতেছিল নাঃ 
কারণ প্রতি চতুর্থ বর্ষে (0,081) ১৫৪7) পারসিক বংসরে যে এক 
দিন যোগ করা হইত তাহা প্রাচীন পারসিকের! ধর্মাষ্ঠানের 
অঙ্গ বলিয়া ধরিয়াছিলেন, এখন মুসলমান সম্রাটের মুসলমান 
বর্ে দীক্ষিত পারসিকদিগকে তাহাদের পুরাতন ধর্ম ভুলাইবার 
জন্ত সেই বেশী দিন যোগ করা আইনের নির্দেশে বন্ধ ক'রয়া 
ধিলেন। ফলে খতু নির্ণয়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল । 
পারস্ত দেশের বিখ্যাত সম্রাট মালিক শাহ একাদশ গ্রাষ্টার্খে এই 
বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষিক ওমর খৈয়া- 
মের (শ্রে্ট কঁবিও) উপর ইহার সামগ্রস্ত বিধানের ভার দিলেন । 
ইম্পাহান মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ ও গণন। করিয়া ওমর তাহার 
সৌর বংসর সংযুক্ত পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিলেন | ওমরের গণনায় 
ষে সৌর বৎসর হুইল উহাতে তিনি ৩৬৫ দিন ১৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট, 





চৈ 


১৮০২৩ সাসিপাসপাি পে্পাসপিসপিসপিসপাসিপা্পাসপি৯ তাজ 
পাস” পস্পা পাপিসিস্পিস্পিসপাস 


(ধরিলেন, ইহা র্তমান ২ সময়ে স্বীকৃত সৌর বংসর হইতে মাত্র 
১১ সেকেও অধিক । ওমরের পূর্বে বংসরের আস্ত বর) হইত 
সেই দিন হইতে যে দিন স্থ্য্য মীন রাশিতে প্রবেশ করিত, ওমর 
পূর্বের ভুল গণনা! সংশোধন করিয়া যেদিন সুর্ধ্য মেষ রাশিতে 
প্রবেশ করে সেই দিনের মধ্যাহ্ হইতে বংসরের আরম্ভ ধরিলেন। 
সেদ্দিন বিষুব সংক্রান্তি, শুক্রবার ১৫ই মার্চ ১০৭৯ গ্রষ্ঠাব, 
ইহাই হইল ওমরের পঞ্জিকার প্রথম দ্িন। বংসরকে তিনি বার 
মাসে বিভক্ত করিয়া প্রথম এগারো মাসে ৩০ দিন আর দ্বাদশ 
মাসে ৩৫ দিন ধরিলেন, ইহাতে সাধারণ বৎসরে দিনের সংখ্যা 
হইল ৩৬৫) এবং প্রতি চতুর্থ বংসরে তিনি দ্বাদশ মাসে ৩৬ 
দিন ধরিয়া সেই বংসরে দিনের সংখ্যা ৩৬৬ পাইলেন। 
কিন্তু তাহার পঞ্জিকায় বত্রিশ জংখ্যক বংসর সাধারণ নিয়মে 
৩৬৬ দিনের হইলেও উহাকে ৩৬৫ দ্িনেরই ধর! হুইল এবং 
তেত্রিশ সংখ্যক বংসরকে ৩৬৬ দিনেই গণ্য করা হইল। এই 
ক্ূপে ওমর তেত্রিশ বংসরের একট! কালচক্র ধরিলেন, উচ্বাতে 
২৫টি সাধারণ বংসর ও ৮টি ৩৬৬ দ্বিনের বংসর | পারস্য 
জাতির পঞ্জিকাগুলির মধ্যে ওমরের সংশোধিত পঞ্জিকা সর্ববা- 
পেক্ষা শুদ্ধ; ইহাতে ১০,০০০ বংসরে ৩৬৫২৪২৪ সৌর দিন, 
অথচ বর্তমান সময়ে প্রচলিত গ্রীগরীর পত্রিকায় ১০,০০০ বংসর 
৩৬৫২৪২৫ সৌর দ্বিবস, জ্যোতিষিক গণনায় ১০,০০০ সৌর 
বংসরে বাস্তবিক হওয়া উচিত ৩৬৫২৪২২ ১১০,০০০ অর্থাং 
৩৬৫২৪২২ সৌর দিবস । ন্ুুতরাং বৈজ্ঞানিক হিসাবে বর্তমান 
সময়ে যুরোপে প্রচলিত পঞ্চিক1 হইতে ওমরের পঞ্ধিক1 বিশুদ্ধ- 
তর, ইহাতে ১০,০০০ বৎসরে মাত্র ছুই দিনের ভুল আর যুরো- 
গীয় পঞ্চিকাহুসারে তিন দিনের ভুল। এই পঞ্জিকা সেলজুক 
ও খোৌয়ারিজ মি (3০101103800 10)04811210)1৯) সত্রাটগণের 
সময় পর্য্যস্ত প্রচলিত ছিল। পরে তাতার সারা ইহা বন্ধ 
করিরা দিয়া হিজিরা পণ্রিকারই পুনঃপ্রচলন করিলেন। 
ওমরের পপ্ভরিক1 এখনও কিছু পরিবণ্তিত হইয়া! ভারতবর্ষে পার- 
সিকদিগের মধ্যে চলিয়া! আসিতেছে । 
প্রাচীন শতাব্দীতে খ্রীগ্তীয় পঞ্জিকায় সাধারণতঃ পূর্বব-যুরোপে 
এপ্রিল মাস হইতে এবং পশ্চিম-যুরোপে মার্চ মাস হইতে বর্ধা- 
রস্ত ধরা হইত। কখনও কখনও পোপদ্দিগের খেয়াল অনুসারে 
গ্রষ্টমাস দিবস বা ইষ্টার দিবস অথব1 অন্ত কোন পার্বণের দিন 
হইতে বংসরের আরম্ভ প্রচলিত হইত। ম্পেনদেশে গ্রপ্রীয় 
ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ১ল! মার্চ হইতে এবং জার্মান দেশে 
একাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত ২৫শে মার্চ হইতে বর্ধারস্তের প্রথ1 ছিল, 
কিন্তু বর্মাহুষ্ঠানের জন্তখরীগ্রীয় পুরোহিতশ্রেখী সাধারণতঃ ফ্যাডভেন্ট 
(44920 রবিবার অর্থাৎ খরষ্টমাসের পুর্ব্বের চতুর্থ রবিবার হইতে 
বর্ধারস্ভ ধরিতেন | মধ্যযুগে ফরাসী দেশে ১লা মাচ্চ বর্যারন্ত 
ধরা হইত ? পুর্ব প্রীষ্ঠান ভূমি ও ভিনিসে ১৭৯৭ শ্বীষ্টাৰ পর্য্যস্ত 
এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, কিন্ত পিস] ও ফ্লোরেণ্টাইন দেশের 
লোকের! ২৫শে মার্চ হইতে বংসরের গণন! আরস্ভ করিত। 
ইতালি দেশে পোপ দ্বাদশ ইন্রোসেন্ট ([107909176 01) 
নির্দেশ দিলেন যে ১৬৯১ গ্রষ্টাব্ব হইতে ১ল] জানুয়ারী হইতে 
বর্ধারস্ত ধরিতে হইবে, দ্বিতীয় ফিলিপ্দ ১৫৭৫ গ্রীষ্ঠাবকে নেদার- 
ল্যাণ্ডে এইরূপ বর্যারস্ত প্রচলন করিয়াছিলেন এবং গ্রীপ্তীয় শভা-- 


কাল-বিভাগের ধারা 


এও 
বর পূর্বে জুলিহাস সিজাবও এইকপ নির্দেশ শ' দিয়াছিলেন। 
কিন্ত ইতালীয় দেশগুলির প্রীয় সর্ববজ ১জা। জানুয়ারী বংসরের 
আরস্তের দিন বলিয়া গণ্য হইল ১৭৫০ ্রীষ্টান্দে। ইংলগ 
১৭৫২ গ্রীষ্টাৰে এই বর্ধারস্ত প্রথম গ্রহণ করিল। 
হিচ্ছুদিগের পঞ্রিকায় বর্ধারস্ত যে বহু বার পরিবণ্তিত হইয়াছে 
তাহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রাচীন বৈদিক ঘুগে স্রধ্য 
যখন বিষুববিন্ছুতে অধিষিত হইত তখন হুইতে বর্ধারস্ত হইত, 
তাহার পর অন্ত ক্রাস্তিপাত হইতে বর্ধারস্ত ধরা হইত। পঞ্চি- 
কার প্রধান উদ্দেন্ঠ ছিল খতুনির্ণয, এইজভ অয়নাংশের অন্ত 
মেষ ক্রাস্তির অপস্করণে পরিবর্তনের প্রয়োজন হইত । বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষের (১৫০০ প্রীঃ পৃঃ) সময়ে তৃতীয় বার বর্ধারস্তের পরি- 
বর্তন হইয়াছিল, তখন খতুগুলি ১৪ দিন সরিয়! গিয়াছে ; সুতরাং 
বর্ষারস্ত পুর্িমা হইতে না ধরিয়! অমাবস্যা হইতে ধর! হইল । 
আর এক বার ষষ্ঠ শতাবীতে বরাহ মিহিরের সময়ে বর্ধারন্তের 
পরিবর্তন হইয়াছিল । 
ইহুদীদিগের পঞ্ভিকায় নু্ধ্যাস্তের সঙ্গে দ্রিনের আরম্ভ এবং 
শনিবারের রাত্রি হইতে সপ্তাহের আরম্ত ধরা হইত। বর্ষারস্ত 
গণনা কর! হুইত মীন-ক্রান্তিপাতের (২২শে সেপ্টেম্বরের ) 
পরের অমাবন্তা হইতে । উহাদের পঞ্জিকা চান্দ্র দিন ও চান্দ্র 
মাস লইয়া গঠিত । প্রাচীন ময় সভ্যতার সময়ে বংসর আর্ত 
হইত মকরক্রান্তি হইতে, বংসরে ১৮ মাস বরা হইত, এবং ইহা- 
ধের সহিত জ্যোতিষের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রত্বতাত্বিক- 
দিগের ধারণা যে উহাদের পঞ্জিকা শরষ্টপূর্ব চতুদ্রিংশং শতাবী 
হইতে প্রচলিত ছিল । মুসলমানদিগের হিজিরা পঞ্জিকায় সু্্যাত্ত 
হইতে দিনের অরৈস্ত কর] হইয়াছে, দিন ও রাত্রি উভয়কেই ১২ 
ঘণ্টায় বিভক্ত করা হইয়াছে, ঘণ্টার পরিমাণের হ্থাসব্ৃদ্ধি খতু 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিত, সপ্তাহ আরম্ভ হইত রবিবার 
হইতে, মাস চাত্্র ছিল এবং উহার আরম্ভ হইত অমাবস্যায়, 
বৎসর সম্পূর্ণ চান্দ্র ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে । সুতরাং চতুর্থ বংসরে 
এক মাস যোগ করিতে হইত । 
এইরপে যখন বর্ধারভ্ত, মাস ও দিন সংখ্যার নির্ণয় হইল, 
তখন বৎসরের সংখ্যা ঠিক করিবার জন্ত একট] অব্ব স্থির কর! 
প্রয়োজন দেখা দিল। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শকাবই ব্যবহৃত 
হইল, এক বিখ্যাত শকসআটের সিংহাসনারোহণের সময় 
হইতে এই অব্জ ধরা হইল, উহা গ্রীষ্ঠাব্ধের ৭৮ বংসর কম। বাংলা 
দেশে বঙ্গাব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার আরম্ভ ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে । ফুরোপে রোমক ব্যবস্থা মানিয়! প্রথম যুগে সন্তাটের 
রাজত্ব আরস্তভের সময় হইতে বংসরের সংখ্যা গণিত হইত, পরে 
৫৩৩ ্রীষ্ঠাবে ডাইয়োনিসিয়াসের (10100955105 10%10005) 
ব্যবস্থায় প্রীষ্টের কাল্পনিক জন্মতারিখ হইতে অবের আর্ত স্থির 
হইল। এই অব্দ রোমে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৃহীত হইল এবং পরে 
সমগ্র ফুরোপে প্রচলিত হইল। মুসলমানদিগের অব মোহল্মদের 
সময় হইতে ধরা হইয়াছে । হিজিরা অব হইতে প্রীষ্টাৰ বাহির 
করিতে হইলে উহার বর্ধসংখ্যাকে ৯৭ দিয়! গুণ করিয়া, গুণফল 
১০০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ৬২২ যোগ দিতে 
হইবে, অর্থাৎ ১৩০০ হিজিরাবধ -* ৯৭১৯৪০০7৬২২ বা ১৮৮৩ 
্বষ্টান্দ | ফরাসী বিপ্লবের ফুরোপে আর একটি অন্ধ প্রচলিত 


৩২২ 





করিবার চেষ্ঠা হইয়াছিল, উহ! ১৭৯২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর 


হইতে আরম্ভ কর! হইবে স্থির হইয়াছিল । 

কালের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যে দিনই সহজপ্রাপ্য ; 
সুতরাং দিনই কালপনিমাপের একক (0111) বলিয়া গণ্য হইল। 
এবং বহুকাল ধরিয়া ইহাকে অপরিবর্তনীয় মনে করা হইত। 
যেমন মনুস্তজাতির জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল, নানা-প্রকারের 
দিনের পার্থক্য দেখা দিল। প্রথমে অপরিবর্তনশীলতার দ্িকৃ 
হইতে নাক্ষত্রিক দিনই ব্যবহারের যোগ্য বলিয়। মনে হুইল, 
একটি স্থির নক্ষত্র উহার প্রবের চতুর্দিকে যে সময়ে এক বার পরি- 
ক্রমণ শেষ করে সেই সময়কেই নাক্ষত্রিক দিবস বলা! হইল, ইহা 
আধুনিক সময়ের অনুপাতে ২৩ ঘণ্ট' ৫৬ মিনিট ৪০-৯ সেকেও। 
সাধারণ পর্য্যবেক্ষকের নিকট সৌর দিনই সহজ মনে হইল, স্র্য্য 
এক বার মাধ্যাহিকে দেখ দিয়া পুনরায় মাধ্যাহিকে দেখা 
দিতে যে সময় লইবে, সেই সময়ের ব্যবধানকে সৌর দিন 
(৮৪০ 8০1) বলা হইল। কিন্তু এই যে দিন উহ] খতৃপরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন ও সর্বাপেক্ষা] 
ক্ষুদ্র দিনের মধ্যে ব্যবধান ৫১ সেকেণু, অথচ সাধারণ ব্যবহারের 
জন্ত সৌর দিন বহু শতাব্দী চলিয়া আসিল এবং গুূর্য্যঘড়ী দিয়া 
সময়ের পরিমাপের ব্যবস্থা হইল। তারপর যখন আধুনিক 
ঘটিকা যন্ত্রের প্রচলন হইল, তখন আর এক প্রকার দিনের ব্যব- 
হার আরম্ভ হইল, উহ হইল এক বংসরের সৌর দিনগুলির 
একটা গড় (10681) ) এবং এই দ্বিনকে গড় সৌর দিন নাম 
দিয়া একটা অপরিবর্তনীয় দিনেব মাপ পাওয়া গেল। ইহার 
পরিমাপ হইল ২৪ ঘণ্ট1 ৩ মিনিট ৫৬৫৬ সেকেও নাক্ষত্রিক 
দিনের অনুপাতে । এই ছুই তিন প্রকার ভিন্ন নান! দেশের নানা 
পঞ্ধিকায় আরও বহুবিধ দিনের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। ব্যাবলিন- 
বাসীদের দিন আরম্ভ হুইত হুর্য্যোদয় হইতে ; প্রাচীন হিন্দুরা 
সুর্ষেযাদয়, মধ্যাহ, মধ্যরাত্র, অথবা! ুর্ধ্যাত্ত হইতে দিনের আরম্ত 
ধরিতেন, কিন্ত প্রধানত: তুর্য্যোদয় হইতে ধরিতেন। এথেন্স- 
বাসীরা, ইহুদীর! অন্ঠান্ত প্রাচীন অনেক জাতি, এমন কি কোন 
কোন ত্রীগ্ীয়-সন্প্রদায় হুর্য্যাত্ত হইতে দিনের গণনা করিতেন। 
রোম ও মিশর দেশের পুরোহিত-সম্প্রদায় মধ্যরাত্র হইতে 
দিনের আরম্ভ ধরিতেন। 


দিনের পরই যে কালবিভাগের কথ! প্রথমেই মনে আসে, 
তাহা মাসের ব্যবস্থা। প্রথমে এক অমাবস্তা বা এক পূর্ণিমা 
হইতে পরের অমাবস্তা বা পুর্ণিমার ব্যবধান সময়কে মাস বল! 
হইত। ইহা সকল প্রাচীন জাতিই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং 
বহু সহত্র বৎসর ধরিয়া ইহা কাল বিভাগের একটা বিশিষ্ট পরি- 
মাপক বলিয়া গণ্য হইত । পরে বিজ্ঞানের উন্তির সঙ্কে সঙ্গে 
দেখা গেল দ্িন যেমন বহু প্রকারের, মাসও তেমন বহু 
প্রকারের ; প্রথম, নাক্ষত্রিক মাস, অর্থাং যে সময়ে গ্ির নক্ষত্রের 
অবস্থিতির তুলনায় চন্দ্র একবার পৃথিবীর চারি ধারে ঘুরিয়া আসে, 
ইহার. পরিমাপ ছিল ২৭ দ্দিন ৭ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট ১১*৫ 
সেকেও $ দ্বিতীয় চান্দ্র মাস, অর্থাৎ চন্দ্র ও স্ুর্য্যের ছুইটি যুতি- 
(09710110600 ) কালের মধ্যে ব্যবধান, ইহার গড় পরি- 


বাদী 





১৬৫১ 


মাপ ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেও অর্থাং নাক্ষত্রিক 
মাস হইতে ২ দিন ৫ ঘন্টা £১'৫ সেকেও বেশী । হাহার! 
চান্দ্র পপ্ধিকা মানিতেন, তাহাদের মধ্যে ইহা! প্রচলিত ছিল। 
ইহাকেই ভিতি করিয়! প্রথমে বার মাসে বংসর ধরা হইত। 


দিন ও মাসের ব্যবস্থা ছ্থির হইলে বংসরের পরিমাপের 
চেষ্ঠা হইল। নাক্ষত্রিক বংসর ও সৌর বংসর, ছুই প্রকারের 
বংসরের প্রচলন হইল । একটি স্থির নক্ষত্রের অবস্থানানুসারে 
নুরধ্যকে এক বার যে স্থানে দেখা যাইত, পুনরায় সেই স্থানে 
সুধ্যকে দেখা যাইবার যে সময়ের ব্যবধান, উহাকে এক নাক্ষ- 
ত্রিক বংসর বল! হইত, আর যে সময়ে ্ুর্য্য বিযুববিদ্দ্ হইতে 
আরম্ত করিয়া আবার বিষুববিদ্দুতে ফিরিয়া আসিত, উহাকো! 
ধরা হইত এক সৌর বংসর। কিন্ত যে বংসর জনসাধারণে 
ব্যবহার করে, তাহার সংখ্যা ৩৬৫ দিন ; আর সুর্য্যের রাশিচক্রে 
পরিভ্রমণের সময় ৩৬৫ দিন। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই আলো- 
চন] কর! হইয়াছে। 


সর্বশেষ কাল-বিভাগ হইল সপ্তাহ । সম্ভবতঃ দিনের 
অপেক্ষ! দীর্ঘ এবং মাসের অপেক্ষা অনেক কম এক কাল- 
বিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। ক্যান্ডীয়ান যাজ্জক-সম্প্রদায়ই 
ইহার ব্যবস্থা করেন এবং এই কাল-বিভাগ এখন সকল জাতির 
মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে । সাতটি গ্রহের নামান্ুসারেই উহাদের 
নামকরণ হইয়াছে। 

সকল-প্রাচীন পঞ্থিকায় বার ঘণ্টায় দিন ও বার ঘণ্টায় রা'ত্র 
ধরা হইত। কেনযে বার সংখ্যা ব্যবহৃত হুইয়াছিল, তাহা 
বলা! কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে বংসরের মাস সংখ্যা 
বার বলিয়া দ্রিনের ঘণ্টার সংখ্যাও বার, কিন্ত এই ধারণ! 
কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ব্যাবিলনবাসীরা এই 
জংখ্য। সর্বপ্রথমে খ্বির করেন । কেহ কেহ বলেন দ্বাদশ সংখ্য। 
হইতে ভগ্নাংশ বাহির করিতে সুবিধা হইত বলিয়াই এই 
সংখ্যার প্রচলন হইল । প্রাচীন জাতির সকলেই দেখিলেন যে 
শ্রক্মকালে দিনের ঘণ্টা রাত্রির ঘণ্টার অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং 
শীতকালে ইহার বিপরীত। 

ইহার পর সময় নির্ধারণ করিতে ব্যাবিলন, মিশর ও ভারত- 
বর্ষে হুর্য্যঘড়ীর ব্যবস্থা হইল । কিন্ত স্থর্য্যের অবস্থানের সহিত 
যোগাযোগ থাকায়, হুর্য্য না উঠিলে বা রাত্রিকালে সময়ের 
পরিমাপ করিতে জলঘড়ীর ব্যবহার আরম্ভ হইল। এই সকলের 
উদ্ভাবন হইতেই বর্তমান ঘটিকাযন্ত্রের স্থতি হইল। বোধিয়াসই 
(13090105480 60 525 &* 1).) প্রথমে রোমদেশে 
ইহার প্রবর্তন করেন এবং ৬১২্রষ্টাব্ব হইতে ধর্শযাজক-সন্প্রদায় 
কর্তৃক ইহা! ব্যবহ্ৃত হইল। বর্তমান সময়ে প্রচলিত ঘড়ীর 
আবিষ্কার হইল ১৬৫৭ গ্রষ্টাব্ডে প্রধানতঃ হিউজেনসের (110)- 
909) চেষ্টায়। 

এইরূপ ভাবেই কালের বিভিন্ন বিভাগের উৎপত্তি ও প্রচলন 
আরম্ত হুয় এবং প্রাগএতিহাসিক যুগ হইতেই বহু 
প্রাচীন জাতির মধ্যে এই কাল-বিভাগের সুচনা ও প্রবর্তন 
হইয়াছিল। 





ব্যর্থ 


জ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় 


এত বঙ$ প্রকাণ্ড বাড়ীটা জনশূন্ত নিরাল পুবী। এই বিরাট, 
নিঃসঙ্গ শূষ্ভতা প্রতিমার জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে সবকিছু 
্বপ্-দেখার শেষ করে আনে । স্বপ্ন দেখেছিল প্রতিম। | জীবনের 
অভিধানে প্রথম যেপ্দন ভালবাস! কথাটার অর্থ খুঁজে পেয়েছিল 
সেন সে দেখেছিল স্বপ্ন, মুকুল যেদিন স্পর্শের শিহরণে এনে- 
ছিল বুকের স্পন্গনে অজান। পুলক সেদিন চোখে ছিল স্বপ্ন, বাস- 
রের নববধূর কানে মধুগুর্বরণে যেদিন এসেছিল নীড় বাধার ডাক, 
সে দিনও ছে দেখেছিল স্থপ্পু। 
জানলার লোহার গরাদে মাথ! রেখে প্রত্তিম। নীরব দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে থাকে পথের দিকে । চলমান মানুষের কলরব। ট্রাম- 
গুলে! মাঝে মাঝে ছুটে চলে যায়, ভেসে আমে লাল বাসঞ্চলোর 
বেন্থুরে! গর্জন । ঘণ্টা বাজে রিকসা গুলোর ঠুং ঠাং। সবাই চলে। 
শেষ নেই এই পথের; তাই এই পথ-চলারও শেষ নেই। স্বপ্ন! 
ভাবে প্রতিমা, মানুষ কেন স্বপ্র দেখে? স্বপ্ন, ওুধুই স্বপ্ন। ও কি 
সত্যি হয়! তবু মান্য জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখে। জীবন ত স্বপ্ন 
নয়। জীবন এই বাস্তবের উলঙ্গ সত্য। মানুষ পাবে না ষা 
কোন দিন, শুধু তারই স্বপ্ন দেখে । তাই কি? 
বিকাশও স্বপ্র দেখত। আজও দেখে। মানুষের সুখছুংখ, 
হাসিকান্নার এই ষে একঘেয়ে জীবন, এর বাইরে বিজ্ঞান-সাধনার 
মাঝে “য বিরাট্‌ পৃথিবী আজও রয়েছে অজ্ঞাত, তারই স্বপ্ন। তাই 
ল্যাববেটরির এ ছোট্ট ঘরে সে রয়েছে বন্দী হয়ে। এই ঘরের বাইরে 
স্মালো-বাতাসপরিপূর্ণ পৃথিবীর কাছে ওর কোন দাবি নেই। 
বিকাশ নাড়াচাড়া করে নানা শিশি-বোতল, বন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র 
পাতি । মাঝে মাঝে টেনে আনে আলমারির মোটা! বইগুলো! । 
পেনপিলের রেখায় ভরে যায় স্পীকৃত সাদা কাগজ । 
প্রথম যেদিন এ বাড়ীতে এল, সেদিনই বুঝল প্রতিমা এ 
এক নতুন পৃথিবী । কোন জীবস্ত মানুষের কলহাম্তের সাড়া 
নেই। এই ভয়াবহ নির্জন হাকে, এর অখণ্ডতাকে কেউ ভাষার 
তরঙ্গে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্ট। করছে না। প্রতিমার বুকের কোণে 
ভাষার কলোচ্ছ1স অবরুদ্ধ হয়ে গুমরে মরছে! কিন্তু কাকে সে 
জানাবে অন্তরের কথ।! এই পৃথিবীর মানুষ নৈই কেউ এখানে ! 
এই মাটির দেয়াল যদি কথ। বলতে পারত ! 
বিকাশ ওর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, কি ষেন তোমার নামটা 
ৰললে-__ 
- প্রতিমা । 
--ও, গ্রতিম।। ঠিক। 
সারাদিনের মধ্যে এই ছুটে! কথাই বলল বিকাশ। তার পর 
এসে চুকল ল্যাবটেরিতে। হারিয়ে গেল বাইরের পৃথিবী) হারিয়ে 
গেল প্রতিম। ৷ এক বার সে ভেবে দেখল না, এ বাড়ীতে এসেছে 
নতুন একজন। ওর প্রেরণ আছে, হৃদয় আছে, প্রেম আছে। 
হাসি-কান্নায় ভর! এই মাটির পৃথিবীর সেও এক জন । 
নামল রাত্রি। চাদের আলে। অজন্রধারায় ছড়িয়ে গড়েছে। 


ঘর থেকে বেরিয়ে এল গ্রতিমা--ছাদে। যেখানে আকাশ উদার 
হয়ে দিয়েছে ধরা, চামেলির গদ্ধে মাতাল হয়েছে বাতাস। এমনি 
রাতে সে কত স্বপ্ন দেখেছে । আজ মনে হ'ল, মিথ্যে ও চাদ, 
মিথ্যে ওর স্বপ্নময় আলে! | কোন একটা বইয়ে প্রতিম! পড়েছিল, 
টাদ নাকি যৌবনের আলেয়া । মিথ্যে ত নয়। 

ছাদ থেকে নেমে ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরির কাছে এসে 
দাড়াল। ঘরে জলছে আলো । একট! মোটা বইফেের মধ্যে 
ডূবে ছিল বিকাশ নীববে এসে ফ্রাড়াল প্রতিম। চেয়াঝের পাশে। 
ওর সাড়া পা ন। বিকীশ। ইচ্ছে হ'ল প্রতিমার ওবৰ কপালে 
বাখে হাত। এলোমেলে। চুলগুলোকে হাকেব কোমল পরশে 
গুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হ'ল। 

চেয়ার ঠেলে আলমারির কাছে এগিয়ে এল বিকাশ আর 
একটা বই আনবার জগ্গে। তাই চোখ পড়ল প্রতিমার দিকে। 

-তুমি! ও, প্রতিম। ! 

একটু হেসে প্রতিমা বলল, আমার নামট! বারবার তৃমি ভূলে 
যাও। 


__ভূলতে আমি চাই না, তবু ভূলে যাই। 

আলমারি থেকে বইট! টেনে আবার সে চেয়ারে এসে বসে। 
হাতে পেনসিল নিয়ে সাদ! কাগঞ্জে কি সব লিখতে থাকে । এই 
একটু আগে প্রতিমা কাছে ছিল, তার সে উপস্থিতি সম্পূর্ণ ভূলে 
যায়। কাগজের বুকে রেখা টেনে কি যেন খুঁক্ষতে থাকে। 

প্রতিম! দাড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ নীরবে তারপর করুণ দীধশ্বাস 
ফেলে নিঃশব্দে ঘর ছাড়ল। 


বিকাশ অধ্যাপক | মাঝে মাঝে ছু-এক জন ছেলে তার 
কাছে আসে । সেদিন মনে হয় প্রতিমার, তার এত দিনের পরিচিত 
পৃথিবী থেকে এই ছেলের দল ছুটে এসেছে সজীব প্রীণের-আনন্দ- 
নিঝর নিয়ে। ওদের দেখে প্রতিম। দোতলার রেলিঙে দীাড়িয়ে। 
বড় ভাল লাগে ওদের। ইচ্ছে হয়, কথা বলে ওদের সঙ্গে। 
শুধু কথা। সত্যিই প্রতিমা এখন কথ! বলতে ভুলে গেছে, হাসতে 
ভূলে গেছে । মনে হয় মাঝে মাঝে, সে যেন জনশূন্ত প্রেত- 
পুরীতে বন্দিনী হয়ে রয়েছে । সে ভুল ভেঙে দেয়, ভোল! চাকর 
আর ড্রাইভার। 


বিকাশকে রোজ মনে করিয়ে দিতে হয় কলেঞ্জ যাবার কথ]। 
প্রতিমা! বলে, এত দিন তোমার কলেজ যাবার কথ! কে মনে 
করিয়ে দিত? রর 

তোলা । 

--ও ত বুড়ো মানুষ । ও যেদিন তভুলত? 

_ সেদিন থাকত ড্রাইভার আর মোটবের হর্ন । ভাবি মাঝে 
মাঝে, ছেড়ে দিই কলেজ । কিন্তু ওর! ছাড়তে দেয় না। 

কথা শেষ করে একটু হাসে বিকাশ। প্রতিমার সঙ্গে এই 
হ'ল বিকাশের সবচেয়ে বেশী কথা। 


এমনি ক'রে এপিয়ে চলে প্রতিমার নিঃমক্গ জীবন নির্জন 
এই পাহজপদৃীতে আলে হত গুঁতিমার। দিন এগোচ্ছে মন্থষ 
গতিকে । এই হে ইীপিকে-৯। জীবন--পাষাপ-প্রাটারের রুদ্ধ 


কোগে এ শুধু গুময়ে সরে। 
এক তিন এক, মুকুক) উন্ক আব বিছান। নিষে মোটর থেকে 
মমজ সেটের মামনে। মুকুলকে অবাক হবে দেখল প্রতিম। ! 
এ বাড়ীতে এমনভাবে মুকুলকে দেখবে স্বপ্নেও সে আশ! করে নি 
কোন দিন। তবু জীবনে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রেই 
ঘটে থাকে, এ কথা অস্বীকার করা যায় ন|। 

মুকুল বলল, খুবই অবাক হয়েছ বোধ হয় এ বাড়ীতে আমার 
দেখে । আগে জানলে, এতট। অবাক হতে না। বিকাশ আমার 
অনেক দিনের বন্ধু।**তারপর, আছ কেমন? 

--ভালই, জবাব দিল প্রতিম1। 

তোমার বিষের খবর ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম । ডাক 
এসেছিল ছু'দিক থেকেই ! তখন সাড়! দিতে পারি নি। সমম্ন 
হ'ল আজ এত'দন বাদে। বললে ত ভালই আছ। কিন্তু চেহার! 
দেখে তা মনে হচ্ছে না! 

ভাল থাক। না-খাকাট1 একাস্ত মনেরই অধিকারে ।”__ 
সামাগ্গ একটু হাদল প্রতিমা, *শনীরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক 
নেই।” 

মুকুল হেসে বলল, বেশ। 
খিদে পেয়েছে । বিকাশ কই? 

ল্যাবরেটরিতে । 

-এ এক আশ্চর্য মানুষ! এখানে আসব বলে যেতার 
করেছিলাম, তাও তোমাদের জানায় নি নিশ্চয়ই । টেলিগ্রামটা 
পড়েছে কি ন। সন্দেহ। 

তোয়ালেট। কাধে ফেলে বাথরুমের দিকে এগোল মুকুল। 


এখন খেতে দাও ত কিছু, খুব 


অনেক দিন পরে আজ আবার চাদ উঠেছে। চাদের চেহারা 
দেখে প্রত্যাসক্ন পূিমার আভাস পাওয়! যাচ্ছে। ওরা ছ'জনে 
বসেছিল ছাদের কোল ঘেসে। 

মুকুল বলল, শোন প্রতিমা» কেন এখানে এলাম । তোমায় 
দেখতে পাব রোজ, থাকব তোমার কাছে তাই। 

একটু চুপ ক'রে প্রতিমা! বলল, ভুল করনা মুকুল। আজ 
আমি সেদিনের সে প্রতিম! নই। 

সেদিন তুমি এর চেষে অনেক ভাল ছিলে। সেদিন তুমি 
ছিলে সতাই প্রতিমা । সেদিনের চেয়ে আজ তুমি অনেক 
বদলে গেছ। সস 

“হয়ত তাই ।” টবের ওপরকার ফুলগাছের ছোট্ট একট৷ পাত! 
ছিড়তে ছিড়তে প্রতিম। বলল, “কিন্ত আজ আমি বিবাহিত” 

-জানি। আর এও জানি, ওকে পেয়ে তুমি সুখী হতে 
পার নি। বিকাশকে পেয়ে কেউ কোন দিন সুখী হতে পারে না। 

সত্যিই প্রতিম। সুখী হয় নি। শুগ্ণপুরীতে ওর নার! অন্তর 
আকুল হয়ে গুমরে মরছে । এখানে ওর ভাব! হয়ে গেছে মৃক, 
ও হাসতে ভুলে গেছে। একটা দিনের জন্যেও পায়নি সে 


তত পম্পালাপাসপাসপিস্পাপাসিতাাাাাাডাড 


পিসি পে 
পিসি সপাসিত৯ ১৮৬৯5 
তত সপিপিসপিপ ৬৯, 


বুকের কোণে প্রীতির স্পর্শ । নাও মুখী হয় নি গু ৃ 
বলেছে ঠিক। শুভম।। মুকুল 


কিনতু তরু জবাব দিলি এরতিমা, জারি কিত সতিিই হী হয়েছি; 
ওকে আমি ভালবামি। 

“ভালবাস! বাজে কথা বলো না প্রতিম1।” হেসে উঠল 
মুকুল। “কি আছে ওর, ধে তালবাসবে 1 এ ল্যাবরেটরি ঘরের 
বাইরে সে ফিরে তাকায় নি কোন দিন। ল্যাবরেটরির পাথরের 
দেয়ালে আটক থেকে বিকাশও পাষাণ হয়ে গেছে ।" 

একটু শ্লেষের সুরে বলে উঠল প্রতিমা, তাই বন্ধুর এই দুর্ববল- 
তার ঝুযোগ নিয়ে 

ভুল বুঝ ন! প্রতিমা । আমি তোমায় ভালবাসি । হোমার 
ওপর দাবি আছে আমার। 

--আমার বিষের সঙ্গে সঙ্গে সে ভালবাদার মৃষ্্ু হয়েছে। 

জবাব দিল মুকুল, ভালবাসার ত মৃত্যু নেই প্রতম। 

প্রতিমা কোন জবাব দিল না। তার কাছে সবই দুর্বোধ্য 
হয়ে ওঠে। মুকুল এই দুর্বার আহ্বান নিয়ে এত দেরিতে কেন 
এল? ভাই মে ভাবতে থাকে। 

অনেকক্ষণ পরে ডাকল প্রতিমা মুকুল__ 

-বল 

-্কি ? 

--এখান থেকে চলে যাও তুমি । 
করেই এখানে কাটাতে দাও । 

কিন্ত এমনি করে জীবনের জের টেনে ল।ভ কি গ্রতিমা? 
এই পাষাণ-প্রাচীরে বন্দিনী থেকে কি তুমি পেয়েছ? কি তুমি 
পাবে? 


এ জীবনট। আমায় এমনি 


বিছানায় শুয়ে মুকুলের কথাগুলোই ভাবতে থাকে প্রতিম|। 
সত্যি সে কিছুই পায় নি। সত্যিই বিকাশ পাযাণ। স্পন্দনহীন বক্ষে 
গর সাড়। জাগে না। তবে কি মুকুলের সঙ্গে সে পালিয়ে যাবে? 
সে গেলে হয় ত খেয়ালও করবে ন। বিকাশ । কিন্তু এমনি ভাবে 
ঘর-ভাঙ| কি সঙ্গত হবে? কিন্তএর নামকি ঘর? মাঝ! নেই, 
প্রেম নেই, নেই স্নেহের বন্ধন । শুধু পাথরের দেয়াল দিয়েই কি 
ঘর বাঁধা যায়? মুকুল তাকে দেবে সবই-_নারীজীবনের যা 
কিছু কাম্য। ওর' দয় আছে, প্রেম আছে, তবে কেন প্রতিম! 
এমন করে এখানে পড়ে থাকবে? কিন্তু সত্যিই-কি বিকাশ 
গাধাণ1? বৈজ্ঞানিক সাধনার মাঝে জ্ঞানের জীবনই বিকাশ 
চিন্ছে। চিনল ন! তার প্রতিদিনের হাসি-কান্নায় মেশান এই 
জীবন, এর সঙ্গেই ঘটল ন1 তার পরিচয়। তাই কি? 

মুকুলকে বলেছে, বিকাশকে সে ভালবাসে । মিথ্যে নয়। সে 
আজও চান ভালবাসতে । বিষের প্রথম দিন থেকেই চেয়েছিল। 
মুকুল কেন এল এই অদময়ে? এই নতুন জীবনে এমন ক'রে 
মুকুলের আবির্ভাব চায় নি সে। 

উঠে বসল সে বিছবান! ছেড়ে, ছুটে এপ ল্যাবরেটরি ঘবে। 
বিকাশ রোজকার মত ডুবে রয়েছে। আশ্চধ্য | হৃদয় থেকেও 
হৃদয় যার অন্ধ, তাকে নিজকে কি করবে প্রতিম।? যাস্গুষ না হয়ে 


চৈত্র 
সত্যই ও কেন পাবাণ হ'ল না! তা হলে এমন করে কাদত 
ন| প্রতিম।। 


খ্যথ 


৩২৫ 


মুকুল কখন এসেছিল কে জানে। ডাকল, প্রতিমা--ঘাড় 
ফ্কেরাল প্রতিমা শীস্তভাবে। যেনসে ওর আগমনই প্রতীক্ষা 


প্রতিম। ওর গায়ে রাখল হাত। বিকাশ ওর দ্রুত নিঃশ্বাসের করছিল। 


স্পর্শ পেল। 
_-কে? প্রতিমা? 

-ছ্যা, আমি |? ওর হাতদুটে। ধরে বলল, “এস” । 

স্যাব। 

দহ্যা। এস আমার সঙ্গে । তোমার বইখাতা। ওখানেই 
থাক।” বিমুঢ় বিকাশকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ ন। 
দিয়ে, নিয়ে এল নিজের ঘরে । পাশে বসিয়ে বলল, বল। 

সবল! কি বলব প্রতিমা? 

যা ইচ্ছে বল। তোমার কথা শুনব। 
কিছু বলনি কোন দিন। আজ বল। 

বিশ্ময়ে নির্ববাক হয়ে রইল বিকাশ । 

--ব্লবার কিছুই কি নেই তোমার? মুকুল অত কথ! বলে, 
তোমার কি বলবার কিছুই নেই ! এ খরের মাঝে কি তুমি পেয়েছ 
আমায় বলতে পার? তুমি পাষাণ, সত্যিই তুমি পাষাণ ! 

বিকাশের কোলে মুখ গুঁজে কেদে ওঠে প্রতিম।। বিকাশ 
বুঝতে পারে না। একান্নার সঙ্গে প্রথম তার পরিচয়। মুখে 
আসে না কোন সমবেদনার বাণী। প্রতিমার অজস্র কালচুলের 
মাঝে আঙুল চালিয়ে নীরব ভাষায় তাকে সান্তবন। দেয়। 

মুকুলের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর আবহাওয়া! বদলে 
যায়। তার কলহাস্যে এ নির্জন পুরী মুখরিত হয়ে ওঠে। এই 
বৈচিত্র্যহীন জীবনে প্রতিমারও আসে পরিবর্তন। কিন্ত এত 
সে চাননি । এক ঝড়ের ঝাপটায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে যয়ে। 
এর চেয়ে সেই নীরব নিঃসঙ্গ জীবনই হয়ত ছিল ভাল ।” প্রাণ 
ভরে সে কাদতে পারত । 

সেদিন আকাশে মেঘ করেছে-_প্রতিম। জানালার কাছে দাড়িয়ে 
পথের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ ঘরে আসে বিকাশ। এ ভাবে 
তার আসাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। 

-জান প্রতিম1, এতদিন ধরে যে স্বপ্প দেখেছি, আজ তার 
হবে শেব। আজকের সারাট! রাত আমায় জাগতে হবে। কাল 
সকালে সার! পৃথিবী অবাক হয়ে দেখবে এই নতুন আবিষ্কার। 
কেউ জানে না এখনও, কেউ দেখে নি এখন ও-_- 

আবার সেই আবিষ্ষার। সেই নীরস বিজ্ঞান। এছাড়। 
কি কথ। নেই ওর? এ ছাড়। কি কথ। ও জানে ন|? সারাট। মন 
বিবিষে উঠে প্রতিমার । 

কিন্ত সেদিকে লক্ষ্য না! করে বিকাশ ছুটে এগিয়ে এল 
মুকুলের ঘরে । ছুপুরের এই একটু সময়ও সে নষ্ট করতে পারে 
না । এখন থেকে সারা রাত, তার পর রাতের পৃথিবী যখন 
ভাঙবে তার ঘুম-- 

দাড়াতে পারে না বিকাশ । 


আমায় তুমি 


সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি নেমেছে । বিছানায় বসে কত কি ভাবছিল 
প্রতিমা । মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা জানলা দিয়ে নিয়ে 
আমে জলের ছাট, সে দিকে তার খেয়াল নেই। 


-প্রতিমা, কাল আমি যাচ্ছি । তুমিও ষাবে। 
কোথায় ? 

আমার সঙ্গে । 

একটু থেমে গ্রতিম বললঃ এই খব ভেডে-. 

-_ঘব বাধাই যখন হ'ল না, ভাঁঙীর প্রশ্ন আসে ন!। 

জানালার মাঝ দিয়ে অবিশ্রান্ত জলধাবার দিকে চেয়ে জবাব 
দিল প্রাতমা, ডাক যখন দিলে, কিছু দিন আগে দিলে পারতে। 

দেরি হয় নি কিছুই। 

শান্ত কষে জানাল প্রতিমা, আমি যাব না মুকুল। 

-কেন? 

--(সদিনও বলেছি, আজও বলছি ওকে আমি ভালবাসি 

হেসে উঠল মুকুল। হাসির সুরে পরিহাস। 

--ও কি জানে ভালবাসা! যে এখনও জীবনকে চিনতে 
পারে নি, চে কেমন ক'রে জানবে কাকে বলে ভাল্বাস। ! শোন 
প্রতিমা, আমি জানি তুমি সেদিন আমায় ভালবাসতে । . আজও 
ভালবান আমাকে । 

প্রতিমা সজোরে প্রতিবাদ করে ওঠে, না ন। ৷ 

মিছে ব'ল ন। প্রতিমা । মুকুলের কণ্ঠস্বর দৃঢ় । আম জানি 
তুমি আমায় চাও। তোমার সারা অন্তর চায় আমায়। অথচ 
লজ্জায় তুমি জান।তে পারছ ন|। 

উত্তেজনায় দাড়িয়ে ওঠে প্রতিমা, সমস্ত শরীরট। তার কাপছে, 
কপালের কোণে জমে উঠেছে ঘাম। 

-না না, এ সত্যি নয়। এ মিথ্যে, এ মিথ্যে । 

--কথার আবরণে তোমার অন্তরট1 ঢাকতে চেষ্টা ক'রো! ন। 
সেট! যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! আমার কাছ থেকে তুমি 
চাও প্রেম--পাওনি যা তুমি। তোমার সকল সঞ্চ় আমার 
দান করে তুমি চাও প্রতিদান। 

--না না, এ ভুল। সত্যি নয়, সত্যি নয়। 

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় প্রতিম। পাগলের মত। কাপছে 
সে--উত্তেজনায়, অজান। ভয়ে। 

ছুটে চলে আসে প্রতিমা বিকাশের কাছে। ওই তাকে 
বাচাতে পারবে । বিকাশ ছাড়! আর যে কেউ নেই তার! 

ছুটে। স্পিরিট্‌-ল]1ম্প জল্ছে টেবিলের ওপর | ফ্লাস্‌কের তেতর 
বক্তব্ণ তরল পদার্থ। আগুনের আভাম্ম ফেনিল উচ্ছখাপে কাচের 
আবরণ ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে সেই রক্তবণ্‌ পদার্থটা। 
বিকাশ টেষ্ট-টিউব হাতে নিয়ে ঢালছে এসিড । 

ছুটে এল প্রতিম।। শরীর তার টলমল করছে । কোথা 
যেন সে বিভীধষিক1 দেখেছে, হৃং-স্পন্দন হচ্ছে দ্রুততর । 

দাড়িয়ে হাপাতে লাগল প্রতিমা । 

-শোন, শোন। আজ তোমাষ শুনতে হবে।, 

কানে যায় ন। কথাট। বিকাশের । সে তন্ময়, বাহজ্ঞানশূন্ত । 

“শোন ।” প্রতিমা ওর গায়ে রাখল হার্ত। 

--কে, প্রতিম। । একবার শুধু মুখটা ফিরিয়ে আবার নিজের 
কাজে মন দেয় বিকাশ। 





১৩৫১ 





৩২৬ প্রবানী 
--শুগুলো ফেলে দাও। ভেঙে ফেল বাড়ীটা, চুরমার করে অসহ যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়ে প্রতিমা! । সার! দেহে তার তীব্র জালা । 
ফলাও এই ল্যাবরেটরি ঘরট1। শেষে যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে আর শব্দ বেরোয় ন1। 
--কথ! নয় প্রতিমা । লগ্মীটি যাও। আজকের এই রাতে স্তম্ভিত বিকাশ। নির্বাক। চোখের সামনে দেখছে সে 
হয়ত আসবে আমার জীবনের চরম গুভক্ষণ। আমায় কাজ আসল মৃত্যু কালে! ছায়।। এ ভয়াবহ, এ নির্খম। তবু সে 
করতে দাও। নীরব, তবু সে স্তব্ধ । 


বিকাশ টেনে আনে আর একট! এসিডের শিশি । ওর কানে 
আসে না প্রতিমার বুকের উদ্মত্ত আর্তনাদ | ভয়ার্ড প্রতিমা! কাছে 
ফাড়িয়ে উত্তেজনায় কাপছে, দেখতে পায় না বিকাশ। 

সন! না, তোমায় কাজ করতে দোব না। আর কোন দিন 
না । ওর এসিডের বোতলশুদ্ধ হাতট। ধরল সে। 

হাত ছাড়, আজকের রাতট! আমার বিফল করে দিও ন!। 

--না, না। এমনি করে সার-জীবন তুমি আমায় কাদাবে? 
কেন, কি অপরাধ আমার? কি আমি করেছি? 

ওর কথ! শোনবার স্পৃহা! নেই বিকাশের, অবকাশও নেই। 
তার ওই বিরাট আবিষ্কার এখুনি হাঁরিয়ে যাবে। ফুটছে এসিড, 
বেরোচ্ছে গ্যাস। আর একটা মুহূর্থ_- 

চেচিয়ে ওঠে বিকাশ, প্রতিমা 

এ কণ্ন্বর অস্বাভাবিক । নঢ়। তবু প্রতিম৷ দৃঢ়। 

সজোরে প্রতিমীকে ঠেলে উন্মাদের মত এগোতে বায় বিকাশ। 
ওকে ছাড়বে না প্রতিমা ; সেও ষেন পাগল হয়ে গেছে। হাতের 
বোতল ছিটকে ভিতরকার তরল পদার্থ প্রতিমার গায়ের ওপর 
গড়িয়ে পড়ে। 

চীৎকার ক'রে ওঠে প্রতিমা । ওর সারা দেহ ফুলে ওঠে 


প্রতিম। ইসারায় ওকে ডাকল। বিকাশ এগিয়ে এল যন্ত্র 
চালিতের মত। প্রতিম! মুখট। সামনে এনে বহু কষ্টে কথা বল্ল, 
যাবার আগে একট! কথ। বল। বল, তুমি আমায় ভালবাস। 
বল-_। 

বলেছিল বিকাশ । বলেছিল, ভালবাসি । যাবার ক্ষণে এ 
সামান্ত কথাটার দাম ওর কাছে কতখানি, সেদিন বিকাশ 
জানে নি।**মৃত্যুর ভয়াবহতাকে তার এই কথা কম্টি সেদিন 
অনির্বচনীয় মাধুর্ধ্য মণ্ডিত করে তুলেছিল । 

দিনকতক পরে মুকুল চলে গেল। এবার বিকাশের মনে হ'ল 
সে একা-_ নিতান্তই এক|। 

নিস্তব্ধ বাড়ীট। ঠিক তেমনই আছে। এর মাঝে কোন পরি- 
বন দেখা দিল না। প্রতিম! যেদিন নববধুর সাজে এ বাড়ীতে 
এসেছিল সেদিন কোন সমারোহ জাগে নি। সেদিন এ পাথরের 
বাড়ী যেমন স্তব্ধ ছিল, আজও ঠিক তেমনি। 

প্রতিমার স্মৃতিবিজড়িত শুন্তপুরীতে বিকাশের নিজেকে নিতান্ত 
নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়, তার জীবনের সাধনা রইল অসমাপ্ত, সে 
মন্মে মন্মে অন্থতব করে সমস্ত জীবনটাই তার ব্যর্থ হয়ে 
গেছে। 


বর্তমান যুদ্ধে বস্ত্রসমস্থয। 
শ্রীদেবজ্যোতি বন্মণ 


কাপড়ের বাজারের বর্তমান সফ্কটজনক অবস্থার কারণ বুঝিতে 
হইলে ১৯৪৩ সালের ৩১শে জানুয়ারি বোম্বাইয়ে ভারত-সর- 
কারের আহ্বানে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক 
হয় তাহার বিবরণ একটু জানা দরকার । তৎকালীন বাণিজ্য- 
সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন 
এবং ভারত-সরকারের বাণিক্য-বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটরী 
মিঃ টি, এস, পিলে গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। বোম্বাইয়ের 
মিল-মালিক সর্‌ নেস ওয়াদিয়া মোটামুটি অবস্থা! ব্যক্ত করিয়া 
বলেন,_ভারতবর্ষের মোট উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ প্রায় ৪৫০ 
কোটি গজ, গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা ইহার শতকরা ৬০ ভাগ ষ্ট্যাগার্ড 
কাপড় তৈরি হউক। এই পরিমাণ ষ্ট্যা্ডার্ড কাপড় তৈরি হইলে 
সাধারণ কাপড় পাওয়। যাইবে মাত্র ২৭০ কোটি. গ্জ। ইহার 
মধ্যে ৭০।৮০ কোটি গজ সাপ্লাই বিভাগ টানিয়া লইবেন, গত 
বংসর হারা ১২০ কোট গজ লইয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট 
থাকিবে মা ১৮০ কোটি গজ | এই ১৮০ কোটি গজের উপরেও 
গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছেন। তাহাদের অভিপ্রায় 
ইহা, হইতে ৬০ কোটি গঞ্জ বিদ্বেশে রপ্তানী করা। কান্দেই 


দেশের যে সব লোকের জজ ঠ্ঠ্যাগার্ড কাপড় তৈরি হয় নাই এবং 
যাহারা ষ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় লইতে চাহিবে ন1 তাহাদের জন্ত কিঞিদ- 
ধিক ১০০ কোটি গজ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । ফলে দেশের যে 
এক-চতুর্থাংশ লোক সবচেয়ে বেশী কাপড় ক্রয় করে তাহাদের 
ভাগে বৎসরে মাত্র ১০ গজ অর্থাৎ এক জোড়া ধুতি পড়িবে, 
জামার কাপড়ের কোন বন্দোবস্ত থাকিবে না । ওদিকে ষ্্যাপ্ডার্ড 
কাপড় সরকারের হিসাব অনুযাক্নী ২০০ কোটি গজ তৈরি হইলে 
দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোকের ভাগে বাধিক মাত্র ৬ গজ পথ্যস্ত 
পড়িবে । 

প্রয়োজনের তুলনায় কাপড় কত কম পাওয়া যাইতেছে 
তাহার এই হিসাব দেখাইয়! সর্‌ নেস ওয়াদিয়! কম্তরভাই লাল- 
ভাই, সর্‌ পদ্মপৎ সিংহুনিয়া, সব্‌ শ্রীরাম, সর্‌ বিঠল চন্দাবরকার, 
প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পপতিগণ ভারতের বাহিরে বস্ত্র রগ্তানীর 
প্রতিবাদ করেন । তাহার! বলেন যে এই ৬০ কোটি গঞ্জ রপ্তানী 
ন! হইয়! দেশে থাকিলে বস্ত্রসমস্যা অস্ততঃ খানিকট1 কমিবে। 
বোম্বাই মিল-মালিক সমিতিও গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছিলেন যে, 
সাধারণ অবস্থায় যেখানে মাত সাড়ে বার কোটি গন্ধ কাপড় 


চৈত্র 
বিদেশে রপ্তানী হইত সেখানে এই বন্ত্রাভাবের দিনে উহার 
পরিমাণ চারি-পাঁচ গুণ বাড়াইয়া ৬০ কোটি গজ বাহিরে পাঠাই- 
বার প্রস্তাব একান্ত বিসদৃশ | সর্‌ নেস ওয়াদিয়া বলেন,__ 
বর্তমানে মিশর, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশই আমাদের কাপড় 
অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতেছে । যুদ্ধের পূর্বে মিশর ভারতবর্ষ 
হইতে বড় ক্বোর ৭০ লক্ষ গজ কাপড় ক্রয় করিত, গত বংসর 
উহা বাড়িয়া! ৫ কোটি ৮০ লক্ষ গে দাড়াইয়াছে। এই সব দেশে 
ভারতীয় বস্ত্ের বিক্রয়-কেন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়া কোন লাভ 
নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে ইহার! পুনরায় পূর্বের ভায় জার্টেনী 
ও ইতালি হইতে বস্ত্র ক্রয় করিবে ইহা নিঃসন্দেহ। 

সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্চন সরকার এবং সরকারী প্রতি- 
নিবি মিঃ পিলে উভয়েই রপ্তানী বন্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করেন, তবে তাহারা আশ্বাস দেন যে উহ্বার পরিমাণ কমাইবার 
জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তাহারা স্বীকার করেন 
যে, আগেই কথা দেওয়া হইয়া] গিয়াছে, সুতরাং কাপড় না 
পাঠাইয়! উপায় নাই। জর্নেস ওয়াদিয় প্রতিবাদ করিয়া 
বলেন-_কেন এই ভাবে আগেই কথ দিয় রাখা হয়? নিশ্চয়ই 
রাজনৈতিক কারণে গ্বর্ণমেন্ট এন্সপ করিতেছেন। রপ্তানীর 
পরিমাপ শেষ পর্য্যস্ত ৬০ কোটির বেশী হইয়া ধাড়াইবে কিন! 
এই প্রশ্ন উঠিলে পিলে সাহেব শুধু বলেন, “বর্তমান অবস্থায় 
“না” 1” সভায় গবণমেন্টের প্রতিনিধিরা বলেন যে, ্ট্যাণ্ডার্ড 
কাপড় তৈয়ারি বাধ্যতামূলক নয় বটে, কিন্তু কোন মিল উহা! 
তৈয়ারি না করিলে তাহাদের উপর ভারতরক্ষা আইন প্রযুক্ত 
হইতে পারে। 

১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ এই ছুই বৎসর রিয়া ট্যা্ডার্ড কাপড় 
তৈয়ারি হইয়াছে, প্রদেশে প্রদেশে প্রেরিতও হইয়াছে, কিন্ত 
বাক্ধারে উহ দেখা যায় না। প্রার্দেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহ ষ্ট্যাগার্ড 
কাপড় আনিয়! গুদামে মক্কুত করিয়াছেন। সরকারী মনোনীত 
দোকান ভিন্ন আর কাহাকেও উহ] বিক্রয় করিতে দেওয়! হয় 
নাই। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে কাপড় বিক্রয়ের 
দ্বায়িত্ব অপিত হওয়ার ফলে অতি সামান্তই বিক্রয় হইয়াছে, 
অধিকাংশ কাঁপড় গুদামে পচিতেছে। ১৯৪৩-এর ছতিক্ষে 
যাহার] অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া- 
ছিল গবর্ণমেন্টের এই সুবন্দোবস্তে বপ্তাভাবে তাহাদের অনেকেই 
শীতে ও রোগে মরিয়াছে।. কাপড়গুলি সাধারণভাবে দোকান- 
দ্রারদের মারফৎ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে এই বিভ্রাট ঘটিত না। 
১৯৪৪-এর ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত মিলগুলি গবর্ণমেন্টকে মোট ৩৪ 
কোটি ১৯ লক্ষ গজ ষ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় তৈয়ারি করিয়! দিয়াছে এবং 


ইহার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই সরকারী গুদামে ম্ভুত হইয়া, 


অবিক্রীত পড়িয়া! রহিয়াছে প্রকান্ঠে এ অভিযোগ উঠিয়াছে। 
১৯৪৪-এর শেষভাগে, নবেম্বর মাসে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচক্ত 
নিয়ো কেন্দ্রীয় সরকারকে কাপড় সম্বন্ধে কয়ে কটি প্রশ্ন করেন। 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতে উৎপন্ন মোট কাপড়ের কত ভাগ 
কোন্‌ প্রদেশ পাইবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়! হইয়াছে কিন1? 
দেওয়। হইয়া! থাকিলে জনপ্রতি প্রাপ্যের কি হিসাব ধরা হুই- 
মাছে এবং যুদ্ধের পূর্বে লোকে যে পরিমাপ কাপড় ব্যবহার 
করিত তাহার সহিত উহার সামঞ্জন্ত রক্ষিত হইয়াছে কি 


বর্তমান যুদ্ধে বস্্রসমন্তা 


৩২৭ 





নাঃ রা ও আসামে সামরিক ও সমর-বিভাগীয় কার্ধ্যে 
নিযুক্ত ব্যক্িরা যে-সব তৈরি পোষাক কিনিয়া থাকে তাহ 
বিবেচনা! করিয়া ভারত-সরকার বাংল! ও আসামের প্রাপ্য 
অংশ বৃদ্ধির কথা ভাবিয়াছেন কিন! 3 রেড-ক্রশ এবং হাস- 
পাতালের জন্ত প্রয়োজনীয় কাপড়ও বে-সামরিক অধিবাসীদের 
প্রাপ্য ভাগ হইতে গ্রহণ করা হয় কি না। বাণিজ্য- 
সচিব সর্‌ মহম্মদ আজিজুল হক এইসব প্রশ্নের কোন জবাব 
দেন নাই, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে জানাইবেন বলিয়া 
রাখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী এ সঙ্গে আরও 
কয়েকটি কথা জান্িতে চাহিয়াছিলেন। বাংল! ও আসাম হইতে 
বহু কাপড় চোরাই পথে বাহির হইয়া যাইতেছে কি না এই 
প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যসচিব বলেন, প্রার্দেশিক গবর্ণমেন্ট গুলি এ 
বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন । তাহার আর একট প্রশ্নের উত্তরে 
র্‌ মহণ্মদ্দ বলেন, বাংলা ও আসামে তাতের কাপড় উৎপাদনের 
পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে গবর্ণমেন্ট ইহা অবগত নহেন। 
সরকার কর্তৃক হ্ুতা নিয়ন্ত্রণের ফলে তাত বন্ধ হুইয়াছে এই 
ধারণা যে সম্পূর্ণ সত্য বাংলা ও মাদ্রাজে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। বোস্বাইয়ের সাপ্তাহিকপত্র “কমাসে”র সংবাদে প্রকাশ, 
সন্প্রতি মাদ্রাজের ১৫০০০এর মধ্যে ১০০০০ তাত ত্ুতার অভাবে 
বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। 

বাংলাদেশেরও বহু স্থানে স্থতার অভাবে সহস্র সহস্র তাতি 
বেকার হইয়াছে সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে" তাতি- 
দের স্ুলভে সুতা প্রাপ্তির সহজ উপায় গবর্ণমেন্ট কোন দিনই 
করিয়! দিতে পারেন নাই, স্থৃতা কণ্টেঠোলের পর অবস্থা আরও 
সঙ্গীন হইয়াছে, স্থতা এখন ছুর্ম,ল্য ও হশ্রাপ্য বস্ত। 

১৯৪৩ সাল হইতেই ভারতীয় মিপমালিক ও জনসাধারণ 
উভয়েই ভারতের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী এবং সাধারণ কাপড় 
তৈরির পরিমাণ কমাইবার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন 
কিন্ত গবর্ণমেণ্ট উহাতে কর্ণপাত মাআজ করেন নাই। কাপড়ের 
দুর্ভিক্ষ এক দিনে আসে নাই । ভারত-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
সংখ্যাতত্ব পত্রিকায় দেখ! যায় ভারতবর্ষের মোট উৎপন্থ বস্ত্রের 
পরিমাণ কমে নাই । গত পাঁচ বৎসরের মিলের বস্ত্র উৎপাদনের 
সরকারী ছিসাব £_- 

১৯৩৯-৪০-_:৪০১২ কোটি গজ 
১৯৪০-৪১--৪২৬'৯ » 
১৯৪১-৪২---৪৪৯৩ রা 





১৯৪২-৪৩---৪১০*৯ 
১৯৪৩-৪৪--৪৮৫-৯ 

যে পরিমাঁণ উৎপন্ন বস্ত্রে ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪ সাল এক 
প্রকার কুলাইয়া গিয়াছে, তাহা বজায় থাকিলে অকল্মাং 
গত কয়েক মাসের মধ্যে ছুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কেন? বাহিরে 
যথেষ্ট বস্ত্র রপ্তানী হইয়া! যাইতেছে ইহা! স্ুনিশ্চিত। সেদিনও 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাঁপরিষদে মন্ত্রীর! তিব্বতে বস্ত্র রপ্তানীর কথা অস্বী- 
কার করিবার পরেই ভারত-সরকার উহার সত্যতা স্বীকার 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তিব্বতে প্রেরণের জন্ত কালিম্পং-এ 
বস্ত্র মজুদ আছে । বন্ত্র-রগানীর ব্যাপারটা বরাবরই চাপা 
দিবার চেষ্টা! হইয়াছে । বাংলার বন্র-ছুর্ভিক্ষের জন একমাঅ 
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পিপি পপ ৯ পপি 





বাংলা-সরকার দায়ী, তারত-সরকার এবং বো্বাইয়ের বন্তর- 
বিতরণের কর্তারা উভয়েই এ ইঙ্রিত করিয়াছেন। উভয়েই 
দেখাইয়াছেন যে বাংলাদেশ অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা মোটা মুটি 
কম কাপড় পায় নাই, শ্বাভাবিক অবস্থায় যে কাপড় এখানে 
বিক্রয় হইত তদপেক্ষা! বাংলার বরাদ্ধ বিশেষ কমও নয়। 
কুতরাং এখানকার এই ছুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ বেপরোয়া 
চোরাবাজার ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তবে এই চোরা কার- 
বার বাংলার সীম! অতিক্রম করিয়া কত দ্র বাহিরে গিয়াছে 
তাহা! এখনও ধরা পড়ে নাই । এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে কি 
না বাঙালীর পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে ত্রীয়ুক্ত নিয়োঈী তাহা 
জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্ত কোন স্পষ্ট উত্তর পান নাই। 


বর্তমান কাপড়ের ছুত্ডিক্ষ দেখ! দিবার পূর্বে চারিটি স্পষ্ট 
ধাপ দেখা যায়। প্রথম, ্্যাপ্ডার্ড কাপড় তৈরি করিতে মিল- 
গুলিকে বাধ্য করা এবং সরকারী বে বন্দোবস্তে উহার অধি- 
কাংশ অবিক্রীত পড়িয়। থাক। দ্বিতীয়, কজ্োোর করিয়া ভারতের 
বাধিরে বহু বগ্র রপ্তানী করা । তৃতীয়, বস্ত্র বিতরণের স্মুবন্দো- 
বস্তের নামে নিত্য নৃতন স্কীম তৈরি $ ফলে ক্রমাগত বণ্টন 
ব্যবস্থার অবনতি এবং গুদামে অযথা মাল আটক রাধা । চতুর্থ, 
সুত] নিয়ন্ত্রণের দ্বার! হাতের তাঁতের সর্বনাশসাধন । 

ভারতবর্ষে এই ভাবে তীব্র বন্ত্রাভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিবার 
পিছনে বৃহত্তর কোন অভিসন্ধি মাই ইহা মনে করা কঠিন। 
ভারতবর্ধের এই একটি মাত্র শিল্প বিলাতী মিল-মালিকদের তীব্র 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সরকারের সাহায্য ছাড়াই মাথ! তুলিয়া 
ধ্াড়াইতে পারিয়াছিল। ভারতবাসী জনসাধারণও এই শিল্পটি 
ড় করাইবার জগ্ত কম স্বার্থত্যাগ ও লাঞ্ছনা সহা করে নাই। 
বর্তমান যুদ্ধের পর ধীরে ধীরে সমগ্র বস্ত্রশিপ্পের উপর সরকারী 
বতসুষ্টি সুদৃঢ় করিয়] কৃত্রিম উপায়ে কাপড়ের ছূর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা 
হইয়াছে । মিল-মালিকদের অর্থগৃরন,তার ষোল আনা প্রশ্রয় দিয়া 
তাহাদিগকে অসঙ্গত ভাবে দাম বাড়াইতে দেওয়া হইয়াছে। 
মিল-মাগিকদের উপর বিরক্ত হইয়া দেশবাসী স্বদেশীবস্ত্রের প্রতি 
মমতা হারাইলেই ম্যাকেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের আসল ইচ্ছা পূর্ণ 
হয়, সম্ভ1 বিলাতী কাপড় তখন ভারতের বাজার পুনরায় পুর্ব্বের 


প্রবা্ী 
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পো পিপাসা পিপাসা পাপা এপস 





অতীত অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন, সমস্ত মিল উঠিয়া গেলেও 
ইহাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি কিছুই হইবে না, কিন্তু যে দ্বেশবাসীর 
অর্থে ত্যাগে ও লাঞ্ছনায় এই সব মিলের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টি, পরম 
ক্ষতি হইবে তাহাদেরই। হায়দরী মিশনের বিলাতযাজার 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বপ্রের এই তীব্র ছূর্ভিক্ষ কার্ধ্যকারণ সম্পর্ক- 
বিহীন ইহা! মনে করিতে পারিতেছি না। -তারতবর্ষের বর্তমান 
মিলগুলির কলকজ] অকম্মাৎ গত কয়েক মাসে এমন ভাবে ক্ষয় 
পাইবার কথা নহে যাহাতে উৎপাদন কমিতে পারে। তুলার 
উৎপাদনও কমে নাই, তাতও লোপ পায় নাই। 


এই যুদ্ধের মধ্যে বিলাতের তুলনায় আমেরিকার বস্ত্র উৎ- 
পাদন ক্ষমতা অনেক বাড়িয়াছে। সম্প্রতি ইংলগ হইতে প্্যাট 
সাহেবের নেতৃত্বে একটি মিশন আমেরিকায় বস্ত্র উৎপাদনের 
নূতন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণের জন্ত প্রেরিত হুইয়াছিল। প্র্যাট 
মিশন ফিরিয়া আসিয়! রিপোর্ট দ্রিয়াছেন যে উন্নত যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করিয়া আমেরিকার কাপড়ের কলের একজন শ্রমিক 
যত বস্ত্র উৎপন্ন করে, ল্যাঙ্কাশায়ার বা মাঞ্চেষ্টারের শ্রমিকের 
পক্ষে বর্তমান যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহা করা অসম্ভব স্থতরাং 
ইহারা আমেরিকা হইতে নূতন যন্ত্র আনাইবার পরামর্শ 
দ্িয়াছেন। কিন্ত ভারতবর্ধে এসব যন্ত্র আনিবার কথাও 
কেহ বলেন নাই। বোম্বাইয়ের মিল-মালিকের! এই সংবাদে 
খুশী হইয়াছেন, কারণ ইহারা তখন ল্যাঙ্কাশীয়ারের বাতিল 
করা যন্ত্র সম্তা দরে কিনিয়া আপ-ট্-ডেট হুইতে পারিবেন। 
কিন্ত এই ভাবে আপ-ট্-ডেট হইবার পূর্বেই যদি বর্তমান বস্তা 
ভাবের সুযোগে ল্যাঙ্কাশায়ার ভারতবর্ষে তাহার কাপড়ের লুপ্ত 
বাজ্জার পুনরায় দখল করিয়া লইতে সমর্থ হয় তখন তাহাকে 
আবার হুটাইয়! দেওয়া বিষম কষ্টকর ব্যাপার হইবে । “স্বদেশের 
পণ্য কিনে হও 'ধন্ত” এই প্ল্যাকার্ড গলায় ঝুলাইয়া' আসর 
জমাইবার চেষ্টা তখন সফল নাঁও হইতে পারে । 

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সম্মুখে যে ভয়ানক বিপদ্দ আসিতেছে 
সে সম্বন্ধে মিল-মালিকদের যতখানি সাবধান হওয়া উচিত ছিল, 
বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়াও তাহারা তাহা হন নাই ইহা! নিতান্ত 





ভায় ছাইয়া ফেলিতে পারে। বর্তমান মিল-মালিকের! কনার ছুঃখের বিষয় । 
অতীত দিন 
শ্রীদীপ্তিলেখা মিত্র 
হে মোর অতীত দিনগুলি, ওগো মোর শৈশবের দিন, 

তোম] লাগি চিত্ত মোর হয়েছে চঞ্চল । এত অসময়ে কেন নিদারুণ খেলা ? 
শৈশবের খেলা ঘরে ঘরে প্রথম প্রভাতে যত অসম্পূর্ণ কাজ, 
তোমারে চিনিয়াছিহ্, অবোধের তরে সহস' কেমনে বল পূর্ণ করি আঙ্গ? 
হাতে লয়ে ছদ্গভরা বীশী সুমধুর, যে কোমল পুষ্পমালাখানি, 
রদ্ধে। বন্ধে, গুধ্তরিত কি আনন্দ সুর । অর্ধস্কুট মালভীর ঝুঁড়িগুলি আনি 
কৈশোরের পথপানে পা বাড়ান যেই, গেঁথেছিহ্ু দিনে দিনে যতনের ভরে, 
কত নব নব সাথী, তুমি শুধু নেই। গেল ঝরে $ তবু কেন ডাক বারে বারে? 
চেয়ে দেখি ওড়ে দুরে তোমার অঞ্চল। জান নাকি বন্ধু মোর শেষ হ'ল বেলা] 


সাহিত্যে মুসলমানের দান 


 শ্রীম্বলতা কর 


আজ সান্প্রদায়িকতার বিষে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য 
জর্জরিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু এবিষাক্ত আবহাওয়া চিরকাল ছিল 
মা। অতীতের গৌরবময় ইতিহাস পড়লে দেখ! যায় যে 
বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য ছুই-ই গড়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমানের 
মিলিত দানে । 


কোন্‌ সুদূর অতীত কাল থেকে মুসলমান সত্রাটেরা বাংল! 
সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিয়ে আসছেন দেখে বিশ্মিত হতে হয়। 
যে রামায়ণ, মহাভারত প্রতি বাঙালী হিন্দুর একান্ত শ্রদ্ধার প্রস্থ, 
হৃসলমান সম্রাট দের উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে আঙ্ তাদের 
অস্তিত্ব বাংলাদেশ থেকে লোপ পেয়ে যেত। 

বাংলা বিজয়ের পর যখন মুসলমান সত্রাটেরা এদেশে এসে 
বাস করতে লাগলেন তখন তাদের হিন্দুদের আচার, ব্যবহার, 
ধর্ম ইত্যাদি জানবার জন্ত কৌতুহল হ'ল। হিন্দু প্রজাদের উপর 
রামায়ণ, মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব লক্ষ্য করে তারাই সর্ব- 
প্রথম হিন্দু পণ্ডিতদের রাজসভায় আহ্বান করে রাজকোষ 
থেকে বৃত্তি দ্রিয়ে শাস্তরগ্রস্থ বাংলায় অনুবাদ করাতে আর্ত 
করলেন । তারা কিন্ত বাংল] ভাষায় শাপ্রগ্রস্থ প্রচারের বিরোধী 
হয়ে উঠলেন । তারা কাশীদাস ও কৃত্তিবাসকে “সর্ধনেশে" 
উপ|ধি দ্রিলেন। যাঁরা বাংল] ভাষায় পুরাণের অনুবাদ করে- 
ছিলেন তাদের রৌরব নরকে স্থান হবে বলে নির্দেশ দিলেন। 
এসব সত্তেও মুসলমান সআটের1 বাংলা ভাঁষা ও সাহিত্যকে 
উৎসাহ ও প্রেরণ! দিতে লাগলেন । সম্রাট নসীর খা সর্ধ- 
প্রথম হিন্দু পঙ্ডিত আহ্বান করে বাংলা ভাষায় মহাভারতের 
অনুবাদ করালেন। বৈষ্ণব কবি বিগ্াপতি সআই নসীর খার 

প্রশংসা করে একটি পদে লিখেছেন-_ 

“সে যে নসিরা.শাহ জানে । 

যারে হানিল মদন বাধে ॥ 
চিরপ্ত্রীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর । 
কবি বিগ্তাপতি ভণে ॥” 


সম্রাট হুসেন শাহ বহুকাল ধরে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের 
উৎসাহদাতা ছিলেন | বেহুলাকা ব্য-রচয়িতা প্রাচীন কবি বিজয়- 
গুপ্ত এর প্রশংসা] করে লিখেছেন-_ 
“সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক ।” 


হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খা হিচ্দুকবি ববীন্ত্র 
পরমেশ্বরকে দিয়ে স্ত্রীপর্ধ্ব পর্ধ্যস্ত মহাভারতের অনুবাদ 
করালেন। তার পুত্র ছুটি খা হিপ্ুকবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে 
অস্বমেধ পর্বের অনুবাদ করালেন । 

বাংলার আর এক সম্রাট সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ হিচ্দু 
প্ডিত মালাধর বন্ুকে দিয়ে ভাগবতের অস্থবাদদ করালেন। 
অন্বাদ শেষ হলে মালাধর বন্ধকে “গুণরাজ খা উপাধি 
দিলেন। 

কিন্ত ভাষা ও সাহিত্যের তাঙারে শুধু এইটুকুই মুসলমান 
সমাজের দান নয়। জাননা দেখতে পাই যে শতার্বীর পর 


শতাবী ধরে বহু মুসলমান লেখক ও কবির রচনায় সাহিত্যের 
ভাঙার সম্বদ্ধ হয়ে উঠেছে ও উঠছে। 

প্রাচীন কালে পূর্বববঙ্তের পল্লীকবিরা কতকগুলি সুন্দর 
পল্গীগাথা রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে অনেকগুলিই মুসল- 
মান কবিদের রচনা । শিক্ষিত কবির অলঙ্কার-নিপুণতা, 
বাক্যাড়ন্বর, শব্ষ-ঝঞঙ্কার নাই বটে, কিন্তু এই কাব্যগুলিতে সরল 
ভাষায় ভাবের, গভীরতা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার 
তুলনা! হয় না। 

এ কবিতাগুলির মধ্যে আমর! আরও দেখতে পাই যে সে- 
যুগে হিন্দু-মুসলমানে বিথেষ দূরে থাক, প্রীতির সম্বন্ধে 
পরম্পর আবদ্ধ ছিল। যুসলমান কবি তার কাব্যে কালিদাস, 
গ্দানী ও মামিনা খাতুনের প্রেম বর্ণনা করেছেন। একটি 
গাথায় ব্রাহ্মণ জয়চন্দ্র মুসলমানীর, আর একটিতে মুসলমান 
স্ুরজামাল ব্রাহ্মণ রাজকুমারী অধুয়ার প্রেমাকর্ষণ করেছেন । 

মননুর বাইতি রচিত “দেওয়ান মদ্দিনা” কাব্যটিতে কবির 
অসাধারণ সৌন্র্্যজ্ঞান ও করুণরস-স্থপ্টির নিপুণতা৷ দেখে মুগ্ধ 
হতে হয়। 

মদিনা! শৈশব থেকে ছুলালের অন্ুরাঁিণী | ছুজনে একক্রে 
খেলাধূলা করে বড় হয়েছে। মদিনার বুলবুলির বাচ্চা 
উড়ে গেলে ছুলাল তাকে ধরে আনত । আমের চারা পুঁতে 
ছু'জনে তাতে জল ঢালত। তার পরে যৌবন কালে পরিনীত 
হয়ে ছু'জনে কত দীর্ঘকাল গভীর ভালবাসায় কাটিয়ে দিল। 
হঠাৎ এক দিন বিনামেঘে বজ্রপাতের মত ছলাল কি এক 
মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তালাকনামা দিয়ে মদিনাকে ত্যাগ করে 
চলে গেল । মদিনা কিন্ত কিছুতেই বিশ্বাস করছে না যে ছুলাল 
তাকে সত্যসত্যই ছেড়ে গেছে। তালাকনামা পড়ে মিন! 
বলছে 

“আমার খসম ন| ছাড়িব পরাণ থাফিতে। 
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে ॥ 
ছলালে তালাক দ্দিব নাই সে লয় মনে । 
মিনারে ভালবাসে যেব! জান পরাণে ॥ 
তারে ছাড়িয়া ছুলাল রইতে না পারিব। 
কতদিন পরে খসম নির্চয় আসিব ॥৮ 

তারপর নিদারুণ উদ্বেগ বহন করে বিরহিণী মদিন! দীর্ঘদিন 
ধরে প্রেমাম্পদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছে । এমনি করে 
ছয় মাস কেটে গেল, মদিনা! ধৈর্ধ্য রাখতে না পেরে পুত্র সুরুষকে 
ছুলালের খোজে পাঠাল । সুরুয ফিরে এসে বলল যে ছুলাল 


অত্যই তারের ত্যাগ করেছে । মদিনা আর সহা করতে পারল 
না 
“মদিন। কান্দয়ে-_আল্ল! কি লেখহ কপালে । 
বনের পংখী অইয়া যেমন উইড়1 গেলে চইলে ॥ 
পরাণের পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা। 


পাষাণে বান্ধিয়া দিল্‌ রহিলা একেলা |” 


শোকে অধীর হয়ে মদ্দিনা প্রাণত্যাগ করল। তারপর 
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এক দিন ছুলালের মোহ কেটে গেল । ঘরে ফিরে এসে ব্যাকুল 
হয়ে সে মদিনাকে ডাকতে লাগল । কিন্ত তখন মদিনা কোথায় | 
শেষের দৃশ্যের করুণ বর্ণনা কবির লেখনীতে সুন্দর হয়ে 
ফুটেছে। 
ছুলাল জিগায় “সুর্য মদিনা কোথায় ।” 
চউখে হাত দিয়া সুরুষ কয়বর দেখায় |” 
শুধু এই একটি কাব্য নয় “স্ুরংজামাল ও অধুয়”, “দেওয়ান 
ইশা খা” “মাণিকতারা” ইত্যার্দি বহু প্রাচীন পল্লীগাথাতে 
মুসলমান কবিদের কাব্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
চৈতন্তয়ুগে যখন সার] বাংলাদেশ কীর্তনের শ্রোতে ভেসে 
চলেছে তখন হিন্দু পদকর্তীদের পাশাপাশি বসে পদ রচনা 
করেছেন আকবর শাহ আলী, সেখ জালাল, সৈয়দ মর্ত্ঞা, 
করম আলি, নসির মামুদ প্রস্ততি এগার জন মুসলমান বৈষব 
কবি। তাদের অনেকের রচিত পদ মাধুর্য ও কোমলতায় 
অতুলনীয় । করম আল্লি'র বিরহের পদ সকল রসজ্ভ বৈষ্ণবের 
মন মুধ্ধ করবে। 
কীর্তন গান যেমন বাঙালীর একাস্ত আপনার, বাউল 
গানও তেমনই । বাংলার মুসলমান বাউলরা প্রাণের দরদ 
দিয়ে যে-সব বাউল গান বেঁধেছেন হিন্দু-মুসলমান সবারই 
তাহা অতি প্রিয় । বাংলার মাঠে, ঘাটে কান পাতলে আজও 
শোনা যাবে মুসলমান বাউলদের বাঁধা এইসব গান । 
“ক্ষেপা তৃই মা জেনে তোর আপন খবর 
যাবি কোথায়? 
আপন ঘর না বুঝে বাহির খু'জে 
পড়বি ধাধায়। 
কঃ ক চি 
আপনারে আপনি না চিনিলে ঘুরবি কত ভুবনে ? 
লালন বলে অন্তিম কালে নাই রে উপায় ॥” 
কিংবা 
“থাচার মাঝে অচিন্‌ পাখী কম্নে আসে যায়। 
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দ্িতেম পাখীর পায় ॥” 
পূর্ববঙ্ের মুসলমান কবি আলোয়ালের “পদ্মাবতী, প্রাচীন 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য । দিল্ীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর-রাজ্জী 
পদ্মিনীর রূপতৃষ্ণায় অধীর হয়ে যে ধ্বংসের আগ্চন জালিয়ে 
ছিলেন তাই অবলম্বন করে এই কাব্য রচিত হয়েছে। পত্রিনীর 
বয়ঃসদ্ধির বর্ণনায় কবি লিখেছেন £__ 
“আড় আখি বক্র দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়। 
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয় ॥ 
চোররূপে অনঙ্গ অহ্রেতে উপজয় । 
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় ॥” 
পত্সিনীর কূপ বর্ণনা করে লিখেছেন £__ 
“কুটিল কবরী কুসুম মাঝে । 
তারকা মওল জলদ সাজে ॥ 
শশিকলা প্রায় সিন্দুর ভালে। 
বেড়ি বিধুযুখ অলক জালে ॥” . 
এই পদগুলি পড়লে রস্ঞ বৈষণব কবিদের শ্রেষ্ঠ পদগুলির 
কথা মনে পড়ে যায়। 


প্রধানী 


০এতাত তেল পালা পাপী পপ ৮৬০৫ এপপাপএএ৫ ৩ 
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কোথাও বা শবসম্পদে অতুলনীয় পদ পড়তে পড়তে জয়- 
দেবের কথা মনে পড়ে । 
যেমশ-- 
“বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে। 
বরবালা ছই ইন্দু, শ্রবে যেন সুধাবিন্দু ॥ 
স্বহমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে ।” 
কখনও বা বিদ্ভাপতিকে মনে পড়ে £__ 
“চলিল কামিনী, গেন্্র গামিনী, খঞ্জন 
গমনশৌভিতা।” . 
কবি আলোয়াল “ছয়ফুল মুল্লুক' “বদিউজ্দমাল” ইত্যাদি 
আরও কতকগুলি কাব্য রচনা করেছেন । “পদ্মাবতী” যদিও 
তার শ্রেষ্ঠ কাব্য তথাপি এ কাব্যগুলিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। 
এ ছাড়া তার রচিত কতকগুলি, রসমধুর বৈষ্ণব পদও আছে। 
যেমন ৫. 
“ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি । 
ঘরের ঘরণী, জগত মোহিনী, প্রত্যুষে যয়ুনায় গেলি ॥ 
বেল] অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি ॥” 
আলোয়ালের পর বঙ্গসাহিত্যের আসর কবিওয়ালাদের 
মুখে মুখে বাধা গামে মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই আসরে হিন্দু 
কবিদের পাশে বসে মুসলমান কবিরাঁও গান গেয়েছেন । সৈয়দ 
জাফর থা! ও স্বজা! হুসেন আলির নাম কবির আসরে চিরকাল 
অক্ষয় হয়ে থাকবে । কালীভক্ত ম্বক্জা হুসেন আলীর ভক্তির 
আবেগপুত গান-_ 
“যারে শমন এবার ফিরি, এস না মোর আঙ্গিনাতে । 
দোহাই লাগে ত্রিপুরারি, যদি কর জোর জবরি 
সামনে আছে জর্জ কাছারি। 
আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাস 
তালুকে বসত করি । 
বলে মৃক্জা! ছসেন আলি যা করে ম! জয়কালী। 
পুণ্যের ঘর শুন্ত দিয়ে, পাপ নিয়ে ষাও নীলাম করি ॥” 
--এখনও কণ্ঠে কে সত হয়ে পঙ্লীবাসীদের অন্তরে ভক্তির 
উচ্ছাস জাগিয়ে তোলে । 
বর্তমান যুগেও ভাষা ও সাহিত্যের ভাগারে মুসলমান কবি- 
দের দান সামান্ত নয়। কবি নজরুল ইস্লামের অপূর্বব কবিত্ব- 
শক্তি বাংলার তরুণ চিত্তে যে তেজোদৃপ্ত ভাব জাগিয়ে তুলেছে, 
তাতে নজরুলের বিদ্রোহী কবি নাম সার্থক হয়েছে। এ যুগের 
পরাধীন আত্মবিশ্বীসহীন বাংলার তরুণকে ডেকে তিনি শুনিয়ে- 
ছেন তেজের মন্ত্র: 
“বল বীর__ 
চির উন্নত মম শির । 
শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমান্্রির | 


বল বীর-__. 


উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্র। 


ঠচত্র 


মম ললাটে রুদ্র ভগবান দ্বলে, রাজ রাজীকা 

দ্বীপ্ত জয়গ্ীর ।” 
বাংলা-সাহিত্যে করুপ কোমল সবুর চিরকাল প্রাধান্ত 
পেয়েছে । কান্ত কোমল পদ-রচনায় বাঙালীর তুলনা নাই। 
কিন্ত অন্ত জাতির সাহিত্যে যে বীরগাঁথা, যে যুদ্ধের গানের 
দৃপ্ত তেজোময় সুর শোনা যায় বাংলার কাব্যক্ষেত্রে তার অভাব 
চিরকাল ছিল। কাজী নজরুল সর্বপ্রথম বাংলার কাব্যক্ষেতরে 
রুদ্রের বিষাণ বাজিয়েছেন। আমাদের কাব্যক্ষেত্রে কোমল- 

কঠোরের সমাবেশ হয়েছে । 

সৈম্তঘল তালে তালে কুচ করে চলেছে, নজ্রল গান 

বেঁধেছেন-_ 
“চল্‌ চল্‌ চল্‌। 
উদ্ধ গগনে বাজে মাদল 
নিম্নে উতলা ধরণী-তল, 
অরুণ প্রাতের তরুণ দল 
চল্রে চল্রে চল্‌। 
চল্‌ চল্‌ চল্‌।” 
অসহায় নির্যাতিত শ্রমিকদের মুখে গান দ্রিয়েছেন__ 
“ওরে ধবংস পথের যাত্রীদল। 
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল্‌ কাধে শাবল। 
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই 
পায়ের সুখে ভাঙ্গব চল। 
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল কাধে শাবল।” 

নজরুলের পর এ যুগে কবি জসীমউদ্দিন, বন্দে আলী মিঞা, 
প্রভৃতি কয়েকজন কবির পল্লীগ্ীতিও সাহিত্যে বিশিঞ্ স্থান 
অধিকার করে থাকবে । এঁদের রচিত পল্লীগাথায় নাগরিক 
সভ্যতার ক্কত্রিমতাশুন্ত বাংল! মায়ের খাঁটি প্রাণের সুর শুনতে 
পাওয়া যায়। 

“নকৃসী কাথার মাঠ” কবি অসীমউদ্দিনের সুন্দর কাব্য- 
রচনা । পাড়াগায়ের মেয়ের ছুটি ডাগর চোখ, পল্লী-রাখালের 
চোথজুড়ান কালো! রূপ, ছুটি গায়ের মন-োলানো রূপ, কত 
ছবিই না তিনি এঁকেছেন । 


বর্ধা নামছে নাঁ, গ্রামের কিশোরী মেয়েরা বার মাসের বার 
মেঘের আদরের নাম ধরে আবাহুন গান গাইছে। চাষীদের 
দেওয়। মেঘগুলির নাম কত বুন্দর | 
“ কালো মেঘা” নামো, নামো, “ফুল তোলা মেঘ” 
শামো, 
“খুলট মেধা” “তুলট মেধা তোমরা সবে নামো ! 
“কান! মেঘা” টলমল বারে! মেঘার ভাই 
আরও কুটিক ঢলক দিলে চীনার ভাত খাই।” 
বাংলার ছুটি গায়ের নয়ন-ভুলানো। রূপের কেমন কবিত্বপূর্ণ 
বর্ণন| দিয়াছেন ।-_ 
“এ গাঁও চেয়ে ও গার দিকে, ও গাঁও এ গার পানে, 
কতদ্দিন যে কাঁটবে এমন, কেই-বা তাহা জানে । 
মাঝখানেতে জলীর বিলে লে কাজল-জল, 
বক্ষে তাহার জল কুমু্ধী মেলছে শতদ্বল।” 


লাহিত্যে মুলমানের দান 


৩৩১ 


এই ছুটি গ্রামের তরুণ-তরুদ্নর প্রেমলীল1 বর্ণনা করে 
লিখেছেন £__ 

“এ গার চাষী নিবুম রাতে বাঁশের বাশীর সুরে 

ওই না গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে। 

এ গাঁও হতে ভাগীর সুরে কাদে যখন গান, 

ও গার মেয়ে বেড়ার ফাঁকে রয় সে পেতে কান।” 

বন্দে আলী মিঞার “ময়নামতীর চর” কাব্য গ্রস্থথানি কাব্য- 
সৌন্দধ্যে অতুলনীয় । কবির অন্তরের দরদী স্পর্শে ময়নামতীর 
চরের প্রতিটি দৃশ্য অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। 

পদ্মাতীরের পাড়াগীয়ের দরিদ্র পলীবাসীদের দুখছ্ঃখ- 
ভরা জীবনযাত্রা প্রক্কতির অপার সৌন্দর্য্যের নিখুত বর্ণনা! কবি 
করেছেন । জ্যোৎস্া-মাখা! ময়নামতীর চরের স্ধপ দেখে মনে 
হয়।__ 

“এপার হইতে চাহিয়া ওপারে মাঝরাতে মনে হয় 

জোস্না সায়রে ময়নামতী,সে হেসে খেলে মেতে রয় $ 

ধোপায় হলিচে আগুনের ফুল-_আটলে জোনাকী মেল! 

নিশুতি রাতের কূলে বসি আজ খেলিচে বালুর খেলা ।” 

কোনদিন দুপুরে হয়ত ময়নামতীর চর মেঘের ছায়ায় 
অন্ধকার হয়ে এসেছে, তখন__ 

“ছুপুরে যেদিন নেমেচে সন্ধ্যা-_মেঘেতে ঢেকেচে বেলা, 

গায়ের মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসিতে না করে হেলা ।” 
এমনি দিনে__ 

“কচির বেড়। ধরিয়া বধুরা প্রিয়-পথ চেয়ে রয়। 

দোকানীর বৌ নদী পানে ধায় কোথ। গেছে নেয়ে তার, 

এমন বাদলে কোন্‌ হাটে তার বিকাইবে সম্ভার-_ 

জাল বোনা”ভুলি জেলের যুবতী বিরহ দ্বিবস গণে 

কোথ। ধরে মাছ জেলে যে তাহার এমন উতলা! ক্ষণে ।” 

এই ভাবে বাংলা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই 
যে অতি প্রাচীন যুগ থেকে আজ পধ্যস্ত হিন্দু মুসলমানের 
মিলিত দানে সাহিত্যের ভাগার সম্বন্ধ হয়ে উঠেছে। বাংলা- 
সাহিত্যের ভিতর থেকে আমরা একথাও জানতে পারি যে 
বাংলার সংস্কতি ও সভ্যতার ইতিহাসে সাশ্প্রদায়িকতার কোন 
স্থান নাই। 

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অন্তরের প্রীতির উপর রচিত হয়েছে 
এদেশের সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কতি। 


শা নাশে অব্য ্। 
টার পূতপতদরের সপরীনিও 1 
পলিশ ২উন  পঁহভিদশভস্পলিি লে] 


করগ্ ফল ও পল্লব, কঃবীপত্র, কুচপত্র, কুচফল, কেশরাজ, ভূঙ্গরাজ, 

আপাংষুল, প্রস্ৃতি টাক্নাশক, কেশবৃদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, 
কেশের অল্পত1 দুরকারক, মস্তিফ ন্গিদ্ধকীরক এবং কেশভূমির মরামাদ 
প্রভৃতি রোগ্নবিনাশক বনৌষধি সমুহের সারাংশ দ্বারা! আযূর্ব্বেদোক্ত 
পদ্ধতিতে অতি মনোরম গন্ধতুত্ত এই তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। অধিকন্তু 
হস্তিদত্তভন্ম মিশ্রিত থাকাতে খালিত্য বা টাক বিনাশে ইহার অভভুত 
কার্ধ্যকারিতা দৃষ্ট হইয়! খাকে। তিন শিশি একত্রে দাম ৫* টাক]। 

_. চিরঞ্জীব ওষধালয়, গবেষণা বিভাগ 

-১৭০, বহুবাজার ছ্বীট, কলিকাতা । ফোন-_বি, বি, ৪৬১১ 














আলোচন! 


“প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন” 
| শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 


সবিনয় নিবেদন, 

গ্বত মাঘ সংখ্া। “প্রবাসী'তে আপনার! দিল্লী অধিবেশনের প্রতি দৌবা- 
রোপ করিয়াছেন যে তাহ। “গবর্ণমেন্টের প্রভাবাধীনে প্রবামী সরকারী কর্ধ- 
চারী সম্মেলনে পরিণত” হুইয়াছিল। এই অধণ। ত্রমাত্মক বর্ণনার প্রতিবাদ 
করিয়। আমর] জানাইতেছি যে ১৩৭* সনের দিলী অধিবেশনে গবর্ণমেণ্টের 
কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল ন| এবং থাক! সম্ভব ছিল ন1। 
আপনাদের নিকট প্রেরিত কাঁধ্যবিবরণী হইতে দেখিতে পাইবেন যে 
অভার্থনা-সমিতির সদন্ত ও চাদাদাতাগণ দিল্ীরই সাধারণ অধিবাসী এবং 
শাবর্ণমেন্টের নিকট কোন আর্থিক বা অন্ঠান্য সাহায্য দ্রিনী অধিবেশন লয় 
নাই। দিলীর বাঙালীগণ বহুলত সরকারী কন্মচারী ; এখানকার সাহিতিক- 
গণও, যাঁহাদের প্রবন্ধাদি সমর সময় প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, প্রায় 
সকলেই সরকারী কর্মচারী । ম্বাভাবতঃ তাহারাই স্থানীয় বে-সরকারা 
বাঙালী অধিবাসীদিগ্লের সহিত সমান উৎসাহে যোগদান করিয়।ছিলেন। 
আমি নিজে ছাত্র এবং সরকারী কাঁধ্য গ্রহণ করিবার আকাজঙ্ষ। রাখি ন1। 
আমার ন্যায় বহু ব্যক্তি ও সরকারী কর্শচারিগণের মধ্যে যাহারা সাহিত্য- 
প্রেমিক বা সাহিতাক তীহারাই সম্মেলনের কম্মী ছিলেন। সাহিত্যে 
জাঁতিভেদ ব1 দলীদলি নাই ইহা আপনারা অবগ্ঠই ত্বীকার করিবেন। 

এ স্থলে বল। আবশ্তক যে দিলীতে আমরা এই অধিবেশনের আয়োজন না 
করিলে সম্মেলন বন্ধ থাঁকিত এবং সম্মেলনের মূল সভা। ১৯৪৩এর ছুর্বৎসরে 
দেশের বহু স্থানে সতা। আমন্ত্রণ করাইতে ব্যর্থকাম হইয়। মাত্র ৮ বৎসর 
আগে দিল্লীতে অধিবেশন হওয়া সত্বেও আমাদিগকে অধিবেশনের আয়ো- 
জন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমাদের সাহিতা- 
প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ ব্যয়ের উদ্বত্ব প্রায় সমস্ত অর্থই সম্মেলনের 
মুল সভাকে অযাচিত ভাবে পাঁঠাইয়। দিয়াছি। অর্থাভাবক্রিষ্ট মূল সভা! 
ইতিপূর্বেব কোন স্থানে এইরূপ সাহীধা ব1 উৎসাহ পায় নাই। 

সরকারী কর্প্মচারিগ্ণ সাহিত্যিগ্রীতি লইয়া সম্মেলনে যৌগ দিলে বদি 
ইহু। রাহ্প্রস্ত হয় তাহ! হইলে এই হুর্দশ। সম্মেলনের চিরকালই আছে। 





১৯৩ৎএর দরিললী-অধিবেশনে গত অধিবেশনের শ্ঠান়ই অভ্যর্থন। সমিতির 
সভাপতি ও প্রধান কর্দসচিব ছিলেন সরকারী কর্মচারী এবং স্বর্গত 
রামানন্দ চট্োপাধ্যায় মহাশয় ইহার উদ্বোধন করিয়ছিলেন। ১৯৪*-এর 
জামসেদপুর অধিবেশনে প্রধান সভাপতি ও সাহিত/-শাখার সভাপতি 
ছিরেন আই-সি-এস কর্চীরী এবং সেখানেও রাসাননাবাবু একটি 
শাখা-সভাপতি ছিপেন ৷ তখন কিন্তু আপনার! এ কথা তুলেন 
নাই। বর্তমান কানপুরের অধিবেশনেও প্রধান কর্মসচিব, অভ্যর্থনা 
সমিতির সহকারী সভাপতি, ছইজন শাখা-সভাপতি ও বহু কর্ম 
সরকারী কর্মচারী থাকা সত্বেও ইহা কি করিরা “রাহুমুক্ত” হইল তাহ 
বুঝিলাম না। সম্মেলনের মূল সভার প্রাণস্থরূপ ছিলেন সরকারী কর্মচারী 
শব্গত সর লালগোপাল মুখোপাধাায় ইহ! সকলেই,জীনেন। ইহার বর্ত- 
মান স্থায়ী কম্মিগণের মধ্যে অনেকেই বহু প্রবাসী বাঙালীর স্ঞায় সরকারী 
কর্মচারী । 

বাংলা-সাহিতা মুসলমান ঘুগর হইতে রাঁজসরকারের উৎসাহে পুষ্ট হই- 
য়াছে ইহা এতিহাসিক সত্য । বর্তমান যুগেও বিষ্যাসাগর মহাশয়, ভূদেব, 
বঙ্ষিমচত্্র,। রমেশ দত্ত ও নবীন সেন হইতে অধুনা) অন্রদাশস্কর 
প্রস্ৃতি বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্তযপ্রেমিক বাংল! ভাষার সেবা করিয়! 
আ।সিয়াছেন। ভাহাদের সাহিতানৃষ্ঠিই আমাদের নিকট প্রধান দান 
বলিয়৷ গ্রহণীয়, তাহাদের রাঁজকার্ধয সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে গৌণ। কিন্ত 
সেগ্ন্য বাঙালী কখনও বাঁংলা-স।হিত্যকে রাহগ্রন্ত বলিয়া বর্ণনা করে নাই। 

আমাদের এই চিঠি প্রকাশ করিয়! গভ দিলী-অধিবেশন সম্বদ্ধে স্ঠায় 
ও সতোর মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিলে নুখী হইব। অধিবেশনের সাহিতাক 
সাফলোর বিচার সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি যথাসময়ে করিয়।ছিল। 
তাহার পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। ইতি 

প্রিয়রগ্লন সেন, 
যুগ্ম-সম্পাদক । 


মহিলা-সংবাদ 


্রীয়ুক্তা ম্বশ্ময়ী রায় কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের সেনেটের 
সদস্য হইয়াছেন। তিনি কলিকাতাস্থ জিতেন্্রনারায়ণ মেমো- 
রিয়াল শিশু-শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা । ইহার অধ্যক্ষতা কার্ষ্যেও 
তিনি প্রতিষ্ঠা অবধি নিয়োজিত রহিয়াছেন। তিনি ইংলঙে 
থাকিয়া কয়েক বংসর শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে 
অধ্যয়ন করেন এবং সেখানকার ও ইউরোপের বিভিন্ব 
শিক্ষায়তনের শিক্ষাদান কাঁধ্য পর্ধ্যবেক্ষণ করেন । সেনেটের 
সন্ত নিয়োগে এক জন সত্যকার শিক্ষাব্রতী সম্মানিত 
হইলেন । . 


সনাতনী 


"যুদ্ধতো হয়ে এলো” বলিতে বলিতে মুখুজ্যেমশায় 
চত্তীমগুপের দাওয়ায় আসিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে আসর 
খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের ২৫ হইতে ৬০ বৎসরের 
সকলেই এই আসরের সভ্য । মুখুজ্যে মশায়ের মুখ হইতে 
কথা কয়টি বাহির হুইতে না হইতেই চারিদিক হইতে এক 
সঙ্গে প্রশ্ন হইল--“আজকের কি খবর মুখুজ্যেমশায়?” 
প্রো তারিণীচরণ কোন দিকে ভ্রক্ষেপমাত্র না করিয়া, 
যেন কোন প্রশ্নই শুনেন নাই, নিজের নিদিষ্ট আসনটিতে 
জাকিয়া বসিলেন এবং পার্্স্থিত গড়গড়ায় জোরে বার 
কয়েক টান দিয়া আপনার কথারই অন্ুবৃত্তি করিয়া বলি- 
লেন,_“তা তো জানাই আছে । আখেরিতে একেবারে 
শৃন্ত । তা" হবেই তো।” সনৎকুমীর বলিয়া উঠিল-_ 
“কথাটি ঠিক হ'ল না মুখুজোমশায়। রাজনীতির দিক 
থেকে জান্মানী একটার পর একটা মারাত্মক ভুল করে 
গেছে এবং তারই ফলভোগ. অনিবাধ্য । দেখুন না কেন 
--পর পর জয়ের উল্লাসে অনাক্রমণ-চুক্তি অগ্রাহ্থ করে সে 
ঝাপিয়ে পড়ল রাশিয়ার উপরে এবং এই বোধ হয় তার সব 
সেরা তুল। তারপর" ।” মুখুজ্যেমহাশয় একটু উষ্ণ হইয়াই 
বলিলেন__“তোমাদের অত সব কলা-কৌশল, রাজনীতির 
চালাকি আমরা বুঝিনে বাপু! অদৃষ্ট বলে একটা জিনিষ 
আছে তো হে-_-না তাও মান না। আজকাল শুনতে 
পাওয়া ষায়_-ভগবানকে নাকি তোমর! অপাংক্তেয় করেছ! 
আচ্ছা বল ত হে, যে-নৌকাটা সারা পথ বেয়ে এসে হঠাৎ 
বলা নেই কওয়া নেই, ভাঙ্গার কাছে এসে ডুবে গেল ! 
কেন? একে কি বলতে চাও। সেবারও ত দেখলুম হে 
খোদ কর্তারা পথ্যস্ত ভয়ে থর থর কম্পমান। আমি বাবা ঠিক 
আছি।” তারিণীচরণের অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিস্ফারিত হইল। 
সনৎ কি যেন বলিতে যাইতেছিল এমন সময় এক সুদর্শন 
যুবা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সহিত চোখোচোখি 
হইতেই সনৎ যুবাকে জড়াইয়া ধরিল এবং প্রশ্নে প্রশ্নে 
তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। “বিমান, তুই কবে 
এলি ?,.* বিমান একে একে সকল প্রক্গের জবাব দিয়া 
বলিল-_“আচ্ছা সে ত হ'ল, কিন্তু এখনও আসর জমিক্সে 
বসে আছিস যে? আজকের বিশেষ দিনটির কথা ত মনে 
নিশ্চয় থাক! উচিত !* সনৎ বলিল, আছে বৈকি--এখানে 
একটু জমে গেছলুম মুখুজ্যেমশায়ের সজে। তা চল্‌। 
কি মুখুজ্যেষশায় চিনতে পারছেন না--ও-গীয়ের 'চৌধুরী- 
দের ছেলে, আমাদের বিমান। আপনারা চলুন সবাই 
সনাতনীর প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবে। সকলেই চণ্তীমণ্ডপ 
হইতে নদীতীরের পথ ধরিল। 


পাশাপাশি ছুই গ্রামের মধ্যপথে নদীর দিকে মুখ করিয়া 
যে বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীটি দীড়াইয়া আছে, তাহার ফটকের 
গায়ে লেপ্টা রহিয়াছে "সনাতনী”। সনাতনী প্রতিষ্ঠার 
মূলে এক মন্্ান্তিক করুণ ইতিহাস নিহিত আছে। সে 
কথা হয়ত আজ আর কেহ স্মরণও করে না। বৃদ্ধ রমাপতি 
হালদার জীবনের সায়াহ্ছে প্রচুর অর্থ ও তাহার একমাত্র 
উত্তরাধিকারী 'সনাতনকে লইয়া এইখানেই ঘর বীধিতে 
আসিম়াছিলেন। কিন্ত বাসা বীধিতে না বীধিতেই দুরস্ত 
ঝড়ে উড়িয়া গেল। অতিশয় স্বল্পভাষী সদাহাস্তমুখ বুদ্ধ 
একদা যেমন সকলের অজ্ঞাতে এই গ্রামে আশ্রয় লইয়া- 
ছিপেন তেমনই ইহজীবনের সকল মমতা! এখানেই উজাড় 
করিয়া দিয়া এক রাত্রির অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেলেন 
কেহই জানিল না! 

সনৎরা যখন আসিয়া পৌছিল তখন সভা আরস্ত হইয়া 
গিয়াছে । চারিদিকে এক বিরাট জনতা যেন গ্রাম দুইটি 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। যাওয়া-আসার বিরাম নাই । এমনটি 
সনৎ আশা করে নাই। ইতিমধ্যে কয়েক জনের বক্তৃতা 
হইয়া গেল। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন_-“বিমান, 
এবার তোমায় কিছু বলতে হবে ।” 

“আমাকে ?” 

পা” 

বিমান ধীকে ধীরে সভাপতির পার্খে গিয়া ঈাড়াইল ।-- 

“আমি ভাবছি আজকের দিনে আপনাদের কাছে 
আমার কি বলবার আছে। যে সর্বহারা! মানুষটি আকণ 
গরল পান করে স্থধার ভাণ্ড আমাদের অধরে তুলে দিয়ে 
গেলেন তাকেই সর্বাগ্রে আমার প্রণাম জানাচ্ছি । কয়েক 
বৎমর পূর্বে আমর] ছুঃন্বপ্রের যে প্রহর যাপন করেছি, যার 
চরমতম লাঞ্ন। তিনি ভোগ করে গেছেন তার জন্য অদৃষ্ট 
বা বিধাতাকে দায়ী করলে চলবে না-_মুলে রয়েছে অতিশয় 
বাস্তব সত্য। অস্বীকারের উপায় নেই। পুষ্টিবিদ্রা বলছেন, 
ভারতবাসী বিশেষ করে আমরা বাঙ্গালী যে খাগ্ঠ নিত্য 
গ্রহণ করি তাতে ভিটামিন বি বা খাদ্যপ্রাণ 'খ* যথেষ্ট নেই 
বলেই আমরা শতকরা! ৯৯ জন ভুগি ন্বায়ুদৌর্ব্ল্যে, ক্ষুধা- 
মান্দ্য ও পুষ্টিহীনতায় এবং তারই ফলে দেখা দেয় বেরি- 
বেরি যাব নিষ্ঠুর কবল থেকে সেদিন আমরা .মুক্ত করতে 
পারিনি আমাদের বহু প্রিয়জনকে, সনাতনকে । তাই 
আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ “*-এর প্রয়োজন এবং 
তার একমাত্র সহজ উপায় “বাই-ভিটা-বি” সেবন, যার 
কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে আমি নিংসংশয়স্-কারণ আমি 
ডাক্তার ।” 

বিজ্ঞাপন 


_-তার জন্ম পরে ) 
বহুদিন ভুঢগছিনু সুতিকাত্র ভুতের, মরি 
বাঁচিব ছিলনা আশা-_ ভি 


ভারত্ভর লক্ষ লক্ষ মাতার 
জীবন-ম্বভ্যুর এমনই স্কট ০দালাক্ 


% ভাইনোমল্ট *% 


সকল অবসাদ, - ছুর্বলতা 
ওক্রান্ডি দ্র করিয়া আুতাম 
স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরাইয়া। 
দিত পাতর ॥ 


টাইফয়েড 
নিউমোনিয়া 


ইনকুয়েঞা 


প্রভৃতি কঠিন ও দীর্থ ০রাগ5ভাঢগর 
পর হ্দভস্বাস্থ্য উদ্ধাতের সহায়তা কঢের। 


াস্ত ও যন পাওয় 
দুর সমস্ত সম্ভ্রান্ত ওষধালয়ে পাওয়। যায়। 


পু্- পার্ট 


রামমোহন-গ্রন্থাবলী-_ত্মে খও--সহমরণ)-_প্রীরজেলস- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিতা- 
পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূলা ১/০। 
ঝাড়গ্র।মরাজ-গ্রস্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত এই গ্রস্থাবলী 
সাহিত্া-পরিষৎ থণ্ডে খণ্ডে প্রকাঁশ করিতেছেন। রাক্জ1 রামমোহন র'য় 
প্রণীত গ্রস্থাবলীর একথানি হষ্ট, নিভুলি এবং প্রামাণিক সংস্করণের প্রয়োজন 
ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ এই কাধ্য সম্প'দন করিয়। জ্ঞনান্বেষী পাঠক- 
বর্গের ধন্ঠবাঁদভাঙ্জগন হইয়াছেন । গ্রস্থাবলীর এই খণ্ডথানি সহমরণ-বিষয়ক । 
তৎসাময়িক মূল গ্রন্থগুলির সহিত মিলাইয়৷ ইহা সম্পাদিত হইয়াছে। 
সহমরণ বিষয়ে সেক্কাঁলে যে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল তৎসম্পকিত 
সকল কথা জানিতে পাঠকের কৌতুহল হয়। ১৮.৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন 
“সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ?” প্রকাশ করেন। ইহার 
উত্তর ম্বরূপ ১৮১৭ গ্রষ্টাব্দের মধাভাগে কাশীনাথ তর্কবাগীশ রচিত 
“বিধায়ক নিষেধকের সন্বাদ” প্রচারিত হয়। প্রতু-ত্তরে এ বৎসরের শেষ 
ভাগে রামমোহনের “প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সাদ" প্রকাশিত হয়। 
পরে ১৮২৭ খবাষ্টান্দে 'বিপ্রঃ ও 'মুদ্ধবেধ-ছাত্র নামে ছুই বাঞ্তির পত্রের 
উত্তরে লিখিত “নহমরণ বিষয়” নীমক আর একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত 
হয়। উত্তর-প্রতুত্তপ-সমন্থিত এই সমস্ত পুত্তিকাই এই থণ্ডে মুদ্দিত 
হইয়াছে । গ্রন্থাবলীর সাহিত্য-পরিষং-দংস্করণের ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট । 


রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন-_ শ্রীঞমধনাধ বিশী। 

বিশ্বভারতী খন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটয্যে ছ্রীট, কলিকাঁত।। মুল্য আড়াই 
টাক]। 

বাংলার মানদ-আকাশ রবীন্্র-প্রভায় সমূজ্্ল ; আজও আছে, শত বর্ষ 


ভেজাল ওষুধে বাজার একেবারে ছেয়ে 
গেছে । ক্যালকাটা কেগিক্যালের 
ওষুধগ্ুলি বিশিষ্ট চিকিৎসকমণ্ডলী ও 
অভিজ্ঞ বাসায়নিকদের সাহায্যে অতি 
যত্বে ও সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তত হয়। 








শটিহিহ 


পরেও খাঁকিবে। শুধু কাঁবাই নয় কবিও আমাদের কৌতৃহলের বন্ত। 
তিনি যাহ বলিয়াছেন, যাঁহ। করিয়াছেন, যাহ গড়িয়াছেন, তাহার বাঁকা, 
তাহার কার্ধা, ত্তাহার চিন্তা, তাহার হট্টি_-এ সকলই জানিবার জন্ত 
আমাদের মন উৎনুক হইয়া থাকে । তাঁহার বিষয় শুনিতে এবং তাঁহার 
কথা বলিতে আমরা আনন্দ পাই। শুধু কাব্যে এবং কলীয়, শুধু সাহিত্যে 
এবং সঙ্গীতে তাহার নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি স্ুর্তিলাভ করে নাই, 
জীবনের'নান। ক্ষেত্রে তাহ বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। শান্তিনিকেতন 
তাহার বাস্তব হুষ্টি। বিশ্বতীরতীর দিকে চাহিলেই বুঝিতে পীরি রবীন্তর- 
নাথ একাধারে কবি এবং কন্মী। ভুমিকায় গ্রস্থকীর বলিতেছেন, “এ ধই 
শান্তিনিকেতনের ইতিহীস নয়। ইহা। আমার মনের উপর শাস্তিনিকে- 
তনের ছাপ ।.."য্দি ইহার প্রকৃত নায়ক কেহ থাকেন ওবে তিনি ম্য়ং 
রবীন্দ্রনাগ ; গার তাহার সঙ্গে আছে-_বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ শাস্তি- 
নিকেতনের মাঠে অবারিত।” প্রীপ্রমধনাথ বিশীর সম্পূর্ণ ছাত্রজীবন -- 
'জীবনের সতরে। বছর কাল+--বৌলপুরেই কাটিয়ছে। তাহার বালা, 
কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের সমস্ত ম্মৃতিই রবীন্দ্রনাথ ও শীম্তিনিকেতনের 
সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। “আমর! রবীন্দ্রনাথের যে সান্গিধা 
লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলীম পরবর্থা কলের ছেলের। তাহ! পায় নাই ।” 
তিনি রবীন্দ্রনাথকে ছুই কাঁলেই দেখিয়াছেন, নোবেল প্রাইজ পাইবার 
পূর্বে রবীন্্নাথ যখন শুধু বাংলার কবি, আর হার পর ঘখন তিনি 
জগতের কবি। “সেবার পূজার ছুটির পরে সধ্ধ্যাবেলীর টেনে আশ্রমে 
পৌছিয়াছি। ছুটিতে করণীয় হৌম-টাক্ষের কিছুই হয় নাই। মনে হইল 
এক রাত্রির মধ্যে একটা কিছু ঘটিয়। পরের দিন যুগ্রীন্তর ঘটিতে পারে 
ন11.*এমন সময় অজিত চক্রবন্তী রাম্মীঘরে ঢুঁকিয়। চীৎকার করিয়া 
বলিকেন- গুরুদেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন !” কর্তব্বোধে ন্‌য়। 





ভাউভ্ভিনা বল, তেজ, জীবনীশক্তি বাড়াবার মহা শক্তিশালী রসায়ন। 
এন্টিম্ালচঢয়ভ এ ট্যাবলেট সেবনে ম্যালেরিয়া অব্যর্থ সারে। 
€নাপেন বাম সকলপ্রকার ব্যথা ও বেদনার আশু উপশম হয়। 
মাগুয়ণ্টাম নিমের এই সুগন্ধ ক্রীম চর্মরোগের শ্রেষ্ঠ মলম | 


ক্যালকাটা! কেমিক্যাল 


কলিকাতা । 





অনিন্য মৌর্য 





কোঁন মতে চেহারা ভাল হ'লেই নারীর 
সৌন্দধ্ের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় ন!। দেহের 
সমস্ত আভ্যন্তরীণ যন্ত্র যখন হুশৃঙ্খল ও 
সুনিয়মিতভাঁবে চলে, তখনই নারীর সার! 
তনু ও মনে ভরে ওঠে যে অনিন্দা ওজ্জলা, 
মানুষ থাকে সৌন্দর্য বলে পুজা করে। 

মনে রাখবেন যকৃৎ কঠোর শাসকের মতে! 
মানুষের দেহভ্যস্তরকে পরিচালিত করছে। 
ভাই অক্ষু্ন রূপের অধিকারী হতে হ'লে 
নিয়মিত পিভাটোন সেবন করে যৎকে 
সুস্থ ও সক্রিয় রাখবেন । লিভাটোন বিশুদ্ধ 
গাছগাছড়া থেকে প্রস্তুত এবং এর প্রয়োজন 
কথনে। ব্যর্থ হয় না। 


ঘাস] 0াছাদ 
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গ্রবাঙী 


- বলিতে আনন্দ পাইয়ছেন বলিয়। লেখক নিজের শিক্ষানিকেতনের কথ 


১৩৫১ 


বলিয়াছেন। আনন্দ ও অনুভূতির মধ্য দিয় কথাগুলি প্রকাশিত 
হইয়াছে বলিয়। পুন্তকথ।নি এত আকর্ষণের বস্ত এবং স্মতিরঞ্জিত বলিয় 
ইহা এমন বর্ণ।ঢা হইয়াছে । ছ্বিজেন্ত্রনাথ, দ্বিপেম্্রনাথ ও দিনেজ্্রনাথ, 
এগুজ ও পিয়া্সন, অঙ্গিত চত্রবর্তী ও সন্তোষ মুমদার প্রভৃতির তিনি যে 
ছবি আঁকিয়াছেন আহা আমাদের মনকে কৌতুহলী করে। মাঝে মাঝে 
সিদ্ধ হাস্ত ও মিষ্ট পরিহাদ লেখাটিকে লীলারিত করিয়াছে । নুন্দর গণ্থে 
এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রমথনাথ বিশ, যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহ পাঠকের নিকট একান্ত উপভোগ্য হইবে। শাস্তিনিকেতনের শাল- 
বাঁধিক1 গ্রভৃতি অনেকগুলি ছবি বইখানির শ্রী বর্ধন করিয়াছে । 


রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে- ্রীরেধু মিত্র। জেনারেল 
প্রিন্টাস+য়্যাণ্ড পাবলিশাস”লিমিটেড, ১১৯ ধর্দতল! ছ্রীট, কলিকাতা] । 
মুল্য দুই টাকা। - 
এখানি সমাল্গোচনা-খ্ন্থ । গ্রন্থে ডক্টর অমিয় চক্রবত্ীর একটি 
স্থলিখিত ভূমিকা আছে। আমাদের সম।লোচনা-সাহিত্য বনুবিস্তৃত 
নয়। "গল্প উপন্য।ন ও কাবা রচনায় নিজের শক্তি নিয়োগ না করিয়| 
লেখিকা এইরূপ কাধে হাত দিয়াছেন দেখিয়া আমর আনন্দিত হইয়ছি। 
তাহার ভাবিবার ক্ষমতা আছে এবং দৃষ্টিতঙ্গীর নৃতনত্ব আছে। নাঁরী- 
মানসের আলোকপাতে উপন্তাসের চরিত্রগুলির বহু অদৃষটপূর্বব দিক উত্তা- 
সিহ হইয়। উঠিয়াছে। “ঘরে বাইরে”? উপন্তাদখানিতে রবীন্ত্রনাথ এক 
বৃহৎ সমন্তা। উপস্থাপিত করিয়াছেন । এ সমস্তা চিরকালীন, কিন্তু বর্তম।নে 
ইহীর জর্টিলগ1 বিশেষ ভাঁবে প্রকট হইয়! উঠিয়াছে : যাহার সহিত আমা- 
দের নিগুঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধ তাঁহীকে সাধারণতঃ আমরা ঘরে এক রূপে 
পাই, সে পাওয়া! আংশিক ; বাহিরের সংসারের মধ্য দিয়া তাহাকে আর 
এক রূপে লীভ করি । এই ছুই-রূপে পাওয়ার মধা দিয়! আমাদের পাওয়। 
সম্পূর্ণ হয় । ঘরের পাওয়ার মধো বাধা-বিন্ন অল্প, সুতরাং দয়িত সেখানে 
কতকটা অনীয়াসলভ্য। কিন্তু বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে সে কখনও 
বন্ধ দুরে সরিয়। যায়, কখনও কাছে আসে, এই আঁকর্ষণ-বিকর্ষণের মধা 
দিয়া বাঞ্চিত দ্বলভি হইয়া উঠে। আদর্শবাদী নিখিলেশ বিমলাকে ছুই 
রূপেই পাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া তাহাকে নানা বেদনার মধ্য দিয়] উত্তীর্ণ 
হুইতে হইয়াছে । .আর একটি দেশ-গত সমস্যাও উপন্।সের সঙ্গে জড়াইয় 
আছে। ম্যায়-অন্তার-বিচারহীন ছুর্দিমনীয় ঠা এবং উদ্দাম উচ্ছাস, না_ 
কঠোর নিষ্ঠ। এবং শান্ত তপস্তার মধা দিয় দেশের স্বাধীনতা পাওয়া! 
যাইবে? লেখিকার মতে স্থিতি ও গতির সামগ্রস্তে জীবন হুসম্পূর্ণ। 
কখ।ট1 ঠিক, কিন্ত স্থিতি ও গতির অর্থ তিনি একটু বাঁপক করিয়া ধরিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, 'নিখিলেশ-চরিত্রের প্রধ।ন.বৈশিষ্টা স্থিতি-প্রধান”, 
কেননা 'সে আদর্শবাদী। আদর্শের দিকে গতিই কি জীবনকে 
পরিণতি দন করে না? তাহাই কি জীবনের অভিব্যক্তি নয়? বিমল! 
নদীর মত উচ্ছল এবং আবেগ প্রধান, সন্দীপ ঝড়ের মত উচ্ছাসময় এবং 
ছু্ববাঁর, নিখিলেশ সাগরের মত গভীর এবং গম্ভীর । গভীরতা কথনও 
কখনও প্রকীশহীন হইতে পাঁরে কিন্ত সকল সময়ে তাহা! গতির অভাব 
হুচিত করে না। শুধু দার্শনিক মন লইয়। তত্বের দিক দিয়! ঝেখিক1 রস- 
সষ্টির আলোচনা! করেন নাই ; এই অপূর্ব উপস্যাসথানিকে তিনি নান! 
ভাবে দেখিয়াছেন এবং ইহার বিচিত্র সৌনার্যা উদবাটিত করিয়াছেন। 
তাহার প্রকাশভঙ্গী পাঠকের চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করিবে। 


রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দোহিত্যসাধক-চগ্লিতমালা-৪৮)। 
শ্ীরজেঞ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । বঙ্গীর-সাহিতা-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার 
সার্কুলার রোড, কলিকীতা। মুল্য ছয় আনা । 
রাজকৃষ্ণ-মুখোপাধ্ায়ের জন্ম ১৮৪৫ সালে, মৃতু হয় ১৮৮৬ সালে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রাঁজকৃষকে বহুভাধাবিৎ পণ্ডিত_বলিলে যথেষ্ট হয় 
ম।, বাংল! গন ও পভ রচনায় তাহার কৃতিত্ব অল্প নহে। তিনি 'বঙ্গদর্শনৈ'র 


চৈত্র 


লখক এবং বহ্কিষের বন্ধু ছিলেন । "যৌবনোগ্তান”' “মিত্র বিলাপ” "কাবা- 
কলাপণ, "মেঘদূত ( পদ্ঠানুবাদ )* ও "কবিতা মালা” তাহার পদ রচনা । 
স্লাজবাঁলা* ইতিহীসমুলক আখায়িকা, ইহ তাহার প্রথম গগ্ধ রচন।। 
"প্রথম শিক্ষা বীজগণিত”ও তাহারই রচিত। তাহার “নান! প্রবন্ধ" 
এবং নানাবিধ ইংরেজী রচন।ও আছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাক শিত রাজকৃষের 
সপ্রথম শিক্ষণ বাঙ্গালার ইতিহীস'। সমালোচনা করিতে গিয়া বন্ধিমচন্ত্ 
'বঙগদর্শনেণ লেখেন, “যে দাত মনে করিলে অর্ধেক বাঁজ্া এক রাজকম্থা। 
দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষ) দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়।ছে। 
ুষ্টতিক্ষা। হউক কিন্তু হুবর্ণের মৃষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯* পৃষ্টা, কিন্ত 
ঈদৃশ সর্ববাঙ্গসপপূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস আর নাই ।” 


শ্রীশৈলেন্্রকৃ্ণ লাহা! 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথির বিবরণ 
প্রথম ভাগ । শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবতা সংকলিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত, 
কলিকাতা । মুল্য দুই টাকা । 
করেক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক রযুক্ত চিগ্তাহরণ চক্রবী মহাশয় পরিষ- 
দের সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পূর্বগরস্থ 
অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে, পরিষদের পুখিশালায় সংগৃহীত বাংলা পু'থর 
মধ্যে ১৫৫৩ খানির বক! প্রায় অর্ধীংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচ্য গ্রস্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুধিগুলি বিষয় ও রচপ্সিতার নামানুসারে সজ্জিত। 
রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত-_এই তিন প্রধান বিভাগের পুথি এই থণ্ডে 
স্থান পাইয়াছে। বিবরণে পুথির ন।ম, বিষয়সংখা।, ক্রমিকসংখা, রচয়িতার 
নাম, পত্রসংখা, লিপিকাঁল ও লিপিহীন পর্যায়ক্রমে উপ্রিখিত হইয়াছে। 
কোনও পুণি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু থাকিলে তাহা পাদটাকার নির্দেশ 
কর! হইয়াছে। কোনও পুখিসম্বপ্ধে অন্যত্র কোথাও কিছু আলোচনা 
হইয়া থাকিলে তাঁহাও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। তুমিকার মধ্যেও 
অনেক জ্ঞীতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে । মোটের উপর. যাহার! 
প্রাচীন পুখি লইয়া! কাঁজ করেন এই গ্রস্থ তীহাদের বিশেষ কাঁজে লাগিবে। 


ব 

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাঁজ __ রেজাউল করিম। 

আনন্দময়ী বুক ডিপো, ৯১ বি, সিমলা! স্ত্রী”, কলিকাতা। | মুল্য ২২। 
বহ্কিমচন্ত্রের জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তা, তিনি মুসলমান-বিদ্বেধী;_ 
এই ধরণের অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল অহিন্দুসমাজের পক্ষ 
হইতে উখ্বাপিত হইয়। খাকে ৷ অপেক্ষাকৃত প্রশ্নতিশীলদের মধোও কেহ 
কেহ বলিয়াছেন যে, প্রবন্ধ রচনায় অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের উদার ও 
অসান্পরদায়িক মনোভাব ফুটিয়। উঠিলেও রসন্ষ্টিতে অর্থাৎ অনুভূতির 
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পুস্তক-পরিচয় 


৩৩৫ 


ক্ষেত্রে তিনি ততট! উদার হইতে পারেন নাই। আলো।চা গ্রস্থখানিতে 
চিন্ত/শীল লেখক এই সকঙগ ভ্রান্ত মতবাদ শুধু খ্ডনই করেন নাই, নিরপেক্ষ 
দৃষ্টি লইয়া প্রত যুক্তি ও উদাহরণের সাহ।য্যে বঙ্কিমচন্জ্ের সত্য পরিচয় 
আবিক্ষারেরও চেষ্টা করিয়াছেন । গ্রস্থকারের এই সীধু চেষ্টা সাফলামগ্ডিত 
হইয়াছে । নঙ্গিমচন্দ্র বলিয়াছেন, “বাঙ্গাগ। হিন্দু-মুসলমানের দেশ -- একা 
হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক পরস্পরের সহিত 
সহদয়তাশৃঙ্ঠ । বাঙ্গালীর প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রযৌজনীয় (যে হিন্দু:মুপল- 
মানে বক? জন্মে।” বাংলার কৃষকগণের মধ্যে শতকরা সত্তর জন মুখল- 
মান। বঙ্ষিমচন্ত্র দরদী বন্ধুর মত কৃষককুলের দুঃথছুর্দশীর কথ। বলিয়। 
গিয়াছেন। সন্ধীর্ণমন! ও মুসলমানবিদ্বেষী হইলে তিনি তাহা কিছুতেই 
পারিতেন না । হিন্দুমুসলমীনে একা ব্যতীত বাংলার প্রকৃত উন্নতি 
অনস্তব . এই কথা ঘিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার পক্ষে ভ্রাতৃপ্রোহি- 
তার প্রশ্রয় দেওয়। কি সগ্তব ছিল? এই বিষুঢ প্রশ্নের সার্থক উত্তর 'বন্কিম- 
চত্জ ও মুনলমান সমীজ'। গ্রস্থথীনির 'পরিশিষ্ট' অংশে কাঁজী আবদুল 
ওদুদ ও ডর মুহন্মদ্ শহীভুলাহের দুইটি প্রবদ্ধ [ যথাত্রমে বঙ্কিমচন্দ্র ও 
সামাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র] সম্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার মুল্য সমধিক বন্ধিত 
হইয়ছে। একসঙ্গে বঙ্কিমচন্ত্র সম্বন্ধে তিন জন মুসলমীন*চিস্তানা়কের 
বক্তব্য জানিতে পারিয়া পাঠকসমাঁজ আনন্দিত, আলোকিত ও উপকৃত 
হইবেন । গ্রস্থখীনির একটি হচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়। দিয়াছেন সর 
যছুনাথ সরকার। উপসংহারে ভিনি বলিয়াছেন. "এই মুলাবান গ্রন্থ 
বাংলার শ্রীমে গ্রামে প্রচীরিত হউক, ইংরেজী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ভারতময় 
পঠিত হটক। তবেই সতোর জয় হইবে ।* সতা মত্যই গ্রপ্থথানির 
বহুল প্রচার বাঞ্থনীয়। 


প্্রীজগদীশ ভট্টাচার্য 





কেশপব্রিচধ্যায়£অনুপম 
স্থগদ্ধি ক্যাষ্টর অয়েল 


£ স্থরভি সমৃদ্ধ লাবণ্য চূর্ণ 
ঈ সর্ব্বোত্কুষ্ট টয়লেট পাউডার 








৩৩৬ 
পিশাচি- শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী । মিজ্ালয়, ১, নং গ্তামা- 
চরণ দে ছাট, কলিকাতা1। ছুই টাক1। 
শিল্পী দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরীর পরিচয় চিত্রা?ুরাগীর কাছে দেওয়া 
নিশ্রয়োজন। লেখনী প্রয়োগে তাহার দক্ষতার কথ! এই উপন্যাসের 
মারফতে জানা! গেল। তুলির টানে এবং কলমের আঁচড়ে যে ছবি তিনি 
আঁকিয়াছেন__তাহাতে পিশাচের পৌরুষবাঞ্জনাময় মুক্তিটি চিনিতে ভুল হয় 
না। একথাও সা, এই চরিত্রকে ফুট1ইতে নীতি-সঙ্কোচে কে।থাও তিনি 
দবিধাগ্রস্ত হন নাই। অকুতোভয়ে শেষ পর্ধাস্ত ছবিটিতে রং ফলা ইয়াছেন। 
ভূগর্ভস্থ রহস্যময় রাজপ্রাসাদ, হিংশ্র সর্প-ব্াস্র-বরাহ-নিষেবিত ভয়াল 
বনভূমি এবং তাহার সঙ্গে সমতা রাখিয়া মর্ধযাদা-গর্ব-লাম্পটা-ক্ষমতা- 
অধিকারী এক অদ্ভূত মানুষ। প্রেতলৌকোচিত বিভীষিকাময় এই 
প্রতিবেশ এবং এই রকম হাদয়হীন নিষ্ট'র নায়ক বাংল) উপন্যাসে ছুলভ। 
রানমণি, নলিন, ছোটবাবু, দারোগা প্রভৃতি চরিত্রগুলি পিশ।ছের চারি- 
পাঁশের অন্ধকারকে খানিকটা ঝাড়াইয়াছে এবং সেই অন্ধকারেই তাহার! 
ফুটিয়াছে ভাল। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


বনু বিচিত্র -_প্রীগজেন্রকুমার মিত্র | মিত্রীলয়, ১৭ শ্যামা- 
চরণদে ট্রাট, কলিকাতা। পৃষ্ঠ ১৬০, মূলা ২০ । 


বিচিত্র ধরণের বাঁরটি গল্প আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গল্প- 
গুলির বিষয়বস্তই শুধু বিচিত্র নয়, রচনা-শৈলী সংলাপ, মনস্তত্ব প্রভৃতিতে 
বৈচিত্রের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম গল্প "তৃতীয় পক্ষে অরক্ষণীয় 
একটি মেয়ে দ্বিতীয় বাঁর বিপত়ীক পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের এক 
পুরুষের নিকট শিয়া স্বয়ন্বরা হইয়। বলিতেছে--"আমাকে যদি খুব 
অপছন্দ নাহয় ত আমি রাজি আছি।” মাঝে মাঝে ভাষাও বিচিত্র । 


প্রবাসীর পুস্তকাবলী 


মহাশারত ( সচিত্র ) ৬রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মূল্য ৯. 
বর্ঁপরিচয় ( » ১ম ও ২য়ভাগ)এ প্রত্যেক » %ৎ 
চাটাজির পিকৃচার এল্বাম (১ ও ননং নাই ) 

১-৮ এবহ ১০-১৭নং প্রত্যেক ৮ ৪৯ 
উদ্যানলতা (উপন্যাস) শ্রশান্তা ও শীতা৷ দেবী * ২৩ 
উষসী ( মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি ) শ্রীশান্ত৷ দেবী *. ২৯ 
চিরন্তনী (শেষ্ঠ উপন্াস) এ » ৪|০ 
খজনীগন্ধা রি শ্রীসীতা দেবী » ৪15 
সোনার খাচা » এ 5 ২০ 
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র)& ৪: 


প্রবাসী কার্ধালয়--১২*।২, আপার সাকু'লীর রোড, কলিকাত|। 


প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশাস্তা দেবী প্রণীত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 
অলখ-ঝোরা ৬ বধৃবরণ ১॥* সিঁথির সি'ছুর ১২ ছুহিতা :২ 
শ্রীসীতা দেবী প্রণীত 
নিরেট গুরুর কাহিনী ॥* ক্ষণিকের অতিথি ২২ 
পুণ্যস্বৃতি ( শ্রেষ্ঠ সচিত্র রবীন্ত্রস্বতি ) ২৪৯ 
শ্রীশাস্ত! দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত 
হিন্দুস্থানী উপকথা (সচিত্র) ২২ সাতরাজার ধন (সচিত্র) ১ 


প্রাপ্থিস্থান_-প্রধান প্রধান পুস্তকালয় এবং শ্রীশাস্তা দেবীর 
নিকট পি-২৬, রাজ! বসস্ত রায় রোড, কলিকাতা! । 


প্রবাদী 


৯৮ সিপিস পিসি প৯৯ পা্িসপিস্পিসপপিসপসপসিটি পসসপিসিশ পসপাসিপিসপি পিপি পসিসাাসিপিসিস্পিস্পাশপাস্পিস্পিস্পাস্পামপাসিপস ৯ পাপা সপ্পিসিসিতাপাি 


১৩৫১ 


৫& পৃষ্ঠায় ব্যবসার” নামক গল্পে লেখক লিখিয়াছেন-_'আর তুলসীর 
সেবাও চলিতে লাঁণিল নিটোল ভাবে । তাই বলিয়! প্রত্যেক গল্পই 
এরূপ নহে,--ভাংচি, চাঁদের অ।লো। শিল্পী প্রভৃতি কয়েকটি গল্প উচ্চাজের 
শিঞ্পোৎকর্ষের দাবি করিতে পারে । 'কক্ষচ্যত' নামক গল্পটি নানাবিধ 
ক্রটিবিচাতির ভিতর দিয়! অগ্রমর হইয়া! শেষের কয়েকটি লাইনে হঠাৎ 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়। উঠিযাছে। 


শ্রীতারাপদ রাহা 


এলো।মেলো- ক্রীবিষুপদ বন্দে]পাধায়। সাদার্ণ পাবলি- 
শাদ ৭ বসন্ত বছ রোড, কালীঘাট, কলিকাত।। মুল্য দেড় টাঁকা। 
কবিতার বই। প্রথম কবিতা 'পিম্প্লি সে শুধু খুকী। নামে 
চটুলতার আভাস থ।কলেও মন্দ লাগে নি। পরবর্তী কয়েকটি কবিতাও 
ভাল লেগেছে । কিগ্তু শেষের দিকে কবিতা আর “সিম্প্লি কবিতা 
রইলে] না দেখে দুঃখ বোধ করলাম। "্ঠামবাঁজার" ব্র্।কমার্কেট খুঁজতে 
বেরিয়ে কবি যখন তালঠুকে শুরু করলেন £ "স্বাধীনতা চাই? ব্রাক- 
মারকেট তারও জমেছে খুব, গান্ীজিন্ন সে হাট নিয়েছে জমা” তখন মনে 
হল 'ব্াক-আউটে?র রাত্রে কবিতার রাজেও 'ব্লাকমার্কেট। সুর 
হয়েছে। ভয়ে ভয়ে ফিরে এলাম। 


মিছিল-_-প্রীসতীকুমার নাগ ও শতদল গোস্বামী সংকলিত । 
চয়নিক1 পাবলিশিং হাউ, ৪২, সীতারাঁম ঘোষ ট্রীট, কলিকাতা । 
দাম ২২। 
আধুনিক কবিতার সঞ্চয়ন। রবীন্দ্রনাথ থেকে নীলিমা দেবী পর্যন্ত 
অনেকের কবিতাই স্থান পেয়েছে, প্রতোকের একটি ক'রে। বাছাইয়ের 
ব্যাপারে কচিভেদ ও মতভেদ থাকবেই । তবু কয়েকটি ভাঁলো৷ কবিতা 
একদঙ্গে করে' পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন এজন্য সংকলগিতীরা 
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ত্র 


ধবাদাহ । রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদে অজিত দত্ত, প্রেমেন্্র মিত্র এবং 
।নর্মলচন্ত্র চট্টেপাব্যায়ের কবিতা ভাল লাগল । 


শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


বাংলার ছুর্ডিক্ষ €১৩৫-)- শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োসী । শিল্প- 
সম্পদ প্রকাশনী, ৩, ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা।। পৃষ্ঠা ২৪০, মূলা ৪২। 


ভারতের ইতিহাদে বাংলার ১৩৫০ সালের দুভিক্ষ বিশেষ ম্মরণীয় 
ঘটনা । এই সুসভ্য বিংশ শতাঁবীতে মানুষের বে-বন্দোবন্তে এবং সর- 
কারী গাঁফিলিতে লক্ষ লক্ষ লৌক অনাহারে মারা যাইতে পারে এ ধারণ! 
দেশের লোকের ছিল না বলিলেই হয়। কিঞ্তু ১৩৫০ সালের দুভিক্ষে 
মৃত্যুর সংখা দেখিয়া দেশবসী নিজেদের অসহী অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছে। 
কাগজে-কলমে এমন কি বঙ্গীয় বাবস্থা-পরিষদে ভোট দ্বারা সাবাস্ত হইয়াছে 
যে ১৩:* সালে বাংলায় কোন ছুভিক্ষ হয় নাই। খাগ্সঙ্কট হইয়।ছিল 
মাত্র। দোষ কেন্দ্রীয় না বঙ্গীয় সরকারের তাহাও আজ পর্যগ্ত অনিশ্চিত । 
অজন্মর জন্ত বা ব্রহ্গদেশের আমদানীর অভাবে, না অতিরিক্ত রপ্তানীর 
জস্ঠ, না চলাচলের অস্থবিধার জন্য এই ছুপিক্ষ হইয়াছে তাহারও আজ 
পধান্ত চরম মীমাংসা হয় পাই । হয়ত ইহার নবগুলিই দুর্ভিক্ষের কারণ। 
সর্বোপরি বাঙালীর দুরদৃষ্টই যে ইহার কাঁরণ সন্দেহ নাই। ভাঁরতবাঁসীর 
সর্বাপেক্ষা অপরাধ তাহাদের পরাধীনতা। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের 
ইতিহাস, এদেশের আপাত এখর্যাবৃদ্ধির পশ্চাতে ক্রমবর্ধমান দারিপ্রা ও 
অন্নীভাবের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নহে । 

লেখক কয়েকটি অধায়ে নান দিক দিয়। এই ১৩৫০ সালের মগ্বস্তরের 
আলোচনা করিয়াছেন। আমদানী, রপ্তানী, উৎপাদন, 'অবাবস্থা, মুদ্রা- 
স্ীতি, লোকক্ষয়, সরকারের বন্টন-নীতি প্রস্ততি প্রাত্ম সকল বিষয়ই লেখক 
বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করিয়া সিন্ধান্তে পৌছিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 


পুস্তক-পরিচয় 


বাজাভীষাঁয় এই বিষয়ে যে করখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
বর্তমান পুস্তকখীনিই সর্ববাপেক্ষ। তথ্যবহুল ও স্ুলিখিত। ইহার বহুল 
প্রচার বান্থনীয়। 


ভ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
সববানন্দ-উপদেশামূত ও পত্রাবলী - স্বামী সর্ধানন্দ 
পুরী, পো বঞ্ট নং ৯৪, নয়াপ্দি্ী ৷ ৮৪ পৃষ্ঠা। মুলা_-এক টাক1। 
গ্রন্থের প্রথমাংশে মানবজীবনের কল্যাণকর ১১৩টি উপদেশ এবং 
বাকী অ'শে শিষা ভক্ত ও বদের নিকট লিখিত শ্বামীজির ১২থানি চিঠি 
স্থান পাইয়াছে । চিঠিগুলিতে বহু সঈচিস্তিত বিষয় সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 
ইহ পাঠে যুক্তিবাদী ধম“পিপা গণ উপকৃত চইবেন। 


গীতামৃত্চ_প্রীবিধুতুধণ পাল। ৩৯1৫এ, গোপালনগরর রোড, 
আলীপুর হইতে শ্রীনবেন্দুতুষণ পাঁল কতৃকি প্রকাশিত । ১৫৬ পৃষ্ঠা, 
মুলা__ছুই টাক 
মাহাআ্মাসমেত পুর্ণ অষ্টাদশা ধ্যায়ী শ্রীকৃফ্ণাজুনি সংবাদিনী ঞঞ্জীগীতাঁর 
এই পঞ্গানুবাদ গ্রস্ত চারি বংসরের ভিতর তৃতীয় সংগ্করণে পদার্পণ করিল। 
ইহ1 হইতেই প্রবীণ গ্রস্থক।রের সরল ও সুললিত গঞ্যানুবাদ যে কতট! 
লোকগ্রীতি অর্জন করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাঁয়। গীতানুরাগী 
মাত্রেই গীতীমৃত পাঠে তৃপ্তিলাভ করিবেন। 


প্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
দূরে চক্রবাল- শ্রীক্গীরোদ ভট্টাচাযা। শৈলগ্রী, ১1১।১এ, 

বঙ্গিম চাটজ্ঞো ষ্রাট, কলিকাত1। মূল্য- ৩১ টাক! । 
এক তরুণের বালাপ্রেমের করণ কাহিনী লইয়া লিখিত এই উপন্যাসে 
লেখক একটি উপাদেয় রস পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁধার সরলতা 





আমাদের গ্যারান্টিড্‌ প্রফিট স্কীমে টাক খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 


নিষ্নলিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া! থাকে £- 
৯ বতসঢ্রর জন্য শতকরা বাঁষিক ৪০ টীকা 
২ বসঢরর জন্য শতকরা বধিক ৫০ টাক 
৩ বসঢরর জন্য শতকরা বাষিক ৬০০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাক] বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারার্টিভ. প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হাবে স্থদ্দ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকর!1 ৫০২ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক1 আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা সদ ও লাভসহ আদায় দরিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকার্বার করিয়! থাকি । অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ই& ইডি &ক থয শেয়ার চিনার্ম মিষ্িকেট 


নং রয়াল একাচেঞ্জ প্রেস্‌, ঠক" | 


টেলিগ্রাম “হনিকম্* 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 


৩৩৮ 


এবং মিষ্টতাঁর জন্ত সাঁহীর বইখাঁনি আদ্যোপান্ত পড়িতেই হইবে যদিও গল্পে 
বিশেষ কিছু নৃতনত্ব নাই। কিন্তু চির পুরাতন এই প্রেমের আখ্যানে 
তিনি যে নায়কটিকে পাঠকের নিকট ধরিয়!ছেন, তাহার মনম্তত্ব, অর্থাৎ 
তাহার মান অভিমান অনুরাগ বিরাগ ঠিক এ বয়সের এরূপ ছন্নছাড়া 
যুবকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক । এইজন্যহ লেখকের সৃষ্টি সার্থকতা 


লাভ করিয়াছে। 
শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


ভারতের পুণ্যতীর্থ__ছষ্টর বিমলাচরণ লাহ]। প্রাচ্য-বাঁণী- 
মন্দির, ৩ ফেডারেশন প্র, ক্লিকাত1। ৬৭ পৃষ্ঠা । মুলা-_এক টাক]। 
ভারতের প্রাচীন সাহিত্য অসংখা তীর্ঘস্থানের পরিচয় ও মাহীত্বা- 
বর্ণনে মুখরিত। তবে অনেকগুলি তীর্থ বতমানকাল পর্যস্ত বিশেষ 
সমাদৃত হইলেও তাহাদের প্রামীণিক ও পুরাতন বিবরণ সাধারণের 
নিকট একরপ অজ্ঞাত। বতমান গ্রন্থের স্থযোগ্য রচয়িতা প্রাচীন 
ভারতের নান! তিহীসিক ও ভৌগোলিক তত্ব সমাহরণ করিয়া যশস্বী 
হইয়াছেন।" তিনি এইরূপ বিবরণ সংকলনে হস্তক্ষেপ করিলে বিশেষ 
মুলাবান ও প্রয়োজনীয় কাঁষা সম্পন্ন হইতে পাগিবে বলিয়া মনে হয়। 
আলোচাগ্রস্থে হিপ্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সপ্রদায়ের কতকগুলি প্রিদ্ধ 
ভীর্থের নাম'ও অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়ছে। গ্রস্থমধ্যে কতক- 
গুলি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। প্রদিদ্ধ তীর্থের মধ্যে গয়ার নাম বাদ 
পড়িয়াছে। 
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তা 
যোগ পরিচয়_-গ্রমহেন্্নাগ সরকার । বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, 
২নং বস্তিম চাটুযো স্্রীট, কপিকাত1। যুলা আট আনা। 
এই পুন্তিক1 বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্তর্গত। অগাধ পাণ্ডিতোর 


প্রবানী 


১৩৫১ 


জন্য গ্রন্থকার মহীশয় সর্ধবজনপরিচিত। পাতগ্রল দর্শন, তথ! ব্যাস- 
ভাষোর প্রতিপাদ্য বিষয় সকল, এই পুস্তিকাতে যখাসম্তব বিবৃত হইয়াছে; 
অধিকস্ত পুরুষবহত্বের নিয়ামক কি, পরিণাঁমবাঁদের প্রকৃত তাৎপর্ধা কি, 
অস্মিতার ধ্যান কিরূপ-_তাহ। শ্রদ্ধেয় গ্রস্থকার মহাশয় বিশদভাবেই বাখা। 
করিয়াছেন। ভাষাগত ক্রুটি এবং মুদরীকরকৃত প্রমাদ ন1 থাকিলে পুস্তিক1- 
থানির উপযোগিত1 সবিশেষ বৃদ্ধি পাইত। ভারতীয় দর্শন ছুঃখবাদই 
প্রচার করে এ অপবাদ খণ্ডন করিয়! গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতাঁভীজন 
হইয়াছেন। 

দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি -- প্রীউমেশচন্্র ডটটাগীঘয | বিশ্ব- 
ভারতী গ্রস্থালয়। মূলা আট আনা! 

দর্শনশান্ত্রের স্বরূপ, তার প্রতিপাদা বিষয় ও ক্রমবিকাশের বিবরণ 
এই পুস্তিকাতে দেওয়া] হইয়াছে ; ইহার ভাষা সুসংযত অথচ প্রাগ্রণ ; 
ধাহর। দর্শন শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে চাঁহেন, এই পুস্তিক! তাহাদের প্রারস্তিক 
পাঠা হইবার যোগ্য । 

গ্রীঈশানচন্দ্র রায় 


ছোটদের পথের পাঁচালী- শ্রীবিভূতিতুষণ বন্যোপাধ্যায়। 
সেঞ্চুরী পাঁবপিশান? ২ কলেল্ স্কোয়।র, কলিকাতা । ১৯২ পৃ.। মুল 7২।০। 

বিভূতিবাধুর 'পণের পাঁচালী? বাংল! সাহিত্যে এক অপূর্ব অবদান। 
সাবলীল অনাড়ম্বর ভাষায় পল্লীজীবনের অপূর্বব খু'টিনাটি বর্ণনা, বিকাশোনুখ 
শিশুচিত্তের সুনিপুণ বিশ্লেষণ সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর পাঠকের মনেই 
এক বিচিত্র বিশ্ময়জনক অনুতুতির সৃষ্টি করে। বিভ্তৃতিবাবু স্বয়ং ছেজেদের 
উপযোগী করিয়া ইহার এক সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। 


শ্রীবিজয়েন্্রকৃষ্ণ শীল . 





শ্কর্যণা ভলন্কে চ্বিন্কেো 


প্রঢতি)ক পর্িবাঢরর অত্যাবশ্যক 


ক্যালসিয়াম ল্যান্টেট (08101077 1.8০056০) 
ছুগ্ধের অভাবে এবং খাঞ্ছে পধ্যাপ্ত ক্যালপিয়াম না পাকায় বাংলার 

ছেলেমেয়েরা কৃশ ও দুর্ববল হয়ে পড়ছে । এই ট্যাবলেট সেবনে অল্প 

দিনেই তারা হস্থ সবল হবে । ২৫ ট্যাবলেটের টিউব ও ১** ট্যাঃ শিশি। 


ক্যালসিন। (0891019) 


ছোট ছেলেমেয়ে, প্রতি এবং যাদের নদ্দির ধাত তাদের নিয়মিত 
খাওয়! উচিত। ক্যালসিয়াম যাতে সহজেই শরীরের মধো প্রবেশ করে ও 
কাজে লাগতে গারে সেই ভীবে' এই টাবলেট প্রস্তত। ২৫টি ট্যাবলেট 
টিউব ও ১** ট্যাবলেট শিশি। 


ডলোরিণ (9০1927) 


“মাথ। ধরা', প্রসবোত্তর ধিনঘিনে ব্যথা অস্ত্রোপচারের প্রতিক্রিয়া- 
জনিত বাধা প্রভৃতি শরীরের সকল প্রকার যস্ত্রণীর বার্থ প্রতিষেধক । 
১০টি ট্যাবলেটের টিউব, ২৫টি ট্যাবলেটের শিশি। 


কচয়কটি ভষধ প্রস্তত কঢরঢছন 


হেপাঁটিন। (079709679) 


ম্যালেরিয়া, টাইফয্লেড প্রভৃতি দীধ রোগ ভোগান্তে ও প্রসবের পর 
শরীর ছুর্ববল ও রক্হীন হরে পড়লে হেপাঁটিন হু" এক শিশি সেবনে রক্ত- 
বৃদ্ধি হবে ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাঁড়বে। ছোট শিশি ৪ আউন্স, বড় ৮ আউন্স । 


লিভির্নে ভিটা (11৬10009৬19) 
শরীরে রক্তীল্পতাই যখন স্বাস্থ্াহীনির মুল কারণ বলে বোঝা যাবে, 
প্রতিদিন ছুটি করে এই এম্পুল সেবনে ১৫ দিনের মধ্যে সুস্থ হবেন। 
৬টি এন্পুল ও ৩*টি এম্পুলের বাক্স। 


ওপোফেন (09০০1) 

যে অবস্থায় রোগীকে অহিফেন-জাত ওউষধ প্রয়োগ অত্যাবস্তক মনে 
হবে সেখানে “ওপোফেন" বাবহার কর] সব্বাপেম্ষা নিরাপদ, কারণ এর 
মধো অহিফেন ও মফ্চিণের সদ্‌গণ আছে কিন্তু বদৃগুপ নেই। ১৯টি 
ট্যাবলেটের টিউব এবং ৬টি টিউবের বাঞ্স। ডাক্তারের বাবস্থাপত্র আবশ্তাক | 


প্লাজমোসিড (701857709010 ) 
ম্যালেরিয়া জরের অব্যর্থ মহোৌবধ 


এর মধো কুইনিন নেই, অথচ কুইনিনের মতোই পীপ্র বর বন্ধ করে কিন্তু মাথা! ভৌ৷ ভৌ! করা, কাণে তালা ধরা প্রভৃতি কুইনিন সেবনের 
প্রতিক্রিয়াজনিত কুফল ভূগতে হয় না। ২৫টি ট্যাবলেটের টিউব, ১**টি ট্যাবলেটের শিশি । 


ন্কাভন্কাউী। ০ন্ষন্িক্ষানল ০ক্কাম্পান্নি কিল 


পণ্তিতিয়া রোড, কলিকান্ব। 





ভাদ্বতেল ভোগ. 
ত্জিক ও জেটিন্্বা, 


মহামান্থ ভীরত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ কর্তৃক উচ্চ প্রশংদিত। ভারতের অপ্রতিতবন্বী হস্তরেখাবিছ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাছি 
শান্তর অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জীতিক খাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষা, জ্যোতিষ-শিরোমণি যৌগবিদ্যাবিভূষণ পন্তিত 
শ্রীযুক্ত রমেশচজ্্ ভট্রীচার্ধ্য জ্যোতিষার্ণব, সাম্ুদ্রিকরত্ু, এম্‌-আর-এ-এস্‌ লেমন); প্রেসিডেউ-_বিশ্ববখ্যাত 
'অল-ই্তিয়া এক্টরোলজিক্যাল এড এপ্ট্রোনমিক্যাল দৌসাইটা' । 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মীনব-জীৰনের তৃত, ভবিষাৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত 
ইহীর তাস্ত্িক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিধিক ক্ষমতা হার! ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি. ব(ধীন 
রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া ও ভারতের বাহিরে, যথা -ইংলভ্ড, আমেরিকা, আফ্িকা 
চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপ্ণুর প্রভৃতি দেশের মনীধিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিন্মিত করিয়াছেন, 
তাহ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিতুরি শ্বহস্ত লিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ-্মীহার গণনাঁশক্তি উপলব্ধি করিয়1 
মহীমান্য সপ্রাট শয়ং প্রশংসা জানাইয়াছেন এবং আঠীরজন স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। 
ইহীর জ্যোতিষ এবং তঙ্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
্ 17 অধাপকমণ্লী সমবেত হইয়া! ভারতীয় পণ্ডিত মহামগুলের সভায় একমাত্র ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি" 
৮5১০ ্ উপাধি দাণে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেণ। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও ছুরারোগ্ন্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপছদ্ধার, 
বংশ নাশ হইতে রক্ষা, ছুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সবপপ্রকার অশাত্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অতএৰ 
সব্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত! প্রতাক্ষ করিতে ভুলিবেন না। 
কযমেকজন সবজনবিদিত গ্লেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যজিছির অভিমত দেওয়া! হইল। 
হিজ, হাইনেস্‌ মহারাজ আটগড় বলেন-_“পপ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-_মুদ্ধ ও বিশ্মিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! ষ্ঠমাতা। মহারানী 
ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন-__“তাস্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তান দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাঁননীর স্তার মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_-পগ্রীমীন রমেশচন্দ্রের অলৌকি ক,গণনশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র 
স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব 1” সন্তোষের মাননীয় মহারাজ! বাহীছুর শ্যার মন্মধনাথ রাঁয় চৌধুরী কে-টি বলেন--“ভবিষাৎ্বাণী বর্ণে 
বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই” উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন-_ 
*তিনি অলৌপ্কিক দৈবশক্তিমম্পন্ন বাক্তি ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুন; পুনঃ বিস্মিত ।” বঙ্গীয় গ্ভ্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা বাহাছ্র প্রীগ্রসন্ত দেব 
রাঁয়কত বলেন _-*পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়। ন্তপ্তিহ, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোটের 
মাননীর জজ রায়দাহেৰ শ্রীহ্র্ধমণি দাস বলেন “তিনি আমার মৃত প্রা পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-_ জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সবপান্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহাপাঁধ্যায় ভারতাঁচার্য মহাকবি শ্রীহরিদ।স সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন-_“ীমান রমেশচন্ত্র 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পনন্ন যোগী । ইহার জ্যোতিষে ও তস্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমত11” উড়িষ্ার কংখ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শ্রীযুক্ত মরল] দেবী বলেন -"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জেোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. মাধবম্‌ নারার কে-টি, বলেন_-“পণ্ডিতজীর বহু গণন! প্রতাক্ষ করিয়াছি, সভাইতিনি একজন বড় জো1তিষী |” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন-_-"আপন।র তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্বজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাঁক1 সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন-_-“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে পুজার জন্য ৭৫২ পাঠাইলাম।” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদদ কয়েকটি অত্যাম্চর্ধ্য কবচ, উপকার ন! হইলে স্থুল্য ফেরৎ, গ্যশরান্টি পত্র দেওয়া হয় । 
ধনদ্দ! কবচ- হল্লায়াসে ধনলাভ করিতে হইলে এই কবচ ধারণ একান্ত আবশ্তক॥ চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা! হইয়া পুত্র, আঘুঃ, ধন 
ও কীর্তি দান করেন । “ধনং বহুবিধং সৌখাং রাজত্বঞ্চ দিনে দিনে”, ইহ। ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাঁজতুলা বহ্র্যাশালী হয় । যুলা ৭%*। তস্ত্রোক্ত কল্পবৃক্ষের 
স্তায় ফলদীতা, অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ বৃহৎ কবচ। মূলা ২৯১৯ । 
বগলাস্গুখী কবচ- শক্রদিগরকে বশীতৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সৃফললাভ, আকম্মিক সব প্রকার 'বিপদ হইতে রক্ষা ও 
উপরিস্থ মনিবকে সন্ধ্ট রাখিয়! কর্থোন্নতিলাভে বর্গান্্র। মূল্য ৯০*, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪%* € এই কবচে তাঁওয়াল সন্নযানী জয়লাত করিয়াছেন )। 
বনীকরণ কবচ-_ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও.স্বকার্ধ সাধন যোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১1০, বৃহৎ ৩৪০০ । ইহা! ছাড়ীও বহু আঁছে। 
অল ইণ্ডিয়া' এন্ট্রীলজিতিকল এগু এত্ক্রীনমিত্কিল ০সাসাইী (রেজি: ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :_-১০৫ (প্র) গ্রে স্বীট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রশ্রানবগ্রহ ও কালী মন্দির ) কলিকাতা । 
ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ সাক্ষাতের সময়: গ্রাতে ৮॥*টা হইতে ১১।*ট] 
ব্রাঞ্চ ৪৭, ধর্মতলা! স্ত্রী, ( ওয়েলেসলীর মোড় ), ফোন £ কলি: ৫৭৪২। সময়--বৈকাল ৫-৩০টা--৭॥টা। 
লণ্ডন অফিস £-_মি: এম-এ-কার্টিস, ৭-এ, ওয়েইউওয়ে, রেইনিস পার্ক, লগ্ডন, এস ডব্লিউ, ২০ 





৩৪০ 
১। রায়তের কথা-্জীপ্রমণ চৌধুরী । 
২। জমির মালিক-প্রীঅতুলচন্্র গুপ্ত। 
৩। বাংলার চাঁষী -_ শ্রীশাস্তিশ্রিয় বসু । 
৪। বাংলার রায়ত ও জমিদার _ প্রীশচীন দেন। 
৫| জমি ও চাষ- -প্রীসত্য প্রসাদ রায় চৌধুরী 


বিশববিগ্তা-সংগ্রহ প্রস্থমাল।। প্রাপ্তিস্থান- বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২ 
বঙ্কিম চাটুঙ্জে ছ্রীট কলিকাতা, মূল্য প্রত্যেকখানি ॥* আন! । 

একদ। বাংলর প্রজা-হিতৈধীদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়।ছিল যে 
আইনের সাহাষো জমির উপর মালিকান। ম্বত্ব লাভ করিয়া রায়তের। যদি 
জোত শন্তাপ্তরিত করিবার ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহ! হইলেই তাহা- 
দের সকল দুঃখছুগতির অবসান হইবে ৷ কিন্তু বাস্তবিকই রায়তের পক্ষে 
তাহা। কল্যাণের পণ কিন! রবীন্দ্রনাথের মনে সে-সম্বন্ধে সংশয় কাঁগিষা- 
ছিল। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর টাক! সম্বলিত তাহার যে প্রবন্ধটি 
সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় সেট শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি 
করে। উক্ত ছুটি প্রধস্থই 'রায়তের কপা'য় সম্নিবিট হইয়াছে । পুস্তকখ।নি 
বাংল। মনন-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 

বাংলার চাঁষ ও চীমী সম্বন্ধে মান্দোলন সরু হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টন্দ হইতে 


গবাঙী 


১৩৫১ 


এবং বাহাতঃ তাহা সাফল্য লাভ করে উনিশ বৎসর পরে। ১৯৩৮ সালে 


সংশোধিত টেনেন্সি আইনের ফলে জমির মাঁলিকী স্বত্ব লাভ করা সব্বেও 
চাষীদের ছুর্গতির অবসান কেন হুইল না, আদল গ্নলদ কোথায়, গ্রঅতুল 
চন্ত্র গুপ্ত 'জমির মালিকে? তীহার নিজন্ব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে সে সন্বদ্ধে 
আলে।চন! করিয়াছেন । 

“বাংলার চাষী” 'বাঁংলার রাঁয়ত ও জমিদার, 'জমি ও চাঁষ এই তিনথা না 
পুন্তকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কৃষি ও কৃষকের সমন্তা। আলোচিত 


হুইয়াছে | 
ক্লীনলিনীকুমা'র ভদ্র 
বঙ্গীয় নাট্যশালা_ শ্রীবরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্াঁয় | বিশ্ব 
ভারতী গ্রস্থালয়, ২ বঙ্কিম চাঁটু্জো দ্ট, কলিকাতা! মূলা আট আন|। 
বিশবিগ্ভা-সংগ্রহের অন্তভুক্ত এই পুস্তকখনির পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় 
সংস্করণ বাছির হইক়াছে। পুস্তকখানি ক্নাদর লাভ করিয়াছে। স্বপ্ন 
পরিসরে বঙ্গীয় নাট্যশালার তথাপূর্ণ ইতিহাস ইহাতে সন্নিবেশ 
হহয়াছে। বাঙালী তথ ভারতবাসীর জীতীয় জীবনে নাট্যুশাল। কুতখানি 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাঁহার সুত্রও ইহার মধো মিজিবে |; 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


দেশ-বিদেশের কথ 


শশধর ভট্টাচার্য্য 


রাঁজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দাগ্রাম নিবাসী শশধর ভট্টাচান্য মহাশয় 
পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২৯, সালে মাগদহ শহরে মীতুলা- 
লয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই অতি কষ্টে শিক্ষা লাভ করেন। 
এন্ট্র্স পাশ করিয়া পিতার দরিজ্রতা হেতু মাসিক ৭২ টাক বেতনে 
জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী গ্রহণপূর্ববক তিনি সংসারে অবতীর্ণ হইয়া পর- 
বর্তী ভ্রাতাদদের লেখাপড়া শেখান । তাহার পিতা একজন দরিদ্র বাক্গণ- 
পণ্ডিত ছিলেন । শশধর বাঁৰু যশের সহিত কার্ধা করিয়া সামান্ ৭২ টাঁক 
বেতনের মোহর!র হইতে ত্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়! ম্ানেজার প্দ পর্যান্ত 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ তিনি এক জন তীগ্মবুদ্ধিদম্পন্ন, সতাবাদী, ধন্দপরায়ণ 
ও স্পষ্টবত্ত লে।ক ছিলেন। 


বলাইচন্দ্র সেন 

পরলো কত বলাইচন্্র সেন বদ্ধমান জেলার অন্তগত কজন! মহকুমার 
বিখ্যাত সেন বংশে ১৩০৩ সাঁলে জন্মগ্রহণ করেন। গত ১১ই ফাল্জুন, 
৪৮ বৎসর বয়সে ষ্ঠা্ীর কম'জীবনের অবসান হয়। তিনি ১৯ বৎসর 
বয়সে পি, কে, সেন এগ্ড কোং লিঃ-র' ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে উন্নীত 
হন। দীর্ঘকাল যাবৎ অনলস ভাবে পরিশ্রম কবিয়া তিনি বাবপাক্ষেত্রে 
খাতি অর্জন করেন। “ওরিয়েন্টাল মেটাল ইগ্তাহ্্রজ' এবং “পিওর ডাগস 
ফামণমিউপ্টিকা'ল ওয়ার্কদের' প্রতিষ্ঠার মুপেও তিনি ছিলেন। তহার 
দ্বানে কালনার মিউনিসিপাল হাসপাতাল, অস্থিক। হাই স্কুল ও কাঁলন। 
কন্জে পরিপুষ্ট হইয়াছে । ইদানীং কৃষি ও শিল্পের উপ্লয়নের জন্য হুদুর 
পলীতে কার্য আরম্ভ করিয়।ছিলেন। আমুর্বেদ প্রচারেও তিনি বিশেষ 


সহায়তা করেন। 
নিরঞ্জনকুমারী বৈরাগী 


নিরপ্রনকুমারী বৈরাগী গত ৮ই ফেব্রুয়ারি দীর্কাল রোগ- 
যন্ত্রণা ভোগ করিয়। পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহ জেলায় এসিষ্ট্যান্ট স্কুল-ইন্স্পেক্ট্‌স 
ছিগেন। স্বাস্থা উপযুক্ত না খাকায় ১৯৩৮ সালে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে বেখুন 
স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠান। যুদ্ধ হেতু বেধুন স্কুল বন্ধ খাঁকায় 
তাহাকে কুমিলা। ফৈজুন্নেস। গালনন স্কুলে বদলি কর! হয়। তিনি সহজ 





নিরপ্রনকুম।রী বৈরাগী 
স্বাভাবিক ও সত্যপ্রিয় মানুষ ছিলেন । কঠিন রোগ যন্ত্রণার মধ্যে নিশ্চিত 
মৃত্যুর দন্মুখেও তাহার সহজ প্রসন্ন তা নষ্ট হয় নাই । হাসপাতালের ডাক্তার- 
গণ পর্যন্ত নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে তাহার মৃতাভয়পরিশূন্ঠ স্বাতাঁবিক 
গুসন্রতা! দেখিয়া! অবাক হইয়াছেন। তাঁহার কার্ধে তিনি গবর্ণষেণ্ট এবং 
বন্ধুবর্গের শ্রদ্ধী অর্জন করিয়াছিলেন । নিরঞ্রনকুমারীর গোপন দন 
বিস্তর ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে পোস্তগণকে কাহীকেও ছয় মাস, কাহাকেও 
এক বৎসরের মত টাঁক! পাঠাইয়াছিলেন। নিজের অর্থের অনটন হইতে 
পারে জানিয়াও তিনি এই কার্ধয হইতে বিরত হন নাই। 


